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কষ্দৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত 
সারান্ুবাদ__রাজশেখর বন্ু 


আর্ধসমাজে বত কিছ জনশ্রুতি ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল তাহাঁদগকে 
[নি ব্যোস) এক কাঁরলেন। জনশ্রুতি নহে, 'আর্ধসমাজে প্রচলিত 
সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবীবতর্ক ও চারন্রনীতকেও 'তাঁন এই সঙ্গে এক 
করিয়া একাঁট জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মৃর্ত এক জায়গায় খাড়া 
কাঁরলেন। ইহার নাম 'দলেন মহাভারত । ... ইহা কোনও ব্যান্ত- 
ধবশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত 
স্বাভাবিক হীতিহাস। 


-+ রবীন্দ্রনাথ, "ভারতবর্ধে ইতিহাসের ধারা । 


মহাভারতের বার্ণত ইতিহাস মানবসমাজের বিশ্লবের ইতিহাস। ... 
হয়তো কোনও ক্ষু্র প্রাদোশক 'ঘটনার স্মৃতমার অবলম্বন করিয়া 
মহাকাব আপনার চিন্তবৃত্তর সমাধিকালে মানবসমাজের মহাবিস্লবের 
স্ব্ন দেখিয়াছিলেন; এবং সেই স্বস্নদৃজ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিগ্লবের, __ 
ধর্মের সাঁহত অধর্মের মহাসমরের চিন ভাবষ্যং যুগের লোকাঁশিক্ষার 
জন্য অঞ্কিত কাঁরিয়া 'গ্িয়াছেন। 


-- রাষেম্দ্সূল্দর, প্মছাকাব্যের লক্ষণ ।, 


উনসিকা, 


কৃষট্বৈপায়ন ব্যাসের মহাভারত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বৃহতম গ্র্ 
এবং জগদবিখ্যাত গ্রল্থসমূহের অন্যতম। প্রচুর আগ্রহ থাকলেও এই 'িশাল গ্রন্থ 
বা তার অনুবাদ আগাগোড়া পড়া সাধারণ লোকের পক্ষে কন্টসাধয। যাঁরা অনুসম্ষিৎস 
তাঁদের দৃষ্টিতে সমগ্র মহাভারতই গ্রাবৃত্ত খীতহ্য ও প্রাচন সংস্কাঁতর অমূল্য 
ভান্ডার, এর কোনও অংশই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠক মহাভারতের 
আখ্যানভাগই প্রধানত পড়তে চান, আনুষাপাক বহ; সন্দর্" তাঁদের পক্ষে নীরস 
ও বাধাম্বরূপ। 

এই প্স্তক ব্যাসকৃত মহাভারতের সারাংশের অনুবাদ। এতে মূল গ্রন্থের 
সমগ্র আখ্যান এবং প্রায় সমস্ত উপাখ্যান আছে, কেবল সাধারণ পাঠকের যা মনোরঞক 
নয় সেই সকল অংশ সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে, যেমন বিস্তারিত বংশতালকা, 
যু ধাববরণের বাহুল্য, রাজনপীত ধর্মতত্ ও দর্শন বিষয়ক প্রসঙ্গ, দেবতাদের স্তুতি, 
এবং পুনরুত্ত বিষয়। স্থলাবশৈষে নিতান্ত নীরস অংশ পারত্ন্ত হয়েছে। এই 
সারানুবাদের উদ্দেশ্য __ মূল রচনার ধারা ও বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায়' রেখে সমগ্র 
মহাভারতকে উপন্যাসের ন্যায় সৃখপাঠ্য করা। 


মহাভারতকে সংহতা অর্থাৎ সংগ্রহগ্রল্থ এবং পণ্চম বেদ স্বর্প ধরমগ্রম্থ 
বলা হয়। যেসকল খণ্ড খণ্ড আখ্যান ও এীতিহ্য পূরাকালে প্রচলিত ছিল তাই 
সংগ্রহ ক'রে মহাভারত সংকলিত হয়েছে। এতে ভগবদ্‌গনতা প্রভাত যেসকল 
দার্শনিক সন্দর্ভ আছে তা অধ্যাত্বাবদ্যাথার অধ্যয়নের বিষয়। প্রয়ান্বেষীর কাছে 
মহাভারত আঁত প্রাচীন সমাজ ও নীত বিষয়ক তথ্যের অনন্ত ভান্ডার। ভূগোল 
জীবতত্ব পরলোক প্রভাত সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা কি ছিল তাও এই গ্রন্থ থেকে 
জানা যায়। প্রচুর কাব্যরস থাকলেও মহাভারতকে মহাকাব্য বলা হয় না, ইতিহাস 
নামেই এই গ্রন্থ প্রাসম্ধ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -__ ইহা কোনও ব্যান্তবিশেষের 
'রাচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরাঁচত স্বাভাবিক ইাতহাস।, 

মহাভারতে সত্য ঘটনার বিবরণ কতটা আছে, কুরুপান্ডবযুষ্ধ মূলত 
কুরুপাণ্টালষু্ধ কিনা, পাশ্ডু 2191০ ছিলেন কিনা, কুল্তীর বহুদেবভজনা এবং 
একই কন্যার সাহত পণ পাণ্ডব ভ্রাভার বিবাহ কোনও বহুভর্তৃক (00158701003) 
জাতির সূচনা করে 'িনা, যুধাম্টিরাদর িতামহ কৃষদ্বৈপায়নই আদিম 
মহাভারতের রচাঁ়তা কিনা, ইত্যাদ আলোচনা এই ভূমিকার আঁধকারবাহরূত। 
খহাভারতে আছে, কৃফন্বৈপায়ন ব্যাস এই গ্রম্থের রচয়িতা; তিনি তাঁর পোন্রের. 


1০ মহাভারত 


প্রপোত্র জনমেজয়ের সর্পযঘজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন এবং নিজের শিষ্য বৈশম্পায়নকে 
মহাভারত পাঠের আদেশ দেন। শাস্বিশ্বাসী প্রাচীনপল্থ পাণ্ডিতগণের মতে 
কুরক্ষেরযুদ্ধের কাল খুশ-পৃ ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি, এবং তার কিছুকাল 
পরে মহাভারত রচিত হয়। ইওরোপণীয় পাণ্ডিতগণের মতে আদিগ্রল্থের রচনাকাল 
খুী-প্‌ চতুর্থ ও পন্চম শতাব্দের মধ্যে, খীন্টজন্সের পরেও তত্তে অনেক অংশ 
যোঁজত হয়েছে। বাঁঙ্কমচন্দ্রের মতে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাল খুশ-পৃ্‌ ১৫৩০ বা 
১৪৩০, তিলক ও আঁধকাংশ আধুনিক পাঁণ্ডতগণের মতে প্রায় ১৪০০। 'কৃফচারন্র” 
গ্রল্ধে বাঁকমচন্দ্র লিখেছেন, 'যৃম্ধের অনল্প পরেই আদম মহাভারত প্রণীত 
হইয়াছিল বাঁলয়া যে প্রাসাদ্ঘ আছে তাহার উচ্ছেদ করিবার কোনও কারণ দেখা 
যায় না।' . বর্তমান মহাভারতের সমস্তটা এক কালে রচিত না হ'লেও এবং তাতে 
বহু লোকের হাত থাকলেও সমগ্র রচনাই এখন কৃষদ্বৈপায়ন ব্যাসের নামে চলে। 


মহাভারতকথা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের বিচিত্র সংমশ্রণ, পড়তে 
পড়তে মনে হয় আমরা এক অদ্ভুত স্বস্নদন্ট লোকে উপাস্থত হয়োছ। সেখানে 
দেবতা আর মানুষের মধ্যে অবাধে মেলামেশা চলে, খাঁষরা হাজার হাজার বংসর 
তপস্যা করেন এবং মাঝে মাঝে অস্সরার পাল্লায় প'ড়ে নাকাল হন;'তাঁদের তুলনায় 
বাইবেলের মেথুসেলা অল্পায়্‌ শিশুমান্র। যজ্ঞ করাই রাজাদের সব চেয়ে বড় কাজ। 
বিখ্যাত বীরগণ যেসকল অস্ত নিয়ে লড়েন তার কাছে আধুনিক অস্ত্র তুচ্ছ। লোকে 
কথায় কথায় শাপ দেয়, সে শাপ ইচ্ছা করলেও প্রত্যাহার করা যায় না। স্ত্ীপুরুষ 
অসংকোচে তাদের কামনা ব্যন্ত করে। পাত্রের এতই প্রয়োজন যে ক্ষেত্রজ পাত্র পেলেও 
লোকে কৃতার্থ হয়। কিছুই অসম্ভব গণ্য হয় না; গরুড় গজকচ্ছপ খান, এমন 
সরোবর আছে যাতে অবগাহন করলে পুরুষ স্ত্রী হয়ে যায়; মনুষ্যজল্মের জন্য 
নারীগর্ভ অনাবশ্যক, মাছের পেট, শরের ঝোপ বা কলসাতেও জরায়ুর কাজ হয়। 

সৌভাগ্যের বিষয়, আঁতপ্রাচীন হীতিহাস ও রূপকথার সংযোগে উৎপন্ন 
এই পাঁরবেশে আমরা যে নরনারাীর সাক্ষাৎ পাই তাদের দোষগুণ সুখদুঃখ আমাদেরই 
সমান। মহাভারতের যা মুখ্য অংশ, কুরুপাণ্ডবীয় আখ্যান, তার মনোহারিতা অপ্রাকৃত 
ব্যাপারের চাপে নম্ট হয় নি। স্বাভাঁবক মানবচারিন্রের -ঘাতপ্রাতঘাত, নাটকীয় 
ঘটনাসংস্থান, সরলতা ও চক্রান্ত, করুণা ও নি্ঠ্‌রতা, ক্ষমা ও প্রাতীহংসা, মহত্ব ও 
নীচতা, নিচ্কাম কর্ম ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা, সবই প্রচুর পাঁরমাণে পাওয়া যায়। 
আজকাল যাকে 'মনস্তত্ব' বলা হয়, অর্থাৎ গল্পবর্ণিত নরনারীর আচরণের 
আকস্মিকতা এবং জল প্রণয়ব্যাপার, তারও অভাব নেই। আঁতপ্রাচীন ব্যাস খাঁ 
যেকোনও অর্বাচীন গল্পকারকে এই বিদ্যায় পরাস্ত করতে পারেন। 

জাবল্ত মানুষের চরিত্রে যত জটিলতা আর অসংগাঁত দেখা যায় গল্পবর্ণিত 
চাঁরনে ততটা দেখালে চলে না। নিপুণ রচয়িতা যখন বিরুদ্ধ গুণাবলীর সমাবেশ 


ভূমিকা 1৬০ 


করেন তখন তাঁকে সাবধান হ'তে হয় যেন পাঠকের কাছে তা 'নিতান্ত অসম্ভব না 
ঠেকে। বাস্তব মানবচারন্র যত, বিপরশতধমঁ, কঞ্পিত মানবচারহ্ন ততটা. হ'তে পারে 
না, বেশণ টানাটানি করলে রসভঙ্গা হয়, কারণ, পাঠকসাধারণের প্রতায়ের একটা সীমা 
আছে। প্রাচীন কথাকারগণ এ বিষয়ে অবাহত ছিলেন 'তাতে সন্দেহ নেই। মহা- 
কাব্যের লেখকরা বরং আঁতারন্ত সরলতার 'দিকে গেছেন, তাঁদের আঁধকাংশ নায়ক- 
নায়িকা ছাঁচে ঢালা পাঁলশ করা প্রাণী, তাদের চাঁরন্রে কোথাও খোঁচ বা আঁচড় নেই। 
রঘৃবংশের দিলীপ রঘু অজ প্রভীত একই আদর্শে ক্পিতী। শঁহাভারত আঁত 
প্রাচীন গ্রল্থ, কিন্তু এতে বহু চাঁররের যে বৌঁচতা দেখা যায় পরবতাঁ ভারতীয় 
সাহিত্যে তা দুর্লভ। অবশ্য এ কথা বলা যায় না যে মহাভারতে গোড়া থেকে শেষ 
পর্যন্ত প্রত্যেক চাঁরত্রের বৌঁশষ্ট্য অক্ষুর আছে। মহাভারত সংহিতা গ্রল্থ, এতে বহু 
রচয়িতার হাত আছে এবং একই ঘটনার 'বাঁভন্ন কিংবদল্তা গ্রাথত হয়েছে। মূল 
আখ্যান সম্ভবত একজনেরই রচনা, কিন্তু পরে বহু লেখক তাতে যোগ করেছেন। 
এমন আশা করা যায় না যে তাঁরা প্রত্যেকে সতর্ক হয়ে একটি পূবানরধারত বিরাট 
পারকল্পনার বাভন্ন অংশ গড়বেন, মূল প্ল্যান থেকে কোথাও 'বিচ্ুত হবেন না। 
মহাভারত তাজমহল নয়, বারোয়ারী উপন্যাসও নয়। 

সকল দেশেই কুম্ভশলক বা 119819115 আছেন যাঁরা পরের রচনা চার 
ক'রে নিজের নামে চালান। কিন্তু ভারতবর্ষে কুম্ভীলকের 'বিপরশতই বেশশ দেখা 
যায়। এ'রা কবিষশঃপ্রার্থখী নন, বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে নিজের রচনা গঃজে 
দিয়েই কৃতার্থ হন। এইপ্রকার বহু রচাঁয়তা ব্যাসের সাহত একাত্মা হবার ইচ্ছায় 
মহাভারতসমূদ্রে তাঁদের ভাল মন্দ অর্থ প্রক্ষেপ করেছেন। বাঁঙ্কমচন্দ্র যাকে মহা- 
ভারতের বাঁভন্ন স্তর বলেছেন তা এইর্‌পে উৎপন্ন হয়েছে। কেউ কেউ কৃষ্ণের 
ঈশ্বরত্ব পাকা করবার জন্য স্থানে অস্থানে তাঁকে 'দয়ে অনর্থক অলৌকিক লীলা 
দৌখয়েছেন, কিংবা কুটিল বা বালকোঁচিত অপকর্ম কাঁরয়েছেন। কেউ সাবিধা 
পেলেই মহাদেবের মাঁহমা কণর্তন ক'রে তাঁকে কৃষের উপরে স্থান দিয়েছেন; কেউ 
বা গো-ররাহনণের মাহাত্মা, ব্রত-উপবাসাঁদর ফল বা স্ত্রীজাতির কুৎসা প্রচার করেছেন, 
কেউ বা আধাঢ়ে গঞ্প জ্‌ড়ে 'দিয়েছেন। বাঁণ্কমচন্দ্র উত্যন্ত হয়ে 'কৃফচরিন গ্রল্থে 
লিখেছেন, 'এ ছাই ভস্ম মাথামুশ্ডের সমালোচনা বিড়্বনা মাত। তবে এ হতভাগ্য 
দেশের লোকের বিশ্বাস যে যাহা ছু পধাঁথর ভিতর পাওয়া যায় তাহাই খাঁষবাকা, 
অন্রান্ত, 'শিরোধার্য। কাজেই এ বিড়ম্বনা আমাকে স্বীকার কাঁরতে হইয়াছে 

বাঁজ্কমচন্দ্র কৃফচরিঘ্রের জন্য তথ্য খজাঁছলেন তাই তাঁকে বিড়ম্বনা স্বীকার 
করতে হয়েছে। কিন্তু যানি কথাগ্রল্থ 'হসাবেই মহাভারত পড়বেন তাঁর ধৈর্যচ্যাত 
হবার কারণ নেই। তান প্রথমেই মেনে নেবেন যে এই গ্রন্ধে বহ্‌ লোকের হাত 
আছে, তার ফলে উত্তম মধ্যম ও অধম রচনা মিশে গেছে, এবং সবই একসঙ্গে পড়তে 
হবে। 'কল্তু জঞ্জাল যতই থাকুক, মহাভারতের মহত্ব উপলাব্ধ করতে কোনও বাধা 


[1 মহাভারত 


হয় না। সহদয় পাঠক এই জগদ্াবিখ্যাত প্রাচীন গ্র্ধের আখ্যানভাগ সমস্তই সাগ্রহে 
পড়তে পারবেন। তিনি এর শ্রেষ্ঠ প্রসাসমূহ মুগ্ধচিত্তে উপভোগ করবেন এবং 
কুরাঁচিত বা উৎকট যা পাবেন তা সকৌতুকে উপেক্ষা করবেন। 


মহাভারতে যে ঘটনাগত অসংগাঁতি দেখা যায় ,.তার কারণ -__- বাভন্ন 
িংবদল্তীর যোজনা । চরিন্রগত অসংগাঁতর একটি কারণ -_ বহু রচাঁয়তার 
হস্তক্ষেপ, অন্য কারণ -- প্রাচীন ও আধুনিক আদর্শের পার্থক্য। সেকালের আদর্শ 
এবং ন্যায়-অন্যায়ের বিচারপদ্ধাত সকল ক্ষেত্রে একালের সমান বা আমাদের বোধগম্য 
হ'তৈ পারে না। মহামতি দ্রোণাচার্য একলব্যকে তার আঙুল কেটে দক্ষিণা দিতে 
বললেন, অজনও তাতে খুশী । জতুগৃহ থেকে পালাবার সময় পাণ্ডবরা বিনা দ্বিধায় 
এক নিষাদী ও তার পাঁচ পুত্রকে পুড়ে মরতে 'দিলেন। দুঃশাসন যখন চুল ধরে 
দ্রোপদণীকে দ্যুতসভায় টেনে নিয়ে এল তখন দ্রৌপদী আকুল হয়ে বললেন, 'ভীম্ম 
দ্রোণ বিদূর আর রাজা ধৃতরাস্ট্রের কি প্রাণ নেই 2 কুরুবৃদ্ধগণ এই দারুণ অধর্মাচার 
কি দেখতে পাচ্ছেন না?' দ্রৌপদী বহবার প্রশ্ন করলেন, 'আমি ধর্মান্‌সারে 
বাজত হয়েছি কিনা আপনারা বলুন, ভীম্ম বললেন, ধর্মের তত্ব আত সঙ্ষর, 
আম তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি না।* বারশ্রেষ্ঠ শিভালরস কর্ণ 
অহ্লানবদনে দুঃশাসনকে বললেন, 'পাণ্ডবদের আর দ্রোপদশীর বস্হরণ কর।” 
মহাপ্রাজ্ঞ ভীত্ম আর মহাতেজস্বী দ্রোণ চুপ ক'রে বসে ধর্মের সূক্ষত্র তত্ব ভাবতে 
লাগলেন। ভশঙ্ম-দ্রোণ দূর্ধোধনাঁদর অন্নদাস এবং কৌরবদের 'হতসাধনের জন্য 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু দর্ধোধনের উৎকট দচ্কর্ম সইতেও কি তাঁরা বাধ্য ছিলেন? 
তাঁদের কি স্বতল্ হয়ে কিংবা যুদ্ধে কোনও পক্ষে যোগ না দিয়ে থাকবার উপায় 
ছিল না? এ প্রশ্নের আমরা বিশদ উত্তর পাই না। য্দ্ধারচ্ভের পূবর্ষণে যখন 
যুধিম্ঠর ভীম্মের পদস্পর্শ করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন তখন ভীম্ম এই বলে 
আত্মগ্লানি জানালেন -- 'কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেধে রেখেছে, তাই ক্লবের 
ন্যায় তোমাকে বলাছ, আম পাশ্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে পারি না। দ্রোণ 
ও কুপও অনুরূপ বাক্য বলেছেন। এদের মর্ধাদাবাদ্ধি বা ০০৫০ ০% 1011007 
আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন। এরা পাণ্ডবদের প্রাত পক্ষপাত গোপন করেন না, 
অথচ বুদ্ধকালে পাণ্ডবদের বহু নিকট আত্মীয় ও বন্ধুকে অসংকোচে বধ করেছেন। 

ভাগ্যক্রমে মহাভারতে চরিত্রগত অসংগতি খুব বেশশ নেই। আঁধকাংশ স্থলে 
মহাভারতায় নরনারী স্বাভাবিক রূপেই চীন্রত হয়েছে, তাদের আচরণ আমাদের 
অবোধ্য নয়। যেটুকু জাঁটলতা পাওয়া যায় তাতে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল 
বেড়ে ওঠে, আমরা যেন জাবন্ত মানুষকে চোখের সামনে দেখতে পাই। মূজ 
আখ্যানের ব্যাস শান্তনু ভশচ্ম ধৃতরাম্ট্র গান্ধারী কুন্তী বিদুর দ্রোণ অ*্বখখামা 
পণ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী দূর্যোধন কর্ণ শকুনি কৃফ সত্যভামা বলরাম শিশৃপাল শল্য 
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অন্বা-শিখস্ডী প্রভৃতি, এবং উপাখ্যানবর্ণিত ' কচ দেবযানী শামগ্ঠা বিদূলা নল 
দময়ল্তী খধ্যশৃঙ্গা সাঁবরশ প্রভাত, প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে "কেবল 
কয়েকজনের সচ্বন্ধে কিণ্িৎ ' আলোচনা করছি।_ 


কৃফদ্বৈপায়ন ব্যাস 'বাচত্রবীর্যের বোপিন্র ভ্রাতা, তাঁকে আমরা শান্তনু 
থেকে আরম্ভ ক'রে জনমেজয় পর্যন্ত সাতপূরুষের সমকালবতাঁ রূপে দেখতে পাই। 
ইনি মহাজ্ঞানী' িদ্ধপদুরদূষ, কিন্তু স্পদরূষ মোটেই নন। শাশুড়ী সত্যবতাঁর 
অনুরোধে আম্বকা ও অম্বালিকা অত্যন্ত 'বিতৃফায় ব্যাসের সঙ্গে মিলত 
হয়োছলেন; আঁম্বকা চোখ বুজে ভীম্মাদকে' ভেবেছিলেন, অম্বালিকা ভয়ে 
পাশ্ডুবর্ণ হয়ে গিয়োছলেন। ব্যাস ধৃতরাম্ট্র-পান্ডু-বিদুরের জল্মদাতা, কিন্তু প্রাচীন 
রীতি অনুসারে অপরের ক্ষেত্রে উৎপাঁদত এই সন্তানদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার, 
সম্পর্ক নেই। উদাসীন হ'লেও তান কুরুপান্ডবের হিতকামী, 26%5 62 
1401 র ন্যায় মাঝে মাঝে .আবিভ্তি হয়ে সংকটমোচন এবং সমস্যার সমাধান 
করেন। 

ভপজ্মচরিব্রের মহত্ব আমাদের আঁভভূত করে। তান দ্যুতসভায় দ্রোপদীকে 
রক্ষা করেন নি _ এ আমরা ভুলতে পার না; 'িন্তু অনুমান করতে পার যে 
তংকালে তাঁর 'নিশ্চেস্টতা, যুদ্ধে দুর্োধনের পক্ষে যোগদান, এবং পাঁরশেষে 
পান্ডবদের হিতার্থে মৃত্যুবরণ __ এই সমস্তের কারণ তাঁর প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী 
কর্তব্যবৃদ্ধি। তিনি তাঁর কামুক পিতার জন্য কুরুরাজ্যের উত্তরাধিকার ত্যাগ করলেন, 
[চরকুমারব্রত নিয়ে দুই অপদার্থ বৈমান্র ভ্রাতা চিন্রাঙ্গদ ও 'বিচিন্রবীর্ধের আঁভভাবক 
হলেন, এবং আজাবন নিম্কামভাবে ভ্রাতার বংশধরদের সেবা করলেন। তাঁর পিতৃ- 
ভান্ততে আমরা চমংকৃত হই, কিন্তু আমাদের খেদ থাকে যে অনপয্স্ত কারণে তান 
এই অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ভীম্ম তাঁর ভ্রাতার জন্য ক্ষত্রিয় রশীত 
অনুসারে কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করোছিলেন, 'কিল্তু 
জোহ্ঠা অম্বা শাল্বরাজের অনুরাগিণী জেনে তাঁকে সসম্মানে শাল্বের কাছে পাঠিয়ে 
দিলেন। অভাগিনী অম্বা সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংকল্প করলেন যে: ভশবন্মের 
বধসাধন করবেন। অম্বার এই ভীষণ আক্রোশের উপয্স্ত কারণ আমরা খখ্ঠজ পাই. 
না। উদ্‌যোগপর্বে আছে, পরশুরাম ভীম্মকে বলোছলেন, 'তুঁমি এ'কে গ্রহণ করে 
. বংশরক্ষা কর।' ভনব্ম সম্মত হন নি। অম্বার মনে কি ভীঙ্মের প্রাত প্রচ্ছন্ন অনুরাগ 
জন্মেছিলঃ ভাঁত্ম-অম্বার প্রণয় কজ্পনা ক'রে বাংলায় একাধিক নাটক রাঁচিত 
হয়েছে। 

দোণ দ্রুপদের বাল্যসখা, কিন্তু পরে অপমানিত হওয়ায় দু'পদের উপর তাঁর 
ক্রোধ হয়েছিল। কুরুপাণ্ডব রাজকুমারদের সাহায্যে দ্ুপদকে প্ররাস্ত করে দ্রোণ 
পাণ্চালরাজ্যের কতক অংশ কেড়ে 'নিয়োছিলেন। তার পরে দ্ুপদের উপর তাঁর আর 
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ক্রোধ ছিল না, কিন্তু দ্ুপদ প্রাতশোধের জন্য উদ্যোগী হলেন। উদারস্বভাব দ্রো 
তা জেনেও দ্ুপদপূত্র ধৃষ্টদ্যুন্ন ও শিখস্ডাকে অস্প্শিক্ষা 'দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেন্- 
যুদ্ধে দ্রোণের হস্তেই দ্ুপদের মৃত্যু হ'ল, ধষ্টদ্যম্নও পিতৃহল্তার শিরশ্ছেদ 
করলেন। কোরবপক্ষে থাকলেও দ্রোণ অর্জুনের প্রাত তাঁর পক্ষপাত গোপন করেন নি, 
০৮০০২৬৮১৫০৭ 
ধৃতরাম্মী অব্যবাস্থিতাঁচত্ত, তাঁর নীচতা আছে উদারতাও আছে, দুরোধন 

তাঁকে সম্মোহত করে রেখোঁছলেন। দ্যাতসভায় বিদুর ধৃতরাম্ট্রকে বলেছেন, 
“মহারাজ, দুর্যোধনের জয়ে আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু এ থেকেই যুদ্ধ আর 
লোকক্ষয় হবে। ধনের প্রাতি আপনার আকর্ষণ আছে এবং তার জন্য আপাঁন মল্দ্রণা 
করেছেন তা আম জানি। এই আস্থরমাতি হতভাগ্য অন্ধ বৃদ্ধের ধর্মবৃদ্ধি মাঝে 
মাঝে জেগে ওঠে, তখন তিনি দূর্ধোধনকে ধমক দেন। সংকটে পড়লে 'তাঁন 'বিদুরের 
কাছে মল্নরণা চান, 'কিল্তু স্বার্থত্যাগ করতে হবে শুনলেই চ'টে ওঠেন। ধৃতরাশোর 
আল্তারক ইচ্ছা যুদ্ধ না হয় এবং দূর্োধন যা অন্যায় উপায়ে দখল করেছেন তা 
বজায় থাকে। কৃ যখন পান্ডবদূত হয়ে হস্তিনাপূরে আসেন তখন ধৃতরাম্ট্র তাঁকে 
ঘুষ 'দয়ে বশে আনবার ইচ্ছা করেছিলেন। দারুণ শোক পেয়ে শেষ দশায় তাঁর 
স্বভাব পারিবার্তিত হ'ল, যুধি্ঠরকে তিনি পৃত্রতুল্য জ্ঞান করলেন। আশ্রমবাঁসক- 
পর্বে বনগমনের পূর্বে প্রজাদের নিকট বিদায় নেবার সময় ধৃতরাম্ম্রী যা বলেছেন তা 
দাশয়তার পাঁরিচায়ক। 

গান্ধারী মনাঁস্বনী, তান পূত্রের দূর্বভ্ততা ও স্বামীর দূর্বলতা দেখে 
শঙ্কিত হন, ভর্খসনাও করেন, কিন্তু প্রাতকার করতে পারেন না। শতপন্রের মৃত্যুর 
পর কৃফ ও যাধার্ঠরের উপর তাঁর আত স্বাভাঁবক বিদ্বেষ হয়োছিল, কিন্তু তা 
দীর্ঘকাল রইল না। পাঁরশেষে তিনিও পাশ্ডবগণকে পূত্রতুল্য জ্ঞান করলেন। 

কুন্তী দূঢ়চারন্রা তৈজস্বিনী বীরনারী, দ্রোপদীর যোগ্য শাশুড়ী । তিনি 
যখনই মনে করেছেন যে পূত্রেরা নিরদ্যম হয়ে আছে তখনই অনাততাঁক্ষ! বাক্যে 
তাঁদের উৎসাহত করেছেন। উদ্‌যোগপর্বে কুন্তী যাধান্ঠরকে বলেছেন, “পুত্র, তুমি 
মন্দমাতি, শ্রো্রিয় ব্রাহনণের ন্যায় কেবল শাস্ত আলোচনা করে তোমার বৃদ্ধি বিকৃত 
হয়েছে, তুমি কেবল ধর্মেরই চিন্তা করেছ।" 

যুধিন্ঠির অজ্নের তুল্য কীর্তিমান নন, কিন্তু তাঁনই মহাভারতের নায়ক 
ও কেন্দ্রুস্থ পূরৃষ। তাঁকে নির্বোধ বললে অবিচার হবে, কিন্তু দ্যৃতীপ্রয়তা উদারতা 
ও ধর্মভীরূতার জন্য সময়ে সময়ে তিনি কাণ্ডজ্জান হারিয়ে ফেলেন। সাধারণত তাঁর 
ক্রোধ অল্প সেজন্য প্রতিশোধের প্রবাস্ত তীক্ষ: নয়; কিন্তু কদাচিৎ 'তনি অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, যেমন কর্ণপর্বে অজর্নের উপর। তিনি বিশেষ যুদ্ধপটু নন, 
সেজন্য তাঁর ভ্রাত্যুরা তাঁকে একটু আড়ালে রাখেন, তথাঁপ মাঝে মাঝে তান বারত্ব 
দোঁখরেছেন। দ্রোণশবধের উদ্দেশ্যে কৃষের প্ররোচনায় নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি মিথ্যা 
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বলেছেন, কিন্তু সাধারণত পাপপণ্যের সুক্ষত্র বিচার না করে তান কোনও কর্ম 
করেন না, এজন্য দ্রৌপদী আর ভামের্‌ কাছে তাঁকে বহু ভর্ধসনা শুনতে হয়েছে। 
যুধিষ্ঠিরের অহংবুদ্ধি বড় বেশশ, তার ফলে কেবলই নিজেকে পাপী মনে করে 
মনস্তাপ ভোগ করেন। বার বার তাঁর মুখে বৈরাগ্যের কথা শুনে ব্যাসদেবও বিরত 
হয়ে তাঁকে ভর্খসনা করেছেন। যাঁধাষ্ঠির ভালমানুষ হ'লেও দৃঢ়চিতত, যা সংকল্প 
করেন তা থেকে টলেন না। অবস্থাবশেষে [তান £65115ও হ'তে পারেন। কপট 
উপায়ে দ্রোণবধের জন্য অর্জবন য্বাধাণ্ঠরকে তিরস্কার করোছলেন, কিন্তু য্দাধান্ঠর 
ণাশেষ অনুতপ্ত হন নি। অশ*্বথামা যখন নারায়ণাস্তে পাণ্ডবসৈন্য বধ করাছলেন 
তখন অর্জুনকে 'নশ্চেন্ট দেখে যুধিষ্ঠির দ্রোণের অন্যায় কার্যাবলীর উল্লেখ ক'রে 
ব্যঙ্গ ক'রে বললেন, 'আমাদের সেই পরম সৃহ্‌ং নিহত হয়েছেন, অতএব আমরাও 
সবান্ধবে প্রাণত্যাগ করব।' ভীম নাঁভর নিম্নে গদাপ্রহার করে দর্যোধনের উরুভঞ্গ 
করলেন দেখে বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভর্থসনা ক'রে চ'লে গেলেন। তখন যুধাম্ঠর 
বিষন হয়ে কৃফকে বললেন, 'ধৃতরাম্ট্রের পুত্রেরা আমাদের উপর বহু অত্যাচার 
করেছে, সেই দারুণ দুঃখ ভীমের হৃদয়ে রয়েছে, এই চিন্তা ক'রে আম ভামের 
আচরণ উপেক্ষা করলাম ।' যাঁধাষ্ঠরের মহত্ব সব চেয়ে প্রকাশ পেয়েছে শেষ পর্বে । 
তাঁন স্বর্গে এলে ইন্দ্র তাঁকে ছলক্রমে নরকদর্শন করতে পাঠালেন1 যাঁধা্ঠির মনে 
করলেন তাঁর ভ্রাতারা ও দ্রৌপদী সেখানেই যল্লণাভোগ করছেন। তখন তান স্বর্গের 
প্রলোভন ও দেবতাদের অনুরোধ পরম অবজ্ঞায় উপেক্ষা করে বললেন, 'আম ফিরে 
যাব না, এখানেই থাকব ।' 
ভাঁমকে বাঁঞ্কমচন্দ্রু বলেছেন, 'রন্তপ রাক্ষস।' যুঁধন্ঠিরের মুখে অশ্বথামার 
মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শুনে দ্রোণ যখন অবসন্ন হয়েছেন তখন ভীম নির্মম ভাষায় দ্রোণকে 
তিরস্কার করলেন। ভশম কর্তৃক দুঃশাসনের রন্তপানের বিবরণ ভীষণ ও বাঁভৎস। 
তথাপি সাধারণ লোকে এই স্থ্লবৃম্ধি হঠকারাঁ প্রাতাহংসাপরায়ণ নির্দয় লোকটিকে 
স্নেহ করে। ভাঁম তাঁর বৈমান্র ভ্রাতা হনুমানের মত আরাধ্য হ'তে না পারলেও 
জনাপ্রয় হয়েছেন, কারণ তান উতকট অপরাধের উৎকট শাস্ত 1দতে পারেন। 
সেকালের যাবার ভশম, যিনি 'দাদা আর গদা' ভিন্ন কিছুই জানতেন না, যখন 
অয়েলরুথের গদা নিয়ে আসরে নামতেন তখন আবালবৃদ্ধবনিতা উৎফুল্ল হ'ত । ভীম 
চমতকার কুযীন্ত দিতে পারেন। বনবাসে তের মাস যেতে না যেতে তিনি অধশীর হয়ে 
যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'কৃষক যেমন অল্পপারমাণ বাঁজের পরিবর্তে বহু শস্য পায়, 
বুদ্ধিমান সেইর্প অল্প ধর্ম বিসজন দিয়ে বৃহৎ ধর্ম লাভ করেন। ... সোমলতার 
প্রতিনাধ যেমন পৃতিকা, সেইর্প বৎসরের প্রাতানীধ মাস। আপনি তের মাসকেই 
তের বৎসর গণ্য করূন। যাঁদ এইরূপ গণনা অন্যায় মনে করেন তবে একটা সাধূ- 
বার ফাকে প্রচুর আহার দিযে তৃ্ড করল, তাতেই গাপমনত হবেন ভাম 
মাংসলোভী পেটক ছিলেন এবং তাঁর গোঁফদাঁড়র অভাব ছল; কর্ণ তাঁকে ওুঁদারক 
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আর তূবরক মোকুল্দ) বলে খেপাতেন। শান্তিপর্বে যাঁধান্ঠর বলেছেন, “ভীম, অজ্ঞ- 
লোকে উদরের জন্যই প্রাণাহংসা করে, অতএব সেই উদরকে জয় কর, অক্পাহারে 
জঠরাশ্ন প্রশামত কর।' ধৃতরাষ্ট্রীদর অপরাধ ভীম কখনই ভুলতে পারেন নি, 
যুধা্ঠিরের আশ্রত পূত্রহীন জ্যেন্ঠতাতকে 'কা্ৎ অর্থ দিতেও তিনি আপাতত 
করেছেন। তাঁর গঞ্জনা সইতে না পেরেই ধৃতরাষ্ট্র বনে যেতে বাধ্য হলেন। 

অজর্নন সর্বগুণান্বিত এবং মহাভারতের বীরগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। 'তান 
কৃফের সখা ও মল্মশিষা, প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকির অস্্রাশক্ষক, নানা বিদ্যায় বিশারদ এবং 
আঁতশয় রূপবান। মহাকাব্যের নায়কোচিত সমস্ত লক্ষণ তাঁর আছে, এই কারণে 
এবং অত্যাধক প্রশস্তির ফলে তানি 'কাণ্চৎ অস্বাভাঁবক হয়ে পড়েছেন। অর্জন 
ধারপ্রকৃতি, কিন্তু মাঝে মাঝে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কর্ণপর্কে যুধিষ্ঠির 
তাঁকে তিরফকার ক'রে বলেছিলেন, 'তোমার গাণ্ডীব ধন অন্যকে দাও।, তাতে অজধন 
যুধিঙ্ঠরকে কাটতে গেলেন, অবশেষে কৃষ্ণ তাঁকে শান্ত করলেন। কুরক্ষেত্ষুণ্ধের 
পূৃবর্ষণে কফ অজর্নকে যে গীতার উপদেশ শুনিয়েছিলেন তা পেয়ে জগতের লোক 
ধন্য হয়েছে। অজর্নের ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য' দূর হয়েছিল, কিন্তু কোনও স্থায়ী 
উপকার হয়োছল কিনা সন্দেহ। আম্বমোঁধকপর্বে অজুন কৃফের কাছে স্বীকার 
করেছেন যে বাদ্ধর দোষে তিনি পূর্বের উপদেশ ভুলে গেছেন। 

নকুল-সহদেবের চাঁরব্রে অসামান্যতা বেশী কিছ পাওয়া যায় না। 
উদ্‌যোগপর্বে কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদূত হয়ে হস্তিনাপুরে যাচ্ছিলেন তখন নকুল তাঁকে 
বলোছলেন, 'তুমি যা কালোচিত মনে কর তাই করবে, কিন্তু সহদেব বললেন, 
যাতে যুদ্ধ হয় তুমি তাই করবে, কৌরবরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে । 
মহাপ্রস্থানিকপর্বে যুধান্ঠর বলেছেন, 'সহদেব মনে করতেন তাঁর চেয়ে বিজ্ঞ কেউ 
নেই। ... নকুল মনে করতেন তাঁর চেয়ে রূপবান কেউ নেই । 

মহাভারতে সকল পাণ্ডবেরই দ্রৌপদণ ভিন্ন অন্য পত্নীর উল্লেখ "পাওয়া বায়, 
কিন্তু ভীমের পত্নী 'হিড়িম্বা এবং অঙ্জুনের পত্ী উল্‌পা চিন্রাঙ্গদা ও সুভদ্রা ছাড়া 
আর সকলের স্থান আখ্যানমধ্যে নগণ্য। 

দ্রৌপদী স্তা-সাবিত্রীর শ্রেণীতে স্থান পান নন, তিনি নিত্যস্মরণণীয়া 
পণ্টকন্যার একজন। দ্রৌপদণী সর্ব বিষয়ে অসামান্যা, প্রাচীন ভারতীয় সাহত্যে অন্য 
কোনও নার তাঁর তুল্য জীবন্ত রূপে চিত্রিত হন নি। 'তিনি আত রূপবতণী, কিন্তু 
শ্যামাঞ্গাঁ সেজন্য তাঁর নাম কৃষ্ধা। বার বংসর বনবাস প্রায় শেষ হয়ে এলে 'সিম্ধূরাজ 
জয়দ্রুথ তাঁকে হরণ করতে আসেন। তখন বয়সের হিসাবে দ্রৌপদী যৌবনের শেষ 
প্রান্তে এসেছেন, তিনি পণ্চ বীর পূত্রের জনন”, তারা দ্বারকায় অস্মশিক্ষা করছে। 
তথাপি জয়দ্রথ তাঁকে দেখে বলছেন, 'একে পেলে আমার আর বিবাহের প্রয়োজন 
নেই, এই নারীকে দেখে মনে হচ্ছে অন্য নারীরা বানরী।' দ্রৌপদী যখন বিরাট- 
ভবনে সোরম্ী রূপে এলেন তখন রাজমহিষাঁ সূদেফা তাঁকে দেখে বললেন, 'তোমার 
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করতল পদতল ও ওজ্ঠ রন্তবর্ণ, তুমি হংসগদগদভাষিণী, সৃকেশশ, সস্তনণ, .. 
কাম্মীরশ তুরঞ্গমীর ন্যার সুদর্শন । .. , রাজা যাঁদ তোমার উপর লুব্খ না হন তবে 
তোমাকে মাথায় কারে রাখব। এই রাজভবনে যেসকল নারশ আছে তারা একদ্‌ষ্টিতে 
তোমাকে দেখছে” পুরুষরা মোহিত হবে না কেন? ... সুন্দরী, তোমার অলোকিক 
রূপ দেখে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ ক'রে সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসন্ত হবেন।, 
এই আশঙ্কাতেই সৃদেষ্কা দ্রোপদীকে কচকের কবলে ফেলতে সম্মত হয়োছলেন। 
দ্রৌপদশ অবলা নন, জয়দ্রথ ও কচককে ধাক্কা 'দিয়ে ভূঁমশায়ী করেছিলেন। 'তাঁন 
অসাহফ্‌ তেজাস্বিনী স্পম্টবাঁদনী, তণক্ষ বাক্যে 'নাম্কয় পুরুষদের উত্তোজত 
করতে পারেন। তাঁর বাশ্মতার পাঁরচয় অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বনপর্ব 
৫-পাঁরচ্ছেদে, উদ্‌যোগপর্ব ১০-পারচ্ছেদে, এবং শাল্তিপর্ব ২-পারচ্ছেদে দ্রৌপদীর 
খেদ ও ভর্থসনার যে নাটকীয় বিবরণ আছে তা সর্ব সাহত্যে দূর্লভ । বহু কষ্ট 
ভোগ ক'রে তাঁর মন তিন্ত হয়ে গেছে, মঙ্লময় 'বিধাতায় তাঁর আস্থা নেই। বনপর্ব 
৭-পারিচ্ছেদে তিনি যাঁধাম্ঠরকে বলেছেন, 'মহারাজ, বিধাতা প্রারিগণকে মাতা- 
পিতার দৃন্টিতে দেখেন না, তিনি রুস্ট ইতরজনের ন্যায় ব্যবহার করেন।, দ্রৌপদী 
মাঝে মাঝে তাঁর পণ্ট স্বামীকে বাক্যবাণে পড়ত করেন, স্বামীরা তা ননার্ববাদে 
সয়ে যান। তাঁরা দ্রৌপদশকে সম্মান ও সমাদর করেন। বিরাটপর্কে যুধিষ্ঠির বলেছেন, 
“আমাদের এই ভার্ধা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া, মাতার ন্যায় পালনশয়া, জোহ্ঠা ভাঁগনর ন্যায় 
রক্ষণীয়া।' দ্রৌপদী পাঁচ স্বামীকেই ভালবাসেন, কিন্তু তাঁর ভালবাসার কিছু 
প্রকারভেদ দেখা যায়। য্াঁধান্ঠর তাঁকে অনেক জবালিয়েছেন, তথাপি দ্রৌপদী তাঁর 
জোম্ঠ স্বামীকে ভীন্ত করেন, অনুকম্পা ও কিপিং অবজ্ঞাও করেন, ভালমানুষ অবুঝ 
একগ*য়ে গ্ুরুজনকে লোকে যেমন করে থাকে । বিপদের সময় দ্রৌপদী ভগমের 
উপরেই বেশশ ভরসা রাখেন এবং শন্ত কাজের জন্য তাঁকেই ফরমাশ করেন, তাতে 
ভাঁম কৃতার্থ হয়ে যান। নকুল-সহদেবকে তিনি দেবরের ন্যায় স্নেহ করেন। অর্জন 
তাঁর প্রথম অননরাগের পানর, পরেও বোধ হয় অজনের উপরেই তাঁর প্রকৃত প্রেম ছিল। 
মহাপ্রস্থানিকপর্বে যুধাষ্ঠর বলেছেন, 'ধনঞ্জয়ের উপর এ'র বিশেষ পক্ষপাত ছিল! 
বিদেশে অর্জন কিছুকাল উল্‌পী ও চিরাশদার সম্গে কাটিয়োছিলেন, ভৌপদী তা 
গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু অর্জুন বখন রূপবতী সভদ্রাকে ঘরে আনলেন তখন 
দৌঁপদী আতি দুঃখে বললেন, 'কৌল্তেয়, তুমি সৃভদ্রার কাছেই যাও, পূনর্বার, বন্ধন 
করলে পূর্বের বন্ধন 'শাঁখিল 'হয়ে বায়।' দ্রৌপদশর একটি বৌশশষ্টয €_ কৃষ্ণের সাহত 
তাঁর স্নি্ধ সম্বন্ধ। [তান কৃষ্ণের সখী এবং সভদ্রার ন্যায় স্নেহভাঙগিন, সকল 
সংকটে কৃষই তাঁর শরণ্য ও স্মরণায়। 

দুরোধন মহাভারতের প্রাতনায়ক এবং পর্ণ পাপণ। তাঁর তুল্য রাজলোভশ 
বা প্রভুত্বলোভাী ধর্মজ্ঞানহীন দুখ ক্লূর দূরাত্বা এখনও দেখা যায়, এই কারণে তাঁর 
চাঁরর আমাদের সৃপারিচিত মনে হয়। তান আজীবন পাস্ডবদের অনিষ্ট করেছেন, 
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নিজেও ঈর্ধা ও বিদ্বেষে দশ্ধ হয়েছেন, তাঁর দুই মল্মরণাদাতা কর্ণ ও শকুন তাতে 
ইন্ধন যাঁগয়েছেন। দূর্যোধন নিয়াতবাদী। সভাপর্বে তিনি বিদুরকে বলেছেন, 
শযান গর্ভস্থ শিশুকে শাসন করেন 'তনিই আমার শাসক; তীর প্রেরণায় আম 
জলম্রোতের ন্যায় চালিত হচ্ছি উদযোগপর্বে কণ্ব মুন তাঁকে সদৃপদেশ 'দিলে 
দূর্যোধন উরুতে চাপড় মেরে বললেন, “মহার্ধ, ঈশ্বর আমাকে যেমন সৃন্টি করেছেন 
এবং ভাবষ্যতে আমার যা হবে আম সেই ভাবেই চলছি, কেন প্রলাপ বকছেন ?, 
কিন্তু শয়তানকেও তার ন্যাধ্য পাওনা দিতে হয়। দূর্যোধনের অন্ধকারময় চরিত্রে 
আমরা একবার একটু স্নিশধ আলোক দেখতে পাই। __ দ্রোণবধের দিন প্রাতঃকালে 
সাত্যকিকে দেখে তিনি বলেছেন, “সখা, ক্রোধ লোভ ক্ষান্রয়াচার ও পৌরুষকে ধিক -_ 
আমরা পরস্পরের প্রাতি শরসন্ধান করছি! বাল্যকালে আমরা পরস্পরের প্রাণ 
অপেক্ষা প্রিয় ছিলাম, এখন এই রণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হয়ে গেছে। সাত্যাক, 
আমাদের সেই বাল্যকালের খেলা কোথায় গেল, এই যুদ্ধই বা কেন হ'ল? যে ধনের 
লোভে আমরা যুম্ধ করছি তা নিয়ে আমরা কি করব? আশ্রমবাঁসকপর্বে প্রজাদের 
ানকট বিদায় নেবার সময় ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মৃত পুত্রের সপক্ষে বলেছেন, 'মন্দবুদ্ধ 
দুধোধন আপনাদের কাছে কোনও অপরাধ করে নি।, প্রজাদের 'যাঁন মুখপাত্র 
[তিনিও স্বীকার করলেন, 'রাজা দুযোধন আমাদের প্রীতি কোনও দর্ব্যবহার 
করেন নি।, যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দূরযোধনকে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়োছিলেন। 
নারদ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, “ইনি ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ 
ক'রে বীরলোক লাভ করেছেন, মহাভয় উপাঁস্থত হ'লেও ইনি কখনও ভীত হন 'ন।' 
আসল কথা, দুরধোধন লৌকিক ফরমৃলা অনুসারে স্বর্গে গেছেন। যুদ্ধে মরলে 
স্বর্গ, অশ্বমেধে স্বর্গ, গঞ্গাস্নানে স্বর্গ; আজীবন কে 'কি করেছে তা ধর্তব্য নয়। 

বাঁঞ্কমচন্দ্র লিখেছেন, “কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর ।, তিনি কর্ণের 
গুণাগুণের জমাখরচ ক'ষে সদ্‌গুণাবলীর মোটা রকম উদৃবৃত্ত পেয়োছিলেন 'কিনা 
জানি না। আমরা কর্ণচারন্রে নীচতা ও মহত্ব দুইই দেখতে পাই নেঁচতাই বেশশ), 
কিন্তু তার সমন্বয় করতে পারি না। বোধ হয় বহু রচয়িতার হাতে পড়ে কর্ণচারন্রের 
এই বিপর্যয় হয়েছে । কর্ণপর্ব ১৮-পরিচ্ছেদে অজ্নকে কৃষ্ণ বলেছেন, 'জতুগৃহদাহ, 
দ্যুতক্লীড়া, এবং দুরোধন তোমাদের উপর যত উৎপীড়ন করেছেন সে সমস্তেরই' 
মূল দূরাত্মা কর্ণ।' কৃফ অত্যান্ত করেন 'নি। 

মহাভারতে সব চেয়ে রহস্াময় পুরুষ কৃফ। বহু হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর 
চঁরিত্রেই বেশী অসংগাঁত ঘটেছে । মূল মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্কে ঈশবর বললেও 
সম্ভবত তাঁর আচরণে আতপ্রাকৃত ব্যাপার বেশশ দেখান নি । সাধারণত তাঁর আচরণ 
গএ-্দ্যাতারই যোগ্য, তিনি বীতরাগভয়ক্লোধ স্থিতপ্রজ্ঞ লোকাহতে রত। 
কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর যে বিকার দেখা যায় তা ধর্মসংস্থাপক পুরুযোত্তমের পক্ষে 
নিতান্ত অশোভন, যেমন ঘটোৎকচবধের পর তাঁর উদ্দাম নৃত্য এবং দ্রোশবধের 


»* শা 


ভুমিকা 8৪০. 


উদ্দেশ্যে ফুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাভাষণের উপদেশ । বঞ্কিমচন্দ্র যা কিছু আপ্রয় পেয়েছেন 
সবই প্রক্ষেপ ব'লে উড়িয়ে দিয়ে কফকে আদর্শনরধমর ঈশ্বর ব'লে মেনেছেন। 
শান্তিপর্কে যৃধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভব্ম বলেছেন, 'এই মহাত্মা কেশব সেই পরম 
পূরুষের অন্টম্চশ।' মৃত্যুর পূর্বে তিনি কৃফকে বলেছেন, 'তুমি সনাতন পরমাত্মা । 
৬৯ পা পিপরিপ্নিপন্নপস্উিপু্ কৃষের 'বিশ্ব- 
রূপদর্শনে আঁভভূত হয়ে অর্জন বলেছেন, 'তোমার মাহমা না জেনে প্রমাদবশে বা 
প্রয়বশে তোমাকে কৃফ যাদব ও সখা ব'লে সম্বোধন করোছ, বিহার ভোজন ও শয়ন 
কালে উপহাস করোছ, সে সমস্ত ক্ষমা কর।' স্বামশ প্রভবানন্দ ও ক্রিস্টফার ইশারউড 
তাঁদের গশতার মুখবন্ধে লিখেছেন, “41028. 10015 0315--560, %5 & 
11169101101 11001981006, 176 501119017)65 10126. 1150660১ 1 19 
[17517198 ৮৮110 107810655 10117) 1018509 58009 100 070117917 17081) ০০10 
10651 075 50211100 0012502100 0017)10210101051310 ৮10) 0৯০৫. 
মহাভারতপাঠে বোঝা যায় কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বহাবাদত ছিল না। কৃষফপূত শাম্ব 
দুোধনের জামাতা; দুরোধন তাঁর বৈবাহককে ঈম্বর মনে করতেন না। উদযোগ- 
পর্বে তিনি যখন পাশ্ডবদূত কৃফকে বন্দী করবার মতলব করছিলেন তখন কৃ 
সভাস্থ সকলকে তাঁর বিশ্বর্প দেখালেন, কিন্তু তাতেও দূর্ধোধনের বিশ্বাস হ'ল 
না। যদ্ধের পূর্বে শকুনিপুত্র উল্‌ককে তাঁর প্রাতানাধরূপে পাশ্ডবাশিবিরে 
পাঠাবার সময় দুর্ষোধন তাঁকে শাঁখয়ে দিলেন -- "তুমি কৃফকে বলবে, ... ইন্দ্রজাল 
মায়া কুহক বা বিভশীষকা দেখলে অস্ত্ধারী বীর ভয় পায় না, [সিংহনাদ করে। 
আমরাও বহ:প্রকার মায়া দেখাতে পারি, কিন্তু তেমন উপায়ে কার্ধাসাম্ধ করতে 
চাই না। কৃ, তুমি অকস্মাৎ যশস্বী হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমরা জানি পূংশ্চহ্যধারী 
নপ্দংসক অনেক আছে। তুমি কংসের ভূত্য ছিলে সেজন্য আমার তুল্য কোনও রাজা 
তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি।' সর্ব ঈশ্বররূপে স্বীকৃত না হ'লেও কৃ বহু সমাজে 
অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রশীতর আধার ছিলেন এবং রূপ শোর্ধ বিদ্যা ও প্রজ্ঞার জন্য পৃরুষ- 
শ্রেম্ঠ গণ্য হ'তেন। 'তাঁনি রাজা নন, যাদব আঁভিজাততল্মের একজন প্রধান মান, 
কিন্তু প্রতিপাত্ততে সর্ব শীর্ষস্থানীয় । তথাপি কৃকদ্বেষীর অভাব ছিল না। 
সভাপ্পর্ব ৩-পরিচ্ছেদে উত্ত বঞ্গ-প্্্র-কিরাতের রাজা পৌঁদ্রক কৃফের অনুকরণে 
শঙ্খ চক্র গদা ধারণ করতেন এবং প্রচার করতেন যে 'তানই আসল বাসদের 
ও পরুষোত্তম। 


অল্প বা আঁধক যাই হ'ক, মহাভারতের এীতিহাঁসক 'ভীত্ত আছে তা 
সর্বস্বীকৃত। আখ্যানমধ্যে বহু বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় যার সত্যতায় সন্দেহের 
কারণ নেই। দ্রৌপদশীর বহুপাঁতত্বের দোষ ঢাকবার জন্য গ্রল্থকারকে বিশেষ চেষ্টা 
করতে হয়েছে। তান যাঁদ শুধু গঞ্পই িলখতেন তবে এই লোকাচারাবরুদ্ধ বিষয়ের 


৯. মহাভারত 


অবতারণা করতেন না। তাঁকে সংপ্রাতাষ্ঠত জনশ্রাত বা ইতিহাস মানতে হয়েছে 
তাই তিনি এই ঘটনাট বাদ 'দিতে পারেন নি। আখ্যানের মধ্যে দ্রোণপত়্ী কৃপণর 
উল্লেখ আত অল্প, তথাপি প্রসঙ্গরূমে তাঁকে অল্পকেশণ বলা হয়েছে। কৃফদ্বৈপায়ন 
কৃফবর্ণ ছিলেন, তাঁর রূপ বেশ ও গন্ধ কুৎসিত ছিল, ভণম মাকুন্দ ছিলেন, মাহজ্মতণ 
পুরীর নারীরা স্বৈরিণী ছিল, মন্ত্র ও বাহীক দেশের স্তীপৃরুষ অতান্ত কদাচারণী 
(ব্রহন্রপূত্র নদ) এত বিশাল ছিল যে তকে সাগর বলা হ'ত, দ্বারকাপুর্রী সাগর- 
কবাঁলত হয়োছল -_ ইত্যাদি তুচ্ছ ও অতুচ্ছ অনেক বিষয় গ্রল্থমধ্যে বিকশর্ণ হয়ে 
আছে যা সত্য ব'লে মানতে বাধা হয় না। 


মহাভারত পড়লে প্রাচীন সমাজ ও "খর একটা মোটামুটি ধারণা 
'পাওয়া যায়। ব্রাহমণক্ষত্রিয়াদি সকলেই প্রচুর মাংসাহার করতেন, ভদ্রসমাজেও সুরাপান 
চলত। গোমাংসভোজন ও গোমেধ যজ্ঞের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রল্থ- 
রচনাকালে তা গাহ্ত গণ্য হ'ত। অস্পৃশ্যতা কম ছিল, দাসদাসীরাও অন্ন পারবেশন 
করত। অনুশাসনপর্বে ভীম্ম বলেছেন, ৩০ বা ২১ বৎসরের বর ১০ বা ৭ বংসরের 
কন্যাকে বিবাহ করবে; কিন্তু পরে আবার বলেছেন, বয়স্থা কন্যাকে বিবাহ করাই 
1বজ্ঞলোকের উঁচত। মহাভারতে সর্বত্র যূবতীবিবাহই দেখা যায়। রাজাদের অনেক 
পত্রী এবং দাসী বা উপপত্রী থাকত, যাঁর এক ভার্ধা তিনি মহাসুকাতিশালী গণ্য 
হতেন। বর্ণসংকরত্বের ভয় ছিল, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ভীত্ম বহ:প্রকার বর্ণসংকরের 
উল্লেখ করে বলেছেন, তাদের সংখ্যার ইয়ন্তা নেই। অনেক বিধবা সহমৃতা হতেন, 
আবার অনেকে পুন্রপোন্রাদর সঙ্গে থাকতেন, যেমন সত্যবতশ কুন্তী উত্তরা সভদ্রা। 
নারীর মর্যাদার অভাব ছিল না, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁদেরও দানবিক্রয় এবং 
জুয়াখেলায় পণ রাখা হ'ত। ভূমি ধনরত্ব বস্ত্র যানবাহন প্রভৃতির সঙ্গে রূপবতী 
দাসীও দান করার প্রথা ছিল। উৎসবে শোভাবৃদ্ধির জন্য বেশ্যার দল নযাস্ত হ'ত। 
রাহত্রণরা প্রচুর সম্মান পেতেন; তাঁরা সভায় তুমূল তর্ক করতেন বলে লোকে 
উপহাসও করত। দেবপ্রাতমার পূজা প্রচলিত ছিল। রাজাকে দেবতুল্য জ্ঞান করা 
হ'ত, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ১৩-পাঁরচ্ছেদে ভীম্ম বলেছেন, “যান প্রজারক্ষার আশ্বান 
দিয়ে রক্ষা করেন না সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুরুরের ন্যায় বিনন্ট করা উীঁচত।, 
অশ*্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান আত বীভৎস 'ছিল। পৃরাকালে নরবাঁল চলত, মহাভারতের 
কালে তা নান্দত হলেও লোপ পায় নি, জরাসম্ধ তার আয়োজন করেছিলেন । 


যুদ্ধের বর্ণনা আতরাঞ্জত হ'লেও আমরা তংকালখন য্দ্ধরশীতর কিছ; 
কিছু আন্দাজ করতে পাঁর। ভাগক্মপর্ব ১-পািচ্ছেদে কুরুক্ষেত্যুদ্ধের যে নিয়মবন্ধন 
বববতে হয়েছে তা আধুনিক সার্বজাতক নিয়ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। নিরস্ম বা 


ছুদিকা ৯/ 


বাহনচ্যুত শন্ুকে মারা অন্যায় গণ্য হ'ত। নিয়মলঙ্ষন করলে যোন্ধা ।পপ্প,-:-. 
হাতেন। স্বপক্ষ ও বিপক্ষের আহত যোদ্খাদের চিকিংসার ব্যবস্থা ছিল। সূর্যাস্তের 
পর অবহার বা ফু বাবরাম ঘোষিত হ'ত, কিন্তু সময়ে সময়ে রাহ্কালেও বৃদ্ধ 
চলত। 'নার্দম্ট |ময়ে 'নার্দন্ট স্থানে যুদ্ধ হ'ত, কিন্তু সৌপ্তিকপর্বে অন্বশথামা 
তার ব্যাতক্রম করেছ্ছন। হৃুদ্ধডামর 'নিকট বেশ্যাশাবর থাকত। বিখ্যাত যোম্ঘাদের 
রথে চার ঘোড়া লোতা হ'ত। ধ্হজদশ্ড রথের ভিতর থেকে উঠত, রখী আহত হ'লে 
ধ্জদস্ড ধ'রে নিজেকে সামলাতেন। অজুন ও কর্ণের রথ শব্দহীন ব'লে বার্ণত 
হয়েছে। দ্বৈরথ বৃদ্ধের পূর্বে বাগ্যুদ্ধ হ'ত, রিপক্ষের তেজ কমাবার জন্য দূই 
বীর পরস্পরকে গালি দিতেন এবং নিজের গর্ব করতেন। বিখ্যাত রথাঁদের চতুর্দিকে 
রক্ষণ যোম্ধারা থাকতেন, পিছনে একাধিক শকটে রাশি রাশি শর ও অন্যান্য ক্ষেপণীয় 
অস্ত্র থাকত। বোধ হয় পদাত সৈন্য ধনূর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ করত না, তাদের বর্মও 
থাকত না; এই কারণেই রথারোহণী বর্মধারণী যোদ্ধা একাই বহু সৈন্য শরাঘাতে বধ 
করতে পারতেন। ৃ 


আঁদপর্ব ১-পাঁরচ্ছেদে মহাভারতকথক সৌঁতি বলেছেন, 'কয়েকজন কাব 
এই হীতহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপর কাবরা বলছেন, আবার ভাঁবধাতে অন্য 
কবিরা বলবেন।' এই শেষোস্ত কবিরা মহাভারতের ভ্রুটি শোধনের চেম্টা করেছেন। 
মহাভারতের দৃত্সল্ত ইচ্ছা ক'রে শকুল্তলার অপমান করেছেন, কিন্তু কাঁলিদাসের 
দুদ্মল্ত শাপের' বশে না জেনে করেছেন। মহাভারতের কচ দেবযানশকে প্রত্যাভশাপ 
দিয়েছেন, কিন্তু :০৮৮এ৬ কচ পরম ক্ষমাশীল। কাশীরাম দাসের গ্রল্ধে এবং 
বাংলা নাটকে কর্ণচারঘ্ত সংশোধিত হয়েছে। 


মহাভারতের আখ্যান ও উপাখ্যানগুলি দু-তিন হাজার বংসর ধ'রে এদেশের 
জনসাধারণকে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্ো ধর্মতত্ব শাখিয়েছে এবং কাব 21811. 
উপাদান যুগিয়েছে। মহাভারতের বহ শ্লোক প্রবাদরূপে সংপ্রচালত হয়েছে। 
মহাভারতীয় নরনারশর চরিত্রে কোথায় কি অসংগাঁত বা ঘ্লুটি আছে লোকে তা গ্লাহ্য 
করে নি, 1 কিছু মহত তাই আদর্শরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছে। সেকাল আর এফালেন্ন 
লোকাচাখে অনেক প্রভেদ, তথাপি মহাভারতে কৃ ভাম্ম ও খাবগণ কর্তৃক ধর্মের 
যে মূল আদর্শ কাঁথত হয়েছে তা সর্বকালেই গ্রহণ । 


দঃখময় সংসারে মিলনান্ত আখ্যানই লোকপ্রির হবার কথা, কিন্তু এদেশের 
প্রাচীনতম এবং সর্বাধিকপ্রচালিত চিরায়ত-সাহিত্য বা ক্লাঁসক রামায়ণ-অহাভারত 
বিয়োগাল্ত হ'ল কেন? এই দই গ্রল্ধের স্পঙ্ট উদ্দেশ্য _ বাঁচি ঘটনার বর্ণনা - 
দ্বারা লোকের মনোরজন এবং কথাচ্ছলে ধমাশক্ষা; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্য আছে। 


১%০ মহাভারত 


মানুষ চিরজনীবা নয়, সেজন্য বাস্তব বা কাম্পনিক সকল জ।খণব, ০:45 বিয়োগান্ত। 
রামায়ল রাম-রাবণ প্রভাতির এবং মহাভারত ভরতবংশীয়গণের জাবনবৃত্তাত। এই 
দৃই গ্রল্ধের রচায়িতারা নিলিপ্তি সাক্ষর ন্যায় অনাসন্তভাবে সৃখদৃঃখ মিলনবিরহ 
প্রভৃতি জীবনজ্বন্ছের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য পাঠকের মনেও 
অনাসন্তি সণ্তার করা। তাঁরা "্মশানবৈরাগ্য প্রচার করেন নি, বিষয়ভোগ ও ছাড়তে 
বলেন নি, শূধ্..এই অলগ্ধনীয় জাগতিক নিয়ম শাম্তাঁত্তে মেনে নিতে বলেছেন - | 


সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমচচ্ছয়াঃ। 
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরপান্তং চ জাঁবতম্‌॥ (স্্রীপর্ব) 


_ সকল সগ্য়ই পারিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে| 
বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অল্তে মরণ হয়। 


রাজশেখর বদ] 
১ আষাঢ় ১৩৫৬ 


বিরয়*)। 


প্‌চ্ঠা পচ্ঠা 
আঁদিপর্থ ১৮। দশর্ঘতমা _ ধৃতরাম্মী, পাশ্ডু ও 
শনরুমণিকা- ও পর্বসংগ্রহ-পর্বাধ্ায় বদরের জল্ম -_ অণীমান্ডবা ৪8৪ 
১। শোৌনকের আশ্রমে সৌতি ১৯। গাম্ধারী, কুন্তী ও মান্রী _ 
কর্ণ - দূর্যোধনাদির জল্ম 5৬ 
পৌষাপর্বাধ্যায় ধা্ঠরাদি 
২। জনমেজয়ের শাপ - আরৃণি, ২০। যয ০, 
উপমন্া ও বেদ রি মতা টি 
৩। উতঃক, পৌষা ও ত্ষেক হর 05558581848 
ূ ভীমের নাগলোকদর্শন ৫১ 
'পালোমপর্বাধ্যায় ২২। কূপ -_ দ্রোণ -- অশ্বতথামা 
৪। ভৃগু ও পুলোনা _ চাবন - -- একলবা -- অজনের পট্‌তা ৫৩ 
আ"নর শাপমোচন ৯ ২৩। অস্যশিক্ষা প্রদর্শন ৫৭ 
৫। রর,-প্রনদধরা -- ভুপ্ছুভ ৯০ ২৪। দ্ুপদের পরাজয় __ দ্রোণের 
মাচ্তকপর্বাধায় প্রাতশোধ ৬০ 
৬। জরংকার মান -__ কছু ও ২৫। ধৃতরাম্ট্রের ঈর্ধা ৬১ 
বিনতা __ সমদ্রমল্থন ১ জতুগৃহপর্বাধ্যায় 
বু ৯ উঠ. 321 জীব ১২ 
৮। ৪৪ উস হাড়দববধপর্বাধ্যায় 
পরাঁক্ষিতের মৃত্যুবরণ ১৮ ২৭1 'হাড়িম্ব ও হিড়িম্বা _ 
জনমেজয়ের সপ্ত ২২ ঘটোংকচের জন্ম ৬৬ 
বংশাবতরণপর্বাধায় বকবধপরব ধ্যায় 
১০। উপারিচর বসু -- পরাশর- ২৮। একচক্তা -_ বক রাক্ষস ৬৯ 
সতযবতা -- কৃষট্বৈপায়ন ২৪ চৈররথপর্াধ্যায় রি 
১১। কচ ও দেবধানণ ৬ 
১২। দেবযানণ, শর্্ঠা ও যযাঁতি ২৮  ২৯। ধন্টদদদ্ন ও দ্রৌপদশীর জল্ম- 
১৩। যধাঁতির জরা তি বৃত্তান্ত -_ গন্ধর্বরাজ অষ্গারপর্ণ ৭১ 


৩০। তপতশ ও সংবরণ ৭৪ 
-০৬+০১-কসিরি ৩১। বাঁশম্ঠ, বিশ্বামিত, শান্ত; ও 
প্রতীপ -- শান্তন্-গল্লা ও কল্মাফপাদ _. শর্ব -- ধৌম্য ৭৫ 


১৬। দেবব্রত ভাত্ম __ সতাবতণী ৪০ ম্বরংবরপ্বব্যার 
১৭। চিন্রাঙ্গদ ও 'বিচিন্রবর্ধ -- ৩২। স্রৌপদীর চ্ব্য়ংবর -- অজ্নের 
কাশশরাষের তন কন্যা ৪২ লক্ষাতেদ ৭৯ 


থ 


৯৩ মহাভারত 


প্‌ঙ্ঠা প্‌ঙ্ঠো 
৩৩। কর্ণ-শলায ও ৪.1. 85. বদ্ধ শিশৃপালবধপর্বাধ্যায় 
-- কুল্তী-সকাশে দ্রোপদ" ৮২ ১০। যজ্সসভায় বাগয্স্ধ ১১৬ 
বৈবাহকপর্বাধ্যায ১১। শিশৃপালবধ -_ রাজসংর 
5৩৪1 দুপদ-যৃধিষ্ঠিরের বিতর্ক 8৪ যজ্ঞের সমাপ্তি ১২১ 
৩৫। ব্যাসের বিধান -- দ্রোপদশীর পা,৩পাব বায় 
বিবাহ ৮৬ ১২। দর্যোধনের দঃখ -- শকুনির 
বিদরাগমনপর্বাধ্যায় মল্মণা ১২২ 
৩৬। হুস্তিনাপূরে বিতক ৮৮ ১৩। ধৃতরাম্ম-শকুনি-দৃর্ধোধন- 
মাজালাশ-্লব ঘ্যায সংবাদ ১২৪ 
৩৭। খাশ্ডবপ্রস্থ -_ সৃজ্দ-উপস্ন্দ ১৪। হাঁধাঙ্ঠরাদর দাতসভায় 
ও তিলোন্তমা ৯০ আগমন ১২৭ 
অজরনবনবাসপর্বাধ্যায় ১৫। দ্যৃতক্রীড়া ১২৮ 
৩৮। অজর্নের বনবাস -_- উল্‌পশী, ১৬। দ্রৌপদশর নিগ্রহ -_ ভীমের 
চিন্তাদা ও বর্গা __ ববাহন ৯২ শপথ -__ ধৃতরাষ্টোর বরদান ১৩১ 
৩৯। রৈবতক -- সৃভদ্রাহরণ দা 
নি রি ১৭। পৃনর্বার দাতক্তশীড়া ১৩৬ 
অভিমন _ দ্রৌপদীর পণ্টপ্ত ৯৫ ৯৮। পাশ্ডবগণের বনবায়া ১৩৮ 
দ্বাস্ভবদ্দাহপবাব্যায় 
8০। আঁপ্নর আঁপ্নমান্দা __ বনপৰ 
খণ্ডবঙাহ _- মর দানব ৯৭ | 
১। যৃধিষ্ঠির ও অনৃগামণী বিপ্রগণ 
_ সূর্দন্ত তান্স্ধালশ ১৪১ 
সভাক্রিয়াপবাধ্যায নু ২। ধূতরাশ্টের অস্থির মাত ১৪৩ 
১। ময় দানবের সভানির্মাণ ১০০ ৩। ধৃতরাম্ম-সকাশে ব্যাস ও 
২। হৃধিদ্টির-সকাশে নারদ ১০২ মৈ্রেয় ১৪৫ 
সি কিমরশরবধপর্বা 
৩। কৃষ্ণ ও হাঁধাষঠিরাদির মনা ১০৪ ০9) কিমপরবাধের বাত না 
৪1 জরাসম্ধের পূর্ববৃত্তাম্ত ১০৬ 
অনঃলস্যল (বাঃ অজনাভগমনপর্বাধ্যা় 
রা ০৮ 1 কফের আগমন -- দ্রৌপদশর 
ক্ষোভ ১৪৯ 
দিগ বিজয় ৬। শাল্ববধের বৃত্তান্ত -- 
হি রত 55 দ্বৈতবন ১৫১ 
রাজসারিকপর্বাধ্যায় ৭। দ্রৌপদখ-যুধিষ্ঠিরের 
৭ রাজগর বজ্র আরম্ভ ৯১১৩ বাদানবাদ ১৫৪ 
অর্থযাভিহরপপর্বাধায় ৮ ৮। ভীম-যৃধিষ্ঠিরের বাদান্বাদ 
৮৭ কৃফকে অর্থাপ্রদান ১১৫ - ব্যাসের উপদেশ ১৫৬ 


খু শিশৃপালের কৃফনিন্দা ৬১১৬ ৬ এানেস্াপশরা।  (িস্চগানররর১৫পচগান্।  এলত ৯. এ & ০ 


বিষন্ন ১1/ 


পথ্ঠা পঙ্ঠা 
কৈরাতপবাধ্যার ৩০। ভরঙ্বাজ, যবর্লীত, রৈভা, 

১০। কিরাতবেশশ মহাদেব -- অর্বাবসু ও পরাবসু ১৯৯ 
অজ'নের 'দব্যাস্লাভ ১৫৯ ৩১1 নরকাসূর - বরাহর পণ বিফ 
ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ধাধায় - বদারিকাশ্রম ২০২ 

১১। ইন্দ্রলোকে অঞ্জন -_ ৩২। সহশ্রদল পদ্ম -_ ভীম- 
উর্বশীর অভিসার ১৬১ হন্মান-সংবাদ ২০৩ 
নলোপাব্যানপব ।ব্যার ৩৩। ভামের পঙ্মসংগ্রহ ০৬ 
১২। ভীমের অধৈর্য __ মহর্ষি জটাসৃরবধপর্বাধ্যায় 
বৃহদন্ব ১৬৩ ৩৪। জটাসৃ্‌রবধ ২০৭ 
১৩। নিষধরাজ নল -_ দময়ষ্তীর বক্ষবৃদ্ধপর্বাধায় 
স্বয়ংবর ১৬৪ ৩৫। ভামের সাঁহত যক্ষ- 
১৪। কলির আরুমণ -_ রাক্ষসাদির যৃষ্ধ ২০৮ 
নল-পৃচ্ষরের দাতক্রীড়া ১৬৭ নিবাতকবচযৃদ্ধপর্বাধার 
১৫। নল-দময়ন্তশর বিচ্ছেদ -- ৩৬। অজ্নের প্রত্যাবর্তন __ নিবাত- 
দময়ল্তশর পর্যটন ১৬৮ কবচ ও 'হরণাপরের বৃত্তান্ত ২১১ 
১৬। কর্কোটক নাগ -- নলের আজগরপর্বাধ্যায় 
রূপান্তর ১৭২ ৩৭। অজগর, ভীম ও যৃধিত্ঠির ২১৩ 
১৭। পি্রালয়ে দময়ন্তশ -_ নল- মাকন্ডেয় সমাসাপর্বাধ্যায় 
খাতৃপর্ণের 'বিদর্ভষাতা ১৭৩ ৩৮। কৃ ও মারন্ডেরর আগমন 
১৮। নল-দময়ল্তীর পূনার্মলন ১৭৭ _ আনিষ্টনেমা ও আত্র ২১৫ 
১৯। নলের রাজ্যোগ্ধার ১৭৯ ৩৯। বৈবস্বত মন্‌ ও মংস্য -- 
তীশর্থযারাপর্বাধ্যায় বালকর্‌পশ নারায়ণ ২১৭ 
২০। যূধিষ্ঠিরাদির তার্থযাতরা ১৮০ 8৪০1 পরাক্ষিং ও মণ্ড্করাজকন্যা 
২১। ইজ্বল-বাতাঁপ -_ অগস্তা - শল, দল ও বামদেব ২১৯ 
ও লোপামুদ্রা _ ভূগৃতীর্ঘ ১৮২ ৪১। দীর্ঘায় বক খাঁষ -_ শাব ও 
২২। দধীচ -_ বৃপ্বধ -_ সূহোত - যযাতির দান ২২১ 
সমৃদ্রশোষণ ১৮৪ ৪২। অন্টক, প্রতর্দন, বসৃমনা ও 
২৩। সগর রাজা -_- ভগশরথের 1ণাঁব -_ ইন্দ্রদ্যম্ন ২২৩ 
গঞ্গানয়ন ১৮৬ ৪৩। ধক্ধূমার ২৫ 
২৪। ধধাশৃস্জোর উপাখ্যান ১৮৭ ৪8৪1 কৌঁশক, পতিব্রতা ও ধর্মবাধ ২২৭ 
২৫। পরশূরামের ইতিহাস ১৯০ ৪8৫। দেবসেনা ও কার্তিকেয় ২২৯ 
২৬। প্রভাস -__ চাবন ও সৃকন্যা দ্রৌ। এ ডখশাংবাদপর্বাধযায় 
-- অশ্বিনীকুমারম্বয় ১৯২ ৪৬। দ্রোপদী-সতাভামা-সংবাদ' ২৩২ 
২৭। মান্ধাতা, সোমক ও জন্তুর ঘোষযারাপর্বাধ্যায় 
১৯৫ ৪৭1 দুর্যোধনের ঘোষযারা ও 
২৮। উশীনর, কপোত ও শোন ১৯৭ গন্ধর্বহস্তে নিগ্নহ ২৩৪ 
২৯। উদ্দালক, শ্বেতকেতু, কহোড়, 8৮। দৃর্যোধনের প্রায়োপবেশন ২৩৭ 


অঙ্টাবত ও বল্দশ ১১৬ ৪৯। দূর্যোধনের বৈকব বজ ২৩১৯ 


১145 
পচ্ঠো 
মৃগস্বপ্নোদভব- ও ব্রীহিদ্রোণিক-পর্বাধ্যার 
৫০। বৃধিঙ্ঠিরের স্বপ্ন __ 
মৃদগলের 'সাঁদ্ধলাভ ২৪০ 
দ্রৌপদশহরণ- ও জয়দ্রথাবমোক্ষণ-পর্বাধার় 
৫১। দর্বাসার পারণ ২৪২ 
৫২। দৌপদশহরণ ২৪৩ 
৫৩। জয়দ্রথের নিগ্রহ ও মৃত্তি ২9৫ 
ব্লামোপাখ্যানপর্বাধ্যায় 
৫৪81 রামের উপাখ্যান ২৪৭ 
&৫। সাবিত-সতাবান ২৫২ 
কুণ্ডলাহরণপর্বাধ্যায় 
৫&৬। কর্ণের কবড-কুণ্ডল দান ২৫৯ 
আরণেয়পর্বাধায় 
৫৭। বক্ষ-যৃধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর ২৬১ 
8৮। ভ্রয়োদশ বংসরের আরম্ড ২১৫ 
বিরাউপর্ব 
পাশ্ডবপ্রবেশপর্বাধ্যায় 
১। অজ্জাতবাসের মল্মণা ২৬৭ 
২। ধৌমোর উপদেশ-_অজ্ঞাতবাসের 
উপক্রম ২৬৮ 
৩। বিরাটভবনে যৃধাছ্ঠরাদির 
আগমন ২৭০ 
সময়পালনপবাধ্যায় 


৪9 মল্লগণের সাহত ভীমের যুদ্ধ ২৭৩ 


কচকবধপর্বাধায় 

২৭৪ 
২৭৬ 
৭। ভীমের নিকট দ্রৌপদশর ধবলাপ ২৭৮ 


৮। কশীচকবধ ২৭৯ 
৯। উপকশচকবধ -- দ্রৌপদশী ও 
বৃহন্বলা ২৮১ 
গোহরণপর্বাধ্যায় 
১০। দূর্যোধনাদর মন্ত্রণা ২৮৩ 
১১। দক্ষিপগোগ্রহ -- সশর্মার 
পরাজয় ২৮৪ 


রি 


প্খ্ঠা 
১২। উত্তরগোগ্রহ -_ উত্তর ও 
বৃহন্নলা ২৮৬ 
১৩। প্রোপ-দূর্বোধনাগির বিতর্ক --. 
ভশঙ্মের উপদেশ ২৮৯ 
১৪। কোরবগণের পরাজয় ২৯২ 
১৫। অজর্ন ও উতন্তরের প্রত্যাবর্তন 
-_ বিরাটের পূত্তগর্ব ২৯৫ 
বৈবাহকপবণধ্যয় 
১৬1 পান্ডবগণের আক্মপ্রকাশ 
-_ উত্তরা-আভমনার বিবাহ ২৯৮ 
ভদবোশন্পৰ 
সেনোদযোগপর্বাধায় 
১। রাজ্যোস্ধারের মন্মণা ৩০১ 
২। কৃফ-সকশে দূধোধন ও অজুন 
- বলরাম ও দূর্যোধন ৩০৪ 
৩। শলা. দূর্যোধন ও ফৃধিত্ঠির ৩০৫ 
৪। ন্িশিরা, বন্র, ইন্দ্র, নহৃষ ও 
অগস্তা ৩০০ 
৫। সেনাসংগ্রহ ৩১১ 
সঙ্জয়যানপবাধ্যায় 
৬। দ্ুপদ-পৃুরোহতের দোৌত্য ৩১২ 
৭। সঙ্জয়ের দৌত্য ৩১৩ 
প্রজাগর- ও সনংসৃজাত-পর্বাধ্যায় _ 
৮। ধূৃতরাম্ট্র-সকাশে বিদূর -- 
বিরোচন ও সৃধন্বা ৩১৬ 
যানসন্ধিপর্বাধ্যায় 
৯। কৌরবসভায় বাদানৃবাঙগ ৩২০ 
ভগবদযানপর্বাধ্যার 
১০। কৃফ, যাধন্ঠিরাঁদ ও দ্রোপদশর 
আভমত ৩২৫ 
১১। কৃষেের হস্তিনাপূর গমন ৩২৯ 
১২। কুল্ত, দূর্যোধন ও বিদুরের 
গৃহে কৃফ ৩৩২ 


১৩। কৌরবসভায় ককের আঁভভাবণ ৩৩৪ 
১৪। ররাক্তা দম্ভোদভব -_- সৃমৃখ 


ও গরাড় ৩৩৬ 


বিষাদ ১1৪৯ 


১৫। বিশ্বামিগ্ন, গালব, যধাতি ও ৯। কফের কোধ ৩৮৮ 
মাধবণ ৩৩৯ ১০1 ঘটোৎকচের জয় ৩৯১ 
১৬। দৃরয়োধনের*্দুরাগ্রহ ৩৪২ ১১। সাতাকিপূন্রগণের মৃত্যু ৩৯২ 
১৭। গ্াম্ধারীর উপদেশ -- কৃষের ১২। ভামের জয় ৩৯৩ 
_.. সভাত্াগ ৩৪৫ ১৩। বিরাটপন্ন শম্খের মৃতুযু -- 
১৮। কফ ও কুক্তণ _ বিদূলার ইব্রাবান ও নকুল-নহদেবের জয় ৩৯৪ 
উপাখ্যান ৩৪৭ ১৪। ইরাধানের মৃত্যু _ 
১৯। কৃফ-কর্ণ-সংবাদ ৩৪:১ মায়া ৩৯৬ 
২০। কর্ণ-কুম্তী-সংবাদ ৩৫১ ১৫। ভশচ্মের পরারুম ৩৯৮ 
২১। কৃষের প্রতাবর্তন ৩৫৩ ১৬। ভাগঙ্স-সকাশে হৃধাম্ঠরাদি ৪০১ 
সৈন্যানর্ধাণপর্বাধায় ১৭। ভগচ্মের পতন 8০৩ 
২২। পাণ্ডবযঞ্ধসম্জা ৩৫৪ ১৮। শ্ররশষায় ভীব্ম ৪০৬ 
২৩। বলরম ও রক্ত ৩৫৬ 
২৪। কৌরবহৃষ্ধসম্জা ৩৫৭ প্লোশপর্থ 
উল কদ-তাগমনপর্বাধ্যায় ছোপাভিষেকপর্বাধার 
২৫। উলকের দৌতা ৩৫৯ ১। ভীম্ম-সকাশে কর্ণ ৪১০ 
রথাতিরথসংখ্াানপর্বাধ্যায় ২। দ্রোণের আঁভষেক ও দৃর্যোধনকে 
২৬। রথী-মহারথ-আতিরথ-গণনা _- বরদান ৪১১ 
ভীগঙ্ম-কর্ণের 'বিবাদ ৩৬২ ৩। অজর্নের জয় ৪১৩ 
অন্বোপাখ্যানপর্বাধায় সংশগতকবধপর্বাধায় 
২৭। অন্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাস ৩৬৪ ৪1 সংশপ্তকগণের শপথ ৪১৪ 
২৮। হৃক্ধযাল্রা ৩৬৯ ৫ সংশস্তকগণের যুদ্ধ -- 
ভগদতবধ ৪১৬ 
ভাঁম্জপর্ব আভমনাবধপর্লাধ্যায় 
দম্বৃখস্ডাবানর্মাণ- ও ভৃমি-পর্বাধ্যায ৬। আঁভমনা বধ ৪২০ 
১। যৃম্ধের নিয়মবন্ণন ৩৭১ ৭। যমধাত্ঠর-সকাশে ব্যাস -- 
২। ব্যাস ও ধৃতরাঙা ৩৭২ মৃত্যুর উপাখান ৪২৪ 
৩। সঞ্জয়ের জাববৃন্তান্ত ও ৮। সুবর্ণষ্তঠীবীর উপাখ্যান ৪২৬ 
ভ্বৃনান্ত কখন ৩৭৩ প্রাতজ্ঞাপর্বাধায় " ,» 
ভগব্দ-প্ীতাপর্বাধ্যায় ৯। অঞ্জনের প্রাতিজ্ঞা 7৪২৮ 
৪। কুর্পাশ্ডবের বাহরচনা ৩৭৪ ১০। জয়দ্রখের তয় -- ষৃভদ্রার 
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|অনক্রমাণকা- ও পর্বসংগ্রহ-পবধ্যায়॥ 
১। শোৌনকের জাগ্রমে শৌঁত 


নারায়ণং নমস্কৃত্য নরণৈব নরোন্তমম-। 
দেবীং সরস্বতীণ্টেব ততো জয়মুদীরয়েং॥ 


-_-নারায়ণ, নরোত্তম নর ৫১) ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার ক'রে তার পর জয় উচ্চারণ 
করবে ২ে)। 

কুলপাঁতি মহার্ধ শৌনক নৈমিষাএণ্যে দ্বাদশ বার্ধক বজ্ঞ করাছিলেন। একাঁদন 
লোমহর্যষণের পত্র পুরাণকথক সোঁতি 0৩) সেখানে বিনীতভাবে উপাস্থত হলেন। 
আশ্রমের মুনিরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, সৌতি, তুমি এখন কোথা থেকে আসছ, এতকাল : 
কোথায় ছিলে? সোৌতি উত্তর দিলেন, "আম রাজার্ধ জনমেজয়ের সর্পবজ্ধে ছিলাম, 
সেখানে কৃষফদ্বৈপায়নরচিত বিচিত্র মহাভারতকথা বৈশম্পায়নের মূখে শুনোছি। 
ভার পর বহ তীর্ঘে ভ্রমণ করে সমন্তপণ্তক দেশে যাই, যেখানে কুর্পাশ্ডবের যুদ্ধ 
হয়েছিল। এখন আপনাদের দর্শন করতে এখানে এসৌছ। 'ছ্বিজগণ, আপনারা যজ্ঞ 
আহত £দয়ে শুচি হয়ে সৃথে উপাঁবন্ট রয়েছেন, আমার কাছে কি শুনতে ইচ্ছা করেন 
আদেশ করুন-পবিভ্র পৃরাণকথা, না মহাত্মা নরপাঁত ও খাঁষগণের ইতিহাস? খাঁষরা 
বললেন, রাজা জনমেজয়ের সপযজ্ঞে বৈশম্পায়ন যে ব্যাসরচিত মহাভারতকথা 
বলোছিলেন আমরা তাই শুনতে ইচ্ছা কাঁর। 

সৌঁত বললেন, চরাচরগুর হৃষীকেশ হারকে নমস্কার ক'রে আমি ব্যাসপ্রোন্ত 
মহাভারতকথা আরম্ভ করাছি। কয়েকজন কাঁব এই হীতহাস পূর্বে বলে. শ্বেছেন, 
এখন অপর কাবরা বলছেন, আবার ভাবিষ্যতে অন্য কাঁবরাও বলবেন। ব্যাসদেব এই 


৫১) বিকৃর অংশস্বর্প দেবতা বা খাঁষ 'বশেষ। (২১ অর্থাৎ পৃন্থাণ-মহাভারতাদ 
বিজয়প্রদ আখ্যান পাঠ করবে। ৩) এ্র প্রকৃত নাম উপ্রশ্রবা, জাতিতে সত এজন্য উপাধি 
সৌত। সৃতজাতির বৃত্তি সারথ্য ও পয়াণাঁদ কথন। 


র্‌ মহরত 


মহাভারত সংক্ষেপে বলেছেন আবার সাঁবস্তারেও বলেছেন। কোনও কোনও ব্রাহুন্নণ 
এই গ্রন্থ আদ থেকে, কেউ আস্তীকের উপাখ্যান থেকে, কেউ বা উপাঁরচরের উপাখ্যান 
থেকে পাঠ করেন। 

মহাভারত রচনার পর ব্যাসদেব ভেবেছিলেন, কোন্‌ উপায়ে এই হীতহা্গ 
গশষ্যদের অধ্যয়ন করাব? তখন ভগবান ব্রহম্না তাঁর কাছে আঁবর্ভূত হয়ে বললেন, 
তুমি গণেশকে স্মরণ কর, 'তাঁন তোমার গ্রন্থের 'লিপিকার হবেন। ব্যাস গণেশকে 
অনুরোধ করলে তিনি বললেন, আম সম্মত আছ, 'কল্তু আমার লেখনী ক্ষণমান্ 
থামবে না। ব্যাস ভাবলেন, আমার রচনায় আট হাজার আট শ এমন ক্‌টশ্লোক আছে 
যার অর্থ কেবল আমি আর আমার পত্র শুক বুঝতে পারি, সঞ্জয় পারেন কিনা সন্দেহ। 
ব্যাস গণেশকে বললেন, আম যা ব'লে যাব আপাঁন তার অর্থ না বুঝে 'লিখতে 
পারবেন না। গণেশ বললেন, তাই হবে। গণেশ সর্বজ্ঞ হ'লেও কূটশ্লোক লেখবার 
সময় তাঁকে ভাবতে হ'ত, সেই অবসরে 'ব্যাস অন্য বহু শ্লোক রচনা করতেন। (১) 

রাজা জনমেজয় এবং ব্রাহনণগণের বহু অনুরোধের পর ব্যাসদেব তাঁর শিষ্য 
বৈশম্পায়নকে মহাভারত শোনাবার জন্য আজ্ঞা 'দিয়েছিলেন। ভগ্গবান ব্যাস এই গ্রন্থে 
বুর্ুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশশলতা, 'বিদুরের প্রজ্ঞা, কুক্তাঁর ধৈর্য বাসৃদেবের 
মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সত্যপরায়ণতা এবং ধৃতরাষ্ট্রপৃত্রগণের দুর্বৃন্ততা বিবৃত 
করেছেন। উপাখ্যান সাহত এই মহাভারতে লক্ষ শ্লোক আছে। উপাখ্যানভাগ বর্জন 
ক'রে ব্যাস চাঁব্বশ হাজার শ্লোকে এক সংহিতা রচনা করেছেন, পণ্ডিতগণের মতে 
তাই প্রকৃত মহাভারত । ত। ছাড়া ব্যাস দেড় শ শ্লোকে সমস্ত পর্বের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত 
অনুক্রমণিকা-অধ্যায়ে দিয়েছেন। ব্যাস পূর্বে 'ঈনজের পাত্র শুকদেবকে এই গ্রন্থ 
পাঁড়য়ে তার পর অন্যান্য শিষাদের 'শাঁখয়োছলেন। 'তাঁন ষাট লক্ষ শ্লোকে আর একটি 
মহাভারতসংহিতা রচনা করেছিলেন, তার 'ত্রশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, "পনর লক্ষ 
1পতৃলোকে, চোদ্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে এবং এক লক্ষ মনৃষ্যলোকে প্রচাঁলত আছে। 
ব্যাসের শিব্য বৈশম্পায়ন শেষোস্ত লক্ষ শ্লোক পাঠ করেছিলেন, আমি তাই বলব। 
পূর্বকালে দেবতারা তুলাদণ্ডে ওজন ক'রে দেখোছলেন যে উপানিষংসহ চার বেদের 
তুলনায় একখানি এই গ্রন্থ মহত্তবে ও ভারবস্তায় আঁধক, সেজন্যই এর নাম মহাভারত। 

অনন্তর সোৌঁতি আত সংক্ষেপে মহাভারতের মূল আখ্যান এবং পর্যসংগ্রহ 
(থা প্রত্যেক পরের বিষয়সমূহ) বর্ণনা করলেন। 


(১) মহাভারতের সকল সংস্করণে এই আখ্যান নেই। 


জাদপর্য 


॥ পৌষ্যপর্বাধ্যায় ॥ 
২। জনমেজয়ের শাপ -- আর7পি, উপমন্যয ও বেদ 


সৌঁত বললেন। _পরণীক্ষিৎপত জনমেজয় তাঁর তন ভ্রাতার সচ্গে কুরুক্ষেত্র 
এক যজ্ঞ করাছলেন এমন সময় সেখানে একটি কুকুর এল। জনমেজয়ের ভ্রাতারা তাকে 
প্রহার করলেন, সে.কশদতে কশদতে তার মাতার কাছে গেল। কুরুরী র্লদ্ধ হয়ে 
যজ্জস্থলে এসে বললে, আমার পুত্রকে বিনা দোষে মারলে কেন? জনমেজয় প্রভাত 
কোনও উত্তর দলেন না। কুক্কুরী বললে, এ কোনও অপরাধ করে নি তথাপি প্রহত 
হয়েছে; তোমার উপরেও অতার্কত বিপদ এসে পড়বে । 

দেবশুনী সরমার এই আভশাপ শুনে. জনমেজয় অত্যন্ত চিল্তাকুল হলেন। 
যজ্ঞ শেষ হলে তিনি হাস্তনাপুরে ফরে এসে শাপমোচনের জন্য উপযৃস্ত 74755 
সম্ধান করতে লাগলেন। একাঁদন তিনি মৃগয়া করতে "গিয়ে শ্রুতশ্রবা খাঁষর আশ্রমে 
উপাস্থত হলেন এবং নমস্কার করে বললেন, ভগবান, আপনার পৃত্র সোমশ্রবাকে দিন, 
তাঁন আমার পুরোহিত হবেন। শ্রুতশ্রবা বললেন, আমার এই পত্র সপ্পরর গভ্জাত, 
এ মহাতপস্বী ও বেদজ্ঞ, মহাদেবের শাপ ভিন্ন অন্য সমস্ত শাপ 'নিবারণ করতে পারে। 
কল্তু এর একাঁটি গ্‌ঢ় ব্রত আছে, কোনও ব্রাহন্রণ কিছহ্‌ প্রার্থনা করলে এ তা অবশ্যই 
পূরণ করবে। যাঁদ তুম তাতে সম্মত হও তবে একে নিয়ে যাও। জনমের 
ধাষপূরকে নিয়ে গিয়ে ভ্রাতাদের বললেন, আম একে উপাধ্যায়রূপে বরণ করোছ, 
ইনি যা বলবেন তোমরা তা নার্বচারে করবে। এই আদেশ দিয়ে জনমেজয় তক্ষ শিলা 
প্রদেশ জয় করতে গেলেন। ৫১) 


এই সময়ে আয়োদ ধৌম্য (২) নামে এক খাঁষ ছিলেন, তাঁর তিন শিষ্য-_ 
টপমনন্য, আরীণ ও বেদ। [তান তাঁর পাণ্টালদেশখয় শিষ্য আর্যাণকে আজ্ঞা দিলেন, 
ও, তুমি আমার ক্ষেত্রের আল বাঁধ। আর্হাণ গুরুর আজ্ঞা পালন করতে গেলেন, 'কিচ্ভু 
বশধতে না পেরে অবশেষে শুয়ে পড়ে জলরোধ করলেন। আরা ফিরে 
এলেন না দেখে ধোৌম্য তপর অপর দুই শীশষ্যের সঙ্গে ক্ষেত্রে গিয়ে ডাকলেন; বৎস 
ণ, কোথায় আছ, এস। আরুণি উঠে এসে বললেন, আম জলপ্রবাহ রোধ করতে 
পেরে সেখানে শুয়ে ছিলাম, এখন আপাঁন ডাকতে উঠে এসোছ, আজ্ঞা করুন ক 


0১) এই বৃত্তান্তের সঙ্গে পরবতর্ঁ আখ্যানের যোগসূত্র স্পন্ট 'নয়। (২) পাঠিচ্তর-. 
সাপোদ যৌম্য। 


৪ মহাভারত 


করতে হবে। ধোঁম্য বললেন, তুমি কেদারখণ্ড ক্ষেত্রের আল) বিদারণ করে উঠেছ 
সৈজন্য তোমার নাম উদ্দালক হবে। আমার আজ্ঞা পালন করেছ সেজন্য তুমি 
শ্রেয়োলাভ করবে এবং সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্্ তোমার অন্তরে প্রকাশিত থাকবে। 


আয়োদ যৌম্য আর এক শিষ্য উপমন্যকে আদেশ দিলেন, বৎস, তুমি আমাক 
গো রক্ষা কর। উপমন্দ্য প্রত/হ গরু চাঁরয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসে গুরুকে প্রণাম করতে 
লাগলেন। একাঁদন গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস, তুমি ক খাও? তোমাকে বেশ 
স্যূল দেখাছ। উপমন্য বললেন, আমি ভিক্ষা করে ্িাশহ কার। গর 
বললেন, আমাকে নিবেদন না ক'রে 'ভক্ষান্ন ভোজন উচিত নয়। তার পর থেকে 
উপমনদয ভিক্ষাদ্রব্য এনে গুরুকে দিতেন। তথাপ্পি তাঁকে পম্ট দেখে গুরু বললেন, 
তুমি যা ভিক্ষা পাও সবই তো আমি নিই, তুমি এখন কি খাও? উপমন্য বললেন, 
প্রথমবার ভিক্ষা ক'রে আপনাকে 'দিই, তারপর আবার ভিক্ষা কার, তাতেই আমার 
জশীবকানির্বাহ হয়। গুরু বললেন, এ তোমার অন্যায়, এতে অন্য ভিক্ষাজীবাঁদের 
হানি হয়, তুমিও লোভাঁ হয়ে পড়ছ। তারপর উপমন্য একবার মনন ভিক্ষা ক'রে 
গুরুকে দিতে লাগলেন। গুরু আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন, বস, তোমাকে তো 
আঁতশয় স্থূল দেখাছ, এখন কি খাও ? উপমন্য বললেন, আম এইসব গরুর দুধ 
খাই। গুর্‌ বললেন, আমার অনুমতি বিনা দুধ খাওয়া তোমার অন্যায়। উপমন্য তার 
“রেও স্থূলকায় রয়েছেন দেখে গরু বললেন, এখন 'কি খাও? উপমন্য বললেন 
স্তন্যপানের পর বাছুররা যে ফেন উদ্‌গার করে তাই খাই। গুরু বললেন, এই 
বাহুররা দয়া করে তোমার জন্য প্রচুর ফেন উদ্‌গার করে, তাতে এদের পৃন্টির 
ব্যাঘাত হয়; ফেন খাওয়াও তোমার উচিত নয়। গূরুর সকল নিষেধ মেনে নিয়ে 
উপমন্দ্য গরু চরাতে লাগলেন। একদিন তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে অর্কপত (আকম্দপাতা) 
খেলেন। সেই ক্ষার তিন্ত কট; রুক্ষ তীঁক্ষ! বস্তু খেয়ে তান অন্ধ হলেন এবং চলতে 
চলতে কূপের মধ্যে পড়ে গেলেন। সূর্যাস্তের পর উপমন্য ফিরে এলেন না দেখে 
আয়োদ ধৌম্য বললেন, আম তার সকল প্রকার ভোজনই নিষেধ করেছি, সে নিশ্চয় 
রাগ করেছে, তাকে খোঁজা উচিত। এই বলে তিনি শিব্দের সঙ্গে অরণ্যে গিয়ে 
ডাকলেন, বৎস উপমন্য, কোথায় আছ, এস। উপমন্য কূপের ভিতর থেকে উত্তর 
দিলেন, আমি অকর্পন্র ভক্ষণের ফলে অন্ধ হয়ে এখানে প'ড়ে গোঁছ। ধোম্য বললেন, 
তুমি দেববৈদ্য আশ্বনীকুমারদ্বয়ের স্তব কর, তাঁরা তোমাকে চক্ষৃজ্মান করবেন। 
উপমন্্য স্তব করলেন। অধ্বিদ্বয় তাঁর নিকট আঁবিভূ্ত হয়ে বললেন, আমরা প্রত 
হয়োছ, তুমি এই প্‌প (াঁপন্টক) ভক্ষণ কর। উপমন্ঢ্য বললেন, গুরুকে নিবেদন না 


আদপর্ব & 


করে আম খেতে পারি না। আঁ্বদ্বয় বললেন, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে আমাদের 
স্তব ক'রে পৃপ পেয়োছলেন, কিচ্তু তিনি তা গুরুকে নিবেদন না করেই খেয়োছলেন। 
উপমন্য বললেন, আমি আপনাদের নিকট অনুনয় করছি, গুরুকে নিবেদন না ক'রে 
আমি খেতে পারব'না। অশ্বদ্বয় বললেন, তোমার গৃরদুভাক্ততে আমরা প্রত হয়োছ; 
তোমার উপাধ্যালনের দন্ত কফ লৌহময় হবে, তোমার দল্ত হরপ্ময় হবে, তুমি. চক্ষ-জ্মান 
হবে এবং শ্রেয়োলাভ করবে। উপমন্য চক্ষু লাভ ক'রে গুরুর কাছে এলেন এবং আঁভ- 
বাদন ক'রে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। গর প্রীত হয়ে বললেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের 
বরে তোমার মঙ্গল হবে, সকল বেদ এবং ধর্মশাস্মও তুমি আয়ত্ত করবে। উপমন্যর 
পরীক্ষা এইরূপে শেষ হ'ল। 

আয়োদ ধোম্য তাঁর তৃতীয় শিষ্য বেদকে আদেশ দিলেন, তুমি আমার 
গৃহে কিছুকাল বাস করে আমার সেবা কর, তোমার মঙ্গল হবে। বেদ দীর্ঘকাল 
গুরুগৃছে থেকে তাঁর আজ্ঞায় রলদের ন্যায় ভারবহন এবং শত গ্রীত্ম ক্ষুধা 
তৃফাঁদ কম্ট সইতে লাগলেন । অবশেষে তিনি গুরুকে পারিতুষ্ট ক'রে শ্রেয় ও সর্বজ্ঞতা 
লাভ করলেন। এইর্‌পে তাঁর পরাক্ষা শেষ হ'ল। 


৩। উতঙ্ক, পৌষ্য ও তক্ষক 


উপাধ্যায়ের আজ্ঞা নিয়ে বেদ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করলেন, তাঁর তিনাঁট 
শিষা হ'ল। তান শিষ্যদের বলতেন না যে এই কর্ম কর, বা আমার শৃশ্রুধা কর। 
গুর্গ্হবাসের দুঃখ 'তিনি জানতেন সেজন্য শিষ্যদের কম্ট 'দিতে চাইতেন না॥ 
কিছ্‌কাল পরে জনমেজয় এবং পৌষ্য নামে আর এক রাজা বেদকে উপাধ্যায়ের পদে 
বরণ করলেন। একদা বেদ যাজন কার্ষের জন্য বিদেশে যাবার সময় উতঙ্ক ৫১) নামক 
শিষ্কে বলে গেলেন, আমার প্রবাসকালে গৃহে যে 'বিবয়ের অভাব হবে তুম তা 
পূরণ করবে। উতচ্ক গ্রুগৃহে থেকে সকল কর্তব্য পালন করতে লাখলেন।.একাঁদন 
আশ্রমের নারীরা তাঁকে বললে, তোমার উপাধ্যায়ানী খতুমতশ হয়েছেন: কিন্তু 
উপাধ্যায় এখানে নেই; খুতু যাতে 'নি্ফল না হয় তুমি তা কর। উতজ্ক উত্তর দিলেন, 
আম স্মীলোকের কথায় এমন অকার্য করতে পাঁর না, উপাধ্যায় আমাকে অকার্ 
করবার আদেশ দেন 'নি। ' কিছুকাল পরে বেদ ফিরে এলেন এবং সকল বৃত্তান্ত শুনে 
প্রত হয়ে বললেন, বৎস উতন্ক, আমি তোমার কি 'প্রয়সাধন করব বল। তুমি 


(১) নি কখাতির্ব ৬পারিচ্ছেদে উতক্কের উপাখ্যান কিছু অন্যপ্রকার। 


৬ মহভারত 


ধর্মানুসারে আমার সেবা করেছ, আমাদের পরস্পরের প্রীতি বৃদ্ধ পেয়েছে। 
তোমার সকল কামনা পূর্ণ হবে। এখন তুমি স্বগৃহে যেতে পার। 

উতঞ্ক বললেন, আমিই বা আপনার কি প্রয়সাধন করব বলুন, আমি 
আপনার অভশন্ট দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করি। বেদ বললেন, বৎস, এখন থাকুক না। 
িকছুকাল পরে উতঞ্ক প্নর্বার গুরুকে দক্ষিণার কথা "জিজ্ঞাসা 'করলেন। বেদ 
বললেন, তুমি বহূবার আমাকে দক্ষিণার কথা বলেছ; গৃহমধ্যে গয়ে উপাধ্যায়ানীকে 
জিজ্ঞাসা কর কি 'দতে হবে। তখন উতজ্ক গ্রুপত্রীর কাছে শিয়ে বললেন, 
ভগবত, উপাধ্যায় আমাকে গৃহগমনের অনুমাত দিয়েছেন, আম গরুদক্ষিপা দিয়ে 
ঘণমূন্ত হ'তে চাই, আপনি বলুন কি দাক্ষণা দেব। উপাধ্যায়পত্বী বললেন, তুমি 
রাজা পৌষ্যের কাছে যাও, তাঁর ক্ষান্রিয়া পত্পী যে দুই কুশ্ডল পরেন তাই চেয়ে আন। 
চার দিন পরে পৃণ্যক ব্লত হবে, তাতে আম ওই কুণ্ডলে শোভিত হয়ে ব্রাহমণদের 
পারবেশন করতে ইচ্ছা কার। তুমি আমার এই অভীম্ট পূর্ণ কর, তাতে তোমার 
মংগল হবে, কিন্তু যাঁদ না কর তবে আনম্ট হবে। 

উতষ্ক কুণ্ডল আনবার জন্য যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে তান 
প্রকাণ্ড বৃষে আরুঢ় এক মহাকায় পুরুষকে দেখতে পেলেন। সেই প্‌ব্ুষ বললেন, 
উতত্ক, তুমি এই বৃষের প্রাঁষ ভক্ষণ কর। উতঙ্ককে অনিচ্ছক দেখে তিনি 
আবার বললেন, উতঙঞ্ক, খাও, বিচার ক'রো না, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে খেয়েছেন। 
তখন উতঙ্ক বৃষের মলমূত্র খেলেন এবং দাঁড়য়ে উঠে সত্বর আচমন ক'রে পৌষ্যের 
নিকট যাত্রা করলেন। পৌঁষ্য তাঁকে বললেন, ভগবান, ফি আজ্ঞা বলুন। উতজ্ক 
কুণ্ডল প্রার্থনা করলে রাজা বললেন, আপাঁন অল্তঃপুরে গিয়ে মাহষীর কাছে চেয়ে 
নিন। উতঞ্ক মাহষাঁকে দেখতে না পেয়ে ফিরে এসে পৌষ্কে বললেন, আমাকে 
মিথ্যা কথা বলা আপনার উচিত হয় নি, অল্তঃপুরে মাহষী নেই। পোষ্য ক্ষণকাল 
চিদ্তা করে বললেন, নিশ্চয় আপনি উচ্ছিন্ট (এ৫টো মুখে) আছেন, অশৃচি ব্যান্ত 
আমার পাঁতিব্রতা ভাষাকে দেখতে পায় না। উতঞ্ক স্মরণ ক'রে বললেন, আঁম 
এখানে শীঘ্র আসবার জন্য দাঁড়য়ে আচমন করেছিলাম সেজন্য এই দোষ হয়েছে। 
উতঙ্ক তখন পুর্বমুখে বসে হাত পা মুখ ধূলেন এবং তিনবার নিঃশব্দে ফেনশূন্য 
অন্দফ হূদ্য জল পান কন্পে দুবার মৃখাঁদি হীল্দ্রয় মুছলেন। তারপর 'তাঁন 
অন্তঃপ্দরে গিয়ে মাহষাঁকে দেখতে পেলেন। উতচ্কের প্রার্থনা শূনে মাহষণ প্রীত 
হয়ে তাঁকে কুণ্ডল দিলেন এবং বললেন, নাগরাজ তক্ষক এই কুপ্ডল দৃটির প্রাথণ, 
অতএব সাবধানে নিয়ে হাবেন। 


আঁদপর্থ শু 


উততত্ক সন্তুষ্ট হয়ে পৌধোয় কাছে এলেন। পোষ্য বললেন, ভঙ্গবান, 
সংপান্ন সহজে পাওয়া যায় লা, আপনি গুশবান আঁতাথ, শাপনার সংকায় করতে 
ইচ্ছা কার। ড্রতঙ্ক বললেন, গৃহে যে অন্ন আছে তাই শীঘ্র নিয়ে আসুন। অল 
আনা হ'লে উতঙ্ক দেখলেন তা ঠান্ডা এবং তাতে চুল রয়েছে। 'তাঁন বললেন, 
আমাকে অশুচি অন্ন দিয়েছেন অতএফ আপাঁন অন্ধ হবেন। পোষ্য বললেন, 
আপান নিরোধ অমের দোষ দিচ্ছেন এজন্য আপান 'নঃসন্তান হবেন। উতষ্ক 
বললেন, অশাচ অন্ন দিয়ে আবার আভতশাপ দেওয়া আপনার অন্াচত, দেখুন না 
অন্ন অশীচ কি না। রাজা অধ দেখে অনুমান করলেন এই শশতল অন্ন কোনও 
মুক্তকেশশ স্তর এনেছে, তারই কেশ এতে পড়েছে। তান ক্ষমা চাইলে উতষ্ক 
বললেন, আমার বাক্য মিথ্যা হয় না, আপাঁন অন্ধ হবেন, কিন্তু শশপ্রই আবার 
দাঁণ্টশান্ত ফরে পাবেন। আমাকে যে শাপ 1দয়েছেন তাও যেন না ফলে। রাজা 
বললেন, আমার ক্রোধ এখনও শান্ত হয়নি, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবন*ততুল্য কিন্তু বাক্যে 
তশক্ষণধার ক্ষুর থাকে, ক্ষারযের এর বপরশীত। আমি শাপ প্রত্যাহার করতে পার 
না, আপানি চ'লে যান। উতগ্ক বললেন, আপনি অন্নের দোষ স্বীকার করেছেন 
অতএব আপনার শাপ ফলবে না। এই ব'লে তান কুণ্ডল নিয়ে চলে গেলেন। 

উতষ্ক যেতে যেতে পথে এক নশ্ন ক্ষপণক€১) দেখতে পেলেন, সে মাকে 
মাঝে অদৃশ্য হচ্ছে। তান কুণ্ডল দৃঁট ভূমিতে রেখে স্নানাঁদর জন্য জলাশয়ে 
গেলেন, সেই অবসন়ে ক্ষপণক কুণ্ডল নিয়ে পাঁলয়ে গেল। স্নান শেষ ক'রে উতজ্ক 
দৌড়ে গিয়ে ক্ষপণককে ধ'রে ফেললেন। সে তখনই তক্ষকের রূপ ধারণ করলে 
এবং সহসা আবিভঁতি এক গর্তে প্রবেশ ক'রে মাগলোকে চলে গেল। উতঙ্ক সেই 
দার্ত দণ্ডকাহ্ঠ (ব্রহ্চারীর যাঁষ্ট) 'দয়ে খশুড়ে বড় করবার চেষ্টা করলেন। তাঁকে 
ক্লান্ত ও অকৃতকার্য দেখে ইন্দ্র তাঁর বঞ্জকে বললেন, যাও, ওই ব্রাহম্ণকে সাহায্য 
কর। বদর দশ্ডকাণ্ঠে আঁধত্ঠান করে গর্তাট বড় করে দলে। উতৎ্ক-সেই গর্ত 
দিয়ে নাগলোকে গেলেন এবং নানাবধ প্রাসাদ হর্স ক্রীড়াস্ধানাদ দেখতে পেলেন। 
বুন্ভল 'ফিয়ে পাবার জন্য তান নাগগণের স্তব করতে লাগলেন। তার পর দেখলেন, 
দুই স্ত্রী তাঁতে কাপড় বুনছে, তার কতক সুতো কাল কতক সাদা; ছয় কুমার 
দ্বাদশ অর পোঁখি) যৃস্ত একাট চক্ত ঘোরাচ্ছে; একজন সদর্শন গ্ঢকয এবং একটি 
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৪ মহাভারত 


অ*্বও সেখানে রয়েছে। উতঙ্ক এই সকলেরও স্তব করলেন। সেই প্র্ষ 
উতগ্ককে বললেন, তোমার স্তবে প্রীত হয়েছি, কি অভীম্ট সাধন করব বল। উতজ্ক 
বললেন, নাগগণ আমার বশীভূত হ'ক। পুরুষ বললেন, তুমি এই অশ্বের গৃহ্যদেশে 
ফুংক।গ দাও। উতঙ্ক ফুংকার দিলে অশ্বের সমস্ত হীন্দ্রিয়দ্বার থেকে সধূম আপ্নাশিখা 
নির্গত হয়ে নাগলোকে ব্যাপ্ত হ'ল । তখন ভাত হয়ে তক্ষক তাঁর বাসভবন থেকে 
বৌরয়ে এসে বললেন, এই নিন আপনার কুণ্ডল। কুণ্ডল পেয়ে উতজ্ক ভাবলেন, আজ 
উপাধ্যায়ানীর পৃণ্যক ব্রত, আমি বহু দূরে এসে পড়োছি, কি ক'রে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ 
করবঃ সেই পুরুষ তাঁকে বললেন, তুমি এই অশ্বে আরুঢ় হয়ে যাও, ক্ষণমধ্যে 
তোমার উপাধ্যায়ের গ্রহে পেশছবে। 

উপাধ্যায়ানী স্নান ক'রে কেশসংস্কার করছিলেন এবং উতজ্ক এলেন না 
দেখে তাঁকে শাপ দেবার উপরুম করছিলেন, এমন সময় উতজ্ক এসে প্রণাম করে 
কুণ্ডল দিলেন। তার পর তিনি উপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। 
উপাধ্যায় বললেন, তুম যে দুই স্ত্রীকে বস্ম বয়ন করতে দেখেছ তাঁরা ধাতা ও বিধাতা, 
কৃ ও শ্বেত সূত্র রাত্রি ও দিন, ছয় কুমার ছয় খতু, চক্রটি সধবংসর, তার দ্বাদশ 
অর দ্বাদশ মাস, যিনি পুরুষ [তানি স্বয়ং ইন্দ্র, এবং অশ্ব আঁশ্ন। তুমি বাবার 
সময় পথে যে বৃষ দেখোছলে সে এরাবত, তার আরোহা ইন্দ্র। তুমি যে পুরীষ 
খেয়েছ তা অমৃত। নাগলোকে তোমার বিপদ হয় নি, কারণ ইন্দ্র আমার সখা, তাঁর 
অনগ্রহে তুমি বুণ্ডল আনতে পেরেছ। সৌমা, তোমাকে অন্মাত দিচ্ছি স্বগৃছে 
য্‌ও, তোমার মঙ্গল হবে। 

উতঙ্ক তক্ষকের উপর প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করে হাস্তনাপুরে রাজা 
জনমেজয়ের কাছে গেলেন। জনমেজয় তখন তক্ষশিলা জয় ক'রে ফিরে এসেছেন, 
মন্ত্রীরা তাঁকে ঘিরে আছেন। উততঙ্ক যথাঁবাধ আশশর্বাদ ক'রে বললেন, মহারাজ, 
বে কার্য করা উচিত ছিল তা না করে আপান বালকের ন্যায় অন্য কার্য করছেন। 
জনমেজয় তাঁকে সংবর্ধনা ক'রে বললেন, আম ক্ষান্রধর্ম অনুসারে প্রজাপালন ক'রে 
থাকি, আমাকে আপাঁন কি করতে বলেনঃ উতঞ্ক বললেন, আপনার পিতা মহাত্মা 
পরীক্ষিতের যে প্রাণহরণ করেছে সেই দ:রাত্মা তক্ষকের উপর আপান প্রাতশোধ 
নিন। সেই নূপাঁতির চিকিৎসার জন্য কাশ্যপ আসাঁছলেন, কিন্তু তক্ষক তাকে 
ফিরিয়ে দিয়োছল। আপান শীঘ্র সর্পসন্রের অন্ষ্ঠান করুন এবং জবালত আঁগ্নিতে 
সেই পাপণকে আহত দিন। তাতে আপনার পিতার মৃত প্রতিশোধ হবে, আমিও 
প্রীত হব, কারণ সেই দ'ল্লাত্বা আমার বিঘ7 করোছল। 


আঁহপৰ* ৯ 


উতক্কের কথা গুনে জনমেজয় তক্ষকের উপর আতিশয় ক্লুম্ধ হলেন এবং 
শোকার্তমনে মল্লিগণকে পরাক্ষিতের মৃত্যুর ব্ষিয় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। 


“৮ পোৌলোমপবাধ্যায় 


৪1 ভৃগ-পুলোমা -_ চ্যবন _- আঁশ্নর শাপমোচন 


মহর্য শৌনক সৌতিকে বললেন, বখস, আম ভূগৃবংশের বিবরণ শুনতে 
ইচ্ছা কাঁর, তুমি তা বল। 

সৌতি বললেন।_রহর্রা যখন বরণের হজ্ঞ করছিলেন তখন সেই বজ্ঞাদ্নি 
থেকে মহার্ধ ভূগুর জল্ম হয়োছল। ভূগুর ভার্যার নাম পুলোমা। [তান গর্ভবতশ 
হ'লে একদিন যখন ভূগু স্নান করতে যান তখন এক রাক্ষস আশ্রমে এসে ভূগহপত্নীকে 
দেখে মুগ্ধ হল। এই রাক্ষসেরও নাম পুলোমা। পূর্বে সে ভূগ্পত্াী পুলোমাকে 
বিবাহ করতে চেয়োছল কিন্তু কন্যার তা ভূগুকেই কন্যাদান করেন। সেই দুঃখ 
সর্বদাই রাক্ষসের মনে ছিল। ভূগুর হোমগৃহে প্রজবালত অ্ন দেখে রাক্ষস 
বললে, আশ্ন, তুমি দেবগণের মুখ, সত্য বল এই পুলোমা কার ভার্ধা। এই 
সুন্দরীকে পূর্বে আম ভার্যারূপে বরণ করোছলাম কিন্তু ভূগ্‌ অন্যায়ভাবে এ'কে 
গ্রহথ করেছেন। এখন আম একে আশ্রম থেকে হরণ করতে চাই। তুমি সত্য 
কথা বল। 

আশ্ন ভীত হয়ে ধারে ধারে বললেন, দ্যাবনন্দন, তুম পূর্বে এই 
পুলোমাকে বরণ করেছিলে কিন্তু যথাবাঁধ মন্ত্রপাঠ করে বিবাহ কর নি। পুলোমার 
পিতা বরলাভের আশায় ভূগুকেই কন্যাদান করোছিলেন। ভৃগু আমার সম্মুখেই 
একে ববাহ করেছেন। যাঁকে তুমি পূর্বে বরণ করোছিলে ইনিই সেই পৃলোমা। 
আমি 'মথ্যা বলতে পারব না। 

তখন রাক্ষস বরাহের রুপ ধারণ করে পুঙগোমাকে হরণ করে "মহাবেগে 
নিয়ে চলল। পুলোমার শিশু গর-চ্যুত হ'ল, সেজন্য তার নাম চাবন। সৃষতুল্য 
তেজোময় সেই শিশুকে দেখে রাক্ষস ভস্ম হয়ে ভূতলে পড়ল, পৃলোমা পূত্রকে 
নিয়ে দঃাখত মনে আশ্রমের দিকে চললেন। ব্রহন্না তাঁর এই রোরুদামানা পৃত্রবধ্‌কে 
পান্না দিলেন এবং পুলোমার অশ্রুজাত নদীর নাম বধৃসরা রাখলেন। ভৃগু তার 
পত্পীকে বললেন, তোমার পারিচয়, রাক্ষদকে কে দিয়োছল? পুলোমা উত্তর 'দিগেন, 
অশনি আমার পরিচয় 'দিয়োছলেন। তখন ভূগ্‌য সরোষে আ্নকে শাপ 'দলেন, 


১০ মহাভান্ত 


তুমি সর্বভূক হবে। আঁশ্ন বললেন, তুমি কেন এরূপ শাপ শীদলে ? আমি ধর্মাননসারে 
রাক্ষদকে সত্য কথাই বলোছ। তুমি শ্রাহম্ণ, আমার মাননীয়, সেজনা আমি 
প্রত্যাভশাপ 'দলাম না। আম যোগবলে বহু মৃতিতে আঁধঙ্ঠান কার, আমাকে যে 
আহি দেওয়া হয় তাতেই দেবঙ্গণ ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন, অতএব আমি সর্ভুক 
কি ক'রে হবঃ 

আঁগ্ন ছ্বজগণের আশ্নহোন্র ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া থেকে অন্তত হলেন। 
তাঁর অভাবে সকলে আতিশয় কম্টে পড়ল, খাঁষরা উন্বশ্ন হয়ে দেবগণের সঙ্গে 
ব্রহনার কাছে গিয়ে শাপের বিষয় জানালেন এবং বললেন, অগ্নির অন্তর্ধানে আমাদের 
ক্রিয়ালোপ হয়েছে; 'যান দেবগণের মুখ এবং যজ্ঞের অগ্রভাগ ভোজন করেন তিনি 
ণক ক'রে সর্বভূক হ'তে পাবেন? ব্রহন্া মিম্টবাকো আঁশ্নকে বললেন, হৃতাশন, তুমি 
তিলোকের ধারয়িতা এবং ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তক, ক্রিয়ালোপ করা তোমার উচিত নয়। 
তুমি সদা পবিত্র, সব্শরার দিয়ে তুমি সর্বভূক হবে না, তোমার গৃহাদেশে যে শিখা 
আছে এবং তোমার ষে ক্রব্যাদ মোংসভক্ষক) শরশর আছে তাই সর্বভুক হবে। তুমি 
তেজঃস্বর্‌প, মহার্ষ ভূগ্‌ যে শাপ দিয়েছেন তা সত্য কর এবং তোমার মূখে যে 
আহত দেওয়া হবে তাই দেবগণের ও নিজের ভাগর্‌পে গ্রহণ কর। আঁশ্ন বললেন, 
তাই হবে। তখন সকলে সন্তুষ্ট হয়ে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। 


৫। রংর,-শ্রসদ বরা _- ভুস্ভুভ 


ভূগদপনত্র চ্বনের পত্ীর নাম সনকন্যা, তাঁর গর্ভে প্রমাতি জন্মগ্রহণ করেম। 
প্রমীতির ওরসে ঘৃতাচীর গভভ/ রুরু নামক পূর্ন উৎপন্ন হন। এই রুরুর কথা 
এখন বলব। 

স্থুলকেশ নামে খ্যাত সর্বভূতাহতে রত এক মহর্ধ ছিলেন। গন্ধরবরাজ 
বিশ্বাবসুর সাহত সহবাসে মেনকা গভ'বতশ হন। সেই 'নির্য়া নিল্ঞ্জা অপ্সরা 
নদীতীরে তাঁর কন্যাসন্তানকে পাঁরত্যাগ করেন। মহার্ধ স্থলকেশ দেবকন্যার ন্যায় 
কাল্তিমতী সেই কন্যাটিকে দেখতে পেয়ে তাকে নিজের আশ্রমে এনে পালন করতে 
লাগলেন। এই কন্যা স্বভাবে রূপে গুণে সকল প্রমদার শ্রেম্ঠ সেজন্য মহা তার 
নাম রাখলেন-_ প্রমদ্‌বরা। রর সেই কন্যাকে দেখে মোহিত হলেন, তাঁর পিতা 
প্রমাতর অনুরোধে স্ধূলকেশও কন্যাদান করতে সম্মত হলৈন। 

কিছাাঁদন পরে বিবাহকাল আসন্ন হ'ল। প্রমদবরা তাঁর সখীদের স্পো খেলা 


আদিপৰ ১৯. 


করতে করতে দৃদৈবিরমে একাঁট সুপ্ত সর্পের দেহে পা দিয়ে ফেললেন। সর্পের 
দংশনে প্রমদ্‌বরা 'বিব্ 'বিগতশ্ত্রী ও হতচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। স্ধূলকেশ এষং 
অন্যান্য খারা দেখেন পদ্মকাল্ত সেই বালা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছেন। প্রমাঁত 
ও বনবাসী অন্যান্য ব্রাহনণগণ সেখানে এসে কাঁদতে লাগলেন। শোকার্ত রুরু গহন 
বনে গিয়ে করুণস্বরে বিলাপ করতে করতে বললেন, যাঁদ আম দান তপস্যা ও 
গুরুজনের সেবা করে থাকি, যাঁদ জল্মাবাধ ব্রতপালন ক'য়ে থাঁক, কফ বিকু 
হুষীকেশে যাঁদ আমার অচলা ভন্তি থাকে, তবে আমার প্রিয়া এখনই জণবনলাভ 
করদন। 

রুরুর বিলাপ শৃনে দেবতারা কপান্বিত হয়ে একজন দত পাঠালেন। এই 
দেবদূত রূরকে বললেন, বৎস. এই কন্যার আয়ু শেষ হয়েছে, তুমি বৃথা শোক কারো 
না। তবে দেরতারা একটি উপায় 'নার্দন্ট করেছেন, তা যাঁদ করতে পার তবে 
প্রম্বরাকে ফিরে পাবে। ' রুরু বললেন, হে আকাশচারণ, বলুন সেই উপায় কি, 
আম তাই করব। দেবদূত বললেন, এই কন্যাকে তোমার আরুল্স অর্ধ দান কর, 
তা হলেই সে জাবত হবে। রুরু বললেন, আম অর্ধ আয় দিলাম, আমার প্রিয়া 
সৌন্দ্যময়ী ও সালংফারা হয়ে উতান করুন। 
বললেন, ধর্মরাজ, আপনি যাঁদ অনুমাঁত দেন তবে মৃতা প্রমদ্বরা রুরুর অর্ধ আয়ু. 
নিয়ে বেচে উঠুক। যম বললেন, তাই হ'ক। তখন বরবার্ণনধ প্রমদূষরা যেন 
নিদ্রা থেকে গান্নোখান করলেন। প্রমাতি ও স্থ্লকেশ মহানন্দে বরকন্যার বিবাহ 
[দলেন। 

রর অতান্ত কোপান্বিত হয়ে স্পকুল বিনষ্ট করবার প্রাতজ্ঞা করলেন এবং 
হথাশন্তি সকলপ্রকার সপ'ই বধ করতে লাগলেন। একাঁদন 1তাঁন বনে গিয়ে দেখলেন 
এক বদ্ধে ডুপ্ডুভ (ঢোঁড়া সাপ) শুয়ে আছে। রুরু তখনই তাকে দণ্ডাঘাতে মারতে 
গেলেন। ডুন্ডুভ বললে, তপোধন, আমি কোনও অপরাধ কার নি, তবে কৈন আমাকে 
মারতে চান? রুরু বললেন, আমার প্রাণসমা ভার্যাকে সাপে কামড়োছল, জন্য 
প্রাতিজ্ঞা করেছি সাপ দেখলেই মারব। ডূপ্ডুভ বললে, যারা মান্ষকে দথশন করে তারা 
তন্যজাতায়, আপাঁন ধর্মজ্ঞ হয়ে ডুপ্ডুভ বধ করতে পারেন না। রুরু জিজ্ঞাসা 
করলেন, ভূপ্ডুভ, তামি কে? ডুশ্ডুভ উত্তর দিলে, পূর্বে আমি সহস্রপাৎ নামে খাঁষি 
ছিলাম। খগম নামে এক ব্রাহতণ আমার সখা ছিলেন, তাঁর বাকা অবার্থ। একাঁদন 
[তান আ্নহোত্রে নিষন্ত ছিলেন সেই সময়ে আম বালসৃলভ খেলার ছলে একা 


৯২ মহাভারত 


তৃ্ণনার্মত সর্প নিয়ে ভয় দেখিয়োছলাম, তাতে তিনি মূর্ঘত হন। সংজ্ঞালাভ 
করে তিনি সক্লোধে বললেন, আমাকে ভয় দেখাবার জন্য তুমি যেমন নির্বব সর্প 
নির্মাণ করেছ, আমার শাপে তুমিও সেইরূপ হবে। আমি উদ্বিদ্ন হয়ে কৃতাঞ্াল- 
পুটে তাঁকে বললাম, আম আপনাকে সখা জ্ঞান করে এই পাঁরহাস করেছি, আমাকে 
ক্ষমা করুন, শাপ প্রত্যাহার করুন। খগম বললেন, যা বলেছি তা মিথ্যা হবে না, 
তবে আমার এই কথা শুনে রাখ- প্রমাতির পত্র রূরূর দর্শন পেলে তুমি শাপমূস্ত 
হবে। তুমি সেই রুরু, আজ আমি পূর্বরূপ ফিরে পাব। 
খাঁষ সহত্রপাৎ ডুন্ডুভরূপ ত্যাগ করলেন এবং তেজোময় পূর্বরূপ লাভ করে 
রুরূকে বললেন, 
আহংসা পরমোধর্মঃ সর্বপ্রাণভূতাং স্মৃতঃ॥ 
তস্মাৎ প্রাণভৃতঃ সর্বান্‌ ন হংস্যাদ্‌ ব্রাহমণঃ কাঁচং। 
ব্লাহণঃ সৌম্য এবেহ ভবতশীত পরা শ্রুতিঃ॥ 
বেদবেদাত্গবিং তত সর্ব ভূতাভয়প্রদঃ। 
আহংসা সত্যবচনং ক্ষমা চোতি 'বানিশ্চিতম্‌॥ 
বাহমণস্য পরো ধর্মো বেদানাং ধারণাপি চ। 
ক্ষত্িয়স্যাহ যো ধর্মঃ স হি নেষ্যেত বৈ তব॥ 
- সর্ব প্রাণীর আহংসাই পরম ধর্ম; অতএব ব্লাহনণ কখনও কোনও প্রাণীর 'হংসা 
করবেন না। বংস, এইরূপ শ্রীতবাক্য আছে যে ব্রাহন্ণ শাল্তমার্ত বেদবেদাষ্গাবং 
এবং সর্ব প্রাণীর অভয়দাতা হবেন, তাঁর পক্ষে আঁহংসা, সতাকথন, ক্ষমা ও বেনের 
ধারণাই পরম ধর্ম। ক্ষান্রয়ের যে ধর্ম তা তোমার গ্রহণঁয় নয়। 
তার পর সহত্রপাং বললেন, দণ্ডদান, উগ্রতা ও প্রজাপালন ছ্ষান্রয়ের ধর্ম। 
পূর্বকালে জনমেজয়ের স্পযভ্রে সর্পসমূহ বিনন্ট হচ্ছিল, কিন্তু তপোবলসম্পন্ন 
বেদবেদাঙ্গবিৎ দ্বিজশ্রে্ঠ আস্তীক ভীত সপঞ্গণকে পারন্লাণ করোছিলেন। 
রর সেই ইতিহাস জানতে চাইলে সহভ্রপাং বললেন, আম এখন যাবার 
জন্য ব্যস্ত হয়োছ, তুম ব্রাহন্রণদের কাছে সব শুনতে পাবে। এই বলে তানি 
অন্তত হলেন। রুরু তাঁকে চতুর্দকে অন্বেষণ করে পাঁরশ্রান্ত ও অবদন্ন হয়ে 
পড়লেন, তারপর আশ্রমে কিরে এসে পিতার নিকট সর্প যজ্ঞের বৃত্তান্ত শনলেন। 


জাঁদপর্থ ১৩. 


|| আস্তীকপর্বাধ্যায় ॥ 
৬। জরংকার মান -- কত ও বিনতা __ লমঃ্রমল্থন 


শোৌনক বললেন, তুমি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ ও আস্তীকের হীতিহাস বল। 
সৌঁতি বললেন ।-_আস্তকের পিতার নাম জরৎকার্‌, তান মহাতপা 
ব্রহমচারী উধ্বরেতা পাঁরব্রাজক ছিলেন। একাঁদন 'তিনি পর্যটন করতে করতে 
দেখলেন, কতকগুলি মানুষ উশশর (বেনা) তৃণ অবলম্বন ক'রে উধর্বপাদ অধোমৃখ 
হয়ে গর্তের উপর ঝৃুলছেন। জরংকারুর প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা 
যাযাবর নামক খাঁষ 'ছলাম। জরংকারু নামে আমাদের একাঁট পূত্র আছে, সেই মূ 
কেবল তপস্যা করে, বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনের চেন্টা তার নেই। আমরা অনাথ 
হয়ে বংশলোপের আশঙ্কায় পাপশর ন্যায় এই গর্তে লম্বমান রয়োছি। জরৎকারু 
বললেন, আপনারা আমারই পতৃপুরুষ, বলুন কি করব। পিতৃগণ বললেন, বংস, 
দারগ্ুহণ ও স্নতান উৎপাদন কর, তাতেই আমাদের পরম মঙ্গল হবে। জরংকারু 
বললেন, আমি নিজের জন্য বিবাহ বা ধনোপাজনন করব না, আপনাদের হিতের জন্যই 
দারগ্রহণ করব। যে কন্যার নাম আমার নামের সমান, যাকে তার আত্মীয়রা স্বেচ্ছায় 
দান করবে, তাকেই আমি 'ভক্ষাস্বরূপ নেব। 
জঁরংকারু 'বিবাহার্থ হয়ে ভ্রমণ করতে লাগলেন। একাঁদন তান বনে গিয়ে 
ধনীর ও উচ্চ কণ্ঠে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করলেন। তখন বাসৃকি তাঁর ভগিনীকে নিয়ে 
এসে বললেন, স্বিজোত্তম, আপাঁন একে গ্রহণ করুন। কন্যার নাম আর নিজের নাম 
এক জেনে জরংকার্‌ তাঁকে বিবাহ করলেন। আস্তীক নামে তাঁদের এক পূত্র হ'ল, 
[তিনিই সর্পগণকে ভ্রাণ করেন এবং িতৃগণকেও উদ্ধার করেন। 


শোৌনক বললেন, বস সৌতি, তোমার কথা আত মধুর, আমরা আরও শুনতে 
ইচ্ছা কাঁর। সৌঁতি বলতে লাগলেন। __ 

প্ররাকালে সতাহ্‌গে দক্ষ প্রজাপতির কদু ও বিনতা নাম হুই সুলক্ষণা 
র.পবতশ কন্যা ছিলেন, তাঁরা কশ্যপের ধনপয়ী। কশ্যপ তাঁদের বর দিতে ইচ্ছা 
করলে কঘ্ু: বললেন, তুলাবলশালী সহস্র নাগ আমার পূত্র হ'ক; বিনতা বললেন, 
আমাকে দুই পত্র দিন যারা কদর প্রন্নের চেয়েও বলবান ও তেজস্বী। কশ্যপ দৃই 
প্ীকেই অভাঁম্ট বর দিলেন। যথাকালে কছু এক সহম্ এবং [বিনতা দুই দঁডম্ব প্রসব 
করলেন। পাঁচ শ বসর পরে কদর প্রতোক 'ডিম্ব থেকে পত্র নির্খত হ'ল। নিজের 


৯৪ মহাভাক্ত 


দুই ভডিম্ব থেকে কিছুই বার হ'ল না দেখে বিনতা একটি 'ডিম্ব ভেঙে দেখলেন, তত্র 
মধ্যস্থ সন্তানের দেহের উদ্ধভাগ আছে কিন্তু নিম্মভাগ্ধ অপাঁরণত। সেই প্র 
রুদ্ধ হয়ে মাতাকে শাপ দিলেন, তোমার লোভের ফলে আমার দেহ অসম্পূর্ণ হয়েছে, 
তুমি পাঁচ শ বংসর কদ্রুর দাসী হয়ে থাকবে। অন্য ডিম্বাটকে অসময়ে ভেঙো না, 
যথাকালে তা থেকে পত্র নির্গত হয়ে তোমার দাসীত্ব মোচন করবে। এই কথা ব'লে 
1তাঁন আকাশে উঠলেন এবং অরুণরূপে সূ্বের সারাথ হলেন। গরুড়ও যথাকালে 
জন্মগ্রহণ করলেন এবং জননী বিনতাকে ত্যাগ করে ক্ষুধার্ত হয়ে আকাশে উড়লেন। 

একাঁদন কদ্ু ও বিনতা দেখলেন, তাঁদের নিকট দিয়ে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব 
যাচ্ছে।(১) অমৃতমন্থনে উৎপন্ন এই অশ্বরত্রের প্রশংসা সকল দেবতাই করতেন। 


শৌনক অমৃতমল্থনের বিবরণ শুনতে চাইলে সৌতি বললেন। -- একদা 
দেবগণ সুমেরু পর্বতের শিখরে বসে অমৃতপ্রাপ্তির জন্য মন্্ণা করাছলেন। নারায়ণ 
ব্রহমাকে বললেন, দেবগণ ও অসুরগণ একন্র হয়ে সমদ্রমন্থন করুন, তা হ'লে অমৃত 
পাবেন। ব্রহমা ও নারায়ণের আদেশে নাগরাজ অনল্ত মন্দর পর্বত উৎপাটন করলেন। 
তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দেবতারা সমদ্রুতীরে গিয়ে বললেন, অমৃতের জন্য আমরা আপনাকে 
চন্থন করব। সমুদ্র বললেন, আমাকে অনেক মর্দন সইতে হবে, অমৃতের অংশ যেন 
আম পাই। 

দেবাসরের অনুরোধে সাগরস্থ কূর্মরাজ মন্দর পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ 
করলেন, ইন্দ্র বঙ্তু দ্বারা পর্বতের নিম্নদেশ সমান করে 'দিলেন। তারপর মন্দরকে 
মন্থনদণ্ড এবং নাগরাজ বাস্মকি (অনন্ত)কে রজ্জু ক'রে দেবাসূর সমুদ্র মল্থন করতে 
লাগলেন। অস্নরগণ নাগরাজের শীরষদেশ এবং দেবগণ পূচ্ছ ধারণ করলেন। 
বাসুকির মুখ থকে ধুম ও অশ্নাশখার সাহত যে নিঃম্বাসবায় নির্গত হ'ল তা 
মেঘে পাঁরণত হয়ে পাঁরশ্রান্ত দেবাসুরের উপর জলবর্ষণ করতে লাগল। সমর 
থেকে মেঘগজনের ন্যায় শব্দ উঠল, মন্দরের ঘর্ষণে বহু জলজন্তু 'নাষ্পন্ট হ'ল, 
পর্বতের বৃক্ষসকল পাঁক্ষসমেত নিপাঁতিত হ'ল, বৃক্ষের ঘর্ষণে অশ্নি উৎপন্ন হয়ে হস্ত 
সিংহ প্রভাতি 'জন্তুকে দণ্ধ করে ফেললে । নামাপ্রকার বৃক্ষের নির্যাস, ওষাঁধর রস এবং 
কঞ্চনদ্রব সমহদ্রজলে প্ড়ল। সেই সকল রসামাশ্রত জল থেকে দৃপ্ধ ও ঘৃত 
উৎপন্ন হ'ল। 

তারপর মধ্যমান সাগর থেকে চন্দ্র উঠলেন এবং ঘড় থেকে লক্ষখ, সূরা 


৮ শা পদ আশ 


৫১) পরবতর্ণ ঘটনা ৭-পাঁরজ্ছদে আছে। 


জাদপব বু 


দেবশী, শ্বৈতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ও নারায়ণের বক্ষের ভূষণ কৌস্তুভ মাঁণর উদ্ভব হ'ল। 
সর্যকামনাপ্রক পারজাত এবং সুরভি ধেনুও উত্থিত হ'ল। লক্ষন, সুরা দেবা, 
চন্দ্র ও উচ্চৈঃপ্রবা দেবগণের নিকট গেলেন। অনন্তর ধন্বন্তার দেব অমৃতপর্ণ 
কগ্প্ডলু নিয়ে উঠলেন, তা দেখে দানবগণ “আমার আমার' বলে কোলাহল করতে 
লাগল। তারপর শ্বেতবর্ণ চতুর্দন্ত মহাকায় এরাবত ডীঁখত হ'লে ইন্দ্র তাকে ধরলেন। 
আঁতিশয় মল্থনেক্স ফলে কালক্‌ট উঠল, সধূম অশ্নির ন্যায় সেই বিষে জগৎ ব্যাপ্ত 
হ'ল। ব্রহমার অনুরোধে ভগবান মহে*্বর সেই বিষ কণ্ঠে গ্রহণ করলেন, সেই থেকে 
তাঁর নাম নশলকণ্ঠ। 

দানবগণ অমৃত ও লক্ষী লাভের জন্য দেবতাদের সঙ্গে কলহ করতে লাগল। 
নারায়ণ মোহন মায়ায় স্মর্প ধারণ ক'রে দানবগণের কাছে গেলেন, তারা মোহিত 
হয়ে তাঁকে অমৃত সমর্পণ করলে । তান দানবগণকে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে বাঁসয়ে কমণ্ডল. 
থেকে কেবল দেবগণকে অমৃত পান করালেন। দানবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে দেবগণের প্রাত 
ধাবিত হ'ল, তখন বিক্‌ অমৃত হরণ করলেন। দেবতারা বিফৃর কাছ থেকে অমৃত 
ধনয়ে পান করাছলেন সেই অবসরে রাহ নামক এক দানব দেবতার রূপ ধারণ ক'রে 
অমৃত পান করলে । অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশে যাবার আগেই চন্দ্র ও সূর্য বক্‌কে বলে 
দিলেন, বিফ তখনই তাঁর চক্র দিয়ে সেই দানবের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। রাহুর মুণ্ড 
আকাশে উঠে গর্জন করতে লাগল, তার কবজ্ধ (ধড়) ভূমিতে পড়ল, সমস্ত পৃথিবী 
কম্পিত হ'ল। সেই অবাধ চন্দ্রসূর্যের সঙ্গে কহুর চিরস্থায়শ শুতা হ'ল। 

বিক: স্পীর্প ত্যাগ ক'রে দেবগণের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঘোর যুদ্ধ করলেন। 
দানবগণ পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। 


৭। করু-বিনতার পণ -_ গর্ড় __ গজকচ্ছপ __ অমৃতহরণ 


একাঁদন উচ্চেঃশ্রবাকে দেখে কদ্ু ও বিনতা তর্ক করলেন, এই অন্বর বর্থ 
ীক। 'িনতা বললেন, শ্বেত; ক্রু বললেন, এর পৃচ্ছলোম কৃক। অবশেষে এই 
পথ স্থির হ'ল যে ক।ল তাঁরা অধ্যটিকে ভাল করে দেখবেন এবং যাঁর কথা মিথ্যা 
হবে তানি সপত্বীর দাসশ হবেন। 

কদ্ু তাঁর সর্পপ্তরদের ডেকে বললেন, তোমরা শশঘ্ব গিয়ে ওই অন্যের 
প্চ্ছে ল"ন হও, যাতে তা কঙ্জলবর্ণ দেখায়। যে সর্পরা সম্মত হ'ল না কদ্ু তাদের 
মাপ দিলেন, তোমরা জনমেজয়ের সর্পবন্মে দ্ধ হবে। প্রান প্রভাতে কছু ও 


৯৬ মহাভারত 


বিনতা আকাশপথে সমুদ্রের পরপারে গেলেন। উচ্চৈঃশ্রবার পৃচ্ছে কৃফবর্ণ, লোম 
দেখে বিনতা বিষন্ন হলেন এবং কদ্ু তাঁকে দাসাঁত্বে নিষুস্ত করলেন। 

এই সময়ে বিনতার দ্বিতীয় ভিম্ব বিদীর্ণ ক'রে মহাবল গরুড় বাহর্গত 
হলেন এবং আশ্নরাশির ন্যায় তেজোময় বিশাল দেহ ধারণ ক'রে আকাশে উঠে গর্জন 
করতে লাগলেন। তারপর তিনি সমুদ্রের পরপারে মাতার নিকট গেলেন। ক্রু 
বিনতাকে বললেন, সমুদ্রের মধ্যে এক সুরম্য নাগালয় আছে, সেখানে আমাকে নিয়ে 
চল। বিনতা কদ্ুকে এবং গরুড় তাঁর বৈমান্ন ভ্রাতা সর্পগণকে বহন ক'রে নিয়ে 
চললেন। সূর্যতাপে পত্ররা কষ্ট পাচ্ছে দেখে কদ্রু ইন্দ্রের স্তব করলেন, ইন্দ্রের 
আদেশে মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হ'ল। সর্প সকল হন্ট হয়ে গরুড়ের পিঠে চড়ে এক 
রমণীয় ছ্বীপে এল। তারা গরুড়কে বললে, আমাদের অন্য এক দ্বীপে নিয়ে চল 
যেখানে নির্মল জল আছে। গরুড় বিনতাকে "জিজ্ঞাসা করলেন, এদের আজ্ঞান্সারে 
আমাকে চলতে হবে কেনঃ বিনতা জানালেন যে কদ্ু কপট উপায়ে তাঁকে পণে 
পরাজিত করে দাসশত্বে নিধুস্ত করেছেন। গরুড় দুঃখিত হয়ে সর্পদের জিজ্ঞাসা 
করলেন, কি করলে আমরা দাসত্ব থেকে মস্ত হ'তে পার? সর্পরা বললে, যাঁদ নিজ 
বীর্ধবলে অমৃত আনতে পার তবে মীন্ত পাবে। 

গরুড় বিনতাকে বললেন, আম অমৃত আনতে যাচ্ছ, পথে ফি খাব? 
[িনতা_ বললেন, সমদ্রের এক প্রান্তে বহু সহম্্র নিষাদ বাস করে, তুমি সেই নিদর্র় 
দুরাত্মাদের খেয়ো কিন্তু ব্রাহ্মণদের কখনও হিংসা কারো না। গরুড় আকাশমার্গে 
যাত্রা ক'রে নিষাদালয়ে উপাস্থত হলেন এবং মুখব্যাদান ক'রে নিষাদগণকে গ্রাস করতে 
লাগলেন। এক ব্লাহন্ণ তাঁর পত্নীর সঙ্গে গরহড়ের কণ্ঠে প্রবেশ করোছিলেন। দণপ্ত 
অঞ্গারের ন্যায় দাহ বোধ হওয়ায় গরুড় বললেন, ছ্বিজোত্তম, তুমি শশঘ্র নির্গত হও, 
ব্লাহমণ পাপী হ'লেও আমার ভঙক্ষ্য নয়। ব্রাহ্ণ বললেন, তবে আমার নিষাদশ 
ভার্ধাকেও ছেড়ে দাও। গরুড় বললেন, আপানি তাঁকে নিয়ে শশঘ্র বৌরয়ে আসুন, 
যেন আমার জঠরানলে জীর্ণ না হন। ব্রাহমণ সস্মীক নির্গত হয়ে গরুড়কে আশশর্বাদ 
ক'রে প্রস্থান করলেন। 

তারপল্প গরদ্ড় তাঁর পিতা মহার্ধ কশ্যপের কাছে গেলেন। কশ্যপ কুশল 
কিন্তু আমি প্রচুর খাদ্য পাই না, আপাঁন আমার ক্ষুতীপপাসানিবৃত্তির উপার বলুন। 

কশ্যপ বললেন, বিভাবস্‌ নামে এক কোপনস্বভাব মহার্ধ ছিলেন, তাঁর 
কাঁনম্ঠ ভ্রাতা সপ্রতীক ধনাবভাগের জন্য বার বার অশুরোধ করতেন। একাঁদন 


আদব ১৫ 


বিভাবসু বললেন, যে ভ্রাতারা গরু ও শাস্ঘ মানে না তারাই পরস্পরকে শন ভেবে 
শঙ্কিত হয়; ০7৮... ধনাবভাগের প্রশংসা করেন না। তৃঁমি আমার নিষেধ 
শুনবে না, ভিন্ন হয়ে ধনশালশী হ'তে চাও, অতএব আমার শাপে তুমি হস্তী হও। 
সুপ্রতীকও জ্যেম্ঠকে শাপ দিলেন, তুমি কচ্ছপ হও। বংস গরুড়, ওই যে সরোবর 
দেখছ ওখানে 'দুই ঘ্রাতা গজকচ্ছপ রূপে পরস্পরকে আরুমণ করছে। তুমি ওই 
মহাঁগারতুল্য গজ এবং মহামেঘতুল্য কচ্ছপ ভোজন কর। 

এক নখে গজ আর এক নখে কঙ্ছপকে তুলে নিয়ে গরুড় অলম্ব তাঁর্থে 
গেলেন। সেখানকার বৃক্ষসকল শাখাভগ্গের ভয়ে কাঁপতে লাগল । একটি বিশাল 
দিব্য বটবৃক্ষ গরুড়কে বললে, আমার শতযোজন আয়ত মহাশাখায় বসে তুমি গজকচ্ছপ 
ভোজন কর) গরুড় বসবামান্র মহাশাখা ভেঙে গেল। বালাখল্য মুনিগণ সেই 
শাখা থেকে অধোমুখে ঝৃুলছেন দেখে গরুড় সন্মস্ত হয়ে চণ্ডম্বারা শাখাটি ধরে 
ফেললেন এবং বহু দেশে বিচরণ ক'রে অবশেষে গন্ধমাদন পর্বতে উপাস্থিত হলেন। 
কশ্যপ সেখানে তপস্যা করাছিলেন। তিনি পরের "নল জন্য বালখিল্যগণকে 
বললেন, তপোধনগণ, লোকের হিতের নিমিত্ত গরুড় মহখ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে, 
আপনারা তাকে অনুমাত 'দিন। তখন বালখিল্যগণ শাখা ত্যাগ ক'রে 'হমালয়ে 
তপস্যা করতে গেলেন। গরুড় শাখা মুখে ক'রে বিকৃতস্বরে পিতাকে বললেন, ভগবান, 
মানুধবার্জত এমন স্থান বলুন যেখানে এই শাখা ফেলতে পাঁর। কশয্প একটি 
তুধারময় জনশূন্য পর্বতের কথা বললেন। গরুড় সেখানে গিয়ে শাখা ত্যাগ করলেন 
এবং পর্বতশৃঙ্গে বসে গজকচ্ছপ ভোজন করলেন। 

ভোজন শেষ ক'রে গরুড় মহাবেগে উড়ে চললেন। অশভসচক নানাপ্রকার 
প্রাকাতিক উপদ্রব দেখে ইন্দ্রাদ দেবগণ ভীত হলেন। বৃহস্পাত বললেন, কশ্যপ- 
বিনতার পত্র কামরূপ গরুড় অমৃত হরণ করতে আসছে। তখন দেবতারা নানাবিধ 
অস্ ধারণ ক'রে অমৃতরক্ষার জনা প্রস্তৃত হলেন। গরুড়কে দেখে -দেরগণ ভয়ে 
কাষ্পিত হয়ে পরস্পরকে অস্মাঘাত করতে লাগলেন। বিশ্বকর্মা অমূতের রক্ষক 
ছিলেন, তিনি গরুড়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধ ক'রে ক্ষতাবক্ষত হয়ে ভূপাতিত হলেন । 
গর্দড়ের পক্ষের আন্দোলনে ধাঁল উড়ে দেবলোক অন্ধকারাচ্ছন্ন হনে, বায সেই ধাল 
অপসারিত করলেন। হন্দ্রাদ দেবতাদের সঙ্গে গর্ড়ের তুমুল হৃদ্ধ হ'তে লাগল। 
পারশেষে গরুড় জয়ী হলেন এবং স্বর্ণময় ক্ষত্র দেহ ধারণ ক'রে অমৃতরক্ষাগারে 
প্রবেশ করলেন। 

গর্ড় দেখলেন, অমৃতের চতুর্দিকে আশ্নাশখা জবলছে, তার নিকটে একটি 
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ক্ষারধার লৌহচক্র নিরন্তর ঘুরছে। তিনি তাঁর দেহ সংকুচিত করে চক্রের অরের 
অন্তরাল 'দিয়ে প্রবেশ করে দেখলেন, অমৃত রক্ষার জন্য দুই ভয়ংকর সর্প চক্রের 
গনম্নদেশে- রয়েছে। গরুড় তাদের বধ কারে অমৃত নিয়ে আকাশে এসে বিফ্‌র দর্শন 
পেলেন। গরুড় অমৃতপানের লোভ সংবরণ করেছেন দেখে বিষ প্রীত হয়ে 
বললেন, তোমাকে বর দেব। গরুড় বললেন, আমি তোমার উপরে থাকতে এবং 
অমৃতপান না করেই অজর অমর হ'তে ইচ্ছা কার। বিষফ্‌ বললেন, তাই হবে। 
তখন গরুড় বললেন, ভগবান, তুমিও আমার কাছে বর চাও। বিষ বললেন, তুমি 
আমার বাহন হও,আমার রথধবজের উপরেও থেকো । গরুড় তাই হবে বলে মহাবেগে 
প্রস্থান করলেন। 

তখন ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাত করলেন। গরুড় সহাস্যে বললেন, শঙক্রতু, 
দধীচ মানি, তাঁর আস্থজাত বস্ত্র, এবং তোমার সম্মানের নামত্ত আম একটি পালক 
ফেলে 'দিলাম, তোমার বস্ত্রপাতে আমার কোনও বাথা হয় নি। গরুড়ের নাক্ষপ্ত সেই 
সন্দর পালক দেখে সকলে আনান্দত হয়ে তাঁর নাম দিলেন 'সপর্ণ। ইন্দ্র তাঁর 
সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'রে বললেন, যাঁদ তোমার অমতে প্রয়োজন না থাকে তবে আমাকে 
ফিরিয়ে দাও, কারণ তুমি যাদের দেবে তারাই আমাদের উপর উপদ্রব করবে। গর্ড় 
বললেন, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে আম অমৃত নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে আমি রাখব সেখান 
থেকে তুঁম* হরণ ক'রো। ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে গরুড় বললেন, মহাবল 
সর্পগণ আমার ভক্ষ্য হাক। ইন্দ্র বললেন, তাই হবে। 

তার পর গরুড় বিনতার কাছে এলেন এবং সপ্পন্রাতাদের বললেন, আম 
তমৃত এনোছ, এই কুশের উপর রাখাঁছ, তোমরা স্নান ক'রে এসে খেয়ো। এখন 
তোমাদের কথা রাখ, আমার মাতাকে দাসীত্ব থেকে মূন্ত কর। তাই হ'ক বলে সর্পরা 
স্নান করতে গেল, সেই অবসরে ইন্দ্র অমৃত হরণ করলেন। সর্পের দল ফিরে এসে 
'আম আগে, আমি আগে" বলে অমৃত খেতে গেল, কিন্তু না পেয়ে কুশ চাটতে 
লাগল, তার ফলে তাদের জিহবা দ্বিধা বিভন্ত হল। 


৮৫ জাম্তীকের জন্ম __ পরাক্ষিতের মৃত্যুবিবরণ 


ঠ 
শৌনক বললেন, কদর আভশাপ (১) শুনে তাঁর পৃত্রেরা কি 
কগোছল বল। 


(১) ৭-পারচ্ছেদে। 


বু 
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সোঁতি বললেন।-_- ভগবান শেষ নাগ (অনল্ত, বাসুকি) কদ্ুর জ্যেষ্ঠ 
পুন । ইনি মাতার অভিশাপের পর নানা পাবন্র তার্ধে গিয়ে কঙ্গের তপস্যা করতে 
লাগলেন। ব্লহন্না তাঁর কাছে এসে বললেন, তোমার কি কামনা তা বল। শেষ উত্তর 
দলেন, আমার সহোদরগণ আতি মন্দমতি, তারা আমার বৈমান্র ভ্রাতা গরুড়কে ম্বেষ 
করে। আমি পরলোকেও সহোদরদের সংসর্গ চাই না, সেজন্য তপস্যায় প্রাণ বিসর্জন 
দেব। ব্রহন্না বললেন, আম তোমার ভ্রাতাদের আচরণ জানি । ভাগাক্রমে তোমার 
ধর্মব্দম্ধি হয়েছে, তুমি আমার আদেশে এই শৈল-বন-সাগর-জনপদাঁদ-সমান্বিত চণ্গল 
পাথবশকে নিশ্চল ক'রে ধারণ কর। শেষ নাগ পাতালে গিয়ে মস্তক দ্বারা পাথবা 
ধারণ করলেন, ব্রহমার ইচ্ছায় গরুড় তাঁর সহায় হলেন। পাতালবাসাী নাগ্গগণ তাঁকে 
বাস্কিরুপে নাগরাজপদে আঁভাঁষন্ত করলেন। 

মাতৃপ্রদন্ত শাপ খণ্ড করবার জন্য বাস্মীক তাঁর ধাঁর্মক ভ্রাতাদের সঙ্গে মন্দা 
করলেন। নাগগণ অনেক প্রকার উপায় 'নিরেশে করলেন কিন্তু বাসি কোনও টিতে 
সম্মত হলেন না। তখন এলাপন্র নামে এক নাগ বললেন, আমাদের মাতা ষখন আভিশাপ 
দেন তখন আম তাঁর ক্রোড়ে বসে শুনেছিলাম -_ ভ্রহন্তা দেবগণকে বলছেন, তপস্বাঁ 
পারব্রাজক জরৎকারূর ওরসে বাসুীকর ভাঁগনখ ৫১) জরতকারুর গর্ভে আস্তীক নামে 
এক পল জল্মগ্রহণ করবেন, তিনিই ধার্মক সর্পগণকে রক্ষা করবেন। 

তারপর বাসুকি বহু অন্বেষণের পর মহার্ধ জরতকারুকে পৈয়ে তাঁকে 
ভাঁগনশ সম্প্রদান করলেন। সেই ধার্মিক তপস্বী বাসুকির প্রদত্ত রমণশীয় গ্ুহে 
সম্প্ীক বাস করতে লাগলেন। 'তাঁন ভার্ধাকে বললেন, তুমি কদচ আমার আপ্রয় 
ছু করবে না, যাঁদ কর তবে এই বাসগৃহ আর তোমাকে ত্যাগ করব। বাসুকির 
ভাঁগনশী তাতেই সম্মত হলেন এবং শ্বেতকাকণ(২)র ন্যায় পাঁতর সেবা ক'রে ষথাকালে 
গার্ভবতখ হলেন। একদিন মহার্ধ তাঁর ক্লোড়ে মস্তক রেখে নিদ্রা যাচ্ছলেন এমন সমস 
সূর্বাস্তকাল উপস্থিত হ'ল। পাছে সম্ধ্যাকৃত্যের কাল উত্তীর্ণ হয় এই আশঙ্কার 1তাঁন 
অৃদুস্বরে স্বামীকে জাগালেন। মহার্ধ বললেন, নিদ্রাঙ্গ ক'রে তুমি আমার 
অবমাননা করেছ, তোমার কাছে আর আমি থাকব না। আমি যতক্ষণ সৃস্ত থাকি 
'ততক্ষণ সূর্যের অস্ত যাবার ক্ষমতা নেই। অনেক অনুনয় করলেও [তান তাঁর বাক্য 
প্রত্যাহার করলেন না, যাবার সময় পত্লীকে ব'লে গেলেন, ভাগ্যবতী, তোমার গর্ভে 
আপ্নিতুল্য তেজস্বশী পরম ধর্মাত্মা বেদজ্ঞ ধাঁষ আছেন। 


৫৯) ইনিই মনসা দেবী । ৫২) টীকাকার় নশলকণ্ঠ অর্থ করেছেন স্মাঁ-বক। 


২০ মহাভারত 


যথাকালে বাস্মকিভগিনীর দেবকুমার তুল্য এক পনর হ'ল। এই পন্তে 
চ্যবনতনয় প্রমাতির কাছে বেদাধ্যয়ন করলেন। মহার্ধ জরংকারু্‌ চ'লে যাবার সময় তাঁর 
পত্নীর গভন্থ সন্তানকে লক্ষ্য ক'রে “আস্ত (আছে) বলেছিলেন সেজন্য তাঁর পন 
আস্তীক নামে খ্যাত হলেন। 

শোৌনক জিজ্ঞাসা করলেন, জনমেজয় তাঁর পিতার মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানতে 
চাইলে মল্ল্রীরা তাঁকে কি বলেছিলেন ? 

সৌঁতি বললেন, জনমেজয়ের মল্্ীরা এই ইতিহাস বলোছলেন।-_ আঁভমন্য- 
উত্তরার পূর্ন মহারাজ পরাক্ষিৎ কৃপাচার্যের শিষ্য এবং গোবিন্দের প্রিয় ছিলেন। যাট 
বংসর বয়স পর্্তি রাজত্ব করার পর দুরদ্টক্লমে তাঁর প্রাণনাশ হয়। 'তনি প্রাপতামহ 
পাণ্ডুর ন্যায় মহাবীর ও ধনূর্ধর ছিলেন। একদা পরাক্ষিং মৃগয়া করতে গিয়ে একাঁট 
মৃগকে বাণাবদ্ধ ক'রে তার অনুসরণ করলেন এবং পারশ্রান্ত ও ক্ষাধিত হয়ে গহন বনে 
শমীক নামক এক মুননকে দেখতে পেলেন। রাজা মৃগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে মুনি 
উত্তর দিলেন না, কারণ তিনি তখন মৌনব্রতধারী ছিলেন। পরণীক্ষৎ ক্রুদ্ধ হয়ে একটা 
মৃত সর্প ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে তুলে মুনির স্কন্ধে পারয়ে দিলেন। মুনি কিছুই 
বললেন না, ক্রোধও প্রকাশ করলেন না। রাজা তখন নিজের পুরীতে ফিরে গেলেন। 

শমীক মুনির শৃঙ্গী নামে এক তেজস্বী ক্রোধ প্যত্র ছিলেন, তিনি তাঁর 
আচার্যের গৃহ থেকে ফেরবার স্বময় কৃশ নামক এক বন্ধুর কাছে শুনলেন, রাজ্য 
পরাঁক্ষিং তাঁর তপোরত পতাকে কিরুপে অপমান করেছেন। শঞ্গণ ক্রোধে যেন 
প্রদীপ্ত হয়ে এই আভশাপ দিলেন, আমার নিরপরাধ পিতার স্কম্ধে যে মৃত সর্প 
দিয়েছে সেই পাপীকে সপ্ত রানির মধ্যে মহাবিষধর তক্ষক নাগ দশ্ধ করবে। শঙ্গী 
তাঁর পিতার নিকট গিয়ে শাপের কথা জানালেন। শমীক বললেন, বৎস, আমরা 
প্রীক্ষিতের রাজ্যে বাস কার, তান আমাদের রক্ষক, তাঁর অনিষ্ট আম চাই না। তান 
ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হয়ে এসোঁছিলেন, আমার মৌনব্রত না জেনেই এই কর্ম করেছেন। পর, 
তাঁকে অভিশাপ দেওয়া উচিত হয়নি। শৃঙ্গী বললেন, পিতা, আম যাঁদ অন্যায়ও 
ক'রে থাকি তথাপি আমার শাপ 'মথ্যা হবে না। 

গোরম্থ নামক এক শিষ্কে শমীক পরাক্ষিতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 
গুরুর উপদেশ অনুসারে গোরমুখ বললেন, মহারাজ, মৌনব্রতশী শমণকের় স্কম্থে 
আপনি মৃত সর্প রেখোঁছলেন, তিনি সেই অপরাধ ক্ষমা করেছেন। কিন্তু তাঁর পৃ 
ক্ষমা করেন নি, তাঁর শাপে সপ্ত রাবির মধ্যে তক্ষক আপনার প্রাণহরণ করবে । শমশক 
বার বার বলে দিয়েছেন আপনি যেন আত্মরক্ষায় বত্রবান হন। 


আদিপর্ব ২১ 


পরণক্ষিং অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মল্তশদের সঙ্গে মন্নণ্য করলেন । তাঁদের সঙ্গে 
পরামর্শ ক'রে তিনি একটিমান্র স্তম্ভের উপর সূরক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করালেন এবং 
খবষাঁচিকৎংসক ও মন্মাসম্থ ব্রাহমণগণকে নিষুন্ত করলেন । তিনি সেখানে থেকেই মল্মীদের 
সাহায্যে রাজকার্য করতে লাগলেন, অন্য কেউ তাঁর কাছে আসতে পারত না। সপ্তম 
দনে কাশ্যপ নামে এক ব্রাহননণ বিষাঁচীকৎসার জন্য রাজার কাছে যাঁচ্ছলেন। ব্চ্ধ 
ব্রাহমণের বেশে তক্ষক তাঁকে বললে, আপাঁন এত দ্ুত কোথায় যাচ্ছেন? কাশ্যপ 
বললেন, আজ তক্ষক নাগ পরশীক্ষধকে দংশন করবে, আমি গুরুর কৃপায় 'বিষ নষ্ট 
করতে পাঁর, রাজাকে সদ্য সদ্য নিরাময় করব। তক্ষক বললে, আমিই তক্ষক, এই 
বটবৃক্ষে দংশন করাছ, আপনার মল্মবল দেখান। 

তক্ষকের দংশনে বটবৃক্ষ জহ'লে গেল। কাশ্যপের মল্পরশন্তিতে ভস্মরাশি থেকে 
প্রথমে অঞ্কুর, তারপর দুটি পল্লব, তারপর বহু পন্র ও শাখাপ্রশাখা উদ্ভূত হ'ল। 
তক্ষক বললে, তপোধন, আপান কিসের প্রার্থী হয়ে রাজার কাছে যাচ্ছেন? ব্রাহনণের 
শাপে তাঁর আয়ু ক্ষয় পেয়েছে, আপনিন তাঁর চিকিৎসায় কৃতকার্য হবেন কিনা সন্দেহ । 
রাজার কাছে আপনি যত ধন আশা করেন তার চেয়ে বেশী আম দেব, আপাঁন ফিরে 
ষান। কাশ্যপ ধ্যান ক'রে জানলেন যে পরাক্ষিতের আয়ু শেষ হয়েছে, তিনি তক্ষকের 
কাছে অভীম্ট ধন নিয়ে চলে গেলেন। 

তক্ষকের উপদেশে কয়েকজন নাগ তপস্বী সেজে ফল কুশ আনু জল নিয়ে 
পরাঁক্ষিতের কাছে গেল। রাজা সেই সকল উপহার নিয়ে তাদের [দায় দিলেন এবং 
অমাত্য-সৃহ্দগণের সঙ্গে ফল খাবার উপক্রম করলেন। তাঁর ফলে একটি ক্ষুদ্র কৃফনয়ন 
তাণ্রবর্ণ কাঁট দেখে রাজা তা হাতে ধ'রে সাঁচবদের বললেন, সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, আমার 
দুঃখ বা ভয় নেই, শৃঙ্গ বাক্য সত্য হ'ক, এই কট তক্ষক হয়ে আমাকে দধশন করুক। 
'এই বলে তিনি নিজের কণ্ঠদেশে সেই কাঁট রেখে হাসতে লাগলেন। তখন কাঁটরশপণী 
'তক্ষক নিজ মূর্ত ধ'রে রাজাকে বে্টন করলে এবং সগর্জনে তাঁকে দঃশন করলে। 
মল্লীরা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তার পর তাঁরা দেখলেন, পন্মবর্ণ তক্ষক আকাশে যেন 
সীমন্তরেখা বিস্তার ক'রে চলেছে । বিষের অনলে রাজার গৃহ আলোকিত হ'ল, 'তাঁন 
বন্ত্রাহতের ন্যায় পড়ে গেলেন। 

পরণীক্ষিতের মৃত্যুর পর রাজপৃরোহিত এবং মল্্ণরা পারলোকিক কিয়া 
সম্পন্ন ক'রে তাঁর শশৃপৃতর জনমেজয়কে রাজা করলেন। বযথাকালে কাশীরাজ সুবর্ণ- 
বর্মার কন্যা বপৃষ্টমার সঙ্গে জনমেজয়ের বিবাহ হ'ল । তিনি অন্য নারীর প্রাত মন 
বদতেন না, পাঁতিরিতা রূপবতী বপৃদ্টমার সঙ্গে মহানন্দে কালযাপন করতে লাগলেন । 


হ্হ মহাভারত 


৯। জনমেজয়ের সর্পসন্ত 


মন্দের কাছে পিতার মৃত্যুবিবরণ শুনে জনমেজয় অতান্ত দুঃখে অশ্রুমোচন 
করতে লাগলেন, তার পর জলস্পর্শ ক'রে বললেন, যে দূরাত্মা তক্ষক আমার পিতার 
প্রাণাহংসা করেছে তার উপর আমি প্রতিশোধ নেব। তিনি পুরোঁহিতদের প্রম্ন করলেন, 
আপনারা এমন ক্রিয়া জানেন 'ি যাতে তক্ষককে সবান্ধবে প্রদীপ্ত আঁশ্নতে নিক্ষেপ 
করা যায়ঃ পুরোহিতরা বললেন, মহারাজ, সর্পসন্র নামে এক মহাষজ্ঞ আছে, আমরা 
তার পদ্ধাত জানি। 

রাজার আজ্ঞায় যজ্ঞের আয়োজন হ'তে লাগল। যজ্ঞস্থান মাপবার সময় 
একজন পুরাণকথক সৃত বললে, কোনও ব্রাহন্ণণ এই যজ্ঞের ব্যাঘাত করবেন। জনমেজয় 
বারপালকে বললেন, আমার অজ্জাতসারে কেউ যেন এখানে না আসে । অনন্তর যথাবাধ 
সর্পসন্ত আরম্ভ হ'ল । কৃফবসনধারী যাজকগণ ধূমে রন্তলোচন হয়ে সর্পগণকে আহবান 
ক'রে অশ্নিতে আহুতি দিতে লাগলেন। নানাজাতীয় নানাবর্ণ অসংখ্য সর্প আশ্নতে 
পড়ে বিনম্ট হ'ল। 

তক্ষক নাগ আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রের কাছে গেল। ইন্দ্র বললেন, তোমার ভয় 
নেই, এখানেই থাক। স্বজনবর্গের মৃত্যুতে কাতর হয়ে বাসাঁক তাঁর ভাগনীকে বললেন, 
কল্যাণী, তুমি তোমার পূত্রকে বল যেন আমাদের সকলকে রক্ষা করে। তখন জরৎকার্‌ 
আস্তাঁককে পূর্ব ইতিহাস জানিয়ে বললেন, হে অমরতুল্য পত্র, তুমি আমার ভ্রাতা ও 
আত্মীয়বর্গকে যজ্জাশিন থেকে রক্ষা কর। আম্তীক বললেন, তাই হবে, আম নাগরাজ 
বাসৃকিকে তাঁর মাতৃদত্ত শাপ থেকে রক্ষা করব। 

আস্তীক যজ্ঞস্থানে গেলেন, কিন্তু "্বারপাল তাঁকে প্রবেশ করতে দিলে না। 
তখন 'তিনি স্তুতি করতে লাগলেন -_ পরাীক্ষৎপুত্র জনমেজয়, তুমি ভরতবংশের 
প্রধান, তোমার এই যজ্ঞ প্রয়াগে অনুষ্ঠিত চন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপাঁতর যজ্ঞের তুল্য; 
আমাদের প্রয়জনের যেন মঞ্গল হয়। ইন্দ্রের শত যজ্ঞ, যম রন্তিদেব কুবের ও 
দাশরি রামের যজ্ঞ, এবং য্াাধাম্ঠর কৃফদ্বৈপায়ন প্রভৃতির যজ্ঞ ষের্প, তোমার এই 
যজ্ঞও সেইর্প; আমাদের প্রিয়জনের যেন মঙ্গল হয়। তোমার তুল্য প্রজাপাঁলক 
রাজা জাবলোকে নেই, তুমি বরুণ ও ধর্মরাজের তুল্য। তুমি যমের ন্যায় ধর্মজ, কৃফের 
ন্যায় সবগৃণসম্পন্ন । 

আস্তাঁকের স্তুতি শুনে জনমেজয় বললেন, ইনি অজ্পবয়স্ক হ'লেও বৃদ্ধের 
স্যার কথা বলছেন, একে বর 'দিতে চাই। রাজার সদসাগণ বললেন, এই ব্লাহনণ 


জাদপর্ব নত 


সম্মান ও বরলাভের যোগ্য, কিন্তু যাতে তক্ষক শশঘ্র আসে আগে সেই চেষ্টা করুন। 
আগন্তুক ভ্রাহনপকে রাজা বর 'দিতে চান দেখে সর্পসনত্রের হোতা চণ্ডভার্গবও প্রীত 
হল্লেন না। তিনি বললেন, এই যজ্ঞে এখনও তক্ষক আসে নি। খ্বাত্বগ্গণ বললেন, 
আমরা বুঝতে পারাছি তক্ষক ভয় পেয়ে ইন্দ্রের কাছে আশ্রয় 'নিয়েছে। তখন রাজার 
অনুরোধে হোতৃগণ ইন্দ্রকে আহবান করলেন। ইন্দ্র বিমানে চ'ড়ে যক্জস্থানে যাত্রা 
করলেন, তক্ষক তাঁর উত্তরীয়ে লুঁকয়ে রইল। জনমেজয় ক্রুম্ধ হয়ে বললেন, তক্ষক 
যাঁদ ইন্দ্রের কাছে থাকে তবে ইন্দ্রের সঙ্গেই তাকে অশ্নিতে নিক্ষেপ করুন। 

ইন্দ্র হজ্ঞস্থানের নিকটে এসে ভয় পেলেন এবং তক্ষককে ত্যাগ ক'রে 
পালিয়ে গেলেন। তক্ষক মন্তপ্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে আকাশপথে বজ্ঞাশ্নির 
আভমখে আসতে লাগল। খাত্বগ্গণ বললেন, মহারাজ, ওই তক্ষক ঘূরতে ঘুরতে 
আসছে, তার মহাগজন শোনা যাচ্ছে। আপনার কার্যাস্ধি হয়েছে, এখন ওই 
ব্রাহন্ণকে বর 1দতে পারেন। রাজা আস্তীককে বললেন, বালক, তুমি সৃপশ্ডিত, 
তোমার আঁভপ্রেত বর চাও। আস্তীক তক্ষকের উদ্দেশে বললেন, তিষ্ঠ তিষ্ঠ 'তিজ্ঞ; 
তক্ষক আকাশে স্থির হয়ে রইল। তখন আস্তীক রাজাকে বললেন, জনমেজয়, এই 
বজ এখনই নিবৃত্ত হ'ক, আঁশ্নতে .আর যেন সর্প না পড়ে। জনমেজয় অপ্রীত হয়ে 
বললেন, ব্রাহন্নণ, সুবর্ণ রজত ধেনু যা চাও দেব, কিন্তু আমার যজ্ঞ যেন নিবৃত্ত না 
হয়। রাজা এইর্‌ূপে বার বার অনুরোধ “করলেও আস্তীঁক বললেন, আমি আর 
কিছুই চাই না, আপনার যজ্ঞ নিবৃত্ত হক, আমার মাতৃকুলের মঙ্গল হ'ক। তখন 
সদস্যগণ সকলে রাজাকে বললেন, এই ব্লাহন্রণকে বর 'দিন। 

' আস্তশক তাঁর অভাঁম্ট বর পেলেন, যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, রাজাও প্রশীতলাভ 
ক'রে ভ্রাহন্ণগণকে বহু অর্থ দান করলেন। তান আস্তীককে বললেন, তুঁষ 
আমার অম্বমেধ যজ্ঞে সদস্যরূপে আবার এসো। আস্তীক সম্মত হয়ে মাতুলালয়ে 
ফিরে গেলেন। সপপগণ আনন্দিত হয়ে বর দিতে চাইলে আস্তঁক বললেন, প্রসন্ন- 
1চত্ত ব্রাহত্রণ বা অন্য ব্যান্ত যাঁদ রান্রতে বা দিবসে এই ধর্মাখ্যান পাত করে তবে 
তোমাদের কাছ'থেকে তার যেন কোনও বিপদ না হয়। সর্পশগণ প্রীত হয়ে বললে, 
ভাগনেয়, আমরা তোমার কামনা পূর্ণ করব। 


আস্তশকঃ সর্পসন্রে বঃ পন্নগান্‌ যোহভারক্ষত। 
তং স্মরল্তধ মহাভাগাঃ ন মাং 'ছংাসতৃমহ্থ ॥ 


৪ মহাভারত 


সর্পাপসর্প ভদ্র তে গচ্ছ সর্প মহাবিষ। 
জনমেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তীকবচনং স্মর ॥ 
আস্তকস্য বচঃ প্রত্বা যঃ সর্পো ন নিবর্ততে। 
শতধা ভিদ্যতে মূর্ধা শিংশবৃক্ষফলং যথা ॥ (১) 

-_ হে মহাভাগ সর্পগণ, যান সর্পসত্রে তোমাদের রক্ষা করোছিলেন সেই 
আস্তীককে স্মরণ করাছ, আমার 'হংসা করো না। সর্প, সরে যাও, তোমার ভাল 
হক; মহাবষ সর্প চলে যাও, জনমেজয়ৈর যজ্জের পর আস্তণকের বাক্য স্মরণ 
কর। আস্তীকের কথায় যে সর্প নিবৃত্ত হয় না তার মস্তক শিমূল (৫২) ফলের 
ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হয়। 


॥ আদিবংশাবতরণপর্বাধ্যায় 
১০। উপাঁরচর বস্‌ __ পরাশর-সত্যবতশ _- কৃষদ্ৈপায়ন 


শোৌনক বললেন, বংস সৌতি, সর্পসঘ্নে কর্মের অবকাশে ব্যাসাশষ্য 
বৈশম্পায়ন প্রাতিদিন যে মহাভারত পাঠ করতেন তাই আমরা এখন শুনতে ইচ্ছা কার। 
সৌতি বললেন, জনমেজয়ের অনুরোধে ব্যাসদেবের আদেশে তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন 
যে মহাভার্তকথা বলেছিলেন তা আপন[রা শুনুন ।- 

(১) চোদ দেশে উপারচর বসু নামে পৃরুবংশজাত এক রাজা 'ছিলেন। 
ইন্দ্র তাঁকে সখা গণ্য ক'রে স্ফটিকময় বিমান, অম্লান পঙ্কজের বৈজয়ল্তী মালা এবং 
একট বধশানার্মত য্টি দিয়োছলেন। উপারচর অগ্রহায়ণ মাসে উৎসব ক'রে সেই 
যান্ট রাজপুরীতে এনে ইন্দ্রুপূজা করতেন। পরাঁদন তান গন্ধমাল্যাদির দ্বারা 
অলংকৃত এবং কুসুম্ভ পুষ্পে রাঞ্জত বস্ত্ে বোন্টিত ক'রে ইন্দ্রধবজ উত্তোলন করতেন। 
সেই অর্বাধ অন্যান্য রাজারাও এইপ্রকার উৎসব ক'রে থাকেন। উপারচর ইন্দুদত্ত 
বিমানে আকাশে বিচরণ করতেন সেই কারণেই তাঁর এই নাম। তাঁর পাঁচ পর ছিল, 
তাঁরা বিভিন্ন দেশে রাজবংশ স্থাপন করেন। 

উপরিচরের রাজধানীর নিকট শ্নীন্তমতী নদশী 'ছিল। কোলাহল নামক 
পর্বত এই নদীর গর্ভে এক পৃত্র এবং এক কন্যা উৎপাদন করে। রাজা সেই পূত্রকে 

৫১) সপভিয়বারক মন্। €২) শংশ বা শিংশপার প্রচলিত অর্থ শিশৃগান্ছ, কিন্তু 


ব্যাখ্যাকারগণ শিমুল অর্থ করেছেন। 
৫১) এইখানে মহাভারতের মূল আখ্যানের আরম্ড। 


আদিপর ২৫ 


সেনাপাঁতি এবং কন্যাকে মাহষাঁ করলেন। একাঁদন মূগয়া করতে গিয়ে রাজা তাঁর 
ফতুগ্নাতা রুপবতণ মাহফা 1গাঁরকাকে স্মরণ ক'রে কামাবিদ্ট হলেন এবং স্থালত শুক্র 
এক শ্যেনপক্ষীকে 'দিয়ে বললেন, তুমি শশন্ত শিরিকাকে দিয়ে এস। পথে অন্য এক 
৫শ্যনের আরুমণের ফলে শুরু যমূনার জলে প'ড়ে গেল। আঁদ্রুকা নামে এক অপ্সরা 
ব্হন্রশাপে মংসী হয়ে ছিল, সে শূক্র গ্রহণ ক'রে গর্ভণণী হ'ল এবং দশম মাসে 
ধীবরের জালে ধৃত হ'ল। ধাঁবর সেই মতসীর উদরে একটি পুরুষ এবং একটি 
স্মী সল্তান পেয়ে রাজার কাছে নিয়ে এল। অপ্সরা তখনই শাপমূত্ত হয়ে আকাশ- 
পথে চ'লে গেল। উপাঁরচর ধীবরকে বললেন, এই কন্যা তোমারই হক । পরব 
সল্তানাট পরে মৎস্য নামে এক ধার্মিক রাজা হয়োছিলেন। 

সেই রূপগণবতী কন্যার নাম সত্যবতাঁ, কিন্তু সে মংস্যজাীবীদের কাছে 
থাকত সেজন্য তার অন্য নাম মংসাগন্ধা। একদিন সে যমুনায় নৌকা চালাচ্ছিল 
এমন সময় পরাশর মুনি তীর্ঘপর্যটন করতে করতে সেখানে এলেন। অতাঁব রুপবতাঁ 
চার্হাসিনী মংসাগন্ধাকে দেখে মোহত হয়ে পরাশর বললেন, সংম্দরী, এই নৌকার 
কর্ণধার কোথায়? সে বললে, যে ধাঁবরের এই নৌকা তাঁর পুত্র না থাকায় আমিই 
সকলকে পার কার। পরাশর নৌকায় উঠে যেতে যেতে বললেন, আম তোমার 
জন্মবত্তান্ত জানি; কল্যাণী, তোমার কাছে বংশধর পত্র চাচ্ছি, তুমি আমার কামনা 
পূর্ণ কর। সতাবতাঁ বললে, ভগবান, পরপ্ারের ধাঁষরা আমাদের দেখতে পাবেন$ 
পরাশর তখন কুজঝটিকা সৃষ্টি করলেন, সবাঁদক তমসাচ্ছন্ন হ'ল। সতাধতী 
ল'জ্জত হয়ে বললে, আমি কুমারী, পিতার বশে চাল, আমার কন্যাভাব দূষিত হ'লে 
কি ক'রে গৃহে ফিরে যাব; পরাশর বললেন, আমার 'প্রয়কার্য করে তুমি কুমারীই 
থাকবে। পরাশরের বরে মংসাগন্ধার দেহ সৃগন্ধময় হল, সে গন্ধবতী নামে খ্যাত 
হ'ল। এক যোজন দূর থেকে তার গন্ধ পাওয়া যেত সেজন্য লোকে তাকে যোজন- 
গাম্ধাও বলত। | পা 

সতাবতী সদ্য গভ'খারণ ক'রে পত্র প্রসব করলেন। যমনার দ্বীপে জাত 
এই পরাশরপূত্রের নাম ্বৈপায়ন (১), ইনি মাতার আদেশ নিয়ে তপস্যায় রত হলেন। 
পরে ইনি বেদ বিভন্ত ক'রে ব্যাস নামে বিখ্যাত হন এবং পূরর শুক ও 7:5516014 
শিষাকে চতুরেদ ও মহ'ভারত অধায়ন করান। তাঁরাই মহাভারতের সংহিতাঙ্লি 
পৃথক পৃথক প্রকাশিত করেন। 


৫৯) এন্র প্রকৃত নাম কৃফ, জ্ঘীপে জাত এজন্য উপনাম দ্যৈপারন। 


ত্৬ মহাভারত 


॥সম্ভবপর্বাধ্যায়॥৷ 
১১। কচ ও দেবঘানণ 


জনমেজয়ের অনুরোধে বৈশম্পায়ন কুরুবংশের বৃত্তান্ত আদি থেকে 
বললেন।__ ব্রহন্ার পত্র দক্ষ প্রজাপাঁত তাঁর পণ্টাশাট কন্যাকে পত্রতুল্য জ্ঞান 
করতেন। জ্োহ্ঠা কন্যা আদাত থেকে বংশানূক্রমে বিবস্বান সের্য), মনু, ইলা, 
পুরুরবা, আয়ু, নহুষ ও যযাতি উৎপন্ন হন। যষাঁতি দেবযানী ও শার্মঘ্ঠাকে 
বিবাহ করেন। 

নিলোকের এম্বর্ষের জন্য যখন দেবাসরের বিরোধ হয় তখন দেবতারা 
বৃহস্পাতিকে এবং অসুররা শূক্রাচার্কে পৌরোহত্যে বরণ করেন। এই দুই 
ব্রাহন্ণের মধ্যে প্রাতদ্বন্ষ্কিতা ছিল, দেবগণ যে সকল দানবকে য্দ্ধে মারতেন শুক্র 
ধবদ্যাবলে তাদের পুনজীবত করতেন। বৃহস্পাঁত এই বিদ্যা জানতেন না, সেজন্য 
দেবপক্ষের মৃত সৈন্য বাঁচাতে পারতেন না। দেবতারা বৃহস্পতির পূত্র কচকে বললেন, 
তুমি অসুররাজ ব্ষপর্বার কাছে যাও, সেখানে শূক্রোচার্যকে দেখতে পাবে। শুক্রের 
প্রিয়কন্যা দেবযানীকে যাঁদ সন্তুষ্ট করতে পার তবে তুমি নিশ্চয় মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা 
গ্রাভ করবে। কচ শুকরের কাছে গিয়ে বললেন, আম আঞ্গিরা খাষর পো, 
বৃহস্পাতির পুত্র, আমাকে শিষ্য করুন, সহমত সর আম আপনার কাছে থাকব। 
শুরু সম্মত হলেন। গুরু ও গুর্‌কন্যার সেবা ক'রে কচ ব্রহমচর্য পালন করতে 
লাগলেন। তিনি গীত নৃত্য বাদ্য ক'রে এবং পুষ্প ফল উপহার "দিয়ে প্রাপ্তযৌবনা 
দেবযানীকে তুষ্ট করতেন। সুগায়ক সৃবেশ প্রিয়বাদী রুপবান মাল্যধারী পুরুষকে 
নারীরা স্বভাবত কামনা করে, সেজন্য দেবযানীও নির্জন স্থানে কচের কাছে গান 
গাইতেন এবং তাঁর পরিচর্যা করতেন। 

এইর্‌পে পাঁচ শ বংসর গত হ'লে দানবরা কচের আভসান্ধ বুঝতে পারলে। 
একদিন কচ যখন বনে গরু চরাচ্ছিলেন তখন তারা তাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড করে কুকুরকে 
দিলে। কচ ফিরে এলেন না দেখে দেবযানী বললেন, পিতা, আপনার হোম শেষ 
হয়েছে, সূর্য অস্ত গেছে, গরুর পালও ফিরেছে, কিন্তু কচকে দেখান্ছ না। নিশ্চয় 
[তিনি হত হয়েছেন। আম সত্য বলাঁছ, কচ বিনা আমি বাঁচব না। শুরু তখন 
সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ কারে কচকে আহ্বান করলেন। কচ তখনই কুকুরদের শরণর 
ভেদ ক'রে হজ্টচ্েত্তে উপস্থিত হলেন এবং দেবযানশকে জানালেন যে দানবয়া তাঁকে 


জাদিপর্ব খ্থ' 


বধ করোছুল। তার পর আবার একাঁদন দানবরা কচকে হত্যা করলে এবং শুক তাঁকে 
বাঁচয়ে 'দিলেন। 


তৃতীয় .বারে দানবরা কচকে দশ্ধ ক'রে তাঁর ভস্ম সুরার সো মিশিয়ে 
শুক্রকে খাওয়ালে । কচকে না দেখে দেবযানী বিলাপ করতে লাগলেন। শুক্র বললেন; 
অসুররা তাকে বার বার বধ করছে, আমরা কি করব। তুমি শোক কারো না। 
দৈবযানী সরোদনে বললেন, তা, বৃহস্পাতিপূত্র ব্রহম্নচারী কর্মদক্ষ কচ আমার প্রিয় 
আম তাঁকেই অনুসরণ করব। তখন শুক্র পূর্বের ন্যায় কচকে আহবান করলেন। 
গুরুর জঠরের ভিতর থেকে কচ বললেন, ভগবান, প্রসন্ন হন, আমি আঁভবাদন করাছ, 
আমাকে পূত্র জ্ঞান করুন। অসুররা আমাকে ভস্ম করে সুরার সঙ্গে মিশরে 
আপনাকে খাইয়েছে। শুক্র দেবযানীকে বললেন, তুমি কিসে সখা হবে বল, আমার 
উদর বিদীর্ণ, না হ'লে কচকে দেখতে পাবে না, আমি না মরলে কচ বাঁচবে না। 
দেববানশ বললেন, আপনার আর কচের মৃত্যু দুইই আমার পক্ষে সমান, আপনাদের 
কারও মৃত্যু হলে আম বাঁচব না। তখন শুক্র বললেন, বৃহস্পাঁতর প্র, তুমি 
সাঁম্ধলাভ করেছ, দেবযানী তোমাকে স্নেহ করে। যাঁদ তুমি কচর্‌পণ ইন্দ্র না হও 
তবে আমার সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ কর। বস, তুমি পৃত্রূপে আমার উদর থেকে 
নিক্কাল্ত হয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিও, গুরুর নিকট বিদ্যা লাভ ক'রে তোমার যেন 
ধর্মবৃদ্ধি হয়। 

শুক্ের দেহ বিদীর্ণ ক'রে কচ বোরয়ে এলেন এবং নবলব্ধ বিদ্যার ম্বারা 
তাঁকে পুনজাীবত করে বললেন, আপনি বিদ্যাহন শিষ্ের কর্ণে বিদ্যামৃত দান 
করেছেন, আপনাকে আমি পিতা ও মাতা জ্ঞান কার। শুক্র গান্রোথান ক'রে 
সুরাপানের প্রাতি এই আঅভশাপ দিলেন-_-যে মন্দমাত ভ্রাহমণ মোহবশে সুরাপান 
করবে সে ধর্মহীন ও ব্রহন্হত্যাকারবীর তুল্য পাপশ হবে। তার পর দানবগগণকে 
বললেন, ভোমরা নির্বোধ, কচ সঞ্জীবনণ বিদ্যায় 'সিম্ধ হয়ে আমার তুল্য প্রভাবশাল৭ 
হয়েছেন, তান আমার কেই বাস করবেন। 

সহন্র বৎসর অতাঁত হ'লে কচ স্বর্গলোকে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। 
দৈববানণী তাঁকে বললেন, আঁঞ্গারার পৌর, তুমি বিদ্যা কুলশশীল তপস্যা ও সংযমে 
অলংকৃত, তোমার পিতা আমার মাননশয়। তোমার ব্রতপালনকালে আমি তোমার 
পারচা করেছি। এখন তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, আমি তোমার প্রাত অনুরন্ত_ 
তুমি আমাকে ববাহ কর। কচ উত্তর দিলেন, ভদ্র, তুমি আমার গ্রুপ্রী, তোমার, 
পিতার তুলাই আমার পৃজনশর, অতএব ও কথা বলো না। দেখধানণ বললেন, কচ, 


৮ মহাভারত 


তুমি আমার পিতার গুরুপন্রের পত্র, আমার পিতার পূত্ন নও। তুমিও আমার 
পূজ্য ও মান্য। অসুররা তোমাকে বার বার বধ করোছল, তখন থেকে তোমার উপর 
আমার প্রীতি জন্মেছে। তুমি জান তোমার প্রতি আমার সোহার্্য অনুরাগ আর 
ভান্ত আছে, তুষ্ি আমাকে বিনা দোষে প্রত্যাখ্যান করতে পার না। 

কচ বললেন, দেবযানী, প্রসন্ন হও, তুমি আমার কাছে গ্রুরও আঁধক। 
চন্দ্রানভানন+, তোমার যেখানে উপাত্ত, শূক্রাচার্যের সেই দেহের মধ্যে আমিও বাস 
করোছি। ধর্মত তুমি আমার ভাগনী, অতএব আর ওরুূপ কথা ব'লো না। তোমাদের 
গ্রহে আমি সুখে বাস করেছি, এখন যাবার অনুমাত দাও, আশীর্বাদ কর যেন পথে 
ভামার মঙ্গল হয়। মধ্যে মধ্যে ধর্মের আবরোধে ৫১) আমাকে স্মরণ কারো, সাবধানে 
আমার গুরুদেবের সেবা ক'রো। 

দেবযানী বললেন, কচ, যাঁদ আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান কর তবে তোমার বিদ্যা 
ফলবতাঁ হবে না। কচ উত্তর দিলেন, তুমি আমার গুরুপুত্রী, গুরুও সম্মাত দেন 
নি, সেজন্যই প্রত্যাখ্যান করাছ। আমি ধর্মসংগত কথাই বলেছি, তথাপি তুমি কামের 
বশে আমাকে আভশাপ দিলে। তোমার যে কামনা তাও সিদ্ধ হবে না, কোনও 
খাঁষপুত্র তোমাকে বিবাহ করবেন না। তুমি বলেছ, আমার বিদ্যা নিম্ফল হবে; তাই 
হক। আম যাকে শেখাব তার বিদ্যা ফলবতা হবে। এই কথা বলে কচ ইন্দ্রলোকে 
প্রস্থান করলেন। 


১২। দেবযানী, শমিন্ঠা ও যযাতি 


কচ ফিরে এলে দেবতারা আনান্দিত হয়ে সঞ্জীবন" বিদ্যা শিখলেন, তার পর 
ইন্দ্র অসৃরগণের বিরুদ্ধে অভিখান করলেন। এক রমণীয় বনে কতকগুলি কন্যা 
জলকেলি করছে দেখে ইন্দ্র বায়ুর রূপ ধ'রে তাদের বস্গাল মিশিয়ে দিলেন। সেই 
কন্যাদের মধ্যে অসূরপাঁতি বৃষপর্বার কন্যা শার্মন্ঠা ছিলেন, তিনি ভ্রমরুমে দেবযানশীর 
বস্্ পরলেন। 

দেবযানী বললেন, অসুরী, আমার শিষ্যা হয়ে তুই আমার কাপড় নাল 
কেন? তুই সদাচারহানা, তোর ভাল হবে না। শার্মগ্তঠা বললেন, তোর পিতা 
বিনীত হয়ে নীচে বসে স্তৃতিপাঠকের ন্যায় আমার পিতার স্তব করেন। তুই 
যাচকের কন্যা, আম দাতার কন্যা।_ ্‌ 


(১) অর্থাৎ প্ররণায়ভাবে নয়, ভ্রাতৃভাবে। 


জাদিপৰ ২৯, 


আদুম্বস্ব 'বিদংন্বস্ব দুহ্য কুপ্যস্ব যাচকি। 
অনায়ূধা সায়ুধায়া রিস্তা ক্ষৃভ্যাস 'ভক্ষযাক। 

. লপ্সাসে প্রাতযোদ্ধারং ন 'হি ত্বাং গণয়ামাহম্‌ ॥ (১) 
-__যাচকণী, যতই বিলাপ কর, গড়াগাঁড় দে, বিবাদ কর বা রাগ দেখা, তোর অস্ব্র নেই, 
আমার অস্ম আছে। ভিক্ষুকী, তুই নিঃস্ব হয়ে ক্ষোভ করাছস। আম তোকে 
গ্রাহ্য কার না, ঝগড়া করবার জন্য তুই নিজের সমান লোক পাঁব। 

দেবযানী 'নিজের বস্ত্র নেবার জন্য টানতে লাগলেন, তখন শামন্ঠা ক্রোধে, 
অধশর হয়ে তাঁকে এক কৃপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলেন এবং ম'রে গেছে মনে ক'রে 
নিজের ভবনে চলে গেলেন। সেই সময়ে মৃগয়ায় শ্রান্ত ও পিপাঁসিত হয়ে রাজা 
যযাঁত অশ্বারোহণে সেই কৃপের কাছে এলেন। তান দেখলেন, কৃপের মধ্যে 
আঁশ্নাশখার ন্যায় এক কন্যা রয়েছে। রাজা তাঁকে আশ্বস্ত করলে দেবষানী নিজের 
পারচয় 'দিয়ে বললেন, আপনারে সৎকুলোদভব শান্ত বীর্যবান দেখছি, আমার দাক্ষণ 
হস্ত ধরে আপাঁন আমাকে তুলুন। যযাঁত দেবযানীকে উদ্ধার করে রাজধানীতে 
চ'লে গেলেন। 

দেবযানীর দাসীর মুখে সংবাদ পেয়ে শুক্র তখনই সেখানে এলেন। তান 
কন্যাকে আলিঞ্গন ক'রে বললেন, বোধ হয় তোমার কোনও পাপ :ছিল তারই এই 
প্রারশ্চিন্ত হয়েছে। দেবযানী বললেন, প্রায়শ্চিত্ত হক বা না হ'ক, শার্মন্ঠা কোধে 
রন্তচক্ষু হয়ে আমাকে কি বলেছে শ্ন্ন। -_ তুই স্তুতিকারী যাচকের কন্যা, আর 
আম দাতার কন্যা _ তোর পিতা যাঁর স্তুতি করেন। পিতা, শার্মন্ঠার কথা যাঁদ 
তা হয় তবে তার কাছে নাত স্বীকার করব এই কথা তার সখশীকে আম বলোনি। 
শুক্র বললেন, তুমি স্তাবক আর যাচকের কন্যা নও, তুমি যাঁর কন্যা তাঁকেই সকলে স্তব 
করে, বৃষপর্বা ইন্দ্র আর রাজা যযাতি তা জানেন। যানি সজ্জন তাঁর পক্ষে নিজের, 
গুণবর্ণনা কম্টকর, সেজন্য আমি কিছু বলতে চাই না। কন্যা, ওঠ, আমরা ক্ষমা 
ক'রে নিজের গৃহে যাই, সাধূজনের ক্ষমাই শ্রেম্ঠ গুণ। ক্ষমার দ্বারা কোধকে যে 
নিরস্ত করতে পারে সে সর্ব জগৎ জয় করে। দেবযানী বললেন, পিতা, আম ও সব 
বথা জানি, কিন্তু পণশ্ডিতরা বলেন নীচ লোকের কাছে অপমানিত হওয়ার চেয়ে মরণ 
ভাল। অস্ত্রাঘাতে যে ক্ষত হয় তা সারে কিন্তু বাকক্ষত সারে না। 

তখন শুরু কৃদ্ধ হয়ে দানবরাজ বৃষপর্বার কাছে গিয়ে বললেন, রাজা, 


৫১) বহু আর্বপ্রয়োগ আছে। 


৩০ মহাভারত 


পাপের ফল সদ্য দেখা যায় না, কিন্তু যে বার বার পাপ করে সে সমূলে বিনন্ট হয়। 
'আমার নিম্পাপ ধর্মজ্ঞ শিষ্য কচকে তুমি বধ কাঁরয়োছলে, তোমার কন্যা আমান 
কন্যাকে বহু কটু কথা বলে কৃপে ফেলে 'দিয়েছে। তোমার রাজ্যে আমরা আর বাস 
করব না। বৃষপর্বা বললেন, যাঁদ আমার প্ররোচনায় কচ নিহত হয়ে থাকে বা 
দেবধানীকে শ্ার্মন্ঠা কট কথা ব'লে থাকে, তবে আমার যেন অসদগাঁত হয়। 
আপনি প্রসন্ন হ'ন, যাঁদ চলে যান তবে আমরা সমুদ্রে প্রবেশ করব। শক্ত বললেন, 
দেবযানী আমার অত্যল্ত প্রায়, তার দুঃখ আম সইতে পারি না। তোমরা তাকে 
প্রসন্ন কর। 

বৃষপর্বা সবান্ধবে দেবযানীর কাছে গিয়ে তার পায়ে প'ড়ে বললেন. দেবযানী 
প্রসন্ন হও, তুমি যা চাইবে তাই দেব। দেবযানী বললেন, সহমত কন্যার সাঁহত 
শর্মন্ঠা আমার দাসী হ'ক, পিতা আমার বিবাহ দিলে তারা আমার সঞ্গে ষাবে। 
দৈত্যগুরু শক্াচার্যের রোষ নিবারণের জন্য শমির্ঠা।দাসীত্ব স্বীকার করলেন। 


দীর্ঘকাল পরে একদিন বরবার্ণনী দেবযানী শর্মিঘ্ঠা ও সহস্র দাসীর সঙ্গে 
বনে বিচরণ করাছলেন এমন সময় রাজা যযাঁতি মগের অন্বেষণে 'পিপাঁসত ও শ্রান্ত 
হয়ে আবার সেখানে উপাস্থত হলেন। তান দেখলেন, রক্তভাষিত 'দব্য আসনে 
'সৃহাসিনী দেবযানী বসে আছেন, রূপে অতুলনীয়া স্বর্ণালংকারভূষতা আর একটি 
কন্যা কিপিং নিম্ন আসনে বসে দেবযানীর পদসেবা করছেন। যধষাতির প্রশ্নের 
উত্তরে দেবষানী নিজেদের পাঁরচয় দিলেন। যষযাঁতি বললেন, অসুররাজকন্যা কি 
ক'রে আপনার দাসী হলেন জানতে আমার কৌতূহল হচ্ছে, এমন সর্বাঙ্গসূল্দরণী 
'আমি পূর্বে কখনও দোখ নি। আপনার রূপ এ*র রূপের তুল্য নয়। দেবযানশ 
উত্তর দিলেন, সবই দৈবের বিধানে ঘটে, এণর দাসীত্বও সেই কারণে হয়েছে। আকার 
'বেশ ও কথাবার্তার আপনাকে রাজা বোধ হচ্ছে, আপন কে? যযাত বললেন, 
আম রাজা যষাতি, মৃগয়া করতে এসোঁছলাম, এখন অনূমাত দিন 'ফিরে যাব। 

দেববানী বললেন, শার্ম্ঠা আর এই সমস্ত দাসীর সঙ্গে আম আপনার 
'অধান হাচ্ছ, আপনি আমার ভর্তা ও সখা হ'ন। যযাঁতি বললেন, সন্দরী, আমি 
জাপনার যোগ্য নই, আপনার পিতা ক্ষত্রিয় রাজাকে কন্যাদান করবেন না। দেবযানী 
বললেন, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্তিয় পরস্পরের সংসন্ট, আপাঁন প্বেই আমার পাপিগ্রহণ 
করেছেন, আমিও আপনাকে বরণ করেছি। দেবযানশ তখন তাঁর 'শিতাকে ডাকিয়ে 
এএনে বললেন, পিতা, এই রাজা যযাঁতি আমার পাণি গ্রহণ করে কূপ থেকে উদ্ধার 


জাদিপর্ব ৩৯ 


করোছলেন। আপনাকে প্রণাম করাছ, এ'র হস্তে আমাকে সম্প্রদান করুন, আমি 
অন্য পাঁত বরণ করব না। 

শূক্ত বললেন, প্রণয় ধর্মের অপেক্ষা রাখে না তাই তুমি যযাঁতিকে বরণ 
করেছ। কচের শাপে তোমার স্ববর্ণে িবাহও হ'তে পারে না। বধাত, তোমাকে 
এই কন্যা দিলাম, একে তোমার মাহষীঁ কর। আমার বরে তোমার বর্ণস'করজনিত 
পাপ হবে না। বৃষপর্বার কন্যা এই কুমারী শামম্ঠাকে তুমি সসম্মানে রেখো, কিন্তু 
'এ*কে শ্যায় ডেকো না। 


দেবযানী শার্মন্ঠা আর দাসীদের নিয়ে ষযাঁত তাঁর রাজধানীতে গেলেন। 
দেবধানীর অনুমাঁত নিয়ে তিনি অশোক বনের নিকট শমিম্ঠার জন্য পৃথক গৃহ 
নর্মাণ কাঁরয়ে দিলেন এবং তাঁর অন্নবস্নাদির উপহ্স্ত ব্যবস্থা করলেন। সহমত 
দাসীও শার্মঘ্ঠার কাছে রইল। 
কিছুকাল পরে দেবযানীর একটি পূত্ত হ'ল। শামষ্ঠা ভাবলেন আমার পাতি 
নেই, বৃথা যৌবনবতী হয়োছ; আমিও দেবযানীর ন্যায় নিঞ্জেই পতি বরণ করব। 
একদা ষষাঁতি বেড়াতে বেড়াতে অশোক বনে এসে পড়লেন। শার্মঘ্ঠা তাঁকে সংবর্ধন৷ 
ক'রে কৃতাঞজাল হয়ে বললেন, মহারাজ, আমার রূপ কুল শীল আপানি জানেন, আমি 
প্রার্থনা করাছি আমার খতুরক্ষা করূন। যষাতি বললেন, তুমি সর্ব বিষয়ে অনিন্দিত৷ 
তা আমি জানি, কিন্তু তোমাকে শধ্যায় আহবান করতে শক্রাচার্যের নিষেধ আছে। 
আির্ঠা বললেন, 
ন নর্ময্স্তং বচনং হিনস্তি 
ন স্তীষু রাজন ন বিবাহকালে। 
প্রাণাত্যয়ে সব্ধনাপহারে 
পন্টান্‌তান্যাহরপাতকান ॥ 
-মহারাজ, পরিহাসে, স্তলোকের মনোরঞ্জনে, বিবাহকালে, প্রাথসংশয়ে এবং সর্বস্ব 
নাশের সম্ভাবনায়, এই পি অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না।(১) 
বধাঁত বললেন, আম রাজা হয়ে যদি মিথ্যাচরণ কারি তবে প্রজারাও আমার 
অন্দসরণ ক'রে | তাল পাপে বিনষ্ট হবে। শার্মিঘ্ঠা বললেন, (যান সখশর পাতি 
তান নিজের পাঁতির তৃল্য, দেবধানশকে বিবাহ ক'রে আপান আমারও পাত হয়েছেন। 


৫৯১ কর্পপর্ব ১৬-পরিচ্ছেদে অনুরূপ শ্লোক আছে। 


৩২ গহাভারত 


পূত্রহশনার পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করুন, আপনার প্রসাদে পূত্রবতী হয়ে আমি 
ধর্মাচরণ করতে চাই। তখন যষাতি শর্মিচ্ঠার প্রার্থনা পূরণ করলেন। 


১৩। বধাঁতির জরা 


শার্মিষ্ঠার দেবকুমারতুল্য একাঁট পূত্র হ'ল। দেবযানী তাঁকে বললেন, তুমি 
কামের বশে এ কি পাপ করলেঃ শার্মনঠা বললেন, একজন ধর্মাত্মা বেরদজ্ঞ খাষ 
তামার কাছে এসোছিলেন, তাঁরই বরে আমার পত্র হয়েছে, আমি অন্যায় 'কছ; 
করি নি। দেবযানী প্রশ্ন করলেন, সেই ব্রাহ্মণের নাম গোত্র বংশ কি শার্ম্ঠা 
শান্ত আমার ছিল না। দেবযানী বললেন, তুমি যাঁদ বর্ণজ্োম্ঠ ব্রাহম্ণণ থেকেই 
অপত্যলাভ ক'রে থাক তবে আর আমার ক্লোধ নেই। 

কালক্রমে বাট ও -ুর্বসৃ নামে দেবযানীর দুই পূত্র এবং দ্ুহ্য অনু ও 
পুরু নামে শার্মষ্ঠার তিন পূত্র হ'ল। একাঁদন দেবযানী যযাঁতর সঙ্গে উপবনে 
বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, দেবকুমারতুল্য কয়েকটি বালক নিয়ে খেলা করছে। 
তানি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, বংসগণ, তোমাদের নাম কি, বংশ কি, পিতা কে? 
বালকরা যযাতি আর শার্মম্তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, এই আমাদের পিতা 
মাতা । এই বলে তারা রাজার কাছে এল, কিন্তু দেবযানগ সঙ্গে থাকায় রাজা তাদের 
আদর করলেন না, তারা কদিতে কাঁদতে শার্মঠার কাছে এল। দেবষানশ শার্মম্তাকে 
বললেন, তুমি আমার অধীন হয়ে অসুর স্বভাবের বশে আমারই আপ্রয় কার্য করেছ, 
আমাকে তোমার ভয় নেই। শার্মন্ঠা উত্তর দিলেন, আম ন্যায় আর ধর্ম অনুসারে 
চলেছি, তোমাকে ভয় কার না। এই রাজর্ধিকে তুমি যখন পাঁতরূপে বরণ 
করোছলে তখন আমিও করোছিলাম। 'যাঁন আমার সখার পাত, ধর্মানৃসারে তানি 
আমারও পাতি। 

তখন দেবযানী বললেন, রাজা, তুমি আমার আ্রয় কার্য করেছ, আর আম 
এখানে থাকব না। এই বলে 'তান ক্রুদ্ধ হয়ে সাশ্রুলোচনে -ন্ব-মল৫ দন কাছে 
চললেন, রাজাও পিছু পিছ গেলেন। দেবযানী বললেন, অধর্মের কাছে ধর্ম 
পরাজিত হয়েছে, যে নীচ সে উপরে উঠেছে, শার্মঘ্ঠা আমাকে আঁতক্রম করেছে। 
পিতা, রাজা যযাতি শার্মঘ্ঠার গর্ভে তিন পূ উৎপাদন করেছেন আর দ্ভাঙা 


আঁদপর্ব ৩৩ 


আমাকে দুই পত্র দিয়েছেন। ইন ধর্মজ্ঞ বলে খ্যাত, কিন্তু আমার মর্যাদা 
লঙ্ঘন করেছেন। ' 

, শুর ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, মহারাজ, তুমি ধর্মজ্ঞ হয়ে অধর্ম করেছ 
আমার উপদেশ গ্রাহ্য কর নি, অতএব দূজয় জরা তোমাকে আক্রমণ করবে। শাপ 
প্রত্যাহারের জন্য ফযাঁতি বহ্‌ অনুনয় করলে শুক্র বললেন, আম মিথ্যা বাল না, 
তবে তুমি ইচ্ছা করলে তোমার জরা অন্যকে দিতে পারবে । যযাঁতি বললেন, আপাঁন 
অনৃমাত 'দিন, যে পূত্র আমাকে তার যৌবন দেবে সেই রাজ্য পাবে এবং পুণ্যবান 
কীর্তমান হবে। শুক্র বললেন, তাই হবে। 

যযাঁতি রাজধানীতে এসে জোম্ঠ পুত্র ষদুকে বললেন, বংস, আম শুকের 
শাপে জরাগ্রস্ত হয়োছ কিল্তু যৌবনভোগে এখনও তৃপ্ত হই নি। আমার জরা নিয়ে 
তোমার যৌবন আমাকে দাও, সহম্্ বংসর পরে আবার তোমাকে যৌবন দিয়ে নিজের, 
জরা ফারয়ে নেব। দু উত্তর দিলেন, জরায় অনেক কষ্ট, আমি নিরানন্দ শ্বেতশ্মশ্র 
লোলচর্ম দুর্বলদেহ অকর্মণ্য হয়ে যাব, যুবক সহচররা আমকে অবজ্ঞা করবে। 
আমার চেয়ে 'প্রয়তর পূত্র আপনার আরও তো আছে, তাদের বলুন। যষাতি বললেন, 
আত্মজ হয়েও যখন" আমার অনুরোধ রাখলে না তখন তোমার সন্তান রাজ্যের 
আঁধকারা হবে না। 

তার পর যযাঁত একে একে তুর্বসূ দুহ্য এবং অনুকে অনুরোধ করলেন্‌ 
কিন্তু কেউ জরা নিয়ে যৌবন দিতে সম্মত হলেন না। যযাতি তাঁদের এইরূপ শাপ 
দিলেন -- তুর্বসুর বংশলোপ হবে, তান অন্ত্যজ ও চ্লেচ্ছ জাঁতর রাজা হবেন, 
দ্যুহ্য কখনও অভাম্ট লাভ করবেন না, তিনি আত দুর্গম দেশে গিয়ে ভোজ উপাধি 
নিয়ে বাস করবেন; অনু জরান্বিত হবেন, তাঁর সন্তান যৌবনলাভ করেই মরবে, 
[তিনি আশ্নহোন্রাদি ক্রিয়াহণন হবেন। 

. যযাতির কনিষ্ঠ পূব পুরু পিতার অনুরোধ শৃনে তখনই .ব্লললেন, মহারাজ 
আপনার আজ্ঞা পালন করব, আমার যৌবন নিয়ে অভাঁন্ট সুখ ভোগ করুন, আপনার 
জরা আমি নেব। যযাতি প্রীত হয়ে বললেন, বৎস, তোমার রাজ্যে সকল প্রজা সর্ব 
বিষয়ে সমৃদ্ধি লাভ করবে। 

পৃুরুর যৌবন পেয়ে যযাঁতি অভীম্ট বিষয় ভোগ, প্রজাপালন এবং বহুবিধ 
ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। সহম্্র বংসর অতাঁত হ'লে তিনি পূরুকে 
বললেন, পনর, তোমার যৌবন লাভ ক'রে আমি ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করোছ।-. 
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ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যাতি। 
হবিষা কৃফবর্মেব ভূয় এবাভবর্ধতে! 
যৎ পৃথিব্যাং ব্ীহযবং হিরণ্যং পশবঃ স্িয় 2। 
একস্যাঁপ ন পর্যাপ্তং তস্মাং তৃফাং পাঁরত্জেং॥ 
_ কামা বস্তুর উপভোগে কখনও কামনার শাল্তি হয় না, ঘৃতসংযোগে আখ্নর ন্যায় 
আরও বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীতে যত ধান্য যব হিরণ্য পশু ও স্তী আছে তা এক- 
জনের পক্ষেও পর্যাপ্ত'নয়, অতএব বিষয়তৃফা ত্যাগ করা উচিত। 
তারপর যযাঁত বললেন, পুরু, আমি প্রীত হয়োছ, তোমার যৌবন ফিরে 
নাও, আমার রাজ্যও নাও। তখন ক্লহমণাদ প্রজারা বললেন, মহারাজ, ধদ্‌ আপনার 
জোন্ঠ পুত্র, শুক্রের দৌহিত্র এবং দেবযানীর গভর্জাত, তাঁর পর আরও তিন পত্তে 
আছেন; এ'দের আতক্রম করে কানিম্ঠকে রাজ্য 'দিতে চান কেন যষাঁতি বললেন, 
যদু প্রভাতি আমার আজ্ঞা পালন করে নি, পুরু করেছে; শক্রাচার্ষের বর অনুসারে 
আমার অনুগত পূত্রই রাজ্য পাবে। প্রজারা রাজার কথার অনুমোদন করলেন। 
পৃরুকে রাজ্য দিয়ে যাতি বনে বাস করতে লাগলেন এবং কিছুকাল পরে 
সুরলোকে গেলেন। তিনি ইন্দ্রকে বলেছিলেন, দেবতা মানুষ গন্ধর্ব আর ধাঁষদের 
মধ্যে এমন কেউ নেই যে তপস্যায় আমার সমান। এই আত্মপ্রশংসার ফলে 'তাঁন 
ইন্দ্রের আজ্ঞায় স্বর্গচ্যুত হলেন। যষাতি ভূতলে না প'ড়ে কিছুকাল অল্তরণক্ষে 
অস্টক, প্রতর্দন, বসুমান ও শাবি এই চারজন রাজার্ধর সঙ্গে বাবধ ধর্মালাপ 
করলেন। এখ্রা যযাঁতর দৌহত৫১)। অনন্তর যযাতি পুনর্বার স্বর্গলোকে গেলেন। 


১৪। দৃদ্সষ্ত-শকুষ্তলা 


পৃরুর বংশে দুজ্ম্ত'২) নামে এক বার্ধবান রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি 
পৃথবীর সর্ব প্রদেশ শাসন করতেন। তাঁর দুই পৃত্র হয়, লক্ষণার গর্ভে জনমেজয় 
এবং শকুল্তলার গর্ভে ভরত। ভরতবংশের যশোরাশি বহুবিস্তিত। একদা দৃত্মল্ত 
প্রভূত সৈন্য ও বাহন নিয়ে গহন বনে মঙ্য়া করতে গেলেন। বহু পশু বধ করে 
1তনি একাকী অপর এক বনে ক্ষুংপপাসার্ত ও শ্রাল্ত হয়ে উপাস্থত হলেন। এই 
বন আত রমণীয়, নানাবধ কুসুমিত বক্ষে সমাকশীর্ণ এবং বিল্লশ ভ্রমর ও কোকিলের 


(১) এদের কথা উদযোগপর্ব ১৫-পারচ্ছেদে আছে। সেখানে বস:মানকে 
বসুমন। বলা হয়েছে । €২) বা দুষান্ত। 
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রবে ম্খারত। রাজা মাঁলনী নদীর তারে কণ্ব মনির মনোহর আশ্রম দেখতে 
পেলেন, সেখানে হিংমতর জন্তুরাও শান্তভাবে বিচরণ করছে। 

” অনূচরদের অপেক্ষা করতে ব'লে দুজ্মল্ত আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন, 
প্লাহন্ণরা বেদপাঠি এবং বহুবিধ শাস্মের আলোচনা করছেন। মহৃর্ধ কণ্বের দেখা 
না পেয়ে তার কুটীরের নিকটে এসে দুম্মন্ত উচ্চকণ্ঠে বললেন, এখানে কে আছেন? 
রাজার বাক্য শুনে লক্ষত্রীর ন্যায় রূপবতশ তাপসবেশধারিণশ একটি কন্যা বাইরে 
এলেন এবং দূম্মন্তকে স্বাগত জানিয়ে আসন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। 
তারপর মধুর স্বরে কুশলপ্রশ্ন ক'রে বললেন, কি প্রয়োজন বলুন, আমার পিতা ফল 
আহরণ করতে গেছেন, একটু অপেক্ষা করুন, তিনি শীঘ্বই আসবেন। 

এই সুনিতন্বিনী চারুহাসিনী রৃপযৌবনবতখী কন্যাকে দূজ্স্ত বললেন, 
'আপনি কে, কার কন্যা, এখানে কোথা থেকে গ্লেন? কন্যা উত্তর দিলেন, মহারাজ, 
আমি ভগবান কশ্বের দাঁহতা। রাজ্জা বললেন, তিনি তো উধর্বরেতা তপস্বখ্‌ 
আপনি তাঁর কন্যা কিরূপে হলেন ? কন্যা বললেন, ভগবান কণ্ব এক ঝাঁষকে তামার 
জল্মবৃত্তান্ত বলেছিলেন, আম তা শুনেছিলাম। সেই বিবরণ আপনাকে বলছি, 
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পূর্ককালে বিশ্বামিত্ন ঘোর তপস্যা করছেন দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে মেনকাকে 
পাঠিয়ে দেন। মেনকা বিশ্বামিতরের কাছে এসে তাঁকে আঁভবাদন করে নৃত্য করতে 
লাগলেন, সেই সময়ে তাঁর সক্ষত্র শৃদ্র বসন বায়ু হরণ করলেন। সর্বাঞ্গসুন্দরশ 
শব্বস্পা মেনকাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিন্র তার সলগো মালত হলেন। মেনকার 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল, তানি গর্ভবতশ হলেন এবং একটি কন্যা প্রসব করেই তাকে 
মালিনী নদীর তাঁরে ফেলে ইন্দ্রসভায় চ'লে গেলেন। 'সিংহবাঘ্রসমাকুল জনহশন 
বনে সেই শিশুকে পক্ষীরা রক্ষা করতে লাগল। মহার্ঘ ক'ব স্নান করতে গিরে 
শিশুকে দেখতে পেলেন এবং গৃহে এনে তাকে দৃহিতার ন্যায় পালন করলেন। 
শকুল্ত অর্থাৎ পক্ষী কর্তৃক রাক্ষত সেজন্য তার নাম শকুস্তলা হ'ল। আঁমই সেই 
শকুন্তলা । শরারদাতা প্রাপদাতা ও অন্নদাতাকে ধর্মশাস্ত্রে পিতা বলা হয়। মহারাজ, 
আমাকে মহর্য কশ্বের দুহিতা ব'লে জানবেন। 

দ'ত্মল্ত বললেন, কল্যাণী, তোমার কথায় জানলাম তুমি রাজপৃতী, তুমি 
আমার ভার্ধা হও। এই স্বর্ণমালা, বিবিধ বস্, কুণ্ডল, নানাদেশজাত মাঁণিরত্র, 
বক্ষের অলংকার এবং মৃঞ্গচর্ম তুমি নাও, আমার সমস্ত রাজ্য তোমারই, তুমি আমার 
ভার্ধা হও। তুমি গাম্ধর্রশীতিতে আমাকে বিবাহ কর, এইরূপ গববাহই প্রেম্ঠ। 


৩৬ মহাভারত 


শকুন্তলা বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার পিতা ফিরে: 
এলেই আপনার হাতে আমাকে সম্প্রদান করবেন। তাঁনই আমার প্রভু ও পরম 
দেবতা, তাঁকে অমাননা ক'রে অধর্মানুসারে পাতিবরণ করতে পারি না। দহজ্মন্ত 
বললেন, বরবার্ণনী, ধর্মানুসারে তুমি নিজেই নিজেকে দান করতে পার। ক্ষানিয়ের 
পক্ষে গান্ধব বা রাক্ষস বিবাহ অথবা এই দুইএর মীশ্রত রীতিতে বিবাহ ধর্মসংগত, 
অতএব তুমি গান্ধর্ব বিধানে আমার ভার্যা হও। শকুন্তলা বললেন, তাই যাঁদ 
ধর্মসংগত হয় তবে আগে এই অঙ্গীকার করুন যে আমার পুত্র যুবরাজ হবে এবং 
আপনার পরে সেই পৃত্রই রাজা হবে। 

কিছুমান বিচার না করে দুত্মন্ত উত্তব দিলেন, তুমি যা বললে তাই হবে। 
মন্স্কামনা সিদ্ধ হ'লে তানি শকুল্তলাকে বার বার বললেন, সহাসিনী, আম 
চতুরঙ্গিণন সেনা পাঠাব, তারা তোমাক্লে আমার রাজধানীতে নিয়ে যাবে। এইরূপ 
প্রীতশ্রাতি দিয়ে এবং ক'ব শুনে কি বলবেন তা ভাবতে ভাবতে দৃম্মন্ত নিজের 
পূরীতে ফিরে গেলেন। 

কন্ব আশ্রমে ফিরে এলে শকুন্তলা লজ্জায় তাঁর কাছে গেলেন না, কিন্তু 
মহার্য দব্যদৃন্টিতে সমস্ত জেনে প্রীত হয়ে বললেন, ভদ্রে, তুমি আমার অনুমতি 
না নিয়ে আজ যে পুরুষসংসর্গ করেছ তাতে তোমার ধর্মের হানি হয় নি। জনে 
বিনা হন্পরপাঠে সকাম পুরুষের সকামা স্ত্রীর সঙ্গে যে মলন তাকেই গান্ধর্ব বিবাহ 
বলে, ক্ষতিয়ের পক্ষে তাই শ্রেন্ত। শকুল্তলা, তোমার পাত দ.ুত্মন্ত ধর্মীআ্া এবং 
পুরুষশ্রেচ্ত. তোমার যে পত্র হবে সে সাগরবোন্টতা সমগ্র পৃথবী ভোগ করবে। 
»কুল্তলা কশ্বের আনীত ফলাদির বোঝা নামিয়ে রেখে তাঁর পা ধূইয়ে দিলেন এবং 
তাঁর শ্রান্তি দুর হ'লে বললেন, আমি স্বেচ্ছায় দুম্মন্তকে পাতিত্বে বরণ করোছ, 
আপাঁন মন্ত্রিসহ সেই রাজার প্রাতি অনুগ্রহ করুন। শকুন্তলার প্রার্থনা অনুসারে 
কণ্ব বর দিলেন, পুরুবংশীয়গণ ধার্মন্ঠ হবে, কখনও রাজ্যাচ্যুত হবে না। 

তিন বংসর পরে ৫১) শকুন্তলা একটি সুন্দর মহাবলশালশ আশ্নতুল্য 
দ্যতমান পত্র প্রসব করলেন। এই পত্র কণ্বের আশ্রমে পালিত হতে লাগল এবং 
হু বৎসর বয়সেই সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ মাহষ হস্তী প্রভীতি ধরে এনে আশ্রমস্থ বৃক্ষে 
বেধে রাখত। সকল জন্তুকেই সে দমন করত সেজন্য আশ্রমবাসীরা তার নাম দিলেন 
সর্বদমন। তার অনাধারণ বলাবক্রম দেখে কণ্ব বললেন, এর যুবরাজ হবার সময় 


(১) টাঁকাকার বলেন, মহাপুরুষগণ দীর্ঘকাল গর্ভে বাস করেন। 


জাদপর্ব ৩৭ 


হয়েছে। তার পর তান শিষাদের বললেন, নারণরা দীর্ঘকাল 'পিতৃগৃহে বাস করলে 
নিন্দা হয়, তাতে সুনাম চাঁরন্র ও ধর্মও নষ্ট হ'তে পারে। অতএব তোমরা শখ 
জকু্তলা আর তার পন্ত্রকে দুজ্মন্তের কাছে 'দিয়ে এস। 

শকুল্তলাকে রাজভবনে পেশাছিয়ে 'দিয়ে শিষ্যরা ফিরে গেলেন। শকুন্তলা 
দুজ্মল্তের কাছে গিয়ে আভবাদন ক'রে বললেন, রাজা, এই তোমার প্র, আমার 
পার্ভে জল্মেছে। কন্বের আশ্রমে যে প্রাতজ্ঞা করোছলে তা স্মরণ কর, একে 
যৌবরাজ্যে আভাষস্ত কর। পূর্বকথা স্মরণ হ'লেও রাজা বললেন, আমার কিছ 
মনে পড়ছে না, দুষ্ট তাপসী, তুমি কেঃ তোমার সঙ্গে আমার ধর্ম অর্থ বা 
কামের কোনও সম্বন্ধ হয় নি, তুমি যাও বা থাক বা যা ইচ্ছা করতে পার। 

লজ্জায় ও দুঃখে যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে শকুল্তলা স্তচ্ভের ন্যায় দাঁড়রে 
রইলেন। তাঁর চক্ষু রন্তবর্ণ হ'ল, ওম্ঠ কাঁপতে লাগল, বক্র কটাক্ষে তান যেন 
রাজাকে দণ্ধ করতে লাগলেন । তিনি তাঁর ক্রোধ ও তেজ দমন ক'রে বললেন, মহারাজ, 
তোমার স্মরণ থাকলেও প্রাকৃত জনের ন্যায় কেন বলছ যে মনে নেই ১ তুমি সত্য 
বল, মিথ্যা বলে নিজেকে অপমানিত কারো না। আমি তোমার কাছে যাঁচিকা হয়ে 
এসেছি, যাঁদ আমার কথা না শোন তবে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। আমাকে 
যাঁদ পারত্যাঙ্থ কর তবে আমি আশ্রমে ফিরে যাব, কিন্তু এই বালক তোমার আত্মজ, 
একে ত্যান্গ করতে পার না। 

দুম্মন্ত বললেন, তোমার গর্ভে আমার পত্র হয়েছিল তা আমার মনে নেই। 
নারীরা মা কথাই বলে থাকে। তোমার জননী মেনকা অসতাঁ ও 'নি্দয়া, 
ব্রাহনণত্বলোভী তোমার তা বিশ্বামির কামুক ও নির্দয়। তুমি নিজেও ভ্রস্টার 
'নায় কথা বলছ। দম্ট তাপসী, দূর হও। শকুন্তলা বললেন, মেনকা দেবতাদের 
অধ্যে গণ্যা। রাজা, তুমি ভূমিতে চল, আম অন্তরীক্ষে চলি, ইন্দ্রুকুবেরাদর গৃহে 
যেতে 'পাঁর। যে নিজে দুজন সে সঙ্জনকে দুর্জন বলে, এর চেয়ে হাস্যকর কিছু 
নেই। যাঁদ তুমি মিথ্যারই অনুরস্ত হও তবে আমি চ'লে যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আমার 
মিলন সম্ভব হবে না। দুজ্মন্ত, তোমার সাহাফ্য না পেলেও আমার পূন্র হিমালয়- 
ভুষিত চতুঃসাগরবোন্টিত এই পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। এই বলে শকুন্তলা চ'লে 
গৈলেন। 

তখন দুদ্ম্ত অন্তরীক্ষ থেকে এই দৈববাণশী শুনলেন --শকুল্তলা সত্য 
বলেছেন, তুঁমই তাঁর পৃন্রের পিতা, তাকে ভরণপোষণ কর, তার নাম ভরত হ'ক। 
রাজা হন্টে হয়ে পুরোহিত ও অমাতাদের বললেন, আপনারা দেবদৃূতের কথা 


৩৮৬ মহাভারত 


শুনলেন, আম নিজেও ওই বালককে পর বলে জানি, কিন্তু ষাঁদ কেবল শকুম্তলার 
কথায় তাকে নিতাম তবে লোকে দোষ দিত। তার পর ঘৃজ্মন্ত তাঁর পত্র ও ভার্যা 
শকুন্তলাকে আনান্দতমনে গ্রহণ করলেন। তান শকুন্তলাকে সান্ববনা দিয়ে বললেন, 
দেবী, তোমার সতীগত্ব প্রাতপাদনের জন্যই আমি এইর্‌প ব্যবহার করেছিলাম, নতুবা 
লোকে মনে করত তোমার সঙ্গে আমার অসৎ সম্বন্ধ হয়েছিল। এই পত্রকে রাজ) 
দেব তা পূর্বেই স্থির করোছি। প্রিয়ে, তুমি ক্রোধবশে আমাকে যেসব আঁপ্রয় কথা 
বলেছ তা আম ক্ষমা (১) করলাম। 


১৫। মহাভিষ -_ অষ্টৰস্য -_ প্রভীপ -_ শান্তনন-গঞ্গা 


দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পূত্র ভরত বহ? দেশ জয় এবং বহ্‌শত অ*্বমেধ হজ্ঞের 
অনুষ্ঠান ক'রে সার্বভৌম রাজচক্রবতাঁ হয়েছিলেন। তাঁর বংশের এক «রাজার নাম 
হস্তী, তিনি হস্তিনাপুর নগর স্থাপন করেন। হস্তীর চার পুরুষ পরে কুরু রাজা 
হন, তাঁর নাম অনুসরে কুরুজাঞ্গল দেশ খ্যাত হয়। তিনি যেখানে তপস্যা 
করেছিলেন সেই স্থানই পাবি কুরুক্ষেত্র । কুরুর অধস্তন সপ্তম পৃরুষের নাম 
প্রতীশপ, তাঁর পুত্র শান্তনু । 

মহাভিষ নামে ইক্ষবাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন, তিনি বহু যজ্ঞ কারে 
দ্বর্গে যান। একদিন তিনি দেবগণের সঙ্গে ব্রহমার কাছে গিয়োছলেন, সেই সময়ে 
নদীশ্রেচ্ঠা গঙ্গাও সেখানে উপাস্থত ছিলেন। সহসা বায়ুর প্রভাবে গঙ্গার সক্ষ্র 
বসন অপসৃত হ'ল। দেবগণ অধোমুখ হয়ে রইলেন, কিন্তু মহাঁভিষ গঞ্গাকে 
অসংকোচে দেখতে লাগলেন। ব্রহন্না তাঁকে শাপ দিলেন, তুম মর্তালোকে জল্মগ্রহণ 
কর, পরে আবার স্বর্গে আসতে পারবে । মহাভিষ 'স্থর করলেন তান মহাতেজস্বণ 
প্রতীপ রাজার পুত্র হবেন। 

গঙ্গা মহাভিষকে ভাবতে ভাবতে মর্্যে ফিরে আসাঁছিলেন, পথিমধ্যে 
দেখলেন বসু নামক দেবগণ মূছিত হয়ে পড়ে আছেন। গঞ্গার প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা 
বললেন, বশিষ্ঠ আমাদের শাপ দিয়েছেন-- তোমরা নরযোনিতে জন্মগ্রহণ কর। 
আমরা মানুষাঁর গর্ভে যেতে চাই না, আপনিই আমাদের পত্রর্‌পে প্রসব করুন, 
প্রতীপের পত্র শান্তন্‌ আমাদের পিতা হবেন। জল্মের পরেই আপনি আমাদের 
জলে ফেলে দেবেন, ধাতে আমরা শ"ঘ্ব নিষ্কৃতি পাই। গঞ্গা বললেন, তাই করব, 


(৯) দজ্ঘল্ত নিজের কটুত্তির জনা ক্ষমা চাইলেন না। 


আঙিপর্ব ৩১৯ 


কিন্তু যেন একটি পৃন্ত জীবিত থাকে, নতৃবা শাল্তনূর সঙ্গে আমার সংগম ব্যর্থ 
হবে। বসূগণ বললেন, আমরা প্রত্যেকে নিজ বীর্ষের অষ্টমাংশ দেব, তার ফলে 
একট পত্র জাঁবত থাকবে । এই পূত্র বলবান হবে কিন্তু তার সন্তান হবে না। 


রাজা প্রতাপ গঞ্গাতীরে বসে জপ করছিলেন এমন সময় মনোহর নারশীর্প 
ধারণ ক'রে গঙ্গা জল থেকে উঠে প্রতপের দক্ষিণ উর্তে বসলেন । রাজা বললেন, 
কল্যাণী, কি চাও? গঞ্গা বললেন, কুরুশ্রেষ্ঠ, আম তোমাকে চাই। রাজা বললেন, 
পরস্তী আর অসবর্ণা আমার অগম্যা। গঙ্গা বললেন, আম দেবকন্যা, অগমা নই। 
রাজা বললেন, তুমি আমার বাম উরূতে না বসে দাক্ষণ উর্‌তে বসেছ, যেখানে পনর 
কন্যা আর পূত্রবধূর স্থান। তুমি আমার পূত্রবধ্‌ হয়ো। গঞ্গা বললেন, তাই 
হব. কিন্তু আমার কোনও কার্যে আপনার পুত্র আপান্ত করতে পারবেন না। প্রতাপ 
সম্মত হলেন। 

গঞ্গা অন্তাহ্হত হ'লে প্রতীপ ও তাঁর পত্নী পূত্রলাভের জন্য তপস্যা করতে 
লাগলেন। রাজা মহাভিষ তাঁদের পূব্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর লাম হ'ল 
শান্তনু । শান্তনু যৌবন লাভ করলে প্রতীপ তাঁকে বললেন, তোমার নিমিত্ত এক 
রূপবতী কন্যা পূর্ধে আমার কাছে এসোছল। সে যাঁদ পূত্রকামনায় তোমার কাছে 
উপস্থিত হয়, তবে তার ইচ্ছা পূর্ণ ক'রো, কিন্তু তার পাঁরচয় জানতে চেয়ো না, তার 
কার্ষেও বাধা দিও না। তার পর প্রতীপ তাঁর পূত্র শান্তনুকে রাজ্যে আভাঁষস্ত ক'রে 
বনে প্রস্থান করলেন। 

একদিন শান্তনু গঞ্গার তরে এক দিব্যাভরণভূষিতা পরমা সুন্দরী নারীকে 
দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন, তুমি দেবী দানবী অপ্সরা না মানুষী2 তুমি আমার ভার্ধা 
হও। গঞ্গা উত্তর দিলেন, রাজা, আম তোমার মহিষী হব, কিন্তু আম শৃভ বা 
অশুভ যাই কার তুমি যাঁদ বারণ বা ভর্ঘদনা কর তবে তোমাকে টনশ্চয় ত্যাগ করব। 
শাল্তন তাতেই সম্মত হলেন। 

ভার্ধার স্বভাবচরিন্র রূপগৃণ ও সেবায় পরিতৃপ্ত হয়ে শান্তনু সুখে 
কালযাপন করতে লাগলেন। তাঁর আটাঁট দেবকুমার তুল্য পূত্র হয়োছল। প্রতোক 
প্রের জল্মের পরেই গঞ্গা তাকে জলে নিক্ষেপ করে বলতেন, এই তোমার প্রিয়- 
কার করলাম। শাল্তন্‌ অসন্তুষ্ট হ'লেও কিছ্‌ বলতেন না, পাছে গঙ্গা তাঁকে ছেড়ে 
চলে যান। অন্টম পুর প্রসবের পর গঞ্গা হাসছেন দেখে শান্তনু বললেন, একে 
মেরো না, পৃতথাতনী, তুমি কে, কেন এই মহাপাপ করছ? গঞ্গা বললেন, তুমি 
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পূর্ন চাও অতএব এই পাত্রকে বধ করব না, কিন্তু তোমার কাছে থাকাও আমার শেষ 
হ'ল। গঙ্গা নিজের পরিচয় দিলেন এবং বসহগণের এই বৃত্তান্ত বললেন ।-_ 

একদা পৃথু প্রভাতি বন্ধুগণ নিজ নিজ পত্লীসহ সুমের পর্বতের 
পার্ববতরঁ বশিন্ঠের তপোবনে বিহার করতে এসোছিলেন। বাঁশম্ঠের কামধেন? 
নন্দিনীকে দেখে দুয-নামক বসুর পত্রী তাঁর স্বামীকে বললেন, আমার খা রাজকন্যা 
জতবতনকে এই ধেন্‌ উপহার দিতে চাই। পত্বীর অনুরোধে দ্য-বসু নান্দনীকে 
হরণ করলেন। বশিম্ঠ আশ্রমে এসে দেখলেন নান্দনন নেই। তান ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ 
দিলেন, যারা আমার ধেনু নিয়েছে তারা মানুষ হয়ে জল্মাবে। বসুগণের অনুনরে 
গুসন্্ হয়ে বাঁশন্ত বললেন, তোমরা সকলে এক বংসর পরে শাপমুন্ত হবে, কিন্তু 
দ্য-বস্‌ নিজ কর্মের ফলে দীর্ঘকাল মন্‌ষ্যলোকে বাস করবেন। তিন ধার্মক, 
সর্বশাস্তরবিশারদ, তার পপ্রয়কারী এবং স্ব্ীসম্ভোগত্যাগন হবেন। 

তাব্র পর গণ্গা বললেন, মহারাক্ত, আভিশগ্ত বসগণের অনুরোধে আম 
তাদের প্রসব করে জলে নিক্ষেপ করোছ, কেবল দয-বস-__যান এই অম্টম পূত্র-- 
দীর্ঘজীবী হয়ে বহুকাল মনুষালোকে বাস করবেন এবং পূুনর্বার স্বর্গলোকে 
যাবেন। এই বলে গঞ্গা নবজাত পুত্রকে নিয়ে অন্তাহত হলেন। 





১৬। দেবব্রত-ভীঙ্ম -- সতাবতশ 


শান্তনু দু£খত মনে তাঁর রাজধানী হাস্তনাপুরে গেলেন। তিনি সর্ব- 
প্রকার রাজগুণে মাণ্ডিত ছিলেন এবং কামরাগবাঁজত হয়ে ধর্মান্সারে রাজাশাসন 
করতেন। ছান্রশ বংসর তিনি ম্বীসত্গ ত্যাগ ক'রে বনবাসী হয়োছলেন। 

একাঁদন তান মৃগের অনুসরণে গঙ্গাতীরে এসে দেখলেন, দ্বেকুমারতুল্য 
চারুদর্শন দীর্ঘকায় এক বালক শরবর্ষণ করে গঙ্গা আচ্ছা করছে। শান্তনুকে 
মাথায় মোহত করে সেই বালক অন্তাহ্হত হ'ল। তকে নিজের পুত্র অনূমান করে 
শান্তনু বললেন, গঙ্গা, আমার পূতকে দেখাও । তখন শুভ্রবসনা সালংকারা গঙ্গা 
পত্রের হাত ধরে আঁবভূতি হয়ে বললেন, মহারাজ, এই আমার অন্টমগর্ভজাত পুর, 
একে আম পালন ক'রে বড় করেছি। এ বাঁশচ্টের কাছে বেদ অধায়ন করেছে। শক্ত 
ও বৃহস্পাত যত শান্ত জানেন, জামদণ্ন্য যত অস্ত জানেন, সে সমস্তই এ জানে। 
এই মহাধনূর্ধর রাজধর্মভ্ঞ পূত্রকে তুমি গৃহে নিয়ে যাও। 

দেবব্রত নামক এই পুত্রকে শান্তনু রাজভবনে নিয়ে গেলেন এবং তাকে 


আগপৰ ৪১ 


যৌবরাজ্যে আঁভাঁষস্ত করলেন। রাজ্যের সকলেই এই গুণবান রাজকুমারের অন:রন্ত 
হলেন। চার বংসর পরে শান্তনু একাদন যমূনাতশীরবতর্গ বনে বেড়াতে বেড়াতে 
অনিব্চনীয় সুগন্ধ অনুভব করলেন এবং তার অনুসরণ ক'রে দেবাঞ্গনার ন্যায় 
রূপবতী একটি কন্যার কাছে উপাস্থিত হলেন। রাজার প্রশ্নের উত্তরে সেই কন্যা 
বললেন, আমি দাস €১) রাজের কন্যা, পিতার আজ্ঞায় নৌকাচালনা কার। শান্তনু 
পদাসরাজের কাছে গিয়ে সেই কন্যা চাইলেন। দাসরাজ বললেন, আপাঁন যাঁদ একে 
ধর্মপত্রী করেন এবং এই প্রাতশ্রাতি দেন যে এর গর্ভজাত পূত্রই আপনার পরে রাজ! 
হবে তবে কন্যাদান করতে পাঁরি। 

শান্তনু উত্তপ্রকার প্রাতশ্রাত দিতে পারলেন না, তান সেই রূপবতী 
বন্যাকে ভাবতে ভাবতে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। পিতাকে চিন্তান্বত দেখে 
দেবব্রত বললেন, মহারাজ, রাজোর সর্বত্র কুশল, তথাপি আপাঁন িন্তাকুল হযে 
আছেন কেন? আপনি আর অশ*্বারোহণে বেড়াতে যান না, আপনার শরীর বিবর্ণ 
ও কৃশ হয়েছে, আপনার কি রোগ বল্‌ন। শান্তনু বললেন, বৎস, আমার মহান্‌ 
বংশে তুমিই একমাত্র সন্তান, তুমি সর্বদা অস্ত্র্চা করে থাক, 'িল্তু মানুষ অনিতা 
তোমার বিপদ ঘটলে আমার বংশলোপ হবে। তুমি শতপুত্রেরও আঁধক সেজন্য 
আমি বংশবৃদ্ধর নিমিত্ত বৃথা পুনরবার বিবাহ করতে ইচ্ছা কার না, তোমার মাল 
হ'ক এই কামনাই করি। কিন্তু বেদজ্ঞগণ বলেন, পূরন না থাকা আর একাটিমান্র পত্র 
দই সমান। তোমার অবর্তমানে আমার বংশের কি হবে এই চিন্তই আমার দুঃখের 
কারণ। 

বাদ্ধমান দেবব্রত বৃদ্ধ অমাত্যের কাছে ?গয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পিতার 
শোকের কারণ কিঃ অম্বাত্য জানালেন, রাজা দাসকন্যাকে বিবাহ করতে চান। 
দেবরত বৃদ্ধ ক্ষান্রযদের সঙ্গে নিয়ে দাসরাজের কাহে গেলেন এবং পিতার জনা কন 
প্রার্থনা করলেন। দাসরাজ সসম্মানে তাঁকে সংবর্ধনা করে বললেন, এরূপ *লাঘনীয় 
ববাহসম্বন্ধ কে না চায়ঃ 'যাঁন আমার কন্যা সত্যবতীর জল্মদাতা, সেই উপারচর 
রাজা বহুবার আমাকে বন্ত্ছন যে শান্তনুই তার উপয্দ্ত পাঁত। কিন্তু এই বিবাহে 
একটি দোষ আছে --বৈমান্র ভ্রাতারূপে তুমি যার প্রাতদ্বনন্বী হবে সে কখনও সুখে 
থাকতে পারবে না। 

গাঞঙ্গোয় দেবব্রত বললেন, আম সত্প্রাতিজ্ঞা করছি শুনুন, এরুপ প্রাতিজ্ঞা 


(৯) ধীবরজাতি বিশেষ। 


৪২ মহাভারত 


অন্য কেউ করতে পারে না-- আপনার কন্যার গে যে পুত্র হবে সেই রাজত্ব পাবে। 
দাসরাজ বললেন, সোম্য, তুমি রাজা শান্তনুর একমাত্র অবলম্বন, এখন আমার 
কন্যার রক্ষক হলে, তুমিই একে দান করতে পার। তথাপি কন্যাকর্তার আধকার 
অনুসারে আমি আরও কিছ বলাছ শোন। হে সত্যবাদী মহাবাহু, তোমার প্রাতিজ্ঞা 
কদাচ মিথ্যা হবে না, কিন্তু তোমার যে পূত্র হবে তাকেই আমার ভয়। দেবরত 
বললেন, আম পৃবেই সমগ্র রাজ্য ত্যাগ করেছি, এখন প্রাতিজ্ঞা করছি আমার পুত্রও 
হবে না। আজ থেকে আমি ব্রহম্রচর্য অবলম্বন করব. আমার পূত্র না হ'লেও অক্ষয় 
স্বর্গ লাভ হবে। 

দেবরতের প্রতিজ্ঞা শুনে দাসরাজ রোমাণ্চিত হয়ে বললেন, আম সত্যবতাঁকে 
দান করব। তখন আকাশ থেকে অপ্সরা দেবগণ ও পিতৃগণ পুষ্পবন্টি করে 
বললেন, এর নাম ভীম্ম হ'ল। সত্যবতীকে ভীম্ম বললেন, মাতা, রথে উঠুন. 
আমরা স্বগৃহে যাব। হাস্তিনাপুরে এসে ভীম্ম পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। 
সকলেই তাঁর দুহ্কর কারের প্রশংসা করে বললেন, ইনি ভীম্ম (১)ই বটেন। শান্তন 
পুত্রকে বর দিলেন, হে নিম্পাপ, তুমি যতদিন বাঁচতে ইচ্ছা করবে তত দিন তোমার 
ম.ত্যু হবে না. তোমার ইচ্ছানুসারেই মৃত্যু হবে। 


১৭। চিত্রা্গদ ও িচিত্রবীর্য _- কাশশরাজের তিন কন্যা 


সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর লুই পত্র হাল, চিতাঞ্গন ও 'বাচত্রবীর্য । 
কাঁনম্ঠ পূত্র যৌবনলভ করবর পূর্বেই শান্তনু গত হলেন, সত্যবতীর মত নিয়ে 
ভীম্ম চিন্রাঙ্গদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। চিন্রাঙ্গদ অতিশয় বলশালী ছিলেন 
এবং মান্ষ দেবতা অসুর গন্ধর্ব সকলকেই নিকৃষ্ট মনে করতেন। একাঁদন 
গন্ধর্বরাজ চিত্াঞ্জদ তাঁকে বললেন, তোমার আর আমার নাম একই. আমার সঙ্গে 
যুদ্ধ কর নতুবা অনা নাম নাও। কুরুক্ষেত্রে হিরণ্মতখ নদীর তরে দুজনের ঘোর 
যুদ্ধ হল. তাতে কুরুনন্দন চিত্রাঙ্গদ নিহত হলেন। ভীম্ম অপ্রাপ্তযৌবন 'বাঁচন্র- 
বীর্যকে রাজপদে বসালেন। 

[বিচিন্রবীর্য যৌবনলাভ করলে ভীজ্ম তাঁর বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন। 
কাশীরাজের তিন পরমা সুন্দরী কন্যার একসচ্ছে স্বয়খবর হবে শুনে ভাম্ম বিমাতার 
অনুমতি নিয়ে রথারোহণে একাকাঁ বারাণসীতে গেলেন। তিনি দেখলেন, নানা দেশ 


(১) যিনি ভীষণ অর্থাং দৃঃসাধ্য কর্ম করেন। 


আদিপর্ব 3৩ 


থেকে রাজারা স্বয়ংবরসভায় উপাস্থত হয়েছেন। যখন পাঁরচয় দেবার জন্য 
রাজাদের নামকণীর্তন করা হ'ল তখন কন্যারা ভঁম্মকে বৃদ্ধ ও একাকী দেখে তাঁর 
. কাছ থেকে সরে গেলেন। সভায় যে সকল হশনমাতি রাজা ছিলেন তাঁরা হেসে 
বললেন, এই পরম ধর্মাত্মা পাঁলতকেশ নিল্জ বদ্ধ এখানে কেন এসেছে? যে 
প্রীতিজ্ঞাপালন করে না তাকে লোকে কি বলবে? ভীঁঞ্ম বৃথাই ব্রহন্রচারী খ্যাত 
পেয়েছেন। | . 

উপহাস শুনে ভীম্ম ক্ুদ্ধ হয়ে তিনটি কন্যাকে নিজের রথে তুলে নিলেন 
এবং জলদগম্ভশরস্বরে বললেন, রাজগণ, বহ:প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু 
ধর্মবাদগণ বলেন যে স্বয়ংবরসভায় 'বপক্ষদের পরাভূত ক'রে কন্যা হরণ করাই 
ক্ষান্রয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পদ্ধাত। আম এই কন্যাদের নিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের শান্ত 
থাকে তো যুদ্ধ কর। রাজারা ক্লোধে ওজ্ঠ দংশন ক'রে সভা থেকে উঠলেন এবং 
অলংকার খুলে ফেলে বর্ম ধারণ ক'রে নিজ নিজ রথে উঠে ভাীম্মকে আরুমগ 
করলেন। সর্বশস্লবশারদ ভীমঙ্মের সঙ্গে যুদ্ধে রাজারা পরাজত হলেন, কিন্তু 
মহারথ শাল্বরাজ তাঁর পশ্চাতে যেতে যেতে বললেন, থাম, থাম । ভীম্মের শরাথাতে 
শাল্বের সারথি ও অ*্ব নিহত হ'ল, শাজ্ব ও অন্যান্য রাজারা যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজ 
[নজ রাজ্যে চলে গেলেন। বারশ্রেম্ঠ ভ্ম তিন কন্যাকে পূত্রবধূ, কনিম্ঠা ভাগন” 
বা দুহতার ন্যায় যত্পূসহকারে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন। 

ভীম্ম বিবাহের উদযোগ করছেন জেনে কাশীরাজের জ্োম্ঠা কন্যা 
অম্বা (১) হাস্য করে তাঁকে বললেন, আম স্বয়ংবরে শাল্বরাজকেই বরণ করতাম, 
[তিনিও আমাকে চান, আমার পিতারও তাতে সম্মতি আছে। ধর্মভ্র, আপনি ধর্ম 
পালন করুন। ভীম্ম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে অম্বাকে শাল্ররাজের কাছে 
পাঠালেন এবং অন্য দুই কন্যা আম্বকা ও অম্বালিকার সঙ্গে 'বাঁচত্রবীর্যের বিবাহ 
?দলেন। 

বাঁচত্রবীর্য সেই দুই সুন্দরী পত্ীকে পেয়ে কামাসন্ত হয়ে পড়লেন। 
সাত বংসর পরে তিন ফক্ষমারোগে আক্তান্ত হলেন। সূহূং ও 'চিকংলকগণ 
প্রাতকারের বহু চেম্টা করলেন, কিন্তু আদিত্য যেমন অস্তাচলে যান বিচিন্রবীর্যও 
সেইরূপ ফমসদনে গেলেন। 


১৫৯) অন্বার পরবতাঁ ইতিহাস উদযোগপর্ব ২৭-পারচ্ছেদে আছে। 


৪8৪ মহাভারত 
১৮। দশর্ঘতমা -_ ধৃতরাশ্ী, পাশ্ডু ও বিদ্‌রের জন্ম _ অপামাস্ডব্য 


পূত্রশোকার্তা সত্যবতী তাঁর দুই বধূকে সান্তনা দিয়ে ভীম্মকে বললেন, 
রাজা শান্তনূর পিশ্ড কীর্ত ও বংশ রক্ষার ভার এখন তোমার উপর। তুমি 
ধর্মের তত্ব ও কুলাচার সবই জান, এখন আমার আদেশে বংশরক্ষার জন্য দুই 
ভ্রাতুকধূর গর্ভে সন্তান উৎপাদন কর, অথবা স্বয়ং রাজ্যে আভাষন্ত হও এবং 
[বিবাহ কর, পিতৃপুরুষগণকে নরকে নিমগন কারো না। 

ভ"ম্ম বললেন, মাতা, আম ব্রিলোকের সমস্তই ত্যাগ করতে পার কিন্তু 
যে সত্যপ্রাতিন্ঞা করোছি তা ভঙ্গ করতে পারি না। শান্তনুর বংশ যাতে রক্ষা হয় তার 
ক্ষরধ্মসম্মত উপায় বলছি শুনুন। পুরাকালে জামদগ্ন্য পরশুরাম কর্তৃক 
পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হলে ক্ষব্রিয়নারীগণ বেদজ্ঞ ব্রাহন্রণের সহবাসে সন্তান উৎপাদর্ন 
করোছিলেন, কারণ বেদে বলা আছে যে, ক্ষেত্রজ পূত্র বিবাহকারশরই পূত্র হয়। 
উতথ্য খাঁষর পত্নী মমতা যখন গাঁভ্শী ছিলেন তখন তাঁর দেবর বৃহস্পাঁত সংগম 
প্রার্থনা করেন। মমতার নিষেধ না শুনে বৃহস্পাতি বলপ্রয়োগে উদ্যত হলেন, 
তখন গর্ভস্থ শিশু তার পা 'দয়ে পিতৃবোর চেষ্টা ব্যর্থ করলে । বৃহস্পাতি শিশুকে 
শাপ দিলেন, তুমি অন্ধ হবে। উতথ্যের পুত্র অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর 
নাম হ'ল দীর্ঘতমা। তিনি ধার্মক ও বেদজ্ঞ হলেন, কিন্তু গোধর্ম 0১) 
অবলম্বন করায় প্রাতিবেশী মুনিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ত্যাগ করলেন। দীর্ঘতমার 
পূত্রেরা মাতার আদেশে পিতাকে ভেলায় চড়িয়ে গঙ্গায় ভাঁসয়ে দিলেন। ধর্মাতা 
বাল রাজা তাঁকে দেখতে পেয়ে সল্তান উৎপাদনের জন্য নিয়ে গেলেন এবং মাহষণী 
সুদেষাকে তরি কাছে যেতে বললেন। অন্ধ বৃদ্ধ দীর্ঘতমার কাছে সৃদেকা নিজে 
গেলেন না, তাঁর ধান্রীকন্যাকে পাঠালেন। সেই শূদ্রকন্যার গর্ভে কাক্ষীবান প্রভাত 
এগারন খাঁষ উৎপন্ন হন। তারপর রাজার নির্বন্ধে সুদ্ষা স্বয়ং গেলেন, 
দীর্ঘতমা তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে বললেন, তোমার পাঁচটি তেজস্বী পৃত্র হবে-_- 
অঞ্গ বঙ্গ কাঁলঞ্গ পুণ্দ্র সৃহন্, তাদের দেশও এই সকল নামে খ্যাত হবে। বাল 
রাজার বংশ এইরূপে মহার্ধ দীর্ঘতমা থেকে উৎপন্ন হয়োছল। 

তারপর ভাীল্ম বললেন, মাতা, বাঁচন্রবীর্যের পত্রীদের গভে সন্তান 
উৎপাদনের জন্য আপনি কোনও গুণবান ব্রাহম্ণকে অর্থ দিয়ে নিয়োগ করুন। 
সত্যবতা হাস্য ক'রে লাজ্জতভাবে নিজের পূর্ব ইতিহাস জানালেন এবং পাঁরশেষে 


সস 





(১) পশুর তুল্য যর তন্ন সংগম। 
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বললেন, কন্যাবস্থায় আমার যে পত্র হয়েছিল তাঁর নাম দ্বৈপায়ন, তিনি মহাযোগণী 
মহর্ষি, চতুর্বেদ বিভন্ত ক'রে ব্যাস উপাধি পেয়েছেন; তিনি কৃফবর্ণ সেজন্য তাঁর 
অন্য নম কষ । আমার এই পত্র জন্মগ্রহণ করেই [তা পরাশরের সঙ্গে চলে 
যান এবং যাবার সময় আমাকে বলোছলেন যে, প্রয়োজন হ'লে আম ডাকলেই 
[তিনি আসবেন। ভম্ম, তুম আর আমি অনুরোধ করলে কৃষ্ণ দ্বপায়ন তাঁর 
দ্রাতবধূদের গর্ভে পন্ত্র উৎপাদন করবেন। 

ভশম্ম এই প্রস্তাবের সমর্থন করলে সত্যবতশ ব্যাসকে স্মরণ করলেন। 
ক্ষণকালমধ্যে ব্যাস আবির্ভীত হলেন, সত্যবতী তাঁকে আঁলঙ্গন এবং স্তনদৃণ্ধে 
সন্ত ক'রে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। মাতাকে আভবাদন করে ব্যাস বললেন, 
আপনার আভলাষ পূরণ করতে এসোছি, কি করতে হবে আদেশ করুন। সত্যবত 
তাঁর প্রার্থনা জানালে ব্যাস বললেন, কেবল ধর্মপালনের উদ্দেশ্যে আমি আপনার 
অভাীম্ট কার্য করব। .আমার নির্দেশ অনুসারে দুই রাজ্ঞী এক বংসর ব্লতপালন 
ক'রে শুদ্ধ হান, তবে তাঁরা আমার কাছে আসতে পারবেন। সত্যবতী বললেন, 
অরাজক রাজোঁ বাঁষ্ট হয় না, দেবতা প্রসন্ন হন না, অতএব যাতে রানীরা সদ্য 
গর্ভবতী হন তার ব্যবস্থা কর. সন্তান হ'লে ভীম্ম তাদের পালন করবেন। ব্যাস 
বললেন, যাঁদ এখনই পুত্র উৎপাদন করতে হয় তবে রানীরা যেন আমার কুাসত 
রূপ গন্ধ আর বেশ সহ্য করেন। 

সত্যবতী অনেক প্রবোধ দিয়ে তাঁর পূত্রবধ্‌ আম্বকাকে কোনও প্রকারে 
সম্মত ক'রে শয়নগৃহে পাঠালেন। আম্বকা উত্তম শয্যায় শুয়ে ভীম্ম এবং অন্যানা 
কুরুবংশীয় বীরগণকে চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর সেই দীপালোকত গৃহে 
ব্যাস প্রবেশ করলেন। তাঁর কৃ বর্ণ দীপ্ত নয়ন ও [পঙ্গল জটা-মশ্রু দেখে 
আম্বকা ভয়ে চক্ষু 'নমীলিত ক'রে রইলেন। ব্যাস বাইরে এলে সত্যবতন প্রশ্ন 
করলেন, এর গর্ভে গৃণবান রাজপূত্র হবে তোঃ ব্যাস উত্তর দিলেন, এই পৃত্ত 
শতহস্তিতুল্য বল্পবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং শতপুনের িত্তা হবে, কিন্তু 
মাতার দোষে অন্ধ হবে। সতাবতী বললেন, অন্ধ ব্যান্ত কুরুকুলের রাজা হবার 
যোগ্য নয়, তুমি আর একটি পত্র দাও। সত্যবতীর অনুরোধে তাঁর শ্বিতীয় 
পৃত্রবধ্‌ অম্বালিকা শয়নগৃহে এলেন কিন্তু ব্যাসের মার্ত দেখে তান ভয়ে পাস্ডূ- 
বর্ণ হয়ে গেলেন। সতাবতীকে বাস বললেন, এই পত্র বিরুমশালী খ্যাঁতমান 
এবং পণ্চপত্রের পিতা হবে, কিন্তু মাতার দোষে পাশ্ডুবর্ণ হবে। 

যথাকালে আম্বকা একটি অন্ধ পূত্র এবং অন্বালিকা পান্ডুবর্ণ পত্র প্রসব 
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করলেন, তাঁদের নাম ধৃতরাম্ট্ী ও পাশ্ডু। আম্বকা পুনর্বার খতুমতী হ'লে 
সত্যবতাঁ তাঁকে আর একবার ব্যাসের কাছে যেতে বললেন, 'কল্তু মহর্ধর রূপ আর 
গন্ধ মনে করে আম্বকা নিজে গেলেন না, অপ্সরার ন্যায় রূপবতাঁ এক দাসীকে 
পাঠালেন। দাসীর অভ্র্থনা ও পারচর্যায় তুষ্ট হয়ে ব্যাস বললেন, কল্যাণী, তুম 
আর দাস হয়ে থাকবে না, তোমার গর্ভস্থ পূত্ন ধর্মাআআা ও পরম বুদ্ধিমান হবে। 
এই দাসীর গর্ভে বিদূর জন্মগ্রহণ করেন। মান্ডব্য নামে এক মৌনব্রতা 
উধর্ববাহ্‌ তপস্বী ছিলেন! একদিন কয়েকজন চোর এখন ভয়ে পালিয়ে 
এসে মান্ডব্যের আশ্রমে তাদের অপহৃত ধন লুকিয়ে রাখলে । রক্ষীরা আশ্রমে 
এসে মান্ডব্যকে প্রশ্ন করলে, কিন্তু তান উত্তর দিলেন না। অন্বেষণের ফলে 
চোরের দল অপহৃত ধন সমেত ধরা পড়ল, রক্ষীরা তাদের সঙ্গে মান্ডব্কেও 
রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজার আদেশে সকলকেই শূলে চড়ানো হ'ল. পকন্তু 
মান্ডব্য তপস্যার প্রভাবে জশীবত রইলেন। অবশেষে তাঁর পাঁরিচয় পেয়ে রাজা 
ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁকে শুল থেকে নামালেন, বিম্তু শূলের ভঙ্ন অগ্রভাগ তাঁর 
দেহে রয়ে গেল। মান্ডব্য সেই অবস্থাতেই নানা দেশে বিচরণ ও তপস্যা করতে 
লাগলেন এবং শুলখণ্ডের জন্য অণণী (১) মাশ্ডব্য নামে খ্যাত হলেন। একাঁদন 
'তনি ধর্মরাজের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্‌ কমেরি ফলে আমাকে এই 
দণ্ড দিয়েছেন? ধর্ম বললেন, আপনি বাল্যকালে একাঁট পতচ্গের পচ্ছদেশে তৃণ 
প্রীবিন্ট করেছিলেন, তারই এই ফল। অণীমাণ্ডব্য বললেন, আপাঁন লঘু পাপে 
আমাকে গুরুদণ্ড দিয়েছেন। সর্বপ্রাণবধের চেয়ে রাহমণবধ গুরুতর । আমার 
শাপে আপাঁন শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। আজ আমি এই বিধান দচ্ছ__ 
চতুর্দশ (২) বৎসর বয়সের মধ্যে কেউ কিছু করলে তা পাপ বলে গণা হবে না। 
অণীমান্ডব্যের আঁভশাপের ফলেই ধর্ম দাসীর গভে ববদুররূপে জল্মেছিলেন। 


১৯। গাল্ধারণী, কুল্তশ ও মা্রী _ কর্ণ __ দহ37147-দ জল্ম 


ধৃতরাল্্ পাশ্ডু ও বিদুরকে ভীম্ম পূরবং পালন করতে লাগলেন। 
ধৃতরাম্মী অসাধারণ বলবান, পান্ডু পরাক্রান্ত ধনূর্ধর, এবং বিদুর আদ্বতীয় ধর্ম- 


/৯) অপী-শ্‌লাদর অগ্রভাগ। (২) আর একটি ্লোকে দ্বাদশ আজে । 
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পরায়ণ হলেন। ধৃতরাম্ম জল্মাম্ধ, বিদূর শৃদ্রার গরভজাত, একারণে পাশ্ডুই রাজপদ 
পেলেন। ' 

- বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ভাগম্ম গান্ধাররাজ সৃবলের কন্যা গাম্ধারণর 
সঙ্গে ধৃতরাম্মের বিবাহ 'দিলেন। অল্ধ পাঁতকে আতিক্রম করবেন না-_এই প্রাতিজ্ঞা 
ক'রে পাঁতব্রতা গাম্ধ্ারণ বস্মখণ্ড ভাঁজ করে চোখের উপর বাঁধলেন। 

বসদেবের পিতা মদ্শ্রেষ্ঠ শুরের পৃথা (১) নামে একটি কন্যা 'ছল। 
শর তাঁর [পতৃত্বসার পুত্র নিঃসন্তান কুঁল্তিভোজকে সেই কন্যা দান করেন। 
পালক পিতার নাম অনুসারে পৃথার অপর নাম কুল্তী হ'ল। একদা খাষ দুবাসা 
আঁতাঁথ রূপে গৃহে এলে কুল্তী তাঁর পাঁরচর্যা করলেন, তাতে দূর্বাসা তুষ্ট হয়ে 
একাঁটি মল্ম শিখিয়ে বললেন, এই মন্ ম্বারা তুমি যে যে দেবতাকে আহ্বান করবে 
তাঁদের প্রসাদে তোমার পূত্রলাভ হবে। কৌতৃহলবশে কুন্তশ সূর্যকে ডাকলেন। 
মূর্ধয আবিভূর্তি হয়ে বললেন, আসিতনয়না, তুমি কি চাও? দর্বাসার বরের কথা 
জানিয়ে কুল্তী নতমস্তকে ক্ষমা চাইলেন। সূর্ধ বললেন, তোমার আহবান বৃথা 
হবে না, আমার সঙ্গে মিলনের ফলে তুমি পত্র লাভ করবে এবং কুমারশই থাকবে । 
কুম্তীর একাঁট দেবকুমার তুলা পূত্র হ'ল। এই পত্র স্বাভাবিক কবচ (বর্ম) ও 
কুপ্ডল ধারণ ক'রে ভূষিষ্ঠ হয়োছলেন, ইনিই পরে কর্ণ নামে খ্যাত হন। কলব্কের 
ভয়ে কুদ্তী তাঁর পন্রকে একটি পারে রেখে জলে ভাঁসয়ে দিলেন। সৃতবংশশয় 
অধিরথ ও তাঁর পত্নশ রাধা সেই বালককে দেখতে পেয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং 
বসৃষেণ নাম 'দিয়ে পূত্রবং পালন করলেন। কর্ণ বড় হয়ে সকল প্রকার অস্ব্রের 
প্রয়োগ শিখলেন। তিনি প্রাতাঁদন মধ্যাহকাল পর্যন্ত সূর্যের উপাসনা করতেন। 
একাঁদিন ব্রাহন্রণবেশণ ইন্দ্র কর্ণের কাছে এসে তাঁর কবচ (২) প্রার্থনা করলেন। কর্ণ 
নিজের দেহ থেকে কবচাঁট কেটে দলে ইন্দ্র তাঁকে শীস্ত অস্ত্র দান করে বললেন, 
তুমি যার উপর এই অন্ত ক্ষেপণ করবে সে মরবে, ধকলন্তু একজন. নিহত হ'লেই 
অন্যটি আমার কাছে ফিরে আসবে। কবচ কেটে দেওয়ার জন্য বসৃষেের নাম 
কর্ণ ও বৈকর্তন হয়। 

রাজা কুল্তিভোজ তীর পাঁলতা কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ংবরসভা আহবান 
করলে কুল্তী নরশ্রেত্ঠ পাশ্ডুর গলায় বরমাল্য দিলেন। পাস্ডুর জার একটি বিবাহ 
(১) ইনি ক্কফের পিসী। (২) কর্ণের কবচ-ফুশ্ভল-দানের কথা বযনপর্য 
৫৬-পরিচ্ছেদে বিবৃতি হয়েছে। 


৪৮ মহাভারত 


দেবার ইচ্ছায় ভঁম্ম মদ্রদেশের রাজা বাহনীকবংশীয় শল্যের কাছে গিয়ে তাঁর 
ভঁগনণকে প্রার্থনা করলেন। শল্য বললেন, আমাদের বংশের একটি নিয়ম নিশ্চয় 
আপনার জানা আছে। ভালই হক বা মন্দই হক আম কুলধর্ম লঙ্ঘন করতে 
পারি না। ভীম্ম উত্তর দিলেন, কুলধর্ পালনে কোনও দোষ নেই। এই ব'লে তানি 
চ্বর্ণ রত্ন গজ অব প্রভাত ধন বিবাহের পণ রূপে শলাকে দিলেন। শল্য প্রণীত হয়ে 
তাঁর ভাগনী মাদ্রীকে দান করলেন, ভশত্ম সেই কন্যাকে হস্তিনাপুরে এনে পান্ডুর 
সঙ্গে বিবাহ দিলেন। দেবক রাজার শূছা পত্নীর গভে ব্রাহম্ণ কর্তৃক একটি কন্যা 
উৎপাঁদত হয়েছিল, তার সঙ্গে বিদূরের বিবাহ হ'ল। 

কিছুকাল পরে মহারাজ পান্ডু সসৈন্যে নির্গত হয়ে নানা দেশ জয় ক'রে 
বহু ধন নিয়ে স্বরাজ্যে ফরে এলেন এবং ধৃতরান্ট্রের অনুমাতিক্রমে সেই সমস্ত ধন 
ভীম্স, দুই মাতা ও বিনুরকে উপহার দিলেন। তারপর তিনি দুই পত্রীর সঙ্গে 
বনে গিয়ে মূগয়া করত লাগলেন। 

ব্যাস বর দিয়েছিলেন মে গান্ধারীর শত পূত্ত হবে। যথাকালে গান্ধারী 
গর্ভবতী হলেন, কিন্তু ₹ুই বংসরেও তাঁর সন্তান ভূমিত্ত হ'ল না এবং কুল্তীর একটি 
পুত্র যুধান্ঠর। হয়েছে জেনে তিন অধীর ও ঈর্ষান্বিত হলেন। ধৃতরাম্্রকে না 
ভাঁনয়ে গান্ধারী নিজের গভপাত করলেন, তাতে লোহের ন্যায় কঠিন একটি 
মাংসাঁপণ্ড প্রত হাল। তিনি দেই পিন্ড ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যাস 
এসে বললেন, আমার কথা মিথা হবে না। ব্যাসের উপদ্শে গান্ধারী শীতল জলে 
মাংসাঁপণ্ড ভিঁজয়ে রাখলেন, তা থেকে অগ্গান্তপ্রমাণ এক শ এক ভ্রুণ পৃথক হা'ল। 
সেই ভ্রাণগুলিকে তান পৃথক পৃথক ঘৃতপূর্ণ কলসে রাখলেন। এক বংসর পরে 
একটি কলসে দহ্যোধন জল্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পরেই কুল্তপুত্র যুধিম্ঠির 
জন্মোছলেন, সে কারণে যাধান্ঠিরই ছোত্ঠ। দর্যোধন ও ভীম একই দিনে 
ুল্সগ্রহণ করেন। 

দুরোধন জ'ল্মেই গদনভের ন্যায় কর্কশ কণ্ঠে চিংকার করে উঠলেন, সো 
সঙ্গো গৃধর শৃগাল কাক প্রন্ভাতিও ডাকতে লাগল এবং অন্যান্য দুরলক্ষণ দেখা গেল। 
ধৃতরাষ্ট্র ভয় পেয়ে ভীঙ্ম বিদুর প্রভীতিকে বললেন, আমাদের বংশের জোহ্ঠ রাজপুত 
যৃধান্ঠর তো রাজ্য পাবেই, কিন্ত তার পরে আমার এই পুত্র রাজা হবে তো? 
শগালাদি *বাপদ জন্তুরা আবার ডেকে উঠল। তখন ব্রাহতরণগণ ও বিদুর বললেন, 
আপনার পত্র নিশ্চয় বংশ নাশ করবে, ওকে পারত্যাগ করাই মঙ্গল। পূত্রস্নেহের 
বশে দুতরাক্ট্র তা করলেন না? এক মাসের মধ্যে তাঁর দূর্যোধন দঃশাসন দুঃসহ 


আদপর্ব ৪৯ 


প্রড়ীতি একশত পূত্র এবং দুঃশলা নামে একটি কন্যা হ'ল। গাম্ধারী যখন গর্ভভারে 
ক্রিষ্ট ছিলেন তখন এক বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করত। তার গর্ভে যৃষ্ৎস্থ নামক 
পনর জন্মগ্রহণ করে। | 


২০। লন জন্ম _ পান্ডু ও মান্রীর মততযু 


একাদন পাশ্ডু অরণ্যে বিচরণ করতে করতে একটি হারিণামথুনকে শরাবষ্ধ 
করলেন। আহত হারণ ভূপাঁতত হয়ে বললে, কামক্লোধের বশবতা মূ ও পাপাসন্ত 
লোকেও এমন নৃশংস কর্ম করে না। কোন্‌ জ্ঞানবান পুরুষ মৈথুনে রত মৃগ- 
দম্পতিকে বধ করেঃ মহারাজ, আম কামল্দম মূনি, পুররকামনায় মগর্প ধারণ 
ক'রে পত্নীর সাঁহত সংগত হয়োছলাম। তুমি জানতে না যে আমি ব্রাহন্রণ, সেজন্য 
তোমার ব্রহননহত্যার পাপ হবে না, কিন্তু আমার শাপে তোমারও স্ত্রীসংগমকালে 
মৃত্যু হবে। 

শাপগ্নস্ত পাশ্ডু বহু বিলাপ ক'রে বললেন, আমি সংসার ত্যাগ ক'রে 'ভিক্ষ্‌ 
হব, কঠোর তপস্যা ও কচ্ছসাধন করব। শাপের ফলে আমার সন্তান উৎপাদন 
জসম্ভব, অতএব গৃহস্থাশ্রমে আর থাকব না। কুন্তাীঁ ও মাদ্রী তাঁকে বললেন, আমরা 
তোমার ধর্মপত্নী, আমাদের সঙ্গে থেকেই তো তপস্যা করতে পার, আমরাও হীন্দ্রয়দমন 
ঝরে তপস্যা করব। তার প্র পান্ডু নিজের এবং দুই পক্রীর সমস্ত অলংকার 
ব্লাহমণদের দান ক'রে হস্তিনাপুরে সংবাদ পাঠালেন যে 'তান প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে 
অরণ্যবাসশ হয়েছেন। 

পাণ্ডু তাঁর দুই পত্রীর সঙ্গে নাগশত, চৈত্ররথ, কালক্‌ট, 'হমালয়ের উত্তরস্থ 
পাধমাদন পর্বত, ইন্দ্রদন্যম্ন সরোবর এবং হংসক্ট অতিক্রম করে শতশঙ্গ পরতে 
এসে তপস্যা করতে লাগলেন। বহু খাঁষর সঞ্গে তাঁর সখ্য হ'ল। একাঁদন খাঁষরা 
বললেন, আজ ব্রহতরলোকে মহাসভা হবে, আমরা ব্রহম্াকে দেখতে সেখানে যাচ্ছি। 
সস্ীক পাশ্ডু তাঁদের সঙ্গে যেতে চাইলে তাঁরা বললেন, সেই দুর্গম দেশে এই 
রাজপর্রীরা যেতে পারবেন না, তুমি নিরস্ত হও। পাস্ডু বললেন, আমি নিঃসল্তান, 
স্বর্গের দ্বার আমার পক্ষে রূষ্ধ, সেজন্য আপনাদের সঙ্চে যেতে চেয়েছিলাম । আমি 
যজ্ঞ, বেদাধায়ন-তপস্যা আর আনিষ্ঠ্রতার দ্বারা দেব, ধাঁষ ও মনৃযোর খদ থেকে 
মস্ত হয়েছি, কিল্তু পৃঘোৎপাদন ও শ্রান্ধম্ধারা পিতৃ-খণ থেকে মত্ত হ'তে পারি নি। 


আমি যে ভাবে জল্মোছ সেই ভাবে আমার পত্নীর গভে" যাতে সন্তান হ'তে পারে তার 
€ 


৫০ মহাভারত 


উপায় আপনারা বলুন। খাঁষরা বললেন, রাজা, আমরা দিব্য চক্ষুতে দেখাঁছ তোমার 
দেবতুল্য পত্র হবে। 

পান্ডু নিজনে কুন্তীকে বললেন, তুমি সন্তান লাভের জন্য চেষ্টা কর, 
আপৎকালে স্ঘীলোক উত্তম বর্ণের পুরুষ অথবা দেবর থেকে পাব্ললাভ করতে পারে। 
কুন্তী বললেন, আম শুনেছি রাজা ব্যাষিতাশ্ব হক্ষন্না রোগে প্রাণত্যাগ করলে তাঁর 
মাহা ভদ্রা মৃতপাতির সহিত সংগমে পৃত্রবতণী হয়েছিলেন। তুমিও তপস্যার 
প্রভাবে আমর গর্ভে মানস পূত্র উৎপাদন করতে পার। পাশ্ডু বললেন, ব্যাধতাশ্ 
দেবতুল্য শীল্তমান ছিলেন, আমার তেমন শান্ত নেই। আম প্রাচীন ধর্মতত্ব বলাছ 
শোন। পুরাকালে নারীরা স্বাধীন ছিল, তারা স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে 
বিচরণ করত, তাতে দোষ হত না, কারণ প্রাচীন ধর্মই এইপ্রকার। উত্তরকুর্‌- 
দেশবাসী এখনও সেই ধর্মানুসারে চলে । এদেশেও সেই প্রাচীন প্রথা আঁধককাল 
রাহত হয় নি। উদ্দালক নামে এক মহার্ধ ছিলেন, তাঁর পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। 
একাঁদন শ্বেতকেতু দেখলেন, তরি পিতার সমক্ষেই এক ব্রাহন্নণ তাঁর মাতার হাত ধরে 
টেনে নিয়ে গেলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বললেন, তুম ক্লূদ্ধ হয়ো না, সনাতন 
ধর্মই এই. পৃথিবীতে সকল স্বলোকই গরুর তুল্য স্বাধীন। শ্বেতকেত অতান্ত 
রুদ্ধ হয়ে বললেন, আজ থেকে যে নারী পরপুরৃযগামিনী হবে, যে প্রুষ পাতব্রতা 
পত্রীকে ত্যাগ ক'রে অন্য নারীর সংসর্গ করবে, এবং যে নার পাতর আজ্ঞা পেয়েও 
ক্ষেত্রজ পূত্ন উৎপাদনে আপাঁন্ত করবে, তাদের সকন্লরই ভ্রুণহত্যার পাপ হবে। কুন্তা, 
কৃফদ্বৈপায়ন থেকে আমাদের ক্রল্ম হয়েছে তা তুমি জান। আম পৃতপ্রার্থ, মস্তকে 
অঞ্জাল রেখে অনুনয় করছি, তুমি কোনও তপস্বী ব্রাহযণের কাছে গুণবান পত্র 
লাভ কর। 

কুন্তী তখন দুর্বাসার বরের বৃত্তান্ত পান্ডুকে জানিয়ে বললেন, মহারাজ, 
তুমি অনুমতি দিলে আম কোনও দেবতা বা ব্রাহদ্রণকে মল্বলে আহ্বান করতে পারি। 
দেবতার কাছে সদ্য পদত্ললাভ হবে, ত্রাহত্রণের কাছে বিলম্ব হবে। পান্ডু বললেন, আম 
ধন্য হয়েছি, অনুগৃহীত হয়োছ, তুমিই আমাদের বংশের রাক্ষতখ। দেবগণের মধ্যে 
ধমহি সর্বাপেক্ষা পৃণ্যবান, আজই তুমি তাঁকে আহবান কর। 

গান্ধারী যখন এক বংসর গর্ভধারণ করেছিলেন সেই সময়ে কুল্তঁ মন্যবলে 
ধর্মকে আহবান করলেন। শতশঙ্গ পর্বতের উপর ধর্মের সাহত সংগমের ফলে 
কৃম্তী পুত্রবতী হলেন। প্রসবকালে দৈববাণী হ'ল-_এই বালক ধার্মকগণের শ্রেষ্ঠ, 
বিক্ল/ণ্ত, সত্যবাদী ও পৃথিবাঁপতি হবে, এবং যৃধিষ্ির নামে খ্যাত হবে। 


আদপর্ব বে 


তার পর পাশ্ডুর ইচ্ছাক্রমে বায় ও ইন্দ্রকে আহ্বান ক'রে কুম্তী ভীম ও 
বর্জন নামে আরও দুই পূত্র লাভ করলেন। একাদন মাদ্রী পাশ্ডুকে বললেন, 
মহারাজ, কৃষ্তাঁ আমার সপক্লী, তাঁকে আম কিছু বলতে সাহস কার না, কিন্তু তুমি 
বললে তিনি আমাকেও পূত্রবতী করতে পারেন। পাশ্ডু অনুরোধ করলে কুল্তী 
সম্মত হলেন এবং তাঁর উপদেশে মাদ্রী আঁশবন।কুমারদ্বর়. স্মরণ করে নকুল ও 
সহদেব নামে যমজ পত্র লাভ করলেন! ম্বাদ্রীর আরও পত্রের জন্য পাশ্ডু অনুরোধ 
করলে কুলন্তী বললেন, আম মাদ্রীকে বলেহিলাম_ কোনও এক দেবতাকে স্মরণ কর, 
কিন্তু সে যুগল দেবতাকে আহ্বান করে আমাকে প্রতারিত করেছে । মহারাজ, 
আমাকে আর অনুরোধ ক'রো না। 

দেবতার প্রসাদে লব্ধ পান্ডুর এই পণ্চ পুত্র কালক্রমে চন্দ্র ন্যায় প্রিয্নদর্শন, 
'সধহের ন্যায় বলশালণী এবং দেবতার নায় তেজস্বী হ'ল। একাঁদন রমণীয় বসন্ত- 
কালে পাশ্ডু নির্জনে মাদ্রীকে দেখে সংযম হারালেন এবং পত্রীর নিষেধ অগ্রাহা করে 
তাঁকে সবলে গ্রহণ করলেন। শাপের ফলে সংগমকালেই পাশ্ডুর প্রাণাবয়োগ হ'ল । 
মাদ্রীর আর্তনাদ শুনে কুন্তণ সেখানে এলেন এবং বিলাপ ক'রে বললেন, আম 
রাজাকে সর্বদা সাবধানে রক্ষা করতাম, তুমি এই বিজন স্থানে কেন তাঁকে লোভিত 
করলে? তুমি আমার চেয়ে ভাগাবতাঁ, তাঁকে হ্‌স্ট দেখেছ। আমি জোহ্ঠা ধর্মপত্্ণী, 
সেজন্য ভর্তার সহমৃতা হব। তুমি এই বালকদের পালন কর। মাদ্রী বললেন, আম 
কামভোগে তৃপ্ত হই নি, অতএব পতির অনুসরণ করব। তোমার তিন পূতব্রকে আম 
নিজ পুত্রের ন্যায় দেখতে পারব না, তুমিই আমার দৃই পূত্রকে নিজপৃত্রবং পালন কর। 
'এই বলে মাদ্রী পাস্ডুর সহগমনকামনায় প্রাণত্যাগ করলেন। 


২১। হচ্তিনাপুরে পণ্চপাস্ডৰ -- ভীমের নাগলোক দর্শন 


পান্ডুর আশ্রমের নিকট যে সকল খাঁষ বাস করতেন তাঁরা মল্্রণা করে পাশ্ডু 
ও মাদ্রীর মৃতদেহ এবধ কুল্তী ও রাজপূত্রদের নিয়ে হস্তিনাপুরে গেলেন। এই 
সময়ে যুধাঙ্ঠরের বয়স যোল, ভীমের পনর, অজঁনের চোম্দ এবং নকুল-সহদেবের 
তের। খাঁষরা রাজসভায় এলে কৌরবগণ প্রণত হয়ে সংবর্ধনা করলেন। খাঁষদের 
মধ্যে যানি বৃদ্ধতম তিনি পাশ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যুবিবরণ এবং হ্যাধান্ঠরাঁদর পারচয় 
দিলেন এবং সভাস্থ সকলকে বিস্মিত ক'রে সাঁশাগণসহ অন্তাহত হলেন। 

ধৃতরাম্মের আদেশে বিদূর পাশ্ডু ও মাদ্রীর অন্তোষ্টাক্রয়া করলেন। 
শয়োদশ দিনে শ্রাম্ধাদি কৃত্য সম্প্্য হ'ল, সকলে দুঃখিত মনে রাজপৃরণীতে ফিরে 


২ মহাভারত 


এলেন। তখন ব্যাস শোকবিহহলা সত্যবতীর কাছে এসে বললেন, মাতা, সুখের 'দিন 
শেষ হয়েছে, পাঁথবী এখন গতযৌবনা, ক্রমশ পাপের বাঁদ্ধ হবে, কৌরবদের দুনাঁীতর 
ফলে ধর্মকর্ম লোপ পাবে। কুরুবংশের ক্ষয় যেন আপনাকে দেখতে না হয়, আপাঁন 
তপোবনে গিয়ে যোগ অবলম্বন করুন। সত্যবতশ তাঁর পূত্রবধ্‌ আম্বকা ও 
অম্বালিকাকে ব্যাসের কথা জানিয়ে বললেন, তোমরাও আমার সঙ্গে চল। তারপর 
তাঁরা তিনজনে বনে গিয়ে ঘোর তপস্যায় দেহ ত্যাগ ক'রে ইম্টলোকে গেলেন। 

পণ্চপান্ডব তাঁদের পিতৃগৃহে সুখে বাস করতে লাগলেন। নানাবিধ ক্লীড়ায় 
ভীমই সর্বাধিক শত্তি দেখাতেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রপুরদের মাথা ঠোকাঠুকি করিয়ে, 
জলে ডুবিয়ে এবং অন্যান্য প্রকারে গ্রহ করতেন। বাহুযুদ্ধে, গমনের বেগে বা 
ব্যায়ামের অভ্যাসে কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। ভীমের মনে কোনও বিদ্বেষ 
ছিল না, তথাঁপ তিনি বালসুলভ প্রাতিদ্বান্বিতার জন্য ধার্তরাম্দ্রগণের 
আঁপ্রয় হলেন। 

দুরোধন গঞ্গাতীরে প্রমাণকোটি নামক স্থানে উদকক্রীড়ন নাম 'দয়ে 
একটি সৃসক্জত আবাস রচনা করলেন এবং সেখানে নানাপ্রকার খাদাদ্ুব্য রাঁখয়ে 
পণ্ঠপাণ্ডবকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানকার উদ্যানে সকলে খেলাচ্ছলে পরস্পরের 
মূখে খাদ্য তুলে দিতে লাগলেন, সেই সুযোগে পাপনতি দুবোধন ভীমকে কালক্‌ট 
[বিষ 'মাশ্রত খাদ্য দিলেন। জলক্লীড়ার পর সকলে বিহারগৃহে বিশ্রাম করতে গেলেন, 
কিন্তু ভীম অত্যন্ত শ্রান্ত এবং বিষের প্রভাবে অচেতন হয়ে গঞ্গাতীরে পড়ে রইলেন. 
দূর্যোধন তাঁকে লতা দিয়ে বেধে জলে কেলে দিলেন। 

সংজ্ঞাহীন ভীম জলে নিমগ্ন হয়ে নাগলোকে উপস্থিত হলেন। মহাবিষ 
সর্পগণ তাঁকে দূশন করতে লাগল, সেই জঙ্গম সর্পাবষে স্থাবর কালক্‌ট বিষ নষ্ট 
হদল। চেতনা পেয়ে ভীম তাঁর ব্ধন ছিন্ন ক'রে সর্প বধ করতে লাগলেন। তখন 
কতকগুলি সর্প নাগরাজ বাসাকির কাছে গিয়ে সংবাদ দিলে । বাসুকি ভীমের কাছে 
গিয়ে তাঁকে নিজের দৌহিত্রের দৌহি্, অর্থাং কুন্তিভোজের দৌহত্র বলে চিনতে 
পেরে গাড় আলিঙ্গন করলেন। বাসুকি বললেন, একে ধনরয় দিয়ে সুখশী কর। 
একজন নাগ বললে, ধন দিয়ে কি হবে, যাঁদ আপনি তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে এই 
কুমারকে রসায়ন পান করতে 'দিন। বাসৃকির আজ্ঞায় নাগগণ ভশমকে রসায়নকুণ্ডের 
কাছে নিয়ে গেল। ভাম স্বস্তায়ন করে শৃচি হয়ে পৃর্মাখ বসলেন এবং এক 
নিঃ*বাসে এক-একটি কুণ্ডের রস পান করে আটটি কুণ্ড নিঃশেষ করলেন। তার পর 
[তিনি নাগদন্ত উত্তম শষায় শুয়ে সুখে নাদ্রত হলেন। 


আদিপৰ ৫৩ 


জলবিহার শেষ ক'রে কৌরব €১) ও পাশ্ডবগণ ভামকে দেখতে পেলেন না। 
ভীম আগেই চলে গেছেন মনে করে তাঁরা রথ গজ ও অশ্বে হস্তিনাপুরে ফিরে 
গেলেন। ভামকে না দেখে কুন্তীঁ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। বিদুর যুধাষ্ঠর 
প্রভৃতি সমস্ত নগরোন্যানে অন্বেষণ করেও কোথাও তাঁকে পেলেন না। কুন্তীর ভয় 
হ'ল, হয়তো ক্র দৃযোধন ভগমকে হত্যা করেছে। বিদুর তাঁকে আশ্বাস 'দয়ে 
বললেন, এমন কথা বলবেন না, মহাম্বান ব্যাস বলেছেন আপনার পত্রের 
দীর্ঘায়ু হবে। 

অন্টম দিনে ভশমের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। নাগগণ তাঁকে বললে, রসায়ন জীর্ণ 
কারে তুমি অফূত হস্তখীর বল পেয়েছ, এখন 'দিব্য জলে স্নান করে গৃহে যাও। 
ভীম স্নান ক'রে উত্তম অন্ন ভোজন করলেন এবং নাগদের আশীর্বাদ নিয়ে 'দব্য 
আভরণে ভূষিত হয়ে স্বগৃহে 'ফিরে গেলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনে হাঁধান্ঠর বললেন, 
চুপ ক'রে থাক, এ 'বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রো না, এখন থেকে আমাদের সাবধানে 
থাকতে হবে। দুরোধন বিফলমনোরথ হয়ে মনস্তাপ ভোগ করতে লাগলেন। 

রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য ধৃতরাম্ট্র গোতমগোতুজ কৃপাচার্যকে নিষ্ত্ত 
করলেন। 


২২। কূপ _ দ্রোশ _ অশ্বতখামা _ একলব্য _ অজরুনের পটনভা 


মহর্ষি গৌতমের শরছ্বান নামে এক শিষ্য ছিলেন, তাঁর ধনূর্বেদে যেমন 
বাম্ধ ছিল বেদাধায়নে তেমন ছিল না। তাঁর তপস্যায় ভয় পেয়ে ইন্দ্র জানপদী 
নামে এক অপ্সরা পাঠালেন। তাকে দেখে শরদ্বানের হাত থেকে ধনূর্বাণ পড়ে 
গেল এবং রেতঃপাত হ'ল। সেই রেতঃ একটি শরস্তম্বে পড়ে দু ভাগ হ'ল, 
তা থেকে একটি পূত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলে । রাজা শান্তনু তাদের দেখতে 
পেয়ে কপা করে গৃহে এনে সন্তানবং পালন করলেন এবং বালকের নাম কপ ও 
বালিকার নাম কৃপশ রাখলেন। শরদ্বান তপোবলে তাদের বৃত্তান্ত জানতে পেরে 
রাজভবনে এলেন এবং কৃপকে শিক্ষা দিয়ে ধনূর্বেদে পারদ করলেন। হাঁধান্তর 
দর্যোধন প্রভৃতি এবং বৃঁফিবংশশয় ও নানাদেশের রাজপূররগণ এই কৃপাচার্যের কাছে 
অস্মবিদ্য শিখতে লাগলেন। 


(১) ধৃতরাষ্ট্ী ও পাণ্ডু দুজনেই কুর্‌বংশজাত সেজনা কৌরব। তথাপি সাধানণত 
দু 834২ কৌরব এবং তাঁদের পক্ষকে কুর্‌ বলা হয়। 


৫৪ মহাভারত 


ভরম্বাজ খধাঁষ গঙ্গোত্ুরী প্রদেশে বাস করতেন। একাঁদন স্নানকালে 
ঘতাচী অপ্সরাকে দেখে তাঁর শূরুপাত হয়। সেই শুক্র তিনি কলসের মধ্যে রাখেন 
তা থেকে দ্রোণ জন্মগ্রহণ করেন। আগ্নবেশ্য মুনি দ্রোণকে আগেনয়াস্ত্ শিক্ষা দেন। 
পাণ্টালরাজ পৃষত ভরদ্বাজের সখা ছিলেন. তাঁর পাত্র দ্ুপদ দ্রোণের সঙ্গে খেলা 
করতেন। পিতার আদেশে দ্রোণ কৃপীীকে বিবাহ করলেন। তাঁদের একটি পত্র হয়. 
সে ভূমিষ্ঠ হয়েই অশ্বের ন্যার চিৎকার করোছল সেজনা তার নাম অশবখামা হ'ল। 

ভরদ্বাজের মৃত্যুর পর দ্রোণ পিতার আশ্রমে থেকে তপস্যা ও ধন্যবে্দ চর্চ 
করতে লাগলেন। একাদন তিনি শুনলেন বে অস্বজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ ভূগুনন্দন পরশুরাম 
তাঁর সমস্ত ধন ব্রাহননণদের দিতে ইচ্ছা করেছেন। দ্রোণ মহেন্দ্র পর্বতে পরশরামের 
কাছে গিয়ে প্রণাম করে ধন চাইলেন। পরশুরাম বললেন, আমার কাছে সুবর্ণাঁদ 
যা ছিল সবই ব্রাহনণদের দিয়েছি, সমগ্র পাঁথবী কশ্যপকে 1দয়েছি, এখন কেবল 
আমার শরীর আর অস্ব্রশস্ অবাশম্ট আছে, কি চাও বল। দ্রোণ বললেন, আপাঁন 
সমস্ত অস্ত্শস্ত আমাকে দিন এবং তানের প্রয়োগ ও গুত্যাহরণের 'বাধ আমাকে 
শেখান। পরশুরাম দ্রোণের প্রার্থনা পূরণ করলেন । ছোণ কৃতার্থ হয়ে পাণ্ালরাজ 
দুপদের কাছে গেলেন, কিন্তু এশ্ব্যগির্বে দুপদ তাঁর বালাসখার অপমান করলেন। 
দ্রোণ ক্রোধে অভিভূত হয়ে হস্তিনাপুরে গিয়ে কৃপাচার্যের গৃহে গোপনে বাস 
করতে লাগলেন। 

একাঁদন রাজকুমারগণ নগরের বাইরে এসে বাঁটা (১) নিয়ে খেলছিলেন। 
দৈবক্রমে তাঁদের বাঁটা কূপের মধ্যে পড়ে গেল, অনেক চেত্টা করেও তারা তুলতে 
পারলেন লা। একজন শ্যানবর্ণ পরুকেশ কৃশকায় ব্লাহম্ণ নিকটে বসে হোম করছেন 
দেখে তাঁরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। এই ব্রাহমণ দ্রোণ। তিনি সহাসো বললেন, ধিক 
তোমাদের ক্ষত্রবল জার অস্তশিক্ষা, ভরতবংশে জ'ন্মে একটা বাঁটা তুলতে পারলে না! 
তোমাদের বাঁটা আর আমার এই অঞ্গুরীয় আম ঈবীকা (কাশ তৃণ) দিয়ে তুলে 
ন্বে, কিন্তু আমাকে খাওয়তে হবে। যুধিষ্ঠির বললেন, কৃপাচার্য অন্মাতি দিলে 
আপনি প্রত্যহ আহার পাবেন। দ্রোণ সেই শৃদক ক্‌পে তাঁর আধাট ফেললেন, 
তার পর একটি ঈবাঁকা ফেলে বাঁটা বিদ্ধ করলেন, তার পর আর একটি ঈষশীকা দিয়ে 
প্রথম ঈষাঁকা বিদ্ধ করলেন। এইর্পে পর পর ঈষাঁকা ফেলে উপরের ঈষশীকা ধ'রে 
বাঁটা টেনে তুললেন) রাদরপুতেরা এই ব্যাপার দেখে উতফুল্পন়নে সাবস্ময়ে 


এ 8 ০ পপ ০ পপি 
শপ শপে 


(১) প্যালির আকার কাণ্ঠখণ্ড, গ্ালডাশ্ডা খেলার গাঁজি। 


জাদিপর্ && 


যললেন, 'বিপ্রার্ধ, আপনার আংটও তুল্‌ন। দ্রোণ তাঁর ধনু থেকে একাঁট শর 
কৃপের মধ্যে ছূড়লেন, তার পর আরও শর দিয়ে পূবেরি ন্যায় অঞ্গুরীয় উদ্ধার 
করলেন। বালকরা পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে দ্রোপ বললেন, তোমরা আমার রূপগণ 
যেমন দেখলে তা ভচ্মকে জানাও। 

বিবরণ শুনে ভীম্ম বুঝলেন যে এই ব্রাহন্রণই দ্রো এবং তিনিই রাজ- 
কুমারদের অস্মগ্রু হবার যোগ্য। ভীম্ম তখনই দ্রোণকে সসম্মানে ডেকে আনলেন। 
দোণ বললেন, পাণ্চালরাজপুত্র দ্ূুপদ আর আমি মহার্ধ অগ্নিবেশোর কাছে অদ্রশিক্ষা 
করোছিলাম, বাল্যকাল থেকে দ্ুপদ আমার সখা ছিলেন। শিক্ষা শেষ হ'লে চলে 
যাবার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, দ্রোণ, আমি পিতার প্রিয়তম পূত্র, আমি 
পাণ্চালরাজ্যে আভাষন্ত হ'লে আমার রাজ্য তোমারও হবে। তাঁর এই কথা আম 
মনে রেখেছিলাম। তার পর আমি পিতার আদেশে এবং পূত্রকামনায় বিবাহ কারি। 
আমার পত্রী অঙ্পকেশী, কিন্তু তিনি বরতপরায়ণা এবং সর্ব কর্মে আমার সহায়। 
আমার পূত্ত অধ্বখামা অতিশয় তেজস্বী। একদা বালক অশ্বথামা ধানপূত্রদের 
দুধ খেতে দেখে আমার কাছে এসে কাঁদতে লাগল, তাতে আমি দুঃখে দিশাহারা 
হলাম। বহু স্থানে চেম্টা করেও কোথাও ধর্মসঞ্গত উপায়ে পয়স্বিনী গাভী 
পেলাম না। অশ্বথামার সঙ্গী বালকরা তাকে টুল গোলা খেতে দিলে, দৃধ 
খাচ্ছি মনে করে সে আনন্দে নাচতে ল'গল। বালকরা আমাকে উপহাস করে 
বললে, দরিদ্র দ্রোণকে ধিক, যে ধন উপার্জন করতে পারে না, যার পূত্র পিট গোলা 
খেয়ে আনন্দে নৃত্য করে। আমার বুদ্ধভ্রশ হ'ল, পূবেরি বন্ধত্ব স্মরণ করে 
স্মপৃত সহ ছ্ুপদ রাজার কাছে গেলাম। আামি তাঁকে সখা বলে সম্ভাষণ করতে 
গেলে দ্ুপদ বললেন, র্াহনণ, তোমার বুদ্ধি মাজত তাই আমাকে সখা বলছ, 
সমানে সমানেই বন্ধৃত্ব হয়। ব্রাহমুণ আর অব্রাহরণ. রথী আর অরথা, প্রবলপ্রতাপ 
রাজা আর শ্রীহীন দার -_ এদের মধ্যে বন্ধৃত্ব হয় না। তোমাকে এক রাত্রির উপয্ত্ত 
ভোজন দিচ্ছি নিয়ে যাও। 

দ্রোণ বললেন, এই অপমানের পর আম অত্যন্ত কূম্খ হয়ে প্রাতশোধের 
প্রাতজ্ঞা কারে কুরুদেশে চ'লে এলাম। ভশচ্ম, এখন বলুন আপনার কোন্‌ প্রিয়কার্ষ- 
করব। ভীহ্ম বললেন, আপনার ধনু জ্যামৃত্ত করুন, রাজকুমারদের অস্তৃশিক্ষা দিন, 
এখানে সসম্মানে বাস করে সমস্ত এশ্বর্য ভোগ করুন। এই রাজ্যের আপনিই 
প্রভু, কৌরবগণ আপনার আজ্ঞাবহ হয়ে" থাকবে। দ্রোশ বললেন, কুমারদের শিক্ষার 
ভার আমি নিলে কৃপাচার্য দুঃখিত হবেন, অতএব আমাকে কিছ ধন দন, আমি 


৫৬ মহাভারত 


সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাই। ভাত্ম উত্তর দিলেন, কৃপাচার্যও থাকবেন, আমরা তাঁর 
যথোচিত সম্মান ও ভরণ করব। আপনি আমার পৌন্্রদের আচার্য হবেন। 

ভীম্ম একটি সৃপারচ্ছন্ন ধনধান্যপূর্ণ গৃহে দ্রোণের বাসের বাবস্থা করলেন 
এবং পোত্রদের শিক্ষার ভার তাঁর হাতে দিলেন। বৃষ্ি ও অন্ধক বংশীয় এবং নানা 
দেশের রাজপূত্রগণ দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, সৃতপন্র কর্ণও তাঁকে 
গুরুরূপে বরণ করলেন। সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে অজ্নই আচার্ষের সর্বাপেক্ষা 
স্নেহপার হলেন। 

নিষাদরাজ হিরণ্যধনূর পুত্র একলবা দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, 
কিন্তু নীচজাতি বলে দ্রোণ তাঁকে নিলেন না। একলব্য দ্রোণের পায়ে মাথা রেখে 
প্রণাম ক'রে বনে চলে গেলেন এবং দ্রোণের একটি মন্ময়ী মূর্তিকে আচার্য কল্পনা 
করে নিজের চেষ্টায় অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন। 

একাঁদন কুরুপান্ডবগণ মগয়ায় গেলেন, তাঁদের এক অননুচর মগয়ার 
উপকরণ এবং কুকুর নিয়ে পিছনে পিছনে গেল। কুকুর ঘুরতে ঘুরতে একলবোর 
কাছে উপস্থিত হ'ল এবং তাঁর কৃ্ণ বর্ণ, মলিন দেহ, মূগচর্ম পরিধান ও মাথায় জটা 
দেখে চিংকার করতে লাগল। একলব্য একসছ্গে সাতটি বাণ ছুড়ে তার মৃখের 
মধ্যে পুরে দিলেন, কুকুর তাই নিয়ে রাজকুমারদের কাছে গেল। তাঁরা বিস্মিত হয়ে 
একলবোর কাছে এলেন এবং তাঁর কথা দ্রোণাচার্যকে জানালেন। অজর্ন দ্রোণকে 
গোপনে বললেন, আপনি প্রীত হয়ে আমাকে বলেছিলেন যে আপনার কোনও শিষ্য 
আমার চেয়ে শ্রেত্ত হবে না, কিন্তু একলব্য আমাকে আতিক্রম করলে কেন? দ্রোণ 
অজ্নকে সঙ্গে নিয়ে একলব্যের কাছে গেলেন, একলব্য ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে 
কৃতাঞ্জালপ্টে দাঁড়য়ে রইলেন। দ্রোণ বললেন, বার, তুমি যাঁদ আমার পিষাই হও 
তবে গ্রুদক্ষিণা দাও। একলব্য আনন্দিত হয়ে বললেন, ভগবান, কি দেব আজ্ঞা 
করুন, গুরুকে অদেয় আমার কিছুই নেই। দ্রোণ বললেন, তোমার দাক্ষণ অলাাচ্ঠ 
আমাকে দাও। এই দারুণ বাক্য শুনে একলব্য প্রফল্পম্খে অকাতরাঁচত্ে অঙ্গৃচ্ঠ 
ছেদন ক'রে দ্রোণকে দিলেন। তার পর সেই নিষাদপুত্র অনা অঙ্গুলি দিয়ে শরাকর্ষণ 
ক'রে দেখলেন, কিন্তু শর পূরবং শীঘ্রগামী হ'ল না। অন সন্তুষ্ট হলেন। 

দ্রোণের শিক্ষার ফলে ভীম ও দূর্যোধন গদাযুদ্ধে, অশ্বস্ামা গৃপ্ত অস্যের 
প্রয়োগে, নকুল-সহদেব আসযষ্ধে, যুধিষ্ঠির রথচালনায়, এবং অর্জন বৃদ্ধি বল 
উৎসাহ ও সর্বাস্ের প্রয়োগে শ্রেন্ঠ হলেন। দংরাস্মা ধার্তরাহ্ীগণ ভীম ও অজুনের 
প্রেঘ্ঠতা সইতে পারতেন না। 


৬ & লী 


আঁগপর্ব ৫৭ 


একাঁদিন দ্রো একটি কৃত্রিম ভাস (১) পক্ষী গাছের উপর রেখে কুমারদের 
বললেন, তোমরা ওই পক্ষীকে লক্ষ্য করে 'স্থির হয়ে থাক, যাকে বলব সে শরাঘাতে 
ওর মুন্ডচ্ছেদ ক'রে ভূমিতে ফেলবে । সকলে শরসম্ধান করলে দ্রেণ হাঁধাণ্ঠরকে 
বললেন, তুম গাছের উপর ওই পাঁখ দেখছ? এই গাছ, আমাকে আর তোমার 
ভ্রাতাদের দেখছ ?. য্বধাঘ্ঠর বললেন যে তিনি সবই দেখতে পাচ্ছেন। দ্রোণ 
বিরন্ত হয়ে বললেন, স'রে যাও, তুমি এই লক্ষ্য বেধ করতে পারবে না। দুর্ষোধন 
ভীম প্রভৃতিও বললেন, আমরা সবই দেখাছ। দ্রোণ তাঁদেরও সাঁরয়ে দিলেল। তার 
পর অজর্নকে প্রশ্ন করলে 'তাঁন বললেন, আমি কেবল ভাস পক্ষী দেখাছ। দ্রোপ 
বললেন, আবার বল। অর্জন বললেন, কেবল ভাসের মস্তক দেখাছ। আনন্দে 
রোমাণ্চিত হয়ে দ্রোণ বললেন, এইবারে শর ত্যাগ কর। তৎক্ষণাৎ অজর্নের ক্ষুরধার 
শরে ভাসের 'ছন্ন মুন্ড ভূমিতে পড়ে গেল। 

একাঁদন শিষ্যদের সঙ্গে দ্রোণ গঞ্গায় স্নান করতে গেলেন। তান জলে 
নামলে একটা কুম্ভীর (২) তাঁর জগ্ঘা কামড়ে ধরলে । দ্রোণ 'শষাদের বললেন, 
তোমরা শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর। তাঁর বাক্যের সঙ্গো সঙ্গেই অন পাঁচ শরে 
কুম্ভীরকে খণ্ড খণ্ড করলেন, অন শিষ্যরা মূঢ়ের ন্যায় দাঁঁড়য়ে রইলেন। দ্রোপ 
প্রীত হয়ে অজর্নকে ব্রহম্রশির নামক অস্ত দান করে বললেন, এই অস্ম মানুষের 
প্রত প্রয়োগ ক'রো না, যাঁদ অন্য শত্রু তোমাকে আক্রমণ করে, তবেই প্রয়োগ করবে। 


২৩। অগ্তাশিক্ষা প্রদর্শন 


একাঁদন ব্যাস কপ ভীঙ্ম বদর প্রভীতির সমক্ষে দ্রোণাচার্য ধৃতরাম্ীকে 
বললেন, মহারাজ, কুমারদের অস্ঘ্রাভ্যাস সম্পূর্ণ হয়েছে, আপান অনমাঁত নিলে 
মহৎ কর্ম সম্পন্ন করেছেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে চক্ষৃত্মান লোকের ন্যায় আমিও কুমার- 
গণের পরাকলম দোখি। 

ধৃতরাম্বের আজ্ঞায় এবং দ্রোণের নিদেশি অনুসারে বিদূর সমতল স্থানে 
বিশাল রঙ্গাভূম নির্মাণ করালেন এবং ঘোষণা ক'রে সাধারণকে জানিয়ে শৃভ [তাঁথি- 
নক্ষত্রযোগে দেবপৃজা করলেন। 'নার্দন্ট দিনে ভীঙ্ম ও কৃপাচার্যকে অগ্রবতাঁ ক'রে 


পপ 
সপ পপ | পাপা সপ সপ সস স্দিলী 


(১) মোরগ অথবা শকুন। (২) মলে "গ্লাহ' আছে, তার অর্থ কুচ্ভীর হাষ্গর 
দৃইই হয়। 


৫৮ মহাভারত 


ধৃতরাম্ী সুসজ্জিত প্রেক্ষাগারে এলেন। গান্ধারী কুন্তী প্রভৃতি রাজপৃরনারণগণ 
উত্তম পারচ্ছদে ভূষিত হয়ে মণ্যে গিয়ে বসলেন। নানা দেশ থেকে আগত দর্শকদের 
কোলাহলে ও বাদ্যধৰনিতে সেই সভা মহাসমূদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হ'ল। 

অনন্তর শুক্রুকেশ দ্রোণাচার্য শুর বসন ও মাল্য ধারণ করে পত্র অশ্বথামার 
সঙ্গে রঙ্গভূমিতে এলেন এবং মন্জ্ঞ ব্রাহরণদের দিয়ে মংগলাচরণ করালেন। দ্োণ 
ও কপকে ধৃতরাল্ট্র সুবর্ণরত্রাদি দক্ষিণা ছিলেন। তার পর ধনু ও তৃণীর ধারণ 
ক'রে অঙ্গলত্র কটিবন্ধ প্রডীতিতে সুরক্ষিত হ'য়ে রাজপ্ত্রগণ রঞ্গভূঁমিতে প্রবেশ 
করলেন, এবং যাঁধহ্ঠিরকে পুরোবতর্ঁ করে জোহ্ঠানকমে অস্প্রয়োগ দেখাতে 
লাগলেন। তাঁরা অশ্বারোহণে দ্ুতবেগে নিজ নিজ নামা্িকিত বাণ 'দিয়ে লক্ষ্যভেদ 
করলেন, রথ গজ ও অশ্ব চালনার, বাহুষদদ্ধের এবং খঙ্জা-চর্ম (১) প্রয়োগের বিবিধ 
প্রণালী দেখালেন। তার পর পরস্পরের প্রাতি বিদ্বেবযক্ত দূযোধন ও ভাম 
গদাহস্তে এসে মন্ত হস্তাঁর ন্যায় সগজনে পরস্পরের সম্মুখখন হলেন। কুমারগণ 
রঙ্গভূমিতে কি করছেন তার বিবরণ বিদুর ধৃতরাম্ত্রকে এবং কুল্তশ গান্ধারণীকে 
জানাতে লাগলেন। দর্শকদের একদল ভীমেন্র এবং আর একনল দৃধোধনের 
পক্ষপাতী হওয়ায় জনমন্ডলী যেন দ্বিধাবিভন্ত হয়ে গেল, সভায় কুরুরাজের জয়, 
ভীমের জয়, এইর্‌প কোলাহল উঠল। তখন দ্রোণ তাঁর পত্র অশ্বথামাকে বললেন. 
তুমি ওই দুই মহাবীর নিবারণ কর, যেন রঙ্গস্থলে ক্রোধের উৎপাত না হয়। 
জশ্বথামা গদাহৃদ্ধে উদ্যত ভীম আর দুযোধনকে নিরস্ত করলেন। 
চেয়ে প্রিয়, সর্বাস্তাবশারদ, উপেন্দ্রতুল্য, সেই অজর্যনের শিক্ষা আপনারা দেখুন। 
দর্শকগণ উৎসুক হ'য়ে অজরুনের নানাপ্রকার প্রশংসা করতে লাগল । ধৃতরাশ্ম 
জিজ্ঞাসা করলেন, ক্ষুত্খ সমুদ্রের ন্যায় হঠাৎ এই মহাশব্দ হচ্ছে কেন? বিদুর 
বললেন, পান্ডুনন্দন শ্রজ্ন অবতীর্ণ হবেছেন।  ধৃতরাজ্ বললেন, কুল্তাঁর- তিন 
পুনের গৌরবে আমি ধন্য হয়েছি, অনুগৃহশীত হয়েছি, রাক্ষত হয়েছ। অর্জন 
আগ্নেয় বারুণ বায়ব্য প্রন্তাতি বাবিধ অস্ফের প্রয়োগ দেখালেন! তার পর একাঁট 
ঘূর্ণমান লোহবরাহের মুখে এককালে পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করলেন, রল্জুলন্বিত 
গোশ্গের ভিতরে একুশটি বাণ প্রবিষ্ট করলেন, খঙ্জা আর গদ। হঙ্তে বিবিধ কৌশল, 
দেখালেন। 


সপ 


(১) চর্ম -- ঢাল। 


- জাদিপর্ব ৫৯ 


অজর্নের কৌশলপ্রদর্শন শেষ হয়ে এসেছে এবং বাদ্যরবও অমন্দশভূত 
হয়েছে এমন সময় ছ্বারদেশে সহসা বজ্ুধ্বনির ন্যায় বাহবাস্ফোট তোল ঠোকার শব্দ) 
শোনা গেল। চ্বারপালরা পথ ছেড়ে দিলে কবচকৃপ্ডলশোভিত মহাবিক্মশালশী কর্ণ 
পাদচারণ পর্বতের ন্যায় রঙ্গভূমিতে এলেন এবং আঁধক সম্মান না দেখিয়ে দ্রোগ ও 
কপকে প্রণাম করলেন। অজ্ন যে তাঁর ভ্রাতা তা না জেনে কর্ণ বললেন, পার্থ, 
তাঁমি যা দোখয়েছ তার সবই আম দেখাব। এই ব'লে তান দ্রোণের অনুমাত নিয়ে 
অজর্ন যা যা করোছিলেন তাই করে দেখালেন। দূর্যোধন আনান্দত হয়ে কর্পকে 
আঁলঙ্গন ক'রে বললেন, মহাবাহ্‌, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছ, তুমি এই কুরুরাজা 
ইচ্ছামত ভোগ কর। কর্ণ বললেন, আম তোমার সখ্য চাই, আর অর্জুনের সঙ্গে 
জ্বন্ধযৃদ্ধথ করতে চাই। দুর্ধোধন বললেন, তুমি সখা হ'য়ে আমার সঙ্গে সমস্ভ 
ভোগ কর আর শত্রুদের মাথায় পা রাখ। 

অজর্টন নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করে বললেন, কর্ণ, যারা অনাহৃত হজে 
আসে আর অনাহত হ'য়ে কথা বলে, তারা যে নরকে যায় আম তোমাকে সেখানে 
পাঠাব। কর্ণ বললেন, এই রঙ্গভূমিতে সকলেরই আসবার অধিকার আহে । দূর্বলের 
নায় আমার নিন্দা করছ কেন, যা বলবার শর দয়েই বল। আজ গুরুর সমক্ষেই 
শরাঘাতে তোমার শিরশ্ছেদ করব। তার পর দ্রোণ্র অন্মাতি নিয়ে অজ্্ন তাঁব 
ভ্রাতাদের সঙ্গে কর্ণের সম্মুখীন হলেন, দৃযোধন ও তাঁর ভ্রাতারা কর্ণের পক্ষে 
গেলেন। ইন্দ্র ও সূর্য নিজ নিজ পৃত্রকে দেখতে এলেন, অজনের উপর মেঘের 
ছায়া এবং কর্ণের উপর সূর্যের কিরণ পত়ল। দ্রোপ কূপ ও ভাম্ম অজর্নের 
কাছে গেলেন। রঞ্গভূমি দুই পক্ষে বিভন্ত হওয়ায় স্লীদের মধ্যেও দ্বৈধভাব 
উৎপন্ন হ'ল। 

কর্ণকে চনতে পেরে কুন্তী মৃর্ঘত হলেন, বিদুরের আজ্ঞায় দাসীরা চন্দন- 
জল সেচন ক'রে তাঁকে প্রবৃষ্ধ করলে । দুই পূত্রকে সমম্্ দেখে কুল্তী বিভ্রান্ত 
হয়ে গেলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য কর্ণকে বললেন, এই অজর্বন কুরুবংশজাত, 
পাণ্ডু ও কুম্তীর পূশ্ন, ইনি তোমার সঞ্চে দ্বন্ববৃদ্ধ করবেন। মহাবাহ্‌ কর্ণ, তুমি 
তোমার মাতা পিতার কুল বল, কোন্‌ রাজবংশের তুম ভূষণ? তোমার পাঁরচয় 
পেলে অজর্ন যুদ্ধ করা বা না করা স্থির করবেন, রাজপ্ত্রেরা তুচ্ছকুলশীল' 
প্রাতদ্বন্থীর সঙ্গো বৃদ্ধ করেন না। কৃপের কথায় কর্ণ বর্ধাজলাসন্ত পচ্মের ন্যর 
লজ্জায় মস্তক নত করলেন। দুর্ধোধন বললেন, আচার্য, অর্জন যাঁদ রাজা ভিন্ন 
অন্যের সঙ্চগে হুদ্ধ করতে না চান তবে আম কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে আভাবন্ত করাছ। 


৬০ মহাভারত 


দূর্যোধন তখনই কর্ণকে স্বর্ণময় পঁঠে বসালেন, মন্তজ্ঞ ব্রাহণগণ লাজ পৃ্প স্বর্ণ- 
'ঘটের জল প্রভাতি উপকরণে তাঁকে আভবিন্ত করলেন। 

এমন সময় কর্ণের পালকপিতা অধিরথ ঘর্মান্ত ও কম্পিত দেহে যান্টহস্তে 
প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে কর্ণ ধনু ত্যাগ করে নতমস্তকে প্রণাম করলেন, 
আঁধিরথ সসম্দ্রম তাঁর চরণ আবৃত (১) করে পূত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন এবং তাঁর 
মস্তক অশ্রঙ্গলে আভষিন্ত করলেন। ভীম সহাস্যে বললেন, সৃতপত্র, তুমি 
অজনিনের হাতে মরবার যোগ্য নও. তুমি কশা হাতে নিয়ে কুলধর্ম পালন কর। 
কুকুর যজ্ঞের পুরোডাশ খেতে পারে না, তুমিও অগ্গরাজ্য ভোগ করতে পার না। 
ক্রোধে কর্ণের ওষ্ঠ কম্পিত হ'তে লাগল। দুর্যোধন বললেন, ভীম, এমন কথা বলা 
তোমার উচিত হয় নি। দ্রোণাচার্য কলস থেকে এবং কৃপাচার্য শরস্তম্ব থেকে 
জল্মেছিলেন, আর তোমাদের জন্মবৃত্তান্তও আমার জানা আছে। কবচকুণ্ডলধার* 
খ্বলক্ষণযুন্ত কর্ণ নীচ বংশে জন্মাতে পারেন না। কেবল অঙ্গরাজ্য নয়, সমস্ত 
পৃঁথবাঁই ইনি ভোগ করবার যোগ্য। যারা অন্যর্প মনে করে তারা যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হক। 

এই সময়ে সূর্বাস্ত হ'ল। দূর্যোধন কর্ণের হাত ধরে রঙগভাঁমি থেকে 
প্রস্থান করলেন। পান্ডবগণ, সদ্রাণ, কৃপ, ভাঁম্ম প্রভাতিও নিজ নিজ ভবনে চলে 
গেলেন। কর্ণ অঙ্গরাজ্য পেলেন দেখে কুন্তী আনান্দত হলেন। যৃধা্ঠরের এই 
বিশ্বাস হ'ল যে কর্ণের তুল্য ধনূর্ধর পৃথিবীতে নেই। 


২৪। দ্বুপদের পরাজয় -- দ্রোণের প্রাতিশোধ 


দ্রোণাচার্য শিষ্যগ্ণকে বললেন, তোমাদের শিক্ষা শেষ হয়েছে, এখন আমার 
দক্ষণা চাই। তোমরা যুদ্ধ করে পাণ্তালরাজ দ্ুপদকে জশীবন্ত ধরে নিয়ে এস. 
তাই শ্রেষ্ঠ গ্রুদক্ষিণা। রিজিরনার নাভির দোণকে সঙ্গে 'নিরে 
সসৈন্যে পাশ্তাল রাক্তা আক্রমণ করলেন। 

ঘুপদ রাজা ও তাঁর ভ্রাততগণ রথারোহণে এসে কৌরবগণের প্রাত শরবর্ধণ 
করতে লাগলেন। দরর্ষোধন প্রভৃতির দর্প দেখে অজদিন দ্রোগকে বললেন, ওরা 
দ্ুপদকে বন্দী করতে পারবে না। ওরা আগে নিজেদের বিক্লম দেখাক তার পর 


(১) কর্ণ উচ্চজাতীয় এই সম্ভাবনার । 


আঁদপর্ব ৬১ 


আমরা যুদ্ধে নামব। এই বলে তিনি নগর থেকে অর্ধ ক্লোশ দূরে ভ্রাতাদের সঙ্গে 
অপেক্ষা করতে লাগলেন। 

«. দ্রুপদের বাণবর্ণে দুধোধনাদি ব্যাতিব্স্ত হলেন, তাঁদের সৈনোর উপর 
নগরবাসী বালক বৃদ্ধ সকলে মলে মুন্বল ও ব্ট বর্ষণ করতে লাগল। কৌরবদের 
আর্তরব শুনে যাধ্ঠিরকে তরি ভ্রাতারা বললেন, আপনি যুদ্ধ করবেন না। এই 
বলে তাঁরা রথারোহণে অগ্রসর হলেন। ভাম কৃতান্তের ন্যায় গদাহস্তে ধাবিত 
হয়ে পাণ্চালরাজের গজসৈন্য অশ্ব রথ প্রভাতি ধ্বংস করতে লাগলেন। তার পর 
অর্জুনের সঙ্গে দুপদ ও তাঁর ভ্রাতা সত্যাঁজতের ভাষণ যুদ্ধ হ'ল। অর্জনের 
শরাঘাতে সত্যজিতের অশ্ব ও সারাথ বিনম্ট হ'ল, সত্যাজং পলায়ন করলেন। তখন 
অভ্র্ন দ্ুপদের ধন্দ ও রথধবজ ছিন্ন এবং অশ্ব ও সারাঁথকে শরাবদ্ধ কারে খক্স- 
হস্তে লম্ফ 'দিয়ে তাঁর রথে উঠলেন। পাণ্চাল সৈন্য দশ দিকে পালাতে লাগল । 
দ্রপদকে ধরে অজন ভীমকে বললেন, দ্ুপদ রাজা কুরুবীরগণের আত্মীয়, তাঁর 
সৈন্য বধ করবেন না, আসুন, আমরা গুরুদাঁক্ষণা দেব। 

কুমারগণ দ্রুূপদ আর তাঁর অমাতাকে ধরে এনে দ্রোণকে দক্ষিণাস্বর্প 
উপহার দিলেন। দ্রোণ বললেন, দ্ুপদ, আমি তোমার রাষ্ট্র দলিত করে রাজপুরাী 
আঁধকার করোছি, তোমার জীবনও শত্রুর অধীন, এখন পূরবেরি বন্ধৃত্ব স্মরণ ক'রে 
কি চাও তা বল। তার পর দ্রোণ সহাস্যে বললেন, বার, প্রাণের ভয় করো না, 
জামরা ক্ষমাশশল ব্রাহনত্রণ। তুমি বালাকালে আমার সঙ্গে খেলোছলে, সেজন্য তোমার 
প্রতি আমার স্নেহ আছে। অরাজা রাজার সখা হতে পারে না, তোমাকে আম 
অর্ধ রাজ্য দিচ্ছি, যাঁদ ইচ্ছা কর তবে আমাকে সখা মনে করতে পার। দ্রুপদ বললেন, 
শান্তমান মহাত্মার পক্ষে এমন আচরণ আশ্চর্য নয়, আম প্রীত হয়োছ, আপনার 
চিরস্থায়ী প্রণয় কামনা কার। তখন দ্রোণাচার্য তুষ্ট হরে দ্ুপদকে মস্ত দিলেন। 

গঙ্গার দক্ষিণে চর্ম'্বতী নদী পর্যত দেশ দ্ুপদের আঁধকারে ম্মইল, 
দ্রোণাচার্য গঞ্গার উত্তরে আহচ্ছত্র দেশ পেলেন। মনঃক্ষু্ দ্ুপদ পৃত্রলাভের জন্য 
চেস্টা করতে লাগলেন। 


২৫। ধূৃতরাস্টের ঈষণ 


এক বংসর পরে ধৃভরাম্মী যাধাম্ঠরকে যৌবরাজ্যে প্রাতান্ঠত করলেন। 
ধৈর্য স্ধর্য আনত্ঠূরতা সরলতা প্রভাতি গৃণে যাঁধন্তির তাঁর পিতা পাশ্ডুর কীর্তও 


৬২ মহাভারত 


আঁতক্রম করলেন। বৃকোদর (১) ভীম বলরামের কাছে আসযৃম্ধ গদাযৃষ্ধ ও 
রথযুদ্ধ শিখতে লাগলেন। অজর্ন নানাবিধ অস্ত্রের প্রয়োগে পট্‌তা লাভ করলেন। 
সহদেব সর্বপ্রকার নীতিশাস্তে আভজ্ঞ হলেন। দ্রোণের শিক্ষার ফলে নকুলও 
অতিরথ ঘিনি অসংখ্য শরুর সঙ্গে বৃদ্ধ করতে পারেন) এবং চিন্রযোধী (বিচিন্ 
যৃদ্ধকারণ) নামে খ্যাত হলেন। অজর্নন প্রভাতি পান্ডবগণ বহু দেশ জয় করে 
নিজেদের রাজ্য বিস্তার করলেন। 

পান্ডবদের বিক্রমের খ্যাতি আতিশয় বৃদ্ধি পাচ্ছে শুনে ধৃতরাম্মের মন 
দূষিত হ'ল, দৃশ্চিন্তার জন্য তাঁর নিদ্রার ব্যাবাত হতে লাগল। তান মন্তিশ্রেষ্ঠ 
রাজননীতিজ্ৰ কণিককে বললেন, দ্বিজোন্তম, পাণ্ডবদের খ্যাতি শূনে আমার অসুয়া 
হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সন্ধি বা বিগ্রহ কি কর্তব্য তা বলুন, আমি আপনার উপদেশ 
পালন করব। 

রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ উপদেশের প্রসঙ্গে কণিক বললেন, মহারাজ, 
উপয্যস্ত কাল না আসা পর্যন্ত অমিত্রকে কলসের ন্যায় কাঁধে বইবেন, তার পর সুযোগ 
এলেই তাকে পাথরের উপর আছড়ে ফেলবেন। বাঁকে দারুণ কর্ম করতে হবে তান 
বিনীত হয়ে হাসামুখে কথা বলবেন, কিন্তু হৃদয়ে ক্ষুরধার থাকবেন । মৎসাজীবী 
যেমন বিনা অপরাধে মংস্য হতা করে, সেইরূপ পরের মর্চ্ছেদ ও নিষ্ঠুর কর্ম না 
করে বিপুল এম্বর্যলাভ হয় না। কুর্রাজ্, আপনি সকলের শ্রেষ্ত; নিজেকে 
রক্ষা করুন, যেন পান্ডবরা আপনার আনষ্ট না করে; এমন উপায় করুন যাতে 
শেষে অনুতাপ করতে না হয়। 


॥জতুগৃহপপবাঁধ্যায় ॥ 
২৬। বারপাবভ -_ জতুগৃহদাহ 


পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য দুযোধন তাঁর মাতুল সুবলপূত্র শকুনি ও 
কর্ণের সঙ্গে মল্মণা করতে লাগলেন। তিনি ধৃতরাম্্রকে বললেন, 'পিতী, 
পৃ্রবাসগণ আপনাকে জার ভবজ্মকে অনাদর করে বৃধিষ্ঠিরকেই রাজা করতে 
চায়। আপনি অন্ধ বলে রাজ্য পান নি. পাণ্ডু পেয়েছিলেন। কিন্তু পাশ্ডুব 
প্ুত্ররাই যাঁদ বংশানূক্রমে রাজা পায় তবে আমাদের বংশ অবজ্ঞাত হয়ে থাকবে। 


(১) যাঁর উদরে বুক বা জঠরাশিনি আহে, বহৃতোজশ। 


আঁদপর্ব ৬৩ 


আপনি কৌশল করে পাশ্ডধদের বারণাবতে নির্বাসিত করুন, তা হ'লে আমাদের আর 
ভয় থাকবে না।, 

ধৃতরাম্ী বললেন, পাশ্ডু যেমন প্রজাদের 'প্রয় ছিলেন য্াাীধম্ঠিরও সেইর্‌প 
হয়েছেন, তাঁর সহায়ও আছে, তাঁকে আমরা কি ক'রে নির্বাঁসত করতে পার? ভাঁম্ম 
ত্রাণ বিদুর কৃপ তা সমর্থন করবেন না। দুযোৌধন বললেন, আঁম অর্থ আর সম্মান 
'দয়ে প্রজাদের বশ করোছি, অমাতাগণ এবং ধনাগারও আমাদের হাতে । ভাবের 
কোনও পক্ষপাত নেই, অশ্বরামা আমাদের পক্ষে আছেন, দ্রোণও পত্রের অনুসরণ 
করবেন, কুপও তাঁর ভাঁগনেয়কে ত্যাগ করবেন না। িবদুর আমাদের অর্থে পৃজ্ট 
হয়েও গোপনে পাণ্ডবদের পক্ষপাতা, কিন্তু তিন একলা আমাদের বাধা দিতে 
পারবেন না। আপাঁন আজই পণ্টপাণ্ডব আর কুন্তীকে বারণাবতে পাঠান। 

ধৃতরাম্টের উপদেশ অনুসারে কয়েকজন মল্মশ পান্ডবদের কাছে শিয়ে 
বললেন, বারণাবত আত মনোরম নগর, সেখানে পশুপাঁতর উৎসব উপলক্ষ্যে এখন 
বহু লোকের সমাগম হয়েছে। এইপ্রকার বর্ণনা শুনে পাশ্ডবদের সেখানে যাবার 
ইচ্ছা হ'ল। ধৃতরাঙ্টী তাঁদের বললেন, বংসগণ, আঁম শুনোৌছ যে বারপাবত আত 
রমণশয় নগর, তোমরা সেখানে উৎসব দেখে এবং ব্রাহম্ণ ও গায়কদের ধনদান ক'রে 
[কিছুকাল আনন্দে কাটিয়ে এস। যাঁধান্ঠর ধৃতরাম্ট্রের আঁভপ্রায় এবং নিজের অসহায় 
অবস্থা বুঝে সম্মত হলেন এবং ভীম্ম দ্রোণ প্রতভীতর আশীর্বাদ নিয়ে মাতা ও 
ভ্রাতাদের সঙ্গে যান্রা করলেন। 

দূর্যোধন আতশয় হৃম্ট হলেন এবং পুরোচন নামক এক মন্ত্রীর হাত ধরে 
তাঁকে গোপনে বললেন, তুমি ভিন্ন আমার বিশ্বাসী সহায় কেউ নেই, তুম দুতগামশী 
রথে আজই বারণাবতে যাও এবং শণ, সর্জরস (ধুনা) প্রভাতি দিয়ে একাট চতুঃশাল 
€চকাঁমলান) সৃসাচ্জত গৃহ নির্মাণ করাও। মাশ্তকার সঙ্গে প্রচুর ঘত তৈল বসা 
জতু (গালা) মিশরে তার দেওয়ালে লেপ দেবে এবং চতুর্দকে কান্ত তৈল প্রতীতি 
দাহ্য পদার্থ এমন করে রাখবে যাতে পান্ডবরা বুঝতে না পারে ।"' স্রীম সমাদর করে 
পাণ্ডবদের সেখানে বাসের জন্য নিয়ে যাবে এবং উত্তম আমন শখ্যা যান প্রভাত দেবে। 
[কিছুকাল পরে যখন তায়া নাশ্চিদ্তমনে নিদ্রাম্ন থাকবে তখন চ্বারদেশে আগ্নদান 
করবে। প্রোচন তখনই দৃর্োধলের আদেশ পালন করতে বারণাবতে গেলেন। 

বৃদ্ধমান বিদূর দূর্যোধনের ভাবভঙ্গশী দেখে তাঁর দৃষ্ট আঁভসান্য বৃঝতে 
উপল | বিদর ও য্ৃধিষ্তির দুজনেই চ্লেচ্ছভাষা জানতেন। হাঁধাঙ্ঠরের 
যাত্তাকালে বিদর অন্যের অবোধ্য শ্লেচ্ছভাবায় তাঁকে বললেন, শুর আঁভসাম্ধ যে 
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জানে সে যেন বিপ্দ থেকে নিস্তারের উপায় করে। লৌহ ভিন্ন অন্য অস্দেও 
প্রাণনাশ হয়। আগ্নতে শুষ্ক বন দগ্ধ হয় কিন্তু গর্তবাসীর হান হয় না। মানুষ 
শজারুর ন্যায় গর্তপথে পালিয়ে আত্মবক্ষা করতে পারে। যে লোক নক্ষত্র দ্বারা 
দিঙুনির্ণয় করতে পারে এবং পথ চিনে রাখে সে নিজেকে এবং আরও পাঁচজনকে 
বাঁচাতে পারে । যাঁধাম্ঠর উত্তর দিলেন, বুঝোছি। 

পথে যেতে যেতে কুন্তী হুধিচ্ঠরকে প্রশ্ন করলেন, বিদুর তোমাকে 
অবোধ্য ভাষায় কি বললেন আর তুমিও বুঝোছ বললে, এর অর্থ কি? যাঁধঙ্ঠির 
বললেন, বিদুরের কথার অর্থ -_- আমাদের ঘরে আগুন লাগবে, পালাবার জন্য সকল 
পথই যেন আমরা চিনে রাখি। 

পাণ্ডবগণ বারণাবতে এলে সেখানকার প্রজারা জয়ধ্বনি করে সংবর্ধনা 
করলে, তাঁরাও ব্রাহম়ণাঁদ চতুবর্ণের আঁধবাসীর গৃহে গিয়ে দেখা করলেন। পুরোচন 
মহাসমাদরে তাঁদের এক বাসভবনে নিয়ে গেলেন এবং আহার শয্যা প্রতাতির ব্যবস্থা 
করলেন। সেখানে দশ রান্রি বাসের পর তিনি পাণ্ডবদের অন্য এক ভবনে নিয়ে 
গেলেন, ভার নাম "শিব" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আঁশব। হুধাষ্ঠির সেখানে গিয়ে 
ঘৃত ২₹সা ও লাক্ষার গন্ধ পেয়ে ভীমকে বললেন, নিপুণ শিল্পীরা এই গৃহ আগ্নে 
পদার্থ দিয়ে প্রস্তুভ করেছে, পাপী পুরোচন আমাদের দগ্ধ করতে চায়। ভীম 
বললেন, যাঁদ মনে করেন এখানে অঁপ্নিভয় আছে তবে পঠবেরি বাসস্থানেই চলুন। 
যুধিষ্ঠির তাতে স্ম্মত হলেন না, বললেন, আমরা সন্দেহ করছি জানলে পৃরোচন 
বলপ্রয়োগ ক'রে আমাদের দশ্ধ করবে। যাঁদ পালিয়ে যাই ভবে দৃর্যোধনের চরেরা 
তামাদের হত্যা করবে। আমরা মৃগয়ার ছলে এই দেশের সর্ব বিচরণ ক'রে পথ 
জেনে রাখব এবং এই জতুগ্‌হের ভূমিতে গর্ত করে তার ভিতরে বাস করব, আমাদের 
নিঃ্বাসের শব্দও কেউ শুনতে পাবে না। 

সেই সময়ে একটি লোক এসে নিজ্ঞনে পান্ডবদের বললে, আম খনন কার্ষে 
নিপ্্ণ, বিদুর আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের যাত্রার পূর্বে তিনি ম্লেচ্ছভাষায় 
ফুধিদ্ঠিরকে সতর্ক করেছিলেন তা আমি জানি, এই আমার বিশ্বস্ততার প্রমাণ । 
কৃফণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিতে পুরোচন এই গৃহের দ্বারে আগুন দেবে। এখন 
আমাকে কি করতে হবে বলুন। হাঁধদ্ঠির বললেন, তুমি বিদূরের তুল্যই আমার 
হিতার্থা, অপ্নিদাহ থেকে আমাদের রক্ষা কর। দূর্যোধনের আদেশে পৃরোচন এই 
ভবনে অনেক অস্ত এনে রেখেছে, এখান থেকে পলায়ন করা দুঃসাধ্য । তুমি গোপনে 
আমাদের রক্ষার উপায় কর। খনক পারখায় ও গৃহমধো গর্ত করে এক বৃহৎ সূরঙ্গা 
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প্রস্তৃত করলে এবং তার প্রবেশের পথে কপাট লাগিয়ে ভূমির সমান ক'রে 'দিলে, যাতে 
কেউ বুঝতে না পারে। প্রোচন গৃহের জ্বারদেশেই বাস করতেন সেজন্য সুরষ্গের 
মুখ আবৃত করা হ'ল। পাণ্ডবরা দিবসে এক বন থেকে অন্য বনে মৃগয়া করতেন 
এবং রান্রিকালে সশস্ঘ ও সতর্ক হয়ে সুরঞ্গের মধ্যে বাস করতেন। 

এইরুপে এক বংসর অতাঁত হ'লে পুরোচন 'স্থর করলেন যে পাশ্ডবদের 
মনে কোনও সন্দেহ নেই। যুধিষ্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, এখন আমাদের 
প্লায়নের সময় এসেছে, আমরা অন্ধকারে আগুন দিয়ে পুরোচনকে দশ্ধ করব এবং 
অন্য ছ জনকে এখানে রেখে চ'লে যাব। একাঁদন কুন্তী ব্রাহন্ণভোজন করালেন, 
অনেক স্মশীলোকও এল, তারা যথেচ্ছ পানভোজ্রন করে রান্রতে চলে গেল। এক 
নিষাদ-স্ঘশ তার পি পৃত্রকে নিয়ে খেতে এসোছিল, সে পূত্রদের সঙ্গে প্রচুর মদ্যপান 
ক'রে মৃতপ্রায় হয়ে গৃহমধোই নিদ্রাম্ন হ'ল। সকলে সৃষৃপ্ত হলে ভাঁম 
পৃরোচনের শয়নগৃহে, জতুগৃহের দ্বারে এবং চতুর্দকে আগুন লাগিয়ে 'দলেন। 
পণ্চপাশ্ডব ও কুন্তী সৃরঞ্গে প্রবেশ করলেন। প্রবল বায়ুতে জতুগৃহের সর্বাদক 
জব'লে উঠল, অস্নির উত্তাপে ও শব্দে নগরবাসীরা জেগে উঠে বলতে লাগল. 
পাপিত্ঠ পুরোচন দর্যোধনের আদেশে এই গৃহদাহ করে পাশ্ডবদের বধ করেছে। 
দুব্যম্ধ ধৃতরাম্ট্রকে ধিক, যিনি নির্দোষ পাপ্ডবগণকে শতুর ন্যায় হতা করিয়েছেন। 
ভাগার্ুমে পাপাত্বা পরোচনও পুড়ে মরেছে। বারণাবতবাসীরা জবলল্ত জতুগৃহের 
চতুর্দকে থেকে এইর্‌পে বিলাপ ক'রে রাশ্রিযাপন করলে। 

পশ্টপাস্ডব ও কুল্তী অলাক্ষত হয়ে সুরঞ্গ 'দয়ে বোরয়ে এলেন। নিদ্রার 
বযাঘাতে এবং ভয়ে তাঁরা চলতে পারলেন না। মহাবল ভীমসেন কুল্তীকে কাঁধে 
এবং নকুল-সহদেবকে কোলে নিয়ে যাঁধন্ঠির-অজ্নের হাত ধরে বেগে চললেন। 
বদরের একজন বিশ্বস্ত অনৃচর গঞ্গার তশরে একটি বায়বেগসহ হল্যযৃত্ত 
পতাকাশোঁভিত নৌকা (১) রেখোছল। পাস্ডবগণকে গঙ্গার অপর পারে এনে 
বিদুরের অনুচর জয়োচ্চারণ করে চ'লে গেল। রর 

নৌকা থেকে নেমে পাণ্ডবরা নক্ষত্র দেখে পথনির্ণয় ক'রে দাক্ষণ দিকে যেতে 
লাগলেন। দুর্গম দীর্ঘ পথ আতক্রম করে পরদিন সন্ধ্যাকালে তাঁরা 'হংত্রপ্রাসমাকুল 
ঘোর অরণ্যে উপস্থিত হলেন। কুল্তী প্রভাত সকলে তৃফায় কাতর হওয়ার ভীম 


€১) 'লর্ববাতসহ্থাং নাবং যল্মযন্তাং পতাকিনীম্‌:। 
€ 


পদ্মপ্টে এবং উত্তরীয় ভিজিয়ে জল নিয়ে এলেন। সকলে র্লাল্ত হয়ে ভূমিতে 
নিদ্রামণ্ন হলেন, কেবল ভাঈম জেগে থেকে নানাপ্রকার চিন্তা করতে লাগলেন। 


রানি প্রভাত হ'লে বারণাবতবাসীরা আগুন 'নাবিয়ে দেখলে পৃরোচন পুড়ে 
মরেছেন। পাণ্ডবদের খুজতে খুজতে তারা 'নিষাদশী ও তার পাঁচ পরের দগ্ধ দেহ 
পেয়ে স্থির করলে যে কুল্তী ও পণ্টপাণ্ডব নিহত হয়েছেন। তারা স্রঙ্গ দেখতে 
পেলে না, কারণ খনক তা মাটি 'দয়ে ভারয়োছল। হাস্তনাপ্রে সংবাদ গেলে 
ধৃতরাম্ী বহু বিলাপ করলেন এবং কুন্তী ও হৃধিষ্ঠিরাদির অন্ত্যেষ্টির জন) 
বারণাবতে লোক পাঠালেন। তার পর জ্ঞাতিগণের সলো ভাঁঙ্ম ও সপ্ত ধৃতরাশী 
নিরাভরণ হয়ে একবস্ব্ে গঙ্গায় গিয়ে তর্পণ করলেন। সকলে রোদন করতে 
লাগলেন, কেবল বিদূর আঁধক শোক প্রকাশ করলেন না। 


| হাতবধপবাধ্যায় ॥ 
২৭। 'ছাঁড়ম্ব ও ছিড়িম্যা -- ঘচৌংকচের জজ্ম 


» কুল্তী ও যৃধিদ্ঠিরাদি যেখানে নাদ্রুত ছিলেন তার অনাতদৃরে শালগাছের 
উপর 'হাঁড়ম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল। তার বর্ণ বর্ধার মেঘের ন্যায়, চক্ষৃ পিষ্গল, 
বদন দংক্াকরাল, কেশ ও শ্মগ্রু রন্তবর্ণ, আকার ভয়ংকর। পাণ্ডবদের দেখে এই 
রাক্ষসের মন্য্যমাংস খাবার ইচ্ছা হ'ল, সে তার ভাগনী হাঁড়ম্বাকে বললে, বহ্‌ কাল 
পরে আমার প্রিয় খাদ্য উপাস্থত হয়েছে, তার গন্ধে আমার লালা পড়ছে, জিহবা 
বোরিয়ে আসছে। আজ নরম মাংসে আমার ধারাল আটটি দাঁত বসাব, মানুষের কণ্ঠ 
ছেদন ক'রে ফেনিল রন্ত পান করব। তৃমি ওদের বধ করে নিয়ে এস, আজ আমরা 
দৃজনে প্রচুর নরমাংস খেয়ে হাততালি দিয়ে নাচব। 

, ভ্রাতার কথা শুনে 'হাড়িম্বা গাছের উপর দিয়ে লাফাতে লাকাতে পাণ্ডবদের 
'কাছে এসে দেখলে সকলেই 'নাদ্ুত, কেবল একজন জেগে আছেন। ভামকে দেখে 
সে ভাবলে, এই মহাবাহ্‌ সিংহস্কম্থ উজ্জ্বলকাল্তি প্রুষই আমার ম্যান হবার 
যোগ।। আমি শ্রতোর কথা শৃনব না, শ্রাতৃম্নেহের চেয়ে পাঁতপ্রেমই বড়। কাম- 
রূপিণী হাঁড়ম্বা সৃন্দরণ সালংকারা নারীর রূপ ধারণ ক'রে যেন লজ্জায় ঈবং হেশে 
ভাঁমসেনকে বললে, প্রবশ্রেত্ঠ, আপান কে, কোধ্য থেকে এসেছেন? এই দেবতুল্য 


আমিপব ৬৭ 


"পুরুষরা এবং এই স্ৃকুমারশী রমণী যাঁরা ঘুমিয়ে রয়েছেন এরা কে? এই বনে 
আমার শ্রাতা হিড়িম্ব নামক রাক্ষস থাকে, সে আপনাদের মাংস খেতে চার সেজন্য 
আমাকে্পাঠিয়েছে। আপনাকে দেখে আমি মোহত হয়োছি, আপনি আমার পতি 
হন। আমি আকাশচারিণী, আপনার সশ্গো হচ্ছানুসার়ে বিচরণ করব॥। ভীম 
বললেন, রাক্ষস, 'নাদ্ুত মাতা ও ভ্রাতাদের রাক্ষসের কবলে ফেলে কে চলে যেতে 
পারে? 'হাঁড়িম্বা বললে, এদের জাগান, আম সকলকে রক্ষা করব। ভাঁম বঙ্গলেন, 
এ'রা সৃথে নিদ্রা যাচ্ছেন, আমি এখন জাগাতে পারব না। রাক্ষস বা বক্ষ গল্ধর্ব 
সকশ্রকেই আমি পরাস্ত করতে পার। তুমি বাও বা থাক বা তোমার শ্রাতাকে এখানে 
পাঠিয়ে দাও। 

ভগিনীয় ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে 'হাঁড়ম্ব দুতবেগে পাশ্ডবদগের কাছে 
আসতে লাগল। 'হাঁড়ম্বা ভমকে বললে, আপনারা সকলেই আমার নিতম্বে আরোহণ 
করুন, আমি আকাশপথে আপনাদের নিয়ে যাব। ভাম বললেন, তোমার ভয় নেই, 
মান্য বলে আমাকে অবজ্ঞা কারো না। 'হাঁড়ম্ব এসে দেখলে, তার ভাঁগনণী স্জ্দরশ 
নারশর রূপ ধরে সুক্ষ বসন, অলংকার এবং মাথায় ফুলের মালা পরেছে। সে 
অত্যন্ত কুদ্ধ হয়ে বললে, তুই অসতী, এদের সম্গে তোকেও বধ করব। এই ব'লে 
সে পাশ্ডবদের দিকে ধাবিত হ'ল। ভীম বললেন, রাক্ষস, এদের জাগিয়ে কি হবে, 
আমার কাছে এস। তোমার ভাঁগনীর দোষ কি, ইনি নিজের বশে নেই, শরীরের 
ভিতরে যে অনম্গদেব আছেন তাঁরই প্রেরণায় ইনি আমার প্রাতি আসন্ত হর়েছেন। 
তার পর ভীম আর 'হাঁড়ম্বের ঘোর বাহুযৃদ্ধ আরম্ভ হ'্ল। পাছে শ্রাতাদের 
'নিদ্রাভঙ্গ হয় সেজন্য ভীম রাক্ষসকে দূরে টেনে নিয়ে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধের শব্দে 
সকলেই জেগে উঠলেন। 

কুল্ত 'হাড়ম্বাকে বললেন, বরবার্ণনী, সৃরকন্যাতুল্য তুমি কেঃ এই 
বনের দেবতা, না অগ্দরা? [হাঁড়িম্যা নিজের পাঁরচয় 'দিয়ে জানালে যে ভাঁমের প্রাত 
তার অনুরাগ হয়েছে। অর্জুন ভীমকে বললেন, আপাঁন বিলম্ব ঝরবেন না, 
ভামাদের যেতে হবে। উষাকাল আসন্ন, সেই রোদ্র মৃহূর্তে রাক্ষসরা প্রবল হয়। 
ওই রলাক্ষসটাকে নিয়ে খেলা করবেন না, ওকে শশঘ্র মেরে ফেল্ন। তখন ভীম 
হাঁড়ম্বকে তুলে ধারে ঘোরাতে লাগলেন এবং তার পর ভূঁষতে ফেলে 'নাম্পন্ট করে 
বধ করলেন। 

অর্জুন বললেন, আমায় মনে হয় এখান থেকে নগর বেশশ দরে নয়, আমরা 
শী সেখানে যাই চল্যন, দূর্যোধন আমাদের সন্ধান পাবে না। ভাঁম বললেন, 


১] মহাভারত 


পজ্মপৃটে এবং উত্তরীয় ভাঁজয়ে জল নিয়ে এলেন। সকলে ক্লাল্ত হয়ে ভূমিতে 
নিদ্রামগ্ন হলেন, কেবল ভীম জেগে থেকে নানাপ্রকার চিন্তা করতে লাগলেন। 


রান্রি প্রভাত হ'লে বারণাবতবাসীরা আগুন 'নাবিয়ে দেখলে পুরোচন পড়ে 
মরেছেন। পাণ্ডবদের খুজতে খশুজতে তারা নিষাদ ও তার পাঁচ পৃত্রের দগ্ধ দেহ 
পেয়ে স্থির করলে যে কুন্তী ও পণ্চপাণ্ডব নিহত হয়েছেন। তারা সুরষ্গ দেখতে 
পেলে না, কারণ খনক তা মাটি দিয়ে ভরিয়োছল। হুল সংবাদ গেলে 
ধৃতরাম্ী বহু বিলাপ করলেন এবং কুন্তী ও হযৃধিাষ্ঠরাদর অল্ত্যোম্টর জন; 
বারণাবতে লোক পাঠালেন। তার পর জ্ঞাতগণের সঙ্গে ভীঙ্ম ও সপৃর ধৃতরাত্মী 
নিরাভরণ হয়ে একবস্্ে গঙ্গায় গিয়ে ত্পণ করলেন। সকলে রোদন করতে 
লাগলেন, কেবল বিদুর আঁধক শোক প্রকাশ করলেন না। 


| হিড়িম্ববধপবাধ্যায় ॥ 
২৭। 'হাড়ম্ব ও 'হাড়ম্বা _ ঘটোৎ্কচের জজ্জ 


* কুল্তী ও যৃধিম্ঠিরাদ যেখানে নিদ্রীত ছিলেন তার অনাতদ্‌রে শালগাছের 
উপর হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল। তার বর্ণ বর্ষার মেঘের ন্যায়, চক্ষু [পিঞ্গাল, 
বদন দংগ্মীকরাল, কেশ ও শ্মশ্রু রন্তবর্ণ,ণ আকার ভয়ংকর। পাণ্ডবদের দেখে এই 
রাক্ষসের মনৃষ্যমাংস খাবার ইচ্ছা হ'ল, সে তার ভাগনী 'হিড়িম্বাকে বললে, বহ্‌ কাল 
পরে আমার প্রিয় খাদ্য উপস্থিত হয়েছে, তার গন্ধে আমার লালা পড়ছে, জিহহা 
বোরয়ে আসছে। আজ নরম মাংসে আমার ধারাল আটটি দাঁত বসাব, মানুষের কণ্ঠ 
ছেদন ক'রে ফেনিল রন্ত পান করব। তুমি ওদের বধ করে নিয়ে এস, আজ আমরা 
দুজনে প্রচুর নরমাংস খেয়ে হাততালি 'দিয়ে নাচব। 

, ভ্রাতার কথা শুনে 'হাঁড়ম্বা গাছের উপর 'দিয়ে লাফাতে লাকাতে পাশ্ডবদের 
কাছে এসে দেখলে সকলেই 'নাঁদ্ূত, কেবল একজন জেগে আছেন। ভাীমকে দেখে 
সে ভাবলে, এই মহাবাহ্‌ সংহস্কম্ধ উজ্জবলকাল্তি পুরুষই আমার স্বামী হবার 
যোগ! । আমি শ্রতোর কথা শৃনব না, ভ্রাতৃস্নেহের চেয়ে পাতিপ্রেমই বড়। কাম- 
রূপিণী হাড়ম্বা সৃন্দরশ সালংকারা নারশর রূপ ধারণ ক'রে যেন লঙ্জায় ঈষং হেন্দে 
ভীমসেনকে বললে, পৃরুবশ্রেষ্ঠ, আপাঁন কে, কোথ্য থেকে এসেছেন? এই দেবতুল্য 


আদিপর্ব ৬৭ 


প্রুষরা এবং এই স্মকুমারী রমণী যাঁরা ঘ্বাময়ে রয়েছেন এরা কে? এই বনে 
আমার শ্রাতা হিড়িম্ব নামক রাক্ষস থাকে, সে আপনাদের মাংস খেতে চায় সেজন্য 
আমাকে পাঠিয়েছে। আপনাকে দেখে আমি মোহত হয়েছি, আপাঁন আমার পাঁত 
হ'ন। আমি আকাশচারিণী, আপনার সঙ্গে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করব। ভীম 
বললেন, রাক্ষস, নাদ্রুত মাতা ও ভ্রাতাদের রাক্ষসের কবলে ফেলে কে চলে যেতে 
পারে? 'হাঁড়ম্বা বললে, এদের জাগান, আমি সকলকে রক্ষা করব। ভাম বলেন, 
এ'া সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন, আম এখন জাগাতে পারব না। রাক্ষস বা বক্ষ গন্ধর্ব 
সকলকেই আম পরাস্ত করতে পাঁর। তুম যাও বা থাক বা তোমার ভ্রাতাকে এখানে 
পাঠিয়ে দাও। 

ভগ্গিনীর ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে হিড়িম্ব দুতবেগে পাণ্ডবদের কাছে 
আসতে লাগল। 'হাড়ম্বা ভশমকে বললে, আপনারা সকলেই আমার নিতম্বে আরোহণ 
করুন, আমি আকাশপথে আপনাদের নিয়ে যাব। ভশম বললেন, তোমার ভয় নেই, 
মানুষ বলে আমাকে অবজ্ঞা কারো না। 'হাড়ম্ব এসে দেখলে, তার ভাঁগনশ সন্দরশ 
নারীর রূপ ধরে স্‌ক্ষম বসন, অলংকার এবং মাথায় ফুলের মালা পরেছে। সে 
অত্যন্ত ক্রুম্থ হয়ে বললে, তুই অসতা, এদের সঙ্গো তোকেও বধ করব। এই ব'লে 
সে পাশ্ডবদের দিকে ধাবিত হ'ল। ভীম বললেন, রাক্ষস, এ'দের জাগিয়ে কি হবে, 
আমার কাছে এস। তোমার ভাঁগনীর দোষ ফি, ইনি নিজের বশে নেই, শরীরের 
1ভতরে যে অনঞ্গদেব আছেন তাঁরই প্রেরণায় হীন আমার প্রাতি আসন্ত হয়েছেন। 
তার পর ভীম আর 'হাঁড়ম্বের ঘোর বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। পাছে ভ্রাতাদের 
'নিদ্রাভঞ্গ হয় সেজন্য ভীম রাক্ষসকে দরে টেনে নিয়ে গেলেন, বিল্তু বৃদ্ধের শব্দে 
সকলেই জেগে উঠলেন। 

কুল্ত 'হাঁড়ম্বাকে বললেন, বরবার্ণনী, সুরকন্যাতুল্য তুমি কে? এই 
বনের দেবতা, না অপ্সরা? 'হাঁড়ম্বা নিজের পাঁরচয় 'দয়ে জানালে যে ভামের প্রাত 
তার অনুরাগ হয়েছে। অজুন ভীমকে বললেন, আপনি বিলম্ব করবেন না, 
আমাদের যেতে হবে। উষাকাল আসম, সেই রোদ্র মৃহূর্তে রাক্ষসরা প্রবল হয়। 
ওই রলাক্ষসটাকে নিয়ে খেলা করবেন না, ওকে শশঘ্র মেরে ফেলুন। তখন ভাঁম 
হাড়ম্বকে তুলে ধ'রে ঘোরাতে লাগলেন এবং তার পর ভূমিতে ফেলে নিপ্পিদ্ট ক'রে 
বধ করলেন। 

অর্জন বললেন, আমার মনে হয় এখান থেকে নগর বেশী দূরে নয়, আমরা 
শীঘ্প সেখানে যাই চলুন, দূর্যোধন আমাদের সম্ধান পাবে না। ভীম বললেন, 


৬৮ মহাভারত 


রাক্ষসজাতি মোহিনী মায়ার বলে শঘ্ুতা করে, হাঁড়ম্বা, তুমিও 7 " ভ্রাতর পথে 
যাও। ব্ধাম্ঠর বললেন, তুমি স্ব্রীহত্যা করো না, এ আ* নষ্ট করতে 
পারবে না। 'হাড়িম্বা কুন্তীঁকে প্রণাম করে করজোড়ে বললে, আর্ধা, আম স্বজন 
ত্যাগ করে আপনার এই বার পুত্রকে পাঁতরূপে বরণ করোছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান 
করলে আম বাঁচব না, আমাকে মূষ্ধা ভান্তমতীঁ ও অনুগতা জেনে দয়া করুূন। 
আপনার পূর্ের সঙ্গে আমাকে মিলিত করে দিন। আমি ও'কে নিয়ে ইচ্ছাননুসারে 
[বিচরণ করব, তার'পর আবার এনে দেব, আমাকে বিশ্বাস করুন। আমাকে মনে মনে 
ভাবলেই আম উপাস্থত হব। 

যুধিষ্ঠির বললেন, 'হাড়ম্বা, তোমার কথা অসংগত নয়, কিন্তু তোমাকে 
এই নিয়ম পালন করতে হবে ।--ভীম স্নান আহএক ক'রে তোমার সঙ্গে মালত 
হবেন এবং সূর্যাস্ত হ'লেই আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। ভীম 'হাঁড়ম্বাকে 
বললেন, রাক্ষসী, শোন, যত দিন তোমার পনত্র না হয় তত দিনই আম তোমার সঙ্গে 
থাকব' হাড়ম্বা সম্মত হয়ে ভমকে নিয়ে আকাশপথে চ'লে গেল। 

কিছুকাল পরে 'হাড়িম্বার একাঁট ভাঁষণাকার বলবান পূত্র হ'ল, তার কর্ণ 
সক্ষাগ্র, দন্ত তীক্ষ, ওষ্ঠ তান্বর্ণ, কণ্ঠস্বর ভয়ানক। রাক্ষসীরা গর্ভবতী হয়েই 
সদ্য প্রসব করে। হিড়িম্বার পত্র জল্মাবার পরেই যৌবনলাভ ক'রে সর্বপ্রকার 
তন্রপ্রয়োগে দক্ষ হাল। তার মাথা ঘটের মত এবং চুল খাড়া সেজন্য হাঁড়িম্বা পুত্রের 
নাম রাখলে ঘটোতকচ। কুন্ত ও পাণ্ডবদের প্রণাম ক'রে সে বললে, আমাকে কি 
করতে হবে আজ্ঞা করুন। কুন্তী বললেন, বৎস, তুমি কুরুকুলে জন্মেছ, তুমি সাক্ষাৎ 
ভীমের তুল্য এবং পণ্চপাণ্ডবের জ্যেন্ঠ পূত্র। তুমি আমাদের সাহায্য করো। 
ঘটোৎকচ বললে, প্রয়োজন হ'লেই আম উপাস্থত হব। এই ব'লে সে বিদায় নিয়ে, 
উত্তর দিকে চলে গেল। 

পান্ডবরা জটা বজ্কল মৃগচর্ম ধারণ ক'রে তপস্বীর বেশে মৎস্য, '্রিগর্ত, 
পাণ্চাল ও কাঁচক দেশের [ভিতর 'দিয়ে চললেন। যেতে যেতে পিতামহ ব্যাসের সঙ্গে 
তাঁদের দেখা হ'ল। ব্যাস বললেন, আম তোমাদের সমস্ত বৃত্তান্ত জান, বিষ 
হয়ো না, তোমাদের মঙ্গল হবে। যত দিন আমার সঙ্গে আবার দেখা না হয় তত দন 
তোমরা নিকটস্থ ওই নগরে ছদ্মবেশে বাস কর। এই কথা ব'লে ব্যাস পাণ্ডবগগণকে 
একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রেখে এলেন। 


আদপর্ ৬৯ 


॥বকবধপবাধ্যায় ॥ 


২৮। একচন্তা -_ বকরাক্ষস 


“ পান্ডবগণ একচক্লা নগরে সেই ব্রাহন্নণের গৃহে বাস করতে লাগলেন। তাঁরা 
খভক্ষা ক'রে যা আনতেন, কুন্তী সেই সমস্ত খাদ্য দু ভাগ করতেন, এক ভাগ ভীম 
একাই খেতেন, অন্য ভাগ অপর চার ভ্রাতা ও কুন্তী খেতেন। এইর্‌পে বহাঁদন গত 
হ'্ল। একাদন যুধিম্ঠরাদি ভিক্ষা করতে গেছেন, কেবল ভীম আর কুল্তী গৃহে 
আছেন, এমন সময় তাঁরা তাঁদের আশ্রয়দাতা ব্রাহমণের গৃহে আর্তনাদ শুনতে পেলেন। 
কুন্তী অন্তঃপুরে গিয়ে দেখলেন, রাহম়ণ তাঁর পত্রী পূত্র ও কন্যার সঙ্গে বিষ্রমূখে 
রয়েছেন। ব্রাহ্মণ বলাছলেন, ধক মানুষের জীবন যা নল-তৃণের ন্যায় অসার, 
পরাধীন ও সকল দুঃখের মূল। ব্রাহম্ণী, আম নিরাপদ স্থানে যেতে চেয়োছিলাম, 
কিন্তু তুম দূর্বীদ্ধবশত তোমার স্বর্গস্থ পিতামাতার এই গৃহ ছেড়ে যেতে চাও নি, 
তার ফলে এখন এই আত্মীয়নাশ হবে। যান আমার নিত্যসাঞ্গনী পাতিব্রতা ধর্ম- 
পণ তাঁকে আম ত্যাগ করতে পারি না, আমার বাঁলকা কন্যা বা পূত্রকেও ছাড়তে 
পারি না। যাঁদ আম নিজের প্রাণ বিসজ্ন দিই তবে তোমরাও মরবে। হায়, 
' আমাদের গাঁত কি হবে, সকলের এক সঙ্গে মরাই ভাল। 

ব্রাহমণী বললেন, তুমি প্রাকৃত জনের ন্যায় বিলাপ করছ কেন? লোকে 
নিজের জন্যই পত্রী ও পূত্রকন্যা চায়। তুম থাক, আম যাব, তাতে আমার 
ইহলোকে যশ এবং পরলোকে অক্ষয় পূণ্য হবে। লোকে ভার্ধার কাছে যা চায় সেই 
পনত্রকন্যা তুমি পেয়েছ, তোমার অভাবে আমি তাদের ভরণপোষণ করতে পারব না। 
ভুমিতে মাংস প'ড়ে থাকলে যেমন পাখিরা লোলুপ হয় তেমনই পাঁতিহশনা নারীকে 
সকলে কামনা করে, দদরাত্মা পুরূবরা হয়তো আমাকে সংপথ থেকে বিচলিত করবে! 
এই কন্যার বিবাহ এবং পত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা আম কি করে করবঃ আমার 
অভাবে তুমি অন্য পরী পাবে, কিন্তু আমার পক্ষে অন্য পাত গ্রহণ ঘোর অধর্ম। 
অতএব আমাকে যেতে দাও। | 

এই কথা শুনে ব্রাহন্রণ তাঁর পত্লীকে আলিঙ্গন কারে অশ্রুপাত করতে 
লাগলেন। তখন তাঁদের কন্যাঁটি বললে, একাঁদন আমাকে তো ছাড়তেই হবে, বরং 
এখনই আমাকে যেতে দাও, তাতে তোমরা সকলে নিস্তার পাবে, আঁমও অমৃতলোক 
লাভ করব। বালক প্নন্র্টি উংফুল্লনয়নে কলকণ্ঠে বললে, তোমরা কে'দো না, আম 
এই তৃণ 'দিয়ে সেই রাক্ষসকে বধ করব। 


৭0 মহাভারত 


কুল্তী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের দুঃখের কারণ কি বলুন, যাঁদ পারি তো 
দূর করতে চেষ্টা করব। ব্রাহন্ণ বললেন, এই নগরের নিকট বক নামে এক মহাবল 
রাক্ষন বাস করে, সেই এদেশের প্রভু। আমাদের রাজা তাঁর রাজধানশী বে্রকীয়গ্‌হে 
থাকেন, 'তনি নিরোধ ও দুর্বল, প্রজারক্ষার উপায় জানেন না। বক রাক্ষস এই 
দেশ রক্ষা করে, তার মূল্যস্বর্প আমাদের প্রাতাদন একজন লোককে পাঞজতে হয়, 
সে প্রচুর অন্ন ও দুই মাহষ সঙ্গে নিয়ে যায়। বক সেই মানুষ মাহয আর অন্ন 
ভোজন করে। আজ আমার পালা, আমার এমন ধন নেই যে অন্য কোনও মানুষকে 
বিনে নিয়ে রাক্ষসের কাছে পাঠাই। অগত্যা আম স্ত্রী পত্র কন্যাকে নিয়ে তার 
কাছে যাব, আমাদের সকলকেই সে খেয়ে ফেল্‌ক। 

কুন্তী বললেন, আপনি দুঃখ করবেন না, আমার পাঁচ পত্রের একজন 
রাক্ষসের কাছে যাবে। ব্রাহন্নণ বললেন, আপনারা আমার শরণাগত ত্রাহন্ণ আতখি 
আমাদের জন্য আপনার পত্রের প্রাণনাশ হ'তে পারে না। কুন্তী বললেন, আমার 
পত্র বীর্যবান মন্মাসদ্ধ ও তেজস্বাঁ, সে রাক্ষসের খাদ্য পেণাছয়ে দিয়ে কিরে আসবে॥ 
িন্তু আপনি কারও কাছে প্রকাশ করবেন না, কারণ মন্ত্রশিক্ষার জন্য লোকে আমার 
পৃত্লের উপর উপদ্ধব করবে। কুন্তীর কথা শুনে ব্রাহনণ আতশয় হন্ট হলেন। 
এমন সময় যুধাষ্ঠিরাদ ভিক্ষা নিয়ে 'ফরে এলেন। ভীম রাক্ষসের বাছে যাবেন 
শুনে যাধান্ঠর মাতাকে বললেন, যাঁর ঘাহুবলের ভরসায় আমরা সুখে নিদ্রা যাই. 
যাঁর ভয়ে দূর্যোধন প্রভীতি বানিদ্র থাকে, বান জতুগৃহ থেকে আমাদের উদ্ধার 
করেছেন, সেই ভীমসেনকে আপনি কোন ব্াম্ধিতে ত্যাগ করছেন? কুন্তী বললেন, 
যুধিষ্ঠির, ভীমের বল অযূত হস্তীর সমান, তার তুল্য বলবান কেউ নেই। এই 
ব্লাহন্রণের গৃহে আমরা সুখে নিরাপদে বাস করাছ, এর প্রত্যুপকার করা আমাদের 
কতবব্য। 

রাত্রি প্রভাত হ'লে ভীম অন্ন নিয়ে বক রাক্ষম যেখানে থাকে সেই বনে 
গেলেন এবং তার নাম ধ'রে ডাকতে লাগলেন। সে অত্যন্ত ক্রুম্থ হয়ে মহাবেগে 
ভীমের কাছে এসে দেখলে, ভশম অন্ন ভোজন করছেন। বক বললে, আমার অক্ষ 
আমার সম্মুখেই কে খাচ্ছে, কোন্‌ দুব্দীষ্ধর যমালয়ে যেতে ইচ্ছা হয়েছেঃ ভীম 
মুখ 'ফারয়ে হাসতে হাসতে খেতে লাগলেন । রাক্ষস দুই হাত 'দিয়ে ভীমের পিঠে 
আঘাত করলে, কিন্তু ভীম গ্রাহ্য করলেন না। রাক্ষস একটা গাছ 'নিয়ে আরুমণ 
করতে এল। ভীম ভোজন শেষ করে আচমন ক'রে বাঁ হাতে রাক্ষসের 'নাক্ষপ্ত গাছ 
ধরে ফেললেন। তখন দুজনে বাহবৃষ্থ হ'তে লাগল, ভীম বক রাক্ষসকে ভূমিতে 
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ফেলে নিষ্পিষ্ট ক'রে বধ করঙ্গেন। রাক্ষসের চিৎকার শৃনে তার আত্মীয় পারিজন 
ভয় পেয়ে ঘর থেকে বোরয়ে এস। ভীম তাদের বললেন, তোমরা আর কখনও 
মানুষের হিংসা করবে না, যাঁদ কর তবে তোমাদেরও প্রাণ যাবে। রাক্ষসরা ভীমের 
আদেশ মেনে নিলে। তারপর ভীম রাক্ষসের মৃতদেহ নগরের গ্বারদেশে ফেলে 
1দয়ে অন্যের অভ্ঞাতসারে ব্লাহননণের গৃহে ফিরে এলেন। নগরবাসীরা আশ্চর্য হয়ে 
ব্রাহনণের কাছে সংবাদ নিতে গেল। ভ্রাহন্নশ বললেন, একজন মল্মাঁসম্ধ মহাত্মা 
আমাদের রোদনে দয়ার্্র হয়ে আমার পারিবর্তে রাক্ষসের কাছে অন্ন নিয়ে 'গিয়ৌছলেন, 
নিশ্চয় 'তিনিই তাকে বধ ক'রে সকলের হিতসাধন করেছেন। 


| চৈত্ররথপবধ্যায় | 
২৯। ধস্টদনম্স ও দ্রৌপদী জন্মবৃত্তান্ত -_ গম্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ 


কিছকাল পরে পাশ্ডবদের আশ্রয়দাতা ভ্রাহ্ণের গৃহে অন্য এক ব্রাহন্রণ 
আতাঁথ রূপে উপস্থিত হলেন। ইনি 'বাবধ উপাখ্যান এবং নানাদেশের আশ্চর্য 
বরণের প্রসঙ্গে বললেন, পাণ্টালরাজকন্যা দ্রোপদশীর স্বয়ংবর হবে। পাণ্ডবগণ 
সাঁবশেষ জানতে চাইলে তিনি এই হীতিহাস বললেন ।-- 
-  দ্রোণাচার্ধের নিকট পরাজয়ের পর ঘ্ুপদ প্রাতশোধ ও পুত্রলাভের জন্য 
অত্যন্ত ব্যগ্র হলেন। তিনি গঙ্গা ও যমুনার তীরে বিচরণ করতে করতে একটি 
ব্ু্া,০1858 এলেন। সেখানে যাজ ও উপযাজ নামক দূই ত্রহনর্ধ বাস করতেন। 
পাদসেবার় উপযাজ্জকে তুম্ট ক'রে দ্ুপদ বসলেন, আম আপনাকে দশ কোটি গো দান 
করব, আপাঁন আমাকে এমন পত্র পাইয়ে দিন যে দ্রোণকে বধ করবে। উপবাজ 
সম্মত হলেন না, তথাপি দ্ুপদ তাঁর পারিচর্যা করতে লাগলেন । এক বংসর পরে 
উপযাজ বললেন, আমার জ্োত্ঠ ভ্রাতা যাজ শৃচি অশৃচি বিচার, ররেন না, আমি 
তাঁকে ভামিতে পাঁতত ফল তুলে 'নিতে দেখোঁছ। ইনি গুরুগহে বাসকালে অন্োর 
উচ্ছিম্ট 'ভিক্ষান্ন ভোজন করতেন। আমার মনে হয় ইনি ধন চান, আপনার জন্য 
পৃর্েম্টি যজ্ঞ করবেন। যাজের প্রাত অশ্রদ্ধা হ'লেও ছুপদ তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা 
জানালেন। যাজ সম্মত হলেন এবং উপযাজকে সহায়রূপে নিষৃন্ত করলেন। 

বহর শেষ হ'লে যাজ দুপদমাহযীকে ডেকে বললেন, রাজ্ঞী, আসুন, আপনার 
দুই সম্ভান উপাস্থত হয়েছে। মাঁহষাঁ বললেন, আমার ম্বখপ্রক্ষালন আর স্নান 
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হয় নি, আপনি অপেক্ষা করুূন। যাজ বললেন, যজ্ঞাঙ্নতে আমি আহৃতি "দিচ্ছি 
উপযাজ মল্মপাঠ করছেন, এখন তা থেকে অভী"ষ্টলাভ হবেই, আপাঁন আসুন বা 
না আসুন। যাজ আহুত দিলে যজ্ঞাশন থেকে এক আঁ্নবর্ণ বর্মমনকুটভূ'ষত 
খড়ুগধনূর্বাণধারী কুমার সগজনে উতিত হলেন। পাণ্টালগণ হৃন্ট হয়ে সাধ 
সাধূ বলতে লাগল, আকাশবাণী হ'ল -- এই রাজপত্র দ্রোণবধ ক'রে রাজার শোক দূর 
করবেন। তারপর যজ্ঞবেদী থেকে কুমারী পাণ্টালী উঠলেন, তান সদর্শনা, 
শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশাক্ষী, কুণ্টিতকৃষকেশী, পানপয়োধরা, তাঁর নীলোৎপলতুল্য 
সৌরভ এক ক্লোশ দূরেও অনুভূত হয়। আকাশবাণী হ'ল -_ সর্ব নারার শ্রেষ্ঠা 
এই কৃষ্ণা হ'তে ক্ষান্রিয়ক্ষয় এবং কুরুবংশের মহাভয় উপাস্থত হবে। দ্ুপদ ও তাঁর 
মাহী এই কুমার-কুমারীকে পন্রকন্যা' রূপে লাভ কারে আতশয় সন্তুষ্ট হলেন। 
ধূন্ট প্রগল্‌ভ) ও দমন দেযাতি, যশ, বীর্য, ধন)-সমন্বিত এই কারণে কুমারের নাম 
ধম্টদ্যম্ন হ'ল। শ্যাম বর্ণের জন্য এবং আকাশবাণশী অনুসারে কুমারীর নাম কৃফণা 
হ'ল। দৈব আনবার্য এই জেনে এবং নিজ কীর্তি রক্ষার জন্য দ্রোণাচার্য ধষ্টদ্যম্নকে 
স্বগৃহে এনে অস্ত্রশিক্ষা দিলেন। 


এই বৃত্তান্ত শুনে পাণ্ডবগণ বিষম হলেন। কুন্তী য্াধান্ঠরকে বললেন, 
আমরা এই ত্রাহন্নণের গৃহে বহুকাল বাস করোছি, এদেশে যে রমণাঁয় বন-উপবন আছে 
তাও দেখা হয়েছে, এখন ভিক্ষাও পূর্বের ন্যায় যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না। বাঁদ 
তোমরা ভাল মনে কর তবে পাণ্াল দেশে চল। পাণ্ডবগণ সম্মত হলেন। এই 
সময়ে ব্যাস পুনর্বার তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। নানা 'বাচত্র কথাপ্রসঙ্ছে 
[তানি বললেন, কোনও এক খাঁবর একাঁট পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, পূর্বজল্মের 
বর্মদোষে তার পিলাভ হয় নি। তার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব এসে 
বললেন, অভীম্ট বর চাও। কন্যা বার বার বললেন, সর্বগ্ণান্বিত পাঁত কামনা 
কাঁর। মহাদেব বললেন, তুমি পাঁচ বার পাত চেয়েছ, এজন্য পরজন্মে তোমার পাঁচটি 
ভরতবংশীয় পাত হবে। সেই দেবরুপণণী কন্যা কৃফা নামে দ্ূপদের বংশে জল্মেছে, 
গেই তোমাদের পত্রী হবে। তোমরা পাণ্চালনগরে যাও, দ্রুপদকন্যাকে পেয়ে তোমরা 


মু হবে। 


পান্ডবরা পাণ্সালদেশে যান্লা করলেন। এক অহোরাত্র পরে তাঁরা সোমাশ্রয়ণ 
তীর্থে গঞ্গাতীরে এলেন। অন্ধকারে পথ দেখব: জন্য অজর্যন একটি জবলল্ত 
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কাঠ নিয়ে আগে আগে চললেন। সেই সময়ে গন্ধর্বরাজ প্মীদের নিয়ে গঞ্গায় 
জলব্রীড়া করতে এসোঁছলেন। পাশ্ডবদের কণ্ঠস্বর শুনে 'তনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 
প্রাতঃসম্ধ্যার পূর্বকাল পর্যন্ত সমস্ত রান্র যক্ষ-গন্ধর্ব-রাক্ষসদের, অবশিম্ট কাল 
মানুষের। রান্রতে কোনও মানুষ, এমন কি সসৈন্য নৃপাঁতও, যাঁদ জলের কাছে 
আসে তবে ব্রহনজ্ঞগণ নিন্দা করেন। আম কুবেরের সখা গন্ধর্বরাজ অগ্গারপর্ণ, 
এই বন আমার, তোমরা দূরে যাও। অজর্ন বললেন, সমুদ্রে, হিমালয়ের পার্ে, 
এবং এই গঞ্গায় দিনে রাত্রিতে বা সন্ধ্যায় কারও আসতে বাধা নেই। তোমার কথায় 
কেন আমরা গঞ্গার পাব জল স্পর্শ করব নাঃ তখন. অগ্গারপর্ণ পাণ্ডবদের প্রাত 
অনেকগাঁল বাণ ছুড়লেন। অজর্দন তাঁর মশাল আর ঢাল ঘুরিয়ে সমস্ত বাণ 
নরস্ত ক'রে দ্রোণের নিকট লব্ধ প্রদীশ্ত আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। গন্ধর্ব- 
রাজের রথ দগ্ধ হয়ে গেল, তিনি অচেতন হয়ে অধোমুখে পড়ে গেলেন, অর্জন 
তাঁর মালাভূষিত কেশ ধরে টানতে লাগলেন। গন্ধর্কের ভার্যা কুম্ভীনস' 
য্ধাষ্ঠরকে বললেন, মহাভাগ, আমি আপনার শরণাগতা, রক্ষা করুন, আমার 
স্বামীকে মান্ত দিন) যাঁধম্ঠিরের অনুরোধে অর্জুন গন্ধর্বকে ছেড়ে দিলেন। 
গন্ধর্ব বললেন, আম পরাজিত হয়োছ, নিজেকে আর অঙ্গারপর্ণ (১) 
বলব না। আমার 'বাচন্র রথ দগ্ধ হয়েছে, আমার এক নাম চিত্র হলেও আঁম 
দশ্ধরথ হয়োছ। যে মহাত্মা আমাকে প্রাণদান করেছেন সেই অজহিনকে আমার 
চাক্ষু্ষী বিদ্যা দান করাছ। রাজকুমার, তুমি ন্রিলোকের যা কিছ দেখতে ইচ্ছা করবে 
এই বিদ্যাবলে তা দেখতে পাবে। আমি তোমাকে আর তোমার প্রত্যেক শভ্রাতাকে 
, একশত ধদিব্যবর্ণ বেগবান গন্ধর্বদেশীয় অশ্ব 'দাচ্ছি, এরা প্রভুর ইচ্ছানুসারে উপস্থিত 
হয়। অর্জুন বললেন, গন্ধর্ব, তুমি প্রাণসংশয়ে যা আমাকে দিচ্ছ তা নিতে আমার 
প্রবৃত্তি হচ্ছে না। গম্ধর্ব বললেন, তুমি জীবন 'দয়েছ, তার পাঁরবর্তে আমি চাক্ষুষী 
বিদ্যা দিচ্ছ। তোমার আগ্নেয় অস্ত এবং চিরস্থায়ী বন্ধৃত্ব আমাকে দাও। 
অর্জন গন্ধর্কের প্রার্থনা অননসারে চাক্ষনধী বিদ্যা ও অম্ব নিলেন এবং 
আশ্নয়াস্্ দান করে সথ্যে আবদ্ধ হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, আমরা বেদজ্ঞ 
ও শন্লুদমনে সমর্থ, তথাপি রান্রকালে আমাদের ধর্ষণ করলে কেন? গন্ধর্ব বললেন, 
তোমাদের অস্লিহোত নেই, ব্রাহনণকে অগ্রবতাঁ কারেও চল না, সেজন্য আমি 
তোমাদের ধর্ষণ করোছ। হে তাপত্য, শ্রেয়োলাভের জন্য পৃরোহত নিয়োগ করা 


(১) যাঁর পর্ণ বা বাহন জহলল্ত অঙ্গার তুল্য। 
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কর্তব্য। পুরোহিত না থাকলে কোনও রাজা কেবল বারত্ব বা আভিজাতোর প্রভাবে 
রাজ্য জয় করতে পারেন না। ব্রাহন্রণকে পুরোভাগে রাখলেই চিরকাল রাজ্যপালন 
করা যায়। 


৩০। তপতণ ও সগংবরণ 


অর্জুন প্রশ্ন করলেন, তুমি আমাকে তাপত্য বললে কেন? তপতাী কে? 
জামরা তো কৌন্তেয়। গন্ধর্বরাজ এই 'ন্িলোকবিশ্রুত উপাখ্যান বললেন ।-_ 

যান নিজ তেজে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করেন সেই সূর্যের এক কন্যার 
নাম তপতী, ইনি সাবন্রীর কনিষ্ঠা। রূপে গুণে তিনি অতুলনা ছিলেন। সূর্য 
দেব এমন কোনও পানর খুজে পেলেন না বান তপতাঁর উপযুস্ত। সেই সময়ে 
কুরুবংশীয় খক্ষপূত্র সংবরণ রাজা প্রত্যহ উদয়কালে সূর্ধের আরাধনা করতে 
লাগলেন। তিনি ধার্মক, রূপবান ও 'বধ্যাত বংশের নৃপাতি, সেজন্য সূর্য তাঁকেই 
কন্যা দিতে ইচ্ছা করলেন। একাঁদন সংবরণ পর্বতের নিকটস্থ বনে মৃগয়া করতে 
গেলে তাঁর অম্ব ক্ষুংপপাসায় পশীড়ত হয়ে মরে গেল। সংবরণ পদন্রজে বিচরণ 
করতে করতে এক অতুলনীর রূপবতাঁ কন্যা দেখতে পেলেন। তিনি মস্ধ হয়ে 
হলেন। রান্রা কামমোহত হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন, তখন তপতাী আবার দেখা 
দিয়ে বললেন, ন্‌পশ্রেষ্ঠ, উঠুন, মোহগ্রস্ত হবেন না। সংবরণ অস্পমন্ট বাক্যে অননেয় 
ক'রে বললেন, সুন্দরী, তুমি আমাকে ভজনা কর নতুবা আমার প্রাণাবিয়োগ হবে। 
তুমি প্রসন্ন হও, আমি তোমার বশংগত ভন্ত। তপতী বললেন, আপনিও আমার 
প্রাণ হরণ করেছেন। আমি স্বাধীন নই, আমার পিতা আছেন। আপান তপস্যা 
তাঁকে প্রীত ক'রে আমাকে প্রার্থনা করুূন। এই ব'লে তপতা চ'লে গেলেন। 

সংবরণ প্বনর্বার মৃর্ধত হয়ে পড়ে গেলেন। অমাত্য ও অনৃচরগণ 
জন্যেষপ ক'রে রাজাকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর মাথায় পদ্মসূরাঁভিত শ্শতল জল 
সেচন করলেন। রাজা সংজ্ঞালাভ ক'রে মল্ঘণী ভিন্ন সকলকেই বিদায় দিলেন এবং সেই 
পর্বতেই উরধ্বমৃথে কৃতাজাল হয়ে পুরোহিত বাঁশম্ঠ খাঁষকে স্মরণ করতে লাগলেন। 
চ্বাদশ দিন অতাঁত হ'লে বাঁশণ্ঠ সেখানে এলেন। তানি যোগবলে সমস্ত জেনে 
[কিছুক্ষণ সংবরণের সঙ্গে আলাপ ক'রে উধের্ব চ'লে গেলেন। সূর্যের কাছে এসে 
বাঁশষ্ঠ প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জালপুটে বললেন, বিভাবসু, আপনার তপতশ নামে যে 
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কন্যা আছে তাঁকে আমি মহারাজ সংবরণের জন্য প্রার্থনা করাছ। সূ সম্মত হয়ে 
তপতাঁকে দান, করলেন, বশিম্ঠ তাঁকে নিয়ে সংবরণের কাছে এলেন। সংবরণ 
তপতাীঁকে বিবাহ করলেন' এবং মল্জীর উপর রাজাচালনার ভার 'দিয়ে সেই পর্বতের 
বনে" উপবনে পত্নীর সঙ্গে বার বংসর সুখে বাস করলেন। 

সেই বার বংসরে তাঁর রূজ্যে একবিন্দু বৃম্টিপাত হ'ল না, স্থাবর জঙ্গম 
এবং সমস্ত প্রজা ক্ষয় পেতে লাগল, লোকে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পূত্রকসন্র ছেড়ে দিকে 
[দকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করতে লাগল। বাঁশম্ঠ মুনি সংবরণ ও তপতাীকে 
রাজপুরীতে 'ফারয়ে আনলেন, তখন ইন্দ্র আবার বর্ষণ করলেন, শস্য উৎপন্ন হাল। 
অর্জুন, সেই তপতীর গর্ভে কুর্‌ নামক পুত্র হয়। তুমি তাঁরই বংশে জন্মেহ সেজন্য 
তুমি তাপত্য। 


৩১। বাঁশন্ঠ, [বিশবামিন, শাস্ত; ও কম্সাঘপাদ -_ ওর্ব -_ যৌম্য 


অর্জুন বাঁশষ্ঠের হীতহাস জানতে চাইলে গন্ধর্বরাজ বললেন।-_বাঁশিচ্ 
ব্রহন্ার মানস পত্র, অরুন্ধাতর পাঁত এবং ইক্ষৰাকু কুলের পুরোহিত।॥ কান্যকুব্জরাজ 
কুশিকের পূত্র গাঁধ, তাঁর পূত্র বিশ্বামিত্র। একদা বিশ্বামিত্র সসৈন্যে মরায় গিয়ে 
শিপাঁসত হয়ে বশিন্ঠের আশ্রমে এলেন। রাজার সৎকারের নামত বাশম্ঠ তাঁর 
কামধেন্‌ নাল্দনীকে বসলেন, আমার যা প্রয়োজন তা দাও। নান্দনী ধৃমার়মান 
অন্রাশি, সৃপ (দাল), দাধ, ঘৃত, মিষ্টান্ন, মদ্য প্রভাতি ভক্ষ্য ও পেয় এবং বিবিধ রন্ধ ও 
বসন উৎপন্ন করলে, বশিষ্ভ তা 'দয়ে ।খ*বামিন্রে সংকার করলেন। নান্দনীর 
মনোহর আকাঁত দেখে বিস্মিত হয়ে বিশ্বামিন্ন বশিম্তকে বললেন, আপনি দশ কোটি 
ধেন্‌ বা আমার রাজ্য নিয়ে আপনার কামধেন্‌ আমাকে দান করুন। বাঁশন্ঠ সম্মত 
হলেন না, তখন 'িশ্বামিন্র সবলে নান্দনীকে হরণ ক'রে কশাঘাতে তাকে নিয়ে 
যাবার চেষ্টা করলেন। নান্দনী বললে, ভগবান, বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের কশ্মঘাতে 
জামি অনাথার ন্যায় বিলাপ করাছ, আপাঁন তা উপেক্ষা করছেন কেন? বশিম্ঠ 
বললেন, ক্ষতিয়ের বল তেজ, ব্রাহমণের বল ক্ষমা। কল্যাণী, আমি তোমাকে ত্য 
কার 'ন, যাঁদ তোমার শান্ত থাকে তবে আমার কাছেই থাক। 

তখন সেই পয়স্বিনী কামধেন্‌ ভয়ংকর রুপ ধারণ ক'রে হম্বা রবে সৈন্দের 
বিতাড়িত করলে। তার 'বাভল্ন অঞ্গা থেকে পহনব দ্রাবড় শক যবন শবর পৌশ্্র কিরাত 
সিংহল বর্বর খশ পালন্দ- চীন হন কেরল ম্লেচ্ছ প্রভাত সৈন্য উৎপন হয়ে 
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[বশ্বামিত্রের সৈন্যদলকে বধ না করেও পরাজিত করলে। বশ্বামিনর ক্লুম্ধ হয়ে 
বশিচ্ঠের প্রতি 'বাবধ শর বর্ষণ করলেন, কিন্তু বাঁশ্ঠ একাঁট বংশদন্ড দিয়ে সমস্ত 
[নরস্ত করলেন। বিশ্বামিন্র নানাপ্রকার 'দব্যাস্্র দিয়ে আব্মণ করলেন কিন্তু 
বঁশম্ঠের ব্রহনশস্তযুস্ত যম্টতে সমস্ত ভস্মীভূত হ'ল। িশ্বামত্রের আত্মগ্লানি 
হ'ল, 'তান বললেন, 

ধিগ্‌বলং ক্ষন্রিয়বলং ব্রহমতেজোবলং বলম্‌। 

বলাবলং বিনিশ্চিত্য তপ এব পরং বলমৃ॥ 
-- ক্ষত্রিয় বলকে ধিক, ব্রহননতেজই বল। বলাবল দেখে আমি 'নাশ্িত জেনোছ যে. 
তপস্যাই পরম বল। 

তার পর বিশ্বামন্র রাজ্য ত্যাগ করে তপস্যায় নিরত হলেন। 


কল্মাষপাদ নামে এক ইক্ষবাকুবংশীয় রাজা ছিলেন। একাদন তিনি ম্গয়ায় 
শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে এক সংকীর্ণ পথ দিয়ে চলাছলেন। সেই পথে 
বঁশিন্ঠের জোম্ঠ পূত্র শান্তুকে আসতে দেখে রাজা বললেন, আমার পথ থেকে স'রে 
যাও। শান্ত বললেন, ব্লাহননণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই রাজার সনাতন ধর্ম। শান্ত: 
কিছুতেই স'রে গেলেন না দেখে রাজা তাঁকে কশাঘাত করলেন। শান্ত: ক্রুদ্ধ হয়ে 
শাপ দিলেন, তুমি নরমাংসভোজা রাক্ষস হও। কল্মাষপাদকে যজমান রূপে পাবার 
জন্য বাঁশ্ভ আর বিশ্বামিন্রের মধ্যে প্রাতিযোগিতা ছিল। আঁভশস্ত কল্মাফপাদ বখন 
শান্তুকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করাছিলেন সেই সময়ে বিশবামিন্রের আদেশে কিংকর 
নামে এক রাক্ষস রাজার শরীরে প্রাবিন্ট হ'ল। 

এক ক্ষুধার্ত ব্রাহমণ বনমধ্যে রাজাকে দেখে তাঁর কাছে মাংস ও অন্ন 
চাইলেন। রাজা তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে স্বভবনে গেলেন এবং অর্ধরান্রে তাঁর 
প্রাতশ্রাত স্মরণ ক'রে পাচককে সমাংস অন্ন নিয়ে যেতে আন্্রা দিলেন। পাচক 
জানালে যে মাংস নেই। রাক্ষসাবিষ্ট রাজা বললেন, তবে নরমাংস নিয়ে যাও। 
পাচক বধ্ভূঁমিতে গিয়ে নরমাংস নিলে এবং পাক ক'রে অন্নের সহিত ব্রাহযণকে 
নিবেদন করলে। দিব্দ্‌ষ্টিশালী ব্রাহনণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, যে নৃপাধম এই 
তভোজ্য পাঠিয়েছে সে নরমাংসভোজী হবে। 

শান্ত: এবং অরণাচারী ব্রাহমণ এই দুজনের শাপের ফলে রাক্ষসাবিষ্ট 
কল্মাপাদ কর্তব্জ্ঞানশূন্য বিকৃতৌন্দ্য় হলেন। একাদন তান শান্ত:কে দেখে 
বললেন, তুমি যে শাপ 'দয়েছ তার জন্য প্রথমেই তোমাকে খাব। এই ব'লে তান 
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শান্তুকে বধ ক'রে ভক্ষণ করলেন। বিশ্বামত্রে. প্ররোচনায় কল্মাফপাদ বাঁশচ্ঠের 
শতপত্রের সকলকেই খেয়ে ফেললেন। প্ত্রশোকাতুর বাশম্ঠ বহু প্রকারে আত্মহতয়র 
চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যু হ'ল না। তিনি নানা দেশ ভ্রমণ ক'রে আশ্রমে ফিরে 
আর্সাছলেন এমন সময় 'পছন থেকে বেদপাঠের ধ্বনি শুনতে পেলেন। বাঁশম্ঠ 
বললেন, কে আমার অনুসরণ করছে? এক নারী উত্তর দিলেন, আম অদৃশ্যন্তা, 
শাল্তুর বিধবা পত্নী। আমার গর্ভে যে পূত্র আছে তার বার বংসর বরস হয়েছে, 
সেই বেদপাঠ করছে। তাঁর বংশের সন্তান জীবিত আছে জেনে বশিঘ্ঠ আনান্দিত 
হয়ে প্ন্রবধূকে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন। 

পাঁথমধ্যে কল্মাষপাদ বশিষ্ঠকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে খেতে গেলেন। 
বাঁশম্ঠ তাঁর ভাতা পৃত্রবধূকে বললেন, ভয় নেই, ইনি কল্মাষপাদ রাজা। এই ব'লে 
তিনি হুংকার ক'রে কল্মাষপাদকে থামিয়ে তাঁর গায়ে মল্মপৃত জল ছিটিয়ে তাঁকে 
শাপমুস্ত করলেন এবং বললেন, রাজা, তুমি ফিরে গিয়ে রাজাশাসন কর, কন্তু আর 
কখনও ভ্রাহমণের অপমান ক'রো না। কল্মাষপাদ বললেন, আমি আপনার আজ্ঞাধীন 
হয়ে দ্বিজগণকে পৃজা করব। এখন যাতে পিতৃ-খণ থেকে মূস্ত হ'তে পারি তার 
উপায় করুন, আমাকে একাঁট পুত্র দিন। বাঁশম্ঠ বললেন, তাই দেব। -হার পর 
তাঁরা লোকাবখ্যাত অযোধ্যাপূরীতে ফিরে এলেন। বাঁশম্ঠের সাঁহত সংগমের ফলে 
রাজমাহষাী গর্ভবতাঁ হলেন, বাঁশহ্ঠ তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন। দ্বাদশ বংসরেও 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল না দেখে মাহষা পাষাণখণ্ড দিয়ে তাঁর উদর বিদীর্ণ করে পৃন্তর 
প্রসব করলেন। এই পুত্রের নাম অশমক, ইনি পৌদন্য নগর স্থাপন করোছলেন। 

বাঁশ্ঠের পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীও একাট পত্র প্রসব করলেন, তাঁর নাম 
পরাশর। একাদিন পরাশর বশিষ্ঠকে পিতা বলে সম্বোধন করলে অদৃশান্তণ 
সাশ্রুনয়নে বললেন, বৎস, পতামহকে পিতা ব'লে ডেকো না, তোমার "পিতাকে 
রাক্ষসে খেয়েছে । পরাশর ক্রুদ্ধ হয়ে সর্বলোক বিনাশের সংকল্প করলেন। তখন 
পৌত্রকে নিরস্ত করবার জন্য বশিষ্ঠ এই উপাখ্যান বললেন। -- - 

পুরাকালে কৃতবার্য নামে এক রাজা ছিলেন, তান তাঁর পুরোহিত 
তৃগনবংশণীয়গণকে প্রচুর ধনধান্য দান করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর 
ক্ষান্রয়দের অর্থাভাব হ'ল, তাঁরা ভার্গবদের কাছে প্রা্থ হয়ে, এলেন। ভার্গবদের 
কেউ ভূগর্ভে ধন লুকিয়ে রাখলেন, কেউ ব্রাহন্রণদের দান করলেন, কেউ ক্ষন্রিয়গণকে 
দিলেন। একজন ক্ষত্রিয় ভার্গবদের গৃহ খনন করে ধন দেখতে পেলেন, ভাতে 
সকলে ভ্ুম্ধ হয়ে ভার্গবগণকে বধ করলেন। ভার্গবনারীগণ ভয়ে [হমালয়ে আশ্রর 


৭৮ মহাভারত 


নিলেন, তাঁদের মধো এক ব্রাহন্রশী তাঁর উরুদেশে গর্ভ গোপন কারে রাখলেন। 
ক্ষ্িয়রা জানতে পেরে সেই গর্ভ নম্ট করতে এলেন, তখন সেই ব্রাহত্শীর উরু ভেদ 
ক'রে মধ্যাহ!স্‌যে'র ন্যায় দীপ্তিমান পুত্র প্রসৃত হ'ল, তার তেজে ক্ষরিয়গণ অন্ধ 
হয়ে গেলেন। তাঁরা অন:গ্রহ ভিক্ষা করলে ব্রাহন্ণশ বললেন, তোমরা আমার 
উরুজাত পূত্র গুর্বকে প্রসন্ন কর। ক্ষািয়গণের প্রার্থনায় ওর্ব তাঁদের দৃণ্টিশানত 
ফারয়ে দিলেন। তার পর পিতৃগণের মৃত্যুর প্রাতশোধ নেবার জন্য 'তাঁন ঘোর 
তপস্যা করতে লাগলেন। ওর্বকে সর্বলোকাঁবনাশে উদ্যত দেখে 'পিতৃগণ এনে 
বললেন, বংস, ক্লোধ সংবরণ কর। আমরা স্বর্গারোহণের জন্য উৎস্‌ক ছিলাম, কিন্তু 
আত্মহত্যায় স্বর্গলাভ হয় না, সেজন্য স্বেচ্ছায় ক্ষত্িয়দের হাতে মরোছ। আমরা 
ইচ্ছা করলেই ক্ষান্য়সংহার করতে পারতাম। তার পর 'পিতৃগণের অনুরোধে খর্ব 
তাঁর ক্লোধাশ্ন সমূদ্রঙ্গলে নিক্ষেপ করলেন। সেই ক্রোধ ঘোটকাঁর (১) মস্তকরূপে 
আঁশ্ন উদ্‌গার করে সমূদ্রজল পান করে। 

বাঁশচ্ঠের কাছে এই উপাখ্যান শুনে পরাশর তাঁর ক্রোধ সংবরণ করলেন, 
কল্তু তিনি রাক্ষসসন্র যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, তাতে আবালবৃদ্ধ সকল রাক্ষস দণ্ধ 
হ'তে লাগল। আঁ, পুলস্ত্য, পৃলহ, ক্রতু ও মহাক্ুতু রাক্ষসদের প্রাণরক্ষার জন্য 
সৈথানে উপাস্থত হলেন। পুলস্ত্য (২) বললেন, বংস, যারা তোমার 'পতার 
মৃত্যুর বিষয় কিছুই জানে না সেই নির্দোষ রাক্ষসদের মেরে তোমার 'কি আনন্দ 
হচ্ছেঃ তুমি আমার বংশনাশ করো না। শান্ত: শাপ দিয়েই নিজের মৃত্যু ডেকে 
এনোছলেন। এখন তান তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে দেবলোকে সুখে আহেন। পৃলস্ত্যের 
কথার পরাশর তাঁর যজ্ঞ শেষ করলেন। 


,  'অজ্যন জিন্ঞাসা করলেন, কল্মাষপাদ 'কি কারণে তাঁর মাহষাঁকে বাঁশহ্ঠের 
নিকট পৃক্রোধপাদনের জন্য নিযুন্ত করোছলেন? গন্ধর্রাজ বললেন, রাজা 
কল্মাষপাদ যখন রাক্ষসরূপে বনে বিচরণ করছিলেন তখন এক শ্রাহমরণশ ও তাঁর 
পদ্ধীকে দেখতে পান। রাজা সেই ব্রাহণকে খেয়ে ফেলেন, তাতে ব্রাহনণশী শাপ দেন, 
স্তীসংগম করলেই তোমার মৃত্যু হবে। যাঁকে তুমি পূত্রহীন করেছ সেই বাঁশম্ঠই 
তোমার পক্নীতে সন্তান উৎপাদন করবেন। এই কারণেই কঙ্মাষপাদ তাঁর মাহষণীকে 
বশিচ্চের কাছে প:ঠিয়োছলেন। 


(৯) বড়বা। (২) হীন রাবণ প্রড়ীতির পূর্বপৃরূব। 
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অজর্তন বললেন, গন্ধর্ব, তোমার সবই জানা আছে, এখন আমাদের উপযৃন্ত 
পৃরোহিত কে আছেন তা বল। গম্ধর্বরাজ বললেন, দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য 
উৎকোচক তপর্থে তপস্যা করছেন, তাঁকেই পৌরোহতো বরণ করতে পার। অন 
প্রতমনে গন্ধ্বরাজকে আগ্নেয় অস্ম দান ক'রে বললেন, অধ্বগ্াল এখন তোমার 
কাছে থাকুক, আদ্গরা প্রয়োজন হ'লেই নেব। তার পর তাঁরা পরস্পরকে সম্দান 
দেখিয়ে নিজ নিজ অভী্ট স্থানে প্রস্থান করলেন। পাস্ডবগণ ধোৌম্যের আশ্রমে 
খগয়ে তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে পাণ্টালীর স্বয়বেরে যাবার 
ইচ্ছা কররোন। 


1 স্বয়ংবরপবধ্যায় ॥ 
৩২। ভ্ৌপদীর, ্বয়ংবর __ অজনের লক্ষাভেদ 


পাশ্ডবগণ তাঁদের মাতাকে নিয়ে ব্রহন্রচারীর বেশে স্বয়ংবর দেখবার জন্য 
যাতা করলেন। পাণ্ঠালযা্রী বহু ভ্রাহনতরণের সঙ্গে তাঁদের পথে আলাপ হ'ল। 
ব্রাহনণ্রা বললেন, তোমরা দেবতুল্য রূপবান, হয়তো ঘ্ুপদকন্যা কৃফা তোমাদের 
একজনকে বরণ করবেন। ছুপদের আধকৃত দক্ষিণ পাণ্চালে এসে পাণ্ডবরা ভার্গব 
নামক এক কুম্ডকারের আঁতাথ হলেন এবং ব্রাহন্রণের ন্যার ভিক্ষাবৃত্তি জ্বন্রা 
জা বকা» করতে লাগলেন। 

দুপদের ইচ্ছা ছিল যে অর্জবনকেই কন্যাদান করবেন। অর্জনকে যাতে 
পাওয়া বায় সেই উদ্দেশ্যে তিনি এমন এক ধনু নির্মাণ করালেন যা নোয়ানো 
দনঃসাধ্য। তা ছাড়া তান শুন্যে একটি বল্ল স্থাপিত কারে তার উপরে লক্ষ্য বন্ড 
রাখলেন। চুপদ ঘোষণা করলেন, 'যিনি এই ধনৃতে গুণ পরাতে পারবেন এবং বন্দ 
আঁতক্রম ক'রে শর দ্বারা লক্ষ্য ভেদ করবেন তিনি আমার কন্যাকে পাবেন। এই 
ঘোষণা শুনে কর্ণের সঙ্গে দুর্যোধনাদি এবং বহু দেশ থেকে রাজা ও ভ্রাহত্রণরা 
জ্বর়ংবর-সভার এলেন। ছুপদ তাঁদের সেবার উপব্যন্ত ব্যবস্থা করে 'দলেন। 
বাসভবন, প্রাচীর, পারখা, বার ও তোরণে শোঁভিত। বানর চল্দ্রাতপে আবৃত 
সভাস্থান চন্দনজল ও অগৃর্ধূপে সুবাসিত করা হ'ল। আগন্তুক রাজারা কৈলাস- 
শিখরের ন্যার উচ্চ শহর প্রাসাদে পরস্পরের প্রাত স্পর্ধা ক'রে সৃথে বাস করতে 
লাখলেন। 


৮০ মহাভারত 


রাজারা অলংকার ও গন্ধদ্রব্য ভূষিত হয়ে সভাস্থলে 'নার্দ্ট আসনে 
উপাঁবষ্ট হলেন। নগরবাসী ও গ্রামবাসীরা দ্রৌপদণীকে দেখবার জন্য উৎসৃক হয়ে 
মন্চের উপরে বসল, পাণ্ডবরা ব্রাহন্ণদের সঙ্গে বসে পাণ্টালরাজের এঁ*বর্ধ দেখতে 
লাগলেন। অনেকাঁদন ধরে নৃত্য গত ও ধনরত্রদান চলল। তার পর ষোড়শ 
[দিনে দ্রোপদণী স্নান করে উত্তম বসন ও সর্বালংকারে ভূষিত হয়ে কাণ্চনী মালা 
ধারণ ক'রে সভায় অবতীর্ণ হলেন। দ্ুপদের কুলপুরোহিত যথানিয়মে হোম ক'রে 
আহৃতি দিলেন এবং স্বাস্তবাচন করিয়ে সমস্ত বাদ্য থামিয়ে দিলেন। সভা নিঃশব্দ 
হলে ধৃন্টন্যুম্ন দ্রৌপদীকে সভার মধ্যদেশে নিয়ে এলেন এবং মেঘগম্ভীর উচ্চস্বরে 
বললেন, সমবেত ভূপাঁতিগণ, আমার কথা শুনুন । __ এই ধনূ, এই বাণ, ওই লক্ষ্য। 
ওই যন্তের ছিদ্র দয়ে পাঁচাট বাণ চাঁলয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে হবে। উচ্চকুলজাত 
রুপবান ও বলবান যে ব্যক্তি এই দুরূহ কর্ম করতে পারবেন, আমার ভাগনী কৃষ্ণা 
তাঁর ভার্ধা হবেন -_ এ কথা আমি সত্য বলছি। 

তার পর ধজ্টদ্যুম্ন দ্ৌপদীকে সভাস্থ রাজগণের পরিচয় দিলেন, যথা -_ 
দূর্যোধন প্রভাতি ধৃতরাস্ট্রের পূত্রগণ, কর্ণ, শকুনি, অশ্বর্থামা, ভোজরাজ, িরাটরাজ, 
পৌশ্ড্রক ঝাসৃদেব, ভগদত্ত, কাঁলঙ্গরাজ, মদ্ররাজ শল্য, বলরাম, কৃষ্ণ, প্রদাযম্ন প্রভাতি, 
[সম্ধূরাজ জয়দ্রথ, শিশৃপাল, জরাসন্ধ এবং আরও বহন রাজা। 

কুণ্ডলধারী যুবক রাজারা পরস্পরের সঙ্গে প্রাতদ্বন্দিতা ক'রে বলতে 
লাগলেন, দ্রৌপদী আমারই হবেন। মত্ত গজেন্দ্র এবং ভস্মাবৃত আঁশ্নর ন্যায় পণ্ট 
পান্ডবকে দেখে কৃ চিনতে পারলেন এবং বলরামকে তাঁদের কথা বললেন। 
বলরামও তাঁদের দেখে আনান্দত হলেন। অন্যান্য রাজা ও রাজপূন্রপোরগণ 
দ্রোপদীকে তদ্‌গতাঁচত্তে নিরীক্ষণ করাঁছলেন, তাঁরা পাণ্ডবদের দেখতে পেলেন না। 
যুধম্তির ও তাঁর ভ্রাতারা সকলেই দ্রৌঁপদনীকে দেখে কন্দর্পবাণে আহত হলেন। 
অনন্তর রাজারা সদর্পে লক্ষ্যভেদ করতে অগ্রসর হলেন, 'কিল্ভু তাঁরা ধনৃতে গুণ 
পরাতেও পারলেন না, ধনুর আঘাতে তাঁরা ভূপাতিত হলেন, তাঁদের কিরাঁট হার 
প্রভাতি অলংকার ছাঁড়য়ে পড়ল। 

তখন কর্ণ সেই ধনু তুলে নিয়ে তাতে গুণ পাঁরয়ে শরসন্ধান করলেন। 
পাশ্ডবগণ এবং আর সকলে 'স্থর করলেন, কর্ণ নিশ্চয় পসিদ্ধিলাভ করবেন। কিন্তু 
কর্ণকে দেখে দ্রৌপদী উচ্চস্বরে বললেন, আম সৃতজাতীয়কে বরণ করব না। কর্ণ 
সর্ষের দিকে চেয়ে সক্লোধে হাস্য করে স্পন্দমান ধনু পাঁরত্যাগ করলেন। 

তার পর দমঘোষের পত্র চোঁদরাজ শিশুপাল ধনূতে গুণ পরাতে গেলেন, 


জাদিপর্ ৮১ 


কিল্তু না পেরে হাটু গেড়ে বসে পড়লেন। মহাবীর জরাসম্ধেরও ওই অবস্থা হ'ল, 
[তিনি উঠে নিজ রাজ্যে চলে গেলেন। মদ্ররাজ শল্যও অক্ষম হয়ে ভূপাতিত হলেন। 
তখন ব্রাহনণদের 'মধ্য থেকে অজর্ন উঠে দাঁড়ালেন। * কেউ তাঁকে বারণ করলেন, 
কেউ “বললেন, শল্য প্রভাতি মহাবীর অন্রজ্ঞ ক্ষত্িয়রা যা পারলেন না একজন 
দুর্বল ভ্রাহত্রণ তা কি করে পারবে। ব্রাহম্ণরা বললেন, আমরা হাস্যাস্পদ হ'তে চাই 
না, রাজাদের বিদ্বেষের পান্র হঃতেও চাই না। আর একজন বললেন, এই শ্রীমান 
যুবার গাঁত 1সংহের তুল্য, বিক্লম নাগেন্দর তুল্য, বোধ হচ্ছে এ কৃতকার্য হবে। 
ব্রাহনণের অসাধ্য কিছু নেই, তাঁরা কেবল জল বা বায়ু বা ফল আহার ক'রেও শান্তমান। 
ধনুর কাছে গিয়ে অজর্ন কিছুক্ষণ পর্বতের ন্যায় অচল হয়ে রইলেন, তার 

পর ধন প্রদক্ষিণ ক'রে বরদাতা মহাদেবকে প্রণাম এবং কৃফকে স্মরণ ক'রে ধনু তুলে 
নিলেন। তার পর তাতে অনায়াসে গুণ পাঁরিয়ে পাঁচাঁটি শর সন্ধান ক'রে বন্দর 
ছিদ্রের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন। লক্ষ্য বিদ্ধ হয়ে ভূপাতিত হ'ল। অলন্তরণক্ষে 
ও সভামধ্যে তুমুল কোলাহল উঠল, দেবতারা অজর্যনের মস্তকে পুস্পবৃদ্টি করলেন, 
সহত্র সহমত ভ্রাহমণ তাঁদের উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন, রাজারা লাজ্জত হয়ে হায় হায় 
বলতে লাগলেন, বাদ্যকারগণ তূযধনি করলে, সৃতমাগধগণ স্তুতিপাঠ করতে 
লাগল। দ্ুঃপদ অতিশয় আনান্দত হলেন। সভায় কোলাহল বাড়তে লাগল, 
নকুল-সহদেবকে সঙ্গে নিয়ে ধুধাম্ঠর তাঁদের বাসভবনে চ'লে গেলেন। 

বদ্ধন্তু লক্ষ্যং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা 

পার্থ শক্ুপ্রাতমং নিরাক্ষ্য। 

স্বভ্স্তর্পাপ নবেব নিত্যং 

বিনাপ হাসং হসতীব কন্যা ॥ 

মদাদৃতেহাঁপ স্থলতীব ভাবৈ- 

বাঁচা বিনা ব্যাহরতীব দষ্ট্যা। 
লক্ষ্য বিদ্ধ হয়েছে দেখে এবং ইন্দরতুল্য পার্থকে নিরাঁক্ষণ ক'রে কুমার কৃফা হাস্য 
না করেও যেন হাসতে লাগলেন। বহুবার দম্ট হ'লেও তাঁর খুপ দর্শকদের কাছে 
নুতন বোধ হ'ল। বিনা মত্ততায় তান যেন ভাবাবেশে স্থালত হ'তে লাগলেন, বিনা 
বাক যেন দৃষ্টি দ্বারাই বলতে লাগলেন। 

দ্রৌপদী স্মিতমূখে নিঃশঙ্কচিত্তে সেই সভাস্থিত নৃপতি ও ব্রাহমণগণের 

সমক্ষে অজ্দনের বক্ষে শুক্র বরমাল্য লম্বঘত করলেন। তার পর :-২-্ত 
প্রশংসাবাক্য শুনতে শুনতে অজর্যন দ্রৌপদীকে নিয়ে সভা থেকে নির্গত হলেন। 


৮৭ মহাভারত 


৩৩। কর্ণপ-শক্য ও ০ য্দ্ টি কুন্তণ-সকাশে দ্রৌপদশী 


রাজারা ক্লুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের তৃণের ন্যার অগ্রাহ্য ক'রে 
পাণ্টালরাজ একটা ব্রাহন্রণকে কন্যাদান করতে চান, আমরা দুরাত্মা দুপদ আর তার 
পূত্রকে বধ করব। আমাদের আহবান ক'রে এনে উত্তম অন্ন খাইয়ে পাঁরশেষে 
অপমান করা হয়েছে। স্বয়ংবর ক্ষান্নীয়ের জনা, তাতে ব্রাহননণের আঁধকার নেই। বাঁদ 
এই কন্যা আমাদের কাকেও বরণ না করে তবে তাকে আগ্দনে ফেলে আমরা চ'লে 
যাব। লোভের বশে যে আমাদের আঁপ্রয় কাজ করেছে সেই ব্রাহন্নণকে আমরা বধ 
করতে পাঁর না, দ্ুপদকেই বধ করব। 

রাজারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন দেখে ছ্ুপদ শান্তির কামনায় 
ব্রাহন্ণদের শরণাপন্ন হলেন। ভীম একটা গ্রাছ উপড়ে নিয়ে অজ্নের পাশে 
দাঁড়ালেন, অজর্ননও ধনূর্বাণ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। ব্রাহন্ণরা তাঁদের মৃগচর্ম 
আর করজ্ক নেড়ে বললেন, ভয় পেয়ো না, আমরা যুদ্ধ করব। অজদন সহাস্যে 
বললেন, আপনারা দর্শক হয়ে এক পাশে থাকুন, আম শত শত শরে এই ক্লুম্ধ 
রাজাদের নিবৃত্ত করব। অনন্তর রাজারা এবং দুরোধনাঁদ ব্রাহমণদের দিকে ধাবিত 
হলেন, কর্ণ অজর্নকে এবং শলা ভঈমকে আক্রমণ করলেন। অজর্নের আশ্চর্য 
শরক্ষেপণ দেখে কর্ণ বললেন, বিপ্রশ্রেম্ঠ, তুমি কি মূর্তিমান ধনুবেদ, না রাম, না 
বিফ;ঃ অজন বললেন, আম একজন ব্রাহন্ণ, গুরুর কাছে অস্ত্রশিক্ষা করোছি। 
এই বলে অজর্দন কর্ণের ধনু ছেদন করলেন। কর্ণ অন্য ধনু নিলেন, তাও ছিন্ন 
হ'ল। নিজের সকল অস্ত বিফল হওয়ায় কর্ণ ভাবলেন, ব্রহমতেজ অজেয়, তখন 
[তানি বাইরে চলে গেলেন। শল্য আর ভীম বহুক্ষণ মুন্টি আর জানু 'দিয়ে 
পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন, অবশেষে ভীম শল্যকে তুলে ভূমিতে নিক্ষেপ 
করলেন। ব্রাহমণরা হেসে উঠলেন। রাজারা বললেন, এই দুই যোদ্ধা ব্রাহম্ণ বিশেষ 
প্রশংসার পানু, আমাদের যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়াই উচিত। এদের পাঁরচয় পেলে 
পরে আবার সানন্দে যুদ্ধ করব। কৃ সকলকে অনুনয় করে বললেন, এ'রা 
ধর্মনযসারেই দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন। তখন রাজারা নিবৃত্ত হয়ে চ'লে গেলেন। 

ভীম ও অজর্বন তাঁদের বাসস্থান কুম্ভকারের কর্মশালায় এদে আনাষ্দত- 
মনে কুল্তীকে জানালেন যে, তাঁরা ভিক্ষা এনেছেন। কুটীরের ভিতর থেকেই কুল্তী 
বললেন, তোমরা সকলে মলে ভোগ কর। তার পর দ্রৌপদীকে দেখে বললেন, 
আম অন্যায় কথা বলে ফেলোছ। তিনি দ্রৌপদী হাত ধরে যাধান্ঠরের কাছে 
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খগয়ে বললেন, পত্র, তোমার দূই ভ্রাতা দুপদ রাজার এই কন্যাকে আমার কাছে 
এনেছে, আমি প্রমাদূবশে বলোছ- সকলে মিলে ভোগ কর। যাতে এশর পাপ না 
হয় তার উপায় বল। যাধান্তর৬র একটু চিন্তা ক'রে বললেন, অজর্ন, তুমি 
যাজ্ঞসেনীকে (১) জয় করেছ, তুমিই একে যথাবাধ বিবাহ কর। অজর্যন বললেন, 
মহারাজ, আমাকে অধর্মভাগশ করবেন না, আগে আপনার, তার পর ভীমের, তার পর 
আমার, তার পর নকুল-সহদেবের বিবাহ হবে। দ্রৌপদী সকলকেই দেখাঁছলেন, 
পাণ্ডবরাও পরস্পরের দিকে চেয়ে দ্রোপদীর প্রতি আসন্ত হলেন। যৃধাচ্ঠর 
ভ্রাতাদের মনোভাব বুঝলেন, তিনি ব্যাসের কথা স্মরণ ক'রে এবং ভ্রাতাদের মধ্যে 
পাছে ভেদ হয় সেই ভয়ে বললেন, ইনি আমাদের সকলেরই ভার্বা হবেন। 

এমন সময় কৃ ও বলরাম সেখানে এলেন এবং য্াধাম্ঠর ও 'পতৃদ্বসা 
কুন্তীর পাদবন্দনা করে বললেন, আম কৃ, আম বলরাম। কুশলপ্রশ্নের পর 
যাঁধাঙ্ঠর বললেন, আমরা এখানে গোপনে বাস করাছি, বাসুদেব, তোমরা জানলে 
কি করে? কৃ সহাস্যে বললেন, মহারাজ, আঁগ্ন গুপ্ত থাকলেও প্রকাশ পায়, 
পাণ্ডব ভিল্ন অন্য কার এত বিরুম?ঃ ভাগ্যকমে আপনারা জতুগৃহ থেকে মৃন্তি 
পেয়েছেন, ধৃতরাষ্ট্রের পাপশ পূত্রদের অভাঁষ্ট [সম্ধ হয় নি। আপনাদের সম্াদ্ধি- 
লাভ হক, আপনারা গোপনে থাকবেন। এই ব'লে কৃফ-বলরাম তদের 'শাবরে 
প্রস্থান করলেন। 


ভীমাজ্ন যখন দ্রোপদীকে নিজেদের আবাসে নিয়ে আসাছলেন তখন 
ধম্টদদ্ন তাঁদের পিছনে ছিলেন। কুম্ভকারের গৃহের চতুর্দিকে নিজের অণ্চরদের 
রেখে ধৃষ্টদ্য্ন প্রচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। সন্ধ্যাকালে কুল্ত ভিক্ষান্ন পাক করে 
ঘৌপদীকে বললেন, ভদ্রে, তুমি আগে দেবতা ব্রাহ্ণ আর আগন্তুকদের অন্ন দাও, 
তার পর যা থাকবে তার অর্ধ ভাগ ভাঁমকে দাও। অবশিম্ট অংশ যুধান্ঠরাঁদ চার 
ভ্রাতার, তোমার আর আমার জন্য ভাগ কর। দ্রৌপদণ হচ্টািত্তে কুল্তীর আজ্ঞা 
পালন করলেন। পাশ্ডবদের ভোজনের পর সহদেব ভাঁমিতে কৃশশব্যা পাতলেন, তার 
উপরে নিজ নিজ মৃগচর্ম বাছয়ে পণ ভ্রাতা শুয়ে পড়লেন। কুল্তী তাঁদের মাথার 
দকে এবং দ্রৌপদী পায়ের দিকে শুলেন। কুশশয্যায় এইর্‌পে পায়ের বালিশের 
অতন শয়েও দ্রৌপদশীর মনে দুঃখ বা পাণ্ডবদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব হ'ল না। 


€১) দদপদের এক নাম বজজসেন। 


৮৪ মহাভারত 


পাণ্ডবরা শুয়ে শুয়ে অস্ রথ হস্তী প্রভাত সেনাবিষয়ক আলোচনা করতে 
লাগলেন। অল্তরাল থেকে ধূষ্টদঘম্ন সমস্তই শুনলেন এবধ ভগিনীকে দেখলেন। 
তিনি :1/414%২ দুপদকে সকল বৃত্তান্ত জানাবার জন্য সত্বর চলে গেলেন। 
[বিষ দুপদ পন্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, কৃফকা কোথায় গেল? কোনও 
হশনজাতি তাকে নিয়ে যায় নি তোঃ আমার মস্তকে কর্দমান্ত চরণ কে রাখলে ? 
পুজ্পমালা কি শমশানে পড়েছে £ অজর্যনই 'কি লক্ষ্ভেদ করেছেন? 


| েথাহন্*পবধ্যায় ॥ 
৩৪। দু,পদ-ঘ7ধাম্তিরের বিতর 


ধৃষ্টদুযম্ন যা দেখোছলেন আর শুনোৌছলেন সমস্তই দুপদকে জানিয়ে 
বললেন, সেই পণ্চবীরের কথাবার্তা শুনে মনে হয় তাঁরা নিশ্চয় ক্ষত্িয়। আমাদের 
আশা পূর্ণ হয়েছে, কারণ, শুনোছ পাণ্ডবরা আঁ্নদাহ থেকে মস্ত পেয়েছেন। 
দ্ুপদ অত্যন্ত আনাঁন্দত হয়ে তাঁর পুরোহতকে পাণ্ডবদের কাছে পাঠিয়ে 'দিলেন। 
পুরোহিত গিয়ে বললেন, রাজা পাশ্ডু দ্ুপদের প্রিয় সখা ছিলেন। দ্ুপদের ইচ্ছা 
তাঁর কন্যা পাশ্ডুর পূত্রধ্‌ হন, অজর্ন তাঁকে ধর্মানূসারে লাভ করুন। 

যুধিষ্ঠরের আজ্ঞা ভাম পাদ্যঅর্থয দিয়ে পুরোহিতকে সংবর্ধনা 
করলেন। য্া্ধম্ঠির বললেন, পাণ্টালরাজ তাঁর কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে জাত কুল 
শশল গোবর কিছুই নির্দেশ করেন নি। তাঁর পণ অনুসারে এই বীর লক্ষ্যভেদ করে 


কৃফাকে জয় করেছেন। অনূতাপের কোনও কারণ নেই, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। এমন . 


সময় দ্ুপদের একজন দূত এসে বললে, রাজা দ্ুপদ তাঁর কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে 
বরপক্ষীয়গণকে ভোজন করাতে চান। অন্ন প্রস্তুত, কাণ্চনপদ্মাচান্রত উত্তম অধ্বয্ত্ত 
রথও এনোঁছ, আপনারা কৃফাকে নিয়ে শশন্্র চলুন। 

পুরোহিতকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে পান্ডবগণ, কুন্তী ও দ্রৌপদী পাণ্ঠাল- 
রাজভবনে এলেন। বরপক্ষের জাতি পরীক্ষার জন্য দুপদ বাভল্ন উপহার পৃথক 
পৃথক সাজিয়ে রেখোঁছলেন, যথা-একস্থানে ফল ও মাল্য, অনার বর্ম চর্ম অস্ম্াদি, 
অন্যর কৃষির যোগ্য গো রজ্জু বাঁজ প্রভাত, অন্য বাবিধ শিল্পকার্ষের অস্ম এবং 
ক্রীড়ার উপকরণ। দ্রোপদীকে নিয়ে কুল্তী অন্তঃপুরে গেলেন। সিংহবিক্রম 
বিশালবাহু মৃগচর্মধারণী পাশ্ডবগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমে পাদপপঠবুত্ত শ্রেষ্ঠ আসনে উপাব্ট 
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হলেন, এ*বর্য দেখে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। পাঁরচ্কৃত-বেশধারা দাসদাসাঁ 
ও পাচকগণ, স্বর্ণ ও. রৌপ্যের পান্রে অন্ন পাঁরবেশন করলে, পাণ্ডবগণ বথেচ্ছা ভোজন 
করে তৃপ্ত হলেন। তার পর তাঁরা অন্যান্য উপহার-সামগ্রী অগ্রাহ্য করে যেখানে 
যুদ্ধোপর্করণ ছিল সেখানে গেলেন। তা লক্ষ্য করে দ্রুপদ রাজা, তাঁর পুত্র ও 
মন্ত্িগণ নিঃসন্দেহ হলেন যে এরা কুন্তীপত্র। 

যাঁধান্ঠর নিজেদের পাঁরচয় দিয়ে বললেন, মহারাজ, নিশ্চিন্ত হ'ন, আমরা 
ক্ষত্রিয়, পাঁ্মনী যেমন এক হুদ থেকে অন্য হুদে যায় আপনার কন্যাও তেমন এক 
রাজগৃহ থেকে অন্য রাজগৃহে গেছেন। দ্রুপদ বললেন, আজ পৃণ্যাদন, অজর্নন 
আজই যথাবাধ আমার কন্যার পাঁপিগ্রহণ করুন। যুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, 
আমারও বিবাহ করতে হবে। দ্ুপদ বললেন, তবে আমার কন্যাকে তুমিই নাও, 
জথবা অনা কাকে উপয্স্ত মনে কর তা বল। তখন যাাধান্ঠর বললেন, দ্রৌপদী 
আমাদের সকলের মাহষাঁ হবেন এই কথা আমার মাতা বলেছেন। আমাদের এই 
নিয়ম আছে, রত্ন পেলে একসঙ্গে ভোগ করব, এই নিয়ম ভঙ্গ করতে পার না। 
দ্ুপদ বললেন, কুরুনন্দন, এক পুরুষের বহন স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু এক স্ঘীর 
বহন পাঁত শোনা যায় না। তুমি ধর্মজ্ঞ ও পাবিত্রস্বভাব, এমন বেদবিরদ্ধ লোক 
বরুদ্ধ কার্যে তোমার মাত হ'ল কেন? যুধিচ্ঠির উত্তর দিলেন, ধর্ম আত সক্ষম, 
তার গাঁতি আমরা বুঝি না, প্রাচীনদের পথই আমরা অনুসরণ করি। আম অসত্য 
বাল না, আমার মনও অধর্মে বিমুখ, আমার মাতা যা বলেছেন তাই আমার আভিপ্রেত। 

দু'পদ, য্দাধন্ঠির, কুন্তা, ধূষ্টদন্যম্ন প্রভীত সকলে মিলে বিবাহ সম্বন্ধে 
বিতর্ক করতে লাগলেন, এমন সময় ব্যাস সেখানে উপস্থিত হলেন। সকল বৃত্তান্ত 
তাঁকে জানিয়ে দ্ুপদ বললেন, আমার মতে এক স্বীর বহু পাতি হওয়া লোকবিরষ্ধ 
বেদাবরুদ্ধ। ধৃজ্টদ্যম্ন বললেন, সদাচারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি ক'রে কাঁনচ্ঠ ভ্রাতার 
ভার্যায় উপগত হবেনঃ হযাধিম্ঠর বললেন, পুরাণে শুনোছি গৌতমবংশীয়া জাটলা 
সাতজন খাঁষর পরী ছিলেন; মূনিকন্যা বাক্ষাঁর দশ পাঁত 'ছিল,তাঁদের সকলেরই 
নাম প্রচেতা। মাতা সকল গুরুর শ্রেষ্ঠ, তিনি খন বলেছেন- তোমরা সকলে মলে 
ভোগ কর, তখন তাঁর আজ্ঞা পালন করাই ধর্ম। কুল্তাঁ বললেন, যধাম্ঠরের কথা 
সত্য, আম 'মথ্যাকে অত্যন্ত ভয় কার, কি ক'রে মিথ্যা থেকে মৃন্তি পাব? ব্যাস 
বললেন, ভদ্রে, তম মিথ্যা থেকে ম্যান্ত পাবে। পাণ্ালরাজ, যাঁধান্ঠর যা বলেছেন 
অই সনাতন ধর্ম, যাদও সকলের পক্ষে নয়। এই বলে ব্যাস দুপদের হাত ধরে 
অন্য এক গৃহে গেলেন। 


৬৬ মহাভারত 


৩৫। ব্যাসের বিধান __ দ্রোপদশর বিবাহ 


ব্যাস দুপদকে এই উপাখ্যান বললেন।-__পুরাকালে দেবতারা নৌমষারণ্যে 
এক যজ্ম করেন, যম তার পুরোহিত ছিলেন। যম যজ্জে নিষুন্ত থাকায় মননষ্যগণ 
মৃত্যুহীন হয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগল। দেবতারা উদ্‌ৃবিশ্ন হয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলে 
তিনি আশ্বাস দিলেন, যজ্ঞ শেষ হ'লে যম 'নিজ কার্যে মন দেবেন, তখন আবার 
মানুষের মরণ হবে4 দেবতারা যজ্ঞস্থানে যান্না করলেন। যেতে যেতে তাঁরা গঙ্গার 
জলে একটি স্বর্ণপদ্ম দেখতে পেলেন। ইন্দ্র সেই পদ্ম নিতে 'গয়ে দেখলেন, একটি 
অনলপ্রভা রমণী গঞ্গার গভীর জলে নেমে কাঁদছেন, তাঁর অশ্রুবিন্দু স্বর্ণপদ্ম হয়ে 
জলে পড়ছে। রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে রমণশ ইন্দ্রকে বললেন, আমার 
পিছনে পিছনে আসুন। কিছুদূর গিয়ে ইন্দ্র দেখলেন, হিমালয়শখরে 'সিম্ধাসনে 
ব'সে এক সদর্শন যুবা এক যৃবতীর সঙ্গে পাশা খেলছেন। তাঁরা খেলায় মন্ত হয়ে 
তাঁকে গ্রাহ্য করছেন না দেখে দেবরাজ ব্রুম্ধ হয়ে বললেন, এই বিশ্ব আমারই অধীন 
জেনো, এর ঈশ্বর। যুবা হাস্য করে ইন্দ্রের দিকে চাইলেন, ইন্দ্র স্থাপুর 
ন্যায় নিশ্চল হয়ে গেলেন। পাশা খেলা শেষ হ'লে সেই যুবা ইন্দ্রের সাঞ্গনীকে 
বললেন, ওকে নিয়ে এস, আম ওর দর্প দূর করাছ। সেই রমণীর স্পর্শমান্ন ইন্দ্র 
'অবশ হয়ে ভূপাতিত হলেন। তখন ষুবকরূপী মহাদেব বললেন, ইন্দ্র, আর কখনও 
দর্প প্রকাশ করো না। তুমি তো অসীম বলশালী, ওই পর্বতাঁট উঠিয়ে গহবরের 
ভিতরে গিয়ে দেখ। ইন্দ্র গহৰরে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, তাঁর তুল্য তেজস্বী চার 
জন পুরুষ সেখানে রয়েছেন। ইন্দ্রকে ভয়ে কম্পমান দেখে মহাদেব বললেন, 
গর্বের ফলে এরা এই গহবরে রয়েছে, তুমিও এখানে থাক। তোমরা সকলেই মনষ্য 
হয়ে জল্মাবে এবং বহু শত্রু বধ ক'রে আবার ইন্দ্রলোকে ফিরে আসবে। 

তখন পূর্ববর্তী চার ইন্দ্র বললেন, ধর্ম বায়ু ইন্দ্র ও আশ্বদ্বয় আমাদের 
মান্ষার গভে“ উৎপাদন করবেন। বর্তমান ইন্দ্র বললেন, আম 'নিজ বীর্ষে একজন 
পুরুষ সৃষ্টি করে তাকেই পণ্তম ইন্দ্ুরূপে পাঠাব। মহাদেব তাতে সম্মত হলেন 
এবং সৈই লোকবাস্ছিতা শ্রীরুপপিণী রমণীকে মনুষ্যলোকে তাঁদের ভার্যা হবার জন্য 
আদেশ দিলেন। এই সময়ে নারায়ণ তাঁর একাট কৃ এবং একটি শুক্র কেশ 
উৎপাটন করলেন। সেই দুই কেশ যদুকুলে গিয়ে দেবকশী ও রোহিপ্ণীর গর্ভে 
প্রাবন্ট হ'ল। শুক্র কেশ থেকে বলদেব এবং কৃষক কেশ থেকে কেশব উৎপন্ন 
হলেন। 


আদপর্ ৮৫ 


এই উপাখ্যান শেষ ক'রে ব্যাস দুপদকে বললেন, মহারাজ, সেই পাঁচ 
ইন্দ্রই পাণ্ডবরূপে জল্মেছেন এবং তাঁদের ভার্ধারুপে নার্দম্টা সেই লক্ষণ- 
রপিণী রমণাই দ্রৌপদী হয়েছেন। আমি আপনাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, পাণ্ডবদের 
পূর্বম্যর্ত দেখুন। দ্ুুপদ দেখলেন, তাঁরা অনল ও সূর্ষতুল্য প্রভাবান 
1দব্যর্পধারণী, তাঁদের বক্ষ বিশাল, দেহ দীর্ঘ মস্তকে স্বর্ণাকরশট ও দিব্য মাল্য, 
দেবতার সর্বলক্ষণ তাঁদের দেহে বর্তমান দুপদ 'বাস্মত ও আনান্দত হয়ে ব্যাসকে 
প্রণাম করলেন। তখন ব্যাস এক খাঁষকন্যার কথা ১) বললেন যাঁকে মহাদেব বর 
1দয়োছলেন - তোমার পণ্চপাঁত হবে। ব্যাস আরও বললেন, মানুষের পঞ্ষে 
এরূপ বিবাহ 'বাহত নয়, কিন্তু এরা দেবতার অবতার, মহাদেবের ইচ্ছায় দ্রৌপদী 
পণ্চপাণ্ডবের পত্রী হবেন। 

তার পর যাধিষ্ঠরাঁদ স্নান ও মাত্গলিক কার্য শেষ ক'রে বেশভূযায 
সাঁজ্জত হয়ে পুরোহিত ধোৌম্যের সঙ্গে বিবাহ সভায় এলেন। যথানিযমে অশ্নিতে 
আহুতি দেবার পর যাাঁধ্ঠির দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করলেন। পরবতর্ণ চার 'দিনে 
একে একে অন্য ভ্রাতাদেরও বিবাহ সম্পন্ন হ'ল। প্রত্যেক বার প্নার্ববাহের 
পূর্বে ব্রহনর্ধ ব্যাস দ্রৌপদীকে এই অলৌকিক বাক্য বলতেন-_তুমি আবার 
কুমারী হও। 

পাঁতশ্বশুরতা (২) জ্যেত্ঠে পাঁতদেবরতানুজে। 
মধ্যমেষ্‌ চ পাণ্চাল্যাস্বিতয়ং নিতয়ং ব্রিষু।। 

_ জ্যেন্ যুধিষ্ঠির পাণ্ঠালশর পাতি ও ভাশুর হলেন, কনিষ্ঠ সহদেব 
পাঁত ও দেবর হলেন, এবং মধ্যবত+ তিন ভ্রাতা প্রত্যেকে পাঁত ভাশুর ও দেবর 
হলেন। 

পাশ্ডবদের সঙ্গে মিলন হওয়ায় দুপদ সর্বাবধ ভয় থেকে মীস্তলাভ 
করলেন। কুম্তাঁ তাঁর প্ত্রবধূকে আশীর্বাদ করলেন, তুমি পাতিদের আদরিণী, 
পাঁতত্রতা ও বশরপন্রপ্রসাবনী হও। গুণবতা, তুমি পৃথবীর দকল রয় লাভ কর, 
শত বৎসর সুখে জশীবত থাক। পাণ্ডবদের বিবাহের সংবাদ পেয়ে কৃফ বহু 
মণিমৃক্তা ও স্বর্ণাভরণ, মহার্ঘ বসন, সালংকারা দাস, অশ্ব গজ প্রভাতি উপহার 
পাঠালেন। 


(১) ২৯-পরিচ্ছেদে আছে। (২) এখানে ঘ্বশূর অর্থে ভ্রাতৃশ্বশূর বা ভাশুর। 


৮৮ মহাভারত 


| লহুর্হাপবধ্যায় || 
৩৬। এন বিতর 


পান্ডবগণ দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন এবং দুর্ধোধনাদ লাজ্জত ও 
ভগ্নদর্প হয়ে ফিরে এসেছেন জেনে বিদুর প্রীতমনে ধৃতরাম্ম্কে বললেন, মহারাজ, 
ভাগ্গারুমে কুরুকুলের শ্রীবৃম্ধ হয়েছে। ধৃতরাম্ট্র ভাবলেন, দূর্ধোধনই দ্রৌপদণকে 
পেয়েছেন। 1তাঁন আনান্দত হয়ে বললেন, কি সৌভাগ্য! এই বলে 'তান 
দর্ফোধনকে আজ্ঞা দিলেন, দ্রৌপদীর জন্য বহর অলধকার নির্মাণ করাও এবং তাঁকে 
নিয়ে এস। 'বিদুর প্রকৃত ঘটনা জানালে ধৃতরাম্ট্ী বললেন, য্দাধন্ঠিরাদি যেমন 
পাণ্ডুর 'প্রয় ছিলেন তেমন আমারও 'প্রিয়। তাঁরা কুশলে আছেন এবং শান্তশাল" 
মিত্র লাভ করেছেন এজন্য আম তুষ্ট হয়োছ। 'বিদুর বললেন, মহারাজ, এই 
বৃদ্ধই আপনার চিরকাল থাকুক। 

বিদুর চ'লে গেলে দূর্যোধন ও কর্ণ ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, শন্রুর উন্নাতিকে 
আপনি স্বপক্ষের উন্নতি মনে করছেন। এখন আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে 
পাণ্ডবদের শান্তক্ষয় হয়, যেন তারা আমাদের গ্রাস করতে না পারে। ধৃতরাম্ী 
বললেন, আমারও সেই ইচ্ছা, কিন্তু 'বিদুরের কাছে তা প্রকাশ করতে চাই না। 
তোমরা কি কর্তব্য মনে কর তা বল। দুযোধন বললেন, আমরা চতুর ও বিশ্বস্ত 
ব্রাহমণদের দ্বারা পান্ডবদের মধ্যে ভেদ জন্মাব, দুপদ রাজাকে বিস্তর অর্থ 'দয়ে 
বলব তান যেন বৃধাম্ঠরকে ত্যাগ করেন অথবা 'নজ রাজ্যেই তাঁকে রাখেন। 
দৌপদীর অনেক পাতি, তাঁকে অন্য পুরুষে আসন্ত করাও সুসাধ্য। আমরা চতুর 
লোক 'দিয়ে ভীম্রকে হত্যা করাব, সে মরলে তার ভ্রাতাদের তেজ নম্ট হবে। 

কর্ণ বললেন, তুমি যেসব উপায় বললে তাতে 'কছু হবে না। পূর্বে 
তুমি গুপ্ত উপায়ে পাণ্ডবদের নিগৃহীত করবার চেষ্টা করোছলে কিন্তু কৃতকার্য 
হও নি। তারা যখন অসহায় বালক ছিল এবং এখানেই বাস করত তখনই িছু 
করতে পার নি। এখন তারা শাল্তমান হয়েছে, বিদেশে রয়েছে, কৌশলগ্রয়োগে 
তাদের নির্যাতিত করা অসম্ভব। তাদের মধ্যে ভেদ ঘটানোও অসাধ্য, যারা এক 
পত্নীতে আসন্ত তাদের ভিন্ন করা যার না। দ্ুপদের বহু ধন আছে, ধনের লোভ 
দেখালে তিনি পাণ্ডবদের ত্যাগ করবেন না। আমার মত এই -_ পাণ্টালরাজ যত দিন 
দুর্বল আছেন, পাণ্ডবরা যত দিন প্রচুর অশ্বরথাদি এবং মিত্র সংগ্রহ করতে না পারে, 


আদব ৮৯ 


যে পর্যন্ত কৃফ যাদববাহিনশ নিয়ে পাণ্ডবদের সাহায্যার্থে না আসেন, তার মধ্যেই তুমি 
বলপ্রয়োগ কর। আমরা বিপুল চতুরঙ্গ সৈন্য নিয়ে ছুপদকে পরাজিত করে 
সত্বর পাণ্ডবদের এখানে নিয়ে আসব। 

” ধৃতরাম্ট্র বললেন, কর্ণ, তুমি যে বীরোচিত উপায় বললে তা তোমারই 
উপযুক্ত, কিন্তু ভীব্ম দ্রোণ আর বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। এই বলে 
তানি ভশম্মাদকে ডেকে আনালেন। ভীম্ম বললেন, পাশ্ডুপূত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করা আমার রুঁচকর নয়, আমার কাছে ধৃতরাম্ম আর পাশ্ডু দুইই সমান। দুর্যোধন 
যেমন এই রাজ্যকে পৈতৃক মনে করে, পান্ডবরাও সেইরূপ মনে করে। অতএব 
অর্ধরাজ্য পাণ্ডবদের দাও। দুর্ধোধন, তুমি কুরুকুলোচিত ধর্ম পালন কর। 
ভাগ্যক্রমে পাণ্ডবগণ ও কুল্তী জাঁবত আছেন। যোদন শুনোছ তাঁরা পুড়ে 
মরেছেন সোঁদন থেকে আমি মুখ দেখাতে পার না। লোকে প্যরোচনকে তত 
দোষী মনে করে না যত তোমাকে করে। 

দ্রোণ ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, মহাত্মা ভীঙ্মের যে মত আমারও তাই। 
আপাঁন বহু ধনরত্ন দিয়ে দু'পদের কাছে লোক পাঠান, সে গিয়ে বার বার বলবে যে 
তাঁর সঙ্গে বৈবাহক সম্বন্ধ হওয়ায় আপাঁন আর দুধোধন আঁতশয় প্রীত হয়েছেন। 
তার পর পাশ্ডবদের এখানে আনবার জন্য দুঃশাসন ও বিকর্ণ (১) সসাঁজ্জত 
সৈনাদল নিয়ে যান। পাণ্ডবরা এখানে এসে প্রজাদের সম্মাতক্রমে পৈতৃক পদে আঁধান্ঠত 
হবেন এবং আপাঁনি নিজের পূত্রের তুল্যই তাঁদের সমাদর করবেন। 

কর্ণ বললেন, মহারাজ, যে ভীম্ম-দ্রোণ আপনার কাছে ধন মান পেয়ে 
আসছেন এবং সর্ব কর্মে আপনার অন্তরঞ্গ, তাঁরা আপন্যর 'হিতকর মল্মণা দিলেন 
না এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি আছে। যাঁদ আপনাদের ভাগ্যে রাজ্যভোশগ থাকে 
তবে তার অন্যথা হবে না, যাঁদ না থাকে তবে চেম্টা ক'রেও রাজ্য রাখতে পারবেন 
না। আপান বুদ্ধিমান, আপনার মন্ত্রণাদাতারা সাধু ক অসাধু তা বুঝে দেখুন। 
দ্রোশ বললেন, কর্ণ, তুমি দুষ্টস্বভাব সেজন্য আমাদের দোষ 'দচ্ছ। আম [হতকর 
কথাই বলেছি, তার অন্যথা করলে কুরুকুল বিনষ্ট হবে।  " ্‌ 

[বদুর বললেন, মহারাজ, আপনার বন্ধুরা 'হতবাক্যই বলবেন, কিন্তু 
আপনি যাঁদ না শোনেন তবে বলা বৃথা। ভশম্ম ও দ্রোণের চেয়ে বিজ্ঞ এবং 
আপনার 'হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ 'নেই, এ'রা ধর্মজ্ঞ অপক্ষপাতী। বলপ্রয়োগে পান্ডবদের 
জয় করা অসম্ভব। বলরাম আর সাত্যাক (২) যাঁদের সহায়, কৃ যাঁদের মন্মণাদাতা, 


৫৯) দুযোধনের এক ভ্রাতা। (২) যদ্বংশের বীর বিশেষ । 


৪0 মহাভারত 


দ্ুপদ যাঁদের “বশর এবং ধৃঙ্টদ্যম্নাদি শ্যালক, তাঁরা য্দ্ধে কি না জয় করতে 
পারেনঃ আপনি দূরোধন কর্ণ আর শকুনির মতে চলবেন না, এরা অধার্মক 
দুব্দীষ্ধ কাণ্ডজ্ঞানহীন। 

ধৃতরাম্ী বললেন, ভীম্ম দ্রোদ আর বিদর হিতবাকাই বলেছেন। 
যূধিম্ঠিরাঁদ যেমন পান্ডুর পুন তেমন আমারও পূত্র। অতএব বিনূর, তুমি গিয়ে 
পণ্যপাণ্ডব কুন্তাঁ আর দ্রৌপদীকে পরম সমাদরে এখানে নিয়ে এস। 

বিদূর নানাবিধ ধনররর উপহার নিয়ে দ্ুপদের কাছে গিয়ে বললেন, 
মহারাজ, আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ায় ধৃতরাম্ট্ী অত্যন্ত আনান্দত হয়েছেন; তান, 
ভীম্ম, এবং অন্যান্য কৌরব আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনার প্রিয়সখা 
ছোণ আপনাকে গাঢ় আলিঙ্গন জানিয়েছেন। এখন পণ্টপাণ্ডবকে যাবার অনুমাত, 
দিন। কুরুকুলের নারীগণ পাণ্ালশকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন। 


॥ রাজ্যলাভপবধ্যায়॥ 
৩৭। থাণ্ডবপ্রস্থ -_ সন্দ-উপসন্দ ও তিলোতমা 


দুরের কথা শুনে দুপদ বললেন, আপনার প্রস্তাব আত সংগত, কিন্তু 
আমার কিছু বলা উচিত নয়। যাঁদ যুধাঙ্ঠরাঁদ ইচ্ছা করেন এবং বলরাম ও কৃফ 
তাতে মত দেন তবে পান্ডবগণ অবশ্যই যাবেন। কৃফ বললেন, এদের যাওয়াই 
উচিত মনে কার, এখন ধর্মজ্ঞ দ্রুপদ যেমন আজ্ঞা করেন। দ্ুপদ বললেন, 
পূরুষোত্তম কৃ যা কালোচিত মনে করেন আমিও তাই কর্তব্য মনে করি। 

অনন্তর পান্ডবগণ দ্রোণ, কৃপ, 'বিকর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সৃস্জিত 
হস্তনাপুরে মহা আনন্দে প্রবেশ করলেন। দুর্ধোধনের মাহষী এবং অন্যান্য 
বধ্‌ৃগণ লক্ষীরূপণী দ্রোপদীকে আত আদরের সাঁহত গ্রহণ করলেন। গান্ধারী 
তাঁকে আলিঙ্গন করেই মনে করলেন, এই পাণন্টালীর জন্য আমার পুরদের মৃত্যু 
হবে। তাঁর আদেশে বিদূর শুভনক্ষরযোগে কুল্তী ও দ্রৌপদীকে পাশ্ডুর ভবনে 
নিয়ে গেলেন এবং সর্ব বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে 
ভীজ্মের সমক্ষে ধৃতরাশী ১৭৫৭ বললেন, তোমরা অর্ধ রাজ্য নাও এবং 
খাশ্ডবপ্রস্ধে বাস কর, তা হ'লে আমাদের মধ্যে আর বিবাদ হবে না। 

পাশ্ডবগণ সম্মত হলেন। তাঁরা কঁফকে অগ্রবতশ ক'রে ঘোর বনপথ দিয়ে 
খাশ্ডবপ্রস্থে গেলেন এবং সেখানে বহু সৌধসমন্বিত পাঁরখা-প্রাকার-বোষ্টত 


আদিপর্য ৯১১ 


উপবন-সরোবরাদি-শোভিত স্বর্গধামতুল্য এক নগর ৫১) স্থাপন করলেন। 
পাপ্ডবদের সেখানে স্প্রাতষ্ঠিত ক'রে বলরাম ও কৃফ দ্বারবতীী(২)তে ফিরে 
গেলেন। 


ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সঙ্গে যৃধিষ্ঠির ইল্দপ্রস্থে সখে বাস করতে লাগলেন। 
একাঁদন দেবার্য নারদ তাঁদের কাছে এলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে নিজের রমণণয় 
আসনে বাঁসয়ে যথাবাঁধ অথ্র্য নিবেদন করলেন। তাঁর আদেশে দ্ৌপদশ বসনে 
দেহ আবৃত ক'রে এলেন এবং নারদকে প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জাল হয়ে দাঁড়য়ে রইলেন। 
নারদ তশকে আশশরবাদ ক'রে বললেন, এখন যেতে পার। দ্রৌপদশী চলে গেলে 
নারদ পাশ্ডবগণকে নিভৃতে বললেন, পাণ্ঠালশ একাই তোমাদের সকলের ধর্মপত্ধী, 
এমন নিয়ম কর যাতে তোমাদের মধ্যে ভেদ না হয়। তার পর নারদ এই উপাখ্যান 
বললেন। -_ 

পুরাকালে মহাসুর 'হিরণ্াকশিপূর বংশজাত দৈত্যরাজ নিকুম্ভের সুল্দ 
উপস্ন্দ নামে দুই পয়াক্রান্ত পূত্র জল্মেছিল। তারা পরস্পরের প্রাত অত্যন্ত 
অনুরন্ত ছিল এবং একযোগে সকল কার্য করত। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ভ্রিলোকাবজয়ের 
কামনায় তারা বিন্ধ্যপর্বতে শিয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলে । দেবতারা ভয় পেয়ে 
নানাপ্রকার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের তপোভগ্গ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সুন্দ- 
উপস্ল্দ বিচালত হ'ল না। তার পর ব্রহনা বর দিতে এলে তারা বললে, আমরা 
যেন মায়াবিৎ অস্মাঁবং বলবান কামরুপশ এবং অমর হই। ব্রহত্া বললেন, তোমরা 
(৫লেকাবজণ্েণ জন্য তপস্যা করছ, সে কারণে অমরত্বের বর দিতে পারি না। 
তখন তারা বললে, তবে এই বর দিন যে ন্রিলোকের স্থাবরজঙ্গম থেকে আমাদের 
কোনও ভয় থাকবে না, মততুযু যাঁদ হয় তো পরস্পরের হাতেই হবে। ব্রহনা তাদের 
প্রার্থত বর দিলেন। তারা দৈতাপুক্লীতে গিয়ে বন্ধবর্গের সঙ্গে ভোগাঁবলাসে 
মঙ্ন হ'ল এবং বহু বংসর ধ'রে নানাপ্রকার উৎসব করতে লাগল। তার পর তারা 
[বিপুল সৈনাদল নিয়ে দেবলোক জয় করতে গেল। দেবগণ ব্রহমায় বরের বিষয় 
জ্রানতেন, সেজন্য স্বর্গ ত্যাগ ক'রে ব্রহমলোকে পাঁলয়ে গেলেন। সুন্দ-উপসূন্দ 
ইন্দ্রলোক এবং বক্ষ, রক্ষ, খেচর, পাতালবাসী নাগ, স:্:48৮0108 ম্লেচ্ছ প্রভীত 
সকলকেই জয় করলে এবং আশ্রমবাসী তপস্বীদের উপরেও অত্যাচার করতে লাগল। 


(১) এই নগার়কেই পরে ইন্প্রস্থ বলা হয়েছে। (২) ছ্যারকা। 


১২ মহাভারত 


দেবগণ ও মহর্ষিগণের প্রার্থনার প্রহনা বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন, 
তুমি এমন এক 'প্রমদা সৃষ্টি কর যাকে সকলেই কামনা করে। বিশ্বকর্মা ন্রিলোকের 
স্থাবরজঙ্গম থেকে সর্বপ্রকার মনোহর উপাদান আহরণ ক'রে এক অততুলনীয়া 
রূপবতী নার? সৃষ্টি করলেন। জগতের উত্তম বস্তু তিল তিল পরিমাণে মিলিত 
ক'রে সৃষ্ট এজন্য ব্রহন্না তার নাম দলেন তিলোত্তমা। তিনি আদেশ 'দলেন, তুম 
সান্দ-উপসুন্দকে প্রলৃত্থ কর। তিলোত্তমা যাবার পূর্বে দেবগণকে প্রদক্ষিণ 
করলে। ঘুরতে ঘুরতে তিলোত্তমা যে 'দিকে যায়, তাকে দেখবার জন্য সেই দিকেই 
ব্রহনার একটি মুখ নির্গত হ'ল, এইরূপে ?তাঁন চতুমূখ হলেন। ইন্দ্রেরও সহম্্ 
নয়ন হ'ল। শিব স্থির হয়ে ছিলেন সেজন্য তাঁর নাম স্থাণু। 

সন্দ-উপসন্দ বিষ্যপর্বতের নিকট পৃষ্পিত শালবনে সুরাপানে মন্ত হয়ে 
[বিহার করছিল এমন সময় মনোহর রন্তবসন প'রে তিলোত্তমা সেখানে গেল। সূন্দ 
তার ডান হাত এবং উপস্ন্দ বাঁ হাত ধরলে। ভ্রুকুটি ক'রে সুন্দ বললে, এ আমার 
ভার্ধা তোমার গুরুস্থানীয়া। উপসুন্দ বললে, এ আমার ভার্যা, তোমার 
বধ্‌স্থানীয়া। তার পর তারা গদা নিয়ে যুদ্ধ ক'রে দুজনেই নিহত হ'ল। দেবগণ 
ও মহর্ষগণের সঙ্গে ব্রহমা সেখানে এসে তিলোত্তমাকে বললেন, সুন্দরী, তুমি 
আঁদত্যলোকে বিচরণ করবে, তোমার তেজের জন্য কেউ তোমাকে ভাল ক'রে দেখতে 
পারবে না। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে নারদ বললেন, সর্বাবষয়ে মালত ও একমত হয়েও 
'িলোত্তমার জন্য দুই অসুর পরস্পরকে বধ করেছিল, অতএব তোমরা এমন উপায় 
কর ষাতে দ্রোপদীর জন্য তোমাদের 'বচ্ছেদ না হয়। তখন পাণ্ডবগ্বণ এই নিয়ম 
করলেন যে দ্রৌপদী এক একজনের গৃহে এক এক বংসর বাস করবেন, সেই সময়ে 
অন্য কোনও ভ্রাতা যাঁদ তাঁদের দেখেন তবে তাঁকে ব্রহন্নচারণ হয়ে বার বৎসর বনবাসে 
ফুষতে হবে। 


॥ অজ+নবনবাসপবধ্যায় ॥ 
৩৬। অজঠ$নের বনবাস -_ উল.পণী, চিন্রাঙ্গাদা ও বর্গা -- বদ্র;বাহন 


একাঁদিন কয়েক জন শ্রাহনণ ইন্দপ্রস্থে এসে ক্লুম্থকশ্ঠে বললেন, নশচাশর 
শংস লোকে আমাদের গোধন হরণ করছে। যে রাজা শস্যাদির যন্ঠ ভাগ কর 
এনেন অথচ প্রজাদের রক্ষা করেন না তাঁকে লোকে পাপাচারশ বলে। ব্রাহনরণের ধন 


আঙমিপর্ঘ ৯৩ 


চোরে নিয়ে যাচ্ছে, তার প্রাতকার কর। অজ্দন ভ্রাহন্রণদের আশ্বাস দিয়ে অস্ম 
আনতে গেলেন, কিন্তু যে গৃহে অস্ত্র ছিল সেই গৃহেই তখন দ্রৌপদর সঙ্গে 
যাঁধান্ঠর বাস করাছলেন। অর্জুন সমস্যায় প'ড়ে ভাবলেন, যাঁদ ব্রাহননণের ধনয়ক্ষা 
না কার তবে রাজা য্াধষ্ঠিরের মহা অধর্ম হবে, আর যাঁদ নিয়মভঞ্গ ক'রে তাঁর 
ঘরে যাই তবে আমাকে বনবাসে যেতে হবে। যাই হ'ক আম ধর্ম পালন করব। 
অঙজন হ্াধান্ঠরের ঘরে গেলেন এবং তাঁর সম্মাতিক্রমে ধন্রবাণ নিয়ে ভ্রাহমণদের 
কাছে এসে বললেন, শীঘ্র চলুন, চোরেরা দূরে যাবার আগেই তাদের ধরতে হবে। 

অর্জুন রথারোহণে বান্না করে চোরদের শাস্তি দিয়ে গোধন উদ্ধার ক'রে 
ব্রাহন্ণণদের দিলেন এবং ফিরে এসে ধর্মরাজ যুধাম্ঠরকে বললেন, মহারাজ, আমি 
নিয়ম লঙ্ঘন করেছি, আজ্ঞা 'দিন, প্রায়শ্চিত্তের জন্য বনে যাব। যাঁধাণ্ঠির কাতর 
হয়ে বললেন, তুমি আমার ঘরে এসোছিলে সেজন্য আমি অসন্তুষ্ট হই নি, জ্যেচ্ঠের 
ঘরে কনিম্ঠ এলে দোষ হয় না, তার বিপরাঁত হ'লেই দোষ হয়। অজনদিন বললেন, 
আপনার মুখেই শুনোছি--ধর্মাচরণে ছল করবে না। আমি আয়ুধ স্পর্শ করে 
বলাছ, সত্য থেকে বিচলিত হব না। তার পর য্াীধান্ঠরের আজ্ঞা নিয়ে অন 
বার বৎসরের জন্য বনে গেলেন, অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহণ 1ভক্ষু পুরাণপাঠক প্রড়াতও 
তাঁর অনুগমন করলেন। 

বহু দেশ ভ্রমণ ক'রে অজংন গঞ্গাদ্বারে এসে সেখানে বাস করতে 
লাগলেন। একাঁদন 'তিনি স্নানের জন্য গঙ্গায় নামলে নাগরাজকন্যা উলূপণী তাঁকে 
টেনে নিয়ে গেলেন। অজঠনের প্রশ্নের উত্তরে উলুপী বললেন, আম এরাবত- 
কুলজাত কোরব্য নামক নাগের কন্যা, আপনি আমাকে ভজনা করূুন। আপনার 
ব্লহমচর্ষের যে নিয়ম আছে তা কেবল দ্রোপদাীর সম্বন্ধে। আমার অনুরোধ রাখলে 
আপনার. ধর্ম নম্ট হবে না, কিন্তু আমার প্রাণরক্ষা হবে। অঞ্জন উল্‌পার প্রার্থনা 
পূরণ করলেন। তে নব বি বিরত 
জলচর আপনার বশ হবে। ১১) 

প্রি? বিকিনি নর 
মহেন্দ্র পর্বত দেখে সমুদ্রতীর দিয়ে মাঁণপূরে এলেন। সেখানকার রাজ? 
চিন্নবাহনের সন্দরশী কন্যা চিন্লাঙ্গদাকে দেখে অর্জুন তাঁর পাশিপ্রারথা হলেন। 
রাজা অজনের পরিচয় নিয়ে বললেন, আমাদের বংশে প্রভ্জন নামে এক রাজা 





(৯) ভীঙ্খপব* ১৪-পাঁরচ্ছেদে ইন্াবান সম্বন্ধে পাদটীকা দ্ুষ্টব্য। 


৯৪ মহাভারত 


ছিলেন। [তিনি পুত্রের জন্য তপস্যা করলে মহাদেব তাঁকে বর 'দিলেন, তোমার 
বংশে প্রাত পুরুষের একাঁটমান্র সল্তান হবে। আমার পূর্বপুরুষদের পূত্রই 
হয়োছল, কিন্তু আমার কন্যা হয়েছে, তাকেই আম পনর গণ্য কার। তার গরজাত 
পুপ্ন আমার বংশধর হবে -_ এই প্রাতজ্ঞা যাঁদ কর তবে আমার কন্যাকে 1ববাহ 
করতে পার। অজর্ুন সেইরূপ প্রাতজ্ঞা ক'রে চিন্রা্গদাকে বিবাহ করলেন এবং 
মাঁণপূরে তিন বংসর বাস করলেন। তার পর পুত্র হ'লে চিন্া্গদাকে আলিঙ্গন 
ক'রে পূনর্বার ভ্রমণ করতে গেলেন। 

অজর্ন দেখলেন, অগস্ত্য সৌভদ্রু পৌলম কারম্ধম ও ভারদ্বাজ এই 
পণ্চতীর্ধ তপন্বিগণ বর্জন করেছেন। কারণ 'িজ্ঞাসা ক'রে তানি জানলেন যে 
এইসকল তীর্থে পাঁচাট কুম্ভীর আছে, তারা মানুষকে টেনে নেয়। তপস্বীদের 
বারণ না শুনে অজর্ন সৌভদ্রু তীর্থে স্নান করতে নামলেন। এক বৃহৎ জঙ্গজন্তু 
তাঁর পা ধরলে। অর্জুন তাকে সবলে উপরে তুলে আনলে সেই প্রাণী সালংকারা 
সন্দরী নারী হয়ে গেল। সে বললে, আম অপ্সরা বর্গা, কুবেরের প্রিয়া। আমি 
ঢার সখশীর সঙ্গে ইন্দ্রলোকে গিয়ৌছিলাম, ফেরবার সময় আমরা দেখলাম এক 
রূপবান ব্রাহমণ নির্জন স্থানে বেদাধ্যয়ন করছেন। আমরা তাঁকে প্রল্ত্খ করতে 
চেষ্টা করলে তান শাপ দিলেন, তোমরা কুম্ভীর হয়ে শতবর্ষ জলে বাস করবে। 
আমরা অনুনয় করলে 'তাঁন বললেন, কোনও পুুরুষশ্রেম্ত যাঁদ তোমাদের জল থেকে 
তোলেন তবে নিজ রূপ ফিরে পাবে। পরে নারদ আমাদের দুঃখের কথা শুনে 
বললেন, তোমরা দক্ষিণ সাগরের তারে পণ্চতৰর্ঘে যাও, অর্জুন তোমাদের উদ্ধার 
করবেন। সেই অবাধ আমরা এখানে আছি। আমাকে যেমন মুক্ত করেছেন 
সেইরূপ আমার সখীদেরও করুন। অর্জন অন্য চার অপ্সরাকে শাপমুস্ত করলেন। 

সেখান থেকে অজুন পনর্বার মাঁশপুরে গেলেন এবং রাজা চিন্রবাহনকে 
বললেন, আমার পত্র বন্রুবাহনকে আপনি 1নন। তান চিন্রাঙ্গদাকে বললেন, 
তুমি এখানে থেকে পাত্রকে পালন কর, পরে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে আমার মাতা শ্রাতা 
প্রভীতির সঙ্গে মিলত হয়ে আনন্দলাভ করবে। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূর যজ্ঞ 
করবেন তখন তোগার পিতার সঙ্গে যেয়ো । সুন্দরণ, আমার 'ীবরহে দুঃখ কারো না। 

তার পর অজুন পাশ্চম সমৃদ্রের তারবতর্শ সকল তীর্থ দেখে প্রভাসে 
এলেন। সেই সংবাদ পেয়ে কৃফ সেখানে এলে অজনকে রৈবতক পর্বতে নিরে 
গেলেন। কৃফের আদেশে সেই স্থান পূর্বেই সুসজ্জিত করা হয়োছল' এবং 
সেখানে 'বাবধ খাদ্য ও নৃত্যগ্গধতাঁদর আয়োজন ছিল। অর্জুন সেখানে স্থখে 


আদিপৰ ৯৫ 


ণবশ্রাম করে চ্বর্ণময় রথে কৃফের সঙ্গে জ্যারকায যারা করলেন। শত সহমত 
ক্বারকাবাসণ স্মরণ পুরুষ তাঁকে দেখবার জন্য রাজপথে এল। ভোজ, বৃফি ও 
আম্থক (১) বংশীয় কুমারগণ মহা সমাদরে তাঁর সংবর্ধনা করলেন। 


ধি 


|| সুভদ্রাহরণপবধ্যায়॥ 
৩৯। রৈবতক -_ সনভদ্রাহত্ণ _ অভিমল্য _: দৌপদশর পণ্পুর 


ণিছাঁদন পরে রৈবতক পরতে বৃফি ও অন্ধথক বংশীয়দের মহোৎসব 
আরম্ভ হ'ল। বহ্‌ সহম্্ নগরবাসী পত্নী ও অননচরদের সঙ্গে পদব্রজে ও বিবিধ 
যানে সেখানে এল। হলধর মত্ত হয়ে তাঁর পত্নী রেবতীর স্গে বিচরণ করতে 
লাগলেন। প্রদ্ম্ন, শাম্ব, অর্ুর, সারণ, সাত্যাক প্রভীতিও ম্প্রীদের নিয়ে এলেন। 
বাসুদেবের সঙ্গে অজর৫ন নানাপ্রকার বিচিন্ন কৌতুক দেখে বেড়াতে লাগলেন। 

একাদন অন বসুদেবকন্যা সালংকারা স্বদর্শনা ল্ুভদ্রাকে দেখে মুস্ধ 
হলেন। কৃফ তা লক্ষ্য ক'রে সহাস্যে বললেন, বনবাসীর মন কামে আলোড়িত হ'ল 
কেনঃ ইনি আমার ভগিনী সূভদ্রা, সারণের সহোদরা, আমার পিতার 'প্রিয়কন্যা। 
যাঁদ চাও তো আমি নিজেই পিতাকে বলব। অজরুন বললেন, তোমার এই ভাঁগনশ 
যাঁদ আমার ভার্ধা হন তবে আম কৃতার্থ হব; কিন্তু একে পাবার উপা্ন কি? 
কফ বললেন, ক্ষানুয়ের পক্ষে স্বয়ংবর বাহত, কিন্তু স্বীস্বভাব আনশ্চিত, কাকে 
বরণ করবে কে জানে। তুমি আমার ভাঁগনীকে সবলে হরণ কর, ধর্মজ্ঞগণ বলেন 
এরূপ বিবাহ বারগণের পক্ষে প্রশন্ত। তার পর কৃফ ও অজর্ন দ্ুতগামণী দূত 
পাঠিয়ে বৃধিষ্ঠিরের সম্মাত আনালেন। ্‌ 

অজনন য্যম্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে কাণ্ঠনময় রথে মনগয়াচ্ছলে যাল্লা করলেন। 
স্যভদ্রা পূজা শেষ ক'রে রৈবতক পর্বত প্রদাক্ষণ ক'রে দ্বারকায় ফিরছিলেন, অজ$ন 
তাঁকে দবলে রথে তুলে নিয়ে ইন্দুপ্রস্থের দিকে চললেন। রুয়েকজন সোনিক এই 
ব্যাপার দেখে কোলাহল করতে করতে স্বধ্মা নামক মন্রণাসভায় এসে 'সভাপালকে 
জানালে, সভাপাল হৃদ্ধসজ্জার জন্য মহাভেরণ বাজাতে লাগলেন। সেই শব্দ শুনে 
ঘাদবগণপ পানভোজন ত্যাগ ক'রে সভায় এসে মন্্রণা করলেন এবং অর্জনের আচরণে 
অত্যন্ত রুদ্ধ হয়ে হৃত্ধের জন্য উদগ্রীব হলেন। 





৫৯) বধুবংশের বিড়ি পাখা। 
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সুরাপানে মত্ত বলরাম সেই সভার উপাস্থত 'ছিলেন। তাঁর পাঁরধানে 
নল বসন, কণ্ঠে বনমালা। তিনি বললেন, ওহে নির্বোধগণ, কের মত না জেনেই 
তোমরা গর্জন করছ কেন? তিনি কি বলেন আগে শোন তার পর যা হয় কারো। 
তার পর তিনি কৃষকে বললেন, তুমি নির্বাক হয়ে রয়েছ কেন? তোমার জন্যই 
আমরা অজনকে সম্মান করোছি, কিন্তু সেই কুলাঙ্গার তার যোগ্য নয়। যার 
সংকুলে জল্ম সে অন্পগ্রহণ ক'রে ভোজনপান্র ভাঙে না। সূভদ্রাকে হরণ ক'রে সে 
আমাদের মাথায় পা দিয়েছে, এই অন্যায় আম সইব না, আমি একাই পৃথবী থেকে 
কুরুকুল লুপ্ত করব। সভাস্থ সকলেই বলরামের কথার অন্মমোদন করলেন। 
কৃষ বললেন, অর্জন যা করেছেন তাতে আমাদের বংশের অপমান হয় 'নি, বরং 
মানবৃদ্ধি হয়েছে। আমরা ধনের লোভে কন্যা বিক্রয় করব এমন কথা তিনি 
ভাবেন নি, স্বয়ংবরেও তিনি সম্মত নন, এই কারণেই 'তীন ক্ষত্রধর্ম অনুসারে কন্যা 
হরণ করেছেন। অজুন ভরত-শান্তনুর বংশে কুন্তীর গর্ভে জল্মেছেন, তিনি 
যুদ্ধে অজেয়, এমন সুপান্র কে না চায়ঃ আপনারা শঘ্র 'গিয়ে 'মিম্টবাক্যে তাঁকে 
[ফারয়ে আনুন, এই আমার মত ॥ তান যাঁদ আপনাদের পরাজত ক'রে স্বভবনে 
চ'লে যান তবে আপনাদের যশ নম্ট হবে, কিন্তু 'মন্ট কথায় ফিরিয়ে আনলে তা 
হবে না। আমাদের পিতৃজ্বসার পত্র হয়ে তিনি শন্রুতা করবেন না। 

যাদব্গণ কৃষেরে উপদেশ অনুসারে অজর্ুনকে 'ফারয়ে আনলেন, 'তান 

সূভদ্রাকে বিবাহ করে এক বৎসর দ্বারকায় রইলেন, তার পর বনবাসের অবাঁশন্ট 
কাল পৃচ্করতীর্থে যাপন করলেন। বার বৎসর পূর্ণ হ'লে অজ্ন হন্দ্রপ্রদ্থে 
গেলেন। দ্রৌপদী তাঁকে বললেন, কৌন্তেয়, তুমি সুভদ্রার কাছেই যাও, পৃনর্বার 
বন্ধন করলে পূর্বের বন্ধন 'শাথিল হয়ে যায়। অজরুন বার বার ক্ষমা চেয়ে 
দ্রোপদশীকে সান্তনা দিলেন এবং সৃভদ্রাকে রন্ত কৌষেয় বসন পায়ে গোপবধূর 
বেশে কুল্তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কুল্তণ পরম প্রণীতর সহিত তাঁকে আশীর্বাদ 
করলেন। স্বভদ্রা দ্রোপদীকে প্রণাম ক'রে বললেন, আম আপনার দাসী। 
দ্রোপদী তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, তোমার স্বামীর য়েন শু না থাকে। 

সৈনাদলে বেন্টিত হয়ে যদুবীরগণের সম্গো কৃফ-বলরাম নানাবিধ মহার্ঘ 
যৌতুক নিয়ে ইন্দুপ্রস্থে এলেন। অনেক দিন আনন্দে যাপন ক'রে সকলে ফিরে 
গেলেন, কেবল কৃফ রইলেন। 'তনি বম্বনাতীরে অজর্ধনের সঙ্পো মৃগয়া করে 
মৃগ-বরাহ মারতে লাগলেন। 

কিছুকাল পরে সুভদ্রা একটি পূর্র প্রসব করলেন। নির্ভিক ও মন্যমান 


আছিপৰ ৯৫ 


(ক্লোধী বা তেজস্বী ) সেজন্য তাঁর নাম আঁভমন্যু হ'ল। জল্মকাল থেকেই কৃফ এই 
বালকের সমস্ত শৃভকার্য সম্পন্ন করলেন। অজুন দেখলেন, অভিমন্য শোর্ষে 
বণর্ষে কৃফেরই তুল্য। দ্রোপদণও যুধিষ্ঠির ভীমাদির ওরসে পাঁচটি বশর পৃত্র লাভ 
করলেন, তাঁদের নাম যথারুমে প্রাতাবদ্ধয, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও 
শ্রুতসেন। 


|।খাণ্ডবদাহপবধ্যায়॥ 
8০ আশ্নর আগ্নমান্দ্য _ খাণ্ডবদাহু -- ময় দানব 


একাঁদন কৃ ও অর্জুন তাঁদের সূহৃদৃবর্গ ও নারীগণকে নিয়ে যমুনায় 
জলবিহার করতে গেলেন। তাঁরা যমুনার তাঁরবতর্ঁ বহতপ্রাণিসমাকুল মনোহর 
খাণ্ডব বন দেখে বিহারস্থানে এলেন এবং সেখানে সকলে পান ভোজন নৃত্য গীত 
ও বিবিধ ক্লাড়ায় রত হলেন। তার পর কৃষ্ণ ও অর্জুন নিকটস্থ এক মনোরম স্থানে 
গিয়ে মহার্ঘ আসনে বসে নানা বিষয় আলোচনা করতে লাগলেন। এমন সময়ে 
সেখানে এক ব্রাহন্নণ এলেন, তাঁর দেহ বিশাল, বর্ণ তপ্তকাণ্নতুল্য, শশ্রু পিজ্গলবর্ণ, 
মস্তকে জটা, পঁরিধানে চরবাস। তিনি বললেন, আম বহুভোজীী ভ্রাহমণ : 
কৃফধার্ন, তোমরা একবার আমাকে প্রচুর ভোজন করিয়ে তৃপ্ত কর। আম আগ্ন, 
অল্ন চাই না, এই খান্ডব বন দশ্ধ করতে ইচ্ছা করি। তৃক্ষক নাগ সপরিবারে এখানে 
থাকে, তার সখা ইন্দ্র এই বন রক্ষা করেন সেজন্য আমি দশ্ধ করতে পার না। 
তোমরা উত্তম অস্ঘাবিৎ, তোমরা সহায় হ'লে আমি খাণ্ডবদাহ করব, এই ভোজনই 
আমি চাই। 


এই সময়ে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে এই পূর্ব-হীতবৃত্ত বললেন। -_ 
শ্বৈতাঁক নামে এক রাজা নিরন্তর যজ্ঞ করতেন। তাঁর পৃরোঁহিতদের চক্ষ্দ ধূমে 
পাঁড়ত হওয়ায় তশরা আর যজ্ঞ করতে চাইলেন না। তখন রাজা মহাদেবের তপস্যা 
করতে লাগলেন। মহাদেব বর দিতে এলে শ্বেতাঁক বললেন, আপনি আমার যজ্ঞ 
পৌরোহিত্য করুন। মহাদেব হাস্য করে বললেন, আমি তা পারি না। পাঁরশেষে 
মহাদেবের আজ্ঞায় দর্বাসা শ্বেতাঁকর যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। সেই যজ্ধে আগ্নদেব 
বার বৎসর ঘৃতপান করেছিলেন, তার ফলে তীয় অরুচি রোগ হা'ল। তিনি 
প্রীতকারের জনা ভ্রহনার কাছে গেলে রহননা সহাস্যে বললেন, তুমি খাশ্ডববন দগ্ধ ক'রে 

শখ . ২১ ৯ 
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সেখানকার প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ কর, তা হ'লেই প্রকাতিষ্থ হবে। আঁ্ন খাশ্ডববন 
দশ্ধ করতে গেলেন, কিন্তু শতসহম্ত্র হস্তী শুন্ড দ্বারা এবং বহুশীর্য নাগগণ মস্তক 
বারা জলসেচন করে অগ্নি নির্বাপত করলে । সাত বার চেষ্টা ক'রে বিকল হয়ে 
আগ্নদেব আবার ব্লহনার কাছে গেলেন। ব্রহম্া বললেন, নর ও নারায়ণ খাঁষ 
অজন ও কৃষ্ণরূপে জল্মেছেন এবং এখন খাণ্ডববনেই আছেন, তাঁরা তোমার সহায় 
হ'লে দেবতারাও বার্ধা দিতে পারবেন না। 


অজুন আখ্নকে বললেন, ভগবান, আমার কাছে ধদব্য বাণ অনেক আছে 
কিন্তু তার উপযুক্ত ধন্‌ এখন সঙ্গে নেই, কৃফও নিরস্ত্র । আপাঁন এমন উপায় বলুন 
যাতে ইন্দ্র বর্ষণ করলে আমি তাঁকে নিবারণ করতে পাঁর। তখন আখ্নদেব 
লোকপাল বরুণকে স্মরণ করলেন এবং বরূণ উপস্থিত হ'লে তাঁর কাছ থেকে 
চন্দ্রপ্রদত্ত গান্ডীব (১) ধন, দুই অক্ষয় তৃণীর, এবং কাঁপধবজ রথ চেয়ে 'নিয়ে 
অজদনকে দিলেন এবং কৃফকে একাট চক্র ও কৌমোদকণী নামক গরদা দিলেন। 
কৃষ্কা্জন দুই রথে আরোহণ করলে অগ্নি খান্ডববন দগ্ধ করতে লাগলেন। পশ: 
পক্ষী চিৎকার ক'রে পালাতে গেল, কিন্তু অজর্যনের বাণে বিদ্ধ হয়ে আগ্নতে পড়ল, 
কোনও প্রাণী নিস্তার পেলে না। আঁশ্নর আকাশস্পশর্ঁ শিখা দেখে দেবতারা 
উদবগন হলেন। ইন্দ্রের আদেশে মেঘ থেকে সহশ্ধারায় জলবর্ঘণ হ'তে লাগল, 
কিন্তু আঁশ্নর তেজে তা আকাশেই শ্দীখয়ে গেল। এই সময়ে নাগরাজ তক্ষক 
কুরুক্ষেত্র ছিলেন। তক্ষকপত্নী তাঁর পূত্র অশ্বসেনকে গিলে ফেলে বাইরে আসবার 
চেষ্টা করলে অর্জুন তাঁর শিরশ্ছেদন করলেন। তখন ইন্দ্র বায় বর্ষণ করে 
অজর্নকে মোহগ্রস্ত করলেন, সেই সুযোগে অশ্বসেন মূন্ত হ'ল। অঁশ্ন কফ ও 
অজর্যন তাকে শাপ- দিলেন, তুমি নিরাশ্রয় হবে। ইন্দ্র তাঁকে বাণ্চিত করেছেন 'এই 
কারণে অজ্যন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শরজালে আকাশ আচ্ছন্ন করলেন। ইন্দ্র ও 
অজর্যনের তুমুল যুদ্ধ হ'তে লাগল । অসুর গন্ধর্ব হক্ষ রাক্ষস প্রভাত কৃফাজর্যনকে 
হারাবার জন্য উপাস্থত হ'ল, কিন্তু অজর্নের শরাঘাতে এবং কৃষের চক্রে আহত 
হয়ে সকলেই বতাঁড়ত হ'ল। ইন্দ্র বঙ্জ নিয়ে এবং অন্যান্য দেবগণ 'নিজ 'নিজ অস্ 
নিয়ে আক্রমণ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণাজ্নের অস্ত্রাঘাতে তাঁদের চেষ্টা বার্থ হলঃ 


(৯) টশকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, গাণ্ড বা গণ্ডারের পৃষ্ঠবংশ (মের্ঢসশ্ড ) দিয়ে 
প্রস্ভুত সেজন্য গাণ্ডীব নাম। 


আদিপর্ব ৯১৯ 


অবশেষে ইন্দ্র মন্দর পর্বতের একটি বিশাল শৃঙ্গ উৎপাটিত করে অজুনের প্রাত 
শীনক্ষেপ করলেন। তজ্নের বাণে পর্বতশঞ্গ সহম্খণ্ড হয়ে খাণ্ডববনে পড়ল, 
অসংখ্য প্রাণী নিহত হ'ল। 

দৈবগণের পরাজয় দেখে ইন্দ্র আনান্দিত হয়ে কৃফাজর্নের প্রশংসা করতে 
লাগলেন। তখন মহাগম্ভশীরশব্দে এই অশরীরণণ দৈববাণী হ'ল -- বাসব, তোমার 
সথা তক্ষক দগ্ধ হন নি, তান কুরুক্ষেত্রে আছেন। অর্জুন আর বাসুদেবকে কেউ 
যুদ্ধে জয় করতে পারে না, তাঁরা পূর্বে নর-নারায়ণ নামক দেবতা ছিলেন। দৈববাণঈ 
শুনে ইন্দ্রাদ দেবগণ সুরলোকে চলে গেলেন, আপন অবাধে খান্ডববন দশ্ধ ক'রে 
প্রাণগণের মাংস রুধির বসা খেয়ে পাঁরতুপ্ত হলেন। এই সময়ে ময় নামক এক 
অঙ্গুর তক্ষকের আবাস থেকে বেগে পালাচ্ছে দেখে আশ্ন তাকে খেতে চাইলেন। 
কৃফ তাকে মারবার জন্য চকু উদ্যত করলেন, কিন্তু ময়ের কাতর প্রার্থনায় এরং 
অজর্নের অনুরোধে নিরদ্ত হলেন। আঁশ্ন পনর 'দিন ধরে খান্ডববন দব্ধ 
করলেন। তক্ষকপূর্র অশ্বসেন, নমুচির ভ্রাতা ময় দানব এবং চারটি শাঙ্গক পক্ষ+, 
এই ছটি প্রাণী ছাড়া কেউ জাীবত রইল না। 

মল্দপাল নামে এক তপস্বীর সন্তান ছিল না। "তান মৃত্যুর পর 'পিতৃ- 
'লোকে স্থান পেলেন না, দেবগণ তাঁকে বললেন, আপনার 'িতৃ-খণ শোধ হয় 'নি. 
আপনি পত্র উৎপ্দন করে তবে এখানে আসুন। শীঘ্র বহু সন্তান লাভের জন্য 
মন্দপাল শাঙ্গক পক্ষী হয়ে জারতা নাম্ণী শাঙ্গকার সঙ্গে সংগত হলেন। 
জারিতার গর্ভে চারটি ব্রহননবাদশ পত্র উৎপন্ন হ'ল। খান্ডবদাহের সময় তারা িচ্বের 
মধ্যেই 'ছিল, মন্দপালের প্রার্থনার আঁগ্ন তাদের মারলেন না। মন্দপাল তাঁর চার 
পৃত্রকে নিরে জারতার সঙ্গে অন্য চলে গেলেন। 

_ অনল্তর ইন্দ্র দেবগণের সঙ্গে এসে কৃষকাজগিনকে বললেন, তোমাদের আশ্চর্য 
কর্ম দেখে আমি প্রীত হয়োছ, বর চাও। অজ্ন ইন্দ্রের সমস্ত অস্ত্র চাইলেন। 
ইন্দ্র বললেন, মহাদেব যখন তোমার উপর প্রসন্ন "হবেন তখন তোমুকে সকল অস্ম 
দেব। কফ বর চাইলেন, অজর্টনের সঙ্গে যেন তাঁর চিরস্থায়৭, প্রীত হয়। ইন্দু 
বর দিয়ে সদলে চ'লে গেলেন। অশ্নি কৃষণার্জুনকে বললেন, আম পারতৃপ্ত হয়োছ, 
খন তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। তখন কৃ, অজর্নন ও ময় দানব তিনজনে 
বমপীয় নদশকূলে গিয়ে উপবেশন করলেন। 


চি 
ভ 


সভাপর্ব 


| সভাব্রিয়াপবধ্যায়॥ 
১। অয় দানবের সভানির্মাণ 


কু ও অজুন নদীতীরে উপাবষ্ট হলে ময় দানব কৃতাঞ্জালপুটে সাবনষ়ে 
শজ্নকে বললেন, কৌন্তেয়, আপাঁন কৃষ্ণের ক্রোধ আর আঁশ্নর দহন থেকে আমাকে 
রক্ষা করেছেন। আপনার প্রত্যুপকার কি করব বলুন। অর্জন উত্তর দিলেন, তোমার 
কর্তব্য সবই তুমি করেছ, তোমার মঙ্গল হ'ক, তোমার আর আমার মধ্যে ষেন সর্বদা 
প্রীতি থাকে; এখন তুমি যেতে পার। ময় বললেন, আমি দানবগণের বিশ্বকর্মা ও 
মহাশিজ্পী, আপনাকে তুষ্ট করবার জন্য আমি কিছ্‌ করতে ইচ্ছা করি। অর্জন 
বললেন, প্রাণরক্ষার জন্য তুমি কৃতজ্ঞ হয়েছ, এ অবস্থায় তোমাকে দিয়ে আমি কিছ: 
করাতে চাই না। তোমার আঁভলাষ ব্যর্থ করতেও চাই না, তুমি কৃষের জন্য কিছু কর. 
তাতেই আমার প্রত্যুপকার হবে। 

ময় দানবের অনুরোধ শুনে কৃষ্ণ একটু ভেবে বললেন, 'শাল্পশ্রেচ্ঠ, যাঁদ 
তুমি আমাদের 'প্রয়কার্য করতে চাও তবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন এক 
সভা নির্মাণ কর যার অনুকরণ মানুষের অসাধ্য। তার পর কৃ ও অজরন ময়কে 
যুধাষ্ঠরের কাছে নিয়ে গেলেন। কিছুকাল গত হ'লে সবিশেষ চিন্তার পর ময় 
সভানির্মাণে উদ্যোগ হলেন এবং পৃণ্যদিনে মাঞ্গলিক কার্য সম্পন্ন ক'রে ব্রাহণগণকে 
সঘৃত পায়স ও বহুবিধ ধনরত্ব দিয়ে তুষ্ট করলেন। তার পর তিনি চতুর্দিকে দশ 
হাজার হাত পাঁরমাপ ক'রে সর্ব খতুর উপযাস্ত সভাস্থান নির্বাচন করলেন। 

জনান কৃ এতাঁদন ইন্দ্প্রস্থে সুখে বাস করাছলেন, এখন তিনি পিতার 
কাছে যেতে ইচ্ছুক হলেন। তিনি পিতৃত্বসা কুল্তীর চরণে প্রণাম কারে ভগিনী 
সৃভদ্রার কাছে সস্নেহে বিদায় নিলেন এবং দ্রোপদীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর হাতে 
সূভদ্রাকে সমর্পণ করলেন। তার পর তান স্বাস্তবাচন করিয়ে ব্রাহঃণদের দাঁক্ষণা 
দিলেন এবং শভম্হূর্তে স্বর্ণ ভাঁষত দ্রুতগামী রথে আরোহণ করলেন। কৃকের 
সারাঁথ দার্‌ককে সারয়ে দিয়ে য্রধিন্ঠির নি্েই বল্‌গা হাতে 'নলেন, অজনও শ্বেত 


সভাপর্র ১০১ 


চামর নিয়ে রখে উঠলেন। ভাম, নকুল, সহদেব ও পৃরবাসিগণ রথের 'পনছনে 
চললেন। এইরুপে অর্ধ যোজন গিয়ে কৃফ হাাধন্ঠিরের পাদবন্দনা কারে তাঁকে ফিরে 
যেতে বললেন। [তিনি ভীমস্নেকে আঁভবাদন এবং অজনকে গাড় আলিষ্গন করলেন, 
নকুল-সহদেব কৃফকে প্রণাম করলেন, তার পর কৃফ পাশ্ডবগণের সকলকেই আলিঙ্গন 
করলেন। অনল্তর -ভ্ঞ্ঠতন অনুমাতি নিয়ে কৃফ দ্বারকার আভমুখে বালা 
করলেন। তাঁর রথ অদৃশ্য হওয়া পর্যল্ত পাণ্ডবগণ তাঁর 'দিকে চেয়ে রইলেন। 
পাণ্ডবনগণ ইন্দ্প্রস্থে ফিরে এলে ময় দানব অজর্নকে বললেন, আমাকে 
অনূমাঁত 'দিন আমি একবার কৈলাসের উত্তরুবত” মৈনাক পর্বতে যাব। পরাকালে 
দানবগণ সেখানে যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করেছিলেন, তার জন্য আম ল্দুসরোবরের নিকট 
কতকগুলি 'বাঁচর্ন ও মনোহর মিময় দ্ুব্য সংগ্রহ করোঁছলাম যা দানবরাজ বৃষপর্বার 
সভায় দেওয়া হয়। যাঁদ পাওয়া যায় তবে সেগলি আমি আপনাদের সভার জন্য 
গনয়ে আসব । ।বপ২7515রর তারে রাজা বৃয়পর্বার গদা আছে, তা স্বর্পণাবন্দুতে 
অলংকৃত, ভারসহ, দডঢ়, এবং লক্ষ গদার তুল্য শব্রুঘাতিনশী। সেই গদা ভীমের যোগ্য । 
সেখানে দেবদত্ত নামক বরণের শঙ্খও আছে। এই সবই আমি আপনাদের জনা আনব। 
ঈশান কোণে যাত্রা করে ময় মৈনাক পর্বতে উপাস্থত হলেন। তান গদা, 
শঙ্খ, বৃষপর্বার স্ফটিকময় সভাব্রুবা, এবং 'কিংকর নামক রাক্ষসগণ কুকি রক্ষিত 
ধনরাশি সংগ্রহ ক'রে ইন্দ্প্রস্থে ফিরে এলেন এবং ভীমকে গদা আরু অর্জুনকে দেবদত্ত 
শঙ্খ 'দিলেন। তার পর ময় ভ্লোকাঁবখ্যাত 'দিব্য মাঁণময় সভা নির্মাণ করলেন বার 
দীঁপ্তিতে ষেন সূর্যের প্রভাও পরাস্ত হ'ল। এই বিশাল সম্ভা নযোঁদিত মেঘের ন্যার 
আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে রইল।. তার প্রাচীর ও তোরণ রত্মময়, অভ্যল্তয় বহুবিধ উত্তম 
কে ও চিত্রে স্জত। কিংকর নামক আট হাজার আকাশচারশী মহাকায় মহাবল 
রাক্ষস সেই সভা রক্ষা করত। ময় দানব সেখানে একাঁট অতুলনীয় সরোবর রচনা 
করলেন, তার সোপান স্ফাঁটকনার্মত, জল আত নির্মল, 'বাবিধ মারয়ে সমাকীর্ণ 
এবং স্বর্পময় পদ্ম মৎস্য ও কর্মে শোভিত। যে রাজারা দেখতে এলেন তাঁদ্রের কেউ- 
কেউ সরোবর ব'লে বুঝতে না পেরে জলে পড়ে গেলেন। সভাস্থানের সকল দিকেই 
প্ঞ্পিত বৃক্ষশোঁভিত উদ্যান ও হংসকারশ্ডবাঁদ-সমাম্বত পৃজ্কারণশ ছিল। চোল্দ 
মাসে সকল কার্য সম্পন্ন করে ময় যাঁধান্ঠরকে সংবাদ দিলেন: যে সভা প্রস্তুত 
হয়েছে। 
' ফুধিখ্ঠির ঘৃত ও মধু 'মাশ্রত পারস, ফলমূল, বরাহ ও হরিশের মাংস, 
'তলানাজ্ অন প্রভাতি 'বাবধ ভোজ্য দিয়ে দশ হাজার ত্রাহন্ণ ভোজন করালেন এবং 
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তাঁদের উত্তম বসন, মাল্য ও বহ্‌ সহমত গাভী দান করলেন। তার পর গণত বাদ্য 
সহকারে দেবপূজা ও বিগ্রহস্থাপন ক'রে সভায় প্রবেশ করলেন। সাত 'দিন ধরে মল্ল 
বল্প ১) সৃত বৈতালিক প্রভৃতি ফ্বাধান্ঠরাঁদর মনোরঞ্জন. করলে। নানা দেশ থেকে 
আগত খাঁষ ও নৃপাঁতদের সঙ্গে পাণ্ডবগণ সেই সভায় আনন্দে বাস করতে লাগলেন ৷ 


২। য্‌ধিষ্ঠির-সকাশে নারদ 


একাদিন দেবার্ধ নারদ পাঁরিজাত, রৈবত, সুমূখ ও সৌম্য এই চার জন খাঁর 
সঙ্গে পাণ্ডবদের সভায় উপাঁস্থত হলেন। হাধান্ঠর যাবাধ আসন অর্ঘ। 
গো মধুপর্ক ও রক্াদি দিয়ে সংবর্ধনা করলে নারদ প্রশ্নচ্ছলে ধর্ম কাম ও অর্থ বিষয়ক 
এইপ্রকার বহু উপদেশ 'দিলেন।-_ মহারাজ, তুমি অর্থাচন্তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীচন্তাও 
কর তো? কাল বিভাগ ক'রে সমভাবে ধর্ম অর্থ ও কামের সেবা কর তো? তোমার 
দুর্গসকল যেন ধনধান্য জল অস্ত যন্ত্র যোদ্ধা ও শিজ্পিগণে পাঁরপূর্ণ থাকে । কঠোর' 
দণ্ড দিয়ে তুমি যেন প্রজাদের অবজ্ঞাভাজন হয়ো না। বার, বাণ্ধিমান, পাঁব্বভাব, 
সদ্‌বংশজ ও অন:রন্ত ব্যান্তকে সেনাপাঁত করবে। সৈন্যগণকে যথাকালে খাদ্য ও 
বেতন দেবে। শরণাগত শত্রুকে প্যত্রবৎ রক্ষা করবে। পররাজ্য জয় ক'রে যে ধনরত্ব 
পাওয়া যাবে তার ভাগ প্রধান প্রধান যোম্ধাদের যোগ্যতা অনুসারে দেবে। তোমার 
যা আয় তার অর্ধে বা এক-তৃতীয়াংশে বা এক-চতুর্ধাংশে নিজের বায় নির্বাহ করবে। 
গণক(্) ও লেখক(৩)গণ প্রত্যহ পূর্বাহেঃ তোমাকে আয়ব্যয়ের হিসাব দেবে। 
লোভাঁ, চোর, বিদ্বেষী আর অঞ্পবয়স্ক লোককে কার্ষের ভার দেবে না। তোমার 
রাজ্যে যেন বড় বড় জলপূর্ণ তড়াগ থাকে, কীঁষ যেন কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর না 
করে। কৃষকদের যেন বীঁজ আর খাদ্যের অভাব না হয়, তারা যেন অল্প সৃদে.খণ 
পায়। তুমি নারীদের সঙ্গে মিম্টবাকো আলাপ করবে কিন্তু গোপনীয় 'বিষয় 'ললবে 
না। ধনী আর দারিদ্রের মধ্যে বিবাদ হ'লে তোমার অমাত্যরা যেন ঘুষ নিয়ে মিথ্যা 
ধবচার না করে। অন্ধ মূক পঙ্গু অনাথ ও 'ভিক্ষুদের পিতার ন্যায় পালন করবে । 
নিদ্রা আঙস্য ভয় ক্রোধ মৃদৃতা ও দীর্ঘসূত্রতা এই ছয় দোষ পাঁরহার করবে। 

নারদের চরণে প্রণত হয়ে যাধাষ্ঠর বললেন, আপনার উপদেশে আমার 
জ্ঞানবৃদ্ধি হ'ল, যা বললেন তাই আমি করব। আপানি যে রান্ধর্ম বিব্ত করলেন 


(১) লগড় যোদ্ধা, লাঠিয়াল। ২) হিসাব-রক্ষক। €৩) ফেরানী। 
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তা আম বথাশান্ত পালন করে থাঁক। আম সংপথেই চলতে ইচ্ছা কার, কিন্তু 
পূর্ববতরঁ জিতেন্দয় নৃপাঁতগণ যে ভাবে কর্তব্যপালন করতেন তা আম পার না। 
তার পর ব্দধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, আপানি বহ? লোকে বিচরণ ক'রে থাকেন, এই 
সভার তুল্য বা এর চেয়ে ভাল কোনও সভা দেখেছেন কি? নারদ সহাস্যে লললেন, 
তোমার এই সভার তুল্য অন্য সভা আম মনৃষ্যলোকে দোখ নি, শুনিও নি। তবে 
আমি ইন্দ্র যম বরুণ কুবের ও ব্রহত্ার সভার কথা বলাছ শোন।-__ 

ইন্দ্রের সভা শত যোজন দীর্ঘ, দেড় শ যোজন আয়ত, পাঁচ যোজন উচ্চ, তা 
৮০314: আকাশে চালিত করা যায় ' সেখানে জরা শোক ক্লান্তি নেই ইন্দ্রাণী শচ? 
সৈথানে শ্রী লক্ষী হী কশীর্ত ও দন্যাত দেবর সঙ্গে বিরাজ করেন। দেবগণ, সিদ্ধ 
ও সাধ্যগণ, বহু মহার্ধ, রাজা হারশ্চন্দ্র, গন্ধর্ক ও অস্সরা সকল সেখানে থাকেন। 
দৈর্ঘ্যে আরও বেশাঁ। স্বর্গঁয় ও পার্থব সর্বাবধ ভোগ্য বস্তু সেখানে আছে। 
যযাতি, নহনয, পুরু, মান্ধাতা, পরব, ০িজুনি, ভরত, নিষধপাঁত নল, ভগশরথ, 
রাম-লক্ষযপ, তোমার পিতা পাশ্ডু প্রতি সেখানে থাকেন। বরণের সভা জলমধ্যে 
'নার্মত, দৈর্ঘপ্রস্ধে ঘমসভার সমান, তার প্রাকার ও তোরণ শূভ্র। সেই সভা তাঁধক 
শীতলও নয় উফণও নয়, সেখানে বাস্‌কি তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ এবং িরেচনপন্র 
বাল প্রভৃতি দৈত্যদানবগণ থাকেন। চার সমদদ্র, গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদী, তথ: 
সরোবর, পর্বতসমূহ এবং জলচরগণ মৃর্তিমান হয়ে সেখানে বরুণের উপাসনা করে। 
কুবেরের সভা এক শ যোজন দপর্ঘ, সত্তর যোজন বিস্তত, কৈলাসাঁশখরের ন্যায় উচ্চ ও 
শনত্রবর্ণ। যক্ষগণ সেই সভা আকাশে বহন করে। কুবের সেখানে 'বাচত্র বসন ও 
আভরণে ভূষিত হয়ে সহম্ত্র রমণশতে বেন্টিত হয়ে বাস করেন, দেব ও গন্ধবণ 
অপ্সরাদের সঙ্গে দিব্তালে গান করেন। মিশ্রকেশশ মেনকা উবশী প্রভাতি অপ্সরা, 
ষক্ষ ও রাক্ষসগণ, বিশবাবসু হাহা হনহর প্রভাতি গন্ধর্ব, এবং ধার্মিক বিভীষণ সেখানে 
নেন হারানোর হর করের উলারাতি বিসিক ব্হলিতে না হরে ভেই সিডার 
উপবেশন করেন। 

মহারাজ, আম সূর্ধের আদেশে সহম্রবৎসরব্যাপশ ব্রহননত্রত অনুষ্ঠান কার, 
তার পর তাঁর সঙ্গো শ্রহন্ার সভায় যাই। সেই সভা অবর্ণনীয়, তার রুপ ক্ষণে ক্ষণে 
পারবর্তিত হয়। সেখানে ক্ষুংপপাসা বা গ্লানি নেই, তার প্রভা ভাস্করকে আতর 
করে। দক্ষ প্রচেতা কশাপ বশিষ্ঠ দূর্বাসা সনৎকুমার -1৮7৩এল প্রড়াতি মহাত্মা, 
আদিত্য বস্‌ রর প্রভাতি গণদেবতা, এবং শরণরশ ও শ্রশরশীরী পিতৃগণ সেখানে 
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ব্রহন্নার উপাসনা করেন। ভরতনন্দন হাঁধান্ঠর, দেবতাদের এইসকল সভা আম 
দেখোঁছ, মনৃষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ তোমার সভাও এখন দেখলাম। 

যুধিষ্ঠির বললেন, মহামন, ইন্দ্রসভার বর্ণনায় আপনি একমার রাজার্ষ 
হারশ্চন্দ্রের নামই বললেন। তান কোন্‌ কর্মের ফলে সেখানে গেলেন? আপান 
যমের সভায় আমার 'পতা পাশ্ডুকে দেখেছেন। তান ফি বললেন তাও জানতে 
আমার পরম কৌতুহল হচ্ছে। 

নারদ বললেন, রাজা হরিশ্ন্দ্র সকল নরপাঁতর অধাশ্বর সম্রাট ?ছলেন, তিনি 
রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহমণগণকে বিস্তর ধন দান করেছিলেন। যে রাজারা রাজসূয্প যজ্ঞ 
করেন, যাঁরা পলায়ন না ক'রে সংগ্রামে নিহত হন, এবং যাঁরা তীব্র তপস্যায় কলেবর 
ত্যাগ করেন, তাঁরা ইন্দ্রসভায় নিত্য বিরাজ করেন। হাঁরশ্চন্দ্রের শ্রীবৃম্ধ দেখে তোমার 
পিতা পাশ্ডু বিস্মিত হয়েছেন এবং আমাকে অনুরোধ করেছেন যেন মর্তটলোকে এসে 
তাঁর এই কথা আমি তোমাকে বাল -_ পত্র, তুমি পৃথিবী জয় করতে সমর্থ, ভ্রাতারা 
তোমার বশবতা এখন তুমি শ্রেম্ঠ যজ্ঞ রাজসূয়ের অনূষ্ঠান কর, তা হ'লে আম 
হরিশচন্দ্রের ন্যায় ইন্দ্রসভায় বহুকাল সৃখভোগ করতে পারব। অতএব যুধিষ্ঠির, 
তুমি তোমার পিতার এই সংকম্প সিদ্ধ কর। এই উপদেশ 'দিয়ে নারদ তাঁর সঙ্গণী 
ধাঁষদের নিয়ে দ্বারকার আভমুখে যারা করলেন। 


|| মন্্রপবধ্যায় ॥ 
৩। কৃষ্ণ-য্যাধান্ঠরাদির মন্তণা 


নারদের কথা শুনে যাঁধন্ঠর রাজসূয় যজ্ধের বিষয় বার বার ভাবতে 
লাগলেন। তান ধর্মীনুসারে অপক্ষপাতে সকলের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হলেন এবং 
ক্রোধ ও গর্ব ত্যাগ করে কেবল এই কথাই বলতে লাগলেন --যার যা দেয় আছে তা 
দাও; ধর্মই সাধ, ধর্মই সাধু । প্রজারা যুধাষ্ঠরকে পিতার তুল্য জ্ঞান করত, তাঁর 
শন্নু ছল না এজন্য তান অজাতশন্রু নামে খ্যাত হলেন। তান ভ্রাতাদের উপর 
বাঁভন্ন কর্মের ভার 'দয়ে তাঁদের সাহায্যে রাজ্য শাসন ও পালন করতে লাগলেন। 
তাঁর রাজত্বকালে বাধূষী তেজারাতি), বজ্ঞকার্য, গোরক্ষা, কাঁষ ও রাণিজোর সাঁবশেষ 
উন্নাত হ'ল। রাজকরের অনাদায়, করের জন্য প্রজাপণড়ন, ব্যাঁধ ও অশ্নিভয় 'ছিল 
না, মিথ্যাচার শোনা যেত না। 

ব্যধিষ্ঠির রাজস্‌য় যজ্ঞ সম্বন্ধে তাঁর মল্্রী ও শ্রাতাদের মত জিজ্ঞাসা করলে 


সম্ভব ১০৫ 


তাঁরা বললেন, আপনি লম্্াট হবার যোগ্য, আপনার সৃহ্‌দবর্গ মনে করেন যে এখনই 
রাজসূয্ যজ্ঞ করবার প্রকৃষ্ট সময়। পুরোহিত ও মুনিগণও এই প্রস্তাবে সম্মাত 
[দিলেন। সর্বলোকশ্রেষ্ঠ জনাদ্ন কৃষের মত জানা কর্তব্য এই ভেবে হ্বাধাঙ্ঠর_ 
একজন দৃতকে দুতগামশ রথে দ্বারকায় পাঠালেন, কৃও য্যাধাণ্ঠিরের ইচ্ছা জেনে 
সত্বর ইন্দ্ুপ্রস্থে এলেন। 

কৃফ বললেন, মহারাজ, রাজসূয় যজ্ঞ করবার সকল গুণই আপনার আছে, 
তথাপি িছ্‌ বলছি শুনুন। পৃথিবীতে এখন যেসকল রাজা বা ক্ষত্রিয় আছেন তাঁরা 
সকলেই পৃর্রবা বা ইক্ষবাকুর বংশধর। যষাঁতি থেকে উৎপন্ন ভোজবংশশরগণ 
চতুর্দকে রাজত্ব করছেন, কিন্তু তাঁদের সকলকে আঁভভূত ক'রে জরাসম্ধ এখন 
শশর্ষস্থান আঁধকার করেছেন। সমস্ত পাঁথবী যাঁর বশে থাকে 1তাঁনই সম্রাটের পদ 
লাভ করেন। প্রতাপশালী শিশুপাল সেই জরাসন্ধের সেনাপাত। করূষ দেশের 
রাজা মহাবল বক্র, করভ্‌ মেঘবাহন প্রভাত রাজা, এবং আপনার 'পিতার সখা মুর ও 
নরক দেশের আধিপাঁত বৃদ্ধ যবনরাজ ভগদত্ত, এখ্রা সকলেই জরাসন্ধের অনুগত। 
কেবল আপনার মাতুল পুরুজিং-_-ধিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশের রাজা _ স্নেহবশে 
আপনার পক্ষে আছেন। যে দৃমাত নিজেকে পৃুরুযোত্তরম ও বাস্‌দেব বলে প্রচার 
করে এবং আমার চিহন্ন ধারণ করে, সেই বঙ্গ-পৃন্ড্র-করাতের রাজা পৌন্ড্রকও জরা- 
সম্ধের পক্ষে গেছে। ভোজবংশীয় মহাবল ভাঁত্মকের সঙ্গে আমাদের সম্ব্ধ ১) 
'আছে, আমরা সর্বদা তাঁর প্রিয় আচরণ করি, তথাপি তান জরাসমন্ধের সঙ্গে যোগ 
দয়েছেন। বহু দেশের রাজারা জরাসম্ধের ভয়ে নিজ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় 
ধনয়েছেন। দুর্মাত কংস জরাসন্ধের দুই কন্যা আস্ত ও প্রাপ্তিকে বিবাহ করে 
শ্বশুরের সহায়তায় নিজ জ্ঞাঁতদের উপর পশড়ন করেছিল, সেজন্য বলরাম ও আমি 
কংসকে বধ কার। তারপর আমরা আত্মীয়দের সঙ্গে মন্রণা ক'রে এই 'সিম্ধাল্তে 
এলাম যে তিন শ বৎসর নিরন্তর যুদ্ধ করেও আমরা জরাসন্ধের- সেনা সংহার করতে 
পারব না। ০ 
হংস ও ভিম্ভক নামে দুই মহাবল রাজা জরাসন্ধের সহায় ছিলেন বহু 
বার য্ম্থ করবার পর লনরাম হংসকে বধ করেন, সেই সংবাদ শুনে মনের দৃঃখে 
[ডম্ভকও জলমশ্ন হয়ে প্র।ণত্যাগ করেন। জরাসন্ধ তখন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে নিজ্জ 
পাজ্যে ফিরে যান, আমরাও আনান্দত হয়ে মথুরায় বাস করতে লাগলাম। তার পর 
কংসের পত্নী অস্তি তাঁর পিতা জরাসন্ধের কাছে গ্িক্লে বার বার বললেন, আমার 


(১) ভক্মক র্যািন্ণণর পিতা, কৃফের *বশ্যুর। 


১০৬ মহাভারত 


পাঁতহণ্তাকে বধ করুন। তখন আমরা ভয় পেয়ে জ্ঞাত ও বন্ধৃদের সঙ্গে পশ্চিম 
দিকে পালিয়ে গেলাম এবং রৈবতক পর্বতের নিকট কুশস্থলীতে দৃর্গসংস্কার ক'রে 
সেখানেই আশ্রয় নিলাম। সেই দুর্গম স্থানে দেবতারাও আসতে পারেন না এবং 
স্তীলোকেও তা রল্গা করতে পারে। রৈবতক পর্বত তিন যোজন দর্ঘ, এক যোজন 
বিস্তৃত। আমাদের গিরিদ্র্গে শত শত দ্বার আছে, আঠার জন দূর্ধর্য যোম্ধা তার 
প্রত্যেকাট রক্ষা করে। আমাদের কুলে আঠার হাজার ভ্রাতা আছেন। চারদেফ, 
চকুদেব, তাঁর ভ্রাতা, সাত্যাক, আম, বলরাম এবং শাম্ব--আমরা এই সপ্ত রথ যুদ্ধে 
[বিফুর তুল্য। এ ছাড়া কৃতবর্মা, অনাধৃম্টি, কঞ্ক, বৃদ্ধ অন্ধকভোজ রাজা এবং তাঁর 
দুই পনর প্রভৃতি যোদ্ধারা আছেন। এ'রা সকলেই এখন বৃ ১) গণের সঙ্গে বাস 
করছেন এবং পূর্ব বাসভৃঁম মথুরার কথা ভাবছেন। 

রা রিকভারি রে নরম 
[তিনি মহাদেবের বরপ্রভাবে ছেয়াশি জন রাজাকে জয় ক'রে তাঁর রাজধানী 'গারন্রজে 
বন্দী ক'রে রেখেছেন, আরও চোদ্দ জনকে পেলেই তিনি সকলকে বাঁল দেবেন। যাঁদ 
আপনি যজ্ঞ করতে চান তবে সেই রাজাদের মস্ত দেবার এবং জর'সম্ধকে বধ করবার 
চেম্টা করুন। 

ভীম বললেন, কৃষ্ণ অর্জন আর আম তিন জনে মিলে জরাসম্থকে জয় 
করতে পারি। যুধিষ্ঠির বললেন, ভাীমার্জুন আমার দুই চক্ষু; জনার্দন, তুমি 
আমার মন। তোমাদের বিসর্জন 'দয়ে আম কি করে জীবন ধারণ করব? স্বয়ং 
যমরাজও জরাসন্ধকে জয় করতে পারেন না। অতএব রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প ত্যাগ 
করাই উচিত মনে কার। 

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আমি দুললভ ধনু, শর, উৎসাহ, সহায় ও শান্তর 
আঁবকারশ, বলপ্রয়োগ করাই আমি উচত মনে কার যাঁদ আপনি যচ্ছজের সংকল্প 
ত্যাগ করেন তবে আপনার গুণহানতাই প্রকাশ পাবে। যাঁদ শান্তিকামী মুনি হ'তে 
চান তবে এর পর কাষায় বস্ত্র ধারণ করবেন, কিন্তু এখন সাম্রাজ্যলাভ করুন, আমর্য 
শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব। 


৪। জরাসম্ধের পূর্ববৃত্তান্ত 


কৃফ বললেন, অন ভরতবংশের যোগ্য কথা বলেছেন। যুম্ধ নাক'রে 
কেউ অমর হয়েছে এমন আমরা শুনি নি। বুদ্ধিমানের নীতি এই, যে অতিগ্রবল 


€১) কৃকের কুল। 


গভাপৰ ১০৭. 


শনুর সঙ্গো সংগ্রাম করবে না; জরাসম্ধ সম্বন্ধে আমার তাই মত। আম্নরা ছল্মবেশে 
শতুগৃহে প্রবেশ ররব এবং তাকে একাকণ খেলেই অভাম্ট [সিম্ঘ করব। আমাদের 
আত্মীয় নৃপতিদের ম্যন্তির জন্য আমরা জরাসন্ধকে বধ করতে চাই, তার ফলে যাঁদ 
মার তবে আমাদের জ্বর্গলাভ হবে। 

 হ্যাধান্ঠর বললেন, কৃফ, এই জরাসম্থ কে? তার কির্‌প পরারুম যে 
স্বশ্নিতুল্য তোমাকে শ্পর্শ করে পতগ্গের ন্যায় পুড়ে মরে নি? কৃফ বললেন, 
মহারাজ, জরাসম্থ কে এবং আমরা কেন তার বহু উৎপাীড়ন সহ্য করোছ তা বলছি 
শুনুন। বৃহদ্ুখ নামে মগধদেশে এক রাজা ছিলেন, তিনি তিন অক্ষোৌহিণী সেনার 
আধপতি। কাশীরাজের দুই যমজ কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। বৃহদ্রথ তাঁর দুই 
ভার্ধাকে প্রাতশ্রাতি 'দিয়োছিলেন যে, দুজনকেই সমদৃম্টিতে দেখবেন। রাজার 
যৌবন গত হ'ল তথাঁপ তান পূন্রলাভ করলেন না। উদারচেতা চণ্ডকৌশিক ম্যান 
রাজাকে একটি মন্তাস্ধ্ধ আগ্রফল দেন, সেই ফল দুই খণ্ড ক'রে দুই রাজপত্ী খেলেন 
এবং গর্ভবতশ হয়ে দশম মাসে দুজনে দুই শরীীরখণ্ড প্রসব করলেন। তার 
প্রত্যেকটির এক চক্ষু, এক বাহন, এক পদ এবং অর্ধ মূখ উদর নিতম্ব। রাজ্ঞীরা 
ভয়ে ও দুঃখে তাঁদের সন্তান পারত্যাগ ' করলেন, দুজন ধান্রী সেই দুই সজীব 
প্রাণখণ্ড আবৃত ক'রে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলে। সেই সময়ে জরা নামে এক 
রাক্ষসী সেখানে এল এবং খণ্ড দুটিকে দেখে স্মদৃশ্য করবার ইচ্ছায় সংযুস্ত করলে। 
তৎক্ষণাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ বার কুমার উৎপন্ন হ'ল। রাক্ষসী বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত 
ক'রে দেখতে লাগল, বন্তুতুল্য গুরুভার  শশুকে সে তুলতে পারলে না। বালক তার 
ভান্ত্রবর্ণ হাতের মুঠি মুখে পূরে সজল মেঘের ন্যায় গর্জন করে কাদতে লাগল। 
সেই শব্দ শুনে রাজা, তাঁর দুই পত়্ী, এবং অন্তঃপুরের অন্যান্য লোক সেখানে 
এলেন। জরা রাক্ষস নারীমূর্ত ধারণ ক'রে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বললে, ব্‌হদ্রখ, 
তোমার পৃতকে নাও, ধারা একে ত্যাগ করছিল, আমি রক্ষা করেছি। তখন দুই 
কাশীরাজকন্যা বালককে কোলে নিয়ে স্তনদগ্ধধারায় স্নান করালেন। 
তুমি কে? রাক্ষস উত্তর দিলে, আম কামর্ীপণণী জরা রাক্ষসী, তোমার গৃহে 
আম সৃথে বাস করাছ। গৃহদেবী নামে রাক্ষস প্রত্যে মানুষের গৃহে বাস করে, 
দানবাবনাশের জন্য ব্রহনা তাদের সৃষ্টি করেছেন। যে লোক ভান্ত ক'রে গৃহদেবীকে 
ঘরের দেওয়ালে 'চাতত কয়ে রাখে তায় শ্রীবৃষ্ধ হয়। মহারাজ, আম তোমার 
গৃহপ্রাচীরে চিন্তিত থেকে গম্থ পুষ্প ভোজ্যাদির দ্বারা পৃজিত হচ্ছি, সেজন্য তোমার. 


১০৮ অছাভারত, 


প্রত্যুপকার করতে ইচ্ছা করি। এই বলে রাক্ষসী অন্তাহ্হত হ'ল। জরা রাক্ষস 
সেই কুমারকে সান্ধত অর্থাৎ ফোজতঃকরোছিল সেজন্য তার পাম জরাসম্ধ হ'ল। 

যথাকালে জরাসম্থকে রাজপদে প্রাতাষ্ঠত করে বৃহদুথ তাঁর দুই পত্র 
সঙ্গে তপোবনে চ'লে গেলেন। চন্ডকৌশিকের আশীর্বাদে জরাসম্ধ সকল রাজার 
উপর প্রতুত্ব এবং ব্রিপ্রারি মহাদেবকে সাক্ষাৎ দর্শনের শান্ত লাভ করলেন। কংস 
হংস ও 'ডিম্ভকের মত্যুর পর আমার সঙ্গে জরাসন্ধের প্রবল শত্রুতা হ'ল। তিনি 
একটা গদা নিরেনন্বই বার ঘ্বারয়ে গিরন্রজ থেকে মত্বরার আভঃ্থে নিক্ষেপ কমন, 
ডল ০০০০3 
নাম গদাবসান। 


॥ জরাসম্ধবধপবধ্যায় ৷ 
৫ । জরাসম্ধবধ 


তার পর কৃ বললেন, জরাসম্ধের প্রধান দুই সহায় হংস আর 'ডিম্ভক 
মরেছে, কংসকেও আমি নিহত করেছি, অতএব জরাসম্ধবধের এই সময়। কিন্তু 
সুরাসূরও সম্মুখযুৃদ্ধে তাঁকে জয় করতে পারেন না, সেজন্য মল্লযুদ্ধেই তাঁকে মারতে 
হবে। আমি কৌশলজ্ব, ভীম বলবান, আর অজর্বন আমাদের রক্ষক, আমরা 'তনজন 
মলে মগধরাজকে জয় করতে পারব। আমরা যাঁদ নির্জন স্থানে তাঁকে আহবান 
করি তবে তান নিশ্চয় আমাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেনা তিনি বাহুবলে 
দার্পত সেজন্য আমার বা অর্জুনের সঙ্গে য্ম্ঘ করা অপমানজনক মনে করবেন, 
ভাীমসেনের প্রাতিদ্বন্বী হ'তেই তাঁর লোভ হবে। মহাবল ভাম নিশ্চয় তাঁকে বধ 
করতে পারবেন। যাঁদ আমার উপর আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে তিশা 
আমার সঙ্গে যেতে 'দন। 

যুধিষ্ঠির বললেন, অচ্যুত, তুমি পাণ্ডবদের প্রভু, আমরা তোমার আশ্রিত, 
ভুমি যা বলবে তাই করব। যখন আমরা তোমার আজ্ঞাধীন তখন জরাসম্ধ নিশ্চয় 
[নিহত হবেন, রাজারা ম্যান্ত পাবেন, আমার রাজসূর হজ্ঞ সম্পন হবে। জগনাথ, 
তুমি আমাদের কার্য শশঘ্র নির্বাহের জন্য ুযাবোগ। হও। কৃঁক বিনা অর্জুন অথবা 
অজর্নন বিনা কৃফ থাকতে পারেন না, কৃফাজ্নের অছ্গেয় কেউ নেই। আর, ₹তামাদের 
সঙ্গে মিলিত হ'লে বাঁরশ্রেম্ড শ্রীমান বৃকোদর কি না করতে পায়েন? 


লভাপৰ ১০৯. 


কফ ভীম ও অর্জন স্নাতক €১) ব্রাহ্মণের বেশ ধরে মগধযারা করলেন। 
তাঁরা কুরুজাঙ্গলের মধ্য 'দয়ে গিয়ে কালক্‌ট ভ্রেশ আঁতক্রম ক'রে গণ্ডকী মহাশোশ 
সদানশরা, সরয্‌, চর্ম্বতী প্রভাতি নদী পার হয়ে মিথিলায় এলেন। তার পর 
পূর্বমূ্খে গঙ্গা ও শোণ আতিক্রম ক'রে মগধ দেশে প্রবেশ করলেন এবং 'গারব্রজ 
নগরের প্রান্তস্থ মনোরম চৈতাক পর্বতে উপস্থিত হলেন। এই স্থানে রাজা বৃহদ্রথ 
এক বৃযরূপধারণী মাংসাশী দৈত্কে বধ করেন এবং তার চর্ম আর নাড়ী 'দিয়ে তিনটি 
ভেরণ প্রস্তৃত করিয়ে স্থাপন করেন। কৃ ও ভশমাজ্ন সেই ভেরী ভেঙে ফেলে 
পর্বতের এক বিশাল প্রাচশন শৃঙ্গ উৎপাটিত ক'রে নগরে প্রবেশ করলেন। 
তাঁরা নগরের সমৃদ্ধি দেখতে দেখতে রাজমার্গ 'দিয়ে চললেন। এক 
মালাকারের কাছ থেকে মাল্য আর অঞ্গরাগ কেড়ে নিয়ে তাঁরা নিজেদের বস্ত রাঁজত 
করলেন এবং মাল্যধারণ করে অগুরুচন্দনে চরিত হলেন। তার পর জনাকীণর্ণ 
তিনাট কক্ষা (মহল) আঁতক্লম ক'রে সগর্বে জরাসন্ধের কাছে এসে বললেন, রাজা. 
আপনার স্বাস্তি ও কুশল হ'ক। জরাসন্ধ তখন একটি ব্রতাচরণের জন্য উপবাসণ 
ছিলেন। 'তনি আগন্তুকদের বেশ দেখে বাস্মত হলেন এবং পাদ্য অর্থাঁদি দিয়ে 
সম্মান ক'রে বললেন, আপনারা বসুন। তিনজনে উপাঁবন্ট হ'লে জরাসম্ধ বললেন, 
আপনারা মাল্যধারণ ও চন্দনাদ অনুলেপন করেছেন, রঞ্জিত বস্ত্র পরেছেন, 
আপনাদের বেশ ভ্রাহণের ন্যায় কিন্তু বাহনতে ধনুর্গণের আঘাতঁচিহ! দেখাঁছ। 
সত্য বলুন আপনারা কে। চৈত্যক পর্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন ক'রে ছদ্মবেশে অদ্বার দিয়ে 
কেন এসেছেন আম বথাবাঁধ অর্থযাঁদ উপহার 'দয়োছ, কিন্তু আপনারা ত৷ 
নিলেন না কেন? 

1স্নগ্ধগম্ভীর কণ্ঠে কৃ উত্তর দিলেন, রাজা, ভ্রাহমণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য 'তিন 
জাতই স্নাতকের ব্রত নিয়ে মাল্যাদ ধারণ করতে পারে। আমরা ক্ষত্রিয় সেজন্য 
আমাদের বাক্যবল বেশ নেই, যাঁদ চান তো বাহুবল দেখাতে পাঁর। বাম্ধমান 
লোকে অন্বার দিয়ে শুর গৃহে এবং দ্বার ?দয়ে মিত্রের গৃহে বায়।' আমরা কোনও 
প্রয়োজনে এখানে এসোছ, আপাঁনি আমাদের শত্রু সেজন্য আপনার প্রদত্ত অর্থয আমরা 
নিতে পার না। জরাসম্থ বললেন, আপনাদের সঙ্গে কখনও. শন্রুতা করোছি এমন 
মনে পড়েছ্না। আম নিরপরাধ, তবে আমাকে শু বলছেন কেন ? 

কৃফ উত্তর দিলেন, ক্ষারিয়কুলের নেতৃস্থানীয় কোনও এক ব্যান্তর আদেশে 
আমরা তোমাকে শাসন করতে এসোঁছ। তুমি বহ্‌ ক্ষপ্িয়কে অবরুদ্ধ কারে রেখেছ, 


(৯) বান ব্রহয্নচ্ঘ সমাপনের পর স্নান ক'রে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেছেন। 


১১০ মহাভারত 


সংস্বভাব রাজগণকে রুদ্রের নিকট বাল দেবার সঙ্কজ্প করেছ। তোমার এই পাপকার্ধ 
নিবারণ না করলে আমাদেরও পাপ, হবে। আমরা ধর্মচারী, ধর্মরক্ষায় সমর্থ । 
মনুষ্যবলি আমরা কখনও দেখ নি, তুমি স্বয়ং ক্ষতিয় হয়ে কোন্‌ বৃদ্ধিতে কষাতিয়- 
গণকে মহাদেবের নিকট পশুর্পে বাল 'দিতে চাও? ক্ষান্রয়দের রক্ষার 'নামত্ত 
আমরা তোমাকে বধ করতে এসেছি। আমরা ভ্রাহন্রণ নই, আমি হযাঁকেশ কফ, এ"রা 
দুজন পাশ্ডুপত্র। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহবান করাছ, হয় বন্দী রাজাদের মুক্তি 


দ)ও, না হর বমালয়ে বাও। 
জরাসম্ধ বললেন, কৃফ, যাকে সবলে জয় করা হয় তাকে নিয়ে যা ইচ্ছা করা 
যেতে পারে -__ এই ক্ষন্রিয়ের ধর্ম। দেবতার জন্য যাদের এনোছ ভয় পেয়ে তাদের 


ছেড়ে দিতে পার না। তোমরা ধকপ্রকার যুদ্ধ চাওঃ ব্যহত সৈন্য নিয়ে, না 
তোমাদের একজন বা দুজন বা তিনজনই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? কৃফ বললেন. 
আমাদের তিনজনের মধ্যে কার সঙ্গে তুম যুদ্ধ করতে চাও? জরাসম্ধ ভীমসেনকে 
নর্বাচন করলেন। 

পুরোহিত গোরোচনা মাল্য প্রভাত মাঞগল্য দ্রব্য এবং বেদনা ও মূর্ঘ 
নিবারক ওষধ নিয়ে রাজার কাছে এলেন। স্বস্তায়নের পর জরাসম্থ 'ির'ট খুলে 
ফেলে দঢ্ভাবে কেশবন্ধন ক'রে ভীমের সম্মূখীন হলেন। কৃফ ভীমের জন্য 
স্বস্ত্যয়ন করলে ভীমও যাদ্ধার্থে প্রস্তুত হলেন। দুই যোদ্ধা বাহ ও চরণ দ্বারা 
পরস্পরকে বেম্টন ও আঘাত করতে লাগলেন এবং রুদ্ধ [সংহের ন্যায় স্তব্ধনয়নে 
মল্লয্যম্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা হস্তাঁর ন্যায় গর্জন করে পরস্পরের কাট স্কম্ধ পারব 
ও অধোদেশে প্রহার করতে লাগলেন। বহু সহস্র ত্রাহন্নণক্ষত্রিয়াদ স্ঘীপৃরুষ যুষ্ধ 
দেখবার জনা সেখানে সমবেত হ'ল। 

কা্তক মাসের প্রথম দিনে আরম্ভ হয়ে সেই হ্বম্ধ অনাহারে আবিশ্রামে 
বারা চলল। চতুর্দশ দিবসে রান্লিকালে জরাসম্থ ক্লান্ত হয়ে 'কিছুক্ষণ নিবৃত 
হলেন। তখন কফ ভশমকে বললেন, বৃদ্ধে ক্লাল্ত শতকে পীড়ন করা উঁচত নয়, 
আঁধক পাঁড়ন করলে প্রাণহানি হয়। অতএব তুমি মৃদভাবে বাহদ্বারা রাজার সঙ্গো 
যূদ্ধ কর। কুষের কথায় ভীম জরাসম্ধের দূর্বলতা বুঝলেন এবং তাঁকে বধ করবার 
জন্য আরও সচেন্ট হয়ে বললেন, কৃ, এই পাপী তোমার অনেক স্বজন নিহত 
করেছে, এ অনঃগ্রহের যোগ্য নয়। কক বললেন, ভশম, তোমার "পিতা পবনদেবের 
কাছে যে দৈববল পেয়েছ সেই বল এখন দেখাও । ক. 

তখন ভীম জরাসম্ধকে দই হাতে তুলে শতবার ঘুর্ণিত ক'রে ভূমিতে ফেলে 


লভাপব ১১৯ 


ধনাম্পস্ট ক'রে গর্জন করতে লাগলেন এবং দুই পা ধ'রে টান দিয়ে তাঁর দেহ 'দ্বিধা 
গবভন্ত করলেন। জরাসন্ধের আর্তনাদ ও ভীমের গর্জন শুনে মগগধবাসীরা ভ্স্ত 
হ'ল, স্ব্রীদের গর্ভপাত হ'ল। তার পর জরাসন্ধের মৃতদেহ রাজভবনের দ্বারে ফেলে 
্দয়ে কৃফণ ভীম ও অরিন সেই রান্িতেই বন্দী রাজাদের মুস্ত করলেন। 

জরানন্ধের 'দব্যরথে রাজাদের তুলে নিয়ে তাঁরা গারব্রজ থেকে নিক্ষাল্ত 
হলেন। এই রথ ইন্দ্র'উপরিচর বস্‌কে দিরেছিলেন, উপারচরের কাছ থেকে বৃহদ্ুধ 
এবং তার পর জরাসম্ধ পান। কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করলে গরুড় সেই রথের ধবজে 
বসলেন, কৃ স্বয়ং সারাথ হলেন। কারামূস্ত কৃতজ্ঞ রাজারা সাবনয়ে বললেন, 
দেবকীনন্দন, আমরা প্রণাম করাছ, আজ্ঞা করুন আমাদের কি করতে হবে। যে কর্ম 
মানুষের পক্ষে দৃষ্কর তাও আমরা করতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ তাঁদের আশ্বস্ত ক'রে 
বললেন, যাঁধিম্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ ক'রে সম্রাট হ'তে ইচ্ছা করেন, আপনারা তাঁকে 
সাহায্য করবেন। রাজায়া সানন্দে সম্মত হলেন। 

এই সময়ে জরাসন্ধের পত্র সহদেব তাঁর পুরোহিত অমাত্য ও গর 
সঙ্গে এসে বাসদেবকে কৃতঞ্জালপুটে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে অভয় দিয়ে তাঁর 
প্রদত্ত মহার্ঘ রত্বসমূৃহ 'নিলেন এবং তাঁকে মগধের রাজপদে আভাঁষস্ত করলেন। 
অনল্তর কৃফ ও ভীমার্জুন ইন্দ্রপ্রস্ধে ফিরে এসে হাঁধান্ঞঠরকে সমস্ত বৃত্তান্ত 
জানালেন। য্বাধম্ঠির অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবধ রাজাদের যথাযোগ্য সম্মান 
ক'রে তাঁদের স্বরাজ্যে যেতে আজ্ঞা দিলেন। কৃফও দ্বারকায় ফিরে গেলেন। 


॥দিগৃবিজয়পবধ্যায় | 
৬। পাশ্ডবগণের দিগবিজয় 


অর্জুন যৃধাম্ঠরকে বললেন, মহারাজ, ধনু অস্ত্র সহায় ভঁম যশ সবই 
আমরা পেয়োছ, এখন রাজকোষে ধনবৃদ্ধ করা উচিত মনে করি।. অতএব আম 
সকল রাজার কাছ থেকে কর আদায় করব। যাধাত্ঠর সম্মাত দিলে অন ভীম 
সহদেব ও মুকুল 'বাভন্ন 'দিকে দগৃবিজয়ে যাত্রা করলেন। হ্যাধ্ঠির স্হৃদগণের 
সঙ্গে ইন্্ুপ্রস্থে রইলেন। 

অর্জন উত্তর দিকে গিয়ে কুঁলন্দ, আনর্ত, শাকলদ্বাপ প্রভৃতি জয় ক'রে 
প্রাগ্জ্যোতষপুরে গেলেন। সেখানকার রাজা ভগদত্ত তাঁর 'কিরাত চীন এবং 
সাগরতারবাসী অন্যান্য সৈন্য নিয়ে অজদনের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করলেন। আট 'দিন 


১৯৭ মহাভারত 


পরেও অর্জনকে অক্লান্ত দেখে ভগদত্ত সহাস্যে বললেন, কুরুনন্দন, তোমার বল 
ইন্দ্রপত্রেরই উপযৃস্ত। আম ইন্দ্রের সখা, তথাঁপ যুদ্ধে তোমার সঙ্গে পারছি না। 
পূত্ন, তুম কি চাও বল। অজর্ন বললেন, ধর্মপূত্র রাজা হাঁধান্ঠর সম্ভাট হ'তে 
ইচ্ছা করেন, আপান প্রীতিপূর্বক তাঁকে কর দিন। ভগদত্ত সম্মত হ'লে অর্জন 
সূহন, চোল, দেশ, বাহনীক, কম্বোজ, দরদ প্রভাত জয় করলেন। তার পর [তিনি 
শ্বেতপর্বত আতিক্রম করে কিম্পুরুষ, হাটক ও গন্ধর্ব দেশ জয় ক'রে 'হারিবর্ষে 
এলেন। সেখানকার মহাবল মহাকায় দ্বারপালরা মিষ্টবাক্যে বললে, কল্যাণয় পার্থ, 
নিবৃত্ত হও, এখানে প্রবেশ করলে কেউ জাবত থাকে না। এই উত্তরকুরু দেশে 
যুদ্ধ হয় না, মানবদেহধারী এখানে এলে কিছুই দেখতে পায় না। যুদ্ধ ভিন্ন অন্য 
[কিছু চাও তে? বল। অর্জুন সহাস্যে বললেন, ধর্মরাজ য্যাধাম্ঠির সম্রাট হবেন এই 
আমার ইচ্ছা । যাঁদ এই দেশ মানুষের অগম্য হয় তবে আমি যেতে চাই না, তোমরা 
কিণিৎ কর দাও। দ্বারপালরা অজদনকে 'দিব্য বস্ত্র আভরণ মৃগচর্ম প্রভাতি কর, 
স্বরূপ 'দলে। 'দিগৃবিজয় শেষ ক'রে অর্জুন যুধিন্ঠিরের কাছে ফিরে এলেন। 
ভীমসেন বিশাল সৈন্য নিয়ে পৃবাঁদকে গিয়োছিলেন। 'তাঁন পাশ্টাল, 
গণ্ডকীয়, 'বিদেহ, দশার্ণ, প্যালন্দনগর প্রভাত জয় ক'রে চোদ দেশে উপাস্থত 
হলেন। চোঁদরাজ শিশহপাল ভীমের কাছে এসে কুশলপ্র*ন করে সহাস্যে বললেন, 
ব্যাপার কিঃ ভীম ধর্মরাজের অভশন্ট জানালে শিশৃপাল তখনই কর 'দিলেন। 
তের দন শিশুপালের আতিথ্য ভোগ করে ভীম কুমার দেশের রাজা শ্রেণীমান ও 
কোশলপাঁত বৃহদ্বলকে পরাজিত করলেন। তার পর অযোধ্যা, গোপালকচ্ছ, উত্তর- 
সোমক, মল্ল, মৎস্য, দরদ, বস, সৃহম প্রভাতি দেশ জয় ক'রে গিরব্রজপুরে গেলেন 
এবং জরাসন্ধপূত্র সহদেবের নিকট কর নিয়ে তাঁর সঙ্গে কর্ণের রাজ্যে উপাস্থত 
হলেন। কর্ণ বশ্যতা স্বীকার করলেন। , তার পর প্ণ্দ্রদেশের রাজা মহাবল 
বাস্মদেব এবং কৌশিকী নদীর তাঁরবাসী রাজাকে পরাস্ত ক'রে বঙ্গ, তান্রালপ্ত, 
কর্বট, সৃহম, এবং ব্রহরপূত্র নদ ও পূর্বসাগরের তাঁরবতাঁ ম্লেচ্ছ দেশ জয় করে বহু 
ধনরত্র নিয়ে ইন্দপ্রস্ধে ফিরে এলেন। 
সহদেব দক্ষিণ দিকে শূরসেন ও মৎস্য দেশের রাজা, ৮-৪৫৩/-, অবান্তি 
ও ভোজকট দেশের রাজা দর্ধর্ধ ভাঁঙ্মক ও পাশ্ডারাজ প্রভাতিকে পরাস্ত কারে 
কিক্কিন্ধ্যায় গেলেন এবং বানররাজ মৈন্দ ও. দ্বিবদকে বশশভূত করলেন। তার পর 
[তিনি মাহচ্মতাীঁ পুরীতে গেলেন। সেখানকার রাজা নীলকে স্বয়ং অস্নিদের 
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সাহায্য করতেন সেজন্য সহদেবের প্রচুর সৈন্যক্ষয় এবং প্রাণসংশয় হ'ল । মাহজ্মতণী- 
বাসীরা ভগবান অশ্নিকে পারদারক বলত। একদিন ব্রাহননণের বেশে আগ্ন নীল 
রাজার স্নল্দরী কন্যার সহিত বিহার করছিলেন, রাজা তা জানতে পেরে আঁশ্নকে 
শাসন'করলেন। অশ্নর কোপে রাজভবন জলে উঠল, তখন রাজা আগ্নকে প্রসন্ন 
ক'রে কন্যাদান করলেন। সেই অবধি আখ্নদেব রাজার সহায় হলেন। আঁশ্নর ববে 
মাহজ্মতীর নারীঙ্গা স্বোরণণ 'ছিল, তাদের বারণ করা যেত না। সহদেব বহু 
স্তুতি করলে আঁশ্ন তুষ্ট হলেন, তখন আঁগ্নর আদেশে নীল রাজা সহদেবকে কর 
দিলেন। সহদেব ন্রিপুর, পৌরব, সূরাষ্টী প্রভৃতি দেশ জয় ক'রে ভোজকট নগরে 
গিয়ে কৃফের *বশুর ভপম্মক রাজার নিকট কর আদায় করলেন। তার পর তান 
কর্ণপ্রাবরক (১) গণ, কালমূখ নামক নররাক্ষসগণ, একপাদ পৃর্ষগণ প্রভাতকে জয় 
ক'রে কেবল দৃত পাঠিয়ে পাণ্ড্য, দ্রুবিড়, উদ্র, কেরল, অন্ধ, কলিঞ্গ প্রভাতি দেশ থেকে 
কর আদায় করলেন। .ধর্মাত্মা বিভীষণও বশ্যতা স্বীকার ক'রে 'বাবিধ রত্ন, চন্দন, 
অগদুর কাচ্ঠ, দিব্য আভরণ ও মহার্ঘ বস্ত্র উপহার পাঠালেন। এইরূুপে বল ও 
সামনীতির প্রয়োগে সকল রাজাকে করদ ক'রে সহদেব ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে 
ধর্মরাজকে সমস্ত ধন নিবেদন করলেন। 

নকুল পশ্চিম দিকে গিয়ে শৈরীষক, মহোখ, দশার্ণ ত্রিগর্ত, মালব, পণ্ঝনদ 
প্রদেশ, দ্বারপালপ্যর প্রভাতি জয় করলেন। তান দূত পাঠালে যাদবগণসহা কৃফ 
বশ্যতা স্বীকার করলেন। তার পর নকুল মদ্ররাজপুর শাকলে গিয়ে মাতুল শল্যের 
নিকট প্রচুর ধনরন়্ আদায় করলেন এবং সাগরতীরবতাঁ ম্লেচ্ছ পহননব ও বর্ব রগণকে, 
জয় ক'রে দশ হাজার উল্টে ধন বোঝাই করে ইন্দ্প্রস্থে ফিরে এলেন। 


॥রাজস্‌য়িকপবধ্যায় ॥ 
৭। রাজসয় যজ্দের আরম্ভ 


রাজা বুধাষ্ঠির ধনাগারে ও শস্যাগারে স্থিত বস্তুর পরিমাণ জেনে রাজস্যর 
বন্ধে উদ্‌যোগশী হলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসায় হাঁধাম্ঠির তাঁকে সংবর্ধনা 
ক'রে বললেন, কফ, তোমার প্রসাদেই এই পৃথিবী আমার বশে এসেছে এবং আম 
বহ; ধনের আঁধকারণ হয়েছ। এখন আম তোমার ও ভ্রাতাদের সঙ্গে মালত হয়ে 
যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করি, তুমি অনুমতি দাও) অথবা তুমি নিজেই এই বজে দীক্ষিত 


(১) যাদের কান চাঙড়ার় ঢাকা। 


৯১১৪ নহাতিরত, 


হও। কু বললেন, নত, আপনিই লা হবার জবা, অতএব নিজেই এই 
মহাবজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন,.তাতেই আময্লা *কৃতক্ৃত্য হব।” বজ্পের জন্য আপান 
আমাকে যে কার্যে নিষবন্ত করবেন আম তাই করব। 

যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে রাজস্‌য় যজ্তের আয়োজন করতে লাগলেন 
ব্যাসদেব খাত্বকদের' নিয়ে এলেন। স্হসাম্য উদ্‌গাতা হলেন, যাজ্ঞবর্ক্য অধবর্যব, 
ধৌম্য ও পৈল হোতা, এবং স্বয়ং ব্যাস ব্রহধী (১১ হলেন। 'শীজ্পগণ বিশাল গৃহ- 
সমূহ নির্মাণ করলেন। - সহাদেব নিমল্লণের জন্য সুর্বাদর্কে দূত পাঠালেন। তার 
পর বথাকালে বিপ্রগণ যদৃধাম্ঠরকে যজ্রে দীক্ষিত করলেন। নানা দেশ থেকে আগত 
ব্রাহত্রণরা তাঁদের জন্য নর্মত আবাসে রাজার আঁতাঁথ হয়ে রইলেন। তাঁরা 
বহ;প্রকার আখ্যারিকা ব'লে এবং নট-নর্তকদের্ নত্যগণীত উপভোগ ক'রে কালযাপন 
করতে লাগলেন । সর্বদাই দখুয়তাম্‌ ভূজ্যতাম্‌ ধান শোনা যেতে লাগল । যাঁধাত্ঠির 
তাঁদের শতসহস্্র ধেনদ, পধ্যা'ক্বর্ণ ও দা্ীশ দাম করলেন। 

ভব্ম ধৃতরাষ্ট্ বিদুর দূর্যোধনাদি দ্রোণ কূপ অধ্বৎামা, গান্ধার রাজ সুবল, 
ভার পূত্র শকুনি, বাথিশ্রেঠি কর্ণ, ষদ্ররাজজ গরল্য; বাহন্লশকরাজ, সোমদত্ত, ভুরশ্রবা, 
1সম্ধ্বরাজ জয়রথ, সপ্ন দুপদ, শান্বরাজ, 'সাঙগরতীরবামী ম্লেচ্ছগণের সাঁহত প্রাগ্‌- 
'জ্যোতিষরাজ ভগদতত, কৃহদ্বঙ্গ রাজা, পৌ”ভ্রফ বাস্ঘদেব, বঙ্গ কিষ্গ মালব অল্ম 
দ্রবিড় 'সিংহল কাম্মীর প্রভাতি দেশের. রাজা, কু্তিভোজ, সপৃত্র বিরাট রাজা, 
চোঁদরাজ মহাবীর শিশুপাল, বলরাম অনিনষ্থ প্রদন্যন্স শাম্ব প্রভৃতি বৃকিবংশীয় 
বীরগণ, সকলেই রাজস্‌য় বজ্ঞ হন দেখতে ইন্রস্ধে এলেন এবং তাঁদের জন্য নিরগটি 
গৃহে সুখে বাস করতে লাগলেন। 

ভাঁম্ম দ্রোণ প্রভাতি গুরুজনকে আঁভবাদন ক'রে য্াঁধাষ্ঠর বললেন, এই 
হজ্জে আপনারা সর্বাববয়ে আমাকে অননগ্রহ করুন। তার পর তান বাভন্ন ব্যন্তির 
যোগ্যতা অনুসারে এইপ্রকারে কার্ধীবভাগ ক'রে দিলেন।-_দুঃশাসন খাদাদ্রব্যের ভার 
নেবেন, অশ্বখামা ব্রাহন্ণগণকে সংবর্ধনা করধেন, সঞ্জয় (২) রাজাদের সেবা করবেন, 
কোনও কার্য করা হবে কি হবে না তা ভাঁম্ম ও দ্রোণ স্থির কয়বেন, কপ ধনররের 
ভান নেবেন এবং দাক্ষিণা দেবেন। বাহনীক, ধৃতরাঙী, সোমদত্ত ও জয়দুখ প্রতুর 
ন্টায় বিচরণ করতে লাগলেন। ধর্মজ্ঞ বিদ;র ব্যয়ের ভার নিলেন, দূর্যোধন উপহার 
রধ্য (৩) গ্রহণ করতে লাগলেন, উত্তম ফললাভের ইচ্ছায় কৃফ স্যয়ং ভ্রাহতরশদের চপ 


৫৯) খাত্ধিক িশেষ। €২) ধৃতরাষ্টের সারাথ। ৩) উপহারে্ঠ বিধযণ 
২৯৩-পাঁরছেদে আছে। 


সভাপৰ ৯১৫ 


প্রক্ষালদে নিষু্ত হলেন। বাঁরা যুধিষ্ঠরের সভায় এসেছিলেন তাঁদের কেউ সহত্র 
' মুদ্রার কম উপঢে,কন' আনেন নি। নিমচ্মিত রাজারা স্পর্ধা ক'রে ধনদান করতে 
লাগলেন যাতে তাঁদের প্রদত্ত অর্থেই যজ্ঞের ব্যয়নির্বাহ হয়। 


॥ অধ্াভিহরণপবধ্যায় ॥ 
৮। কৃষককে অর্থ প্রদান 


আঁভষেকের 'দিনে অভ্যাগত ব্রাহ্ণ ও রাজাদের সঙ্গে নারদাঁদ মহার্যগণ 
যজ্ঞশালার অল্তগহে প্রবেশ করলেন। খাঁষগণ কার্বের অবকাশে গল্প করতে 
লাগলেন। বিতশ্ডাকারশ 'দ্বজগণ বলতে লাগলেন, এইরকম হবে, ও রকম নয়। 
কেউ কেউ শাস্তের যুক্তি দিয়ে লঘু বিষয়কে গর এবং গুরু বিষয়কে লঘহ প্রাতি- 
পাদিত করতে লাগলেন। ' আকাশে শ্েনপক্ষীরা যেমন মাংসখণ্ড নিয়ে ছেন্ড়াছিপড় 
করে সেইরূপ কোনও কোনও বাঁদ্ধমান অপরের উত্তির নানাপ্রকার অর্থ করতে 
লাগলেন। কয়েকজন সর্ববেদভ্ঞ ভ্রাহম্ণ ধর্ম ও অর্থ বিষয়ক আলাপে সানন্দে 
খনরত হলেন। 

যাঁধান্ঠরের যজ্ঞে স্বদেশের ক্ষান্রয়রাজগণ সমবেত হয়েছেন দেখে নারদ 
' এইপ্রকার চিন্তা করলেন। -_ সাক্ষাৎ নারায়ণ প্রাতজ্ঞাপালনের জন্য ক্ষরকুলে 
জল্মেছেন। তিনি পূর্বে দেবগণকে আদেশ 'দিয়েছিলেন-_তোমরা পরস্পরকে বধ 
করে পনর্বার স্বর্গালোকে আসবে। ইন্দ্রাদি দেবতা যাঁর বাহুবল আশ্রয় করেন 
তানই পাঁথবীতে অন্থক-বাফদের বংশ উজ্জ্বল করেছেন। অহো, এই মহাবিস্তৃত 
বলশালণ ক্ষত্রগণকে নারায়ণ নিজেই সংহার করবেন! 

ভীচ্ম হৃধাষ্তরকে বললেন, এখন রাজগণকে যথাযোগ্য অর্থয দেবার 
বাবস্থা কর। গুরু, পুরোহিত, সম্বম্ধী, স্নাতক, সুহ্ৎ ও রাজা এই ছ জন 
অর্ধাদানের যোগ্য। এরা বহুদিন পরে আমাদের কাছে এসেছেন। তুমি এ*দের 
প্রতোককেই অর্ঘ্য দিতে পার অথবা যানি সবশ্রেষ্ঠ তাঁকে দিতে পার। য্ধাত্ঠর 
বললেন, পিতামহ, আপনি এদের মধ্যে একজনের নাম করুন যান অর্থাদানের 
যোগ্য। ভাম্ম বললেন, জ্যোতিচ্কগণের মধ্যে যেমন ভাস্কর, সেইরূপ সমাগত 
সকল জনের মধ্যে তেজ বল ও পরাক্রমে কৃফই শ্রেধ্ঠ।-_. 

' অস্র্যামব সৃ্ধেশ নির্বাতামব বায়না । 

ভাঁসতং হনাদিতন্যৈব কৃফেনেদং সদো হি নঃ 


১১৬ মহাভারত 


-_-সূর্ধ যেমন অন্ধকারময় স্থান উদভাঁসিত করেন, বায়ু যেমন নির্বাত স্থান 
আহনাদতি করেন, সেইরুপ কৃ আমাদের এই সভা আলোকিত ও জআহনাদিত 
করেছেন। 

ভীম্মের অন্মাতরমে সহদেব কৃষকে শ্রেষ্ঠ অর্থয যথাবিধি নিবেদন 
করলেন, কৃষও তা নিলেন। চোঁদরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের এই পূজা সইতে পারলেন 
না, তিনি সভামধ্যে ভীম্ম ও হাঁধান্ঠরকে ভর্ঘসনা করে কৃষ্ণের নিন্দা করতে 
লাগলেন। 


৯। এন ক্র কৃষ্ণনল্দা 


শিশুপাল বললেন, যাঁধম্ঠির, এখানে মহামাহম রাজারা উপস্থিত থাকতে 
কৃফ রাজার যোগ্য পূজা পেতে পারেন না। তোমরা বালক, সূক্ষত্র ধর্মতত্ব জান না, 
ভশীব্মেরও বৃদ্ধিলোপ হয়েছে। ভীম্ম, তোমার ন্যায় ধর্মহীন লোক নিজের 
প্রয়কার্ব করতে গিয়ে সাধূজনের অবজ্ঞাভাজন হয়। কৃ রাজা নন, তান তোমাদের 
পৃজা কেন পাবেন ঃ ফাঁদ বয়োবৃদ্ধকে অর্ঘ্য দিতে চাও তবে বসৃদেব থাকতে তাঁর 
পৃন্নকে দেবে কেন? যাঁদ কৃষককে পান্ডবদের হিতৈষী আর অনুগত মনে কর তবে 
দ্রুপদ অর্থ পাবেন না কেন? যাঁদ কৃফকে আচার্য মনে কর তবে দ্রোণকে অর্ঘ্য 
দিলে না কেন? যাঁদ কৃফকে পুরোহিত ভেবে থাক তবে বৃদ্ধ দ্বৈপায়ন থাকতে 
কৃফকে পূজা করলে কেন2 মহারাজ যাাধান্ঠর, মৃত্যু যাঁর ইচ্ছাধীন সেই প্রুষ- 
শ্রেষ্ঠ ভীঙ্ম এখানে রয়েছেন; স:1585তাদ্দে বীর অশ্বতামা, রাজেন্দ্র দূর্যোধন, 
ভরতকুলের আচার্য কপ, তোমার পিতা পাশ্ডুর ন্যায় গুণবান মহাবল ভাঁজ্মক, 
মদ্রাধপ শল্য, এবং জামদশ্ন্যের প্রিয়াশষ্য বহুষৃদ্ধজয়শ মহারথ কর্ণও এখানে 
আছেন --এ+দের কাকেও অর্ঘ্য দেওয়া হ'ল না কেন? কৃষের অর্চনা করাই বাঁদ 
তোমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে অপমান করবার জন্য রাজাদের কেন ডেকে আনলে ? 
আমরা যে কর দিয়োছ তা যাঁধম্ঠিরের ভয়ে বা অনুনয়ে নয়, লোভেও নয়। তিনি 
ধর্মকার্য করছেন, সম্রাট হ'তে চান, এই কারণেই 'দয়োছি। কিন্তু এখন ইনি আমাদের 
গ্রাহ্য করছেন না। যে দুরাত্মা অন্যার উপায়ে জরাসম্থকে নিহত করেছে সেই 
ধর্মচ্যুত কৃফকে অর্থয 'দিয়ে যুধিষ্ঠিরের ধর্মাত্বা-খ্যাতি নষ্ট হ'ল। আর মাধব. 
হাঁনবুদ্ধ পাশ্ডবরা অর্ধ দিলেও তুমি অযোগ্য হয়ে কেন তা নিলে? কুকুর যেমন 
নির্জন স্থানে ঘৃত পেয়ে ভোজন ক'রে কৃতার্থ হয়, তুমিও সেইর্‌প পৃজা পেয়ে 
গৌরব বোধ করছ। কুর্বংশশয়গণ তোমাকে অর্থ দিয়ে উপহাস করেছে। নপৃধসকের 


সাপ ১১৭ 


বযৈমন বিবাহ, অন্ধের বেমন রূপদর্শন, রাজা না হয়েও রাজযোগ্য পূজা নেওয়া 
তোমার পক্ষে সেইরূপ । রাজা যুধিষ্ঠর কেমন, ভীজ্ম কেমন, আর এই বাসুদেবও 
' কেমন তা আমরা আজ দেখলাম। এই কথা বলে শিশুপাল স্বপক্ষীয় রাজাদের 
শ্রাসন থেকে উঠিয়ে সদলে সভা থেকে চললেন। 

য্যাধান্ঠর তখনই শিশুপালের পিছনে পিছনে গিয়ে 'মষ্টবাক্যে বললেন, 
চোঁদরাজ, তোমার কথা ন্যায়সংগত হয় নি, শাল্তননপত্র ভীত্মকে তুমি অবজ্ঞা করতে 
পার না। এখানে তোমার চেয়ে বৃম্ধ বহু মহপাল রয়েছেন, তাঁরা যখন কৃফের 
পূজা মেনে নিয়েছেন তখন তোমার আপাতত করা উাঁচত নয়। কৃষকে ভনজ্ম যেমন 
জানেন তুমি তেমন জান না। 

ভীম্ম বললেন, 'যাঁন দর্বলোকের মধ্যে প্রবীণতম সেই কৃষের পূজায় যার 
সম্মতি নেই সে অনুনয় বা 'মিম্টবাক্যের যোগ্য নয়। মহাবাহু কৃফ কেবল আমাদের 
অর্চনীয় নন, ইনি ভ্রিলোকেরই অচনীয়। বহ: ক্ষত্রিয়কে কৃষ যুদ্ধে জয় করেছেন, 
শনাখল জগৎ তাঁতে -প্রাত্ঠিত, সেজন্য বৃদ্ধ রাজারা এখানে থাকলেও 
আম কৃফকেই পূজনীয় মনে কার। জন্মাবাধ ইনি যা করেছেন তা 
আম বহুলোকের কাছে বহবার শুনোছ। এই সভায় উপাঁস্থত বালক 
বৃদ্ধ সকলকে পরাক্ষার পর কৃষের যশ শোর ও জয় জেনেই আমরা 
তাঁকে অর্থয 'দয়োছ। ব্রাহন্নণদের মধ্যে যান জ্ঞানবৃন্ধ, ক্ষন্রিয়দের মধ্যে যিনি 
সর্বাধিক বলশালশ, বৈশ্যদের মধ্যে যান সর্বাধক ধনী, এবং শদ্রদের 
মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ, তিনিই বৃন্ধ রূপে গণ্য হন। দুই কারণে গোবিন্দ সকলের 
“পুজা বেদ বেদাঙ্গের জ্ঞান এবং আঁমত বিক্রম। নরলোকে কেশব অপেক্ষা শ্রেহ্ঠ কে 
আছেঃ দান দক্ষতা বেদজ্ঞান শোর্য শালীনতা কশীর্ত, উত্তম বাম্ধ, বিনর শ্রী 
ধৈর্য বৃদ্ধি তুষ্ট, সমস্তই কৃষ্ণে নিত্য বিদ্মান। ইনি খাত্বক গুরু সম্বন্ধী স্নাতক 
নৃপাঁত সুহৃং--বই, সেজন্য আমরা এর পূজা করোছ। কৃফই সর্বলোকের 
উৎপাত্ত ও বিনাশের রারণ, ইনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান, এই অর্বাচীন শিশুপান্ধ 
তা বোঝে না তাই অমন কথা বলেছে। সে যাঁদ মনে করে যে কৃষোর পজা অন্য, 
'তবে বা ইচ্ছা করুক। 
সহদেব বললেন, 'যান কেশীকে নিহত করেছেন, যাঁর পরাক্রম অপ্রমেয, 
সেই কেশবকে আমি পৃজা করছি। ওহে নৃপগণ, আপনাদের মধ্যে যে তা সইতে 
পারবে না তার মাথায় আমি পা রাখছি। সে আমার কথার উত্তর দিক, তাকে আমি 
ননশ্চয় বধ করব। রাজাদের মধ্যে যাঁরা বুণ্ধমান আছেন তাঁরা মানুন যে কৃ্ই 


৯৯৮ মহভিরত 


অর্থাদানের যোগ্য। সহদেব তাঁর পা তুলে দেখালেও সদব্‌দ্ধি মানী বলশালশ 
রাজারা কিছু বললেন না। সহদেবের মাথার পৃষ্পবৃন্টি হ'ল, "সাধু সাধ্‌, এই 
দৈববাণশী শোনা গেল। ভূতভাবব্যদ্‌বন্তা সর্বলোকজ্ঞ নারদ বললেন, কমলপন্রাক্ষ 
কৃফকে যারা অর্চনা করে না তারা জীবল্মৃত, তাদের সঙ্গে কখনও কথা বলা 
উচিত নয়। 

তার পর সহদেব পৃজার্হ সকলকে পূজা ক'রে অর্থঘদান কার্য শেষ 
করলেন। কৃষের পূজা হয়ে গেলে শিশুপাল ক্লোধে রন্তলোচন হয়ে রাজাদের, 
বললেন, আমি আপনাদের সেনাপাত, আদেশ দিন, আম বৃফ আর পাস্ডবদের 
সঞ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। শিশুপাল-প্রমুখ সকল রাজাই ক্রোধে আরন্তবদন 
হয়ে বলতে লাগলেন, হ্াধম্ঠিরের আঁভষেক আর বাস্‌দেবের পূজা যাতে পশ্ড 
হয় তাই আমাদের করতে হবে। তাঁরা নিজেদের অপমানিত মনে করে ক্রোধে 
জ্ঞানশূন্য হলেন। সূহ্দ্‌গণ বারণ করলে তাঁরা গর্জন ক'রে উঠলেন, মাংসের 
কাছ থেকে সাঁরয়ে নিলে সিঙ্হ বেমন করে। কফ বৃঝলেন যে এই বিশাল 
নৃপাঁতসংঘ যুদ্ধের জন্য দৃড়প্রাতজ্ঞ হয়েছে। 


॥শিশৃপালবধপবধ্যায়॥ 


১০। যজ্সভায় বাগ্‌যজ্থ 


যুধাষ্ঠর ভীম্মকে বললেন, পিতামহ, এই বিশাল রাজসমূদ্র ক্রোধে 
বিচালত হয়েছে, যাতে যজ্ঞের বিঘ্য না হয় এবং আমাদের মঙ্গল হয় তা বলুন। 
ভীঙ্ম বললেন, ভয় পেয়ো না, কুকুরের দল যেমন প্রসৃপ্ত সিংহের নিকটে-.এসে 
ডাকে, এই রাজারাও তেমনি কৃষ্ণের নিকট চিৎকার করছে। অজ্পব্াম্ধ শিশৃপাল 
সকল রাজাকেই যমালয়ে পাঠাতে উদ্যত হয়েছে। নরব্যাঘ্ব কৃষ যাকে স্তহণ করতে 
ইচ্ছা করেন তার এইপ্রকার বৃম্তিভ্রংশ ঘটে। 
দেখাচ্ছ, তোমার লঙ্জা নেই? বদ্ধ নৌকা যেমন অন্য নৌকার অন্সরণ করে, 
এক অন্য যেমন অন্য অন্ধের পিছনে বার, কৌরবগ্গণও সেইরূপ তোমার অন্যরণ 
করছে। তুম ড্ঞানবৃন্থ হয়ে একজন গোপের ম্তব করতে চাও! বাল্যকালে 
কফ পৃতনাকে বধ করোছিল, ঘৃদ্ধে অক্ষম অধ্বাস্গর আর বৃষভাসূরকে মেরোছল্‌, 


দভাপর্ঘ ১১৯ 


একটা অচেতন কান্ঠময় শকট পা দিয়ে ফেলে দিয়োছল--এতে আশ্চর্য কি আছে? 
সঞ্তাহকাল গোবর্ধন ধারণ করোছিল যা একটা উইটিবি মাত, তাও ধবিচিন্ন 
নয়। একফাদন কফ পর্তের উপর খেলা করতে করতে প্রচুর অব 
খেয়োছিল, তাও আশ্চর্য নয়; যে কংগের অন্ন কৃফ খেত তাঁকেই.সে হত্যা করেছে 
এইটেই পরমাঞ্চর্য। ধার্মিক -সাধ্ুরা বঙ্গেন, স্ঘী গো স্রাহ্রণ অন্নদাতা আর আশ্রয়- 
দাতার উপর .অস্তাঘাত করবে না। “এই কৃ গোহত্যী $. স্ীহত্যা করেছে, আর 
তোমার উপদেশে তাকেই পূজা করা. হয়েছে! তুমি বলেছ, কফ বৃদ্ধিমানদের 
মধ্যে শ্রেম্ঠ, কফ জগতের "প্রভু; কু তাই ভাবে। এধর্মজ্ঞ ভাম্ম, তুমি নিজেকে 
্রার্ত মনে কর, তবে অন্য প্.রদষে অন্যরন্তা কাশীরাজকন্যা 'অন্বাকে হরণ করোছলে 
কেন? তুমি প্রাজ্ঞ তাই তোমারই সম্ম্খে অন্য একজন তোমার শ্রাতৃজার়াদের 
' গর্ভে সম্তান উৎপাদন করেছিলেন! তোমার কৌন ধর্ম আছে? তোমার 
রহরচর্যও [মখ্যা, মোহবশে বা ক্লাবক্কের জন্য তুমি বরহনচারী হয়েছ। নিঃসম্তানের 
যজ্ঞ দান উপবাস সবই বার্থ। একটি প্লাচীন উপাখ্যান শোন। __ এক বন্ধ হংস 
সয়্রতীরে বাস করত, সে খে ধর্মকথা" বলত কিন্তু তার, স্বভাব জন্যাবধ ছিল। 
সেই সত্যবাদী হংস সর্বদা বলত, ধর্মাচরণ কর, অধম? ক'রো না।' জলচর পক্ষারা 
স্বর থেকে খাদ্য সংগ্রহ কঁরে তাকে দিত এবঙ তার কাছে নিজেদের ভিম রেখে 
চরতে যেত। সেই পাপণ হংস'সৃবিধা-পেলেই ডিমগরি খেয়ে ফেলত। অবশেষে 
'জানতে পেরে পক্ষীরা সৈই মিথ্যাচ্ী হংসকে মেন্পে ফেললে। উর 
রুদ্ধ রাজারা তোমাকেও সেই হংসের নয় বধ করবেনা 

| তার পর শিশুপাল বললেন, ৯ 
*সসানের পার ছিলেন, [তিনি কৃ্কে দাস গপ্য করতেন তাই, তার সঙ্গে হুষ্ধ 
করেন 'ন। কু রাহনণের, ছদ্মবেশে স্ত্যার দিয়ে গিরিরজপরে প্রবেশ করোঁছল। 
রাইহশতন জরাসম্ধ কৃফ আর ভাঁমাজুনফে পাদয-অর্ঘযাদ দিয়োছলেন। ফিল্ছু 
ঈইফে তা নেয়ংনি। রখ তান, ৃঝ হি গৎকর্তাই হয় তবে নিজেকে পরার 
রাহরপ মনে কয়ে নাকেদ? ' 

* শিুপালের ভা শন ভা অতানত তব হলেন, শর স্বভাব দ্ারত 
পন্মপলাশবর্ণ নয়ন রকতষর্প হ'ল।: ঠতাঁন ওষ্ঠ 'দধশন ক'রে সবেগে আমন থেকে 
&ঠলেন, কিল্ছু, ভাদ্ম তকে ধূরে নিরল্ত করলেন। শিশুপাক হেসে রললেন, 
ভীক্ম, ওকে ছেড়ে দাও, রাজারা দেখুন ও আমার তেজে পতষ্গবৎ দগ্ধ হবে। 
ভাজ্ম বললেন, এই শিশুপাল তিন চক্ষু আর চার হাত নিয়ে ভূমিত্ঠ হয়েছিল 


২০ গহতারত 


এবং জল্মকালে গর্দভের ন্যায় চিৎকার করেছিল। এর মাতা 'পিতা প্রসাত ভয় 
পেয়ে একে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন দৈববাণী হ'ল রাজা, তোমার 
পূত্রাটকে পালন কর, এর মৃত্যুকাল এখনও আসে 'নি, যাঁদও এর হন্তা জন্মগ্রহণ 
করেছেন। শিশুপালের জননী নমস্কার ক'রে বললেন, আপনি দেবতা বা অন্য 
যাই হান, বলুন কার হাতে এর মৃত্যু হবে। প্নর্বার দৈববাণী হ'ল-- যিনি 
কোলে নিলে এর আতীরন্ত দুই হাত খসে যাবে এবং যাঁকে দেখে এর তৃতায় নয়ন 
লুপ্ত হবে তিনিই এর মৃত্যুর কারণ হবেন। চোঁদরাজের অনুরোধে বহ7 সহমত 
রাজা শিশুকে কোলে নিলেন, কিন্তু কোনও পাঁরবর্তন দেখা গেল না। কিছুকাল 
পরে বলরাম ও কৃষ্ণ তাঁদের 'পিতৃচ্বসা (চোঁদরাজ দমঘোষের মাহষাঁ) কে দেখতে 
এলেন। রাজমাহষী কুশলপ্রশনাদ করে শিশুটিকে কের কোলে 'দিলেন, 
তৎক্ষণাং তার আতারন্ত দুই বাহ্‌ খসে গেল, তৃতাঁয় চক্ষু ললাটে নিমাজ্জত হ'ল। 
মাহষী বললেন, কৃষ্ণ, আম ভয়ার্ত হয়েছি, তুমি বর দাও যে শিশুপালের অপরাধ 
ক্ষমা করবে। কৃ উত্তর দিলেন, দেবী, ভয় নেই, আমি এর একশত অপরাধ 
ক্রমা করব। ভীম, এই মন্দমাত শিশুপাল গোবিন্দের বরে দর্পিত হয়েই 
তোমাকে যুদ্ধে আহবান করছে। এই বৃদ্ধি এর নিজের নয়, জগৎস্বামী কৃফের 
প্রেরণাতেই এমন করছে। 

[শিশৃপাল বললেন, ভাঁ্ম, যাঁদ স্তব ক'রেই আনন্দ পাও তবে বাহনীক- 
রাজ, মহাবীর কর্ণ, অ*্বথামা দ্রোণ জয়রথ কৃপ ভাঘ্মক শল্য প্রভৃতির স্তব কর না 
কেনঃ হিমালয়ের পরপারে কুলিষ্গ পাক্ষিণী থাকে, সে সতত এই শব্দ করে-_ 
“মা সাহসম, সাহস ক'রো না, অথচ সে নিজে [সিংহের দাঁতের ফাঁক থেকে মাংস 
খার, সে জানে না যে সিংহের ইচ্ছাতেই সে বেচে আছে। তুমিও সেইরূপ এই 
ভূপাঁতদের ইচ্ছায় বেচে আছ। 
আম তৃণতুল্যও জ্ঞান করি না। ভীগ্মের কথায় কেউ হাসলেন, কেউ গালি 
দিলেন, কেউ বললেন, একে প্যাঁড়য়ে মার। ভাঁঘ্ম বললেন, টীন্ত আর প্রত্যুন্তিতে 
[বিবাদের শেষ হবে না। আম তোমাদের মাথায় এই পা রাখাঁছ। যে গোঁবিন্দকে 
আমরা পৃজা করোছ 'তাঁন এখানেই রয়েছেন, মরবার জন্য যে বাস্ত হয়েছে সে 
ন্তগ্দাধাঞ। কৃফকে যুদ্ধে আহবান করুক। 


সভাপব ১২৯ 
১১। শিশ্পাল বধ -- রাজসূয় হজের সমাপ্তি 


শিশুপাল ,বললেন, জনার্দন, তোমাকে আহবান করাছ, আমার সঙ্গে 
যুদ্ধ কর, সমস্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে আজ তোমাকেও বধ করব। তুম রাজা নও, 
কংসের “দাস, পূজার অযোগ্য । যে পান্ডবরা বাল্যকাল থেকে তোমার অর্চনা 
করছে তারাও আমার বধ্য। 

কৃষ্ণ মৃদ্বাক্যে সমবেত নৃপাঁতবৃন্দকে বললেন, রাজগণ, যাদবরা এই 
শিশুপালের কোনও অপকার করেনি তথার্প এ আমাদের শন্রুতা করেছে। 
আমরা যখন প্রাগৃজ্যোতিষপুরে যাই তখন আমাদের 'পিতৃদ্বসার পূত্র হয়েও এই 
নৃশংস দ্বারকা দগ্ধ করোছিল। ভোজরাজ রৈবতকে বিহার করাছিলেন, তাঁর 
সহচরগণকে শিশুপাল হত্যা ও বন্ধন ক'রে নিজ রাজ্যে চ'লে যায়। এই পাপাত্া 
আমার পিতার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব হরণ করেছিল। বভ্রুর ভার্যা দ্বারকা থেকে 
সৌবাীর দেশে যাচ্ছিলেন, সেই অকামা নারীকে এ হরণ করোছল। এই নৃশংস 
ছদ্মবেশে মাতুলকন্যা ভদ্রাকে নিজ মিত্র করুষ রাজার জন্য হরণ করেছিল। আমার 
িতৃত্বসার জন্য আমি সব সয়োছ, কিন্তু শিশুপাল আজ আপনাদের সমক্ষে 
আমার প্রাত যে আচরণ করলে তা আপনারা দেখলেন। এই অন্যায় আম ক্ষমা 
করতে পারব না। এই মর রুঁকিমণীকে প্রার্থনা করোছল, 'কন্তু শুদ্র যেমন 
বেদবাক্য শুনতে পায় না এও তেমান রুকিন্ণীকে পায় 'নি। 

বাসুদেবের কথা শুনে রাজারা শিশুপালের নিন্দা করতে লাগলেন। 
নশশুপাল উচ্চ হাস্য ক'রে বললেন, কৃষ্ণ, পূর্বে রুকিমণীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ 
হয়োছল এই কথা এশানে বলতে তোমার লজ্জা হ'ল না? নিজের স্বী অন্যপূর্বা 
ছিল এই কথা তুমি ভিন্ন আর কে সভায় প্রকাশ করতে পারে? তুমি ক্ষমা কর 
বা না কর, ক্রুদ্ধ হও বা প্রসন্ন হও, তুমি আমার কি করতে পার? 

তখন ভগবান £ শূসূদন চক্র দ্বারা শিশুপালের দেহ থেকে মস্তক 'বাচ্ছন 
করলেন, বদ্দ্রাহত পর্বতের ন্যায় মহাবাহ? িশুপাল ভূপাতিত হলেন। রাজারা 
দেখলেন, আকাশ থে.ঃ সূর্যের ন্যায় একটি উজ্জবল তেজ শিশুপালের দেহ 
থেকে নির্গত হ'ল এন কমলপন্রাক্ষ কৃষকে প্রণাম ক'রে তাঁর দেহে প্রবেশ করলে । 
বিনা মেঘে বৃষ্টি ও বন্রপাত হ'ল, বসন্ধরা কেপে উঠলেন, রাজাপ্না কফকে দেখতে 
লাগলেন কিন্তু তাঁদের বাক্স্ফৃর্ত হ'ল না। কেউ ক্রোধে হস্তপেবপ্গ ও, ওজ্ঠ- 


১২৭ মহাভারত 


হয়ে রইলেন। মহর্ষিগণ, মহাত্মা ব্রাহণগণ এবং মহাবল নপাতিগণ কৃফের 
স্তৃতি করতে লাগলেন। যাঁধান্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের আজ্ঞা দিলেন যেন সন্বর 
[শিশংপালের সংকার করা হয়। তার পর যুধাম্ঠর ও সমবেত রাজারা শিশুপাল- 
পূন্নকে চেদিরাজ্যে আভাঁষস্ত করলেন। 

ঘৃধিষ্ঠরের রাজস[য়় যজ্ সমাপ্ত হ'ল; ভগবান শৌর কেঁফ) শাঙ্গধন, 
চন্তর ও গদা নিয়ে শেষ পযন্ত যদ্র রক্ষা করলেন। যাধান্ঠটর অবভূথ স্নান 
(যন্দরান্ত স্নান) করলে সমস্ত ক্ষান্রিয় রাজারা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, 
ভাগ্রমে আপাঁন সাম্াজ্য পেয়েছেন এবং অজমশঢু বংশের যশোবাম্ধ করেছেন। 
এই যন্রে সুমহৎ ধর্মকার্য করা হয়েছে, আমরাও সর্বপ্রকারে সংকৃত হয়োছি। এখন 
আজ্ঞা করুন আমরা নিজ নিজ রাজ্যে যাব। হ্াধঙ্ঠিরের আদেশে তাঁর শ্রাতারা, 
ধূষ্টদ্যুম্প, আভমনন্য এবং দ্রৌপদশীর পন্ত্রগণ প্রধান প্রধান রাজাদের অনুগমন 
করলেন। কৃষ্ণ বিদায় চাইলে যাঁধান্ঠর বললেন, গোবিন্দ, তোমার প্রসাদেই আমার 
যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে, সমগ্র ক্ষাত্রয়মণ্ডল আমার বশে এসেছে । কি ব'লে তোমাকে বিদায় 
দেবঃ তোমার অভাবে আম স্বাস্ত পাব না। তার পর সুভদ্রা ও দ্রোপদীকে 
মিম্টবাক্যে তুষ্ট করে কৃফ মেঘবর্ণ গরুড়ধবজ রথে দ্বারকায় প্রস্থান করলেন। 


|।দ্যতপবাঁধ্যায় ॥ 


১২। দুযোধনের দুঃখ -_ শকুনির মন্তরণা 


ইন্দপ্রস্থে বাসকালে শকুনির সঙ্গে দূর্যোধন পাণ্ডবসভার সমস্ত. এশ্বর্ধ 
ক্রমে ক্রমে দেখলেন। স্ফটিকময় এক স্থানে জল আছে মনে ক'রে তান পরিধের 
বস্ত্র টেনে তুললেন, পরে ভ্রম বুঝতে পেরে লজ্জায় বিষগ্ন হলেন। আর এক স্থানে 
পদ্মশোভিত সরোবর ছিল, স্ফাটকনির্মিত মনে ক'রে দূর্যোধন চলতে গিয়ে তাতে 
পড়ে গেলেন, ভূত্যরা হেসে তাঁকে অন্য বস্ এনে দিলে। তিনি বস্ পাঁরবর্তন 
করে এলে ভামাজুন প্রতিও হাসলেন, দূর্যোধন ক্রোধে তাঁদের প্রতি দূদ্টিপাত 
করনেন না। অন্য এক স্থানে তিনি দ্বার আছে মনে করে স্ফটিকময় প্রাচীরের 
ভিতর দিয়ে যেতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেলেন। আর এক স্থানে কপাট আছে 
ভেবে ঠেলতে গিয়ে সম্মুখে পড়ে গেলেন, এবং অনান্র দ্বার খোলা থাকলেও বদ্ধ 
আছে ভেবে ফিরে এলেন। এইরূপ নানা প্রকারে বিড়দ্বিত হয়ে তানি অপ্রসঙ্গমনে 
হাস্তনাপরে প্রস্থান করলেন। 


সভাপব ১২৩, 


শকুনি জিজ্ঞাসা করলেন, দুধোধন, দীর্ধীনঞ্তবাস ফেলছ কেন? 
এসেছে এবং তাঁর রাজসূয় ফজ্ঞও সম্পন্ন হয়েছে দেখে আম ঈর্ধায় 'দিবারাম. দগ্ধ 
হচ্ছি! কৃফ শিশুপালকে বধ করলেন, কিন্তু এমন কোনও প্রুষ ছিল না যে তার 
শোধ নেয়। বৈশ্য যেমন কর দেয় সেইর্প রাজারা বাবধ ররর এনে য্যাধাত্ঠরকে 
উপহার 'দিয়েছেন। আমি আগ্নপ্রবেশ করব, বিষ খাব, জলে ডুবব, জাবনধারণ 
করতে পারব না। যাঁদ পাণ্ডবদের সমৃদ্ধি দেখে সহ্য কার তবে আম পুরুষ নই, 
স্পী নই, ক্লশবও নই। তাদের রাজশ্রী আম একাকী আহরণ করতে পারব না, 
জামার সহায়ও দেখাঁছ না, তাই মৃত্যাচন্তা করাছি। পাণ্ডবদের 'বনাশের জন্য 
আমি পূর্বে বহ্‌ বত্ব করেছি, কিল্তু তারা সবই আঁতক্রম করেছে । পুরুষকারের চেয়ে 
দৈবই প্রবল, তাই আমরা ক্রমশ হান হাচ্ছ আর পাণ্ডবরা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাতুল, আমাকে 
মরতে 'দন, আমার দুঃখের কথা পিতাকে জানাবেন। 

শকুনি বললেন, বৃধিক্ঠিরের প্রাত ক্রোধ করা তোমার উচিত নয়, পস্ডবরা 
নিজেদের ভাগ্যফলই ভোগ করছে। তারা পৈতৃক রাজ্যের অংশই পেয়েছে এবং 
নিজের শান্ততে সমস্থ হয়েছে, তাতে তোমার দুঃখ হচ্ছে কেন? ধনঞ্জয় অপ্নিকে 
তুষ্ট ক'রে গাশ্ডীব ধনু, দুই অক্ষয় তূণশর আর ভরংকর অস্ত সকল পেয়েছে, সে 
তার কার্মক আর বাহুর বলে রাজাদের বশে এনেছে, তাতে খেদের কি আছে? ময় 
দানবকে 'দয়ে সে সভা কাঁরয়েছে, 'িঙকর নামক রাক্ষসরা সেই সভা রক্ষা করে, 
তাতেই বা তোমার দুঃখ হবে কেন? তুমি অসহায় নও, তোমার ভ্রাতারা আছেন. 
মহাধন্দর্ধর দ্রোপ, অ*্বথামা, সৃতপহ্র কর্ণ, কৃপাচার্য, আম ও আমার ভ্রাতারা, আর 
রাজা সোমদত্ত--এ'দের সঙ্গে মিলে তুমি সমগ্র বস্যন্ধরা জর করতে পার। 

দূর্যোধন বললেন, যাঁদ অন্মাঁত দেন তবে আপনাদের সাহায্যে আম 
পৃথিবী ঞর় করব, সকল রাজা আমার বশে আসবে, পান্ডবসভাও আমলার হবে। 
শকুনি বললেন, পণ্চপাণ্ডব, বাস্দদেব এবং সপ্ত দুপদ -দেবতারাও এ'দের হারাতে 
পারেন না। হৃধিষ্ঠিরকে যে উপায়ে জয় করা যায় তা আম রলাঁছ শোন। সে 
দয়তক্রড়া ভালবাসে কল্তু খেলতে জানে না, তথাঁপ রন 
'দ্যাভক্রীড়ার আমার তুল্য নিপুণ ব্রিলোকে নেই। তুমি ফৃধিষ্ঠিরকে আহবান কর, 
আম তার রাজ্য আর রাজলক্ষতী জয় ক'রে নিশ্চয় তোমাকে দেব। এখন তুমি 
ধৃতরাষ্টের অনুমাঁত নাও। দ্র্ষোধন বললেন, স্যবলনন্দন, আপানই তাঁকে বলুন, 
আমি পারব না। 


১২৪ মহাভারত 


১৩। ধৃতরাশ্ী-শকুনি-দযোধন-সংবাদ 


হস্তিনাপুরে এসে শকুনি ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, মহারাজ, দুধ়োধন 
'দুর্ভাবনায় পাশ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছে, কোনও শত্রু তার এই শোকের কারণ। 
আপনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন না কেন? 

ধৃতরাম্র দর্যোধনকে বললেন, পুত্র, তোমার শোকের কারণ কি? মহং 
এশ্বর্ধ আর রাজচ্ছন্ন তোমাকে আম 'দিয়োছ, তোমার ভ্রাতারা আর বন্ধৃরা তোমার 
আহত করেন না, তুমি উত্তম বসন পরছ, সমাংস অন্ন খাচ্ছ; উৎকৃষ্ট অশ্ব, মহার্থ 
শয্যা, মনোরমা নারীব্ন্দ, উত্তম বাসগৃহ ও বিহারস্থানও তোমার আছে; তবে তুম 
দীনের ন্যায় শোক করছ কেন? দুর্োধন উত্তর দিলেন, পিতা, আম কাপুরদষের 
ন্যায় ভোজন করাছ, পাঁরধান করাছ, এবং কালের পাঁরবর্তন প্রতীক্ষা ক'রে দারুণ 
বোধ পোষণ করাছু। আমাদের শন্লুরা সমদ্ধ হচ্ছে, আমরা হান "হয়ে যাচ্ছি, এই 
কারণেই আম বিবর্ণ ও কৃশ হচ্ছি। অষ্টাঁশ হাজার স্নাতক গৃহস্থ এবং তাদের 
প্রতোকের ব্রিশটি দাসী যুধিষ্ঠর পালন করেন। তাঁর ভবনে প্রত্যহ দশ হাজার 
লোক স্বর্ণপান্রে উত্তম অন্ন খায়। বহু রাজা তাঁর কাছে কর নিয়ে এসেছিলেন 
এবধ অনেক অশ্ব হস্তশ উচ্্র স্ত্রী পটুবস্ত্র কম্বল প্রভাতি উপহার 'দয়েছেন। শত 
শত ভ্রাহন্ণ কর দেবার জন্য এসোছিলেন কিন্তু নিবারিত হয়ে দ্বারদেশেই অপেক্ষা 
করাছলেন, অবশেষে যুধাম্ভরকে জানিয়ে সভায় প্রবেশ করতে পান। বহু রত্র- 
ভূষত স্বর্ণময়. কলস এবং উৎকৃষ্ট শঙ্খ দিয়ে বাসুদেব যুধিদ্ঠিরকে আঁভাঁষন্ত 
করেছেন, তা দেখে আমার যেন জবর এল। প্রত্যহ এক লক্ষ ব্রাহমণের ভোজন শেষ 
হ'লে একাট শঙ্খ বাজত, তার শব্দ শুনে আমার রোমান হ'্ত। বাধা্ঠরের তুল্য 
এশবর্য ইন্দ্র যম বরুণ বা কুবেরেরও নেই। পাশ্ডুপত্রদের সমদ্ধ দেখে আম মনে 
মনে দগ্ধ হচ্ছি, আমার শাল্তি নেই। মহারাজ, আমার এই অক্ষাবং মাতুল: দযতক্রশড়ায় 
পাণ্ডবদের এঁ*বর্য হরণ করতে চান, আপনি অনুমতি দিন। 

ধৃতরাম্ট্রী বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ বদুরের উপদেশে আমি চলি, তাঁর মত নিয়ে 
কর্তব্য স্থির করব। 'তিনি দূরদর্শী) ধর্মসংগত ও উভয় পক্ষের হতকর 
উপদেশই তান দেবেন। দূর্ধোধন বললেন, মহারাজ, বদর আপনাকে বারণ 
করবেন, তার ফলে আম নিশ্চয় মরব, আপনি বিদূুরকে নিয়ে সুখে থাকবেন। 
পুনের এই আর্ত-বাক্য শুনে ধৃতরাম্মী আদেশ দিলেন, শিল্পীরা শীঘ্র একটি 
"মনোরম বিশাল সভা নির্মাণ করুক, তার সহম্্র স্তম্ভ ও শত দ্বার থাকবে। তার্‌ পর 


সভা ৬১২৫ 


ধৃতরাম্ী দূযোধনকে সান্না দিয়ে বললেন, পূত্র, তুমি পৈতৃক রাজ্য পেয়েছ, 
ভ্রাতাদের জোত্ঠ বলে রাজার পদে প্রাতহ্ঠিত হয়েছ, তবে শোক করছ কেন? 

. পান্ডবসভায় তিনি কিরূপ বিড়ম্বনা আর উপহাস ভোগ করেছিলেন তা 
জানিয়ে দূযোধন বললেন, মহারাজ, যুধাম্ঠরের জন্য 'বাঁভন্ন দেশের রাজারা যে 
উপহার এনোৌছলেন তার 'ববরণ শুনুন। কাম্বোজরাজ স্বর্ণথচিত মেষলোম- 
নির্মিত এবং গর্তবাসী প্রাণী ও বিড়ালের লোমনার্মত আবরণবস্ত্র এবং উত্তম 
চর্ম দিয়েছেন। ত্রিগর্তরাজ বহ্‌শত অশ্ব, উত্্র ও অশ্বতর 'দয়েছেন। শদ্রেরা 
কার্পাঁসকদেশবাঁসনী শতসহম্র তন্বী শ্যামা দীর্ঘকেশশ দাসী 'দয়েছে। 
ম্লেচ্ছরাজ ভগদত্ত বহ্‌ অশ্ব, লৌহময় অলকার, এবং হাস্তিদন্তের মুন্টিযুস্ত আস 
দিয়েছেন। দ্বিচক্ষু, ন্রিচক্ষ ১), ললাটচক্ষু ৫১), উফীষধারশী, বস্তরহীন, রোমশ, 
নরখাদক, একপাদ ৫১), চীন, শক, উড্র, বর্বর, বনবাসা, হারহ্‌ণ প্রভাতি লোকেরা 
নানা দিক থেকে এসোঁছিল, তারা বহহক্ষণ দ্বারদেশে অপেক্ষা ক'রে তবে প্রবেশ করতে 
পেরোছল। মের্‌ ও মন্দর পর্বতের মধ্যে শৈলোদা নদীর তারে যারা থাকে, সেই 
খস পারদ কুলিঙ্গ প্রস্ীত জাত রাশি রাশ িপীলিক (১) স্বর্ণ এনোছল, 
িপশীলকারা যা ভূমি থেকে তোলে । রাত দরদ পারদ বাহনীক কেরল অঙ্গ 
বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্রক এবং আরও বহ দেশের লোক নানাবিধ উপহার 'দিয়েছে। 
বাসুদেব কৃফ অর্জুনের সম্মানার্৫ে চোদ্দ হাজার উৎকৃষ্ট হস্তী 'দিয়েছেন। দ্রোপদশ 
হয়েছে কনা। কেবল দুই রাষ্ট্রের লোক হাধান্ঠরকে কর দেয় নি __ বৈবাহিক 
সম্বন্ধের জন্য পাণ্চালগণ এবং সাঁখত্বের জন্য অন্ধক ও বৃফিবংশশীয়গণ। রাজসয় 
যজ্ঞ ক'রে যাধা্ঠর হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সমৃদ্ধিলাভ করেছেন, তা দেখে আমার আর 
জীবনধারণের প্রয়োজন কি ? ূ 

 ধৃতরাম্মী বললেন, প্র, যুধিষ্ঠির তোমার প্রাত বিদ্বেষ করে না, তার 
যেমন অর্থবল ও মিত্বল আছে তোমারও তেমন আছে। তোমার 'আর পান্ডবদের 
একই শ্পিতামহ। ভ্রাতার সম্পাস্ত কেন হরণ করতে ইচ্ছা কর? যাঁদ যজ্ঞ ক'রে 
এঞ্বর্য লাভ করতে চাও তবে খাঁত্বকরা তার আয়োজন করুন। তুম বজ্ে ধনদান 
কয়, কামাবস্তু ভোগ কর, স্ঘদের সঙ্গে বিহার কর, কিল্ডু ধর্ম থেকে নিবৃত্ত 


হণ্। 


(১৯) মেঙাস্ধোনসের ভারতাঁববরণে এই সকলের উল্লেখ আছে। 


১২৬ মহাভারত 


দূর্যোধন বললেন, যার নিজের বৃদ্ধি নেই, কেবল বহু শাস্ম শুনেছে, সে 
শাস্তার্থ বোঝে না, দবাঁ (হাতা) যেমন সৃপের দোলের) স্বাদ বোঝে না। আপান 
পরের বৃদ্ধিতে চলে আমাকে ভোলাচ্ছেন কেন? বৃহস্পতি বসেছেন, রাজার 
জাচরণ সাধারণের আচরণ থেকে ভিন্ন, রাজা সযয়ে স্বার্থীচন্তা করবেন। মহারাজ, 
জয়লাভই ক্ষািয়ের বৃত্তি, ধর্মাধর্ম বিচারের প্রয়োজন নেই। অমুক শন, অমুক 
মন, এরূপ কোনও লেখ্য প্রমাণ নাই, চিহন্ও নেই; যে লোক সন্তাপের কারণ সেই 
শত্ু। জাতি অনুসারে কেউ শত্রু হয় না, বৃত্তি সমান হলেই শন্রুতা হয়। 

শকুনি বললেন, যুধিষ্তিরের যে সমাদ্খ দেখে তুমি সন্তপ্ত হচ্ছ তা 
'আমি দূযতক্লীড়ায় হরণ করব, তাকে আহবান কর। আম সুদক্ষ দ্যতজ্ঞ, সেনার 
সম্মূখীন না হয়ে পাশা খেলেই অজ্ঞ পাণ্ডবদের জয় করব তাতে সন্দেহ নেই। 
পণই আমার ধনু, অক্ষই আমার বাণ, ক্ষেপণের দক্ষতাই আমার ধনুগ্গণ, আসনই 
আমার রথ। ধৃতরাম্ট্র বললেন, আম মহাত্মা 'বিদুরের মতে চ'লে থাক, তাঁর সঙ্গে 
কথা বলে কর্তব্য স্থির করব। পৃন্র, প্রবলের সঙ্গে কলহ করা আমার মত নয়, 
কলহ অলোহময় অস্রস্বরূপ, তাতে বিশ্লব উৎপন্ন হয়। দূর্যোধন বললেন, বিদূর 
আপনার ব্দ্ধিনাশ করবেন তাতে সংশয় নেই, তিনি পাণ্ডবদের হিত যেমন চান 
তৈমন আমাদের চান না। প্রাচীন কালের লোকেরাও দতক্লীড়া করেছেন, তাতে 
বিপদ বা যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। দৈব যেমন আমাদের, তেমন পাণ্ডবদেরও সহায় 
হ'তে পারেন। আপনি মাতুল শকুনির বাকো সম্মত হয়ে পাণ্ডবদের দ্যতসভার় 
আনবার জন্য আজ্ঞা দন। 

ধৃতরাম্বী অবশেষে আনচ্ছায় সম্মাত 'দিলেন এবং সংবাদ ' নিয়ে জানলেন 
ধে দ্যতসভানর্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। তখন তান তাঁর মৃখ্য মন্ত্রী 'বিদুরকে বললেন, 
তুমি শীঘ্র গিয়ে যৃধাষ্ঠরকে ডেকে আন, 'তানি ভ্রাতাদের সঙ্গে এসে আমাদের সভা 
দেখুন এবং সুহ্‌দৃভাবে দ্যতক্রীড়া করুন। বিদুর বললেন, মহারাজ, আপনার 
আদেশের প্রশংসা করতে পার না, দূতের ফলে বংশনাশ হবে, পূত্রদের মধ্যে কলহ 
হবে। ধৃতরাঙ্খী বললেন, বিদর, দৈব যাঁদ প্রাতকূল না হয় তবে কলহ আমাকে 
দুঃখ 'দূতে পারষে না, বিধাতা সর্বগৎ দৈবের বশে রেখেছেন। তুমি আমার 
আল্জা পালন কর। 


সভাপৰ ১২৭ 
১৪। হন দ্যতসভায় আগমন 


ধৃতরাম্দের আজ্ঞাবশে বিদুর ইন্দ্প্রস্থে গেলেন। হযুূধিষ্ঠর বললেন, 
ক্ষত্তা (১১, মনে হচ্ছে আপনার মনে সখ নেই, আপাঁন কুশলে এসেছেন তো? বৃদ্ধ 
রাজার পূর ও প্রজারা বশে আছে তো? কুশল জ্ঞাপনের পর বিদুর বললেন, রাজা 
যাধিষ্ঠির, কুরুরাজ ধৃতরাম্্ী তোমাকে এই বলেছেন।-- তোমার ভ্রাতারা এখানে যে 
সভা নির্মাণ করেছেন তা তোমাদের সভারই তুল্য, এসে দেখে যাও। তুমি তোমার 
ছ্রাতাদের সঙ্গে এখানে এসে সহ্দভাবে দ্যুতক্রীড়া কর, আমোদ কর। তোমরা! 
এলে আমরা সকলেই আনন্দিত হব। 

য্ধান্তঠর বললেন, দ্যত থেকে কলহ উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিমান ব্যান্তর তা 
রূচিকর নয়। আপনার কি মতঃ 'বিদ্‌র বললেন, আম জান' যে দ্যত অনর্থের 
মূল, তার নিবারণের চেম্টাও আমি করোছলাম, তথাপি ধৃতরাম্ী আমাকে 
পাঠিয়েছেন। হযাঁধিষ্ঠর, তুমি বিদ্বান, যা শ্রেয় তাই কর। হাঁধাষ্ঠর বললেন, 
শরকুনির সঙ্গে খেলতে আমার ইচ্ছা নেই, কিন্তু ধৃতরাম্ট্র যখন ডেকেছেন তখন আমি 
নিলৃত্ত হ'তে পার না। 

পরাদন যুধাম্ঠর দ্রৌপদণ, ভ্রাতৃগণ ও পারজনদের নিয়ে হস্তিনাপ্‌রে 
যাত্রী করলেন। সেখানে উপাস্থত হয়ে ভীম্ম দ্রোণ রুর্ণ কপ দুর্ফোধন শল্য শকুন 
প্রস্তর সঙ্গে দেখা ক'রে ধৃতরান্ট্ের গছে গেলেন। গান্ধারী তাঁকে আশীর্বাদ 
করলেন, ধৃতরাচ্টাও পণ্চপাশ্ডবের মস্তকাঘ্রাণ করলেন। দ্রোপদ্দীর অতুযুষ্জবল 
বেশভূবা দেখে ধৃতরাল্টৌর পূত্রবধূরা বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। পাশ্ডবগণ সুখে 
াতিধাপন ক'রে পরাদন প্রাতঃকৃত্যের পর দ্যতসভায় প্রবেশ করলেন। 

শকুনি বললেন, রাজা যুধি্ঠর, সভায় সকলে তোমার জন্য অশেক্ষা! 
করছেন, এখন খেলা আরম্ভ হ'ক। হাঁধাচ্ঠর . বললেন, দ্যুতক্রীড়া শঠতাময় ও 
গাপজনক, তাতে ক্ষঘোচিত পরাক্রম নেই, নশীতিসংগতও নয়। শঠতায় গৌরব নেই, 
শকান, আপান অন্যায়ভাষে আমাদের জয় করবেন না। শকুনি বললেন, যে' পূর্বেই 
জানে পাশা ফেললে কোন সংখ্যা পড়বে, যে শঠতার প্রণালী বোঝে, এবং যে অক্ষ- 
ক্লীড়ায় নিপৃণ সে সমস্তই সইতে পারে। যুধিষ্ঠির, নিপৃ্ণ দ্যতকারের হাতে 
[বিপক্ষের পরাজয় হয়, সে কারণে আমাদেরই পরাজয়ের আশঙ্কা আছে, তথাঁপ 
আমরা খেলব। হ্াাঁধাষ্ঠয় বললেন, আম শঠতার গ্বারা সখ বা ধন লাভ করতে 


(১) দালশপ্র। বিদরের উপাধি। 


১২৮ মহাভারত 


চাই না, ধূর্ত দ্যুতকারের শঠতা প্রশংসনীয় নয়। শকুনি বললেন, যাঁধান্ঠর, 
বেদজ্ঞ ব্রাহত্ণ ও বিদ্বানরাও শঠতার দ্বারা পরস্পরকে জয় করতে চেষ্টা করেন, 
এপ্রকার শঠতা 'নন্দনীয় নয়। তবে তোমার যাঁদ আপাতত বা ভয় থাকে তবে খেলো 
না। য্াধাম্ঠর বললেন, আহ্বান করলে আম নিবৃত্ত হই না, এই আমার ব্রত। 
এই সভায় কার সঙ্গে আমার খেলা হবেঃ পণ কে দেবে? দুর্ষোধন উত্তর 
দিলেন, মহারাজ, আমিই পণের জন্য ধনরত্ব দেব, আমার মাতুল শকুনি আমার হয়ে 
খেলবেন। য্বীধান্ঠর বললেন, একজনের পাঁরবর্তে অন্যের খেলা রীতাঁবরুদ্ধ মনে 
করি। যাই হ'ক, যা ভাল বোঝ তাই কর। 


১৫। দ্যযতক্রীড়া 


এই সময়ে ধৃতরাম্ট্র এবং তাঁর পশ্চাতে অগ্রসন্নমনে ভাম্ম দ্রোণ কূপ ও 
[িদুর সভায় এসে আসন গ্রহণ করলেন। তার পর খেলা আরম্ভ হ'ল। হয্াধান্ঠর 
বললেন, রাজা দূর্যোধন, সাগরের আবর্ত থেকে উৎপন্ন এই মহামূল্য মাঁণ যা 
আমার স্বর্ণহারে আছে তাই আমার পণ। তোমার পণ কিঃ দুর্ষোধন উত্তর 
দিলেন, আমার অনেক মাঁণ আর ধন আছে, সে সমস্তই আমার পণ। তখন শকুন 
তাঁর পাশা ফেললেন এবং ফুধিষ্ঠিরকে বললেন, এই জিতলাম। 

যাঁধান্ঠর বললেন, শকুনি, আপাঁনি কপট ক্রীঁড়ায় আমার পণ জিতে নিলেন । 
যাই হ'ক, সহম্র সুবর্ণে পূর্ণ আমার অনেক মঞ্জুধা আছে, এবারে তাই আমার পণ। 
শকুন পুনবার পাশা ফেলে বললেন, জিতোঁছ। তার পর হাাধান্ঠর বললেন, সহত্র 
রথের সমমূল্য ব্যাঘ্রচর্মাবৃত কংকণীজালমাঁণ্ডিত সর্ব উপকরণ সমেত ওই উত্তম 
রথ যাতে আমি এখানে এসোঁছ, এবং তার কুমুদশভ্র আটাঁট অশ্ব আমার পণ। এই 
কথা শুনেই শকুনি পূর্ববং শঠতা অবলম্বন ক'রে পাশা ফেলে বললেন, জিতোঁছ। 

তার পর যাঁধান্ঠর পর পর এইসকল পণ রাখলেন। -_ সালংকারা নৃত্য- 
গণতাদানপুণা এক লক্ষ তরুণ দাস; কর্মকুশল উ্ধীষকুণ্ডলধারশ নন্তরস্বভাব 
এক লক্ষ যুবক দাস; এক হাজার উত্তম হস্ত; স্বর্ধবজ ও পতাকায় শোভিত এক 
হাজার রথ যার প্রত্যেক রথী যুদ্ধকালে এবং অন্য কালেও সহম্ত্র মদ্রা মাসিক বেতন! 
গান; গন্ধর্বরাজ চিন্রথ অজর্নকে যেসকল বাচত্রবর্ণ অন্ব 'দয়োছলেন; দশ 
হাজার রথ ও দশ হাজার শকট; যাট হাজার 'বিশালবক্দ। বীর সোনক যারা দুক্ধ 
পান করে এবং শাল্তশ্ডুলের অন্ন খায়; ক্বর্ণমদ্রার পূর্ণ চার শত ধনভাপ্ড। এ 
সমস্তই শকুনি 'শঠতার দ্বারা জয় করলেন। ৃ 


গভাপৰ ১২৯ 


দ্যতক্রীড়ায় এইরূপে হাীধচ্ঠিরের সর্বনাশ হচ্ছে দেখে বিদুর ধৃতরাশ্ীকে 
বললেন, মহারাজ, মুমূর্ধ ব্যন্তির ওঁষধে রুচি হয় না, আমার বাকাও হয়তো 
আপনার অপ্রিয় হবে, তথাপি বলাছ শুনুন। এই দুর্ধোধন জন্মগ্রহণ করেই 
শৃগালের ন্যায় রব করোছিল, এ ভরতবংশ ধ্বংস করবে। আপাঁন জানেন যে 
অন্ধক যাদব আর ভোজবংশীয়গণ তাঁদেরই আত্মীয় কংসকে ত্যাগ করোছিলেন, এবং 
তাঁদেরই নিয়োগে কৃ কংসকে বধ করেছিলেন। আপাঁন আদেশ 'দিন, সব্যসাচী 
অজনন দুর্যোধনকে বধ করবেন, এই পাপী নিহত হ'লে কৌরবগণ সুখী হবে। 
আপাঁন শৃগালতুল্য দুর্যোধনের 'বাঁনময়ে শার্দুলতুল্য পান্ডবগণকে ক্রয় করুন। 
কুলরক্ষার প্রয়োজনে যাঁদ একজনকে ত্যাগ করতে হয় তবে তাই করা উচিত; 
গ্রামরক্ষার জন্য কুল, জনপদ রক্ষার জন্য গ্রাম এবং আত্মরক্ষার জন্য পাথবাও ত্যাগ 
করা উচিত। দ্যুত থেকে কলহ ভেদ ও দারুণ শন্রুতা হয়, দুধ়োধন তাই সৃম্টি 
করছে। মত্ত বৃষ যেমন নিজের শৃঙ্গ ভগ্ন করে, দূরোধন তেমন নিজের রাজ্য 
থেকে মঙ্গল দূর করছে। মহারাজ, দুধোৌধনের জয়ে আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে, 
কিন্তু এ থেকেই যুদ্ধ আর লোকক্ষয় হবে। ধনের প্রীতি আপনার আকর্ষণ আছে 
এবং তার জন্য আপানি মন্্রণা করেছেন তা জান। এখন আপনার হ্রাতুষ্পত্র 
যুষিষ্ঠিরের সঙ্গে এই যে কলহ সম্ট হ'ল এতে আমাদের মত নেই। হে প্রতীপ 
ও শান্তনুূর বংশধরগণ, তোমরা আমার হিতবাক্য শোন, ঘোর আঁশ্ন প্রজবালত 
হয়েছে, নিবোধের অনুসরণ ক'রে তাতে প্রবেশ করো না। এই অজাতশনু 
ষ্াঁধান্ঠর, বৃকোদর, সব্যসাচী এবং নকুল-সহদেব যখন ক্রোধ সংবরণ 
করতে পারবেন না তখন তুমুল যুদ্ধসাগরে দ্বীপ রূপে কোন্‌ পুরুষকে 
আশ্রয় করবে? এই পার্বতদেশবাসী শকুনি কপটদ্যুতে পটু তা আমরা জানি, 
ও যেখান থেকে এসেছে সেখানেই চলে যাক, পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমরা 
যুদ্ধ কারো না। 

- দুর্োধন বললেন, ক্ষত্তা আপনি সর্বদাই আমাদের নিন্দা আর মূর্খ 
ভেবে অবজ্ঞা করেন। আপান নিলঞ্জ, যা ইচ্ছা তাই বলছেন।": নিজেরে কর্তা 
ভাববেন না, আমার কিসে হত হবে তা আপনাকে জিজ্ঞাসা করাছ না। আমরা 
অনেক সয়েছি, আমাদের উত্তন্ত করবেন না। একজনই শাসনকর্তা আছেন, 
দ্বিতীয় নেই; িনি গর্ভস্থ শিশুকে শাসন করেন তিনিই আমার শাসক; তাঁর 
প্রেরণায় আম জলম্রোতের ন্যায় চালিত হচ্ছি। যান পর্বত ও ভূমি বিদীর্ণ করেন 
তাঁর ব্াদ্ধঘই মান্দুষের কার্য নিয়ন্মিত. করে। বলপূর্বক অন্যকে শাসন করতে 
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গেলেই শু সৃষ্টি হয়। যে লোক শনুর দলভুক্ত তাকে গৃহে বাস করতে দেওয়া 
অনৃচিত। 'বিদুর, আপাঁন যেখানে ইচ্ছা চ'লে যান। 

বিদূর বললেন, রাজপূত্র, ষাট বংসরের পাঁত যেমন কুমারীর কাম্য নয়, 
আমও সেইরূপ তোমার আপ্রয়। এর পরে যাঁদ 'হিতাঁহত সকল বিষয়ে নিজের 
মনোমত মল্মণা চাও তবে স্তী জড় পঙ্গু ও মূঢ্দের জিজ্ঞাসা ক'রো। "প্রয়ভাষা 
পাপী লোক অনেক আছে কিন্তু আপ্রয় হতবাক্যের বন্তা আর শ্রোতা দুইই দুর্লভ। 
মহারাজ ধৃতরাম্্, আমি সর্বদাই 'বাঁচন্রবীরবের বংশধরদের যশ ও ধন কামনা করি। 
যা হবার তা হবে, আপনাকে নমস্কার কার, ব্রাহণরা আমাকে আশীর্বাদ করুন। 

শকুনি বললেন, যাঁধা্ঠর, তুমি পাণ্ডবদের বহ্‌ সম্পান্ত হেরেছ, আর যাঁদ 
শকছু থাকে তো বল। হ্বাধান্ঠর বললেন, সুবলনন্দন, আমার ধন অসংখ্য, তাই 
শনয়ে আম খেলব। এই ব'লে তান পণ করলেন _ অসংখ্য অশ্ব গো ছাগ 
মেষ এবং পর্ণাশা ও সিম্ধু নদীর পূর্বপারের সমস্ত সম্পাত্; নগর, জনপদ, 
বলহনস্ব ভিন্ন সমস্ত ধন ও ভূমি, ব্রাহমণ ভিন্ন সমস্ত পুরষ। শকুনি সবই জিতে 
খনলেন। তখন য্যাধান্ঠর রাজপন্্রগণের কুস্ডলাঁদ ভূষণ পণ করলেন এবং তাও 
হারলেন। তার পর তানি বললেন, এই শ্যামবর্ণ লোহিতাক্ষ সিংহস্কন্ধ মহাবাহ 
যুবা নকুল আমার পণ। শকুন নকুলকে এবং তার পর সহদেবকেও জয় করে 
বললেন, যাধান্ঠর, তোমার প্রিয় দুই মাদ্রীপূত্রকে আম জিতোঁছ, বোধ হয় ভীম 
'আর অজিন তোমার আরও প্রিয় । 

যাঁধাঙ্ঠর বললেন, মূ, তুমি আমাদের মধ্যে ভেদ জন্মাতে চাচ্ছ। শকুন 
বললেন, মত্ত লোক গর্তে পড়ে, প্রমত্ত লোক বহুভাষী হয়। তুমি রাজা এবং 
বয়সে বড়, তোমাকে নমস্কার কার। লোকে জুয়াখেলার সময় অনেক উৎকট কথা 
বলে ১)। 

যাাঁধান্ঠর বললেন, শকুনি, যান যদ্ধে নৌকার ন্যায় আমাদের পার 
করেন, 'যাঁন শন্রুজয়শী ও বাঁলিষ্ঠ, পণের অযোগ্য সেই রাজপুত্র অর্জুনকে পণ 
রাখাঁছ। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতোছ। য্যাধন্ঠির বললেন, বজ্জধারী 
ইন্দ্রের ন্যায় 'যান যুদ্ধে আমাদের নেতা, যিনি 'তির্ধকৃপ্রেক্ষী ২) 'সংহস্কম্ধ 
কুন্ধস্বভাব, যাঁর তুল্য বলবান কেউ নেই, পণের অযোগ্য সেই ভাঁমসেনকে পণ 
রাখাহ। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতোছ। অবশেষে ষ্াধাম্ঠর নিজেকেই 
পণ রাখলেন এবং হারলেন। 


(৯) অর্থাৎ আমার কথায় রাগ কারো না। €২)বাঁর চক্ষু বা দৃষ্টি বাঁকা। 
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শকুনি বলল্গেন, রাজা, কিছ ধন অবশিষ্ট থাকতে তুমি নিজেকে পণ 
রেখে হারলে, এতে পাপ হয়। তোমার প্রিয়া পাণ্চালী এখনও বিজিত হন নি, 
তাঁকে পণ রেখে নিজেকে মুস্ত কর। য্যাধাম্ঠর বললেন, 'যনি আঁতখর্বা বা আঁত- 
কৃষ্ণা নন, কৃশা বা রল্তবর্ণা নন, যান কৃষকুণ্টিতকেশী, পচ্মপলাশাক্ষী, পদ্মগন্ষা, 
রূপে লক্ষমীসমা, সর্বগণান্বিতা, প্রিয়ংবদা, সেই দ্রোপদীকে পণ রাখাঁছ। 

ধর্মরাজ যুধিম্ঠিরের এই কথা শুনে সভা বিক্ষুব্ধ হ'ল, বৃন্ধগণ ধিক ধিক 
বললেন, ভাঁম্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি ঘর্মান্ত হলেন, বদর মাথায় হাত দিয়ে মোহগ্রস্তের 
ন্যায় অধোবদনে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র মনোভাব গোপন করতে 
পারলেন না, হট হয়ে বার বার 'জন্ঞাসা করলেন, 'কি জিতলে, কি জিতলে ই কর্ণ 
দুঃশাসন প্রভাতি আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন, অন্যান্য সদস্যগণের চক্ষু থেকে 
অশ্রুপাত হ'ল। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতোছ। 

দুর্োধন 'বদুরকে বললেন, পাশণ্ডবাপ্রয়া দ্রৌপদীকে নিয়ে আসুন, সেই 
অপুণ্যশীলা অন্য দাসীদের সঙ্গে গূহমারজনা করুক। বদুর বললেন, তোমার 
মতন লোকেই এমন কথা বলতে পারে । কৃষ্ণা দাসী হ'তে পারেন না, কারণ তাঁকে পণ 
রাখবার সময় যুধাচ্ঠিরের স্বামিত্ব ছিল না। মূর্খ মহাবিষ ক্লুদ্ধ সর্প তোমার মাথার 
উপর রয়েছে, তাদের আরও কুঁপত ক'রো না, যমালয়ে যেয়ো না। ধৃতরাস্ট্রের পত্র 
নরকের ভয়ংকর দ্বারে উপাঁস্থত হয়েও তা বুঝছে না, দুঃশাসন প্রভৃতিও তার 
অনুসরণ করছে। 


১৬। দৌঁপদীর নিগ্রহ __ ভশমের শপথ -_ ধৃতরাম্ের বরদান 


দুর্যোধন তাঁর এক অনুচরকে বললেন, প্রাতিকামী, তুমি দ্রৌপদশকে 
এখানে নিয়ে এস, তোমার কোনও ভয় নেই। সৃতবংশশীয় প্রাতিকামী দ্রোপদীর কাছে 
গিয়ে বললে, যাজ্ঞসেনী, যাঁধান্ঠর দ্াৃতসভায় ভীমাজ্ন-নকুল-সহদেবকে এবং 
নিজেকে পণ রেখে হেরে গেছেন। আপনাকেও তান পণ রেখোছলেন, দূর্যোধন 
আপনাকে জয় করেছেন। আপনি আমার সঞ্গে আসুন । দ্রৌপদী বললেন, সৃতপৃত, 
তুম দা[তকার ফুধা্ঠরকে জিজ্ঞাসা করে এস -_ তান আগে নিজেকে না আমাকে 
হেরেছিলেন ? 

প্রাতিকামী সভায় এসে দ্রোপদার প্রশ্ন জানালে যাঁধান্ঠর প্রাণহানের ন্যায় 
বসে রইলেন, কিছুই উত্তর 'দলেন না। দূর্যোধন বললেন, পাণ্সালী নিজেই এখানে 
এসে প্রশ্ন করুন। প্রাতিকামশ আবার গেলে দ্রৌপদশ বললেন, তুমি ধর্মাত্বা নীতিমান 
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সদস্যগণকে জিজ্ঞাসা কর, ধর্মানুসারে আমার কর্তব্য কি। তাঁরা যা বলবেন আম 
তাই করব। প্রাতিকামী সভায় ফিরে এসে দ্রৌপদীর প্রশ্ন জানালে সকলে অধোমূখে 
নীরবে রইলেন। এই সময়ে যাঁধান্ঠর একজন বিশ্বস্ত দূতকে 'দিয়ে দ্রৌপদীকে 
ব'লে পাঠালেন, পাণ্টালশ, তুমি এখন রজস্বলা একবস্ত্রা, এই অবস্থাতেই কাঁদতে 
কাঁদতে সভায় এসে শ্বশুরের সম্মথে দাঁড়াও । 

দুযোধন পনর্বার প্রাতিকামীকে বললেন, দ্রৌপদঁকে নিয়ে এস। প্রাতি- 
কামী ভত হয়ে বললে, তাঁকে কি বলব ঃদুবোধন বললেন, এই সৃতপূত্র ভীমের 
ভয়ে উদাবশ্ন হয়েছে। দুঃশাসন, ভূমি নিজে দ্রৌপদীকে ধ'রে নিয়ে এস। দঃশাসন 
দ্রৌঁপদণর কাছে গিয়ে বললেন, পাণ্চালী, তুমি বাজত হয়েছে, লজ্জা ত্যাগ কারে 
দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা কর, কৌরবগণকে ভজনা কর। দ্রৌপদী ব্যাকুল হয়ে বেগে 
ধৃতরান্ট্রের পত্ীদের কাছে চললেন, 'কিন্ছু দুঃশাসন তর্জন ক'রে তাঁর কেশ ধরলেন 
যে কেশ রাজসূয় বজ্রের মল্মপৃত জলে সিন্ত হয়েছিল। দুঃশাসনের আকর্ষণে 
নতদেহ হয়ে দ্রৌপদী বললেন, মন্দবুদ্ধি অনার্য, আম একবস্ত্া রজস্বলা, আমাকে 
সভায় নয়ে যেয়ো না। দুঃশাসন বললেন, তুমি রজস্বলা একবস্বা বা বিবস্বা 
যাই হও, দাতে বাজিত হয়ে দাসী হয়েছে, আমাদের ভজনা কর। 

'বাঁক্ষপ্তকেশে অর্ধস্থালতবসনে দ্রৌপদী সভায় আনীত হলেন। লজ্জায় 
ও ক্রোধে দগ্ধ হয়ে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, দুঃশাসন, ইন্দ্রাদ দেবগণও যাঁদ তোমার 
সহায় হন তথাঁপ পাণ্ডবগণ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। এই কুরুবীরগণের মধ্যে 
আমাকে টেনে আনা হ'ল কিন্তু কেউ তার নিন্দা করছেন না!ভনত্ম দ্রোণ বিদুর আর 
রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ক প্রাণ নেই ?ঃকুরুব্দ্ধগণ এই দারুণ অধর্মাচার ক দেখতে 
পাচ্ছেন না? ধক, ভরতবংশের ধর্ম আর চরিত্র নষ্ট হয়েছে, এই সভায় কৌরবগণ 
কুলধর্মের মর্যাদালঙ্ঘন নীরবে দেখছেন! দ্রৌপদী করুণস্বরে এইরূপে বিলাপ করে 
বক্রনয়নে পাঁতিদের দিকে তাকাচ্ছেন দেখে দুঃশাসন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সশব্দে হেসে 
বললেন, দাসী! কর্ণও হৃষ্ট হয়ে অন্রহাস্য করলেন, শকুনিও অনুমোদন করলেন। 

সভাস্থ আর সকলেই অত্যন্ত ব্যাথত হলেন। ভম্ম বললেন, ভাগ্যবতী, 
ধর্মের তত্ব আত সূক্ষত্, আম তোমার প্রম্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি না। 
যাঁধান্ঠর সব ত্যাগ করলেও সত্য ত্যাগ করেন না, তিনিই বলেছেন--আঁম বাজত 
হয়েছি। দ্যুতক্ৰীড়ায় শকুনি আদ্বতীয়, তাঁর জন্যই যাঁধাষ্ঠরের খেলবার ইচ্ছা হয়ে- 
ছিল। শকুনি শঠতা অবলম্বন করেছেন হ্দাঁধান্ঠির এমন মনে করেন না। দ্রৌপদী 
বললেন) হ্বাধাম্ঠবের অনিচ্ছা দত্বেও ধূর্ত দুষ্ট শঠ লোকে তাঁকে এই সভায় 


সভাপবৰ ১৩৩ 


আহবান করেছে। তাঁর খেলতে ইচ্ছা হয়েছিল কেন বলছেন ? তান শহধস্বভাব, 
: প্রথমে শঠতা বুঝতে পারেন নি তাই পরাজিত হয়েছেন, পরে বুঝতে পেরেছেন। 
এই সভায় কুরুবংশীয়গণ রয়েছেন, এ*রা কন্যা ও পন্রবধূদের আঁভভাবক, সুবিচার 
ক'রে বলুন আমাকে জয় করা হয়েছে কি না। 

দ্রৌপদীর অপমান দেখে ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যাঁধম্ঠিরকে বললেন, 
দ্যতকাররা তাদের বেশ্যাকেও কখনও পণ রাখে না, তাদের দয়া আছে। শন্নুরা শঠতার 
দবারা ধন রাজ্য এবং আমাদেরও হরণ করেছে, তাতেও আমার ক্রোধ হয় নি, কারণ 
আপনি এই সমস্তের প্রভু। বিন্তু পাণ্ডবভার্যা দ্রৌপদী এই অপমানের যোগ্য নন, 
হান নৃশংস কৌরবগণ আপনার দোষেই তাঁকে ক্লেশ দিচ্ছে। আমি আপনার হস্ত 
দগ্ধ করব-_ সহদেব, আঁগ্ন আন। 

অজ্ুন ভীমকে শান্ত করলেন। দুরযোধনের এক ভ্রাতা বিকর্ণ সভাস্থ 
সকলকে বললেন, পাণ্চাল যা বললেন আপনারা তার উত্তর দিন, বাঁদ স্াবচার না 
করেন তবে আমাদের সদ্য নরকগাঁত হবে। কুরুগণের মধ্যে বৃদ্ধতম ভীম্ম ও ধতরাষ্ত্র 
মহামতি 'বিদুর, আচার্য দ্রোণ ও কৃপ, এরা দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন নাকেন? 
যে সকল রাজারা এখানে আছেন তাঁরাও বলুন। বিকর্ণ এইরূপে বহবার বললেও 
কেউ উত্তর দিলেন না। তখন হাতে হাত ঘ'ষে নিঃশবাস ফেলতে ফেলতে 'বিকর্ণ 
বললেন, আপনারা কিছ? বলুন বা না বলুন, আম যা ন্যাধ্য মনে কার তা বলছি। 
মৃগয়া মদ্যপান অক্ষক্লীড়া এবং আঁধক স্ত্রীসংসর্গ-_-এই চারটি রাজাদের ব্যসন। 
বাসনাসন্ত ব্যান্ত ধর্ন থেকে চ্যুত হয়, তার কৃত কর্মকে লোকে অকৃত বলে মনে করে। 
য্দাধাচ্ঠর ব্যসনাসন্ত হয়ে দ্রৌপদীকে পণ রেখোঁছিলেন। কিন্তু সকল পাণ্ডবই 
দ্রৌপদীর স্বামী, আর ফ্ধিষ্ঠির নিজে 'বাঁজত হবার পর দ্রৌপদীকে পণ রেখোঁছলেন, 
অতএব দ্রৌপদী 'বাজত হন নি। 

সভায় মহা কোলাহল উঠল, অনেকে 'বিকর্ণের প্রশংসা আর শকুনির নিন্দা 
করতে লাগলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই সভার সদস্যগণ যে কিছু; বলছেন না! 
তার কারণ এ'রা দ্রৌপদশীকে 'বাঁজত বলেই মনে করেন। বিকর্ণ, তুমি বালক হয়ে 
স্থবিরের ন্যায় কথা বলছ। নির্বোধ, তুমি ধর্ম জান না। হাঁধম্টির স্ব পণ 
করেছিলেন ত্রৌপদণী তার অন্তর্গত; তিনি স্পজ্টবাক্যে দ্রৌপদণীকেও পণ রেখোঁছলেন, 
পাণ্ডবগণ তাতে আপান্ত করেন নি। আরও শোন-_স্মীদের এক পাঁতই বেদাবাহত, 
দ্রৌপদীর অনেক পাত, অতএব এ বেশ্যা। শকুনি সমস্ত ধন ও দ্রৌপদী সমেত 
পণ্চপাশ্ডবকে জয় করেছেন। দুঃশাসন, তুমি পাণ্ডবদের আর দ্রৌপদীর বস্ম হরণ কর। 
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পান্ডবগণ নিজ নিজ উত্তরীয় বসন ফেলে দিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ম 
ধরে সবলে টেনে নেবার উপরুম করলেন। লক্জা থেকে শ্রাণ পাবার জন্য দ্রৌপদী 
কৃ বিফ হারকে ডাকতে লাগলেন । তখন স্বয়ং ধর্ম বস্তের রূপ ধ'রে তাঁকে আবৃত 
করলেন। দূঃশাসন আকর্ষণ করলে নানা বর্ণে রাঁঞ্জত এবং শুভ্র শত শত বসন 
আবির্ভূত হ'তে লাগল। সভায় তুমুল কোলাহল হ'ল, আশ্চর্য ঘটনা দেখে সভাস্থ 
রাজারা দ্ৌপদার প্রশংসা আর দুঃশাসনের 'নন্দা করতে লাগলেন। 

কোধে হস্ত 'নাম্পন্ট ক'রে কম্পিত ওজ্ঠে ভীম উচ্চস্বরে বললেন, ক্ষান্রিয়- 
গণ, শোন, যাঁদ আম যুদ্ধক্ষেত্রে এই পাপী দর্বদ্ধি ভরতকুলকলঙ্ক দুঃশাসনের 
বক্ষ বিদীর্ণ কররে রন্তপান না কার, তবে যেন 'পিতৃপুরুষগণের গাঁত না পাই। ভীমের 
এই লোমহর্ষকর শপথ শুনে রাজারা তাঁর প্রশংসা এবং দুঃশাসনের নিন্দা করতে 
লাগলেন। সভায় দ্রোপদীর বস্ত্র রাশীকৃত হ'ল, দুঃশাসন শ্রান্ত ও লাঁজ্জত হয়ে বসে 
পড়লেন। বদর বললেন, সদস্যগণ, আপনারা রোরদদ্যমানা দ্রৌপদার প্রশ্নের উত্তর 
[দচ্ছেন না তাতে ধর্মের হানি হচ্ছে। বিকর্ণ নিজের বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দিয়েছে, 
আপনারাও 'দিন। সভাস্থ রাজারা উত্তর দিলেন না। কর্ণ দুঃশাসনকে বললেন, এই 
কষা দাসীকে গৃহে নিয়ে যাও। 

দ্রৌপদী বিলাপ করতে লাগলেন। ভীঙ্ম বললেন, কল্যাণ, আমি তোমাকে 
বলোছ যে ধর্মের গাত আত দুর্বোধ সেজন্য আম উত্তর দিতে পারাছ না। কৌরব- 
গণ লোভমোহপরায়ণ হয়েছে, শীঘ্রই এদের বিনাশ হবে। পাণ্ঠালন, যাঁধাষ্ঠরই বলুন 
তুমি অজতা না জতা। দুর্যোধন সহাস্যে বললেন, ভীম অজন প্রভাতি বলুন যে 
যাধঙ্ঠির তোমার স্বামী নন, তান মিথ্যাবাদী, তা হ'লে তুমি দাসাত্ব থেকে মুক্ত 
হবে। অথবা ধর্মপূত্র যাধাচ্তঠর স্বয়ং বলুন তান তোমার স্বামী ি অস্বামী। ভীম 
ভাঁর চন্দনচর্টিত বিশাল বাহু তুলে বললেন, ধর্মরাজ যাঁধান্ঠর যাঁদ আমাদের গর: 
না হতেন তবে কখনই ক্ষমা করতাম না। উীন যাঁদ আমাকে নিচজ্কীতি দেন তবে 
চপেটাঘাতে এই পাপী ধৃতরাম্দ্রপূত্রগণকে 'নাষ্পন্ট করতে পাঁর। 

অচেতনের ন্যায় নীরব য্ঁধান্তরকে দূর্যোধন বললেন, ভীমাজুন প্রভাতি 
আপনার আব্্রাধীন, আপনিই দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর 'দিন। এই বলে দুর্ষোধন 
কর্ণের দিকে চেয়ে একটু হেসে বসন সাঁরয়ে কদলীকাণ্ডভুল্য তাঁর বাম উরু 
দ্রোপদীকে দেখালেন। ব্কোদর ভন বিস্ফারিতনয়নে বললেন, মহাযুদ্ধে তোমার 
ওই উরু যাঁদ গদাঘাতে না ভাঁঙ তবে যেন আমার 1পতৃলোন্ক গাঁত না হয়। 

বদুর বললেন, ধৃতরান্দ্রের পৃত্রগগণ, এই ভাঁমসেন থেকে তোমাদের মহ 
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1বপদ হবে তা জেনে বাখ। তোমরা দ্যুতের নিয়ম লঙ্ঘন করেছ, সভায় স্মখলোক 
এনে বিবাদ করছ।.ধর্ম নম্ট হ'লে সভা দূষিত হয়। য্াধান্ঠর নিজে বিজিত হবার 
পূর্বে দ্রোপদীকে পণ রাখতে পারতেন, কিন্তু প্রভুত্ব হারাবার পর তা পারেন না। 

” ধৃতরাম্ট্রের আশ্নহোন্রগৃহে একটা শৃগাল চিৎকার ক'রে উঠল, গর্দভ ও 
পক্ষীরাও ভয়ংকর রবে ডাকতে লাগল। অশনভ শব্দ শুনে বিদুর গাম্ধারী ভাঁম্ম 
দ্রোণ ও কৃপ ক্বাষ্ত স্বস্তি, বললেন এবঙ ধৃতরাম্ট্রকে জানালেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র 
বললেন, মূর্খ দূর্যোধন, এই কৌরবসভায় তুমি পাণ্ডবগণের ধর্মপত্রীর সঙ্গে কথা 
বলেছ! তুমি মরেছ। তার পর তিনি দ্রৌপদণশীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, পাণ্ালণ, তুমি 
আমার বধূদের মধ্যে শ্রেম্ঠা এবং ধর্মশশীলা সতাঁ, আমার কাছে অভাঁম্ট বর চাও। 

দ্রৌপদী বললেন, ভরতর্যভ, এই বর দিন ষেন সর্বধমচারশ যাঁধান্ঠর 
দাসত্ব থেকে মুস্ত হন, আমার পনর প্রাতবিদ্ধ্কে কেউ যেন দাসপুত্র ব'লে না ডাকে। 
ধৃতরাম্ী বললেন, কল্যাণী, যা বললে তাই হবে। তুম 'দিবতীয় বর চাও, আমার মন 
বলছে একটিমান্র বর তোমার যোগ্য নয়। দ্রৌপদশ বললেন, মহারাজ, ভধমসেন ধনঞ্জয় 
আর নকুল-সহদেব দাসত্ব থেকে মুস্ত ও স্বাধীন হ'ন। ধৃতরাম্ট্র বললেন, পূ্নী, তাই 
হবে। দুটি বরও তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তৃতীয় বর চাও। দ্রৌপদী বললেন 
মহারাজ, লোভে ধর্মনাশ হয়, আম আর বর চাই না। এই বিধান আছে যে বৈশ্য এক 
বর, ক্ষত্রিয়াণী দুই বর, রাজা তিন বর এবং ব্রাহম্ণণ শত বর নিতে পারেন। আমার 
স্বামীরা দাসত্ব থেকে ম্ন্ত পেয়ে পৃণ্যকর্মের বলেই শ্রেয়োলাভ করবেন। 

কর্ণ বললেন, দ্রৌপদী যা করলেন কোনও নারী তা পূর্বে করেছেন এমন 
শুনি নি, দুঃখসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণকে ইনি নৌকার ন্যায় পার করেছেন। 
এই কথা শুনে ভীম দুধখত হয়ে বললেন, মহার্ধ দেবলের মতে 
পুরুষের তেজ তিনাট--অপত্য, কর্ম ও বিদ্যা। পত্নীর অপমানে আমাদের সন্তান 
দীষত হ'ল। 'অজর্ন বললেন, হীন লোকে কি বলে না বলে তা নিয়ে সজ্জনরা 
জঙ্পনা করেন না, তাঁরা নিজ ক্ষমতায় নির্ভর করেন। ভীম যুধম্ঠিরকে বললেন 
তর্কে প্রয়োজন কি, মহারাজ, আঁম আজই সমস্ত শতকে বিনাশ করব, তার পর 
আপাঁন পৃর্থিবী শাসন করবেন। 

যাঁধাম্ঠর ভশমকে নিবৃত্ত ক'রে বাঁসয়ে দিলেন এবং ধৃতরান্ট্রের কাছে গিয়ে 
কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, মহারাজ, আমরা সর্বদাই আপনার অধীন, আদেশ করুন 
এখন ক করব। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, অজাতশরদ, তোমার মঙ্গল হ'ক। সমস্ত ধন 
সমেত তোমরা 'নার্বঘে! ফিরে যাও, নিজ রাজ্য শাসন কর। আঁম বদ্ধ, তোমাদের 


১৩৬ মহাভারত 


হিতকর আদেশই 'দাচ্ছ। তুমি ধর্মের সুক্ষ গাঁত জান, তুমি বিনীত, বৃদ্ধদের 
সেবক । যাঁরা উত্তম প্রুষ তাঁরা কারও শত্রুতা করেন না, পরের দোষ না দেখে 
গুণই দেখেন। এই সভায় তুমি সাধজনোচিত আচরণ করেছ। বৎস, -দুর্যোধনের 
নিষ্ঠুরতা মনে রেখো না। আম তোমার শুভাকাক্ক্ষী বৃদ্ধ অন্ধ পিতা, আমাকে 
আর তোমার মাতা গান্ধারীকে দেখো । তোমাদের দেখবার জন্য এবং এই দুই পক্ষের 
বলাবল জানবার জন্য আম দর্চতসভায় মত 'দয়োহুলাম। তোমার ন্যায় শাসনকর্তা 
এবং বিদুরের ন্যায় মল্লী থাকতে কুরুবংশীয়গণের কোনও ভয় নেই। এখন তুমি 
ইন্দ্রপ্রস্থে যাও, ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার সম্প্রীতি এবং ধর্মে মাত থাকুক। 


| অনুদ্যতপর্বাধ্যায় ॥ 
১৭। পুনব্বার দ্যতক্রীড়া 


পাণ্ডবগণ চ'লে গেলে দুঃশাসন বললেন, আমরা আতি কম্টে যা হস্তগত 
করোছলাম বৃম্ধ তা নম্ট করলেন। তার পর কর্ণ আর শকুনির সঙ্গে মল্লণা ক'রে 
দূর্যোধন তাঁর পিতার কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, বৃহস্পাতি বলেছেন, যে শব্নুরা 
যুদ্ধে বা যুদ্ধ না করেই আনস্ট করে তাদের সকল উপ্ময়ে বিনষ্ট করবে। দংশনে 
উদ্যত সর্পকে কণ্ঠে ও পৃচ্ঠে ধারণ ক'রে কে পাঁরত্যাগ করে 2 পিতা, ক্লুদ্ধ পাণ্ডবরা 
আমাদের নিঃশেষ করবে, আমরা তাদের নিগৃহীত করেছি, তারা ক্ষমা করবে না। 
আমরা আবার তাদের সঙ্গে খেলতে. চাই। এবারে দ্যৃতক্রীড়ায় এই পণ হবে__ 
পরাজিত পক্ষ মৃগচর্ম ধারণ ক'রে বার বংসর মহারণ্যে বাস এবং তার পর এক 
বংসর অজ্জাতবাস করবে । আমরা দ্যূত জয়ী হয়ে বার বৎসরে রাজ্যে দটপ্রাতাম্ঠিত 
হব, মিত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করব, তের বৎসর পরে পাণ্ডবরা ফিরে এলে আমরা তাদের 
পরাজিত করব। ধৃতরাম্ট্র সম্মত হয়ে বললেন, পাণ্ডবদের শণঘ্র ফারয়ে আন। 

জ্ঞানবতাঁ গান্ধারী তাঁর পাঁতিকে বললেন, দুরধোধন জন্মগ্রহণ করলে বিদুর 
সেই কুলাষ্গারকে পরলোকে পাঠাতে বলোছলেন। মহারাজ, তুমি নিজের দোষে 
দুঃখসাগরে মগ্ন হরো না, নির্বোধ আশম্ট পূত্রদের কথা শুনো না। পাণ্ডবরা শান্ত 
হয়েছে, আবার কেন তাদের ব্ুদ্ধ কর? তুমি স্নেহবশে দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে 
পার নি, এখন তার ফলে বংশনাশ হবে। 'ধৃতরাম্ট্র বললেন, আমাদের বংশ নজ্টই 
হবে, আমি তা নিবারণ করতে পারাছ না। আমার পরপ্রেরা যা ইচ্ছা হয় করদক। 

দুর্যোধনের দূত প্রাঁতিকামী হাঁধান্ঠিরের কাছে গিয়ে জানালে যে ধৃতরাম্ট্র 


সভা ১৩৭ 


আবার তাঁকে দ্যৃতক্রীড়ায় আহবান করেছেন। যাঁধান্ঠর বললেন, বিধাতার 'নয়োগ 
অনুসারেই জীবের শুভাশুভ ঘটে। বৃদ্ধ ধৃতরাম্ট্র যখন ডেকেছেন তখন বিপণ 
হবে জেনেও আমাকে যেতে হবে। রাম জানতেন যে ক্বর্ণময় জন্তু অসম্ভব, তথাপি 
[তান স্বর্ণম্গ দেখে লব্ধ হয়োছলেন। িবপদ' আসন্ন হ'লে লোকের বাদ্ধর 
বিপর্যয় হয়। 

যুধাষ্ঠর দ্যুতসভায় উপস্থিত হ'লে শুনি বললেন, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্দ্র 
তোমাদের ধন 'ফাঁরয়ে 'দিয়ে মহৎ কার্য করেছেন। এখন যে পণ রেখে আমরা খেলব 
তা শোন। -_ আমরা যাঁদ হারি তবে মৃগচর্ম পারধান ক'রে দ্বাদশ বর্ষ মহারণ্যে বাস 
করব, তার পর এক বৎসর স্বজনবর্গের অজ্ঞাত হয়ে থাকব। যাঁদ অজ্ঞাতবাসকালে 
কেউ আমাদের সন্ধান পায় তবে আবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করব। যাঁদ তোমরা 
হেরে যাও তবে তোমরাও এই নিয়মে বনবাস ও অজ্ঞতবাস করবে, এবং ব্রয়োদশ 
বংসরের শেষে স্বরাজ্য পাবে। এখন খেলবে এস। 

সভাস্থ সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে হাত তুলে বললেন, আত্মীয়দের ধিক, তাঁরা 
পাণ্ডবদের সাবধান ক'রে দিচ্ছেন না, পাণ্ডবরাও তাঁদের বিপদ বুঝছেন না। 
যুধান্ঠর বললেন, আমি স্বধর্মীনষ্ঠ, দ্যুতক্লীড়ায় আহৃত হ'লে নিবৃত্ত হই না। 
শকুন, আমি আপনার সঙ্গে খেলব। শকুনি তাঁর পাশা ফেলে বললেন, জিতোছ। 

পরাজত পান্ডবগণ মৃগচর্মের উত্তরীয় ধারণ ক'রে বনবাসের জন্য প্রস্তুত 
হলেন। দুঃশাসন বললেন, এখন দুযোধন রাজচক্রবতাঁ হলেন, পাণ্ডবগণ 
সূদীর্ঘকালের জন্য নরকে পাঁতিত হা'ল। রুীব পাণ্ডবদের কন্যাদান করে দ্রুপদ 
ভাল করেন 'নি। দ্রৌপদী, এই পাঁতিত স্বামীদের সেবা ক'রে তোমার আর লাভ 
কিঃ ভীম বললেন, নিষ্ঠখর, তুমি এখন বাকাবাণে আমাদের মর্মভেদ করছ, এই 
কথা যক্ধক্ষেত্রে তোমার মর্মস্থান ছিন্ন ক'রে মনে করিয়ে দেব। নিলজ্জ দুঃশাসন 
'গরু, গর, বালে ভীমের চ'রাঁদকে নাচতে লাগলেন। 

পাণ্ডবগণ সভা থেকে নির্গত হলেন। দুর্বীদ্ধ দুর্বোধন- হর্ষে অধীর 
হয়ে ভীমের সিংহগাঁতির শনুকরণ করতে লাগলেন। ভঁম দিপছন ফিরে 'বললেন, 
মূঢ দূর্যোধন, দুঃশাসনের বিদীর্ণ বক্ষের শোণিত পান করলেই আমার কর্তব্য শেষ 
হবে না, তোমাকে সদলে নিহত ক'রে প্রাতশোধ নেব। আম গদাঘাতে তোমাকে 
মারব, পদাঘাতে তোমার মস্তক ভূলুশ্ঠিত করব। অজর্ন কর্ণকে আর সহদেব ধূর্ত 
শকুনিকে মারবেন, আর এই বাক্যবীর দঃরাত্মা দুঃশাসনের রন্ত আম সিংহের ন্যায় 
পান করব। 
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অঙজশুন বললেন, কেবল বাক্য দ্বারা সংকল্প ব্ন্ত করা যায় না, চতুর্দশ 
বংসরে যা হবে তা সকলেই দেখতে পাবেন। ভীমসেন, আপনার 'প্রয়কামনায় আম 
প্রীতজ্ঞা করাছ-_-এই ঈর্ধাকারী কটুভাষাী অহংকৃত কর্ণকে আমি যুদ্ধে শরাঘাতে 
বধ করব। যাঁদ এই সত্য পালন করতে না পারি তবে 'হমালয় বিচলিত হবে, 
1দবাকর ননিষ্প্রভ হবে, চন্দ্রের শৈত্য নম্ট হবে। সহদেব বললেন, গান্ধার-কুলাঞ্গার 
শকুনি, তোমার সম্বন্ধে ভীম যা বলেছেন তা আম করব। নকুল বললেন, 
দুর্যোধনকে তুষ্ট করবার জন্য যারা এই সভায় দ্রৌপদীকে কটুকথা শনিয়েছে সেই 
দূর্বত্তদের আমি যমালয়ে পাঠাব, ধর্মরাজ আর দ্রৌপদী 'নিদেশ অনুসারে আম, 
পৃথিবী থেকে ধার্তরাম্্রগণকে লুপ্ত করব। 


১৮। পাপ্ডবগণের বনযান্রা 


বৃদ্ধ পিতামহ ভীম্ম, ধৃতরাম্ট্র, তাঁর পরব্রগণ, দ্রোণ, কূপ, অশ্বখথামা, 
সোমদত্ত, বাহমীকরাজ, দুর, বুষূৎস, লগ্জয় প্রভাতিকে সম্বোধন করে যাঁধম্তির 
বললেন, আম বনগমনের অনূমাতি চাচ্ছি, ফিরে এসে আবার আপনাদের দর্শনলাভ 
করব। সভাসদ্‌গণ লজ্জায় কিছু বলতে পারলেন না, কেবল মনে মনে যুধাম্ঠরের 
কল্যাণ কামনা করলেন। বিদুর বললেন, আর্ধা কুন্তী বৃদ্ধা এবং সখভোগে 
অভ্যস্তা, তিনি সসম্মানে আমার গৃহেই বাস করবেন। পাণ্ডবগণ, তোমাদের সর্ব- 
বিষয়ে মঞ্গল হ'ক। হয্াধান্ঠরাঁদ বললেন, নিষ্পাপ পিতৃব্, আপাঁন আমাদের 
[পিতার সমান, যা আজ্ঞা করবেন তাই পালন করব। 

_.. িবদূর বললেন, যাধাষ্ঠর, অধর্ম দ্বারা 'বাজত হ'লে পরাজয়ের দুঃখ হয় 
না। তুমি ধর্মজ্ঞ। অজনুন যুদ্ধন্র, ভীম শরুহন্তা, নকুল অর্থসংগ্রহী, সহদেব 
নিয়মপালক, ধৌম্য শ্রেষ্ঠ ব্রহনাবত, দ্রৌপদী ধর্মচাঁরণী। তোমরা পরস্পরের প্রিয়, 
প্রয়ভাষী, তোমাদের মধ্যে কেউ ভেদ জল্মাতে পারবে না। আপংকালে এবং সর্ব 
কার্যে তোমরা বিবেচনা করে চলো। তোমাদের মঙ্গল হ'ক, নার্বঘ্যে ফিরে এস, 
জাবার তোমাদের দেখব। | 

কুন্তী ও অন্যান্য নারীদের কাছে গিরে দ্রৌপদী বিদায় চাইলেন। 
অন্তঃপরে ক্রন্দনধ্বান উঠল। কুন্তী শোকাকুল হয়ে বলেন, বংসে, তুম সর্ব- 
গুণান্বিতা, আমার কোনও উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক। কৌরবগণ ভাগ্যবান তাই 
তারা তোমার কোপে দগ্ধ হয় নি। তুমি নির্বিঘ্যে যাব্লা কর, আমি সবর্দাই তোমার 


সভাপর্ব ১৩৯ 


শৃভচিন্তা করব। আমার পূত্র সহদেবকে দেখো, যেন সে এই বিপদে অবসন্ন 
না হয়। 

দ্রৌপদী আলুলায়িত কেশে রক্তান্ত একবস্ত্রে সরোদনে বালা করলেন। 
[িরাভরণ পুরগণকে আঁলঙ্গন করে কুন্তী বললেন, তোমরা ধার্মক সঙ্চারন্ 
উদারপ্রকৃতি ভগবদ্‌ভন্ত ও যজ্জপরায়ণ, তোমাদের ভাগ্যে এই বিপর্যরর কেন হ'ল? 
তোমাদের পিতা ধন্য, এই বিপদ তাঁকে দেখতে হ'ল না, স্বর্গগগতা মাদ্রীও ভাগ্যবতা। 
আম তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারব না, সঙ্গে যাব। হা কৃষ্ণ দবারকাবাসী, কোথায় 
আছ, আমাদের দুঃখ থেকে ঘ্রাণ করছ না কেন? 

পাণ্ডবগণ কুন্তীকে সান্তনা দিয়ে যাত্রা করলেন। দুর্যোধনাঁদর পরত্রীরা 
দ্ৌঁপদশর অপমানের 'ববরণ শুনে কৌরবগণের 'নিন্দা ক'রে উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে 
লাগলেন। পাত্রদের অন্যায়ের কথা ভেবে ধৃতরাষ্ট্র উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ 
করাছলেন। তিনি বিদুরকে ডাঁকয়ে বললেন, পান্ডবগণ ক ভাবে যাচ্ছেন তা আম 
জানতে চাই, তুমি বর্ণনা কর। 

বিদূর বললেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বস্তে মুখ আবৃত করে চলেছেন । 
মহারাজ, আপনার পত্রেরা কপট উপায়ে রাজ্য হরণ করলেও য্যাধষ্ঠিরের ধর্মবাদ্ধি 
বিচলিত হয় নি। তান দয়ালু, তাই ক্রুদ্ধ হয়েও চক্ষু উন্মীলন করছেন না, পাছে 
আপনার পূন্রগণ দগ্ধ হয়। শন্রুদের উপর বাহুবল প্রয়োগ কববেন তা জানাবার 
জন্য ভীম তাঁর বাহুদ্বয় প্রসারিত করে চলেছেন। বাণবর্ষণের পূর্বাভাষরূপে 
অর্জ' বালুকা বর্ষণ করতে করতে যাচ্ছেন। সহদেব মুখ ঢেকে এবং নকুল সর্বাঙ্গে 
ধূলি মেখে বিহবলচিত্তে চলেছেন। দ্রৌপদী তাঁর কেশজালে মুখ আচ্ছাঁদত করে 
সরোদনে অনুগমন করছেন। পুরোহিত ধৌম্য হাতে কুশ নিয়ে যমদেবতার সাম 
মন্র্ গান করে পুরোভাগে চলেছেন। পুরবাসিগণ বিলাপ করছে -_হায়, আমাদের 
রক্ষকগণ চ'লে যাচ্ছেন! মহারাজ, পাণ্ডবগণের যাল্রাকালে বিনা মেঘে বিদুৎ, 
ভূমিকম্প, অকালে সূর্ধগ্রহণ প্রভাতি দুলক্ষণ দেখা দিয়েছে (. 

দেবার্ধ নারদ সভামধ্যে বললেন, দূর্ধোধনের অপরাধে এবং ভঈমার্জুনের 
বলে এখন থেকে চতুর্দশ বর্ষে কৌরবগণ বিনন্ট হবে। এই ব'লে তানি অন্তাহ্ত 
হলেন। বিপৎসাগরে দ্রোণাচার্যই দ্বীপস্বরূপ এই মনে করে দূর্োধন কর্ণ ও 
শকুনি তাঁকেই রাজ্য নিবেদন করলেন। দ্রোণ বললেন, তোমরা আমার শরণাগত তাই 
তোমাদের ত্যাগ করতে পারব না। পাশ্ডবরা ফিরে এসে তোমাদের উপর প্রাতশোধ 
নেবে। বাঁরশ্রেন্ঠ অ্নের সঙ্গে আমার যুম্ধ করতে হবে এর চেয়ে আঁধক দুঃখ 
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আর কি হ'তে পারে। যে ধৃষ্টদ্যম্ন আমার মৃত্যুর কারণ বলে প্রাসদ্ধি আছে, সে 
পাণ্ডবপক্ষেই থাকবে। দূর্যোধন, তোমার সৃখ হেমল্তকালে তালচ্ছায়ার ন্যায় 
ক্ষণস্থায়ী; অতএব হজ্ঞ দান আর 'ভোগ ক'রে নাও, এখন থেকে চতুদশ বংসরে 
তোমাদের মহাবিনাশ হবে। 


বনপর্ব 


॥ আরপণ্যকপর্বাধ্যায় ॥ 
১। যৃধিষ্তির ও অন;ঃগামীী বিপ্রগণ __ সর্যদত্ত তাম্সষ্থালশ, 


পণ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনাপুর থেকে নিক্কান্ত হয়ে উত্তরমূখে যাল্লা 
করলেন। ইন্দ্রসেন প্রভাতি চোদ্দ জন ভূত্য স্ত্রীদের নিয়ে রথে চ'ড়ে তাঁদের পশ্চাতে 
গেল। পুরবাসীরা কৃতাঞ্জাল হয়ে পান্ডবগণকে বললে, আমাদের ত্যাগ ক'রে 
আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ? নিষ্ঠুর শন্রুরা অধর্ম ক'রে আপনাদের জয় করেছে এই 
সংবাদ শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে আমরা এসেছি। আমরা আপনাদের ভন্ত অনুরস্ত ও 
1হতকামী, কুরাজার আঁধান্ঠত রাজ্যে আমরা বাস করব না। ধর্মঅর্থ-কাম এই 
ন্রির্গের সাধক এবং লোকাচারসম্মত ও বেদোন্ত সকল গুণ আপনাদের আছে, আমরা 
আপনাদের সঙ্গেই থাকব। 

যুধান্ঠির বললেন, আমরা ধন্য, ব্রাহনণপ্রমুখ প্রজারা আমাদের স্নেহ করেন, 
ভাই যে গৃণ আমাদের নেই তাও আছে বলছেন। আমরা আপনাদের কাছে এই 
অনুরোধ করাছ, স্নেহ ও অনুকম্পার বশবতাঁঁ হয়ে অন্যথা করবেন না। _- পিতামহ 
ভীম্ম, রাজা ধৃতরাম্ট্র, বিদুর, আমাদের জননী, এবং বহু? সৃহ্‌ৎ হাঁস্তনাপুরে 
রয়েছেন, তাঁরা শোকে বিহবল হয়ে আছেন, আপনারা তাঁদের সযরে পালন করুন, 
ভাতেই আমাদের মঙ্গল হবে। আপনারা বহদূরে এসে পড়েছেন, এখন ফিরে 
যান। আমাদের স্বজনবর্গের ভার আপনাদের উপর রইল, তাঁদের প্রাত স্নেহদূষ্টি 
রাখবেন, তাতেই আমরা তুষ্ট হব। 

ধর্মরাজ যুধন্ঠিরের কথায় প্রজাবর্গ 'হা রাজা' ব'লে আর্তনাদ ক'রে উঠল 
এবং আনিচ্ছায় 'বিদায় নিয়ে শোকাতুরচিত্তে ফিরে গেল। 'তারা চ'লে গেলে 
পাণ্ডবগণ রথারোহণে যান্রা করলেন এবং দিনশেষে গঞ্গাতীরে প্রমাণ নামক. মহাবট- 
বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হলেন। সেই রান্রতে তাঁরা কেবল জলপান ক'রে রইলেন। 
শিষ্য ও পাঁরজ্রন সহ কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের অনুগমন করেছিলেন, তাঁরা সেই 
রমণীয় ও ভয়সংকুল সন্ধ্যাকালে হোমাগ্নি জেবলে বেদধ্বনি ও বিবিধ আলাপ করতে 
লাগলেন এবং মধুর বাক্যে ফধম্ঠিরকে আশ্বাস 'দিয়ে সমস্ত রান্ যাপন করলেন। 
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পরাঁদন প্রভন্তকালে যুধিষ্ঠির ব্রাহমণদের বললেন, আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে 
দুঃখিতমনে বনে যাচ্ছি, সেখানে ফলমূল আর মাংস খেয়ে থাকব। হিং্্প্রাণ- 
সমাকুল বনে বহু কল্ট, আপনারা এখন ফিরে যান। র্রাহ্ণরা বললেন, রাজা, 
আপনার যে গাঁত আমাদেরও সেই গাঁত হবে। আমাদের ভরণপোষণের জন্য ভাববেন 
না, নিজেরাই আহার সংগ্রহ ক'রে নেব। আমরা ধ্যান ও জপ ক'রে আপনার মঙ্গল- 
বিধান করব, মনোহর কথায় চিত্তীবনোদন করব। যুধিষ্ঠর বললেন, আপনারা 
আহার সংগ্রহ ক'রে ভোজন করবেন তা আম কি করে দেখব? আপনারা 
ক্রেশভোগের যোগ্য নন। ধৃতরাম্ট্রপুত্রদের ধিক, আমাদের প্রাতি স্নেহবশেই আপনারা 
ক্লেশভোগ করতে চাচ্ছেন। 

নারির রা যা 
বললেন, রাজা, সহস্র শোকস্থান (১) আছে, শত ভয়স্থান (১) আছে, মুর্খরাই 
প্রীতাঁদন তাতে আভভূত হয়, পাঁণ্ডতজন হন না। শাস্ত্রসম্মত অমগ্গলনাশনী 
বাদ্ধ আপনার আছে, অর্থকম্ট, দূর্গমস্থানে বাস বা স্বজনাবচ্ছেদের জন্য শারীরিক 
বা মানাঁসক দুঃখে অবসন্ন হওয়া আপনার উচিত নয়। মহাত্বা জনক বলেছেন, 
রোগ, শ্রম, আপ্রয় বিষয়ের প্রাপ্ত ও প্রিয় বিষয়ের বিরহ, এই চার কারণে শারীরক 
দুঃখ উৎপন্ন হয়। শারীরক দুঃখের প্রাতাবধান করা এবং মানসিক দুঃখ সম্বন্ধে 
চিন্তা না করাই দুঃখানবৃন্তর উপায়। আন যেমন জলে নির্বাপিত হয় সেইরূপ 
জ্ঞান দ্বারা মানাসক দুঃখ দূরীকৃত হয়, মন প্রশান্ত হ'লে শারীরিক কম্টেরও 
উপশম হয়। স্নেহ(২)ই মানাসক দুঃখের মূল, দুঃখ ভয় শোক হর্য আয়াস 
সবই স্নেহ থেকে উৎপন্ন । জ্ঞানী যোগী ও শাস্ত্র ব্যান্ত স্নেহে লিপ্ত হন না। 
আপাঁন কোনও বিষয় স্পৃহা করবেন না, যাঁদ ধর্ম চান তবে স্পৃহা ত্যাগ করুন। 

যুধান্ঠর বললেন, ব্রাহমণদের ভরণের জন্যই আম অর্থ কামনা কার, 
আমার গজের লোভ নেই। অনুগত জনকে পালন না ক'রে আমার ন্যায় গৃহাশ্রমবাসী 
[ক ক'রে থাকতে পারে? তৃণাসন ভূমি জল ও মধুর বাক্য, এই চারাঁটর অভাব 
সজ্জনের গৃহে কখনও হয় না। আর্ত ব্যান্তকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃঁষতকে জল 
এবং ক্ষুধিতকে আহার দিতে হবে। গৃহস্থের পক্ষে এইরূপ আচরণই পরম ধর্ম। 

শৌনক বললেন, মহারাজ এই বেদবচন আছে--কর্ম কর, আগও কর) 


(১)শোক ও ভয়ের কারণ। 
(২) অনুরাগ, আসান্ত। 


বনপবৰ" ১৪৩ 


অতএব কোনও ধর্মকার্য কামনাপূর্বক করা উচিত নয়। রব্রাহননণদের ভরণের জন্য 
আপাঁন তপ ও যোগ দ্বারা 'সাঁম্ধলাভের চেষ্টা করুন, সিদ্ধ ব্যান্ত যা ইচ্ছা করেন 
তপস্যার প্রভাবে তাই করতে পারেন। 

মুধান্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের কাছে গিয়ে পুরোশহত ধৌম্যকে বললেন, বেদজ্ঞ 
ব্াহঃণগণ আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, কিন্তু আম দুঃখী, তাঁদের পালন করতে অক্ষম, 
পারত্যাগ করতেও পারাছ না। কি কর্তব্য বলুন। ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে ধোম্য 
বললেন, সূর্যই সর্বভূতের 'পিতা, প্রাণীদের প্রাণধারণের 'নিমিন্ত 'তানই অন্নস্বরূপ, 
তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও। ধৌম্য সূর্ষের অন্টোত্তর-শত নাম 'শাঁখয়ে দিলে যুশধাঁন্ঠর 
পুদ্প ও নৈবেদ্য দিযে সূর্যের পুজা করলেন এবং কঠোর তপস্যা ও স্তবপাঠে 
রত হলেন। সূর্যদেব প্রসন্ন হয়ে দপামান মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে বললেন, রাজা. 
তোমার যা অভীষ্ট আছে সবই তুম পাবে, বনবাসের দ্বাদশ বৎসর আমি তোমাকে 
অন্ন দেব। এই তাঘ্রময় স্থালী নাও, পাণ্টালশ পাকশালায় গিয়ে এই পাব্রে ফল মূল 
আমিষ শাকাঁদ রন্ধন ক'রে যতক্ষণ অনাহারে থাকবেন ততক্ষণ চতীর্বধ অন্ন অক্ষয় 
হয়ে থাকবে । চতুর্দশ বৎসর পরে তুমি আবার রাজ্যলাভ করবে । এই বলে সূর্য 
'অক্তাহ্হত হলেন। ” 

বরলাভ ক'রে যাঁধাষ্ঠর ধোম্যকে প্রণাম এবং ভ্রাতাদের আঁলঙ্গন্‌ করলেন, 
এবং তখনই দ্রোপদশর সঙ্গে পাকশালায় গগয়ে রন্ধন করলেন। চর্ব্য চৃষ্য লেহ্য 
পেয় এই চতুর্বিধ খাদ্য প্রস্তৃত হ'ল, অল্প হলেও তা প্রয়োজনমত বাড়তে লাগল । 
ব্রাহ্রণভোজন শেষ হ'লে ব্বাধাম্ঠরের ভ্রাতারা খেলেন, তার পর বঘস নামক অবাঁশম্ট 
অন্ন যাধ্ঠর এবং সর্বশেষে দ্রৌপদী খেলেন। তখন অন্ন নিঃশেষ হয়ে গেল। 
সূর্যের বরপ্রভাবে এইরূপে যুধিষ্ঠির ব্রাহন্ণগ্ণকে আভলষত বস্তু দান করতে 
লাগলেন। কিছু কাল পরে পাণ্ডবগণ ধোম্য ও অন্য ব্রাহণদের সঙ্গে কাম্যকবনে 
যান্তা করলেন। 


২ ধৃতরাম্ট্ের আস্থর মাত 


পাশ্ডবদের বনযান্রার পর প্রজ্ঞাচক্ষু (১) ধৃতরাম্ট্ী বিদুরকে বললেন, তোমার 
ব্যাম্ধ নির্মল, ধর্মের সক্ষম তত তুমি জান, কুরুবংশীয়গণকে তুমি সমদৃষ্টিতে দেখ; 
যাতে কুরুপাশ্ডবের 'হিত হয় এমন উপায় বল। বদুর বললেন, মহারাজ, অর্থ কাম 


€১)বাঁর চক্ষুর ক্রিয়া বৃদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হয়। 


১5৪৪ মহাভারত 


ও মোক্ষ এই ন্লিবর্গের মূল ধর্ম; রাজোরও মূল ধর্ম। সেই ধর্মকে বণ্চিত করে 
শকুনি প্রভাতি পাপাত্মারা য্াধান্ঠরকে পরাজিত করেছে। আপাঁন পূর্বে যেমন 
পাণ্ডবদের সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এখন আবার সেইরূপ 'দন। 
পাণ্ডবদের তোষণ এবং শকুনির অবমাননা-- এই আপনার সর্বপ্রধান কার্য, এই যাঁদ 
করেন তবেই আপনার পূন্রদের ছু রাজ্য রক্ষা পাবে। দূর্যোধন যাঁদ সন্তুষ্ট 
হয়ে পাণ্ডবদের" সঙ্গে একযোগে রাজ্য ভোগ করে তবে আপনার দুঃখ থাকবে না। 
যাঁদ তা না হয় তবে দুযোধনকে নিগৃহীত ক'রে যুধিষ্ঠরকে রাজ্যের আধিপত্য 
দন, দূর্যোধন শকুনি আর কর্ণ পাণ্ডবগণের অনুগত হক, দঃশাসন সভামধ্যে 
ভমসেন আর দ্রৌপদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক। এ ছাড়া আর কি পরামর্শ 
আম দিতে পারি ? 

ধৃতন্াম্ট্র বললেন, তুমি পূর্বে দ্যুতসভায় যা বলোছলে এখন জবার তাই 
বলছ। তোমার কথা পাস্ডবদের শহতকর, আমাদের আঁহতকর। পাশ্ডবদের জনা 
নিজের পূত্রকে কি করে ত্যাগ করব? পাণ্ডবরাও আমার পাত্র বটে, কিন্তু দূর্যোধন 
আমার দেহ থেকে উৎপন্ন । বিদুর, আম তোম।র বহু সম্মান করে থাক, কিন্তু 
তুমি যা বলছ সবই কুটিলতাময়। তুমি চ'লে যাও বা থাক, যা ইচ্ছা কর। অসতী 
স্ত্রীর সঙ্গে মিম্ট ব্যবহার করলেও সে স্বামিত্যাগ করে। ধৃতরাম্ট্র এই ব'লে সহসা 
অল্তঃপুরে চলে গেলেন। বিদুর হতাশ হয়ে পান্ডবদের উদ্দেশে যান্রা করলেন। 


পাণ্ডবগণ পশ্চিম দিকে যাত্রা করে সরস্বতী নদীর তীরে সমতল 
মরুপ্রদেশের নিকটবতর্ঁ কাম্যকবনে এলেন। পশুপাঁক্ষিসমাকুল সেই বনে তাঁরা 
মুনগণের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। বদর রথারোহণে আসছেন দেখে য্দাধাত্ঠর 
ভীমকে বললেন, ইনি কি আবার আমাদের দ্যুতক্ৰীড়ায় ডাকতে এসেছেন ? 
শকুনি ক আমাদের অস্বশস্ও জয় ক'রে নিতে চায়? 

যাাধান্ঠরাদি আসন থেকে উঠে দরের সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রামের পর 
বিদুর বললেন, ধৃতরাম্ট্র আমার কাছে হিতকর মল্তরণা চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার কথা 
তাঁর রুচিকর হয় নি, তিনি ব্লুদ্ধ হয়ে আমাকে বললেন, যেখানে ইচ্ছা চ'লে যাও, 
রাজ্যশাসনের জন্য তোমার সাহায্য আর আম চাই না। হাঁধান্ঠর, ধৃতরাম্ট্র আমাকে 
ত্যাগ করেছেন, এখন আমি তোমাকে সদপদেশ দিতে এসেছি। পূর্বে তোমাকে 
যা বলোছলাম এখনও তাই বলছি। -- শরু কর্তৃক নির্যাঁতত হয়েও যে সাঁহফু হয়ে 


বনপর্ব ১৪৫ 


কালপ্রতীক্ষা করে সে একাকাঁই সমস্ত পৃথিবশ ভোগ করে। সহায়দের সঙ্গে যে 
সমভাবে বিষয় ভোগ করে, সহায়রা তার দৃঃখেরও অংশভাগশ হয়। সহায়সংগ্রহের 
এই উপায়, তাতেই রাজালাভ হয়। পাশ্ডুপাত্র, অল্লাদি সমস্তই সমভাবে সহারদের 
সঞ্চে ভোগ করবে, অনর্থক কথা বলবে না, আত্মশলাঘা করবে না, এইরূপ আচরণেই 
রাজারা সমৃদ্ধি লাভ করেন। 


বিদূর চলে গেলে ধৃতরাম্টের অন্ঠতাপ হ'ল। তিনি সঞ্জয়কে বললেন, 
[দুর আমার ভ্রাতা স্মহং এবং সাক্ষাৎ ধর্ম, তাঁর বিচ্ছেদে আমার হৃদয় 'বিদীশর্শ 
হচ্ছে, তুমি শশঘ্র তাঁকে নিয়ে এস। যাও সঞ্জয়, তান বেচে আছেন কনা দেখ। 
আমি পাপী তাই ক্রোধবশে তাঁকে দূর ক'রে 'দিয়োছ, তান না এলে আম প্রাণত্যাগ 
করব। সঞ্জয় আঁবলদ্বে কাম্যকবনে উপাঁষ্থত হলেন। কুশলজিজ্ঞাসার পর সঞ্জয় 
বললেন, ক্ষত্তা, রাজা ধৃতরাল্ট আপনাকে স্মরণ করেছেন, পাণ্ডবদের অনুমাত নিয়ে 
সত্ব হস্তিনাপুরে চলুন, রাজার প্রাণরক্ষা করুন। 

বিদুর ফিরে গেলেন। ধৃতরাম্ট্র তাঁকে ক্লোড়ে নিয়ে মস্তক আঘ্রাণ করে 
বললেন, ধর্মজ্ঞ, আমার ভাগাক্রমে তুমি ফিরে এসেছ, তোমার জন্য আমি 'দিবারার 
অনিদ্রায় আছি, অসুস্থ বোধ করাছ। যা বলোছ তার জন্য ক্ষমা কর। বিদুর 
বললেন, মহারাজ, আপনি আমার পরম গুরু, আপনাকে দেখবার জন্য আম বাণ্র 
হয়ে সত্বর চ'লে এসোছ। আপনার আর পাস্ডুর পুত্রেরা আমার কাছে সমান 
পাণ্ডবরা এখন দর্দশাগ্রস্ত তাই আমার মন তাদের 'দকে গেছে। 


৩। ধৃতরাম্ট্ী-সকাশে ব্যাস ও মৈত্রেয় 


বদূর আবার এসেছেন এবং ধূতরাম্ট্রী তাঁকে। সান্ছ্বনা দিয়েছেন শুনে 
দূর্যোধন দশ্চি্তাগ্রন্ত হয়ে কর্ণ শকুনি ও দ:ঃঃশাসনকে বললেন. গাপ্ভরদের বাদ 
ফিরে আসতে দেখি তবে আমি বিষ খেয়ে, উদবন্ধনে, অস্মাঘাতে বা আঁপ্প্রবেশে 
প্রাণ বিস্জন দেব। শকুনি বললেন, তুমি মূখে ন্যায় ভাব কেন? পাণ্ডবরা 
প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছে, তারা সত্যনিষ্ঠ, তোমার পিতার অনুরোধে ফিরে আসবে না। 
কর্ণ বললেন, যাঁদ ফিরে আসে তবে আবার দ্যুতক্রীড়ায় তাদের জয় করবেন। 
পর্যোধন তুষ্ট হলেন না, মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন কর্ণ বললেন, আমরা 
দর্ফোধনের প্রিয়কামনার কেবল £কংকরের ন্যায় কৃতাঞ্জল হায়ে থাকব, অথচ 


১৩ 
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স্বাধীনতার অভাবে প্রকৃত 'প্রয়কার্য করতে পারব না, এ ঠিক নয়। আমরা সশস্ত্র 
হয়ে রথারোহণে গিয়ে পাণ্ডবদের বধ করব। সকলেই কর্ণের এই প্রস্তাবের প্রশংসা 
করলেন এবখ দ্রপ্রীতজ্ঞ হয়ে পৃথক পৃথক রথে চ'ড়ে, যান্রার উপব্ম করলেন। 

কৃষদ্বৈপায়ন 'দিব্দৃম্টিতে সমস্ত জানতে পেরে ধৃতরাম্ট্ের কাছে এসে 
বললেন, পান্ডবগণ কপটদ্যতে পরাঁজত হয়ে বনে গেছে - এই ঘটনা আমার 
প্রীতকর নয়। তারা তের বংসর পরে ফিরে এসে কৌরবদের উপর বিষ মোচন 
করবে। তোমার পাপাত্মা মূঢ় পুত্রকে বারণ কর, সে পাণ্ডবদের মারতে গিয়ে নিজেই 
প্রাণ হারাবে। রাজা, পাণ্ডবদের প্রাত দুর্ধোধনের এই বিদ্বেষ যাঁদ তুমি উপেক্ষা 
কর তবে ঘোর বিপদ উৎপন্ন হবে। ধৃতরাম্ট্র বললেন, ভগবান, দ্যুতক্লীড়ায় আমার 
এবং ভীম্ম দ্রোণ বদর গান্ধারীর মত 'ছিল না, দৈবের আকর্ষণেই আম তা হ'তে * 
[দিয়েছিলাম । নির্বোধ দুযোধনের স্বভাব জেনেও পত্রস্নেহবশে তাকে ত্যাগ 
করতে পার না। 

ব্যাসদেব বললেন, তোমার কথা সত্য, পুত্রের চেয়ে প্রিয় কছু নেই। আমি 

একটি আখ্যান বলছি শোন ।-- পুরাকালে একদা গোমাতা সূরভীকে কাঁদতে দেখে 
ইন্দ্র তাঁর শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুরভী বললেন, দেখুন আমার 
ওই দুর্বল ক্ষুদ্র পুত্র লাঞ্গলের ভারে পীঁড়ত হয়ে আছে, কৃষক তাকে কষাঘাত 
করছে। দুই বৃষের মধ্যে একটি বলবান, সে আঁধক ভার বইছে: অন্যাট দুর্বল ও 
কৃশ, তার দেহের সর্বত্র শিরা দেখা যাচ্ছে, বার বার কশাহত হয়েও সে ভার বইতে 
পারছে না। তার জন্যই আম শোকার্ত হয়েছি। ইন্দ্র বললেন, তোমার তো সহমত 
সহম্্র পুত্র নিপশীড়ত হয়, একটির জন্য এত কৃপা কেনঃ সুরভী বললেন, সহমত 
পূতকে আমি সমদৃষ্টিতে দেখি, কিন্তু যে দীন ও সং তারই উপর আমার আঁধিক 
কৃপা। তখন ইন্দ্র প্রবল জলবর্ষণ ক'রে কৃষককে বাধা দিলেন। ধৃতরাম্ট্র, সুরভশর 
ন্যায় তুমিও সকল পুত্রকে সমভাবে দেঁখো, কিন্তু দুর্বলকে আঁধক কৃপা কারো। 
পুত্র, তুমি পাশ্ডু ও বিদুর সকলেই আমার কাছে সমান। তোমার একশত এক পনর; 
পাশন্ডুর কেবল পাঁচ পত্র, তারা হানদশাগ্রস্ত ও দূঃখার্ত। কি উপায়ে তারা জশীবিত 
থাকবে এবং সম্াম্ধ লাভ করবে এই চিন্তায় আম সন্তপ্ত আছ। যাঁদ কৌরবগণের 
জশীবনরক্ষা করতে চাও তবে দূর্যোধন যাতে পাণ্ডবদের সঙ্গে শাল্তভাবে থাকে সেই 
চৈষ্টা কর। 

ধৃতরাম্মী বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ মুন, আপনি যা বললেন তা সতা। বযাঁদ 
আমরা আপনার অন:গ্রহের যোগ্য হই তবে আপাঁন নিজেই দাতা দূর্যোধনকে , 
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উপদেশ দিন। ব্যাস বললেন, ভগবান মৈন্লেয় খাঁষ পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা ক'রে 
এখানে আসছেন, তিনিই দর্ধোধনকে উপদেশ দেবেন। এই ব'লে ব্যাস চলে 
গেলেন। 

ঞুীনিশ্রেম্ত মৈন্রেয় এলে ধৃতরাম্ট্র অর্থযাঁদ 'দিয়ে তাঁর পূজা করলেন। মৈর্রেয় 
বললেন, মহারাজ, আম তীর্ঘপর্যটন করতে করতে কাম্যকবনে গিয়োছলাম, সেখানে 
ধর্মরাজ য্াধাঙ্ঠরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে । আম শুনলাম আপনার পূর্রদের 
বিদ্রান্তির ফলে দ্যতরূপে মহাজয় উপস্থিত হয়েছে। আপাঁন আর ভীঙ্ম জশীবত 
থাকতে আপনার পাত্রদের (১) মধ্যে বিরোধ হওয়া উচত নয়। দ্যতসভায় 
দস্যবৃত্তির ন্যায় যা ঘটেছে তাতে আপনি তপস্বীদের সমক্ষে আর মূখ দেখাতে 
পারেন না। তার পর মৈল্লেয় মিম্টবাক্যে দূর্যোধনকে বললেন, মহাবাহ্‌, আমি 
তোমার 'হতের জন্য বলাছ শোন, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ কারো না। তীঁরা 
সকলেই 'বক্লমশালশী সত্যব্রত ও তেজস্বী এবং 'হাঁড়ম্ব বক প্রভাতি রাক্গসগণের 
হন্তা। ব্যাঘ্ যেমন ক্ষদ্র মৃগকে বধ করে সেইরূপ বাঁলশ্রে্ঠ ভীম কর্মীর 
রাক্ষসকে বধ করেছেন। আরও দেখ, 'দিগবিজয়ের পূর্বে ভশম মহাধনূর্ধর 
জরাসক্ধকেও যুদ্ধে নিহত করেছেন। বাসদেব যাঁদের আত্মীয়, ধৃজ্টদুম্নাঁদ 
যাঁদের শ্যালক, তাঁদের সঙ্গে কে যুদ্ধ করতে পারে? রাজা দূর্যোধন, তুমি 
পাশ্ডবদের সঙ্গে শান্ত আচরণ কর, আমার কথা শোন, ক্রোধের বশবতর্শ হয়ো না। 

দূর্ষোধন তাঁর উর্‌ূতে চপেটাঘাত করলেন এবং ঈষৎ হাস্য করে 
অধোবদনে অন্গৃষ্ঠ দিয়ে ভাঁমিতে রেখা কাটতে লাগলেন। দুর্ধোধনের এই অবজ্ঞা 
দেখে মৈল্রেয় ক্রোধে রন্তলোচন হলেন এবং জলস্পর্শ ক'রে অভিশাপ দিলেন, তুমি 
আমার কথা অগ্রাহ্য করছ,. এই অহংকারের ফল শীঘ্রই পাবে, মহাযাদ্ধে গদাঘাতে 
ভীম তোমার উরু ভগ্ন করবেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রসন্ন করবার, চেষ্টা করলে ইমত্রেয় 
বললেন, রাজা, দুর্ষোধন যাঁদ শান্তভাবে চলে তবে আমার শাপ ফল্পসেবে, না, নতুবা 
ফলবে। ধূৃতরাম্্র জিজ্ঞাসা করলেন, কিমর্টরকে ভীম কি করে 'রধ করেছেন? 
মৈ্রেয় উত্তর দিলেন, আমি আর কিছু বলব না, আপনার পৃত্র আমার কথা শুনতে 
চায় না। আম চলে গেলে বিদূরের কাছে শুনবেন। 


১৯) পাশ্ডবরাও ধৃতরাশ্টের পূত্ররূপে গণ্য। 


৯৪৬ মহাভারত 


|| কিমারবধপর্বাধ্যায় ॥ 
৪। কিমরবধের বৃত্তান্ত 


মৈনেয় চলে গেলে ধৃতরাম্ট্র 'বিদূরকে বললেন, তুমি 'িমরবধের বৃত্তান্ত 
বল। 'বিদূর বললেন, যুধিচ্ঠিরের নিকট ষে ব্রাহমণরা এসেছিলেন, তাঁদের কাছে 
যা শুনোছ তাই বলছি।-_পাশ্ডবরা এখান থেকে যাত্রা করে তিন অহোরান্র পরে 
কাম্কবনে পেশছেছিলেন। ঘোর নিশশাথে নরখাদক রাক্ষসরা সেখানে বিচরণ 
করে। তাদের ভয়ে তপস্বী গোপ ও বনচারিগণ সেই বনের নিকটে যান না। 
পাশ্ডবরা সেই বনে প্রবেশ করলে এক ভাষণ রাক্ষস বাহ প্রসারিত ক'রে তাঁদের 
পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল। তার চক্ষু দীপ্ত তাগ্রবর্ণ, দশন প্রকটিত, কেশ উধ্বগত 
ইস্তে জবলন্ত কাম্ঠ। তার গর্জনে বনের পক্ষী হারিণ ব্যাঘ্র মাহয সহ প্রভাতি 
সন্মস্ত হয়ে পালাতে লাগল । দ্রৌপদী ভয়ে চোখ বুজলেন, পণ্খপান্ডব তাঁকে 
ধারে রইলেন। পুরোহিত ধোম্য যথাবাঁধ রক্ষোঘ্য মন্ত্র পাঠ ক'রে রাক্ষসী-মায়া 
গিনম্ট করলেন। হ্যাধাম্ঠর রাক্ষসকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে, কি চাও? রাক্ষস 
বললে, আম কর্মীর, বক রাক্ষসের ভ্রাতা, তোমাদের যুদ্ধে পরাঁজত করে ভক্ষণ 
করব। হ্াধান্ঠর নিজেদের পাঁরচয় দিলে কিমীঁর বললে, ভাগ্যক্রমে আমার 
ভ্রাতৃহন্তা ভীমের দেখা পেয়েছি, সে ভ্রাহমূণের ছদ্মবেশে মন্নবলে আমার ভ্রাতাকে 
মেরেছে, আমার প্রিয় সখা হিড়িম্বকে বধ ক'রে তার ভাঁগনীকে হরণ করেছে। আজ 
ভশমের রন্তে আমার ভ্রাতার তর্পণ করব, 'হাঁড়ম্ববধেরও প্রাতিশোধ নেব, ভীমকে 
ভক্ষণ ক'রে জীর্ণ ক'রে ফেলব। 

ভীম একটি বৃক্ষ উৎপাঁটত ও পন্রশন্য ক'রে হাতে নিলেন, অজদিনও 
তাঁর গাণ্ডীব ধনূতে জ্যারোপণ করলেন। ভীম বৃক্ষ 'দয়ে রাক্ষঙ্গের মস্তকে 
প্রহার করলেন, রাক্ষসও দীপ্ত অশনির ন্যায় জযলিত কান্ত ভীমের দিকে ছহড়ে 
মারলে। ভীম বামপদের আঘাতে সেই কাম্ঠ রাক্ষসের দিকেই নিক্ষেপ করলেন। 
তার পর ভীম ও কর্মীর বলবান বৃষের ন্যায় পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ভীমের 
নিপণড়নে জ্জর হয়ে কমার ভূতলে পড়ল, ভীম তাকে 'নাম্পম্ট ক'রে বধ করলেন। 

কিমাঁরবধের পর য্াধিম্ঠর সেই স্থান নিম্কণ্টক ক'রে দ্রৌপদী ও 
ভ্রাতাদের সঙ্গে সেখানে বাস করছেন। আমি তাঁদের কাছে যাবার সময় মহাবনের 
পথে সেই রাক্ষসের মৃতদেহ দেখেছি। 


বনপর্ব ১৪৯ 


| অজর্নাভিগমনপর্বাধ্যায় ॥ ৃ 
&। কৃষ্ণের আগমন _- দ্রৌপদর্শর ক্ষোভ 


পাণ্ডবগণের বনবাসের সংবাদ পেয়ে ভোজ বৃষ ও অন্ধক বংশয়গণ 
তাঁদের দেখতে এলেন। পাণ্ালরাজের প্রব্রগণ, চেঁদরাজ ধৃজ্টকেতু এবং কেকয়- 
রাজপূত্রগণও এলেন। সেই ক্ষত্রিয়বীরগণ বাসুদেব কৃকে পুরোবতর্ঁ করে 
যুধিষ্ঠিরের চতুর্দিকে উপবেশন করলেন। 

বিষগ্নমনে যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করে কৃ বললেন, যুদ্ধভাম দুরাত্মা 
দুর্যোধন কর্ণ শকুনি আর দুঃশাসনের শোণিত পান করবে। তাদের নিহত এবং 
দলের সকলকে পরাজিত ক'তর আমরা ধর্মরাজ যাঁধম্ঠিরকে রাজ্যে আঁভাষস্ত করব। 
আনন্টকারী শঠকে বধ করাই সনাতন ধর্ম। 

পান্ডবগণের পরাজয়ে জনার্দন কৃষ্ণ 'ভত্যন্ত ক্ূদ্ধ হয়েছিলেন, তিন যেন 
সর্বলোক দগ্ধ করতে উদ্যত হলেন। অর্জন তাঁকে শান্ত ক'রে তাঁর পূর্ব্ন্মের 
কর্মকলাপ কার্তন করলেন।-_কৃষ্ তুমি পুরাকালে গন্ধমাদন পর্বতে 
যরসায়ংগৃহ (১) মনি হয়ে দশ সহঘ্র বংনর বিচরণ করেছিলে। আম ব্যাসদেবের 
কাছে শুনোছ, তুমি বহু বৎসর পুহ্কর তীর্থে, বিশাল বদারকায়, সরস্বতশীনদীতীরে 
ও প্রভাস তীর্থে কৃচ্ছ:সাধন করেছিলে । তুমি ক্ষেত্রজ্ৰ, সর্বভূতের আদি ও অল্ত, 
তপস্যার 'িধান, সনাতন যজ্ঞস্বরূপ। তি সমস্ত দৈত্যদানব বয় ক'রে শচশপতিকে 
সবেশ্বির করোছলে! তুমিই নারায়ণ হরি ভ্রভ়্। সূর্য চন্দ্র কাল আকাশ পাথিবা। 
তুমি শিশু বামনরূপে তিন পদক্ষেপে স্বর্গ আাকাশ ও অর্তা আক্রমণ করোছলে। 
তম 'নসুন্দ নরকাসূর শিশুপাল জরাসম্ধ শৈব্য শতধন্থ। 'প্রভীতিকে জয় করেছ, 
রুকনীকে পরাস্ত ক'রে ভীব্মকদ্ূহিতা রুঁধ্নণকে হরণ করেছ; ইন্দ্রদন্ম্ন রাজা, 
যবন কসেরুমান ও শালবকে বধ করেছ। জনার্দন, তুমি দ্বারকা নগর্ৰী আত্মসাৎ 
ক'রে সমূদ্রে নিমশ্ন করবে। তোমাতে ক্রোধ বিদ্বেষ অসত্য নৃশংসতা কুটিলতা 
নৈই। ব্রহম্র তোমার নাভপদ্ম থেকে উৎপন্ন, তম মধকটভেয হল, শৃলপাঁণ 
শম্ভু তোমার ললাট থেকে জল্মেছেন। 

ডি রা বাজি 


(১) যেখানে সন্ধ্যা হয় সেই স্থানই যাঁর গৃহ। 


১৫০ গহাভারতি 


যে তোমাকে দ্বেষ করে সে আমাকেও করে, যে তোমার অনুগত সে আমারও অনুগত | 
তুমি নর আর আম নারায়ণ ধাবি ছিলাম, আমরা এখন নরলোকে এসেছি। 

শরণার্থিনী দ্রৌপদী পস্ডরীকাক্ষকে বললেন, হৃষীঁকেশ. ব্যাস বলেছেন 
তুমি দেবগণেরও দেব। তুমি সর্বভূতের ঈশ্বর, সেজন্য প্রণয়বশে আমি তোমাকে দুঃখ 
জানাচ্ছ। আম পাশ্ডবগণের ভার্যা, তোমার সখা, ধৃজ্টদ্যম্নের ভাগনী; দুঃশাসন 
কেন আমাকে কুর্‌সভায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল? আমার একমাত্র বস্ত শোশিতাস্ত, 
আমি লঙ্জায় কাঁপাছ, আমাকে দেখে পাপাত্মা ধার্তরাম্ট্রগণ হেসে উঠল। পাশ্ডুর' 
পণ্ঠপনত্ত্র, পাণ্জালগণ ও বৃূফিগণ জঁবিত থাকতে তারা আমাকে দাসীরূপে ভোগ 
করতে চেয়োছিল। ধিক পাণ্ডবগণ, ধিক ভীমসেনের বল, ধক অর্জনের গান্ডীব! 
তাঁদের ধর্মপত্রীকে যখন নীচজন পড়ন করাছল তখন তাঁরা নশরবে দেখাঁছলেন। 
স্বামী দুর্বল হ'লেও স্বীকে রক্ষা করে, এই সনাতন ধর্ম। পাণ্ডবরা শরণাপন্নকে 
ত্যাগ করেন না, কিন্তু আমাকে রক্ষা করেন নি। কৃষ্ণ, আমি বহ ক্লেশ পেয়ে আর্ধা 
কুন্তকে ছেড়ে পুরোহত ধৌম্যের আশ্রয়ে বাস করাছ। আম যে নির্যাতন ভোগ 
করোছ তা এই 'সিংহবিক্রান্ত বীরগণ কেন উপেক্ষা করছেন? দেবতার বিধানে মহৎ 
কুলে আমার জন্ম, আম পাণ্ডবদের প্রিয়া ভার্ধা, মহাত্রা পাণ্ডুর পন্রবধ্‌, তথাপি 
পণ্টপাশ্ডবের সমক্ষেই দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ করোছিল। 

মৃদুভাষণী কৃষ্কা পদ্মকোষতুল্য হস্তে মুখ আবৃত করে সরোদনে 
বললেন, মধুসূদন, আমার পাত নেই, পত্র নেই. বান্ধব ভ্রাতা পিতা নেই, তুমিও 
নেই। ক্ষদদ্রেরা আমাকে নির্যাতিত করেছে, কর্ণ আমাকে উপহাস করেছে, তোমরা তার 
কোনও প্রাতিকার করছ না। কেশ, আমার সত্গে তোমার সম্পর্ক ৫১) আছে, 
তোমার যশোগোরব আছে, তুম সখা ও প্রভু (২), টকা অলির 
তোমার উচিত। 

কৃষ্ণ বললেন, ভাবিন", তুমি যাদের উপর ক্লদ্ধ হয়েছ তারা অঙ্জদনৈর শহর 
আচ্ছন্ন হয়ে রন্তান্তদেহে ভূমিতে শোবে, তা দেখে তাদের ভার্বারা রোদন করবে। 
পাণ্ডবদের জন্য হা সম্ভবপর তা আম করব, তুম শোক ক'রো না। কৃষ্ণা, আমি 
সত্য প্রাতিজ্ঞা করাঁছ, তুমি রাজগণের রাজ্ী হবে। যাঁদ আকাশ পাতিত হয়, হিমালয় 
শীর্ণ হয়, পাঁথবী খণ্ড খণ্ড হয়, সমুদ্র শুদ্ক হয়, তথাপি আমার বাক্য ব্যর্থ হবে না। 

দ্রৌপদী অঙজুনের দিকে বক দৃষ্টিপাত করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, 


(১) কৃ দ্রোপদীর মামাতো দেওর। (২) নিগ্রহ-অনংগ্রহ-সনর্থ। 


/ 


বনগৰ ১৫১ 


দেবী, রোদন ক'রো না, মধুসূদন যা বললেন তার অন্যথা হবে না। ধঙ্টদাম্ন 
বললেন, আমি দ্রোণকে বধ করব; শিখন্ডী ভীম্মকে, ভীমসেন দূর্যোধনকে এবং 
ধনঞ্জয় কর্ণকে বধ করবেন। ভগিনী, বলরাম আর কৃষককে সহায় রূপে পেলে আমরা 
ইন্দ্রের স্গো যাম্ধেও অজেয় হব। 

কৃ যুধিম্ঠরকে বললেন, মহারাজ, আমি যাঁদ চ্বারকায় থাকতাম তবে 
আপনাদের এই কম্ট হস্ত না। আমাকে না ডাকলেও আমি কুরুসভায় যেতাম এবং 
ভী্ম দ্রোগ ধৃতরাষ্ট্র প্রভীতিকে বাঁঝয়ে দ্যতকীড়া নিবারণ করতাম । ধৃতরাষ্ট্র যাঁদ 
মিষ্ট কথা না শুনতেন তবে তাঁকে সবলে নিগৃহীত করতাম, সুহদবেশখি শু 


দ্যতকারগণফে বধ করতাম। আমি দ্বারকায় ফিরে এসে সাত্যাকর কাছে আপনার 
বিপদের কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে আপনাকে দেখতে এসোছি। হা, আপনার! 
সকলেই বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। 


৬। শাব্ববধের বৃত্তান্ত _ দ্বৈতবন 


যুধাত্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণ, তুমি দ্বারকা ছেড়ে কোথায় গিয়ে ছিলে 2 
তোমার কি প্রয়োজন 'ছিল ? 

কু বললেন, আমি শাল্ব রাজার সৌভনগর 'িনম্ট করতে গিয়েছিলাম। 
আপনার রাজসূয় যজ্জে আমি শিশ,পালকে বধ করোছ শুনে শাল্ব ক্ুদ্ধ হয়ে 


ঈ্বারকাপমরী আক্রমণ করেন। তিনি তাঁর সৌভাবিমানে ব্যহ রচনা ক'রে আকাশে 


অবস্থান করলেন। এই বৃহৎ 'বিমানই তাঁর নগর। যাদববীরগণ যুদ্ধের জন্য. প্রস্তৃত 
হয়ে দ্বারকাপ্যরী সর্বপ্রকারে সুরক্ষিত করলেন। উগ্রসেন (১) উদ্ধব (২) প্রভৃতি 
ঘোষণা করলেন, কেউ সূরাপান করতে পাবে না। আনর্ত (৩) দেশবাসী নট নর্তক 
ও গায়কগণকে অন্য পাঠানো হ'ল। সমস্ত সেতু ভেঙে দেওয়া হ'ল এবং নোকার 
ঘতায়াত নাঁষদ্ধ হ'ল। সৈন্যদের বেতন খাদা ও পারিচ্ছদ "দিয়ে সন্তুষ্ট করা হ'ল। 
শাজ্বের চতুরঙ্গিণী সেনা সর্বাদক বেষ্টন ক'রে দ্বারকা অব্রদ্ধ করলে। তখন 
চারুদে প্রদ্াম্ন শাম্ব (৪) প্রভীত বীরগণ রথারোহণে শাল্বের সম্মুখীন হলেন। 
জাম্ববতীপূন্র শাম্ব শাল্বের সেনাপাত ক্ষেমবাঁদ্ধর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। 


ক্ষেমবাদ্ধ আহত হয়ে পাঁলয়ে গেলে বেগবান নামে এক দৈত্য শাম্বকে আকুমণ . 


(১) ইনি কংসের পিতা এবং দ্বারকার আঁভঙ্লাততন্মের আঁধিনায়ক বা প্রোসডেন্ট। 
(২) কফের এক বন্ধ। (৩) দ্বারকার নিকটস্থ দেশ। (৪) এ*রা তিনজনেই কৃফপর। 
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করলে, কিন্তু সে শাম্বের গদাঘাতে নিহত হল। 'বাবন্ধ্য নামক এক মহাবল 
দানবকে চারুদেষ বধ করঙেন। 

প্রদ্ম্ন শাজ্বের সঙ্গে যদ্ধ করাছলেন। তিনি শরাঘাতে মৃত হয়ে 
প'ড়ে গেলে সারথি দারকপাত্র তাঁকে দুতগামী রথে যুদ্ধভূমি থেকে সাঁরয়ে নিয়ে 
গেল। সংজ্ঞালাভ করে প্রদয্ম্পণ বললেন, তুমি রথ ফিরিয়ে নাও, যুদ্ধ থেকে 
পালানো বাঁষকুলের রীতি নয়। আমাকে পশ্চাৎপদ দেখলে কৃষ্ণ বলরাম সাত্যাঁক 
প্রভীত ফি বলবেন 2 কৃষ্ণ আমাকে দ্বারকারক্ষার ভার দিয়ে যাঁধাজ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে 
গেছেন, তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। রাকিনণীপ্াত্র প্রদ্যম্ন আবার 
রণস্থলে গেলেন এবং শাল্বকে শরাঘাতে ভূপাতিত করে এক ভয়ংকর শর ধনুতে 
সম্ধান করলেন। তখন ইপ্দ্রাদি দেবগণের আদেশে নারদ ও পবনদেব দ্রুতবেগে এসে 
প্রদ্যম্নকে বললেন, বীর, শাল্বরাজ তোমার বধ্য নন, বিধাতা সংকশ্প করেছেন যে 
কৃষের হাতে এ'র মৃত্যু হবে। প্রদ্দাম্ন নিবৃত্ত হলেন, শাজবও দ্বারকা ত্যাগ করে 
সৌভবিমানে আকাশে উঠলেন। 

মহারাজ যুধাণ্ঠি, আপনার রাজসয় যজ্ঞ শেষ হ'লে আম দ্বারকায় ফিরে 
এসে দেখলাম যে শাল্বের আক্লমণে নগরী বিধ্বস্ত হয়েছে। উগ্রসেন বসূদেখ 
প্রভীতিকে আ*বস্ত ক'রে চতুরঙ্গ হল নিয়ে আঁন মার্তকাবত দেশে গেসাম এবং 
সেখান থেকে শাচ্বের অনুসরণ করলাম। শালগব দমুদ্রের উপরে আকাশে অবস্থান 
করছিলেন। আমার শার্গধনূু থেকে নিক্ষিত শর তাঁর সৌভাবমান স্পর্শ করতে 
পারল না। তখন আমি মল্মাহত অসংখ্য শর নিক্ষেপ করলাম, তার 'আাধাতে 
সৌভমধ্যস্থ যোম্ধারা কোলাহল ক'রে মহার্ণবে নিপাতিত হ'ল। সৌভপাঁতি শাজ্ব 
ায়ায্ধ আরম্ভ করলেন, আম প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা তাঁর মায়া অপসারিত কর্লাম। 

এই সময়ে উগ্নসেনের এক ভৃত্য এসে জামাকে তর প্রভুর এই বার্তা 
জানালে । _- কেশব, শাঙ্ব দ্বারকায় গিয়ে তোমার পিতা বসুদেবকে বধ করেছে, আর 
যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, তাঁম ফিরে এস। এই সংবাদ শুনে আম বিহবল, হয়ে যদ্ধে 
করতে লাগলাম। সহসা দেখলাম, আমার তা হস্তপদ প্রসারিত ক'রে সৌভাবিমান 
থেকে নিপাঁতিত হচ্ছেন। কিছুক্ষণ জংজ্ঞাহীন হয়ে থাকবার পর প্রকাতস্ব হয়ে 
দেখলাম, সৌভাঁবমান নেই, শাল্ব নেই, আমার 'পতাও নেই। তখন বুঝলাম সমস্তই 
মায়া) দানবগণ অদৃশ্য 'বমান থেকে শলাবর্ধণ করতে লাগল। অবশেষে আম 
করধাক নির্মল কালান্তক ধমতুল্য সুদর্শন চক্রকে আভমান্মিত ক'রে বললাম, তুমি 
সৌভাঁবমান এবং তার আঁধবাসী 'পৃগণকে বিনন্ট কর। তখন যৃুগান্তকালীন 
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দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় সুদর্শন চক্ক আকাশে উঠল, এবং ক্রুকচ (করাত) যেমন কাচ্ঠ 
বদারত করে সেইরূপ সৌভবিমানকে 'বিদারিত করলে। সুদর্শন চকু আমার হাতে 
ফিরে এলে তাকে আবার আদেশ 'দিলাম, শাজ্বের আঁভমুখে যাও। সুদর্শনের আঘাতে 
শাল্ব স্বিথণ্ডিত হলেন, তাঁর অনুচর দানবগণ হা হা রব করে পালিয়ে গেল। 

শাহববধের বিবরণ শেষ করে কৃ বললেন, মহারাজ, আম দ্যতসভায় কেন 
যেতে পারি নি তার কারণ বললাম। আমি গেলে দ্যতকরড়া হস্ত না। তার পর 
কৃ পণ্পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর কাছে বিদায় নিয়ে সূভদ্রা ও আঁভমন্যর সঙ্গে 
রথারোহণে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। ধ্‌স্টদন্যম্ন দ্রোপদীর পূত্রদের নিয়ে পাণ্টালরাজেয 
এবং ধূঙ্টকেতু নিজের ভাগনী (১)র সঙ্গে চোদরাজ্যে গেলেন, কৈকেয়গণ (২) ও 
স্বরাজ্যে প্রস্থান করলেন। ৃ 

ব্রাহমণগণকে বহু ধন দান ক'রে এবং কুরুজাঙ্গালবাসী প্রজাবর্গের নিকট 
বদায় নিয়ে পঞ্টপাণ্ডব দ্রৌপদী ও ধোম্য রথারোহণে অন্য বনে এলেন। যুধিঙ্ঠির 
তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, আমাদের বার বংসর বনবাস করতে হবে, তোমরা এই মহারণ্যে 
এমন একটি স্থান দেখ যেখানে বহ মৃগ পক্ষী পৃজ্প ফল পাওয়া যায় এবং যেখানে 
সাধূলোকে বাস করেন। অর্জুন বললেন, দবতবন রমণীয় স্থান, ওখানে সরোবর 
আছে, পূষ্পফল পাওয়া যায়, 'দ্বিজগণও বাস করেন। আমরা ওখানেই 
বার বখসর কাটাব। 

পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে সরস্বতী নদীর নিকটে আশ্রম নির্মাণ ক'রে বাস 
করতে লাগলেন। একাঁদন মহামুনি মাকর্ডেয় তাঁদের আশ্রমে এলেন। তিনি 
পাণ্ডবগণের পূজা গ্রহণ ক'রে তাঁদের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। হাধান্ঠর 
দুঃখিত হয়ে বললেন, আমাদের' দুর্ভাগ্যের জন্য এই তপস্বীরা সকলেই অগ্রফুল্ল 
হয়ে আছেন, কিন্তু আপনি হন্ট হয়ে হাসলেন কেন? মার্কণ্ডেয় বললেন, বংস 
আমি, আনন্দের জন্য হাঁস নি, তোমার বিপদ দেখে আমার সত্রত দাশরাঁথ রামকে 
মনে পড়েছে, আমি তাঁকে খষ্যমূক পর্বতে দেখোছলাম। তিনি.ইন্দরতুল্য মহাপ্রভাব 
এবং সমরে অভয় হয়েও ধর্মের জন্য রাজভোগ ত্যাগ কারে বনে গিয়োছলেন। 
গনজেকে শান্তমান ভেবে অধর্ম করা কারও উঁচত নয়। ম্বধাষ্ঠর, তোমার প্রুতদ্ঞা 
অনুসারে বনবাসের কষ্ট সয়ে তুমি আবার 'রাজগ্রী লাভ করবে। 


(১) টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, ইনি করেণুমতণী, নকুলের পক়্ী। (২) সহদেবের 
গ্যালক। 


* খনি 
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শ্বার্ন্ডেয় চলে গেলে দাল্‌ভগোন্রীশয় বক মুনি এলেন। তিনি হাঁধাম্ঠরকে 
বললেন, কুল্তীপূত্্, আশ্ন ও বায়ু মিলিত হয়ে যেমন বন দশ্ধ করে, সেইরূপ ঘ্লাহরণ 
ও ক্ষত্রিয় মিলিত হয়ে শ্রুবিনাশখ করতে পারেন। শ্রাহনণের উপদেশ না পেলে ক্ষ্রিয় 
চালকহাশন হস্তার ন্যায় সংগ্রামে দূর্বল হয়। যুধিষ্ঠির, অলব্থ বিষয়ের লাভের; 
জন্য, লব্ধ বিষয়ের বৃদ্ধিগ জন্য, এবং যোগ্যপান্রে দানের জন্য তুমি যশস্বী বেদাবত 
ব্রাহমণগণের সংসর্গ কর। 


৭। দ্রোপদী-ঘাাধিষ্ঠিরের বাদান;বাদ 


একাঁদন সায়াহনন কালে ' পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী কথোপকথন করাছলেন। 
দ্রৌপদী য্বাধাণ্ঠরকে বললেন, মহারাজ, তুম যখন মৃগচর্ম প'রে বনবাসের জন্য যান্লা 
করেছিলে তখন দ:রাত্মা দুর্ধোধন দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি ছাড়া সকলেই অশ্রুপাত 
করোছিলেন। পূর্বে তুম শহর কৌষেয় বস্ত পরতে, এখন তোমাকে চশরধারণ দেখাঁছ। 
কুন্ডলধারী ষুবক পাচকগণ সযত্ে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে তোষাদের খাওয়াত, এখন 
তোমরা বনজাত খাদ্যে জীবনধারণ করছ। বনবাসী ভীমসেনের দুঃখ দেখে কি 
তোমার ক্রোধবৃদ্ধি হয় নাট বৃকোদর একাই সমস্ত কৌরবদের বধ করতে পারেন, 
কেবল তোমার জন্যই কম্ট সইছেন। পুরুষব্যাঘ্র অর্জুন আর নকুল-সহদেবের দুর্দশা 
দেখেও কি তুম শন্রুদের ক্ষমা করবে? দ্রুপদের কন্যা, মহাত্মা পাশ্ডুর পত্রবধ,, 
ধূৃষ্টদ্যুম্নের ভাগনী, পাঁতব্রতা বীরপত্রী আমাকে বনবাসনী দেখেও কি তুমি সয়ে 
থাকবে? লোকে বলে, ক্লোধশূন্য ক্ষাত্রয় নেই, কিন্তু তোমাতে তার ব্যাতিক্রম দেখাঁছ। 
বে ক্ষত্রিয় থাকালে তেজ দেখায় না তাকে সকলেই অবজ্ঞা করে। প্রাচীন ইতিহাসে 
আছে, একাঁদন বাল তাঁর. পিতামহ মহাপ্রজ্ঞ অস্‌রপাঁত প্রহনাদকে প্রশ্ন করো হলেন, 
ক্ষমা ভাল না তেঞ্জ ভাল? প্রহনাদ উত্তর ঁদলেন, বংস, সর্বদা তেজ ভাল নয়, সবদা 
ক্ষমাও ভাল নয়। যে সর্বদা ক্ষমা করে তার বহু ক্ষাত হয়. ভৃত্য শত্ু ও নিরপেক্ষ 
লোকেও তাকে অবজ্ঞা করে এবং কটুবাক্য বলে। আবার যারা কখনও ক্ষমা করে না 
তাদেরও বহু দোষ। যে লোক ক্লোধবশে স্থানে ভস্থানে দণ্ডাঁবধান করে তার অথ'হানি 
'গল্তাপ মোহ ও শত্লুলাভ হয়। অতএব যথাকালে মৃদু হবে এবং বথাকালে কঠোর 
হবে। যে পূর্বে তোমার উপকার করছে সে গুরু অপরাধ করলেও তাকে ক্ষমা 
করবে। যে না বুঝে অপরাধ করে সেও ক্ষমার যোগ, কারণ সকলেই পাণ্ডিত নয়। 
'কন্তু যারা স্ঞানে অপরাধ ক'রে বলে যে না বুঝে করেছি, সেই কুটিল লোকদের 


বনপর্ব ১৫৫ 


অজ্প অপরাধেও দণ্ড দেবে। সকলেরই প্রথম অপ্রাধ ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু দ্বিতাঁয় 
অপরাধ অল্প হ'লেও দগ্ডনীয়। মহারাজ, ধৃতরাম্ট্রের পুত্রেরা লোভী ও সর্বদা 
অপরাধ; তারা কোনও কালে ক্ষমার যোগ্য নয়, তাদের প্রাত তেজ প্রকাশ করাই 
তোমার কতব্য। 

যাধাম্ঠির বললেন, দ্রোপদ+, তুমি মহাপ্রজ্ঞাবতাঁ, জেনে রাখ যে ক্রোধ থেকে 
শুভাশৃভ দুইই হয়। ক্রোধ সয়ে থাকলে মঙ্গল হয়। ক্রুদ্ধ লোকে পাপ করে, 
গুর্হত্যাও করে। তাদের অকার্য কিছু নেই, তারা অবধ্যকে বধ করে, বধ্যকে পুজা 
করে। এই সমস্ত বিবেচনা করে আমার ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অপরের কোধ 
দেখলেও যে ক্ুদ্ধ হয় না সে নিজেকে এবং অপরকেও মহাভয় থেকে শ্রাণ করে। 
ক্রোধ উৎপন্ন হ'লে যান প্রজ্ঞার দ্বারা রোধ করতে পারেন, পাঁণ্ডতরা তাঁকেই তেজস্বী 
মনে করেন। মূর্খরাই সর্বদা ক্লোধকে তেজ মনে করে. মানুষের 'বনাশের জন্যই 
রজোগৃণজাত ক্রোধের উৎপান্ত। ভীম্ম কৃষ্ণ দ্রোণ বিদুর কৃপ সঞ্জয় ও পিতামহ ব্যাস 
সর্বদাই শমগণের কথা বলেন। এ*রা ধৃতরাম্ট্রকে শান্তির উপদেশ 'দিলে তান 
অবশ্যই আমাকে রাজ্য 'ফাঁরয়ে দেবেন, যাঁদ লোভের বশে না দেন, তবে বিনষ্ট 
হবেন। 

দৌপদণী বললেন, ধাতা আর বিধাতাকে নমস্কার, যাঁরা তোমার মোহ সৃষ্টি 
করেছেন, তার ফলে 'পতৃঁপিতামহের বৃত্তি ত্যাগ ক'রে তোমার মতি অন্য দিকে গেছে। 
জগতে কেউ ধর্ম আনম্ঠুরতা ক্ষমা সরলতা ও দয়ার দ্বারা লক্ষত্রীলাভ করতে পারে না! 
তুমি বহ:প্রকার মহাযজ্ঞ করেছ তথাঁপ বিপরীত বুদ্ধির বশে দ্যতব্রীড়ায় রাজ্য ধন 
দ্রাত্গণ আর আমাকেও হারিয়েছ। তুমি সরল মৃদুস্বভাব বদান্য লঙ্জাশীল 
সত্যবাদী, তথাপি দূযতব্যসনে তোমার মাত হ'ল কেন বধাতাই পূর্বজন্মের কর্ম 
অনুসারে প্রাণিগণের সৃখদ্‌ঃখ বিধান করেন। কাণ্ঠময় প্ত্তাীলকা যেমন অঞ্গচালনা 
করে সেইর্‌্প সকল মনুষ্য বিধাতার নিদেশেই ক্রিয়া করে। যেমন সূত্রে গ্রাথত মাঁণ. 
নাসাবদ্ধ বৃষ, ম্োতে পতিত বৃক্ষ, সেইরূপ মানুষও স্বাধীনতাহীন, তাকে বিধাতার 
বিধানেই চলতে হয়। সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে ঈশ্বরই পাপপূুণ্য করাচ্ছেন অ কেউ 
লক্ষ্য করে না। মানুষ যেমন অচেতন নিশ্চেম্ট কাম্ঠ-পাধাণ-লৌহ দ্বারাই তদ্রুপ 
পদার্থ 'ছন্ন করে, ঈশ্বর সেইরূপ জীব দ্বারাই জীবাহত্ধসা করেন। মহারাজ, বিধাতা 
প্রাণগণকে মাতা-পিতার দৃষ্টিতে দেখেন না, তান রুষ্ট ইতর জনের ন্যায় ব্যবহার 
করেন। তোমার বিপদ আর দুর্যোধনের সমৃদ্ধি দেখে আমি 'বিধাতারই 'নন্দা 
করছি যিনি এই বিষম ব্যবস্থা করেছেন। যাঁদ লোকে পাপকর্মের ফলভোগ করে 


৯৫৬ মহাভারত 


তবে ঈশবরও সেই পাপকর্মে লিপ্ত। আর, যাঁদ কেউ পাপ ক'রেও ফলভোগ না করে 
তবে তার কারণ--সে বলবান। দুর্ল লোকের জন্যই আমার শোক হচ্ছে। 

যাঁধচ্ঠির বললেন, যাজ্ঞসেনী, তোমার কথা স্ন্দর, আশ্চর্য ও মনোহর, 
[কিন্তু নাঁস্তকের যোগ্য । আম ধর্মের ফল অন্বেষণ কার না, দাতব্য বলেই দান 
কাঁর, যজ্ঞ করা উচিত ব'লেই যজ্ঞ করি। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করেই আম যথাশান্ত 
গৃহাশ্রমবাসীর কর্তব্য পালন কার। যে লোক ধর্মকে দোহন ক'রে ফল পেতে চায় 
এবং নাস্তিক বুদ্ধিতে যে লোক ফললাভ হবে কি হবে না এই আশঙকা করে, সে 
ধর্মের ফল পায় না। দ্রৌপদী, তুমি মান্রা ছাড়িয়ে তর্ক করহ। ধর্মের প্রতি সন্দেহ 
ক'রো না, তাতে তি গৃঙ্গত লাভ হয়। কল্যাণী, তুমি মূঢ় বৃদ্ধির বশে বিধাতার 
নন্দা করো না, সর্বজ্ঞ সর্বদশ্ঁ খাঁষগণ যার কথা বলেছেন, শিষ্উজন যার আচরণ 
করছেন, সেই ধর্মের সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ো না। 

দ্রৌপদী বললেন, আম ধর্মের বা ঈশ্বরের 'িন্দা কার না, দুঃখাত হয়েই 
আঁধক কথা বলে ফেলেছি। আরও কিছু বলাছ, তুমি প্রসন্ন হয়ে শোন। মহারাক্ত, 
তুমি অবসাদগ্রস্ত না হয়ে কর্ম কর। যে লোক কেবল দৈবের উপর ?নর্ভর করে, 
এবং যে হঠবাদ(১) তারা উভয়েই মন্দবুদ্ধি। দেবারাধনায় যা লাভ হয় তাই দৈব, 
[নজ কর্মের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয় তাই পৌরুষ। ফলাসাঁদ্ধর [নাট 
কারণ, দৈব, প্রান্তনকর্ম ও পুর্ষকার। আমাদের যে মহাবিপদ উপস্থিত হয়েছে, 
তুমি প্রূষকার অবলম্বন করে কর্মে প্রবৃত্ত হ'লে তা নিশ্চয় দূর হবে। 


৮। ভাম-যযাধান্ঠিরের বাদানযবাদ -- ব্যাসের উপদেশ 


ভীম অসাহষ ও ক্রুদ্ধ হয়ে যুঁধান্ঠরকে বললেন, ধর্ম অর্থ ও কাম ত্যাগ 
করে কেন আমরা তপোবনে বাস করব ? উচ্ছন্উভোজী শৃগাল যেমন সিংহের কাছ 
থেকে মাংস হরণ করে সেইরূপ দুযোধন আমাদের রাজ্য হরণ করেছে। রাজা, 
আপান প্রাতজ্ঞা পালন করছেন, অল্প একট ধর্মের জন্য রাজ্য বিসজন 'দয়ে দুঃখ 
ভোগ করছেন। আমরা আপনার শাসন মেনে নিয়ে বন্ধুদের দুঃখিত এবং শত্রুদের 
আনান্দিত করাছ। ধার্তরাম্ট্রগণকে বধ কার নি এই অন্যায় কার্ষের জন্য আমরা 
দুঃখ পাঁচ্ছি। সর্বদা ধর্ম ধর্ম করে আপনি কি ক্লীবের দশা পান নিঃ যাতে 
গনজের ও মিতবর্গের দুঃখ উৎপন্ন হয় তা ধর্ম নয়, ব্সন ও. কুপথ। কেবল ধর্মে 


(১) যে মনে করে সমস্তই অকচ্জাং ঘটে। 


নপব ১৫৭ 


বা কেবল অর্থে বা কেবল কামে আসন্ত হওয়া ভাল নয়, িনাঁটরই সেবা করা উঁচচিত। 
শাস্কাররা বলেছেন, পূর্বাহে। ধর্মের, মধ্যাহে অথেরি এবং সায়াহেন কামের চর্চা 
করবে। আরও বলেছেন, প্রথম বয়সে কামের, মধ্য বয়সে অর্থের, এবধ শেষ বয়সে 
ধর্মের আচরণ করবে। যাঁরা মুস্ত চান তাঁদের পক্ষেই ধর্মঅর্থ-কাম বর্জন করা 
[িধেয়, গৃহবাসার পক্ষে এই ব্রিব্গের সেবাই শ্রেয়। মহারাজ, আপনি হয় সম্গ্যাস 
নিন না হয় ধর্ম-অর্থ-কামের চর্চা করুন, এই দুইএর মধ্যবতর্ঁ অবস্থা আতুরের 
জীবনের ন্যায় দুঃখময়। জগতের মূল ধর্ম ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, কিন্তু 
বহু অর্থ থাকলেই ধর্মকার্য করা যায়। ক্ষান্ররের পক্ষে বল আর উৎসাহই ধর্ম. 
ভিক্ষা বা বৈশ্য-শূদ্রের বৃত্তি বাহত নয়। আপান ক্ষান্রয়োচত দ্‌ঢ়হৃদয়ে শোঁগল্া 
ত্যাগ ক'রে বির্ম প্রকাশ করুন, ধুরম্ধরের ন্যার় ভার বহন করুন। কেবল ধর্মাত্থা 
হ'লে কোনও রাজাই রাজ্য ধন ও লক্ষমী লাভ করতে পারেন না। বলবানরা কপটতার 
দ্বারা শত্রু জয় করেন, আপাঁনও তাই করূন। কৃষক যেমন অল্পপাঁরমাণ বাঁজের 
পাঁরবর্তে বহ? শস্য পায়, বাঁদ্ধিমান সেইরূপ অলপ ধর্ম বিসর্জন দয়ে বৃহৎ ধর্ম লাভ' 
করেন। আমরা যাঁদ কৃষ্ণ প্রভাত 'মব্রগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ কার তবে 
অবশ্যই রাজ্য উদ্ধার করতে পারব। 

বাঁধান্ঠর বললেন, তুমি আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করছ তার জন্য তোমার 
দোষ দিতে পারি না, আমার অন্যায় কর্মের ফলেই তোমাদের বিপদ হয়েছে । আম 
দুর্যোধনের রাজ্য জয় করবার ইচ্ছায় দ্যতক্ৰীড়ার প্রবৃন্ত হরোছুলাম, কিন্তু আমার 
সরলতার সুযোগে ধৃত শকুনি শঠতার দ্বারা আমাকে পরাস্ত করোছল। দুর্বোধন 
আমাদের দাস করেছিল, দ্রোপদনই তা থেকে আমাদের উদ্ধার-করেছেন। দ্বিতীয়বার 
দযতক্লীড়ায় বে পণ নির্ধারিত হয়েছিল তা আম মেনে 'নিয়োছিলাম, সেই প্রাতিজ্ঞা 
এখন লঙ্ঘন করতে পারি না। তুমি দ্যতসভায় আমার বাহু দণ্ধ করতে চেয়োছিলে, 
অজর্“ন তোমাকে নিরস্ত করেন। সেই সময়ে তুমি তোমার লৌহগদা গাঁরহ্কার 
করছিলে, কিন্তু তখনই কেন তা প্রয়োগ করলে নাট আমার প্রাতজ্ঞার সময়ে কেন 
আমাকে বাধা দিলে নাঃ উপয্দ্ত কালে ছু না ক'রে এখন আমাকে ভর্খসনা করে 
লাভ কিঃ লোকে বীজরোপণ ক'রে যেমন ফলের প্রতশীক্ষা বরে, তুমিও সেইর্‌প 
ভাবষ্যং সুখোদয়ের প্রতীক্ষায় থাক। 

ভীম বললেন, মহারাজ, যাঁদ তের বংসর প্রতীক্ষা করতে হয় তবে তার 
মধ্যেই আমাদের আয় শেষ হবে। শ্রোন্রিয় ব্রাহণ ও পশ্ডিতমূর্খের ন্যায় আপনার' 
বৃদ্ধি শাস্রের অনুসরণ ক'রে নম্ট হয়ে গেছে। আপান ব্লাহননণের ন্যায় দয়াল হয়ে 
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পড়েছেন, ক্ষত্রিয়কলে কেন আপনি জল্মেছেনঃ আমরা তের মাস বনে বাস করোছ, 
ভেবে দেখুন তের বৎসর কত বৃহৎ। মনীষারা বলেন, সোমলতার প্রাতানাধ যেমন 
পৃতিকা (পুই শাক), সেইর্‌প বংসরের প্রাতিনিধ মাস। আপাঁন তের মাসকেই তের 
বৎসর গণ্য করুন। যাঁদ এইরূপ গণনা অন্যায় মনে করেন তবে একটা সাধুস্বভাব 
যণ্ডকে প্রচুর আহার 'দয়ে তৃ্ত করন. তাতেই পাপম্যন্ত হবেন। 

যুধিষ্ঠির বললেন, উত্তমরূপে মল্নণা আর বিচার ক'রে যাঁদ 'বরুম প্রয়োগ 
করা হয় তবেই 'সাদ্ধলাভ হয়, দৈবও তাতে অনুকূল হন। কেবল বলদর্পে চণ্ুল 
হয়ে কর্ম আরম্ভ করা উচিত নয়। দুর্যোধন ও তার ভ্রাতারা দুধর্য এবং অস্থু- 
প্রয়োগে সশিক্ষিত। আমরা দিগ্‌্বিজয়কালে যেসকল রাজাদের উৎপশীড়ত করোছি 
তাঁরা সকলেই কৌরবপক্ষে আছেন। ভীঙ্ম দ্রোণ কৃপ পক্ষপাতহশন, কিন্তু অন্নদাতা 
ধৃতরাম্ট্ের খণ শোধ করবার জন্য তাঁরা প্রাণ বিসজর্ন 'দতেও প্রস্তুত হবেন। 
কোপনস্বভাব সর্বাস্নীবশারদ অজেয় অভেদ্যকবচধারী কর্ণও আমাদের উপর বিদ্বেষ- 
যৃন্ত। এই সকল পুরুযশ্রেষ্ঠকে জয় না করে তৃঁমি দুূযোধনকে বধ করতে 
পারবে না। 

যুধিম্ঠিরের কথা শুনে ভীমসেন 'বিষগ্ন হয়ে চুপ করে রইলেন। এমন 
সময় মহাযোগী ব্যাস সেখানে উপস্থিত হলেন এবং যাঁধান্ঠরকে অন্তরালে নিয়ে 
গিয়ে বললেন, ভরতসত্তম, তোমাকে আমি প্রাতস্মাত নামে বিদ্যা দিচ্ছ, তার প্রভাবে 
অজ-্‌ন কার্ধাসাদ্ধ করবে। অস্ত্রলাভ করবার জন্য সে ইন্দ্র রুদ্র বর্ণ কুবের ও যমের 
নিকট যাক। তোমরাও এই বন ত্যাগ করে অন্য বনে যাও, এক স্থানে দীর্ঘকাল 
থাকা তপস্বীদের উদ্বেগজনক, তাতে উদ্ভদ-মগাঁদরও ক্ষয় হয়। এই ব'লে ব্যাস 
অন্তাহ্ত হলেন। যুধিষ্ঠির প্রাতস্মৃতি মল্ল লাভ করে অমাত্য ও অনচরদের সঞ্গে 
কাম্যকবনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। 


৯। অজর্টনের 'দিব্যান্তসংগ্রহে গমন 


| কিছুকাল পরে যাাঁধাষ্ঠর অজর্টনকে বললেন, ভশঙ্ম দ্রোণ কপ কর্ণ ও 
অশ্বখামা-- এরা সমগ্র ধন্বেদে বিশারদ, দূর্যোধন এদের সম্মানত ও সন্তুষ্ট 
করেছে। সমস্ত পাৃঁথবীই এখন তার বশে এসেছে। তৃঁমি আমাদের "প্রয়, তোমার 
উপরেই আমরা নির্ভর কার। বৎস, আমম ব্যাসদেবের নিকট একটি মন্ত্র লাভ করোছি, 
তুম তা শিখে নিয়ে উত্তর দিকে গিয়ে কঠোর তপস্যা কর। সমস্ত দিব্যাস্ম ইন্দ্রের 
কাছে আছে, তুমি তাঁর শরণাপন্ন হয়ে সেই সকল অস্ম লাভ কর। 


বনপব ১৫৯ 


স্বস্ত্যয়নের পর অজর্নন সশস্ত্র হয়ে যাতার উদ্যোগ করলেন। দ্রৌঁপদ্শ 
তাঁকে বললেন, পার্থ, আমাদের সুখ দুঃখ জশবন মরণ রাজ্য এণ্বর্য সবই তোমার 
উপর নির্ভর করছে। তোমার মঞ্গল হণ্ক, বলবানদের সঞ্গে তুমি বিরোধ করো না। 
জয়লাভের জন্য যান্লা কর, ধাতা ও বিধাতা তোমাকে কুশলে নীরোগে রাখুন। 

অজর্নন হিমালয় ও গন্ধমাদন পার হয়ে ইন্দ্রকীল পর্বতে উপাঁস্থত হলেন। 
সেখানে তিনি আকাশবাণশ শুনলেন--তিষ্ঠ। অর্জন দেখলেন, 'পঞ্গলবর্ণ কৃশকায় 
জটাধারী এক তপস্বী বৃক্ষমূলে বসে আছেন। তিনি বললেন, বৎস, তুঘ কে? 
অস্ত্রধারী হয়ে কেন এখানে এসেছ? এই শান্ত তপোবনে অস্রের প্রয়োজন নেই, 
তুমি ধনু ত্যাগ কর, তপস্যার প্রভাবে তুমি পরমগাঁত পেয়েছ। অর্জনকে আঁবচালত 
দেখে তপস্বী সহাস্যে বললেন, আম ইন্দ্র তোমার মঞ্গল হক, তুমি অভীষ্ট স্বর্গ 
প্রার্থনা কর। অজর্ন কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, ভগবান, আমাকে সর্নাবধ অস্ত দান 
করুন, আর কিছুই আম চাই না। যাঁদ আমার ভ্রাতাদের বনে ফেলে রাখি এবং 
শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে না পাঁর তবে আমার অকণীর্ত সর্বন্ন চিরস্থায়ধ হবে। 
তখন ইন্দ্র বলেন, বৎস, তুমি যখন ভূতনাথ ন্রিলোচন শৃলপর শিবের দর্শন পাবে 
তখন সমস্ত দিব্য অস্ত্র তোমাকে দেব। এই ব'লে ইন্দ্র অদৃশ্য হলেন। 


॥কৈরাতপবাধ্যায় | 
১০। 'করাতবেশশ মহাদেব -_- অঙজনের 'দব্যান্্রলাভ 


অজর্ন এক ঘোর বনে উপাস্থত হয়ে আকাশে শঙ্খ ও পটহের ধ্বন শুনতে 
পেলেন। তিনি সেখানে কঠোর তপস্যায় নিরত হ'লে মহার্ধগণ মহাদেবকে জানালেন। 
মহাদেব কাণ্চনতরুর ন্যায় উজ্জবল রাতের বেশ ধারণ ক'রে পিনাকহস্তে দর্শন 
দদিলেন। অনুরূপ বেশে দেবী উম্বা, তাঁর সহচরাবৃন্দ এবং ভূতগণ অনুগমন 
করলেন। ক্ষণমধ্যে সমস্ভ বন নিঃশব্দ হ'ল, প্রম্্বণের নিনাদ ও পাক্ষিরবও থেমে 
গেল। সেই সময়ে মূক নামে এক দানব বরাহের রূপে অজর্যনের দিকে ধাঁবত হ'ল। 
'অজর্নন শরাঘাত করতে গেলে িরাতবেশশ মহাদেব বললেন, এই নীলমেঘবর্ণ বরাহকে 
মারবার ইচ্ছা আমই আগে করোছ। অর্জুন বারণ শুনলেন না, তান ও কিরাত 
এককালেই শরমোচন করলেন, দুই শর একসঙ্গে বরাহের দেহে বিদ্ধ হ'ল। মূক 
দানব ভীষণ রূপ ধারণ ক'রে মারে গেল। অর্জন করাতকে সহাস্যে বললেন, কে 
তুমি কনককাল্তি? এই বনে স্ব্রদের নিয়ে বিচরণ করছ কেন? আমার বরাহকে 
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কেন তুমি শরাবিদ্ধ করলে? পর্বতবাসাঁ, তুমি মৃগয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করেছ সৈজন্য 
তোমাকে বধ করব। কিরাত হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, বীর, আমরা এই বনেই 
থাকি, তুমি ভয় পেয়ো না। এই জনহাঁন দেশে কেন এসেছ? অজ বললেন, 
মন্দবাদ্ধ, তুম বলদর্পে নিজের দোষ মানছ না, আমার,হাতে তোমার নিস্তার নেই। 

অজ শরবর্ষণ করতে লাগলেন, 'পিনাকপাণি িরাতর্পাী শংকর অর্কত- 
বললেন, সাধ সাধু। তাঁর অক্ষয় তৃণনরের সমস্ত বাণ নিঃশেষ হ'ল, তিনি ধনূগ্গুণ 
দিয়ে িরাতকে আকর্ষণ ক'রে মন্ট্যাঘাত করতে লাগলেন, কিরাত ধনু কেড়ে নিলেন। 
অজুন তাঁর মস্তকে খড়গাঘাত করলেন, খড়গ লাঁফয়ে উঠল। অন বৃক্ষ আর 
শিলা দিয়ে যুদ্ধ করতে গেলেন, তাও বৃথা হ'ল। তখন দুজনে ঘোর মুণ্টিযুধ্ধ হ'তে 
লাগল। কিরাতের বাহ্‌পাশে আবদ্ধ হয়ে অর্জনুনের *বাসরোধ হ'ল, তান 'নিশ্চেন্ট 
হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য পেয়ে তিনি মহাদেবের মূল্ময় মার্ত গড়ে 
পূজা করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর নিবোঁদত মালা [রাতের মস্তকে লগ্ন 
হচ্ছে। তখন তানি কিরাতরুপাী মহাদেবের চরণে পতিত হয়ে স্তব করতে লাগলেন। 

মহাদেব প্রাত হয়ে অজু্নকে আলিঙ্গন করে বললেন, পার্থ তুমি 
পূর্বজল্মে বদারকাশ্রমে নারায়ণের সহচর নর হয়ে অযূত বংসর তপস্যা করোছলে, 
তোমরা নিজ তেজে জগং রক্ষা করছ। তুমি অভীম্ট বর ঢাও। অর্জুন বললেন, 
বৃষধবজ, ব্রহাশির নামে আপনার যে পাশূপত অস্ত্র আছে তাই আমাকে 'দিন, 
কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে আমি তা প্রয়োগ করব। মহাদেব মর্তিমান কৃতান্তের 
তুল্য সেই অস্ত অজঁদুনকে দান করে তার প্রয়োগ ও প্রত্যাহারের বাঁধ শাখয়ে দিলেন। 
তার পর অর্জনের অত্গ স্পর্শ ক'রে সকল ব্যথা দুর ক'রে বললেন, এখন তুম স্বর্গে 
যাও। এই বলে তিনি উমার সঙ্গে প্রস্থান করলেন। 

৩খন বরুণ কুবের যম এবং ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ইন্দ্র অজর্নের নিকট আবর্ভৃত 
হলেন। যম তাঁর দণ্ড, বরুণ তাঁর পাশ, এবং ঝুবের অন্তর্ধান নামক অস্নু দান 
করলেন। ইন্দ্র বললেন, কৌন্তেয়, তোমাকে মহৎ কার্ষের জন্য দেবালোকে বেতে হবে 
সেখানেই তোমাকে 'দিবাস্সমৃহ দান করব। তার প্র দেবতারা চলে গেলেন। : 


বনপব” ১৬১ 


॥ইন্দ্রলোকাভিগমনপবাধ্যায়।। 
১১। ইন্দ্রলোকে অজর্ন -_ উবর্শীর আভঙসার 


আকাশ আলোকিত ও মেঘ বিদশর্ণ ক'রে গম্ভশরনাদে মাতালচালিত 
ইন্দ্রের রথ অজঁ্নের সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। সেই রথের মধ্যে অসি শান্ত গদা প্রাস 
গবদযৎ বস্ত্র, চক্রযুন্ত মেঘধ্বানর ন্যায় শব্দকারী বায়বিস্ফোরক গোলক-ক্ষেপণাস্ত 
(১), মহাকায় জবালতমখ সর্প, এবং রাশশকৃত বৃহৎ শিলা ছিল। বায়ৃগাঁত দশ 
সহস্র অশব সেই মায়াময় দিব্য রথ বহন করে। মাতলি বললেন, ইন্দ্রপৃ্র, রথে ওঠ, 
দেবরাজ ও অন্য দেবগণ তোমাকে দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। অন বললেন, 
সাধ মাতাল, তুম আগে রথে ওঠ, অ*বসকল স্থির হ'ক, তার পর আম উঠব। 
অজুন গঙ্গায় স্নান করে পবিত্র হয়ে" মন্্জপ ও পিতৃতর্পণ করলেন, তার পর 
শৈলরাজ 'হমালয়ের স্তব ক'রে রথে উঠলেন। সেই আশ্চর্য রথ আকাশে উঠে 
মানুষের অদৃশ্য লোকে এল, যেখানে চন্দ্র সূর্য বা আগ্নর আলোক নেই। পাঁথবী 
থেকে যে দ্যাতমান তারকাসমূহ দেখা যায় সেনকল আতবৃহং হ'লেও দূরত্বের জন্য 
দীপের ন্যায় ক্ষুদ্র বোধ হয়। অর্জন সেইসকল তারকাকে স্বস্থানে স্বতেজে 
দীপ্তিমান দেখলেন। মাতলি বললেন, পার্চ ভূতল থেকে যাঁদের তারকারূপে 
দেখেছ সেই পুণ্যবানরা এখানে স্বস্থানে অবস্থান করছেন। 

অর্জন অমরাবতাঁতে এলে দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষগণ হ্‌স্ট হয়ে তাঁর 
সংবর্ধনা করলেন। তিনি নতমস্তকে প্রণাম করলে ইন্দ্র তাঁকে কোলে নিয়ে নিজের 
1সংহাসনে বসালেন। তুম্বুরদ প্রভাতি গন্ধর্বগণ গাইতে লাগলেন, ঘৃতাচী মেনকা 
রম্ভা উর্বশশ প্রভাতি হাবভাবময়ী মনোহা'রণশ অ্সরারা নাচতে লাগলেন। তার পর 
. দেবগণ পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় দিয়ে অজনকে ইন্দ্রের ভবনে নিয়ে গেলেন। 

ইন্দ্রের নিকট নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা রু'রে অজুন অমরাবতাঁতে পাঁচ বংসর 
সুখে বাস করলেন। তান ইন্দ্রের আদেশে গন্ধর্ব চিন্রসেনের কাছে নৃত্য-গীত- 
বাদও শিখলেন। একাঁদন চিন্রসেন উর্নশীর কাছে গিয়ে বললেন, কল্যাণী. 
দেবরাজের আদেশে তোমাকে জানাচ্ছি যে অজর্ন তোমার প্রতি আসন্তু হয়েছেন, 
1তাঁন আজ তোমার চরণে আশ্রয় নেবেন। উর্বশী ানজেকে সম্মানিত জ্ঞান করে 


(১) চত্রয্যস্তাস্তুলাগুড়াঃ বায়্‌স্ফোটাঃ সানর্ঘাতভা মহামেঘস্বনাঃ।' নীলকণ্ঠ 
কামান অর্থ করেছেন। স্পম্টত প্রক্ষিপ্ত। 
১১ 


১৬২ মহাভারত 


স্মিতমূখে বললেন, আমিও তাঁর প্রাত অনবরন্ত। সথা, তুমি যাও, আম তজএনের 
সথ্গে মিলিত হব। সী, 

উর্বশী স্নান করে মনোহর অলংকার ও গন্ধমাল্য ধারণ করলেন এবং 
সন্ধ্যাকালে চন্দ্রোদয় হ'লে অজর্নের ভবনে যান্না করলেন। তাঁর কোমল কুণ্িত 
দীর্ঘ কেশপাশ পুষ্পমালায় ভাঁষত, মুখচন্দ্র যেন গগনের চন্দ্রকে আহবান করছে, 
চন্দনচর্টচত হারশোভিত স্তনদ্বয় তাঁর পাদক্ষেপে লম্ফিত হচ্ছে। অল্প মদ্যপান, 
কামাবেশ ও বিলাসাঁবভ্রমের জন্য 'তাঁন আতিশয় দর্শনীয়া হলেন। দ্বারপালের মুখে 
উর্বশশর আগমনসংবাদ পেয়ে অর্জুন শাঁঞ্কতমনে এগয়ে এলেন এবং লঙ্জায় চক্ষু 
আবৃত ক'রে সসম্মানে বললেন, দেবী, নতমস্তকে আঁভবাদন করছি. বলুন কি 
করতে হবে, জাম আপনার আজ্ঞাবহ ভূত্য। অজর্নের কথা শুনে উরবশীর যেন 
চৈতন্যলোপ হ'ল। তিনি বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, চিত্রসেন আমাকে যা বলেছেন শোন। 
তোমার আগমনের জন্য ইন্দ্র যে আনন্দোৎসবের অনষ্ঠান করেছিলেন তাতে দেবতা 
মহার্ধ রাজার্ধ প্রভাতির সমক্ষে গন্ধর্বগণ বীণা বাঁজয়োহলেন, শ্রেষ্ঠ অপ্সরারা নৃত্য 
করেছিলেন। পার্থ, সেই সময়ে তুম নাক আঁনমেষন়নৈ শুধু আমাকেই 
দেখোছলে। সভাভঙ্গের পর ভোমার পিতা ইন্দ্র চিত্ররথকে দিয়ে আমাকে আদেশ 
জানালেন, আম যেন তোমার সঙ্গে মিলিত হই। এই কারণেই আমি তোমার সেবা 
করতে এসোছি। তুমি আমার চিরাভলষত, তোমার গৃণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে 
আম অনঙ্গের বশবার্তনী হয়োছ। 

লজ্জায় কান ঢেকে অজ$ন বললেন, ভাগ্যবতী, আপনার কথা আমার 
শ্রবণযোগ্য নয়, কুন্তী ও শচর ন্যায় আপাঁন আমার গুরপত্ৰীতুল্য। আপাঁন 
প্রুবংশের জননী ৫১), গুরুর অপেক্ষাও গুরুতর, সেজন্যই উৎফল্লনয়নে 
আপনাকে দেখেছিলাম। উর্বশী বললেন, দ্বরাজপ্যত্র, আমাকে গূরুস্থানীয়া 
মনে করা অনুচিত, অপ্সরারা নিয়মাধীন নয়। পুরুবংশের পূত্র বা পৌন্ন বেকেউ 
স্বর্গে এলে আমাদের সঙ্গে সহবাস করেন। তুমি আমার বাঞ্ছা পূর্ণ কর। ভজন 
বললেন, বরবার্ণনী, আমি আপনার চরণে মস্তক রাখাছ, আপাঁন আমার মাতৃবৎ 
পৃজনীয়া, আম আপনার পাভ্রবৎ রক্ষশীয়। উর্বশী ক্রেধে অভিভূত হরে কাঁপতে 
কাঁপতে ভ্রুকুটি করে বললেন, পার্থ আমি তোমার তার অন-জ্ঞায় স্বয়ং তোমার 
গৃহে কামার্তা হয়ে এসোছ তথাঁপ তুমি আমাকে আদর করলে না; তুমি সম্মানহীন 


৫৯) পৃরুরবার রসে উবর্শীর গভে আয় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর প্রপৌন্ন পুরু।. 


বনপৰ ১৬৩ 


নপৃং্সক নর্তক হযে স্মীদের মধ্যে বিচরণ করবে। এই ব'লে উর্বশশ গ্ৰগৃহে চলে 
ক্গেলেন। 

উর্বশী শাপ দিয়েছেন শুনে ইন্দ্র স্মিতমুখে অজরুনকে সাল্বনা "দিয়ে 
বললেন, বংস, তোমার জন্য কুন্তীঁ আজ সহপূব্রবতী হলেন, তুমি ধৈর্যে ধাঁষগণকেও 
পরাজিত করেছ। উর্বশীর আঁভশাপ তোমার কাজে লাগবে, অজ্জাতবাসকালে তুমি 
এক বংসর নপুংসক নর্তক হয়ে থাকবে, তার পর আবার পুরুষত্ব পাবে। 

অন নিশ্চিন্ত হয়ে চিত্রসেন গন্ধর্কের সংসর্গে সুখে স্বর্গবাস 
করতে লাগলেন। পান্ডুপুত্র অজর্ঁনের এই পাব চাঁরতকথা যে নিত্য শোনে তার 
পাপজনক কামব্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় না, সে মত্ততা দম্ভ ও রাগ পাঁরহার ক'রে 
' ্বর্গলোকে সখভোগ করে। 


॥নলোপাখ্যানপবধ্যায় ॥ 
১২। ভামের অধৈর্য _ মহার্ঘ বৃহদশ্ৰ 


একাদন পাশন্ডবরা দ্রোপদশীর সঙ্গে দহাঁখতমনে কাম্যকবনে উপবিষ্ট 
1ছলেন। ভীম যাঁধান্ঠরকে বললেন, মহারাজ, আমাদের পৌরুষ আছে, বলবানদের 
সাহায্য নিয়ে আমরা আরও বলশালা হতে পার, কিন্তু আপনার দ্যতদোষের জন্য 
সকলে কন্ট পাঁচ্ছ। রাজ্যশাসনই ক্ষান্তয়ের ধর্ম, বনবাস নয়। আমরা অজরনকে 
ফিরিয়ে এনে এবং জনার্দন কৃষ্ণের সহায়তায় বার ধখসরের পূবেহি ধার্তরাম্টীদের 
বধ করব। শন্লুরা দূর হ'লে আপনি বন থেকে ফিরে যাবেন, তা হলে আপনার 
দোষ হবে না। তার পর আমরা অনেক যজ্ঞ করে পাপম্স্ত হয়ে উত্তম স্বর্গে যাব। 
রাজা, এইরুপই হ'তে পারে যাঁদ আপনি নির্ববীদ্ধতা দীর্ঘসূত্রতা আর ধর্মপরায়ণতা 
ত্যাগ করেন। শঠতার দ্বারা শঠকে বধ করা পাপ নয়। ধর্মজ্ঞ লোকের বিচারে 
দুঃসহ দুখের কালে এক অহোরার্ই এক বৎসরের সমান গণ্য, হয়, এইরূপ 
বৈদবচনও শোনা যায়। অতএব আমাদের তের দিনেই তের বংসর পূর্ণ হয়েছে, 
দুর্যোধনাদিকে বধ করবার সময় এসেছে। দূর্যোধনের চর সর্কত আছে, অজ্ঞাত- 
বাসকালেও সে আমাদের সন্ধান পেয়ে আবার বনবাসে পাঠাবে । যাঁদ অজ্জাতবাস 
থেকে উত্তীর্ণ হই তবে সে আবার আপনাকে দৃযতক্লীড়ায় ডাকবে । আপনার নিপণতা 
নৈই, খেলতে খেলতে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন, সেজন্য আবার আপানি হারবেন। 

যাঁধান্ঠর ভশমকে সাল্ববনা 'দয়ে বললেন, মহাবাহ্‌, তের বংসর উত্তীর্ণ 
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হলে তুমি আর অর্জন নিশ্চয় দূর্োধনকে বধ করবে । তুমি বলছ, সময় এসেছে, 
[কিন্তু আম মিথ্যা বলতে পারব না। শঠতা না করেও তুমি শত্রুবধ করবে। 

এমন সময় মহার্ধ বৃহদশ্ব সেখানে এলেন। যাঁধচ্ঠির যথাশাস্ত মধুপর্ক 
দয়ে তাঁকে পূজা করলেন। বৃহদশ্ব বিশ্রামের পর উপাবিষ্ট হ'লে যুধিষ্ঠির তাঁকে 
বললেন, ভগবান, ধূর্ত দ্যতকারগণ আমার রাজ্য ও ধন শঠতার দ্বারা হরণ করেছে । 
আমি সরলস্বভাব, অক্ষনিপৃণ নই। তারা আমার "প্রয়তমা ভার্ধাকে দ্যতসভায় 
নিয়ে গিয়োছিল, তার পর "দ্বিতীয়বার দূযতে জয়লাভ ক'রে আমাদের বনে পাঁগিয়েছে। 
দ্যতসভায় তারা যে দারুণ কট;বাক্য বলেছে এবং আমার দুঃখার্ত স্মহ্দৃগণ 
য' বলোছলেন তা আমার হৃদয়ে নিহিত আছে, সমস্ত রান্রি আম সেইসকল কথা 
চিন্তা কাঁর। অজর্নের বিরহেও আম যেন প্রাণহীন হয়ে আঁছ। আমার চেস্ে 
মন্দভাগ্য ও দুঃখার্ত কোনও রাজাকে আপাঁন৷ জানেন ক ? 

মহার্ধ বৃহদশব বললেন, যাঁদ শুনতে চাও তবে এক রাজার কথা বলব যান 
তোমার চেয়েও দুঃখী ছিলেন। যাধান্ঠরের অনুরোধে বৃহদশ্ব নল রাজার এই 
উপাখ্যান বললেন।-_ 


১৩। নিষধরাজ নল __ দময়ন্তখর স্বয়ংবর 


নিষধ দেশে নল নামে এক বলশালী সদ্‌গুণান্বিত রূপবান অশ্বতত্ৃজ্ঞ 
রাজা ছিলেন। তিনি বীরসেনের পন্ত্র, ব্রাহন্রণপালক, বেদজ্ঞ, দূযতাপ্রয়, সত্যবাদশী, 
এবং বৃহৎ অক্ষোৌহণী সেনার আধপাঁতি। তাঁর সমকালে 'বিদর্ভ দেশে ভঈম নামে 
এক রাজা ছিলেন। তিনি ও তাঁর মাহবণ ব্রহত্নর্ধ দমনকে সেবায় তুষ্ট ক'রে একট 
কন্যা ও তিনাট পুর্ন লাভ করেন। কন্যার নাম দময়ন্তাঁ, তিন পুত্রের নাম দম, 
দান্ত ও দমন। দময়ন্তীর ন্যায় সুন্দরী মনুষ্যলোকে কেউ ছিল না, দেবতারাও 
তাঁকে দেখে আনাল্দত হতেন। 

লোকে নল ও দময়ন্তীর নিকট পরস্পরের রূপগন্ণের প্রশংসা করত, তার 
ফলে দেখা না হ'লেও তাঁরা পরস্পরের প্রতি অনুরস্ত হলেন। একাদন নল নিজন 
উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে কতকগ্যাল কনকবর্ণ হংস দেখতে পেলেন। তিনি একাঁটকে 
ধরলে সে বললে, রাজা, আমাকে মারবেন না, আমি আপনার প্রয়কার্য করব, 
দময়ন্তার কাছে গিয়ে আপনার সম্বন্ধে এমন করে বলব যে তিনি অন্য পুরুষ 
কামনা করবেন না। নলের কাছে ম্বীন্ত পেয়ে সেই হংস তার সহচরদের সঙ্গে 


রা 
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ধবদর্ভ দেশে দময়ল্ত*র নিকট উপস্থিত হ'ল। রাজকন্যা ও তাঁর সখাীরা সেই 
" সকল আশ্চর্য হংস দেখে হন্ট হয়ে তাদের ধরবার চেষ্টা করলেন। দময়ন্তা যাকে 
ধরতে গেলেন সেই হংস মানুষের ভাষায় বললে, নিষধরাজ নল মার্তমান কন্দর্পের 
ন্যায় রূপবান, তাঁর সমান আর কেউ নেই। আপাঁন যেমন নারারত্, নলও সেইরূপ 
পুরুষশ্রেষ্ঠ, উত্তমার সঙ্গে উত্তমের মিলন আতিশয় শুভকর হবে। দময়ল্তশ 
উত্তর দিলেন, তুমি নলের কাছে গিয়ে তাঁকেও এই কথা বলো। তখন হংস 
নিষধরাজ্যে গিয়ে নলকে সকল কথা জানালে । 

দময়ন্তী চিন্তাগ্্রস্ত বিবর্ণ ও কৃশ হতৈ লাগলেন। সখাঁদের মুখে 
কন্যার অস:স্থতার সংবাদ শুনে বিদর্ভরাজ ভীম ভাবলেন, কন্যা যৌবনলাভ করেছে, 
এখন তার স্বয়ধবর হওয়া উচত। রাজা স্বয়ংবরের আয়োজন করলেন, তাঁর 
দিমল্ত্রণে বহ রাজা 'বিদর্ভ দেশে সমবেত হলেন। 

এই সময়ে নারদ ও পর্বত দেবর্ষিদ্বয় দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে গেলেন। 
কূশলজিজ্ঞাসার পর ইন্দ্র বললেন, যে ধর্মজ্ঞ রাজারা সমরে পরাউমখ না হয়ে 
জীবন ত্যাগ করেন তাঁরা অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করেন। সেই ক্ষত্রিয় বীরগণ 
কোথায়? সেই প্রিয় আঁতাঁথগণকে আর এখানে আসতে দোঁখ না কেন? নারদ 
বললেন, দেবরাজ, তার কারণ শুনুন। -_িদর্ভরাজকন্যা দময়ল্তী তাঁর সোন্দর্ষে 
পৃথিবীর সমস্ত নারীকে আতন্রম করেছেন, শীঘ্রই তাঁর স্বয়ংবর হবে। সেই 
ন্ারীরত্রকে পাবার আশায় সকল রাজা আর রাজপুত্র স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন। এমন 
সময় আঁগ্ন প্রভীত লোকপালগণ ইন্দ্রের কাছে এলেন এবং নারদের কথা শুনে হন্ট 
হয়ে সকলে বললেন, আমরাও যাব। ও 

ইন্দ্র আঁগ্ন বরূণ ও যম তাঁদের বাহন ও অনুচর সহ বিদর্ভ দেশে যাত্রা 
করলেন। পথে তাঁরা সাক্ষাৎ মল্মথতুল্য নলকে দেখে 'বাঁস্মত হলেন, তাঁদের 
দময়ন্তীলাভের আশা দূর হ'ল। দেবগণ তাঁদের বিমান আকাশে রেখে ভূতলে 
নেমে নলকে বললেন, নিষধরাজ, তুমি সত্যব্রত, দূত হয়ে আমাদের. সাহাব্য. কর। 
নল কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, করব। আপনারা কেঃ আমাকে কার দৌতা করতে 
হবেঃ ইন্দ্র বললেন, আমরা অমর, দময়ন্তীর জন্য এসেছি। তুমি গিয়ে তাঁকে 
বল যে দেবতারা তাঁকে চান, তান ইন্দ্র আগন বরুণ ও ঘম এই চারজনের একজনকে 
বরণ করুন। নল বললেন, আঁমও তাঁকে চাই, নিজেই বখন প্রার্থা তখন পরের 
. জন্য কি ক'রে বলব? দেবগণ, আমাকে ক্ষমা করুন। দেবতারা বললেন, তুমি করব 
বলে প্রাতশ্রাতি 'দয়েছ, এখন তার অন্যথা করতে পার না, অতএব শীঘ্র যাও। নল 
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বললেন, সুরক্ষিত অন্তঃপুরে আমি কি কারে প্রবেশ করব? ইন্দ্র বললেন, তুমি 
প্রবেশ করতে পারবে। 

সখীগণে পাঁরবোম্টত দময়ন্তাঁর কাছে নল উপাঁষ্থত হলেন। দময়ন্তশ 
[স্মতমূখে বললেন, সর্বাঙ্গসূন্দর, তুমি কে»? আমার হৃদয় হরণ করতে কেন এখানে 
এসেছ? নল বললেন, কল্যাণী, আম নল, ইন্দ্র অগ্ন বরুণ ও যম এই চার দেবতার 
দূত হয়ে তোমার কাছে এসোছ, তাঁদের একজনকে পাতর্পে বরণ কর। দ্ময়ন্তী 
বললেন, রাজা, আমি এবং আমার যা কিছু আছে সবই তোমার, তুমিই আমার প্রাত 
প্রণয়শশল হও। হংসদের কাছে সংবাদ পেয়ে তোমাকে পাবার জন্যই আম স্বয়ংবরে, 
রাজাদের আনিয়োছ। তুমি যাঁদ আমাকে প্রত্যাখ্যান কর তবে বিষ আঁশ্ন জল বা 
রঙ্জুর দ্বারা আত্মহত্যা করব। নল বললেন, দেবতারা থাকতে মানূবকে চাও কেন? 
আম তাঁদের চরণধূলের তুল্যও নই, তাঁদের প্রাতই তোমার মন দেওয়া উঁচত। 
দ্ময়ন্তী অশ্রুশ্লাবতনয়নে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, দেবগণকে প্রণাম কার; মহারাজ, 
আমি তোমাকেই পাঁতিত্বে বরণ করব। নল বললেন, কল্যাণী, আম প্রাতন্রাবদ্ধ 
হয়ে দেবগণের দূত রূপে এসেছি, এখন স্বার্থসাধন কি করে করব? দময়ল্তী 
বললেন, আম নির্দোষ উপায় বলছি শোন। ইন্দ্রাদ লোকপালগণের সঙ্গে তুমিও 
দ্বয়ংবর সভায় এস, আম তাঁদের সম্মুখেই তোমাকে বরণ করব। 

নল ফিরে এসে দেবগণকে বললেন, আমি আপনাদের বার্তা দময়ল্তীকে 
জানিয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকেই বরণ করতে চান। তিনি আপনাদের সকলকে 
এবং আমাকেও স্বয়ংবরসভায় আসতে বলেহেন। 

বিদর্ভরাজ ভনম শুভাঁদনে শুভক্ষণে স্বয়ংবরসভা আহবান করলেন। নান 
দেশের রাজারা সুগন্ধ মাল্য ও মাঁণকুণ্ডলে ভূঁষত হয়ে আসনে উপাঁবন্ট হলেন। 
দময়ল্তী সভায় এলে তাঁর দেহেই রাজাদের দৃম্টি লগন হয়ে রইল, অন্যত্র গেল না। 
অনন্তর রাজাদের নামকীর্তন আরম্ভ হ'ল। দময়ন্ত তখন দেখলেন, তাঁদের মধ্যে 
পাঁচজনের আকীতি একই প্রকার, প্রত্যেককেই নল ব'লে মনে হয়। দময়ল্তী ভাবতে 
লাগলেন, এ'দের মধ্যে কে দেবতা আর কে নল তা কোন্‌ উপায়ে বুঝব? বৃদ্ধদের 
কাছে দেবতার যেসব লক্ষণ শুনোৌছ তা এই পাঁচজনের মধ্যে কারও দেখাছ না। 
তখন দময়ল্তী কৃতাঞ্জল হয়ে দেবগণের উদ্দেশে নমস্কার ক'রে বললেন, আঁম 
হংসগণের বাকা শুনে নিষধরাজকে পাঁতত্বে বরণ করোছি, আমার সেই সত্য যেন রক্ষা 
পায়। দেবগণ নলকে দোঁখয়ে দিন, তাঁরা নিজরুপ ধারণ করুন যাতে আম নলকে 
চিনতে পারি। 


বনপর্ব ১৬৪ 


দ্ময়ন্তীর করুণ প্রার্থনা শুনে এবং নলের প্রাতি তাঁর পরম অনুরাগ জেনে 
ইন্দ্রাদ চারজন লোকপাল তাঁদের দেবচিহয ধারণ করলেন। দময়ল্তাঁ দেখলেন, 
তাঁদের গান্র স্বেদশুন্য, চক্ষু অপলক, দেহ ছায়াহশীন। তাঁদের মাল্য অম্লান, অঙ্গ 
ধূলশনন্য, ভূমি স্পর্শ না করেই তারা বসে আছেন। কেবল একজনের এইসকল 
দেবলক্ষণ নেই দেখে দময়ন্তী বুঝলেন তিনিই নল। তখন লঙ্জমানা দময়ল্তী 
বসনপ্রান্ত ধারণ ক'রে নলের স্কন্ধদেশে পরম শোভন মাল্য অর্পণ করলেন। রাজারা 
হাহা করে উঠলেন, দেবতা ও মহার্ষগণ সাধু সাধু বললেন। নল হৃজ্টমনে 
দময়ল্তীঁকে বললেন, কল্যাণ, তুমি দেবগণের সাঁ্ধিতে মানুষকেই বরণ করলে, 
আমাকে তোমার ভর্তা ও আজ্ঞানুবতরঁ বলে জেনো । সুহাসিনী, যত দিন দেহে 
প্রাণ থাকবে তত দিন আমি তোমারই অনুরস্ত থাকব। 

দেবতারা হৃষ্ট হয়ে নলকে বর দিলেন। ইন্দ্র বললেন, যজ্ঞকালে তুমি 
আমাকে প্রত্যক্ষ দেখবে এবং দেহান্তে উত্তম গতি লাভ করবে। আঁশ্ন বললেন. 
তুমি যেখানে ইচ্ছা করবে সেখানেই আমার আবির্ভাব হবে এবং আন্তমে তুমি প্রভাময় 
গদব্যলোকে যাবে। যম বললেন, তুমি যে খাদ্য পাক করবে তাই সস্বাদ্‌ হবে, তুমি 
চিরকাল ধর্মপথে থাকবে । বরুণ বললেন, তুমি বেখানে জল চাইবে সেখানেই পাবে। 
দেবতারা সকলে মিলে নলকে উত্তম গন্ধমাল্য এবং যুগল সন্তান লাভের বর 'দিলেন। 

বিবাহের পর কিছুকাল বিদর্ভ দেশে থেকে নল তাঁর পত্নীর সঙ্গে স্বরাজে। 
[ফিরে গেলেন। তানি অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞ করলেন। যথাকালে দময়ল্তী একাঁট 
পুত্র ও একট কন্যা প্রসব করলেন, তাদের নাম ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা। 


১৪। কলির আক্রমণ _- নল-পন্করের দ্যতক্রুড়া 


স্বয়ংবর থেকে ফেরবার পথে দেবতাদের সঙ্গে দ্বাপর আর কলির দেখা 
হ'ল। কাল বললেন, দময়ন্তীর উপর আমার মন পড়েছে, তাকে স্বয়ংবরে পাবার 
জন্য যাচ্ছি। ইন্দ্র হেসে বললেন, স্বয়ংবর হয়ে গেছে, আমাদের সমক্ষেই দময়ন্তী 
নল রাজাকে বরণ করেছেন। কাল ব্লূম্ধ হয়ে বললেন, দেবগণকে ত্যাগ কারে সে 
সানুষকে বরণ করেছে, এজন্য তার কঠোর দণ্ড হওয়া উচিত। ইন্দ্র বললেন, কলি, 
নলের ন্যায় সর্বগণসম্পন্ন রাজাকে যে আঁভশাপ দেয় সে নিজেই আভিশপ্ত হয়ে ঘোর 
নরকে পড়ে। দেবতারা চলে গেলে কাল দ্বাপরকে বললেন, আমি ক্লোধ সংবরণ 
করতে প;পাঁছ না, নলের দেহে আঁধম্ঠান ক'রে তাকে রাজ্যন্রম্ট করব। তুমি আমাকে 
সাহায্য করবার জন্য অক্ষের (পাশার) মধ্যে প্রবেশ কর। 


১৬৮ মহাভারত 


কলি নিষধরাজ্যে এসে নলের ছিদ্র অনুসন্ধান করতে লাগলেন। বার 
বংসর পরে একদিন কলি দেখলেন, নল মূত্রত্যাগের পর পা না ধুয়ে শুধু আচমন 
ক'রে সন্ধ্যা করেন। সেই অবসরে কলি নলের দেহে প্রবেশ করলেন। 
তার পর তিনি নলের ভ্রাতা পুজ্করের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি নলের সঙ্গে 
অক্ষরুড়া কর, আমার সাহায্যে নিষধরাজ্য জয় করতে পারবে । পুজ্কর সম্মত হয়ে 
নলের কাছে চললেন, কাল বৃষের রূপ ধারণ ক'রে পিছনে 'পছনে গেলেন। 

নল পুন্করের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না, দ্যৃতক্লীড়ায় প্রবৃত্ত 
হলেন এবং কলমে রূমে সুবর্ণ যানবাহন বসন প্রভৃতি বহ:প্রকার ধন হারলেন। রাজাকে 
অক্ষক্কীড়ায় মত্ত দেখে মন্তী, পুরবাসিগণ ও দময়ন্তী তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা 
করলেন, কিন্তু কলির আবেশে নল কোনও কথাই বললেন না। দময়ন্তী পুনর্বার 
নিজে গিয়ে এব৭ তাঁর ধাত্রী বৃহৎসেনাকে পাঠিয়ে রাজাকে প্রবুদ্ধ করবার চেষ্টা 
করলেন, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। তখন দময়ন্তী সারাঁথ বাঞ্ষেয়কে ডেকে 
আনিয়ে বললেন, রাজা বিপদে পড়েছেন, তুমি তাঁকে সাহায্য কর। তানি পুজ্করের 
কাছে যত হেরে যাচ্ছেন ততই তাঁর খেলার আগ্রহ বাড়ছে । রান্বা মোহগ্রস্ত হয়েছেন 
তাই সূহজ্জনের আর আমার কথা শুনছেন না। আমার মন ব্যাকুল হয়েছে, হয়তো 
তাঁর রাজ্যনাশ হবে। তুম রথে দ্রুতগামী অশ্ব যোজনা কর, আমার পন্ত্রকন্যাকে 
কুণ্ডিন নগরে তাদের মাতামহের কাছে ?নরে যাও। সেখানে আমার দুই সন্তান, 
রথ ও অ*ব রেখে তুমি সেখানেই থেকো অথবা যেখানে ইচ্ছা হয় যেয়ো । সারাথ 
বাঞ্েয় মন্দীদের অনুমতি নিয়ে বিদর্ভ রাজধানীতে গেল এবং বালক-বালিকা, রথ 
ও অশ্ব সেখানে রেখে ভীম রাজার কাছে 'বদার নিলে । তার পর শোকার্ত হয়ে 
নানা স্থানে ভ্রমণ করতে করতে অযোধ্যায় গেল এবং সেখানে রাজা খতুপরণের 
সারাথর কর্মে নিযুস্ত হ'ল। 


১৫। নল-দময়বন্তীর বিচ্ছেদ __ দময়ল্তশীর পর্যটন 


নলের রাজ্য ও সমস্ত ধন অক্ষক্রীড়ায় জিতে নিয়ে পুজ্কর হেসে বললেন, 
আপনার সর্বস্ব আম জয় করোছ, কেবল দময়ন্তী অবাঁশম্ট আছেন, যাঁদ ভাল 
মনে করেন তবে এখন তাঁকেই পণ রাখুন। পণ্যশ্লোক নলের মন দুঃখে বিদীর্ণ 
হ'ল, তিনি কছ; না ব'লে তাঁর সঞ্ল অলংকার খুলে ফেললেন এবং বিপুল এম্বর্য 
ত্যাগ ক'রে একবস্দে অনাবৃতদেহে রাজ্য থেকে 'নক্কান্ত হলেন। দময়ল্তও একবস্বে 
তাঁর সঙ্গে গেলেন। 


বনপর্ব ১৬৯ 


পু্করের শাসনে কোনও লোক নল-দময়ল্তীর সমাদর করলে না। তাঁরা 
কেবল জলপান ক'রে নগরের উপকণ্ঠে ঘ্লিরা্ বাস করলেন। ক্ষদধার্ত নল ঘ্যরতে 
ঘুরতে কতকগ্যাল পাঁখ দেখতে পেলেন, তাদের পালক স্বর্ণবর্ণ। নল ভাবলেন, 
'এই পাখিগ্যলিই আজ আমাদের ভক্ষ্য হবে আর তাদের পক্ষই ধন হবে। তিনি তাঁর 
পারধানের বস্ম খুলে ফেলে পাঁখদের উপর চাপা দিলেন। পাঁখরা বস্ত্র নিয়ে 
আকাশে উঠে বললে, দুর্বদ্ধি নল, যা নিয়ে দ্যুতক্রশড়া করোছলে আমরাই সেই পাশা । 
তুম সবস্তে গেলে আমাদের প্রত হবে না। বিবস্ত নল দময়ল্তীকে বললেন, 
অনিন্দিতা, যাদের প্রকোপে আমি এম্বর্যহাীন হয়েছি, যাদের জন্য আমরা প্রাণযান্রার 
উপযুক্ত খাদ্য আর নিষধবাসার সাহায্য পাচ্ছি না তারাই পক্ষী হয়ে আমার বস্্ হরণ 
করেছে। আম দুঃখে জ্ঞানহীন হয়োছ। আম তোমার স্বামী, তোমার ভালর 
জন্য যা বলাছ শোন। __ এখান থেকে কতকগ্যাল পথ অবন্তাঁ ও খক্ষবান পর্বত পার 
হয়ে দক্ষিণাপথে গেছে । ওই বিন্ধ্য পর্বত, ওই পয়োষশ নদী, ওখানে প্রচুর ফলমূল 
'সমান্বিত খাঁষদের আশ্রম আছে। এই বিদর্ভ দেশের পথ, এই কোশল দেশের, ওই 
দক্ষিণাপথের। নল কাতর হয়ে এই সব কথা বার বার দময়ন্তীকে বললেন। 

দময়ন্তী বললেন, তোমার আঁভপ্রায় অনুমান ক'রে আমার হৃদয় কাঁপছে, 
সর্বাঙ্গ অবসন্ন হচ্ছে। তোমাকে ত্যাগ ক'রে আমি কি করে অন্যব্র যাবঃ ভিষকরা 
বলেন, সকল দুঃখে ভার্যার সমান ওষধ নেই। নল বললেন, তুম কেন আশঙ্কা 
করছ, আম নিজেকে ত্যাগ করতে পার ন্তু তোমাকে পাঁর না। দময়ল্তী 
বললেন, মহারাজ, তবে বিদভে'র পথ দেখাচ্ছ কেন? যাঁদ আমার আত্মীয়দের কাছেই 
আমাকে পাঠাতে চাও তবে তুমিও চল না কেন? আমার তা বিদর্ভরাজ তোমাকে 
পূর্বে সেখানে সমৃদ্ধ অবস্থায় গিয়েছিলাম, এখন নিঃস্ব হয়ে কি ক'রে বাব? 

নল-দময়ন্তঁ একই বস্ত্র পারধান করে বিচরণ করতে করতে একাঁট 
পথকদের বিশ্রামস্থানে এলেন এবং ভূতলে শয়ন করলেন। দময়ল্ত? তখনই নাত 
হলেন। নল ভাবলেন, দময়ন্তী আমার জন্যই দুঃখভোগ করছেন, আমি না থাকলে 
ইনি হয়তো পিতৃগৃহে যাবেন। কলির দুষ্ট প্রভাবে নল দময়ল্তীকে ত্যাগ করাই 'স্থর 
করলেন এবং যে বস্ত্র তাঁরা দু'জনেই পরে ছিলেন তা 'দ্বখণ্ড করবার জন্য ব্যগ্র 
হলেন। নল দেখলেন, আশ্রয়স্থানের এক প্রান্তে একাট কোবম্ন্ত খড়গ রয়েছে! 
সেই খড়গ দিয়ে বচ্দের অর্ধভাগ কেটে নিয়ে নাঁদ্রুতা দময়ন্তীঁকে পাঁরত্যাগ ক'রে নল 
দ্রতবেগে নিক্কান্ত হলেন, 'িন্তু আবার ফিরে এসে পত্নীকে দেখে বিলাপ করতে 


৯৭০ মহাভারত 


লাগলেন। এইর্‌ূপে নল আন্দোলিতহ্দয়ে বার বার ফিরে এসে অবশেষে প্রস্থান 
করলেন। 

নিদ্রা থেকে উঠে নলকে না দেখে দময়ন্তী শোকার্ত ও ভয়ার্ত হয়ে কাঁদতে 
লাগলেন। তান পাঁতির অন্বেষণে *বাপদসংকুল বনে প্রবেশ করলেন। সহসা কুম্ভীরের 
ন্যায় মহাকায় এক ক্ষুধার্ত অজগর তাঁকে ধরলে । দময়ল্তশর আতর্নাদ শুনে এক ব্যাধ 
তখনই সেখানে এল এবং তীক্ষন অস্বে অজগরের মুখ চিরে দমরন্তীকে উদ্ধার করলে। 
অজগররকে বধ ক'রে ব্যাধ দময়ল্তনকে প্রক্ষালনের জন্য জল এনে দিলে এবং আহারও 
[দলে। দময়ন্তী আহার করলে ব্যাধ বললে, ম্‌গশাবকাক্ষী, তুমি কে, কেন এখানে 
এসেছ? দময়ন্তী সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। অর্ধবসনধাঁরিণ দময়ন্তীর রূপ দেখে 
ব্যাধ কামার্ত হয়ে তাঁকে ধরতে গেল। দময়ন্তী বললেন, যাঁদ আম নিষধরাজ ভিন্ন 
অন্য পুরুষকে মনে মনেও চিন্তা না ক'রে থাঁক তবে এই ক্ষুদ্র মগয়াজীবী গতাস- 
হয়ে পড়ে যাক। ব্যাধ তখনই প্রাণহীন হয়ে ভূপাতিত হ'ল। 

দময়ন্তী বিল্লীনাঁদত বহবৃক্ষসমাকীর্ণ ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করলেন, 
[সংহ-ব্যাঘ্র-মাহষ-ভল্লকাদি প্রাণী এবং শ্লেচ্ছ-তস্কর প্রভৃতি জাতি সেখানে বাস 
করে। তানি উন্মত্তার ন্যায় *বাপদ পশু ও অচেতন পর্বতকে নলের সংবাদ জিন্ঞাসা 
করতে লাগলেন। তিন অহোরান্র উত্তর দিকে চ'লে তান এক রমণীয় তপোবনে 
উপাঁস্থত হলেন। তপস্বীরা বললেন, সর্বাঙ্গসন্দরী, তুমি কে? শোক ক'রো না, 
আশ্বস্ত হও। তুমি ক এই অরণ্যের বা পর্বতের বা নদীর দেবাঁঃ দমরল্ত৭ 
তাঁর ইতিহাস জানিয়ে বললেন, ভগবান, যাঁদ কয়েক দিনের মধ্যে নল রাজার দেখ। 
না পাই তবে আম দেহত্যাগ করব। তপস্বীরা বললেন, কল্যাণী, তোমার মঙ্গল 
হবে, আমরা দেখাঁছ তুমি শীঘ্রই নিষধরাজের দর্শন পাবে। তিনি সর্ব পাপ থেকে 
মূস্ত হয়ে সর্বরত্রসমান্ঘত হয়ে নিজ রাজ্য শাসন করবেন, শর্দের ভয় উৎপাদন ও 
সূহ্দ্গণের শোক নাশ করবেন। এই বলে তপাস্বগণ অন্তর্হত হলেন। দময়ন্তা 
বাঁস্মত হয়ে ভাবলেন, আমি কি স্ব*ন দেখলামঃ তাপসগণ কোথার গেলেন 2 
তাঁদের আশ্রম, প্ণ্যমালিলা নদী, ফলপজ্পশোভিত বক্ষ প্রভাতি কোথায় গেল ? 

নলের অন্বেষণে আবার যেতে যেতে দময়ল্তাঁ এক নদীতীরে এসে দেখলেন, 
এক বৃহৎ বাঁণকের দল অনেক হস্তাঁ অশ্ব রথ নিয়ে নদী পার হচ্ছে। দময়ন্তী সেই 
যাত্িদলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর উন্মন্তের ন্যায় অর্ধবসনাবৃত কৃশ মাঁলন 
মৃর্ত দেখে কতকগুলি লোক ভয়ে পালিয়ে গেল, কেউ অন্য লোককে ডাকতে গেল, 
কেউ হাসতে লাগল। একজন বললে, কল্যাণী, তমি কি মানবী, দেবতা যক্ষা, না 


বনপৰ ১৭১. 


রাক্ষস 2 আমরা তোমার শরণ নিলাম, আমাদের রক্ষা কর, যাতে এই বাঁণকের দল 
নিরাপদে যেতে পারে তা কর। দময়ল্তাঁ তাঁর পারচয় দিলেন এবং. নলের সংবাদ 
[জজ্ঞাসা করলেন। তখন শুচি নামক সার্থবাহ (বাঁণকসংঘের নায়ক) বললেন, 
যশাস্যিনী, নলকে আমরা দেখি নি, এই বনে আপাঁন ভিন্ন কোনও মানুষও দেখি ন। 
আমরা বাণিজ্যের জন্য চোদরাজ স_বাহ?র রাজ্যে যাচ্ছি। 

নলের দেখা পাবেন এই আশায় দময়ন্তী সেই বাঁণকৃসংঘের সঙ্গে চলতে 
লাগলেন। কিছ দূর গিয়ে সকলে এক বৃহৎ জলাশয়ের তীরে উপাস্থত হলেন। 
পাঁরশ্রান্ত বাঁণকের দল সেখানে রান্রধাপনের আয়োজন করলে । সকলে 'নাদ্রুত হ'লে 
অধ্ধরান্রে এক দল মদমন্ত বন্য হস্তী বাঁণক সংঘের পালিত হস্তীঁদের মারবার জন্য 
সবেগে এল। সহসা আক্রান্ত হয়ে বাঁণকরা ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পালাতে লাগল, 
বন্য হস্তাঁর দন্তাঘাতে ও পদের পেবণে অনেকে নিহত হ'ল, বহদ্‌ উদ্ট্র ও অশবও 
িনম্ট হ'ল। হতাবাঁশল্ট বাঁণকরা বলতে লাগল, আমরা বাঁণজ্যদেবতা মাঁণভদ্রের 
এবং যক্ষাধপ কুবেরের পূজা কার নি তারই এই ফল। কয়েকজন বললে, সেই 
উন্মত্তদর্শনা বকৃতর্পা নারীই মায়াবলে এই বিপদ ঘাঁটয়েছে। নিশ্চয় সে রাক্ষসী 
ষক্ষণ বা পিশাচ, তাকে দেখলে আমরা হত্যা করব। 

এই কথা শুনতে পেয়ে দময়ন্তাীঁ বেগে বনমধ্যে পলায়ন করলেন। তিনি 
[বিলাপ ক'রে বললেন, এই 'নজ'ন অরণ্যে যে জনসংঘে আশ্রয় পেয়েছিলাম তাও 
ইস্তিব্থ এসে বিধ্বস্ত করলে, এও আমার মন্দভাগ্যের ফল। আম স্বয়ংবরে 
ইন্দ্রাদ লোকপালগণকে প্রত্যাখ্যান করোছলাম, তাঁদেরই কোপে আমার এই দুর্দশা 
হয়েছে। হতাবাশষ্ট লোকদের মধ্যে কয়েকজন বেদজ্ঞ ্রাহন্ণ ছিলেন, দময়ন্তী 
তাঁদের সঙ্গে যেতে লাগলেন। বহুকাল পর্যটনের পর দময়ল্তী একাঁদন সায়াহন্নকালে 
চেদরাজ সুবাহ্র নগরে উপাস্থত হলেন। তাঁকে উন্মত্তার ন্যায় দেখে গ্রাম্য 
বালকগগণ কৌতূহলের বশে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল । দময়ন্তী রাজপ্রাসাদের 
নিকটে এলে রাজমাতা তাঁকে দেখতে পেয়ে এক ধান্রীকে বললেন, ওই দ-ধাঁখনী 
শরণার্থনী নারীকে লোকে কল্ট দিচ্ছে, তুমি ওকে নিয়ে এস। 

দময়ন্তাঁ এলে রাজমাতা বললেন, এই দদ'শাতেও তোমাকে রূপবতী 
দেখছি, মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় তুমি কেঃ দময়ন্তী বললেন, আম পাঁতব্রতা 
সদবংশীয়া সৈরিম্পণী (১)। আমার ভর্তার গুণের সংখ্যা করা যায় না, কিচ্ত 


৫১৯) যে নারী পরগহে স্বাধীনভাবে থেকে শিজ্পাঁদর চ্বারা জশীবিকানিবাহ করে।' 
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দুদৈববশে দ্যতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে তিনি বনে এসোছলেন, সেখানে আমাকে 
নাদ্রত অবস্থায় ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। বিরহতাপে 'দিবারান্র দগ্ধ হয়ে আম তাঁর 
অন্বেষণ করছি। রাজমাতা বললেন, কল্যাণ, তোমার উপর আমার স্নেহ হয়েছে, 
আমার কাছেই তুম থাক। আমার লোকেরা তোমার পাঁতর অন্বেষণ করবে, হয়তো 
তিনি ঘুরতে ঘুরতে নিজেই এখানে এসে পড়বেন। 

দময়ল্তী বললেন, বীরজনন, আমি আপনার কাছে থাকব, কিন্তু কারও 
উচ্ছিষ্ট খাব না বা পা ধুইয়ে দেব না। পাঁতির অন্বেষণের জন্য আম ব্রাহমণদের সঙ্গে 
দেখা করব, কিন্তু অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলব না। যাঁদ কোনও পুরুষ আমাকে 
প্রার্থনা করে তবে আপাঁন তাকে বধদণ্ড দেবেন। রাজমাতা সানন্দে সম্মত হলেন, 
এবং নিজ দাহতা সুনন্দাকে ডেকে বললেন, এই দেবরুপিণী সৈরিম্ধী তোমার 
সমবয়স্কা, ইনি তোমার সখী হবেন। সুনন্দা হৃজ্টচিত্তে দময়ন্তীকে নিজগৃহে 
[নয়ে গেলেন। 


১৬। কর্কেটক নাগ __ নলের রূপান্তর 


দময়ন্তীকে ত্যাগ ক'রে নল গহন বনে গিয়ে দেখলেন, দাবাঁশ্ন জবলছে এবং 
'কেউ তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকছে, পুণ্যম্লোক নল, শীঘ্ আসুন। নল আগ্নর নিকটে 
এলে এক কুশ্ডলীকৃত নাগরাজ কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, রাজা, আম কর্কোটক নাগ 
মহর্ধ নারদকে প্রতাঁরত করোছিলাম সেজন্য তান শাপ দিয়েছেন _ এই স্থানে 
স্থাবরের ন্যায় প'ড়ে থাক, নল যখন তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যাবেন তখন শাপমু্ত 
হবে। আপন আমাকে রক্ষা করুন, আম সখা হয়ে আপনাকে সংপরামর্শ দেব। 
এই ব'লে নাগেন্দ্র করকোটক অঞ্গ্‌চ্ঠ-প্রমাণ হলেন, নল তাঁকে নিয়ে দাবাশ্নশন্য 
স্থানে চললেন। 

যেতে যেতে কর্কোটক বললেন, 'নিষধরাজ, আপাঁন পদক্ষেপ গণনা ক'রে 
চলুন, আম আপনার মহোপকার করব। নল দশম পদক্ষেপ করবামান্র করকোটক 
তাঁকে দংশন করলেন, তৎক্ষণাৎ নলের রূপ বিকৃত হয়ে গেল। কর্কোটক নিজ মূর্তি 
ধারণ করে বললেন, মহারাজ, লোকে আপনাকে যাতে চিনতে না পারে সেজন্য 
আপনার প্রকৃত রূপ অন্তাহহত ক'রে দিলাম। যে কাল কর্তৃক আবিম্ট হয়ে আশান 
প্রতারত ও মহাদুঃখে পাঁতিত হয়েছেন সে এখন আমার বিষে আক্কান্ত হয়ে আপনার 
দেহে কষ্টে বাস করবে। আপাঁন অযোধ্যায় ইক্ষবাকুবংশনয় রাজা খতুপর্ণের কাছে 
[গিয়ে বলুন ষে আপনি বাহক নামক সারাথ। তন আপনার নিকট অশ্বহৃদয় 


বনপর্ব ১৭৩" 


শিখে নিয়ে আপনাকে অক্ষহ্‌দয় (১) দান করবেন। খাতুপর্ণ আপনার সখা হবেন, 
আপানিও দ্যৃতক্কীড়ায় পারদশা হয়ে শ্রেয়োলাভ করবেন এবং পত্রী পাত্রকন্যা ও রাজ্য 
[ফিরে পাবেন। যখন পূর্বরূপ ধারণের ইচ্ছা হবে তখন আমাকে স্মরণ ক'রে এই 
বসন পারধান করবেন। এই ব'লে কর্কোটক নলকে 'দব্য বস্বযুগল দান করে 
অন্তাহ্হত হলেন। 

দশ দিন পরে নল খতুপর্ণ রাজার কাছে এসে বললেন, আমার নাম বাহক, 
অধ্বচালনায় আমার তুল্য নিপুণ লোক পাঁথবীতে নেই। সংকটকালে এবং কোনও 
কার্যে নৈপণ্যের প্রয়োজন হলে আম মন্ত্রণা দিতে পারব, রম্ধনাবদ্যাও আম 
বিশেষরূপে জানি। সর্বপ্রকার শিজ্প ও দুরূহ কার্য সম্পাদনেও আমি যত্রশীল হব। 
খাতুপর্ণ বললেন, বাহক, তুমি আমার কাছে থাক, তোমার ভাল হবে। দশ সহস্র 
মূদ্রা বেতনে তুমি আমার অশ্বাধ্যক্ষ নিবৃস্ত হ'লে বার্ষেয় (২) ও জীবল (৩) তোমার 
সেবা করবে। 

ধতুপর্ণের আশ্রয়ে নল সসম্মানে বাস করতে লাগলেন। দময়ন্তীকে স্মরণ 
কারে তন প্রত্যহ সায়ংকালে এই শ্লোক বলতেন _- 

ক নু সা ক্ষুতাপপাসার্তা শ্রান্তা শেতে তপাস্বনন। 
স্মরন্তী তস্য মন্দস্য কং বা সাহদ্যোপতিষ্ঠতি॥ 

_- সেই ক্ষুীপপাসার্তা শ্রান্তা দুঃাখনী আজ কোথায় শুয়ে আছে? এই হতভাগ্যকে 
স্মরণ করে সে আজ কার আশ্রয়ে বাস করছে ? 

একাদন জীবল বললে, বাহক, কোন্‌ নারীর জন্য তুমি নিত্য এরূপ 'বিলাপ 
কর? নল বললেন, কোনও এক মন্দবুদ্ধি পুরুষ ঘটনাক্রমে 'তার অত্যন্ত আদরণীয়। 
পত্নীর সাহত বিচ্ছেদের ফলে শোকে দগ্ধ হয়ে ভ্রমণ করছে। নিশাকালে তার 'প্রিয়াকে 
স্মরণ ক'রে সে এই শ্লোক গান করে। সেই পাঁতিপাঁরত্যন্তা বালা ক্ষুতাপপাসায় কাতর 
হয়ে একাকী শবাপদসংকুল দারুণ বনে বিচরণ করছে, হায়, তার জীবনধারণ দুজ্কর। 


১৭। পতরালয়ে দময়ন্তশ _: নল-াতৃপর্ধের বিদরভ'যাত্রা 


বিদর্ভরাজ ভনম তাঁর কন্যা ও জামাতার অন্বেষণের জন্য বহ: ভ্রাহমণ নিযুত্ত 
করলেন। তাঁরা প্রচুর পুরস্কারের প্রাতিশ্রাতি পেয়ে নানা দেশে নল-দময়ল্তীকে 


0৯) 'হৃদয়'এর অর্থ গৃস্তবিদ্যা, অর্থাং অশ্বচালনায় বা অক্ষক্কীড়ায় অসাধারণ 
নৈপূণ্য। (২) ১৪-পারচ্ছেদে উত্ত নল-সারথ। (৩) খতুপর্ণের পূর্বসারথি। 


১৭৪ মহাভারত 


খএজতে লাগলেন। সুদে নামে এক ব্লাহম়নণ চোঁদ দেশে এসে রাজভবনে যজ্জকালে 
দময়ন্তীকে দেখতে পেলেন। সহদেব নিজের পাঁরচয় 'দয়ে দময়ন্তীকে তাঁর পতা 
মাতা ও পূত্রকন্যার কুশল জানালেন। ভ্রাতার প্রিয় সখা সৃদেবকে দেখে দময়ল্তটী 
কাঁদতে লাগলেন। সুনন্দার কাছে সংবাদ পেয়ে রাজমাতা তখনই সেখানে এলেন 
এবং সুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহমণ, ইনি কার ভার্ধা, কার কন্যা? আত্মীয়দের 
কাছ থেকে বাচ্ছ্ন হলেন কেনঃ আপানিই বা একে জানলেন কি ক'রে? সুদের 
নল-দময়ন্তশর ইতিহাস বিবৃত ক'রে বললেন, দেবী, এর অন্বেষণে আমরা সর্ব 
ভ্রমণ করেছি, এখন আপনার আলয়ে একে পেলাম। এর অতুলনীয় রূপ এবং দুই 
ভ্রুর মধ্যে যে পদ্মাকীত জটুল রয়েছে তা দেখেই ধূমাবৃত আগ্নর ন্যায় একে 
আমি চিনোছি। 
চগ্দ্ের ন্যায় সুস্পষ্ট হ'ল। তা দেখে রাজমাতা ও সুনন্দা দময়ন্তীকে জাঁড়য়ে ধারে 
কাঁদতে লাগলেন। রাজমাতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, তুমি আমার ভাঁগনীর কন্যা, 
ওই জটুল দেখে চিনোছি। দশার্ণরাজ সৃদামা তোমার মাতার ও আমার পিতা, 
তোমার জন্মকালে দশার্ণদেশে পিতৃগৃহে আমি তোমাকে দেখোছিলাম। দময়ন্তাঁ, 
তোমার পক্ষে আমার গৃহ তোমার 'িতৃগৃহেরই সমান। দময়ন্তী আনাল্দত হয়ে 
মাতৃম্বসাকে প্রণাম করে বললেন, আম অপাঁরচিত থেকেও আপনার কাছে সুখে 
বাস করোছি, এখন আরও সুখে থাকতে পারব। কিন্তু মাতা, পূন্রকন্যার বিচ্ছেদে 
আমি শোকার্ত হয়ে আছি, অতএব আজ্ঞা দিন আমি বিদর্ভ দেশে যাব। 

রাজমাতা তাঁর পত্রের অনুমাত নিয়ে বিশাল সৈন্যদল সহ দময়ল্তকে 
মনৃষ্যবাহত যানে বিদর্ভরাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা ভীম আনন্দিত হয়ে সহমত 
গো, গ্রাম ও ধন দান ক'রে সুদেবকে তুষ্ট করলেন। দময়ল্তীঁ তাঁর জননাকে 
বললেন, যাঁদ আমার জাঁবন রক্ষা করতে চান তবে আমার পাঁতিকে আনবার চেষ্টা 
করুন। রাজার আজ্ডায় ব্রাহন্ণগণ চতুর্দিকে যান্রা করলেন। দময়ল্তী তাঁদের বলে 
দিলেন, আপনারা সকল রাম্ট্রে জনসংসদে এই কথা বার বার বলবেন -_ প্যূতকার, 
বস্মার্ধ 'ছষ ক'রে 'নাদ্রিতা 'প্রিয়াকে অরণ্যে ফেলে কোথায় গেছ? সে এখনও 
অর্ধবস্মে আবৃত হয়ে তোমার জন্য রোদন করছে। রাজা, দয়া কর, প্রাতবাক্য বল!” 
আপনারা এইরূপ বললে কোনও লোক যাঁদ উত্তর দেন তবে ফিরে এসে আমাকে 
জানাবেন, কিন্তু কেউ যেন আপনাদের চিনতে না পারে৷ 

দশর্ঘকাল পরে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহনণ ফিরে এমে বললেন, আম খাতৃপর্ণ 


বনপৰ ১৭৫ 


রাজার সভায় গিয়ে আপনার বাক্য বলোছ, কিন্তু তান বা কোনও সভাসদ উত্তর 
দিলেন না। তার পর আম বাহ্‌ক নামক এক রাজভৃত্যের কাছে গেলাম। সে রাজার 
সারাথ, কুরুপ, খর্ববাহ্, দুত রথচালনায় নিপুণ, সুস্বাদ খাদ্য প্রস্তুত করতেও 
জানে। সৈ বহুবার নিঃবাস ফেলে ও রোদন করে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলে, 
তার পর বললে, সতা কুলস্তশ বিপদে পড়লেও নিজের ক্ষমতায় নিজেকে রক্ষা করেন। 
পক্ষ যার বসন হরণ করেছিল, সেই মোহগ্রস্ত 'বিপদাপন্ন ক্ষুধার্ত পাত পরিত্যাগ 
ক'রে চলে গেলেও সত নারী রুদ্ধ হন না। এই বার্তা শুনে দময়ন্ত তাঁর 
জননীকে বললেন, আপাঁন পিতাকে কিছু জানাবেন না। এখন সুদেব শীঘ্র 
খতুপর্ণের রাজধানী অযোধ্যায় যান এবং নলকে আনবার চেম্টা করূন। 

দময়ল্তা পর্ণাদকে পাঁরতোঁষক দিয়ে বললেন, বিপ্র, নল এখানে এলে আম 
আবার আপনাকে ধনদান করব। পর্ণাদ কৃতার্থ হয়ে চ'লে গেলে দময়ল্তী সুদেবকে 
বললেন, আপাঁন সত্বর অবোধ্যায় গিয়ে রাজা খতুপর্ণকে বলুন -_ ভনম রাজার কন্যা 
দময়ল্তীর পূনর্বার স্বয়ংবর হবে, কল্য সূর্ধোদয়কালে 'তাঁন দ্বিতীয় পাঁত বরণ 
করবেন, কারণ নল জীবিত আছেন কিনা জানা যাচ্ছে না। বহু রাজা ও রাজপন্্র 
স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন, আপানও যান। 


মধ্যে বিদভরাজ্যে দময়ন্তীর প্বয়ংবরে যেতে ইচ্ছা কাঁর। নল দুঃখার্ত হয়ে ভাবলেন, 
আমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই কি তান এই উপায় 'স্থর করেছেনঃ আম 
হাঁনমাত অপরাধা, তাঁকে প্রতারত করোছি, হয়তো সেজন্যই তানি এই নৃশংস কর্মে 
প্রবৃত্ত হয়েছেন। না, তান কখনও এমন করবেন না, বিশেষত তাঁর যখন সন্তা্ম 
রয়েছে। খাতুপর্ণকে বল বললেন যে তান একাঁদনেই বিদর্ভনগরে পেশছবেন' 
তার পর তান অশ্বশালায় গিয়ে কয়েকটি 1সম্ধূদেশজাত কৃশকায় অশ্ব. বৈছে 'িলেন। 
তা দেখে রাজা কি রুম্ট হয়ে বললেন, বাহক, এইসকল ক্ষীণজশীবী অশ্ব নিচ্ছ 
কেন, আমাকে কি প্রতারিত করতে চাও ই নল উত্তর দিলেন, মহারাজ, এই অশ্ব- 
গলির ললাট মস্তক পার প্রভাতি স্থানে দশাঁটি রোমাবর্ত আছে, দুতগমনে এরাই 
শ্রেঘ্ঠ। তবে আপান যাঁদ অন্য অশ্ব উপযুক্ত মনে করেন, তাই নেব। খাতুপর্ণ 
বললেন, বাহক, তুমি অশ্বতত্ৃজ্ঞ, যে অশ্ব ভাল মনে কর তাই নাও। তখন নল 
নিজের নির্বাচিত চারটি অশ্ব রথে যুস্ত করলেন। 


৯৭৬ মহাভারত 


ধতুপর্ণ রথে উঠলে নল সারাথ বাফে'য়কে তুলে নিলেন এবং মহাবেগে 
রথ চালালেন। বাফে'য় ভাবলে, এই বাহক কি ইন্দ্রের সারথি মাতালি না স্বয়ং নল 
রাজাঃ বয়সে নলের তুল্য হ'লেও এ আকৃতিতে বিরুপ ও খর্ব। বাহুকের 
রথচালনা দেখে খতুপর্ণ 'বাস্মিত ও আনান্দত হলেন। সহসা তাঁর উত্তরীয় উড়ে 
-্ওয়ায় তিনি বললেন, রথ থামাও, বাফেয় আমার উত্তরীয় নিয়ে আসূক। নল: 
বলিলেন, আমরা এক যোজন ছাঁড়য়ে এসোছ, এখন উত্তরীয় পাওয়া অসম্ভব । 
ধাতুপর্ণ 'বিশেষ প্রীত হলেন না। তান এক বিভীতক (বহেড়া) বৃক্ষ দেখিয়ে 
বললেন, বাহক, সকলে সব বিষয় জানে না, তুমি আমার গণনার শান্ত দেখ। __ এই 
বৃক্ষ থেকে ভূমিতে পাঁতিত পনের সধখ্যা এক শ এক, ফলের সংখ্যাও তাই। এর 
শাখায় পাঁচ কোটি পত্র আর দু হাজার পণ্চানব্বই ফল আছে, তুমি গণনা ক'রে দেখ। 
রথ থাঁময়ে নল বললেন, মহারাজ আপান গর্ব করছেন, আঁম এই বৃক্ষ কেটে ফেলে 
পন্তু ও ফল গণনা করব। রাজা বললেন, এখন বিলম্ব করবার সময় নয়। নল 
বললেন, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আর যাঁদ যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকেন 
তবে সম্মখের পথ ভাল আছে, বাফে'য় আপনাকে নিয়ে যাক। খতুপর্ণ অনুনয় 
ক'রে বললেন, বাহুক, তোমার তুল্য সারাঁথ পৃথিবীতে নেই, আমি তোমার শরণাপন্ন, 
গ্মনে বিঘ্য কারো না। যাঁদ আজ সূর্যাস্তের পূর্বে বিদর্ভদেশে যেতে পার তবে 
তুমি যা চাইবে তাই দেব। নল বললেন, আম পত্র আর ফল গণনা ক'রে বিদর্ভে 
যাব। রাজা অনিচ্ছায় বললেন, আমি শাখার এক অংশের পর ও ফলের সংখ্যা 
বলাছ, তাই গণনা করে সন্তুষ্ট হও। নল শাখা কেটে গণনা ক'রে বিস্মিত হয়ে 
বললেন, মহারাজ, আপনার শান্ত আতি অদ্ভুত, আমাকে এই বিদ্যা শাখয়ে দিন, তার 
পাঁরবর্তে আপনি আমার বিদ্যা অশ্বহৃদয় নিন। 

খতুপর্ণ অ*্বহূদয় শিখে নলকে অক্ষহৃদয় দান করলেন। তৎক্ষণাৎ কর্নি 
কর্কোটক-বিষ বমন করতে করতে নলের দেহ থেকে বোরয়ে এলেন এবং অন্যের 
অদৃশ্য হয়ে কৃতাজীলপটে ক্ুদ্ধ নলকে বললেন, নৃপতি, আমাকে আঁভশাপ দিও না, 
আম তোমাকে পরমা কশীর্ত দান করব। যে লোক তোমার নাম কীর্তন করবে তার 
কিভয় থাকবে না। এই বলে তিনি বিভীতক বৃক্ষে প্রবেশ করলেন। কলির 
প্রভাব থেকে মূন্ত নলের সন্তাপ দূর হ'ল, কিন্তু তখনও তান বিরূপ হয়ে রইলেন। 


বনপর্ব ৯৫৭ 


১৮। নজ-দময়জ্ভশীর পদনার্মলন 


খাতুপর্ণ' সায়ংকালে বিদর্ভ'রাজপ্যর কৃন্ডিন নগরে প্রবেশ করলেন। নল- 
চাঁলত রথের মেঘগর্জনের ন্যায় ধ্বনি শুনে দময়ন্তী অত্যন্ত বাস্মিত হলেন। তিনি 
ভাবলেন, নিশ্চয় মহপাঁত নল এখানে আসছেন। আজ যাঁদ তাঁর চন্দ্রবদন না দেখতে 
পাই, যাঁদ তাঁর বাহুদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে না পার, তবে আম নিশ্চয় মরব। 
দময়ন্তা জ্ঞানশন্য হয়ে প্রাসাদের উপরে উঠে খধাতুপর্ণ বাফেয় ও বাহ্‌ককে দেখতে 
পেলেন। 

ধাতুপর্ণ স্বয়ংবরের কোনও আয়োজন দেখতে পেলেন না। বিদ্ভ'রাজ 
ভীম কিছুই জানতেন না, তানি ধতুপর্ণকে সসম্মানে সংবর্ধনা ক'রে তাঁর আগমনের 
কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। খধতুপর্ণ দেখলেন, কোনও রাজা বা রাজপুত্র স্বয়ংবরের 
জন্য আসেন নি; অগত্যা তিনি বিদর্ভরাজকে রললেন, আপনাকে আভবাদন করতে 
এসেছি। রাজা ভামও 'বাস্মত হয়ে ভাবলেন, শত যোজনের আধক পথ অতিক্রম 
ক'রে কেবল আঁভবাদনের জন্য এ'র আসবার কারণ কি? 

রাজভৃত্যগণ খাতৃপর্ণকৈ তাঁর জন্য 'নার্দন্ট গৃহে নিয়ে গেল, বাফেয়িও তাঁর 
সঙ্গে গেল। বাহ্‌কর্‌ূপণী নল রথশালায় রথ নিয়ে গিয়ে অ*্বদের যথাবাধ পাঁরচর্যা 
ক'রে রথেতেই বসলেন। দময়ন্তী নলকে না দেখে শোকার্তা হলেন, তনি কেশিন? 
নামে এক দূতীকে বললেন, তুমি জেনে এস ওই হুস্ববাহয বিরূপ রথচালকি কে? 

দময়ন্তর উপদেশ অনুসারে কেশিনী নলের কাছে গিয়ে কুশলপ্রশ্ন ক'রে 
বললে, দময়ন্তী জানতে চান আপনারা অযোধ্যা থেকে কেন এখান এসেছেন। আপনি, 
কে, আপনাদের সঙ্গে যে তৃতীয় লোকাঁট এসেছে সেই বা কে? নল উত্তর 'দিলেন, 
দময়ন্তীর ।*তশ্ধখন স্বয়ংবর হবে শুনে রাজা খাতৃপর্ণ এখানে এসেছেন। আম 
অশ্ববিদ্যায় বিশারদ সেজন্য রাজ্ঞা আমাকে সারাথ করেছেন, আম তাঁর আহারও 
প্রস্তুত করি। তৃতাঁয় লোকটির নাম বায়, পূর্বে সে নলের সারি ছিল, নল 
রাজ্যত্যাগ করার পর থেকে সে রাজা খতুপর্ণের আশ্রয়ে আছে। কেশিনশ বললে, 
বাহক, নল কোথায় আছেন বার্ষেয় কি তা জানে? নল বললেন, সে বা অন্ন কেউ 
নলের সংবাদ জানে না, তাঁর রূপ নষ্ট হয়েছে, তানি আত্মগোপন ক'রে বিচরণ 
করছেন। কোঁশনী বললে, যে ব্রাহন্নণ অযোধ্যায় 'গয়েছিলেন তাঁর কথার উত্তরে 
আপানি বা বলোছিলেন দময়ন্তী পুনর্বার তা আপনার নিকট শুনতে চান। নল 
অশ্রপূর্ণনয়নে বাষ্পগদ্গদস্বরে পূর্ব বললেন, সতী কুলস্ব্রা বিপদে পড়লেও 


৯৭৮ মহাভারত 


নিজের ক্ষমতায় নিজেকে রক্ষা করেন। পক্ষী যার বন্দর হরণ করেছিল সেই মোহগ্রস্ত 
বিপদাপন্ন ক্ষুধার্ত পাতি পারত্যাগ ক'রে চলে গেলেও সতাঁ নারা ক্রুদ্ধ হন না। 

কোঁশনীর কাছে সমস্ত শুনে দময়ন্ত অনুমান করলেন, বাহ্‌কই নল। 
[তান কেশিনশকে ধললেন, তুমি আবার বাহুকের কাছে গিয়ে তাঁর আচরণ ও কার্যের 
কৌশল লক্ষ্য কর। 1তনি চাইলেও তাঁকে জল 'দও না। কোঁশনী পনর্বার গেল 
এবং ফিরে এসে বললে, এমন শুদ্ধাচার মানুষ আমি কখনও দেখি নি। ইনি অনচ্চ 
দ্বারে প্রবেশকালে নত হন না, দ্বারই তাঁর জন্য উচ্চ হয়ে যায়। খতুপর্ণের ভোজনের 
জন্য আমদের রাজা বাবিধ পশুমাংস প।ঠিয়েছেন, মাংস ধোবার জন্য কলসও সেখানে 
আছে। বাহুকের দৃষ্টিপাতে কলস জলপূর্ণ হয়ে গেল। মাংস ধুয়ে উননে চড়িয়ে 
বাহক এক মুষ্টি তৃণ সূর্যাঁকরণে ধরলেন, তখনই তৃণ প্রজবালত হ'ল। "তান আগ্ন 
স্পর্শ করলে দণ্ধ হন না, পূজ্প মর্দন করলে তা বিকৃত হয় না, আরও সংগন্ধ ও 
'বিকাঁশত হয়। দময়ন্তী বললেন, কোশিনশ, তুমি আবার যাও, তাঁকে না জানিয়ে 
তাঁর রাঁধা মাংস কিছু নিয়ে এস। কেশিন৭ মাংন অনলে দশয়ন্তী তা চেখে বুঝলেন 
যে নলই তা রে'ধেছেন। তখন তান ভাঁর পূত্রকন্যাকে কোশনীর সঙ্গে বাহকের 
কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নল ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন । 
তার পর কোশননীকে বললেন, এই বালক-বালকা আমার পূত্র-কন্যার সদৃশ সেজন্য 
আমি কা্দাছি। ভদ্রে, আমরা অন্য দেশের আতি, তুম বার বার এলে লোকে দোষ 
দেবে, অতএব তুমি যাও। 

দময়ল্তী তাঁর মাতাকে বললেন, আমি বহু পরীক্ষায় বুঝোছ যে বাহুকই 
নল, কেবল তাঁর রূপের জন্য আমার সংশয় আছে। এখন আঁম নিঙ্েই তাঁকে ন্খেতে 
চাই, আপনি পতাকে জানিয়ে বা না জাঁনয়ে আমাকে অন্মাত দিন। পিতা মাতার 
সম্মাতক্রমে দময়ন্তী নলকে তাঁর গৃহে আনালেন। কাষায়বসনা জটাধাঁরণী মাঁলনাজ্গন 
দময়ন্তী সরোদনে বললেন, বাহ্‌ক, 'াদুত পতীকে বনে পাঁরত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন 
এমন কোনও ধর্মজ্ঞ পুরুষকে জান কি? পণ্যম্লোক নল ভিন্ন আর কে সন্তানবতা 
পাতিব্রতা ভার্যাকে বিনা দোবে ত্যাগ করতে পারে 2 নল বললেন, কল্যাণী, যার জন্য 
আমার রাজ্য নম্ট হয়েছে সেই কালির প্রভাবেই আম তোমাকে ত্যাগ করোছিলাম। 
তোমার অভিশাপে দগ্ধ হয়ে কীলি আমার দেহে বাস করছিল, এখন আ'ম তাকে 
জয় করেছি, সেই পাপ দূর হয়েছে। কিন্তু তুমি দ্বিতীয় পাত বরণে প্রবৃত্ত হয়েছ 
কেন? দময়ল্ত'ঁ কৃতাঞ্জাল হয়ে কম্পিতদেহে বললেন, নিষধরাজ, আমার দোষ 'দিতে 
পার না, দেবগগণকে বর্জন ক'রে আম তোমাকেই বরণ করেছিলাম। তোমার অন্নেষণে 


বনপব ১৭৯ 


আমি সর্ব লোক পাঠিয়েছিলাম। ব্রাহ্ণ পর্ণাদের মূখে তোমার বাক্য শুনেই 
তোমাকে আনাবার জন্য আম স্বয়ংবর রূপ উপায় অবলম্বন করেছি। যাঁদ আমি 
পাপ ক'রে থাকি তবে বায় সূর্য চন্দ্র আমার প্রাণ হরণ করুন। 

অন্তরীক্ষ থেকে বায় বললেন, নল, এর কোন পাপ নেই, আমরা তিন 
বৎসর এর সাক্ষী ও রক্ষা হয়ে আছি। তুমি ভিন্ন কেউ একাঁদনে শত যোজন পথ 
আঁতক্রম করতে পারে না, তোমাকে আনাবার জন্যই হীন অসাধারণ উপায় স্থির 
করোছলেন। তখন পাৃজ্পবৃন্টি হল, দেবদুন্দুভ বাজতে লাগল। নাগরাজ 
কর্কোটকের বস্ত্র পারধান ক'রে নল তাঁর পূর্বরূপ ফিরে পেলেন, দময়ন্তী তাঁকে 
আঁলঙ্গন ক'রে রোদন করতে লাগলেন। অর্ধসঞ্জাতশস্য ভূমি জল পেয়ে যেমন হয়, 
সেইরূপ দময়ল্তী ভর্তাকে পেয়ে পারতৃপ্ত হলেন। 


১৯। নলের রাজ্যোদ্ধার 


পরাঁদন প্রভাতকালে ন্গ রাজা সুসজ্জিত হয়ে দময়ল্তীর সঙ্গে *বশুর ভশম 
রাজার কাছে গিয়ে আভবাদন করলেন, ৬ঈমও পরম আনন্দে নলকে পত্রের ন্যায় গ্রহণ 
করলেন । রাজধানী ধ্বজ পতাকা ও পুজ্পে অলংকৃত করা হ'ল, নগরবাসণরা হর্ষধ্বান 
করতে লাগল। খতুপর্ণ 'বিস্মত ও আনান্দত হয়ে নলকে বললেন, নিষধরাজ, 
ভাগ্যক্ুমে আপানি পত়্ীর সঙ্গে পুনর্মীলত হলেন। আমার গৃহে আপনার অজ্ঞাত- 
বাসকালে যাঁদ আমি কোনও অপরাধ করে থাক তো ক্ষমা করুন। নল বললেন, 
মহারাজ, আপাঁন িছনমান্র অপরাধ করেন নি, আপান পূর্বে আমার সখা ও আত্মীয় 
[ছলেন, এখন আরও প্রশীতিভাজন হলেন। তার পর খতুপর্ণ নলের নিকট অশ্বহূদয় 
গশক্ষা ক'রে এবং তাঁকে অক্ষহৃদয় দান ক'রে স্বরাজ্যে প্রস্থান করলেন। 

এক মাস পরে নল সসৈন্যে নিজ রাজ্জ্যে প্রবেশ কারে পৃদ্করকে বললেন, 
আমি বহু ধন উপাজনি করেছি, প্‌নর্বার দ্যতক্রীড়া করব। আমার সমস্ত ধন ও 
দময়ন্তকে পণ রাখাঁছ, তুমি রাজ্য পণ রাখ। যাঁদ দ্যতন্রীড়ায় অসম্মত হও তবে 
আমার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ কর। পজ্কর সহাস্যে বললেন, ভাগ্যক্রমে আপনি আবার 
এসেছেন, আম আপনার ধন জয় ক'রে নেধ, সুন্দরী দময়তণ আমার সেবা করবেন। 
নলের ইচ্ছা হ'ল তিনি খড়গাঘাতে পুজ্করের শিরশ্ছেদ করেন, কিন্তু কোধ সংবরণ 
ক'রে বললেন, এখন বাক্যব্যয়ে লাভ-গি, আগে জয় হও তার পর ব'লো। 

এক পণেই নল পৃচ্করের সর্বস্ব জয় করলেন। তিনি বললেন, মূর্খ, তুমি 


১৮০ মহাভারত 


বৈদভর্খকে পেলে না, নিজেই সপারবারে তাঁর দাস হ'লে। আমার পর্বের পরাজয়' 
কাঁলর প্রভাবে হয়োছিল, তোমার তাতে কর্তৃত্ব ছিল না। পরের দোষ তোমাতে আরোপ ' 
করব না, তুমি আমার ভ্রাতা, আমার রাজ্যের এক অংশ তোমাকে 'দিলাম। তোমার 
প্রীত আমার স্নেহ কখনও নম্ট হবে না, তুমি শত বংসর জবত থাক। এই ব'লে 
নল ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করলেন। পূণ্যশ্লোক নলকে অভিবাদন ক'রে কৃতাঞ্জাল হরে 
পুজ্কর বললেন, মহারাজ, আপনার কণার্ত অক্ষয় হ'ক, আপনি আমাকে প্রাণ ও রাজ্য 
দান করলেন, আপাঁন অফূত বংসর জীবিত থাকুন। এক মাস পরে পজ্কর হস্টাচত্তে 
1নজ রাজধানীতে চলে গেলেন। জমাত্যগণ নগরবাসী ও জনপদবাসী সকলে আনন্দে 
রোমাণ্চিত হয়ে কৃতাঞ্জালপুটে নলকে নললেন, মহারাজ, আমরা পরম সৃখ লাভ 
করোছ; দেবগণ যেমন দেবরাজের পূজা করেন সেইরূপ আপনার পুজা করবার, 
জন্য আমরা আবার আপনাকে পেয়োছ। 


নলোপাখ্যান শেষ ক'রে বৃহদশ্ব বললেন, য্বাধার্চির, নল রাজা দ্যতক্রীড়ার 
ফলে ভার্যার সঙ্গে এইরূপ দহঃখভোগ করোছলেন, পরে আবার সমদ্ধিলাভও 
করোছিলেন। কর্কোটক নাগ, নল-দময়ন্ত আর রাজার্ খতুপর্ণের হীতিহাস শুনলে 
কাঁলর ভয় দূর হয়। তুমি আশবস্ত হও, বিষাদগ্রস্ত হয়ো না। তোমার ভয় আছে, 
আবার কেউ দ্যতক্লীড়ার় তোমাকে আহবান করবে; এই ভয় আম দূর করছি। 
আমি সমগ্র অক্ষহ্‌দয় জানি, তুমি তা শিক্ষা কর। এই বলে বৃহদশব যাঁধান্ঠরকে 
অক্ষহ্দয় দান ক'রে তীর্থভ্রমণে চলে গেলেন। 


॥ তার্থযান্রাপবধ্যায় || 
২০। ঘূধিঙ্ঠরাঁদর তীর্ঘযান্রা 


অর্জনের বিরহে বিষম হয়ে পাশ্ডবগগণ কাম্যকবন ত্যাগ ক'রে অন্য 
বাবার ইচ্ছা করলেন। একাঁদন দেবার্ধ নারদ এসে হুধিষ্ঠিরকে বললেন, ধার্মক- 
শ্রেম্ঠ, তোমার কি প্রয়োজন বল। হ্ীধান্ঠর প্রণাম ক'রে বললেন, আপান প্রসন্ন 
থাকায় আমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে মনে করি। তার্থপর্যটনে পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করলে 'ক ফললার্ভ হয় তাই আপাঁন বলুন। 


বনপৰ ১৮১৯ 


বহু শত তীর্ঘের (১) কথা 'সাবস্তারে বিবৃত ক'রে নারদ বললেন, যে 
॥পলোক যথারীতি তীর্ঘপরিভ্রমণ করে সে শত অ*্বমেধ হত্রেরও আঁধক ফল পায়। 
এখানকার খাঁষগণ তোমার প্রতীক্ষা করছেন, লোমশ মূনিও আসছেন, তুমি এদের 
সঙ্গে তীথ্পর্যটন কর। নারদ চ'লে গেলে পুরোহিত ধোমাও বহু তীর্ঘের বর্ণনা 
করলেন। তার পর লোমশ মুনি এসে যুধাম্ঠিরকে বললেন, বংস, আম একটি 
আতিশয় প্রিয় সংবাদ বলব, তোমরা শোন। আমি ইন্দ্রলোক থেকে আসাছ, অর্জুন 
মহাদেবের নিকট ব্রহন্নশির নামক অস্ত্র লাভ করেছেন, ঘম কুবের বরুণ ইন্দ্ুও তাঁকে 
বাবিধ দিব্যাস্্ 'দিয়েছেন। তানি বিশ্বাবসূর পাত্র চিত্রসেনের নিকট নৃত্য গীত 
বাদ্য ও সামগান যথাবাধ [িখেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে এই কথা বলতে 
£ বলেছেন।-_ অজ্যনের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হয়েছে, তিনি একাঁট মহৎ দেবকার্য সম্পাদন 
ক'রে শীঘ্র তোমাদের কাছে ফিরে যাবেন।' আম জান যে সূর্বপূত্র কর্ণ সত্য- 
প্রাতিজ্ঞ,। মহোৎসাহী, মহাবল, মহাধনূর্ধর; কিন্তু তিনি এখন অর্জুনের 
যোড়শাংশের একাংশের তুল্যও নন। কণেরি বে সহজাত কবচকে তোমরা ভয় কর 
তাও আমি হরণ করব। তোমার যে তীর্ঘযান্তার আঁভলাষ হয়েছে তার সম্বচ্ধে 
এই ব্রহনার্ধ লোমশই তোমাকে উপদেশ দেবেন। 
এই বার্তা জানিয়ে লোমশ বললেন, ইন্দ্র আর 'অজনের অনুরোধে আম 
তোমার সঙ্গে তীর্ঘভ্রমণ করব এবং সকল ভয় থেকে তোমাকে রক্ষা করব। 
যুধিষ্ঠির, তুমি লঘ্‌ €২) হও, লঘু হ'লে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারবে। 
) উপস্থিত সকল লোককে যাঁধাম্ঠর বললেন, বে ব্রাহরণ ও যাঁতগণ 
ভিক্ষাতোজ, যাঁরা ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রম আর শীতের কম্ট সইতে- পারেন না, তাঁরা 
»্* নিবৃত্ত হ'ন। যাঁরা মিম্মভোজ, বাবিধ পক্কান্ন লেহ্য পেয় মাংস প্রত্তীত খেতে চান, 
যাঁরা পাচকের পিছনে পিছনে থাকেন, তাঁরাও আমার সঙ্গে যাবেন না। যাঁদের 
জাঁবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি তাঁরাও নিবৃত্ত হ'ন। যেসকল পূরবাসী রাজ- 
ভান্তুর বশে আমার সঙ্গে এসেছেন, তাঁরা মহারাজ ধৃতরান্ট্রের কাছে 'যান, 'তানিই 
মকলকে উপযুদ্ত বৃত্তি দেবেন। যাঁদ তান না দেন তবে আমার প্র্ণীতর 'নামত্ত 


(১) এই প্রসঙ্গে ম্বারবতাঁর পরে 'পিপ্ডারক তীর্ঘের বর্ণনায় আছে-- এখনও এই 
তীর্থে পচ্মাচীহত ও নরিশুলাঁঞ্কিত বহু মুদ্রা 8691) পাওয়া যায়। বোধ হয় এইসকল 
মদ্রা মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত মুদ্রার অনুরূপ । 

€২) অর্থাং বেশী লোকজন জিনিসপত্র সঙ্গো নিও না। 


১৮২ মহাভারত 


পাণ্চালরাজ দেবেন। তখন বহু পুরবাসী দ:ঃখিতমনে হস্তিনাপুরে চ'লে গেলেন, 
ধৃতরাম্ট্রও তাঁদের তুম্ট করলেন। 

কাম্যকবনবাসী ব্রাহণগণ যুধিষ্ঠরকে বললেন, আমাদেরও তীর্ঘভ্রমণে 
ধনয়ে চলুন, আপনাদের সঙ্গে না হ'লে আমরা যেতে পারব না। লোমশ ও 
ধৌম্যের মত নিয়ে যাাধম্ঠির ব্রাহমণদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তার পর ব্যাস 
পর্বত ও নারদ খাঁষ এনে স্বস্ত্যয়ন করলেন। তাঁদের প্রণাম ক'রে পাশ্ডবগণ ও 
দ্রৌপদী অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমার শেষে পুব্যা-নন্দত্রযোগে ত্রাহণদের সঙ্গে নিক্কান্ত 
হলেন। পাণ্ডবগণ চীর আঁজন ও জটা ধারণ ক'রে এবং অভেণ্য কবচ ও অস্ে 
সাঁজ্জত হয়ে পৃবাঁদকে যান্া করলেন। ইন্দ্রসেন প্রভাতি ভূত্যগণ, চতুর্দশাধিক রথ 
পাচকগণ ও পাঁরচারকগণ তাঁদের সঙ্গে গেল। 


২১। ইজ্বল-বাতাঁপ -- অগচ্ত্য ও লোপামদ্রা  ভূগনতীর্ঘ 


পাণ্ডবগণ নৈমিষারণ্য প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করে অগস্ত্যের আশ্রম 
মাঁণমতী পূরীতে এলেন। লোমশ বললেন, পুরাকালে এখানে ইল্বল নামে এক 
দৈত্য বাস করত, তার কানক্ঠ ভ্রাতার নাম বাতাঁপ। একাঁদন ইল্বল এক তপস্বী 
ব্রাহন্ণণকে বললে, আমাকে একটি ইন্দ্রতুল্য পত্র দিন। ব্রাহন্ণ তার প্রার্থনা পূর্ণ 
করলেন না। ইল্বল আতশর ভ্রুদ্ধ হ'ল এবং মায়াবলে বাতাঁপিকে ছাগ বা মেষে 
রূপান্তরিত ক'রে তার মাংস রে'ধে ব্রাহয়ণভোজন করাতে লাগল। ভোজনের পর 
ইজ্বল তার ভ্রাতাকে উচ্চস্বরে ডাকত, তখন ব্রাহযরণের পাশ্ব ভেদ ক'রে বাতাঁপ 
হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসত । দুরাত্া ইবল এইরূপে বহ] ব্রাহম্ণ হত্যা করলে। 

এই সময়ে অগস্ত্য মান একাদন দেখলেন, একটি গরের মধ্যে তাঁর 
পিতৃপ্রুষগণ অধোমুখে ঝুলছেন। অগস্ত্যের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, 
বংশলোপের সম্ভাবনায় আমরা এই অবস্থায় আছ; ঘাঁদ তুমি সৎপুন্রের জন্ম দিতে 
পার তবে আমরা নরক থেকে মু্ত হব, তুমিও সদ্‌গাঁত লাভ করবে। অগস্ত্য 
বললেন, 'পতৃগণ, নিশ্চিন্ত হ'ন, আমি আপনাদের আঁভলাব পূর্ণ করব। 

অগস্ত্য নিজের যোগ্য স্ত্রী খুজে পেলেন না। তখন তান সর্ব প্রাণীর 
শ্রেন্ঠ অঙ্গের সমবায়ে এক অত্যুন্তমা স্ত্রী কল্পনা করলেন। সেই সময়ে বিদর্ভ 
দেশের রাজা সন্তানের জন্য তপস্যা করাঁছলেন, তাঁর মাহষাঁর গভ থেকে অগস্ত্যের 
সেই সংকজ্পিত ভার্ধা ভূমিষ্ঠ হলেন। সৌদামনীর ন্যায় সুন্দরী সেই কন্যার নাম 
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বনপর্ব ১৮৩ 


রাখা হ'ল লোপামদদ্রা। লোপামুদ্রা বিবাহযোগ্যা হ'লে অগস্ত্য বিদভ/'রাজকে 
“বললেন, আপনার কন্যা আমাকে দিন। অগ্স্ত্যকে কন্যাদান করতে রাজার ইচ্ছা 
হ'ল না, শাপের ভয়ে প্রত্যাখ্যান করতেও তিনি পারলেন না। মাহষাঁও নিজের 
মত বললেন না। তখন লোপামদ্রা বললেন, আমার জন্য দুঃখ করবেন না, 
অগস্ত্যের হাতে আমাকে 'দন। রাজা হথাঁবাধ কন্যা সম্প্রদান করলেন। 
বিবাহের পর অগস্ত্য তাঁর পত্রীকে বললেন, তোমার মহার্ব বসন ও 
আভরণ ত্যাগ কর। লোপামুদ্রা চাঁর বলকল ও মৃগচর্ম ধারণ করে পাঁতর ন্যায় 
ব্তচাঁরণণ হলেন। অনেক দন গখ্গাদ্বারে কঠোর তপস্যার পর একাঁদন অগ্বস্ত্য 
পত্নীর নিকট সহবাস প্রার্থনা করলেন। লোপামূদ্রা কৃতাঞ্জাল হয়ে লঙ্জতভাবে 
বললেন, পিতার প্রাসাদে আমার যেমন শব্যা ছিল সেইরূপ শব্যায় আমাদের মিলন 
হ'ক। আপান মাল্য ও ভূষণ ধারণ করুন, আমিও দিব্য আভরণে ভূষিত হই। 
আম চীর আর কাষায় বস্তু পরে আপনার কাছে যাব না, এই পাঁরচ্ছদদ অপাঁবন্ 
বরা উচিত নয়। অগস্ত্য বললেন, কল্যাণ, তোমার পিতার বে ধন আছে তা 
আমার নেই। আমার তপস্যার যাতে ক্ষয় না হয় এমন উপায়ে আম ধন আহরণ 
করতে যাচ্ছি। 
শ্রতর্বা রাজার কাছে এসে অগস্ত্য বললেন, আম ধনা্থীঁ অন্যের ক্ষাত 
না করে আমাকে বথাশান্ত ধন দন। রাজা বললেন, আমার যত আয় তত বায়। 
এই রাজার কাছে ধন নিলে অপরের কম্ট হবে এই বুঝে অগস্ত্য শ্রুতর্বাকে সঙ্গে 
নিয়ে একে একে রধ্নশ্ব ও ব্রসদসন্য রাজ্ার কাছে গেলেন। তাঁরা জানালেন যে 
তাঁদেরও আয়-ব্যয় সমান, উদ্‌বৃত্ত কিছ থাকে না। তার পর রাজারা পরামর্শ 
ক'রে বললেন, ইজ্বল দানব সর্বাপেক্ষা ধনী, চলুন আমরা তার কছে যাই। 
অগস্ত্য ও তাঁর সঙ্গী তিন রাজাকে ইল্বল সসম্মানে গ্রহণ করলে। 
রাজারা ব্যাকুল হয়ে দেখলেন, বাতাঁপ মেঘ হরে গেল, ইল্বল তাকে কেটে আঁতাঁথ- 
সেবার জন্য রন্ধন করলে । অগস্ত্য বললেন, 'আপনারা বিষণ্ন হবেন -না, আমিই 
এই অসুরকে খাব। তান প্রধান আসনে উপাবিষ্ট হ'লে ইজ্বল তাঁকে সহাস্যে 
মাংস পাঁরবেশন করলে । অগস্ত্য সমস্ত মাংস খেয়ে ফেললে ইত্বল তার ভ্রাতাকে 
ডাকতে লাগল । তখন মহামেঘের ন্যায় গন করে মহাত্মা অগস্ত্যের অধোদেশ 
থেকে বায়ু নির্গত হ'ল। ইল্বল বার বার বললে, বাতা?প, নিষ্কান্ত হও। অগস্ত্য 
হৈসে বললেন, কি করে নিক্কান্ত হবে, আমি তাকে জীর্ণ করে ফেলোছ। 
ইন্বল 'বষাদগ্রস্ত হয়ে কৃতাঞ্জালপুটে বললে, আপনারা 'ি চান বলুন। 


১৮৪ মহাভারত 


অগস্ত্য বললেন, আমরা জানি যে তুমি মহাধনী। অন্যের ক্ষাত না ক'রে আমাদের 
যথাশান্ত ধন দাও। ইল্বল বললে, আমি যা যা দান করতে চাই তা যাঁদ বলতে পারেন 
তবেই দেব। অগস্ত্য বললেন, তুমি এই রাজাদের প্রত্যেককে দশ হাজার গর আর দশ 
হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং আমাকে তার দ্বিগুণ দিতে চাও, তা ছাড়া একটি 'হিরশ্ময় রথ 
ও দুই অ*বও আমাকে দিতে ইচ্ছা করেছ। ইল্বল দুঃখিতমনে এই সকল ধন এবং 
তারও আঁধক দান করলে। তখন সমস্ত ধন নিয়ে অগস্ত্য তর আশ্রমে এলেন, 
রাজারাও বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। 

লোপামূদ্রাকে তাঁর অভনন্ট শয্যা ও বসনভূষণাঁদ 'দয়ে অগস্ত্য বললেন, 
ভুমি কি চাও-_ সহম্ত্র পূত্র, শত পত্র, দশ পত্র, না সহদ্র পত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এক 
প্ন্রঃ লোপামুদ্রা এক পত্র চাইলেন।' তিনি গভবত হয়ে সাত মান পরে দরস্যা 
নামে পত্র প্রসব করলেন। এই প্র মহাকাব মহাতপা এবং বেদাঁদ শাস্ত্রে আভজ্ঞ 
হয়েছিলেন।-এ*র অন্য নাম ইধ্মবাহ। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে লোমশ বললেন, যাঁধান্ঠর, অগস্তা এইরৃপে প্রহনাদ- 
ংশজাত বাতাঁপকে নস্ট করোছিলেন। এই তাঁর আশ্রম। এই পণ্যসাললা 
ভাগণীরথন, পতাকার ন্যায় বায়তে আন্দোলিত এবং পর্বতশৃঙ্গে প্রাতহত হয়ে 
শিলাতলে নাগিনীর ন্যায় নিপাঁতিত হচ্ছেন। তোমরা এই নদীতে ইচ্ছানসারে 
অবগাহন কর। 

তার পর পান্ডবগণ ভূগ্যতীর্থে এলে লোমশ বললেন, পুরাকালে রামরূপে 
?বফু ভার্গব পরশুরামের তেজোহরণ করেছিলেন। পরশুরাম ভীত ও লাজ্জত হয়ে 
মহেন্দ্র পরতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এক বংসর পরে পিতৃগণ তাঁকে নিস্তেজ 
গার্বহীন ও দুঃখিত দেখে বললেন, পুশ, বির নিকটে তোমার দর্পপ্রকাশ উচিত 
হয় নি। তুমি দীপ্তোদ তীর্থে যাও, সেখানে সত্যযগে তোমার প্রাপতামহ ভূগ 
তপস্যা করেছিলেন। সেই তাঁথে” পাঁবন্র বধূসর নদীতে স্নান করলে তোমার পর্বের 
তেজ ফিরে পাবে। 'িতৃগণের উপদেশ -অনুসারে পরশুরাম এই ভূগতীর্ঘে স্নান 
ক'রে তাঁর পূর্বতেজ লাভ করোছলেন। 





২২। দধাঁচ -- বন্ধ -- সম.দ্রশোষণ 


যুধচ্ঠিরের অনুরোধে লোমশ অগস্ত্যের কীর্তকথা আরও বললেন। -- 
ঈত্যযুগে কালেয় নামে এক দল দূর্দান্ত দানব ছিল, তারা বৃন্লাসরের সহায়তায় 
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বনপৰ ১৮৬ 


দেবগণকে আরুমণ করে। ব্লহনমার উপদেশে দেবগণ নারায়ণকে অগ্রবতর্শ ক'রে দধাঁচ 
মুনির কাছে গেলেন এবং চরণ বন্দনা ক'রে তাঁর আঁষ্থ প্রার্থনা করলেন। দধাঁচ 
প্রতমনে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ্গ করলেন, দেবগণ তাঁর আস্থ নিয়ে 'বিশ্বকর্মাকে 'দিলেন। 
সৈই আস্থ 'দিয়ে বিশ্বকর্মা ভীমর্প বস্ত্র নির্মাণ করলেন। ইন্দ্র সেই বস্তু ধারণ 
ক'রে দেবগণ কর্তৃক রাক্ষত হয়ে বৃত্রকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু দেবতারা কালেয় 
দানবদের বেগ সইতে পারলেন না, রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলেন। তখন মোহ্াবষ্ট 
ইন্দ্রের বলবৃদ্ধির জন্য নারায়ণ ও মহার্ধগণ নিজ নিজ তেজ 'দিলেন। দেবরাজ 
বলান্বিত হয়েছেন জেনে বৃত্র ভয়ংকর সংহনাদ ক'রে উঠল, সেই শব্দে সন্তস্ত হয়ে 
ইন্দ্র অবশভাবে বজ্র নিক্ষেপ করলেন । মহাসুর বৃন্ন নিহত হয়ে মন্দর পর্বতের ন্যায় 
ভূখাঁতত হ'ল। তার পর দেবতারা ত্বারত হয়ে দৈত্যদের বধ করতে লাগলেন, তারা 
পালিয়ে গিয়ে সমূদ্রগর্ভে আশ্রয় নিলে। 

কালেয় দানবগণ রান্রকালে সমূদ্র থেকে বোরয়ে এসে তপস্বী ব্রাহমণদের 
বধ করতে লাগল। 'বিফ:র উপদেশে ইদ্দ্রাদ দেবগণ অগস্ত্যের কাছে গিয়ে বললেন, 
'আপাঁন মহাসমদ্র পান করে ফেলুন, তা হৎলে আমরা কালেয়গণকে বধ করতে 
পারব। অগস্ত্য সম্মত হয়ে দেবতাদের 'সঙ্গে ফেনময় তরঙ্গাঁয়ত জলজন্তুসমাকুল 
সমুদ্রের তরে এলেন এবং জলরাশি পান করলেন। দেবতারা দানবদের বধ করলেন, . 
হতাবাঁশম্ট কয়েকজন কালেয় বসৃধা বিদীর্ণ ক'রে পাতালে আশ্রয় নিলে। অনন্তর 
দেবগণ অগস্ত্যকে বললেন, আপাঁন যে জল পান করেছেন তা উদ্‌গার ক'রে সমদ্দ্র 
আবার পূর্ণ করুন। অগস্ত বললেন, সে জল জীর্ণ হয়ে গেছে, তোমরা অন; 
ব্যবস্থা কর। তখন ব্রহন্না দেবগণকে আশ্বাস দিলেন যে বহুকাল পরে মহারাজ 
ভগীরথ সমুদ্রকে আবার জলপূর্ণ করবেন। 

একদা বিন্ধ্যপর্বত সূর্যকে বললে, উদয় ও অস্তের সময় তুমি যেমন 
মেরুপর্বত প্রদক্ষিণ কর সেইর্প আমাকেও প্রদক্ষিণ কর। সূর্য বললেন, আমি 
স্বচ্ছার মেরু প্রদক্ষিণ কার না, এই জগতের যিনি নির্মাতা তাঁরই .বিধানে কার। 
ীবদ্ধ্য ক্রুম্থ হয়ে সহসা বাড়তে লাগল, যাতে চন্দ্ুসূর্যের পথরোধ হয়। 'দেবতারা 
অগস্ত্যের শরণ নিলেন। অগস্ত্য তাঁর পত্ীর সঙ্গে বিন্ধোর কাছে শিয়ে বললেন, 
আমি কোনও কার্ষের-জন্য দক্ষিণ 'দিকে যাব, তুমি আমাকে পথ দাও । আমার ফিরে 
আসা পর্যপ্ত তুমি অপেক্ষা কর, তার পর ইচ্ছামত বাঁধত হয়ো। অগস্ত্য দক্ষিণ. 
ধদকে চ'লে গেলেন, কিন্তু আর ফিরলেন না, সেজন্য বিন্ধ্যপর্বতেরও আর বৃদ্ধি 
হ'ল না। 


লগ 


১৮৬ মহাভারত 
২৩। সগগর রাজা -- ভগশরথের গঞ্গানয়ন 


যাঁধান্ঠরের অনুরোধে লোমশ এই আখ্যান বললেন। -- ইক্ষবাকুবংশে সগর 
নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি পত্রীদের সঙ্গে কৈলাস পর্বতে "গিয়ে পুত্রকামনায় 
কঠোর তপস্যা করেন। মহাদেবের বরে তাঁর এক পক্রীর গে ষাট হাজার পূন্ন এবং 
আর এক পত্নীর গভে একাঁট পত্র হ'ল। বহুকাল পরে সগর অশবমেধ যজ্ঞের 
আয়োজন করলেন। যজ্ঞের অশ্ব সগরের ঘাট হাজার পূত্র কর্তৃক রাক্ষিত হয়ে বিচরণ 
করতে করতে জলশন্য সমদ্রের তীরে এসে অন্তাহ্ত হয়ে গেল। এই সংবাদ শুনে 
সগর তাঁর পত্রদের জ..%4 দিলেন, তোমরা সকলে সকল দিকে অপহৃত অশ্বৈর 
অন্বেষণ কর। সগরপূত্রগণ যজ্ঞা*্ব কোথাও না পেয়ে সমুদ্র খনন করতে লাগলেন, 
অসুর নাগ রাক্ষস এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রাণী নিহত হ'ল। অবশেবে তাঁরা 
সমুদ্রের উত্তরপূর্ব দেশ বিদীর্ণ ক'রে পাতালে গিয়ে সেই অশ্ব এবং তার নিকটে 
তেজোরাশির ন্যায় দীপ্যমান মহাত্মা কাঁপলকে দেখতে পেলেন। সগরপূত্রগণ চোর 
মনে ক'রে কপিলের প্রাত সক্ষোধে ধাবিত হলেন, কিন্তু তাঁর দ্ৃম্টর তেজে তখনই 
ভস্ম হয়ে গেলেন। 

সগর রাজার দ্বিতীয়া পত্রী শৈব্যার গর্ভে জাত পুত্রের নাম অসমঞ্জা। 
ইনি দুর্বল বালকদের ধ'রে ধ'রে নদীতে ফেলে দিতেন সেজন্য সগর তাঁকে 'ির্বাসত 
করেন। অসমঞ্জার পূত্রের নাম অংশমান। নারদের নিকট বাট হাজার পত্রের 
মৃত্যুসংবাদ শুনে সগর শোকে সন্তপ্ত হয়ে পৌন্র অংশুমানকে বললেন, তুমি যজ্ঞাশব 
খুজে নিয়ে এসে আমাদের নরক থেকে উদ্ধার কর। অংশুমান পাতালে গিয়ে 
কাঁপলকে প্রণাম ক'রে হজ্ঞাশ্ব ও 'িতৃব্গণের তর্পণের জন্য জল চাইলেন। কাঁপল 
প্রসন্ন হয়ে বললেন, তুমি অশ্ব নিয়ে গিয়ে সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত কর। তোমার 
'পতৃব্যগণের উদ্ধারের জন্য তোমার পৌত্র মহাদেবকে তুষ্ট ক'রে স্বর্গ থেকে গঙ্গা 
আনবেন। 

অংশমান ফিরে এলে সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত হল, তান সমদ্রকে নিজের 
পুত্রর্পে 0১) কল্পনা করলেন। সগর স্বর্গারোহণ করলে অংশঃমান রাজা হলেন। 
তাঁর পূত্র দলশপ, দিলীপের পূর্ন ভগীরথ। ভগনীরথ রাজালাভ কারে মন্তীদের উপর 


(১) ষাট হাজার সল্তানের ভস্মের আধার এজন্য সমুদ্র সগরের পূত্ররূপে কল্পিত 
এবং 'সাগর' নামে খ্যাত। 


বনপর্ ১৮৭. 


রাজকার্ষের ভার দিয়ে হমালয়ে গিয়ে গঙ্গার আরাধনা করতে লাগলেন। সহহ্র 
ব্য বৎসর অতাঁত হ'লে গঞ্গা মূর্তিমতাঁ হয়ে দেখা দিলেন। ভগ্ীরথ তাঁকে 
বললেন, আমার পূর্বপুরুষ ষাট হাজার সগরপূত্র কাঁপলের শাপে ভস্মখভূত হয়েছেন, 
আপনি তাঁদের দেহাবশেষ জলাঁসন্ত করুন তবে তাঁরা স্বর্গে যেতে পারবেন। গঙ্গা 
বললেন, মহারাজ, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব, এখন তুমি মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট 
ক'রে এই বর চাও, যেন পতনকালে আমাকে তিনি মস্তকে ধারণ করেন। ভগীরথ 
কৈলাস পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করলেন, মহাদেব গংগাকে 
ধারণ করতে সম্মত হলেন। 

ভগশরথ প্রণত হয়ে সংযতাঁচত্তে গঙ্গাকে স্মরণ করলেন। হিমালয়কনয। 
পৃণ্যতোয়া গঞ্গা মৎস্যাদ জলজন্তু সাহত গগনমেখলার ল্যায় মহাদেবের ললাটে 
পাঁতিত হলেন এবং ব্রিধা 'বিভন্ত হয়ে প্রবাহত হ'তে লাগলেন। ভগাীরথ তাঁকে পথ 
দেখিয়ে সগরসলন্তানগণের ভদ্মরাশির নিকট নিয়ে গেলেন। গত্গার পাঁবত্র জলে সন্ত 
হয়ে সগরসন্তানগণ উদ্ধার লাভ করলেন, সমুদ্র পুনর্বার জলপূর্ণ হ'ল, ভগণীরথ 
গঙ্গাকে নিজ দৃহিতারূপে কল্পনা করলেন। 


২৪। ধ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান 


পাণ্ডবগণ নন্দা ও অপরনন্দা নদী এবং খাষভকূট পর্বত আতক্রম ক'রে 
কোঁশকী নদীর তরে এলেন। লোমশ বললেন, ওই বিশ্বামিত্রের আশ্রম দেখা 
যাচ্ছে। কশ্যপগোন্জ মহাত্মা [বিভাপ্ডকের আশ্রম এইখানে 'ছিল। তাঁর পূত্র 
বধ্যশৃঙ্গের তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্র অনাবৃষ্টর কালেও জলবর্ষণ করোছলেন। তাঁর 
আখ্যান বলছি শোন।-_- 

একাঁদন বিভান্ডক মুনি দীর্ঘকাল তপস্যায় শ্রান্ত হয়ে কোনও মহাহুদে 
নান করাঁছলেন এমন সময় উব্শী অপ্সরাকে দেখে তিনি কামাকষ্ট হলেন। 
তাষতা হরিণ জলের সঙ্গে বিভান্ডকের শুক্র পান ক'রে গাঁভর্ণী হল এবং 
যথাকালে খধ্যশৃঙ্গকে প্রসব করলে । এই মৃনিকুমারের মস্তকে একটি শৃঙ্গ ছিল, 
তান সর্বদা ব্রহত্রর্ষে নিরত থাকতেন এবং পিতা 'বিভান্ডক ভিন্ন অন্য মানুষও 
দেখেন নি। এই সময়ে অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে এক রাজা ছিলেন, 'তাঁনি দশরথের 
সখা । আমরা শুনোছ, লোমপাদ ব্রাহ্মণ ও পুরোহতের প্রাত অসদাচরণ করোছলেন 
সেজন্য ব্রাহন্ণণগণ তাঁকে ত্যাগ করেন এবং ইন্দ্রও জলবর্ষণে বিরত হন, তার ফলে 


১৮৮ মহাভারত 


প্রজারা কম্টে পড়ে। একজন মূনি রাজাকে বললেন, আপান প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ব্রাহ্মণদের . 
কোপ শান্ত করুন এবং মুনিকুমার ধষ্যশৃঙ্গকে আনান, তান আপনার রাজ্যে এলে 
তখনই বৃল্টিপাত হবে। 

লোমপাদ প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ব্রাহননণদের প্রসম্ন করলেন এবং খধ্যশৃঙ্গকে 
আনাবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ কর্মকুশল মন্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। "তান প্রধান 
প্রধান বেশ্যাদের ডেকে আনিয়ে বললেন, তোমরা ধব্যশৃঞঙ্গকে প্রলোভিত ক'রে আমার 
রাজ্যে নিয়ে এস। বেশ্যারা ভীত হয়ে জানালে যে তা অসাধ্য। তখন এক বদ্ধ- 
বেশ্যা বললে, মহারাজ, আম সেই তপোধনকে নিয়ে আসব, আমার যা ধা আবশাক 
ত” আমাকে 'দিন। রাজার 'নিফট সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু ও ধনরত্রাদ পেয়ে সেই 
বৃদ্ধবেশ্যা একটি নোৌকায় কৃন্িম বৃক্ষ গুল্ম লতা ও পৃষ্পফল 'দয়ে সাঁজয়ে রমণাীয় 
আশ্রম নির্মাণ করলে এবং কয়েকজন রৃপযৌবনবতন রমণনীকে সঙ্গে নিয়ে িভান্ডকের 
আশ্রমের অদূরে এসে নৌকা বাঁধলে। 

বিভান্ডক তাঁর আশ্রমে নেই জেনে নিয়ে সেই বৃদ্ধা তার বুদ্ধিমতা কন্যাকে 
উপদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দলে। বেশ্যাকন্যা খষ্যশৃঙ্গের কাছে গিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা 
ক'রে বললে, আপনারা এই আশ্রমে সুখে আছেন তোঃ ফলমূলের অভাব নেই তো? 
আম আপনাকে দেখতে এসেছি। খধ্যশ্ঙ বললেন, আপনাকে জ্যোতিঃপহঞ্জের ন্যায় 
দেখাঁছ, আপাঁন আমার বন্দনীয়, পাদ্য ফল মূল দিয়ে আম আপনার যথাবাঁধ সৎকার 
করব। এই কৃষ্কাজনাবৃত সুখাসনে সৃখে উপবেশন করুন। আপনার আশ্রম 
কোথায়? আপাঁন দেবতার ন্যায় কোন বলত আচরণ করছেন ? 

বেখ্যাকন্যা বললে, এই ভ্রিযোজনব্যাপী পর্বতের অপর দিকে আমার রমণায় 
আশ্রম আছে। আমার স্বধর্ম এই, যে আমি আভবাদন বা পাদ্য জল গ্রহণ করতে 
পার না। আপনি আমাকে আভিবাদন করবেন না, আমিই করব, আমার ব্রত অনুসারে 
আপনাকে আলিঙ্গন করব। খষ্যশৃঙ্গ বললেন, আমি আপনাকে পরু ভল্লাতক আমলক 
করূষক ইঞ্গুদ ধন্বন ও প্রয়লক ফল 'দাচ্ছ, আপানি ইচ্ছানুসারে ভোজন করুন৷ 
বেশ্যাকন্যা উপহৃত ফলগ্দাল বর্জন ক'রে খধ্যশৃঙ্গকে মহামূল্য সুন্দর সহস্বাদ, 
খাদ্যদ্রব্য, সুগন্ধ মাল্য, বিচিন্ন উজ্জল বসন এবং উত্তম পানীয় দলে, তার পর নানা- 
প্রকার খেলা ও হাস্যপারহাসে রত হ'ল। সে লতার ন্যায় বক্র হয়ে কন্দুক নিয়ে 
খেলতে লাগল এবং খষ্যশৃঙ্গের গায়ে গা দিয়ে বার বার আলিঙ্গান করলে । ম্বান- 
কুমারকে এইরূপে প্রলোভিত ক'রে এবং তাঁকে 'বিকারগ্রস্ত দেখে সে আঁশ্নহোন-হোম 
করবার ছলে ধীর ধারে চ'লে গেল। 


বনপর্ব ১৮১. 


ধষাশ্ঙ্গ মদনাবিম্ট হয়ে অচেতনের ন্যায় শুন্যমনে দীর্ঘীনঃ*বাস ফেলতে 
লাগলেন। ক্ষণকাল.পরে 'বিভাণ্ডক মুনি আশ্রমে ফিরে এলেন তাঁর চক্ষু পঙ্গলবর্ণ, 
নখের অগ্রভাগ থেকে সমস্ত গান্র রোমাবৃত। প্রকে বিহহল দেখে তিনি বললেন, 
বস, তোমাকে পূর্বের ন্যায় দেখছি না, তুমি চিন্তামগন অচেতন ও কাতর হয়ে আছ 
কেন? কে এখানে এসোছল 2 খধব্যশৃঙ্গ উত্তর দিলেন, একজন জটাধারী রহনচারী 
এসেছিলেন, তিনি আকারে আঁধক দীর্ঘ নন, খর্বও নন, তাঁর বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, 
চক্ষু পদ্মপলাশতুল্য আয়ত, তিনি দেবপত্রের ন্যায় দুন্দর। তাঁর জটা সুদীর্ঘ, নর্মল 
কৃফবর্ণ, সুগন্ধ এবং স্বর্ণসত্ত্রে গ্রাথত। আকাশে বিদাতের ন্যায় তাঁর কণ্ঠে ক এক 
বস্তু দুলছে, তার নীচে দুটি রোমহীন আত মনোহর মাংসাঁপণ্ড আছে। ' তাঁর কি 
[পপশীলকার মধ্যভাগের ন্যায় ক্ষীণ, পাঁরধেয় চীরবসনের ভিতরে সবর্ণমেখলা দেখা 
যাচ্ছিল। আমার এই জপমালার ন্যায় তাঁর চরণে ও হস্তে শব্দকারী আশ্চর্য মালা 
আছে। তাঁর পরিধেয় আত অদ্ভূত, আমার চীরবসনের মতন নয়। তাঁর মুখ সল্দর, 
কণ্ঠস্বর কোকিলের তুল্য, তাঁর বাক্য শুনলে আনন্দ হয়। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে 
একটি গোলাকার ফলকে বার বার আঘাত করাছলেন, সেই ফলটি ভাঁমি'থেকে লাফিয়ে 
উঠাঁছল। সেই দেবপুত্রের উপর আমার অতান্ত অনুরাগ হয়েছে, তিনি আমাকে 
আলিঙ্গন ক'রে আমার জটা ধরে মুখে মুখ ঠোঁকয়ে একপ্রকার শব্দ করলেন, তাতে 
আমার হর্ষ হ'ল। তিনি যেসব ফল আমাকে খেতে দিয়োছিলেন তার ত্বক আর বাঁজ 
নেই, আমাদের আশ্রমের ফল তেমন নয়। তাঁর প্রদত্ত সুস্বাদূ জল পান করে আমার 
অত্যন্ত আনন্দ হ'ল, বোধ হল যেন পৃথবা ঘূরছে। এইসকল 'বাচত্র স্‌গন্ধ 
মালা তিনি ফেলে গেছেন, তাঁর বিরহে আমি অসুখা হয়েছি; আমার গান্র যেন দগ্ধ 
হচ্ছে। 1পতা, আমি তাঁর কাছে যেতে চাই, তাঁর ব্রহমচর্য কি প্রকার? আম তাঁর 
সঙ্গেই তপস্যা করব। 

'বিভাশ্ডক বললেন, ওরা রাক্ষস, অদ্ভুত রূপ ধারণ ক'রে তপস্যার বিঘ্য 
জন্মায়, তাদের প্রাত দৃঁন্টপাত করাও তপস্বীদের উচিত নয়। প্র” অসং লোকেই 
সুরাপান করে, মুনিদের তা পান করা অনুচিত, আর এই সকল: মাল্যও "আমাদের 
অব্যবহার্ধ। 

ওরা রাক্ষস, এই ব'লে পান্রকে নিবারণ ক'রে বিভান্ডক বেশ্যাকে. খু'জতে 
গেলেন, কিন্তু তিন দিনেও না পেয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। তার পর যখন 'তাঁন 
ফুল আহরণ করতে গেলেন তখন বেশ্যাকন্যা আবার আশ্রমে এল। খাধ্যশঞ্গ হন্ট ও 
'বাস্ত হয়ে তাকে বললেন, আমার পিতা ফিরে আসবার আগেই আমরা আপনার আশ্রমে, 


১৯০ মহাভারত 


যাই চলুন। বেশ্যা তাঁকে নৌকায় নিয়ে গেল এবং 'বাঁবধ উপায়ে তাঁকে প্রলোভিত 
'ক'রে অঞ্গদেশের আভমুখে যাত্রা করলে। নৌকা যেখানে উপাস্থত হ'ল তার 
তীরদেশে লোমপাদ এক বিচিত্র আশ্রম নির্মাণ করলেন। রাজা খধ্যশৃঙ্গকে 
অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়ামার দেবরাজ প্রচুর বৃম্টিপাত করলেন। অঙ্গরাজের কামনা 
পূর্ণ হ'ল, তিনি তাঁর কন্যা শান্তাকে ধষ্যশৃঙ্গের হস্তে সম্প্রদান করলেন! 
বিভান্ডক আশ্রমে ফিরে এসে পুত্রকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত ব্লুদ্ধ হলেন। 
লোমপাদের আজ্ঞায় এই কার্য হয়েছে এইরূপ অনুমান করে তান অঙ্গরাজধানী 
চম্পার আভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রান্ত ও ক্ষাধত হয়ে তান এক গোপপল্লশীতে 
এলে গোপগণ তাঁকে যথোচিত সংকার করলে, 'বিভান্ডক রাজার ন্যায় সুখে রা'ত্রবাস 
করলেন। 'তিনি তুজ্ট হয়ে প্রশ্ন করলেন, গোপগণ, তোমরা কার প্রজা১ লোমপাদের 
শিক্ষা অনুসারে তারা কৃতাঞ্জাল হরে উত্তর দিলে, মহার্ধ, এইসব পশহ ও কৃফিক্ষেত্র 
আপনার পুত্রের আঁধকারভুন্ত। এইরূপে সম্মান পেয়ে এবং মিষ্ট বাক্য শুনে 
বিভান্ডকের ক্লোধ দূর হ'ল, তিনি রাজধানীতে এসে লোমপাদ কর্তৃক পৃঁজত হয়ে 
এবং পূত্র-পত্রবধূকে দেখে তৃষ্ট হলেন। বিভাণ্ডকের আন্ায় খষ্যশৃঙ্গ কিছুকাল 
অঙ্গরাজ্যে রইলেন এবং পূত্রজল্মের পর আবার পতার আশ্রমে ফিরে গেলেন। 


২৫। পরশরামের ইতিহাস -__ কার্তবীর্যাজন 


পাণ্ডবগণ কোঁশিক নদীর তটদেশ থেকে বাত্রা করে গঞঙ্গাসাগরসংগম. 
কাঁলঙ্গদেশস্থ নৈতরণণী নদ? প্রীতি তীর্থ দেখে মহেন্দ্র পর্বতে এলেন। যাধিচ্ঠির 
পরশুরামের অনচর অকৃতব্রণকে বললেন, ভগবান পরশুরাম কখন তপস্বীদের দর্শন 
দেনঃ আমি তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করি। অকৃতরণ বললেন, আপনার আগমন তানি 
জানেন, শঘ্রই তাঁর দেখা পাবেন। চতুর্দশী ও অন্টমী 'তাঁথতে 'তান দেখা দেন, 
এই রাত্রি অতাঁত হলেই চতুদ্শশশী পড়বে । তার পর যাঁধান্ঠরের অনুরোধে অকৃতরণ 
পরশুরামের এই হীতিহাস বললেন। __ 

হৈহয়রাজ কার্তবীর্যের সহস্র বাহু ছিল, মহার্ দন্রান্রেয়র বরে তানি স্বর্ণময় 
বিমান এবং পৃথিবীর সকল প্রাণীর উপর আধিপত্য লাভ করোছলেন। তাঁর উপদ্রবে 
পশীড়ত হয়ে দেবগণ ও ধাঁষগণ বিফুকে বললেন, আপানি কার্তবীর্যকে বধ ক'রে 
প্রাণীদের রক্ষা করুন। বিষ্ণু সম্মত হয়ে তাঁর স্বকণয় আশ্রম বদাঁরকায় “গেলেন। 
এই সময়ে খ্যাতনামা মহাবল গাঁধ কান্যকুব্জে রাজত্ব করতেন, তাঁর অগ্সরার ন্যায় 


বনপৰ ১৯১৬ 


রূপবতী একটি কন্যা ছিল। ভূগ্পন্র ধচীক সেই কন্যাকে চাইলে গাধি বললেন, 
কৌঁলিক রীতি রক্ষা করা আমার কর্তব্য, আপনি যাঁদ শুজক স্বরূপ আমাকে এক সহশ্্র 
দ্লুতগামী অশ্ব দেন যাদের কর্ণের এক দিক শ্যামবর্ণ এবং দেহ পাশ্ডুবর্ণ, তবে কন্যা 
দান করতে পারি। খচীক বরুণের নিকট ওইরুপ সহস্র অশ্ব চেয়ে নিয়ে গাঁধকে 
দিলেন এবং তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করলেন। 

একাঁদন সপত্ীক মহর্ধ ভৃগু তাঁর পুত্র ও পূর্রবধূকে দেখতে এলেন। 
ভূগ্‌ হ্‌স্ট হয়ে বধৃূকে বললেন, সৌভাগ্যবতাঁ, তুমি বর চাও। সত্যবতা নিজের এবং 
তাঁর মাতার জন্য পত্র চাইলেন। ভূগয বললেন, খতুস্নানের পর তোমার মাতা 'অ*বখ 
বক্দকে আলিঙ্গন করবেন, তুমি উড়ুম্বর বৃন্ষকে করবে, এবং দুজনে এই দুই চর 
ভক্ষণ করবে। সত্যবত ও তাঁর মাতা গোঁধর মাহষাঁ) বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চর 
ভক্ষণে 'পর্যয় করলেন। ভূগ তা 'দিব্জ্ঞানে জানতে পেরে সত্যবতীকে বললেন, 
তোমরা বিপরীত কার্য করেছ, তোমার মাতাই তোমাকে বণনা করেছেন। তোমার 
পূত্র ব্রাহম্ণ হ'লেও বৃত্তিতে ক্ষত্রিয় হবে, তোমার মাতার পত্র ক্ষা্য় হলেও আচারে 
ব্রাহমণ হবে। সত্যবতন বার বার অনুনয় করলেন, আমার পুত্র বেন ক্ষত্তিয়াচারী না 
হয়, বরং আমার পৌন্র সেইরূপ হ'ক। ভূগদ বললেন, তাই হবে। জমদ্নি নামে 
খ্যাত এই পূত্র কালক্রমে সমগ্র ধন্ুবেদ ও অক্ত্প্রয়োগাঁবৃধি আয়ত্ত করলেন। তাঁর 
সঙ্গে রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকার বিবাহ হ'ল। রেণুকার পাঁচ পুত্র, তাঁদের 
মধ্যে কনিষ্ঠ রাম (বিষূর অবতার পরশুরাম) গুণে শ্রেজ্ঠ। 

একাদন রেণুকা স্নান করতে গিয়ে দেখলেন, মার্তিকাবত দেশের রাজা 
চন্ররথ তাঁর পত্লীদের সঙ্গে জলব্লীড়া করছেন। চিশ্তাবকারের জন্য বিহবল ও 
টস্ত হয়ে রেণুকা আর্্রদেহে আশ্রমে ফিরে এলেন। পত্রীকে অধীর ও ব্রাহত্রীশ্রী- 
বাঁজত দেখে জমদাঁগন ধিক্কার দিয়ে ভঙসনা করলেন এবং তাঁকে হত্যা করবার 
জন্য পুত্রদের একে একে আজ্ঞা 1দিলেন। মাতৃস্নেহে আভভূত হয়ে চার পাত্র নীরবে 
রইলেন। জমদশ্নি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের আভিশাপ 'দিলেন, তাঁরা .পশ্-পক্ষীর ন্যায় 
জড়ব্দণ্ধি হয়ে গেলেন। তার পর পরশুরাম আশ্রমে এলে জমদা্নি তাঁকে বললেন. 
পুত্র, দুশ্চরিত্রা মাতাকে বধ কর, ব্যাথত হরো না। পরশুরাম কুঠার দিয়ে তাঁর 
মাতার শরশ্ছেদ করলেন। জমদাঁগ্ন প্রসন্ন হয়ে বললেন, বস, আমার আজায় 
তুমি দুষ্কর কর্ম করেছ, তোমার বাঞ্িত বর চাও। পরশুরাম এই বর চাইলেন -- 
মাতা জীবিত হয়ে উঠুন, তাঁর হত্যার স্মৃতি যেন না থাকে, আমার যেন পাপ- 
স্পর্শ না হয়, আমার ভ্রাতারা যেন তাঁদের স্বাভাবিক অবস্থা 'ফিরে পান, আমি 


১৯৭ মহাভারত 


যেন যুদ্ধে অপ্রাতিদ্বন্বী হই, এবং দীর্ঘায়ু লাভ করি। জমদা'ন এই সকল 
বর 'দিলেন। 

একাদন জমদাঁগনর পূত্রগণ অন্যত্র গেলে রাজা কার্তবীর্য আশ্রমে এসে 
সবলে হোমধেনুর বস হরণ করলেন এবং আশ্রমের বৃক্ষসকল ভগ্ন করলেন। 
পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে পিতার নিকট সমস্ত শুনে কার্তবীর্যের প্রাত ধাঁবত 
হলেন এবং তীঁক্ষ ভল্লের আঘাতে তাঁর সহম্র বাহ্‌ ছেদন ক'রে তাঁকে বধ করলেন। 
তখন কার্তবীর্যের পূত্রগণ আশ্রমে এসে জমদশ্নকে আক্রমণ করলেন। তানি 
তপোনিম্ঠ ছিলেন সেজন্য মহাবলশালশী হয়েও যুদ্ধ করলেন না, অনাথের ন্যায় 
'রাম রাম" বলে পুত্রকে ডাকতে লাগলেন। কাতর্বীর্বের পুত্রগণ তাঁকে বধ 
ক'রে চ'লে গেলেন। 

পরশুরাম আশ্রমে ফরে এসে পিতাকে নিহত দেখে বহু বিলাপ করলেন 
এবং অন্ত্যোস্টাক্রয়া সম্পন্ন ক'রে একাকীই কার্তবীযের পূত্র ও অনুচরগণকে 
যুদ্ধে বিনষ্ট করলেন। তিনি একুশ বার পাঁথবী নিঃক্ষনিয় কারে সমন্তপণ্ক 
প্রদেশে পাঁচটি র্াীধরময় হুদ সৃম্টি করে 'িতৃগণের তর্পণ করলেন। অবশেষে 
পিতামহ ধচটকের অনুরোধে তিনি ক্ষান্রিয়হত্যা থেকে 'নবৃত্ত হলেন এবং এক 
মহাযজ্ঞ সম্পন্ন ক'রে মহাত্মা কশ্যপকে একটি প্রকাণ্ড স্বর্ণময় বেদী দান করলেন। 
বশ্যপের অনমাতিক্মে ব্রাহনরণগণ সেই বেদী খণ্ড খণ্ড ক'রে ভাগ ক'রে নিলেন, 
সেজনা তাঁদের নাম খাণ্ডবায়ন হ'ল। তার পর ক্ষন্রিয়ান্তক পরশুরাম সমগ্র 
পাঁথবী কশ্যপকে দান করলেন। তদবাঁধ 1তাঁন এই মহেন্দ্র পর্বতে বাস করছেন। 

চতুর্দশী তিথিতে মহাত্মা পরশুরাম পাণ্ডব ও র্রাহণদের দর্শন 'দলেন। 
তাঁর অনুরোধে যুধিষ্ঠির এক রান্রি মহেন্দ্র পর্বতে বাস ক'রে পরাদন দক্ষিণ 'দকে 
যাত্রা করলেন। 


২৬। প্রভাঙ্গ __ চ্যবন ও সুকন্যা _- অশিবল 6৮1 


পাশ্ডবগণ গোদাবরী নদণ, দ্রবিড় দেশ, অগস্ত্য তাঁর্৫খ, সূর্পারক তীর্থ 
প্রড়ীত দর্শন করে সৃবিখ্যাত প্রভাসতীর্ঘে উপাঁস্থত হলেন। তাঁদের আগমনের 
সংবাদ পেয়ে বলরাম ও কৃফ সসৈন্যে যুধাম্ঠিরের কাছে এলেন। পাণ্ডবগণ ভূমিতে 
শয়ন করেন, তাঁদের গান্ন মালন, এবং সৃকুমারী দ্রোপদণীও কৃষ্টভোগ করছেন দেখে 
সকলে আতিশয় দুঃখিত হলেন। বলরাম কৃ প্রদয্যন্ন শাম্ব সাত্যকি প্রীত 


বনপর্ব ১৯৩ 


বৃফিবধশশয় বাঁরগণ যুধিষ্ঠির কতৃকি বথাবাধ সম্মানিত হয়ে তাঁকে বেষ্টন ক'রে 
উপবেশন করলেন। . 

গোদুগ্ধ কুদ্দপৃষ্প ইন্দু মৃণাল ও রজতের ন্যায় শুন্রবর্ণ বলরাম বললেন, 
ধর্মাচরণ করলেই মঙ্গল হয় না, অধর্ম করলেই অমঞাল হয় না। মহাত্বা য্যাধন্ঠির 
জটা ও চীর ধারণ ক'রে বনবাসী হয়ে ক্রেশ পাচ্ছেন, আর দুর্যোধন পৃথিবী 
শাসন করছেন, এই দেখে অন্পবাষ্ধ লোকে মনে করবে ধর্মের চেয়ে অধর্মের 
আচরণই ভাল। ভীম্ম কপ দ্রোণ ও ধৃতরাশ্টরকে ধিক, পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়ে 
তাঁরা কি সুখ পাচ্ছেনঃ ধর্মপুত্র যুধা্ঠরের নির্বাসন আর দৃর্যোধনের বৃদ্ধি 
দেখে পৃথিবী বিদীর্ণ হচ্ছেন না কেন? 

সাত্যাক বললেন, এখন 'বিলাপের সময় নয়, যাধান্ঠর কিছু না বললেও 
আমাদের যা কর্তব্য তা করব। আমরা '্রিলোক জয় করতে পার, বৃফি ভোজ 
অন্থক প্রভাতি ফদুবংশের বারগণ আজই সসৈন্যে যান্তা করে দুর্যোধনকে যমালয়ে 
পাঠান। ধর্মাত্বা যুধিষ্ঠির তাঁর প্রাজ্ঞ পালন করুন, তাঁর বনবাসের কাল সমাপ্ত 
না হওয়া পর্যন্ত আভমন্য রাজ্য শাসন করবে। 

কৃফ বললেন, সাত্যাক, আমরা তোমার মতে চলতাম, কিন্তু যা নিজ 
ভুজবলে 'বাজত হয় নি এমন রাজ্য যাঁধাঙ্ঠির চান না। ইনি, এ*র ভ্রাতারা, এবং 
দ্ুপদকন্যা, কেউ স্বধর্ম ত্যাগ করবেন না। 

য্বাধান্ঠর বললেন, সত্যই রক্ষণীয়, রাজ্য নয়। একমাত্র কৃফই আমাকে 
যথার্থভাবে জানেন, আমিও তাঁকে জানি। সাত্যাক, পূরুযশ্রেষ্ঠ কৃফ যখন মলে 
করবেন যে বলপ্রকাশের সময় এসেছে তখন তোমরা দূর্যোধনকে জয় ক'রো। 


যাদবগণ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। হৃধাম্ঠরাদ পুনর্বার ঘাযা করে 
পৃপ্যতোয়া পয়োফণী নদশী আঁতক্রম ক'রে নর্নদার নিকটস্থ বৈদূর্য পর্বতে উপাস্ধত 
হলেন। লোমশ এই আখ্যান বললেন।--মহার্ধ ভূগুর পত্র চ্বন এই স্থানে 
দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন, তাঁর দেহ বজ্মীক, পিপশীলকা ও লতায় আবৃত হয়ে 
বায়। একাঁদন রাজা শর্ধাতি এখানে বিহার করতে এলেন, তাঁর চার হাজার ল্য" 
এবং স্বকন্যা নামে এক রূপবতা কন্যা ছিল। সুকন্যাকে সেই মনোরম স্থানে 
বিচরণ করতে দেখে চ্যবন আনন্দিত হয়ে ক্ষাঁপকণ্ঠে তাঁকে ডাকলেন। স্মকনা। 


১৩ 


১৯৪ অহয়ত 


শুনতে পেলেন না, তান বল্ম ।কল্ত.৫:7 ছিতরে চাবনেয় দুই চক্ষু দেখতে পেয়ে 
বললেন, এক! তার পর কোতৃহল ও মোহেব বশে কাঁটা দিয়ে রিজ্ঘ করলেন। 
চাবন অত্ল্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শর্ধাতর সৈনাদের মলঘৃত্র রুদ্ধ করলেন। সৈনাদের 
কন্ট দেখে রাজা সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, বন্ধ ক্রোধ চ্যবন খাঁ এখানে তপস্যা 
করেন, কেউ তাঁর অপকার করে নি তোঃ সুকন্যা বললেন, -$:৮.-৬৬5 
[ভিতরে খদ্যোতের ন্যায় দীপ্যান কি রয়েছে দেখে আম কশ্টক 'দয়ে বিদ্ধ করোছি। 
শর্যাঁতি তখনই চ্যবনের কাছে গিয়ে কৃতাজাঁল হয়ে বললেন, আমার বালকা কন্যা 
অজ্ঞানবশে আপনাকে পীড়া 'দয়েছে, ক্ষমা ফরুন। চ্যবন বললেন, রাজা, তোষার 
কন্যা দর্প ও অবজ্ঞার বশে আমাকে বধ করেছে, তাকে যাঁদ দান কর তবে জমা 
করব। শর্যাঁতি 'বিচার না ফরেই তাঁরু কন্যান্ছে সমর্পণ করলেন। 

সূকন্যা সয়ে ঢাবনের সেবা করতে জ্া্গলেন। একাঁদন আশ্বনীকুমাযস্ফা 
স্কন্যাফে স্নানেক্স প্র নপ্লাবন্থায় দেখতে তপয়ে তাঁকে বললেন, ভাবিনী, তোমার 
ন্যায় সুন্দরী দেবতাদের মধ্যেও নেই। তোমার পিতা তোমাকে বৃদ্ধের হস্তে 
দিয়েছেন কেন? তুমি শ্রে্ঠ বেশভূষা ধারণের্্ যোগ্য, জরাজজারত অক্ষম চযবনকে 
ত্যাক্স করে আমাদের একজনকে বরণ ফর। ক্টফন্যা বললেন, আমি আমার চ্বামীর 
প্রাত অন্রন্ত। অশ্িনশকুষারদ্বয় বললেন, আমরা দেরাঁচীকংসক, তোমার পাঁতকে 
ধূবা ও রূপবান ক'রে দেব, তার পর 'তনি: এবং আমন্া এই 'তিন জনের মধ্যে 
একজনকে তুমি পাঁতত্বে বরণ ক'র়ো। সুকন্যা চাবনকে জানালে তান এই গ্রম্তাবে 
সম্মত হলেন। তখন আশ্বনীকুমারদ্বয় চ্যবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করলেন এবং 
মূহূর্তকাল পরে তিন জনেই দিব্য রূপ ও সমান বেশ ধারণ করে জল থেকে 
উঠলেন। সকলে তুল্যরুপধারী হ'জেও সূকন্যা চ্বনকে চিনতে পেরে তাঁকেই বরণ 
করলেন। চ্যবন্থ হস্ট হয়ে অশ্বিনীদ্বয়কে বললেন, আপনারা আমাকে রূপবান 
যুবা করেছেন, আম এই: ভার্ধাকেও পেয়োছ। আমি দেবরাজের সমক্ষেই আপনাদের 
সোষপায়শ করব। 

চ্যবনের অনুক্লোধে রাজা শর্ষাঁত এক যজ্ঞ করলেন। চাবন যখন আঁম্ব- 
জ্যর়কে দেবার জন্য সোমরসে পার [নিলেন তখন ইন্দ্র তাঁকে বারণ করে বললেন, 
এরা দেবতাদের চিকিৎসক ও কর্মচারী আন, মর্তালোকেও 'বিচন্ণ করেন, এরা 
সোমপানের আধিকারণ নন। চ্যবম দিরস্ত ইলেন না, ঈষৎ হাস্য কারে অশ্ষিয়ের 
অন্য সোমপাত্র তুলে নিলেন। ইল্ম তখন 'বস্রপ্রহারে উদাত হলেন। চ্যবন ইচ্ছের 
বাহ্‌ স্তম্ভিত করে ধনী ক'রে আম্সতে আহি দিলেন, আদ্ন থেকে বদ 


বনগর্ব রর ১৯৬ 


নামক এক মহাবীর্ধ মহাকায় ঘোরদর্শন কৃত্যা (১) উদৃভূত হয়ে মৃখব্যাদান করে 
ইন্দ্রকে গ্রাস করতে গেল। ভয়ে ওষ্ঠ লেহন করতে করতে ইন্দ্র চ্বনকে বললেন, 
 ব্রহনার্ধ, প্রসম্ন হান, আজ ্বেকে দুই অশ্বিনীকুমারও সোমপানের আধিকারী হবেন। 
চ্যবন প্রনমন হয়ে ইন্দ্রের স্তাম্ভিত বাহদ্বয মু্ত করলেন এবং মদকে 'বভন্ত ক'রে 
সুরাপান, স্ত্রী, দ্যত ও মগয়ায় স্থাপিত করলেন। শর্ধাতির বজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, 
চ্যবন তাঁর .ভাষার সঙ্গে রনে চলে গেলেন। 


২৭। মান্ধাতা, সোমক ও জন্তুর ইতিহাস 


পাশ্ডবগণ নানা তীর্থ দর্শন ক'রে যমুনা নদীর তারে উপাস্থিত হলেন, 
যেখানে মান্ধাতা ও সোমক রাজা বজ্জ করোছলেন। লোমশ এই ইতিহাষ 
বললেন।-_ 

ইক্ষবাকুবংশে ব্এবনাম্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তানি মন্ত্রীদের উপর 
রূজ্যভার 'দয়ে বনে গিয়ে সল্তানকামনায় যোগসাধনা করতে লাগলেন। 
একফাঁদন তিনি ক্লান্ত ও ্পিপাসার্ত হয়ে চ্যবন মুনির আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন 
বজ্ঞবেদীর উপর এক কলস জল রয়েছে। বুবনা*ব জল চাইলেন, কিন্তু তাঁর 
ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কেউ শুনতে পেলেন না। তখন তিনি জলপান ক'রে অবশিন্ট জল 
কলস থেকে ফেলে 'দিলেন। চ্যবন ও অন্যান্য মুনিরা নিদ্বা থেকে উঠে দেখলেন, 
কলস জলশ্‌ন্য। য্ববনাশ্বের স্বীকারোক্তি শুনে চাবন বললেন, রাজা, আপাঁন 
অনুচিত কার্য করেছেন, আপনার পৃল্রোৎপান্তর জনাই এই তপহঠাসম্থ জল রেখে- 
ছিলাম। জলপান করার ফলে আপনিই পত্র প্রসব করবেন কিন্তু গর্জধারণের 
ক্রেশ পাবেন না। শতবর্ষ পূর্ণ হ'লে যুবনাশ্বের বাম পারব ভেদ ক'রে এক 
সৃফতুল্য তেজস্বী পত্র নির্গত হ'ল। দেবতারা শিশুকে দেখতে এলেন। তাঁরা 
বললেন, এই শিশ্য কি পান করবে? “মাং ধাস্যাত'-_আমাকে পান করবে _.এই 
ব'লে ইন্দ্র তার মূখে নিজের তর্জনশী পুরে 'দিলেন, সে চুষতে লাগ্লপ।' এজন্য তার 
নাম হল মাল্ধাতা। মান্ধাতা বড় হয়ে ধনূরেদে পারদশশ* এবং [বিবিধ দিব্যাস্ম 
ও অভেদ্য কবচের আধকারণশী হলেন। স্বরং ইন্দ্র তাঁকে যৌবরাজ্যে আভাবন্ত 
করলেন। মাল্ঘাতা ন্রিভুবন জয় এবং বহু যজ্ঞ করে ইন্দ্র অর্ধাসন লাভ 
করোছলেন। 


(১) আভচার ক্রিয়ার জন্য আবির্ভূত দেবতা । 


১৯৬ মহাভারত 


সোমক রাজার এক শখ ভার্ধা 'ছল। বৃদ্ধ বয়সে জন্তু নামে তাঁর একাট 
মা পূত্র হণ্ল, সোমকের শতপত্নী সর্বদা তাকে বেন্টন করে থাকতেন। একদিন 
সেই বালক পিপশীলিকার দংশনে কে'দে উঠল, তার মতারাও কাতর হয়ে কাঁদতে 
লাগলেন। রাজা সোমক সেই আর্তনাদ শুনে অল্তঃপূরে এসে পুত্রকে শান্ত 
করলেন। তার পর তিনি তাঁর পুরোহত ও মাল্বর্গকে বললেন, এক পত্রের চেয়ে 
পূত্র না থাকাই ভাল, এক পত্রে কেবলই উদবেগ হয়। আম পৃত্রার্থী হয়ে শত 
ভার্ধার পাঁণগ্রহণ করোছ, কিন্তু শুধু একটি পূত্র হয়েছে, এর চেয়ে দুঃখ আর কি 
আছে। আমার ও পত্ীদের যৌবন অতীত হয়েছে, আমাদের প্রাণ এখন একাঁটমার 
বালককে আশ্রয় করে আছে। এমন উপায় কি কিছু নেই যাতে আমার শত পত্র 
হ'তে পারে? 

পুরোহিত বললেন, আম এক যজ্ঞ করব, তাতে যাঁদ আপাঁন আপনার পুত্র 
জল্তুকে আহত দেন তবে শীঘ্র শত পূত্র লাভ করবেন। জন্তুও আবার তার 
মাতৃগর্ভে জল্মগ্রহণ করবে, তার বাম পার্রবে একটি কনকবর্ণ চিহ্ত থাকবে। রাজা: 
সম্মত হ'লে পুরোহত যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, রাজপত্নীরা জন্তুর হাত ধ'রে ব্যাকুল 
হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। যাজক (পুরোহিত) তখন বালককে সবলে টেনে 
[নিয়ে কেটে ফেললেন এবং তার বসা দিয়ে যথাবাধ হোম করলেন। তার গম্ধ আন্াণ 
ফ'রে রাজপত্নীরা শোকার্ত হয়ে সহসা ভূমিতে প'ড়ে গেলেন এবং সকলেই গর্ভবতণী 
হলেন। যথাকালে সোমক শত পনর লাভ করলেন। জন্তু কনকবর্ণ 'চিহ্ন ধারণ 
ফারে তার ভূতপূর্ব মাতার গর্ভ থেকেই ভূমন্ট হ'ল। 

তার পর সেই যাজক ও সোমক দুজনেই পরলোকে গেলেন। যাজককে 
নরকভোগ করতে দেখে সোমক তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যাজক বললেন, 
আমি আপনার জন্য যে হজ্জ করোছলাম তারই এই ফল। তখন সোমক ধর্মরাজ 
যমকে বললেন, যাজককে মুক্ত দন, এ*র পাঁরবর্তে আমই নরকভোগ করব। যম 
বললেন, রাজা, একজনের পাপের ফল অন্যে ভোগ করতে পারে না। সোমক বললেন, 
এই ভ্রহমবাদশ যাজককে ছেড়ে আম পৃণ্যফল ভোগ করতে চাই না, এর সঙ্গেই আমি, 
চ্বর্গে বা নরকে বাস করব। আমরা একই কর্ম করেছি, আমাদের পাপপৃণোর ফল 
সমান হ'ক। তখন যমের সম্মাতক্রমে যাজকের সঙ্গে সোমকও নরকভোগ করলেন 
এবং পাপক্ষয় হ'লে দুজনেই মস্ত হয়ে শৃভলোক লাভ করলেন। 


বনপর্ব ১৯৫ 
২/। উশশীনর, কপোত ও শ্যেন 


যাঁধান্ঠরাদি প্রসর্পণ ও গ্লক্ষাবতরণ তীর্থ সরদ্বতী নদা, কুরুক্ষেত্র, সিম্ধঃ 
নদ, কাম্মীরমণ্ডল, পরশুরামকৃত মানস সরোবরের দ্বার কৌরম্, ভূগনতুঙ্গা, বিতস্তা 
নদণ প্রভাতি দেখে যমুনার পার্ববতর্ণ জলা ও উপজলা নদণীর তাঁরে উপাস্থত হলেন। 
লোমশ বললেন, রাজা উশীনর এখানে যজ্জ করেছিলেন। তাঁকে পরাঁক্ষা 
করবার জন্য ইন্দ্র শ্যেনরূপে এবং অশ্নি কপোতরূপে রাজার কাছে আসেন। শ্যেনের 
ভয়ে কপোত রাজার শরণাপন্ন হয়ে তাঁর উরুদেশে লুকিয়ে রইল। শ্যেন বললে, 
আম ক্ষুধার্ত, এই কপোত আমার 'বাহত খাদ্য, ধর্মের লোভে ওকে রক্ষা করবেন 
না, তাতে আপনি ধর্মচ্যুত হবেন। উশীনর বললেন, এই কপোত ভয়ে কাঁপতে 
কাঁপতে আমার কাছে এসেছে, শরণাগতকে আনি ত্যাগ করতে পার না। শোন 
বললে, যাঁদ আমাকে আহার থেকে বণ্টিত করেন তবে আমার প্রাণাবয়োগ হবে, 
আমি মরলে আমার স্বীপত্রাদও মরবে। আপাঁন একটা কপোতকে রক্ষা করতে 
শয়ে বহ7 প্রাণ নম্ট করবেন। যে ধর্ম অপর ধর্মের বিরোধী তা কুধর্ম। রাজা, 
গুরুত্ব ও লদ্বত্ব 'বিচার ক'রে ধর্মীধর্ম নিরূপণ করা উচত। উশীনর বললেন, 
বিহগশ্রেম্ঠ, তোমার বাক্য কল্যাণকর, কিন্তু শরণাগতকে পারত্্যাগ করতে বলছ কেন? 
(ভোজন করাই তোমায় উদ্দেশ্য, তোমাকে আমি গো বৃষ বরাহ মগ মাহষ বা অন্য 
'যে মাংস চাও তাই দেব। শ্যৈন বললে, মহারাজ, বিধাতা এই কপোতকে আমার 
ভক্ষ্যরূপে নাদ্ট করেছেন, আর কিছুই আম খাব না। উশীনর বললেন, 
শিবিবংশের (১) এই সমৃদ্ধ রাজ্য অথবা যা চাও তাই তোমাকে দেব। শোন বললে, 
কপোতের উপরে যাঁদ আপনার এতই স্নেহ তবে তার সমপাঁরমাণ মাংস নিজের দেহ 
থেকে কেটে আমাকে দিন। উশীনর বললেন, শোন, তোমার এই প্রার্থনাকে আমি 
অনুগ্রহ মনে করি। এই ব'লে তিনি তুলাযন্লের এক দিকে কপোতকে রেখে অপর 
দিকে নিজের মাংস কেটে রাখলেন, কিন্তু বার বার মাংস কেটে দিলেও কপোতের 
সমান হ'ল না। অবশেষে উশীনর নিজেই তুলায় উঠলেন।  *. 
তখন শ্যেন বললে, ধর্মজ্ৰ, আসি ইন্দ্র, এই কপোত আন; তোমার ধর্মজ্ঞান 
পরাক্ষার জন্য এখানে এসেছিলাম। জগতে তোমার এই কণীর্ত চিরস্থায়শ হবে। 
এই ব'লে তাঁরা চ'লে গেলেন। ধর্মাত্বা উশীনর নিজের যশে পাঁথবী ও আকাশ 
আবৃত ক'রে বথাকালে স্বর্গারোহণ করলেন। 


€১) উশীনর 'শিবিবংশীয়। ৪১-পারিচ্ছেদে উশশনয়ের পত্রের নামও 'শাবি। 


৬৯৮ হাতার 


২৯। উদ্দালক, শ্বেতকেতৃ, কছোড়, অন্টাবন্ ও বন্দী 


লোমশ যৃধাষ্ঠরকে বললেন, এই দেখ উদ্দালকপৃত্র শ্বেতকেতুর আশ্রম ৷ 
ব্রেতাষুগে অঙ্টাবক্র ও তাঁর মাতুল শ্বেতকেতু শ্রেম্ঠ বেদজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা জনক রাজার 
যজ্ঞে গিয়ে বরুণপ্দত্র বন্দীকে 'বিতকো পরাস্ত করোছিলেন। উচ্দালক খাঁষ তার 
শিষ্য কহোড়ের সঙ্গো নিজের কন্যা সুজাতার বিবাহ দেন। সুজাতা গর্ভবতা হ'লে 
গভর্থ শিশু বেদপাঠরত কহোড়কে বসলে, পিতা, আপনার প্রসাদে আম গর্ভে 
থেকেই সর্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করোছি, আপনার পাঠ ঠিক হচ্ছে না। মহার্য কহোড 
কুম্ধ হয়ে গভভস্থ শিশুকে শাপ দিলেন-_ তোর দেহ অষ্ট স্থানে বর্ক হবে। কহোড়ের 
এই পত্র অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হন, 'তিনি তাঁর মাতুল শ্বেতকেতুর সমবয়স্ক ছিলেন। 

গভের দশম মাস্ষে সুজাতা তাঁর পাঁতকে বললেন, আম নিঃস্ব, আমাকে 
অর্থসাহাষ্য করে এমন কেউ নেই, কি ক'রে সম্তানপালন করব? কহোড় ধনের জনা 
জনক রাজার কাছে গেলেন, সেখানে তর্ক কুশল বন্দণ তাঁকে বিচারে পরাস্ত কারে, 
জলে ডুবিয়ে দলেন। এই সংবাদ পেয়ে উদ্দালক তাঁর কন্যা সুজাতাকে বললেন, 
গভস্থ শিশু যেন জানতে না পারে। জন্মগ্রহণ ক'রে অন্টাবরু তাঁর 'পতার বিষয় 
[কিছুই জানলেন না, তানি উদ্দালককে পিতা এবং শ্বেতকেতুকে ভ্রাতা মনে করতে 
লাগলেন। বার বৎসর বয়সে একদিন অম্টাবক্র তাঁর মাতামহের কোলে বসে আছেন 
এমন সময় শ্বেতকেতু তার হাত ধ'রে টেনে বললেন, এ তোমার পিতার কোল নন্ল। 
অল্টাবক্র দুঃাঁখত হয়ে তাঁর মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার 'পিতা কোথায় 2 
তখন সৃজাতা পূর্বঘটনা বললেন। 

অন্টাবক্র তাঁর মাতুল শ্বেতকেতুকে বললেন, চল. আমরা জনক রাজার যত 
যাই, সেখানে ব্রাহমণদের বিতর্ক শুনব, উত্তম অন্নও ভোজন করব। মাতুল ও. 
ভাগনেয় যজ্ঞসভার নিকটে এলে ম্বারপাল বাধা দিয়ে বললে, আমরা বন্দীয় 
আজ্ঞাধীন, এই সভায় বালকরা আসতে পারে না, কেবল বিদ্বান বৃদ্ধ ব্রাহম্শরাই 
পারেন। অজ্টাবক্র বললেন, আমরা ব্রতচারী, বেদজ্, জিতোন্দ্য়, জ্ঞানশাস্তে পারদর্শী 
অতএব আমরা বৃদ্ধই॥। দ্বারপাল পরীক্ষা করবার জন্য কতকগৃল প্রন করলে। 
অন্টাবর্ক তার যথাবথ উত্তর 'দয়ে জনক রাজাকে সম্যোধন ক'রে বললেন, মহায়াজ, 
শুলোছি বন্দীর সঙ্গে বিতকে যাঁরা হেরে যান আপনার আজ্ঞায় তাঁদের জলে ডোবানো 
হয়। কোথায় সেই বন্দী? আম তাঁকে পরাস্ত করব। জনক বললেন, বৎস, তুমি 
না জেনেই বন্দীকে জয় করতে চাচ্ছ, জ্ঞানগার্বত অনেক পাঁশ্ডত তাঁর সঙ্গে 'বিচার, 


হসপব ১৯১৯ 


করতে এসে পরাস্ত হয়েছেন। অঙ্টাহরু বললেন, বন্দী আমার তৃল্য প্রাতগক্ষ 
পান নি তাই বিচারসভার সিংহের ন্যায় আস্ফালন কলেন। আমার সঙ্গে বিতর্কে 
তিনি পরাস্ত হয়ে ভ্মচনক্ক শকটের ন্যায় পথে পড়ে থাকবেন। 

তখন রান্জা জনক অন্টাবরকে ববিধ দুরূহ প্রত্ন করলেন এবং তার সদুত্তর 
পেয়ে বললেন, দেবতুল্য বালক, ব্রণ তোমার সমান কেউ নেই, তুমি বালক 
নও, স্থবির। তোমাকে আম চ্বার ছেড়ে 'দচ্ছি। অষ্টাবর সভায় প্রবেশ ক'রে 
বন্দীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন& অনেক প্রশ্ন উত্তর ও প্রত্যুন্তরের পর বন্দী 
অধোমুখে নীরব হলেন। সভায় ঘহণ কোলাহল উঠল, ভ্রাহমণগণ কৃতাঞ্জাল হয়ে 
সসম্মানে অন্টাবক্রের কাছে এলেন। 'অজ্টাব্ত বললেন, এই বন্দ শ্রাহমণদের জয় 
ক'রে জলে ডুবিয়োছলেন, এখন একেই আপনারা ডুবিয়ে দিন। বন্দী বললেন, 
আঁম বরণের পূর, জনক রাজার খই যড্ের সকালে বরূণও এক যজ্ঞ আরম্ড 
করেছেন, আম রাহন্রণদের ছলমাহ্দিত করে সেই যজ্ঞ দেখতে পাঠিয়োছ, তাঁরা এখন 
ফিন্নে আসছেন। আম, অন্টাবরুকে সম্মান করছি, তাঁর জন্যই আমি (জলমজ্জিত 
হয়ে) পিতার সঙ্গে মিলিত হব। ন্বন্টাবকও তাঁর পিতা কহোড়কে এখনই দেখতে 
পাবেন। 

অনন্তর কহোড় ও অন্যন্য. ব্রাহমশগপ বরুপের নিকট পুজা লাভ করে 
জনকের সভায় ফিরে এলেন। কছ্োড় বললেন, মহারাজ, এই জন্যই লোকে প্র- 
ফামনা করে, আমি যা করতে পাঁর মি আমার পৃত্র তা করেছে। তার পর বন্দ 
সমদ্রে প্রবেশ করলেন, 'পিতা ও মাতুন্ের সঙ্গে অন্টাবক্র উদ্দালকের আশ্রমে ফিরে 
এলেন। কহোড় তাঁর পূত্রকে বললে, তুমি শীঘ্র এই নদশতে প্রবেশ কর। পিতার 
আজ্ঞা পালন ক'রে অঙ্টাবন্ত অদণী থেফে অব সমান-অঞ্গ হয়ে উাখত হলেন। সেই 
কারণে এই নদী সমঞ্গা নামে খ্যাত। 


৩০। ভরম্বাজ, যবক্কান্, রৈত্য, অর্ধাবঙ; ও পরাবস, 


লোমশ বললেন, মুবিষ্ঠির, এই সেই সমঞ্গা বা মধ্যবিলা নদ৭, ব্রবধের 
পর ইন্দ্র যাতে স্নান করে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়েছলেন। এই খাষগণের প্রিয় 
কনখল পর্বত, এই মহানদণ গঞ্গা, ওই রৈড্যাশ্রম যেখানে ভরম্বাজপর যবকণন্ম বিনষ্ট 
হয়োছলেন। সেই ইতিহাস শোন।-_ 

ভরম্বাজজ তাঁর সখা রৈভের নিকটেই বাস করতেন। রৈভ্য এবং তাঁর দুই 


০0০ মহাভারত 


পুর্ন অর্বাবস ও পরাবসূ বিদ্বান ছিলেন, ভরদ্বাজ শুধু তপস্বী ছলেন। 
ব্রাহণগণ ভরদ্বাজকে সম্মান করেন না কিন্তু রৈভ্য ও তাঁর দুই পৃত্রকে করেন দেখে 
ভরম্বাজপূত্র যবরুণীত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। ইন্দ্র উদাবশ্ন হয়ে তাঁর কাছে 
এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তপস্যা করছ? যবক্রীত বললেন, দেবরাজ, গুরুমূখ 
থেকে বহকালে বেদবিদ্যা লাভ করতে হয়; অধ্যয়ন না করেই যাতে বেদবিং হওয়া 
যায় সেই কামনায় আমি তপস্যা করাছ। ইন্দ্র বললেন, তুমি কৃপথে যাচ্ছ, আত্মহত্যা 
ক'রো না, ফিরে গিয়ে গুরুর নিকট বেদাবদ্যা শেখ। যবক্লীত তথাঁপ তপস্যা করতে 
লাগলেন। ইন্দ্র আবার এসে তাঁকে নিরস্ত হ'তে বললেন কিন্তু বক্রীত শুনলেন 
না। তখন ইন্দ্র আতজরাগ্রস্ত দূর্বল যঙ্ষন্া্রাল্ত ভ্রাহন্ণের রূপে গঞ্গাতীরে এসে 
নিরন্তর বাল্‌কামূণন্টি ফেলতে লাগলেন। যবক্রত তাঁকে সহাস্যে প্রন করলেন 
ব্রাহম্ণণ, নিরর্থক একি করছেন? ইন্দ্র বললেন, বস, আম গঙ্গায় সেতু বাঁধাছ, 
লোকে যাতে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। ঘযবক্লীত বললেন, তপোধন, এই 
অসাধ্য কার্যের চেম্টা করবেন না। ইন্দ্র বললেন, তুমি যেমন বেদজ্ঞ হবার আশায় 
তপস্যা করছ আমিও সেইরূপ বৃথা চেম্টা করাছ। যবক্রীত বললেন, দেবরাজ, যাঁদ 
আমার তপস্যা নিরর্থক মনে করেন তবে বর দিন যেন আম বিদ্বান হই। ইন্দ্র বর 
দিলেন-- তোমরা 'পিতা-পত্রে বেদজ্ঞান লাভ করবে। 

যবক্রীত 'পতার কাছে এসে বরলাভের বিষয় জানালেন। ভরম্বাজ বললেন, 
বৎস, অভীম্ট বর পেয়ে তোমার দর্প হবে, মন ক্ষুদ্র হবে, তার ফলে তুমি বিনষ্ট 
হবে। মহৃর্ধ রৈভা কোপনস্বভাব, তান যেন তোমার আনম্ট না করেন। যবক্লীত 
বললেন, আপনি ভয় পাবেন না, রৈভ্য আপনার তুল্যই আমার মান্য। পিতাকে 
এইর্‌পে সান্বনা 'দিয়ে যবক্লত মহানন্দে অন্যান্য খাঁষদের আনম্ট করতে লাগলেন। 

একাঁদন বৈশাখ মাসে যবক্রীত রৈভ্যের অশ্রামে গিয়ে কিন্নরণীর ন্যায় রূপবতী 
পরাবসূর পত্নীকে দেখতে পেলেন। যবব্লীত নিললজ্জ হয়ে তাঁকে বললেন, আমাকে 
ভজনা কর। পরাবসৃপত্রী ভয় পেয়ে 'তাই হবে' বলে পাঁলয়ে গেলেন। রৈভ্য 
আশ্রমে এসে দেখলেন তাঁর কনিম্ঠা পূত্রবধ্‌ কাঁদছেন। যবক্লীতের আচরণ শুনে 
রৈভ্ায অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দু গাছি জটা ছিখড়ে আগ্নতে নিক্ষেপ করলেন, 
ত থেকে পরাবস্থপত্রীর তুল্য রূপবতশ এক নারণশ এবং এক ভয়ংকর রাক্ষস উৎপন্ন 
হ'ল। রৈভ্য তাদের আজ্ঞা দিলেন, যবর্লীতকে বধ কর। তখন সেই নারী যবুণীতের, 
কাছে গিয়ে তাঁকে মুগ্ধ ক'রে কমণ্ডল্‌ হরণ করলে । যবক্লীতের মুখ তখন উচ্ছিন্ট 
ছিল। রাক্ষস শূল উদ্যত ক'রে তাঁর দিকে ধাবিত হ'ল। যবক্রপত তাঁর তার 
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আঁশ্নহোন্লগৃহে আশ্রয় নিতে গেলেন, কিন্তু সেই গৃহের রক্ষী এক অন্ধ শূদ্রু তাঁকে 
সবলে দ্বারদেশে ধরে রাখলে। তখন রাক্ষস শূলের আঘাতে যবক্লীতকে 
বধ করলে। 

প্নন্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভরদ্বাজ 'বলাপ করতে লাগলেন -- প্র, তুম 
রাহন্ণদের জন্য তপস্যা করোছলে যাতে তাঁরা অধ্যয়ন না করেই বেদজ্ঞ হ'তে 
পারেন। ব্রাহনণের িতার্থ ও নিরপরাধ হয়েও কেন তুমি বিনম্ট হ'লে? আমার 
নিষেধ স্তেও কেন রৈভ্ের আশ্রমে গিয়েছিলে ; আমি বৃদ্ধ, তুমি আমার একমাত্র 
পূত্র, তথাপি দুর্মাত রৈভ্য আমাকে পূত্রহণীন করলেন। রৈভ্যও শীঘ্র তাঁর কাঁনষ্ঠ 
পুত্র কর্তৃক নিহত হবেন। এইরূপ আভশাপ দিয়ে ভরদ্বাজ পত্রের আঁশ্নসংকার 
ক'রে নিজেও অশ্নতে প্রাণ বিসর্জন 'দিলেন। 

এই সময়ে রাজা বৃহদদহম্ন এক যজ্ঞ করাছলেন। সাহায্যের জন্য রৈভ্যের 
দুই পুত্র সেখানে গয়োছলেন, আশ্রমে কেবল রৈভ্য ও তাঁর পূত্রবধ্‌ 'ছিলেন। 
একদিন পরাবস্‌ আশ্রমে আসাছলেন, তিনি শেষরাঘে বনমধ্যে কৃফাজিনধারী 
পিতাকে দেখে মৃগ মনে ক'রে আত্মরক্ষার্থ তাঁকে বধ করলেন। পিতার অন্ত্যোন্ট 
ক'রে পরাবসু ষক্স্থানে ফিরে গিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্বাবসৃকে বললেন, আমি মৃগ 
মনে ক'রে পিতাকে বধ করোছ। আপানি আশ্রমে ফিরে গিয়ে আমার হয়ে ব্রহমহত্যার 
প্রায়শ্চন্ত করুন, আম একাকীই এই যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারব। অর্বাবস্‌ সম্মত 
হয়ে আশ্রমে গেলেন এবং প্রায়াশ্চত্তের পর যজ্জস্থানে ফরে এলেন। তখন পরাবসু 
হৃষ্ট হয়ে রাজা বৃহদ্‌দযম্নকে বললেন, এই ব্রহন্হত্যাকারী যেন আপনার যজ্ঞ না 
দেখে ফেলে, তা হ'লে আপনার অনিষ্ট হবে। রাজা অর্বাবসুকে তাড়িয়ে দেবার 
জন্য ভূত্যদের আজ্ঞা দিলেন। অর্বাবসূ বার বার বললেন, আমার এই হ্রাতাই 
ত্রহমহত্যা করেছে, আম তাকে সেই পাপ থেকে মৃস্ত করেছি। তাঁর কথায় কেউ 
বিশ্বাস করলে না দেখে অর্ধাবসু বনে গিয়ে সূর্যের আরাধনায় নিরত হলেন। 
মূর্তিমান সূর্য ও অন্যান্য দেবগণ প্রীত হয়ে অর্বাবসুকে সংবর্ধনা এবং পরাবসূকে 
প্রত্যাখ্যান করলেন। নর্বাবসর প্রার্থনায় দেবগণ বর দিলেন, তার ফলে রৈভ্য 
ভরদ্বাজ ও যবক্রীত পুনজাীবত হলেন, পরাবসুর পাপ দূর হ'ল, রৈভ্য বিস্মৃত 
হলেন যে পরাবসু তাঁঢে হতা করোছলেন, এবং সূর্যমল্যের প্রাতম্ঠা হ'ল। 

জাবত হয়ে যবক্লীত দেবগণকে বললেন, আমি বেদাধ্যায়শ তপস্বশ ছিলাম 
তথাপি রৈভ্য আমাকে কি করে বধ করতে পারলেন? দেবতারা বললেন, তুমি 
গুরুর সাহায্য না নিয়ে কেবল তপস্যার প্রভাবে) বেদপাঠ করেছিলে, আর রৈভ্য 


০৭ মহাভারত 


আঁত কম্টে গুরুদের তুষ্ট ক'রে দর্ঘকালে বেদজ্ঞান লাভ করোছলেন, সেজন্য তাঁর 
জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। 


৩১। নরকাস;র __ বরাছরুশপশ বিফ __ বদারকাগ্রম 


উশীরবীজ ও মৈনাক পর্বত, শ্বেতাগার এবং কালশৈস আঁতক্রম ক'রে 
ষাধান্ঠরাঁদ সপ্তধারা গঙ্গার নিকট উপাস্থত হলেন। লোমশ বললেন, এখন 
আমরা মাঁণভদ্রু ও যক্ষরাজ কুবেরের স্থান কৈলাসে যাব। সেই দুগ্গম প্রদেশ গন্ধর্ব 
কিন্নর যক্ষ ও রাক্ষসগণ কর্তৃক রাক্ষিত, তোমরা সতর্ক হয়ে চল। যাধান্ঠর বললেন, 
ভীম, তুমি দ্রৌপদী ও অন্য সকলের সঙ্গে এই গঞ্গাম্বারে অপেক্ষা কর, কেবল আম 
নকুল ও মহাতপা লোমশ এই তিনজন লঘু আহার ক'রে ও সংযত হয়ে এই দুর্গম 
পথে যান্লা করব। ভনঈম বললেন, অর্জুনকে দেখবার জন্য দ্রৌপদী এবধ আমরা 
সকলেই উৎসৃক হয়ে আছি। এই রাক্ষসসংকুল দুর্গম স্থানে আপনাকে আম ছেড়ে 
দিতে পার না। পাণ্চালী বা নকুল-সহদেব যেখানে চলতে পারবেন না সেখানে 
আমি তাঁদের বহন ক'রে নিয়ে যাব দৌপদী সহাস্যে বললেন, আম চলতে পারব, 
আমার জন্য ভেবো না। 

যুধাম্ঠরাঁদ সকলে প্াাীলন্দরাজ সৃবাহুর বিশাল রাজ্যে উপস্থিত হলেন 
এবং সসম্মানে গৃহীত হয়ে সেখানে সুখে রান্রিযাপন করলেন। পরাঁদন সূর্যোদয় 
হলে পাচক ও ভূতাদের পুলিন্দরাজের নিকটে রেখে তাঁরা পদব্রজে হিমালয় পর্বতের 
দকে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে এক স্থানে এসে লোমশ বললেন, দূরে ওই যে 
কৈলাসাঁশখরতুল্য সাবশাল সুদৃশ্য স্তূপ দেখছ তা নরকাসূরের আস্থ। নরকাসুর 
তপস্যার প্রভাবে ও বাহুবলে দর্ধর্য হয়ে দেবগণের উপর উৎপীড়ন করত। ইন্দ্রের 
প্রার্থনায় বিষ হস্তদ্বারা স্পর্শ ক'রে সেই অস্রের প্রাণহরণ করেন। 

তার পর লোমশ বরাহরুপী 'বিফূর এই আখ্যান বললেন। -__ সত্যবৃগে 
এক ভয়ংকর কালে আদিদেব বিফ যমের কার্য করতেন। তখন কেউ মরত না, 
কেবল জন্মগ্রহণ করত। পশু পক্ষী মানুষ প্রভাীতর সংখ্যা এত হ'ল যে তাদের 
গুরুভারে বসৃমতশ শত যোজন নিম্নে চলে গেলেন। তিনি সর্বাঞ্ো ব্যথিত হয়ে 
[বিফূর শরণাপন্ন হলেন। তখন বিফ রন্তনয়ন একদন্ত ভীষণাকার বরাহের রূপে 
পৃথিবশকে দন্তে ধারণ করে শত যোক্রন উধের্ব তুললেন। চরাচর সংক্ষোভিত হল, 
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দেবতা খাঁ প্রভীত সকলেই কম্পিত হয়ে ব্রহন্নার নিকটে গেলেন, ব্রহন্া আশ্বাস দিরে 
তাঁদের ভয় দূর করলেন। 


প্াণ্ডবগণ গম্ধমাদন পর্বতে উপাস্থত হ'লে প্রবল ঝড়বৃম্টি হ'তে লাগল, 
সকলে তশত হয়ে বৃক্ষ বল্মীকস্তূপ প্রভাতর নিকট আশ্রয় নিলেন। দৃর্ধোগ থেমে 
গেলে তাঁপ্লা আবার চলতে লাগলেন। এক ক্লোশ গিয়ে দ্রৌপদস শ্রান্ত ও অবশ হয়ে 
ভূমিতে প'ড়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে কোলে নিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন __ আম 
পাপী, আমার কর্মের ফলেই ইনি শোকে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ভূপাঁতত হয়েছেন । 
ধোম্য প্রভাতি খাঁধগণ শাক্তির জন্য মল্ম জপ করলেন, পাশ্ডবগণ দ্রোপদীকে মৃগচর্মের 
উপর শুইয়ে নানাপ্রকারে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। হ্বাধান্ঠর ভশমকে বললেন, 
তুষারাবৃত দৃর্গম 1গারপথে দ্রৌপদী ক ক'রে খবেনঃ ভীম স্মরণ করা মাত্র 
মহাবাহ ঘটোত্কচ সেখানে এসে করজোড়ে বললেন, আজ্ঞা করুন! ক করতে হবে। 
ভীম বললেন, বৎস, তামার মাতা পরিশ্রান্ত হয়েছেন, একে বহন ক'রে নিঞ্জে চল। 
তুম একে স্কম্ধে নিয়ে আমাদের নিকটবতা হয়ে আকাশমার্গে চল, যেন এর 
কন্ট না হয়। 

ঘটোত্কচ দ্রৌপদীকে বহন করে নিয়ে চললেন, তাঁর অনৃচর রাক্ষসরা 
পাণ্ডব ও ব্রাহন্রপদের নিয়ে চলল, কেবল মহার্ধয লোমশ নিজের প্রভাবে সিম্ধমার্গে 
্বতনয় ভাস্করের ন্যায় অগ্রসর হলেন। বদারকাশ্রমে উপাস্থিত হয়ে সকলে রাক্ষসদের 
স্কম্ধ থেকে নেমে নরনারায়ণের রমণীয় আশ্রম দর্শন করলেন। দেখানকার মহার্বগণ 
হ্যাধান্ঠরাঁদকে সাদরে গ্রহণ ক'রে যখাবাধ আতাঁথসংকার করলেন। সেই আনন্দ- 
রা রা দাালাাল্ার 
যুধাক্ঠরাঁদ সেখানে 'পিতৃগগণের তর্পণ করলেন। 


৩২। সহপ্রদল পচ্স __ ভশম-হনুআন-সংবাদ 


অর্জুনের প্রতীক্ষার পাশ্ডবঙ্গণ ছ রাত্রি শৃদ্ধভাবে বদরিকাশ্রমে বাস 
করলেন। একাঁদন উত্তরপূর্ব দিক থেকে বায়ুদ্বারা বাহত একটি সহশ্রদল পন্ম 
দেখে দ্রৌপদী ভশমকে বললেন, দেখ, এই 'দব্য পদ্মাট ক স্ন্দর ও সুগন্ধ! আমি 
ধর্মরাজকে এটি দেব। ভীম, আম যাঁদ তোমার পপ্রয়া হই তবে এইপ্রকার 
বহন পচ্ম সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এস, আমি কাম্যক বনে নিয়ে যাব। এই ব'লে দ্রৌপদী 


০৫ 4. 


২০৪ মহাভারত 


পল্মট নিয়ে হাঁধ্ঠিরের কাছে গেলেন, ভীমও ধনূর্বাণহস্তে পল্মবনের সম্ধানে 
'যান্া করলেন। 

ভশম মনোহর গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন এবং আনাঁল্দতমনে 
লতাসমূহ সণ্চাঁলত ক'রে যেন খেলা করতে করতে চললেন। ভয়শন্য হরিশের 
দল ঘাস মুখে ক'রে তাঁর দিকে সকোতুকে চেয়ে রইল। যক্ষ ও গন্ধর্ব রমণশয়া 
পাঁতর পারবে বসে পরম রূপবান দঈর্ঘকায় কাণ্ণনবর্ণ ভীমকে অদশ্যতাবে নানা 
ভগ্গী সহকারে দেখতে লাগল। বনচর বরাহ মাহষ সিংহ ব্যান্্র শৃগাল প্রড়ীতকে 
'সম্পরস্ত ক'রে চলতে চলতে ভীম গন্ধমাদনের সানুদেশে এক রমণীয় সুবিশাল 
কদলশবন দেখতে পেলেন। তিনি গর্শন ক'রে কদলীতর্‌ উৎপাঁটিত করতে লাগলেন 
সহম্র সহম্্র জলচর পক্ষী ভয় পেয়ে আর্দুপক্ষে আকাশে উড়তে লাগল। তাদের 
অনুসরণ ক'রে তিনি পদ্ম ও উৎপল সমন্বিত একটি রমণণয় বিশাল সরোধরে 
উপস্থিত হলেন এবং উদ্দাম মহাগজের ন্যায় বহুক্ষণ জলর্লীড়া ক'রে তীরে উঠে 
তাল ঠুকে শঞ্খধ্বান করলেন। সেই শব্দ শুনে পর্বতগূহাযর় সুপ্ত সিংহসকল 
গর্জন ক'রে উঠল এবং 'সিংহনাদে ভ্রস্ত হয়ে হস্তীর দলও উচ্চ রব করতে লাগল। 

হনুমান সেখানে ছিলেন। ভ্রাতা ভীমসেন স্বর্গের পথে এসে পড়েছেন 
দেখে তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য হনুমান কদলশতরুর মধ্যবতর পথ রুদ্ধ করলেন। সেই 
সংকীর্ণ পথ 'দিয়ে কেবল একজন চলতে পারে। হনুমান সেখানে শুয়ে পড়ে হাই 
তুলে তাঁর বিশাল লাঙ্গল আস্ফোটন করতে লাগলেন, তার শব্দ পর্বতের গুহায় 
গুহায় প্রাতধবানত হ'ল। সেই শব্দ শুনে ভীমের রোমাঞ্চ হ'ল, তান নিকটে এসে 
দেখলেন, কদলশীবনের মধ্যে এক বিশাল শিলার উপরে হনুমান শুয়ে আছেন, তিনি 
বদঢংসম্পাতের ন্যায় দ্ার্নরীক্ষ্য 'পিঞ্গলবর্ণ ও চণ্টল। তাঁর গ্রীবা স্থূল ও খর্ব, 
কাঁটদেশ ক্ষণ, ওষ্ঠদ্বয় হুস্ব, জিহবা ও মুখ তাম্রবর্ণ, ভ্রু চণ্গল, দন্ত শুক্র ও তীক্ষ!, 
[তান স্বর্গের পথ রোধ ক'রে 'হিমাচলের ন্যায় বিরাজ করছেন। ভীম ভয়ে 
হনুমানের কাছে গিয়ে ঘোর [সিংহনাদ করলেন। মধুর ন্যায় পিঞ্গলবর্ণ চক্ষু ঈষং 
উন্মীলত ক'রে হনুমান ভীমের 'দকে অবজ্ঞাভরে চাইলেন এবধ একটু হেসে 
বললেন, আমি রুগ্ন, সুখে নিদ্রামশ্ন ছিলাম, কেন আমাকে জাগালে? আম 
1তর্যগ্ৃযোনি, ধর্ম জানি না, কিন্তু তুমি তো জান যে সকল প্রাণীকেই দয়া করা 
উচিত। তুম কে, কোথায় যাবেঃ এই পথ দেবলোকে যাবার, মানুষের অগম্য। 

ভীম নিজের পারচয় 'দিয়ে বললেন, তুমি কে? হনুমান বললেন, আমি 
বানর, তোমাকে পথ ছেড়ে দেব না। ভাল চাও তো নিবৃত্ত হও, নতুবা তোমার গ্ৃত্যু 


বনপবৰ ২০৫ 


হবে। ভাঁম বললেন, মৃত্যুই হ'ক বা যাই হ'ক, তুমি ওঠ, পথ ছেড়ে দাও) তাহ'লে 
আমিও তোমার হানি করব না। হন্দমান বললেন, আমি রুশ্ন, ওঠবার শীল্ত নেই, 
যাঁদ নিতান্তই যেতে চাও তো আমাকে ডিঙিয়ে যাও। ভীম বললেন, নির্গণ 
পরমাত্মা দেহ ব্যাপ্ত করে আছেন, তাঁকে অবজ্ঞা করে আম তোমাকে ডিঙিয়ে যেতে 
পার না; নতুবা হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন করোছলেন সেইরূপ আঁমও তোমাকে 
লঙ্ঘন করতাম। হনুমান বললেন, কে সেই হনুমান 2 ভাম বললেন, তিনি আমার 
দ্রাতা, মহাগুণবান বুদ্ধিমান ও বলবান, রামায়ণোস্ত আত বিখ্যাত বানরশ্রেষ্ঠ। আমি 
তাঁরই তুল্য বলশাল্লী, তোমাকে নিগৃহীত করবার শান্ত আমার আহে। তুম পথ 
দাও, নয়তো যমালয়ে যাবে। হনুমান বললেন, বার্ধক্যের জন্য আমার ওঠবার শঙ্তু 
নৈই। তুমি দয়া কর, আমার লাঙ্গুলাট সঁরয়ে গমন কর। 

বানরটাকে যমালয়ে পাঠাবেন স্থির কৃরে ভীম তার পূচ্ছ ধরলেন, কিন্তু 
নড়াতে. পারলেন না। তিনি দু হাত দিয়ে ধ'রে তোলবার চেম্টা করলেন, তাঁর চক্ষু 
বস্ফারত হ'ল, ঘর্মস্রাব হ'তে লাগল, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। তখন 'তাঁন 
অধোবদনে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, কাঁপশ্রেম্ঠ, প্রসন্ন হান, আমার 
কটুবাক্য ক্ষমা করুন। আমি শরণাপন্ন হয়ে শিষ্ের ন্যায় প্রশ্ন করাছ-- আপনি কে? 

হনুম্বান তখন 'নজের পারচয় 'দয়ে বললেন, রাজ্যলাভের পর রাম আমাকে 
এই বর "দিয়েছিলেন যে, তাঁর কথা যত 'দন জগতে প্রচালত থাকবে তত দিন আম 
জীবিত থাকব । সীতার বরে সর্বপ্রকার দিব্য ভোগ্যবস্তু আমি ইচ্ছা করলেই উপাস্থিত 
হয়। কুরুনন্দন, এই দেবপথ মানুষের অগম্য সেজন্যই আমি রোধ করোছলাম। 
তুম যে পচ্মের সম্ধানে এসেছ তার সরোবর নিকটেই আছে। ভাম হন্ট হয়ে 
বললেন, আমার চেয়ে ধন্যতর কেউ নেই, কারণ আপনার দর্শন পেয়োছ। বার, 
সমহ্দ্ুলঙ্ঘনের সময় আপনার যে রূপ ছিল তাই দেখিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন। 
হনুমান ভাঁমের প্রার্থনা পূরণ করলেন, তাঁর সেই আশ্চর্য ভাষণ বিশ্ধ্যপর্বততুল্য 
দেহ দেখে ভীম রোমাণ্চিত হয়ে বললেন, প্রভু, আপনার বিপুল শরীর. দেখলাম, 
এখন সংকুচিত করুন। আপনি পার্রে থাকতে রাম স্বয়ং কেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ 
করোছলেনঃ আপানি তো নিজের বাহুবলেই রাবণকে সদলবলে ধ্বংস করতে 
পারতেন। হনুমান বললেন, তোমার কথা যথার্থ, রাবণ আমার সমকক্ষ ছিলেন না, 
কিন্তু আমি তাঁকে বধ করলে রামের কণীর্ত নম্ট হ'্ত। ভাঁম, এই পম্মবনে যাবার 
পথ, এখান দিয়ে গেলে তুমি কুবেরের উদ্যান দেখতে পাবে, কিন্তু তুমি বলপ্রয়োগ 
ক'রে পৃজ্পচয়ন কারো না। 


২০৬ মহাভারত 


হনুমান তাঁর দেহ সংকুচিত করে ভীমকে আলিঙ্গন করলেন। ভখমের 
সকল শ্রম দূর হ'ল, তাঁর বোধ হ'ল 'তিনি অত্যন্ত বলশালশী হয়েছেন। হনুমান 
বললেন, কুন্তীপদর, যাঁদ চাও তবে আম ক্ষদ্র ধৃতরাম্পূ্দের সংহার করব, শিলার 
অযোতে হস্তিনাপুর বিমারদতি করব। ভীম বললেন, মহাবাহ, আপনার প্রসাদেই 
আমরা শন্ুজয় করব। হনহমান বললেন, তুমি যখন যুদ্ধে ?সংহনাদ করবে তখন 
আঁমও তার সঙ্গে আমার কণ্ঠস্বর যোগ করব; আম অর্জনের ধঞ্জের উপরে বসে 
প্রাণান্তকল্প দারুণ নিনাদ করব; তাতে তোমরা অনায়াসে শতুবধ করতে পারবে। 
এই বলে হনুমান অন্তাহ্ত হলেন। 


৩৩। ভীমের পদ্মসংগ্রহ 


ভীম গন্ধমাদনের উপর 'দিয়ে হনুমানের প্রদর্শিত পথে হান্তা করলেন। 
দিনশেষে তান বনমধ্যে হংস কারস্ডব ও চক্রবাকে সমাকীর্ণ একটি বৃহৎ নদ 
দেখতে পেলেন, তার জল আঁত নির্মল এবং পরম সুন্দর স্বর্ণময় দিব্য পদ্মে 
আচ্ছম্ন। এই নদী কৈলাসশিখর ও ফুবেরভবনের িকটবতাঁ, ক্োধবশ নামক 
রাক্ষস্গণ তা রক্ষা করে। মূগচর্মধারী স্বর্ণাত্গদভীবত ভীম নিঃশহ্কচিন্তে খড়গে- 
হস্তে পন্ম নিতে আসছেন দেখে রাক্ষসগঙ্গ তাঁকে প্রশন করলে, মৃনবেশধারী অথচ 
সশস্ম কে তুমি ভীম তাঁর পারচয় দিয়ে জানালেন যে তান দ্রৌপদণীর জন্য পদ্ম 
নিতে এসেছেন। রাক্ষসরা বললে, এখানে কুবের ক্রীড়া করেন, মানুষ এখানে আসতে 
পারে না। যক্ষরাজের অন্ুমাত না নিয়ে যে আসে সে বিনষ্ট হয়। তুমি ধর্মরাজের 
ম্রাতা হয়ে সবলে পন্ম হরণ করতে এসেছ কেন? ভাঁম বললেন, ষক্ষপাঁত কুবেরকে 
তো এখানে দেখাছ না, আর তাঁর দেখা পেলেও আম অনৃমাঁত চাইতে পার না, 
কারণ ক্ষা্রয়রা প্রার্থনা করেন না, এই সনাতন ধর্ম। তা ছাড়া এই নদশর উৎপাস্ত 
পর্বতনির্কর থেকে, কুবেরভবনে নয়, সকলেরই এতে সমান আঁধকার। 

নিষেধ অগ্রাহ্য করে ভীম জলে নামছেন দেখে রাক্ষসরা তাঁকে মারবার 
জন্য ধাবিত হ'ল। শতাধিক রাক্ষস ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হ'ল, আর সকলে 
কৈলাস পর্বতে পালিয়ে গেল। ভাঁম তখন নদীতে নেমে অমৃততুল্য জল পান 
করলেন এবং পঙ্মতরু উৎপাঁটিত ক'রে অনের পদ্ম সংগ্রহ করলেন। পরাজিত 
রাক্ষসদের কাছে সমস্ত শুনে কৃবের হেসে বললেন, আম সব জানি, কৃফার জন্য 
ভপম ইচ্ছামত পন্ম নিন। 


বনপর্থ ২০৭ 


সেই সময়ে বদারকাশ্রমে বালুকাময় খরস্পর্শ বায়ু বইতে লাগল, ডল্কাপাত 
হ'ল, এবং অন্যান্য দু্লক্ষণ দেখা গেল। বিপদের আশঙ্কায় যধিম্ঠির জিজ্ঞাসা 
করলেন, ভীম কোথায়? দ্রৌপদী জানালেন যে ভীম তাঁর অনুরোধে পদ্ম আনতে 
গৈছেন। .ফ্বাধম্ঠির বললেন, আমরাও শশঘ্র সেখানে যাব। তখন ঘটোংকচ তাঁর 
অনূচরদের সাহায্যে ব্াধাম্ঠরাদি, দ্রৌপদী, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহন্ণদের বহন 
ক'রে ভীমের নিকট উপাস্থত হলেন। য্যাধান্ঠর দেখলেন, অনেক হক্ষ নিহত হয়ে 
পড়ে আছে, ক্রুদ্ধ ভীম স্তব্ধনয়নে ওষ্ঠ দংশন ক'রে গদা তুলে নদীতারে দাঁড়য়ে 
আছেন। হযুধাম্ঠর বললেন্‌, ভীম, এক করেছ? এতে দেবতারা অসন্তম্ট হবেন 
আর এমন করো না। সেই সময়ে উদ্যানরাক্ষগণ এসে সকলকে প্রণাম করলে। 
যুধাম্ঠর সেই র্লাক্ষসদের সান্না দিলে তারা কুবেরের কাছে ফিরে গেল। 

পাণ্ডবগণ অর্জনের প্রতশক্ষায় গম্ধমাদনের সেই সানুদেশে কিছুকাল সুখে 
যাপন করলেন। তার পর একাঁদন যাঁধম্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, মহাত্মা লোমশ 
আমাদের বহু তীর্থ দৌখয়েছেন, বিশালা বদরী এবং এই দিব্য নদীও আমরা দেখোছ, 
এখন কোন্‌ উপায়ে আমরা কুবেরভবনে যাব তা ভেবে দেখ। এই সময়ে আকাশবাণ' 
হ'ল-- এখান থেকে কেউ সেখানে বেতে পারে না। আপনি বদারিকাশ্রমে ফিরে রে 
সেখান থেকে বৃষপর্বার আশ্রম হয়ে আর্টিষেণের আশ্রমে বান, তা হলে কুবেরন্দবন 
দেখতে পাবেন। আকাশবাণী শুনে সকলে বদারকায় ফিরে গেলেন। 


॥ জটাসুরবধপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৪। জটাসরবধ 


জটাসুর নামে এক রাক্ষস ব্রাহনণের ছদ্মবেশে পাণ্ডবদের সঙ্গে বাস করত। 
সবশাস্তজ্ঞ উত্তম ব্রাহননণ বলে সে নিজের পারচয় দিত, যাঁধান্ঠির অসাম্ধপ্ধমনে 
সেই পাপীকে পালন করতেন। একাঁদন ভাম মূগয়ায় গেছেন, ঘর্টাৎকচ ও তাঁর 
অনুচর রাক্ষসরাও আশ্রমে নেই, এবং লোমশ প্রভাত মহার্ধরা ধ্যানমপ্ন হয়ে আছেন, 
এই সুযোগে জটাসূর বিকট রূপ ধারণ ক'রে হ্াধাষ্ঠর নকুল সহদেব দ্রৌপদী এবং 
পাশ্ডবদের সমস্ত অস্ম্র হরণ ক'রে 'নিয়ে চলল। সহদেব বিশেষ চেষ্টা করে তার 
বাহ,পাশ থেকে নিজেকে মস্ত করলেন এবং খড়গ কোষমূস্ত ক'রে উচ্চকণ্ঠে ভীমকে 
ডাকতে লাগলেন। হৃধিহ্ঠির জটাসুরকে বললেন, দুর্বদ্ধি, তুমি আমাদের আশ্রমে 


২০৮ মহাভারত 


সসম্মানে বাস ক'রে এবং আমাদের অশ্ল খেয়ে কেন আমাদের হরণ করছ? দ্রৌপদ*কে 
স্পর্শ করার ফলে তুমি কলসস্থত বিষ আলোড়ন ক'রে পান করেছ। 

যাঁধাম্ঠর নিজেকে গুরুভার করলেন, তাতে রাক্ষসের গাঁত মন্দীভূত হ'ল। 
গহদেব বললেন, মহারাজ, আমি এর সঙ্গে যুদ্ধ করব, সূর্যাস্তের পৃবেই যাঁদ 
একে বধ করতে না পারি তবে আম নিজেকে ক্ষত্রিয় বলব না। সহদেব যুম্ধ 
করতে প্রস্তুত হলেন এমন সময়ে গদাহস্তে ভম সেখানে এলেন। ভীম রাক্ষসকে 
বললেন, পাপী, তুমি যখন আমাদের অস্শস্তর নিরীক্ষণ করতে তখনই তোমাকে 
আমি চিনোছিলাম, 'কিল্তু তুমি ব্রাহন্রণবেশশী আঁতাঁথ হয়ে আমাদের প্রয়কার্য করতে 
এজন্য বিনা অপরাধে তোমাকে বধ কার নি। তুমি এখন কালসূত্রে বদ্ধ মৎস্যের 
ন্যায় দ্রৌপদীরূপ বাঁড়শ গ্রাস করেছ। বক আর 'হাঁড়ম্ব রাক্ষস যেখানে গেছে 
তুমিও সেখানে যাবে। জটাসূর য্বীধান্ঠরাঁদকে ছেড়ে দিয়ে ভীমকে বললে, তুম 
যেসব রাক্ষস বধ করেছ আজ তোমার রন্তে তাদের তর্পণ করব। 

ভীম ও জটাসরের দারুণ বাহুয্ধ হ'তে লাগল। নকুল-সহদেব সাহাব্য 
করতে এলে ভাঁম তাঁদের 'নিরস্ত ক'রে সহাস্যে বললেন, আমি একে মারতে পারব. 
ভোমরা দাঁড়য়ে দেখ। ভীমের মুণ্টির আঘাতে রাক্ষস ক্রমশ শ্রান্ত হয়ে পড়ল, 
তখন ভীম তার সর্বাঙ্গ নিম্পিম্ট ক'রে চূর্ণ করে দিলেন, বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় 
তার মস্তক ছন্ন হয়ে ভূপাঁতত হ'ল। 


॥ যক্ষষুদ্ধপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৫। ভাঁমের সাহত বক্ষরাক্ষসাদির বন্ধ 


বদরিকাশ্রমে বাস কালে একদিন যুধি্ঠর বললেন, আমাদের বনবাসকালের 
চার বৎসর নিরাপদে অতাঁত হয়েছে। অস্নশিক্ষার জন্য সুরলোকে যাবার সময় 
অজর্বন বলেছিলেন যে পণ্চম বৎসর প্রায় পূর্ণ হ'লে তান কৈলাস পর্বতে আমাদের 
সঙ্গে পূনার্মীলত হবেন। অতএব আমরা কৈলাসে গিয়েই তাঁর প্রতীক্ষা করব। 

যৃধিষ্ঠরাদ, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহন্রণগণ এবং ঘটোৎকচ ও তাঁর অনুচরগণ 
সতর 'দিনে 'হমালয়ের পৃঙ্ঠদেশে উপাঁষ্থত হলেন। তার পর তাঁরা গম্ধমাদন 
পর্বতের নিকটে রাজার্ধ ব্ষপর্বার পাবি আশ্রমে এলেন। সেখানে সাত রাত সুখে 
বাস করার পর আতীরন্ত পারচ্ছদ আভরণ ও যজ্ঞপাত্র ব্ষপর্বার কাছে রেখে তাঁরা 


বনপৰঃ ২০৯ 


উত্তর দিকে যান্রা করলেন। পাশ্ডবদের সহচর ব্রাহনণগণ ব্ষপর্বার আশ্রমেই 
রইলেন। যুধিম্ঠিরাদি, দ্রৌপদী, লোমশ ও ধৌম্য চতুর্থ দিনে কৈসাস পর্বতের 
[নিকটস্থ হলেন। তার পর তাঁরা মাল্যবান পর্বত আঁতিক্রম ক'রে রমণীয় গন্ধমাদন 
পর্বতে প্লাজার্ধ আম্টষেণের আশ্রমে এলেন। উগ্রতপা কৃশকায় সর্বধর্মজ্ঞ আর্টষেণ 
তাঁদের সাদরে গ্রহণ ক'রে বললেন, বস যুধিম্ঠির, তোমরা এখানেই অর্জনের জন্য 
অপেক্ষা কর। পাণ্ডবগণ সক্বাদ্‌ ফল, বাণহত মৃগের পাঁবন্র মাংস, পবিন্র মধ, 
এবং মুনিগণের অন্যান্য খাদ্য খেয়ে এবং লোমশের মুখে 'বাবধ কথা শুনে বনবাসের 
পণ্চম বর্ষ যাপন করলেন। 

ঘটোধকচ তাঁর অনুচরদের সঙ্গে চলে গেলেন। একাঁদন দ্রৌপদী 
ভীমকে বললেন, তোমার ভ্রাতা অজুন খাণ্ডবদাহকালে গন্ধর্ব নাগ রাক্ষম এবং 
ইন্দ্রকেও নিবারত করোছলেন। 'তাঁন দারুণ মায়াবীদের বধ করেহেন, গাণ্ডীব 
ধনুও লাভ করেছেন। তোমারও ইন্দ্রের ন্যায় তেজ শু অজেয় বাহহবল আছে। তুমি 
এখানকার রাক্ষসদের বিতাঁড়ত ক'রে দাও, আমরা সকলে এই রমণীয় পর্বতের 
উপাঁরভাগ' দেখব । 

মহাবৃষ যেমন প্রহার সইতে পারে না, ভীম সেইরুপ দ্রোপদশর 
[তরস্কারতুল্য বাক্য সইতে পারলেন না, সশস্ হয়ে পর্বতশৃঙ্গে উঠলেন। সেখান 
থেকে তিনি কুবেরভবন দেখতে পেলেন। তার প্রাসাদসমূহ কাণ্চন ও স্ফাঁটকে 
নির্মত, সবাদক সবর্ণপ্রাচীরে বেম্টিত এবং নানাপ্রকার উদ্যানে শোভিত। 
কিছুক্ষণ বিষমনে 'নশ্চল হয়ে কুবেরপুরণ দেখে ভীম শঙ্খধ্বান ও জ্যানির্ঘোষ 
ক'রে করতালি দিলেন। শব্দ শুনে যক্ষ রাক্ষস ও গন্ধর্বগণ বেগে আক্লমণ করতে 
এল। ভামের অস্ত্রাঘাতে অনেকে বিনম্ট হ'ল, অবাঁশন্ট সকলে পাঁলয়ে গেল। 
তখন কুবেরসথা মাঁণমান নামক মহাবল রাক্ষস শান্ত শূল ও গদা নিয়ে যুদ্ধ করতে 
এলেন, কিন্তু ভম তাঁকেও গদাঘাতে বধ করলেন। 

যুদ্ধের শব্দ শুনে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে আর্টিষেণের কাছে রেখে 
নকুল-সহদেবের সঙ্গে সশস্ত্র হয়ে পর্বতের উপরে উঠলেন। মহাবাহঃ ভশম খহ্‌ 
রাক্ষস সংহার করে ধন? আর গদা নিয়ে দাঁড়য়ে আছেন দেখে যাঁধাণ্ঠর তাঁকে 
আলঙ্গন ক'রে বললেন, ভীম, তুমি হঠকারতার বশে অকারণে রাক্ষস বধ করেছ, 
তাতে দেবতারা ক্রুদ্ধ হবেন। এমন কার্য আর কারো না। 

ভাঁম দ্বিতীয়বার রাক্ষসদের বধ করেছেন শুনে কুবের ক্রুদ্ধ হয়ে পৃজ্পক 
বিমানে গম্ধমাদন পর্বতে এলেন। পাশ্ডবগণ রোমান্চিত হয়ে হক্ষ-রাক্ষস- 
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পারবোষ্টত প্রিয়দর্শন কুবেরকে দেখতে লাগলেন। - কুবেরও খড়গধনবর্ধারী মহাবল 
পান্ডবগণকে দেখে এবং তাঁরা দেবতাদের 'প্রয়কার্য করবেন জেনে প্রীত হলেন। 
ধুধাষ্ঠর নকুল ও সহদেব কুবেরকে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের অপরাধী মনে 
ক'রে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়য়ে রইলেন। ভাম খড়গ ও ধনূর্বাণ হাতে নিয়ে 
কুবেরকে দেখতে লাগলেন। 

কুবের হাঁধন্ঠিরকে বললেন, তুমি প্রাণগণের হিতে রত তা সকলেই 'জানে; 
তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে তুমি নির্ভয়ে এই পর্বতের. উপরে বাস কর। ভীমের 
হঠকারিতার জন্য ক্রুদ্ধ বা লাঁজ্জত হয়ো না, এই হক্ষ-রাক্ষসদের বিনাশ হবে তা 
দেবতারা পূর্বেই জানতেন। তার পর কুবের ভীমকে বললেন, বংস, তুমি দ্রোপদীর 
জ্রনয আমাকে ও দেবগণকে অগ্রাহা ক'রে এই যে সাহসের কাজ করেছ তাতে আমি 
প্রীত হয়োছ, তুমি আমাকে শাপম্যন্ত করেছ। কুশবতাঁ নগরীতে যখন দেবগণের 
মন্ত্ূণাসভা হয় তখন আকাশপথে সেখানে যাবার সময় আমি মহার্ধ অগস্তাকে 
দেখোঁছলাম, তিনি যমূনাতারে উগ্র তপস্যা করছিলেন। আমার সখা রাক্ষসপাঁত 
মাঁণমান মূর্খতা মোহ ও দর্পের বশে অগম্ত্যের মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। 
ক্রোধে চতুর্দিক যেন দগ্ধ ক'রে অগস্ত্য আমাকে বললেন, তোমার এই দংরাত্মা সখা 
সৈন্যে মানুষের হাতে মরবে; তুমিও সৈন্যাবনাশের দুঃখ ভোগ করবে, সেই 
সৈন্যহন্তা মনুষ্যকে দেখে পাপমৃত্ত হবে। 

তার পর বুবের হাধান্ঠরকে বললেন, এই ভীমসেন ধর্মজ্ঞানহীন, গীর্বত, 
বালবুৃদ্ধি, অসাহষ ও ভয়শন্য; একে তুমি শাসনে রেখো। রাজার্থঘ আর্টষেণের 
আশ্রমে ফিরে গিয়ে তুমি সেখানে কৃফপক্ষ যাপন ক'রো, আমার নিযুত্ত গন্ধর্ব যচ্ক 
িন্নর ও পর্বতবাসিগণ তোমাদের রক্ষা করবে এবধ খাদ্াযপানীয় এনে দেবে। 
কুবেরকে প্রণাম ক'রে ভীম তাঁর শান্ত গদা খড়গ ধন প্রভৃতি অস্ত্র সমর্পণ করলেন। 
শরণাগত ভাীমকে কুবের বললেন, বংস, তুমি শত্রুগণের গৌরব নাশ কর, সৃহদগণের 
আনন্দ বর্ধন কর। এই গম্ধমাদন পর্বতে সকলে নির্ভয়ে বাস কর। অর্জুন 
শীঘ্ই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এই ব'লে কুবের অন্তত হলেন। 


বনপর্ব- ২১১ 


|| নিবাতকবচযুম্ধপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৬। অজর্নের প্রত্যাবর্তন - ।নবাতকখ, ও হিরপ্যপুরের বৃত্তান্ত 


একমাস পরে একদিন পাশ্ডবগণ দেখলেন, আকাশ আলোকত কনে 
ইন্দ্রের বিমান আসছে, মাতলি তা চালাচ্ছেন, ভিতরে কিরাঁটমাল্যধারী অর্জুন 
নব-আভরণে ভূষিত হয়ে বসে আছেন। বিমান থেকে নেমে অর্জুন পুরোহিত 
ধোম্য, যুধন্ঠির ও ভীমের চরণবন্দনা করলেন। পাণ্ডবগ্ণণ কর্তৃক সংকৃত হয়ে 
মাতাল 'বমান নিয়ে ইন্দ্রলোকে ফিরে গেলেন। 

প্রয়া দ্রৌপদীকে ইন্দ্রদত্ত বাবধ মহামূল্য অলংকার উপহার 'দয়ে অর্জুন তাঁর 

ভ্রাতা ও ব্রাহননণদের মধ্যে এসে বসলেন এবং সুরলোকে বাস ও অস্বাঁশক্ষার বৃত্তান্ত 
সংক্ষেপে বললেন। পরাদিন প্রভাতকালে উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ ' করে ইন্দ্ু 
পাণ্ডবদের নিকট উপাঁস্থত হয়ে যুধাঘ্ঠিরকে বললেন, তুমি পাঁথবী শাসন করবে, 
এখন তোমরা কাম্যকবনে ফিরে যাও। অজন সর্বাবধ অস্ত্র লাভ করেছেন, 
আমার প্রিয়কার্যও করেছেন। এখন ত্রিভুবনের লোকেও এ'কে জয় করতে পারবে 
না। ইন্দ্র চলে গেলে হ্যাঁধান্ঠরের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন তাঁর যাত্রা ও সূরলোক- 
বাসের ঘটনাবলা সাবিস্তারে জানিয়ে নিবাতকবচবধের এই বৃত্তান্ত বললেন। -_ 

আমার অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হ'লে দেবরাজ বললেন, তোমার এখন 
গুরুদক্ষিণা দেবার সময় এসেছে। আমার শন্লু নিবাতকবচ নামক তিন কোটি 
দানব সমূদ্রমধ্স্থ দুর্গে বাস করে, তারা রূপে ও বিরূমে সমান। তুমি তাদের 
বধ কর, তা হলেই তোমার গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে।" 

কিরাঁট-কবচে ভূষিত হয়ে গাণ্ডীবধনূ নিয়ে আম ইন্দ্রের রথে যাত্রা 
কফরলাম। আবিলম্বে মাতাল আমাকে সমুদ্রুস্থ দানবনগরে নিয়ে এলেন। সহমত 
সহম্র নিবাতকবচ নামক দানব লৌহময় মহাশূল. গদা মৃষল খড়গ প্রভাতি অস্্র 
নিয়ে বিকৃত বাদ্যধনি কারে আমাকে আরুমণ করলে । তুমুল যুদ্ধে অনেক দানব 
'আমার অস্ব্রাঘাতে নিহত হ'ল। তার পর তারা মায়াবলে শিলা জল অশ্ন ও বায়; 
বর্ষণ করতে লাগল, চততীর্দক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছল্ন হ'ল। তখন আম নিজের 
অস্মমায়ায় দানবগণের মায়া নম্ট কয়লাম। তারা অদৃশ্য হয়ে আকাশ থেকে শিল৷ 
বর্ষণ করতে লাগল, আমরা যেখানে ছিলাম সেই স্থান গৃহার ন্যায় হয়ে গেল। 
তখন মাতাঁলির উপদেশে আম দেবরাজের 'প্রয় ভীষণ বস্ত্র অস্ম নিক্ষেপ করলাম। 


২৯২ মহাভারত 


পর্বতের ন্যায় বিশালকায় নিবাতকবচগণের মৃতদেহে যৃদ্ধস্থান ব্যাপ্ত ' হ'ল, 
দনবরমণগণ উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের গৃহমধ্যে আশ্ররর নিলে। আম 
মাতলিক্ে জিজ্ঞাসা করলাম, দানবদের এই নগর ইন্দ্রালয়ের চেয়েও উৎকৃন্ট, দেবতারা 
এখানে বাস করেন না কেন? মাতাল বললেন, এই নগর পূর্বে দেবরাজেরই 'ছিল, 
নিবাতকবচগণ ব্রহমার বরপ্রভাবে এই স্থান আঁধকার ক'রে দেবতাদের তাঁড়য়ে দের। 
ইন্দ্রের অনুযোগে ত্রহন্না বলোছলেন, বাসব, এই নিয়াত আছে যে তুমি অন্য দেহে 
এদের সংহার করবে। এই কারণেই ইন্দ্র তোমাকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন। 

নিবাতকবচগণকে বিনষ্ট ক'রে যখন আম দেবলোকে ফিরাছলাম তখন 
জার এক দশীপ্তিময় আশ্চর্য নগর আমার দৃম্টগোটর হ'ল। মাতাল বললেন, 
পুলোমা নামে এক দৈত্যনারী এবং কালকা নামে এক মহাসূরী বহু সহম্ত্র বংসর 
তপস্যা ক'রে ব্রহমনার নিকট এই বর পায় যে, তাদের পৌলোম ও কালকেয় নামক 
পান্রগণ দেব রাক্ষস ও নাগের অবধ্য হবে এবং তারা এই প্রভাময় রমণীয় 
আকাশচারী নগরে বাস করবে । এই সেই ব্রহয়ার নার্মত হিরণ্যপুর নামক দিব্য নগর । 
পার্থ, তুমি এই ইন্দ্রশন্ু অসুরগণকে 'বনম্ট কর। 

মাতাঁল আমাকে হিরণ্যপনরে নিয়ে গেলেন। দানবগণ আক্রমণ করলে 
ভামি তাদের মোহগ্রস্ত করে শরাঘাতে বধ করতে লাগলাম। তাদের নগর কখনও 
ভূতলে নামল, কখনও আকাশে উঠল, কখনও জলমধ্যে নিমগ্ন হ'ল। তার পর 
দ্রানবগণ ষাট হাজার রথে চ'্ড়ে আমার নিব্যাস্সমূহ প্রাতহত করে যুদ্ধ করতে 
লাগল। আমি ভাঁত হয়ে দেবদেব রূদ্রকে প্রণাম করে রৌদ্র নামে খ্যাত সর্বশনু- 
মাশক দিব্য পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হ'লাম। তখন এক আশ্চর্য পুরুষ 
আঁবর্ভৃত হ'ল, তার তিন মস্তক, নয় চন্ছু, ছয় হস্ত। তার কেশ সূর্য ও অশ্নর 
ন্যায় প্রদীপ্ত, লেলিহান মহানাগগণ তা বেম্টন ক'রে আছে। মহাদেবকে নমস্কার 
কারে আম সেই ঘোর রোদ্র অস্ত গাণ্ডীবে বোজনা করে নিক্ষেপ 
করলাম। তৎক্ষণাৎ সহম্্ সহম্র মৃগ সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক মাহষ সর্প হস্ত প্রভাতি 
এবং দেব খাঁষ গন্ধর্ব পিশাচ বক্ষ ও নানার্প অস্ত্রধারী রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণীতে 
সবস্থান ব্যাপ্ত হ'ল। দ্রিমস্তক, চতুর্দল্ত, চতুর্ভজ ও নানার্পধারণ প্রাণগণ 
নিরন্তর দানবগণকে বধ করতে লাগল, আমও শরবর্ষণ করে মৃহূর্তমধ্যে সমস্ত 
দানব সংহার করলাম। 

আম দেবলোকে রে গেলে মাতাঁলর মূখে সমস্ত শুনে দেবরাজ আমার 
বহ, প্রশংসা ক'রে বললেন, পুর, তুম যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'লে ভীম্ম দ্রোণ কপ কর্ণ 


বনপর্ব ২১৩ 


শকুনি ও তাঁদের সহায়ক রাজারা সকলে মিলে তোমার ষোল ভাগের এক ভাগেরও 
সমান হবেন না। তার,পর তিনি আমাকে এই দেহরক্ষক অভেদ্য দিব্কবচ, হিরশ্ময়ীী 
মালা, দেবদত্ত নামক মহারব শঙ্খ, দিব্য কিরাঁট এবং এই সকল দিব্য বস্ম ও আভরণ 
দান করলেন। আম পাঁচ বংসর সুরলোকে বাস ক'রে ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে এখন 
এই গন্ধমাদন পর্বতে আপনাদের সঙ্গে পুনর্মিলত হয়োছি। 

অর্জুনের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনে হাঁধান্ঠর আতিশয় আনান্দত হলেন। 
পরাদন তাঁর অনুরোধে অর্জন 'দিব্যাস্্রসমূহের প্রয়োগ দেখাবার উপক্রম করলে 
নদী ও সমযদ্র বিক্ষুব্ধ, পর্বত বিদীর্ণ এবং বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হ'ল; সূর্য উঠলেন না, 
আঁগন জবললেন না, ব্রাহন্ণগণ বেদ স্মরণ করতে পারলেন না। তখন নারদ এসে 
বললেন, অর্জুন, দিব্যাস্ বৃথা প্রয়োগ ক'রো না, তাতে মহাদোষ হয়। যুধাম্ঠর, 
অজর্যন যখন শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন তুমি এইসব অস্দ্ের প্রয়োগ দেখবে। 


| আজগরপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৭। অজগর, ভীম ও য্যাঁধম্ঠির 


গন্ধমাদন পর্বতে কুবেরের উদ্যানে পণ্চপান্ডব চার বৎসর সৃখে বাস করলেন। 
তার পূর্বেই তাঁরা ছ বংসর বনবাসে কাঁটিয়েছিলেন। একাঁদন ভীম অর্জুন নকুল 
সহদেব খাঁধম্ঠিরকে বললেন, আপনার প্রাতজ্ঞা রক্ষা ও প্রাঁতর জন্যই আমরা 
দুর্যোধনকে মারতে যাই নি, মান পারহার ক'রে সুখভোগে বঞ্চিত হয়ে বনে বিচরণ 
করাছ। আমাদের বনবাসের একাদশ বখসর চলছে, পরে এক বংসর দ্‌রদেশে 
অজ্ঞাতবাস কল্পলে দূোধন জানতে পারবে না। এখন এখানে নিশ্চেম্ট হয়ে না 
থেকে ভাঁবধ্যতে শন্নুজয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। 

যধিষ্ঠির গন্ধমাদন পর্বত ছেড়ে বেতে সম্মত হলেন) " ঘটোকচ 
অননচরবর্গের সঙ্গে এসে তাঁদের সকলকে বহন ক'রে নিয়ে চললেন। লোমশ 
দেবলোকে ফিরে গেলেন। পাণ্ডবগণ বৃষপর্বার আশ্রমে এক রান এবং বদারকায় 
এক মাস বাস ক'রে িরাতরাজ' সুবাহূর দেশে উপাঁষ্থত হলেন। সেখান থেকে 
ইন্দ্রসেন ও অন্যান্য ভৃত্য, পাচক, সারাথ ও রথ প্রভাত সঙ্গে নিয়ে এবং 
'ঘটোৎকচকে বিদায় দয় তাঁরা যমূনার উৎপান্তস্থানের নিকট বিশাখযুপ নামক বনে 
'এলেন। এই মনোহর বনে তাঁরা এক বধসর মৃগয়া করে কাটালেন। 


২১৪ মহাভারত 


একাঁদন ভশমসেন মৃগ বরাহ মাহষ বধ ক'রে বনে বিচরণ করাছলেন এমন 
সময় এক র্কওক র+11 হরিদবর্ণ চিন্িতদেহ মহাকায় সর্প তাঁকে বেষ্টন ক'রে 
ধরলে। অজগরের স্পর্শে ভশমের সংজ্ঞালোপ হ'ল, মহাবলশালণী হয়েও তানি 
ধনজেকে মূস্ত করতে পারলেন না। ভীম বললেন, ভুজগশ্রেম্ঠ, তুমি কে? আম 
ধর্মরাজের ভ্রাতা ভীমসেন, অবূত হস্তাঁর সমান বলবান, আমাকে ক ক'রে বশে 
আনলে? ভীমের দুই বাহ্‌ মুস্ত এবং তাঁর দেহ বোম্টত ক'রে অজগর বললে, 
তোমার পূর্বপুরুষ রাজার্ধ নহুষের নাম শুণে থাকবে, আম সেই নহুব ৯৯) 
অগস্ত্যের শাপে সর্প হয়োছ। আম বহুকাল ক্ষুধার্ত হয়ে আছ, আজ ভাগ্যকরমে 
তোমাকে ভক্ষ্যরূপে পেয়োছ। ভাম বললেন, নিজের প্রাণের জন্য আম ভাবা 
না, আমার মৃত্যু হলে আমার ভ্রাতারা শোকে বিহবল ও নিরুদাম হবেন। রাজ্যের 
লোভে আম ধর্মপরায়ণ অগ্রজকে কট্‌কথা ব'লে পাড়া 'দিয়োছ। আমার মৃত্যুতে 
হয়তো সর্বাস্মীবং ধামান অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হবেন না, কিন্তু মাতা কুল্তী ও 
নকুল-সহদেব অত্যন্ত শোক পাবেন। 


সহসা নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখে যূধিচ্ঠর ভাঁত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 
ভীম কোথায়। দ্রৌপদী বললেন, 'তাঁন বহুক্ষণ পূর্বে মৃগয়া করতে গেছেন। 
য্বাধাম্ঠর ধৌম্যকে সঙ্গে নিয়ে ভীমের অন্বেষণে চললেন। মূগয়ার চিহ্ন অনুসরণ 
ক'রে তিনি এক পর্বতকন্দরে এসে দেখলেন, এক মহাকায় সর্প ভীমকে বেন্টন 
ক'রে রয়েছে, তাঁর নড়বার শান্ত নেই] ভীমের কাছে সব কথা শুনে যৃধিাচ্ঠির 
বললেন, আমিতাবক্রম সর্প, আমার ভ্রাতাকে ছেড়ে দন, আপনাকে অন্য ভক্ষ্য দেব। 
দর্প বলল্লে, এই রাজপূত্রকে আম মুখের কাছে পেয়োছ, এই আমার ভক্ষা। তুমি 
চলে যাও, নয়তো কাল তোমাকেও খাব। কিন্তু তুমি যাঁদ আমার প্রশ্নের উত্তর 
[দিতে পার তবে তোমার ভ্রাতাকে ছেড়ে দেব। য্াধন্ঠির বললেন, আপান ইচ্ছামত 
প্রন করুন, আমি তার উত্তর দেব। 

সর্প বললে, তোমার বাক্য শৃনে মনে হচ্ছে তুমি আত ব্াদ্ধমান। বল-_ 
ব্রাহন্ণ কে? জ্ঞাতব্য কঃ হাধান্ঠর উত্তর দিলেন, সত্য দান ক্ষমা সচ্চারন্র আঁহংসা 
তপস্যা ও দয়া যাঁর আছে 'তাঁনই ব্রাহন্ণ। সখদুঃখহাীন পরব্রহন, যাঁকে লাভ 
করলে শোক থাকে না, তিনিই জ্ঞাতব্য । সর্প বললে, শদ্রদের মধ্যেও তো ওইসব 


(৯) নহ্‌ষের পূর্বকথা উদযোগপর্ব ৪-পরিচ্ছেদে আছে। 


বনপর্ব ২১৫ 


গৃণ থাকতে পারে: আর, এমন কাকেও দেখা যায় না যিনি সখদ্খের অতাঁত। 
যুধিষ্ঠির বললেন, যে শদ্রে ওইসব লক্ষণ থাকে তান শদ্র নন, ব্রাহননণ; যে ব্রাহনর্ণে 
থাকে না তিনি ব্রাহ্মণ নন, তাঁকে শূদ্রু বলাই উঁচত। আর, আপনি যাই মনে করুন, 
সৃখদুঃখার্তপত ব্রহন্ন আছেন এই আমার মত। সর্প বললে, যাঁদ গুণানুসারেই 
ব্রাহণ হয় তবে যে পর্যন্ত কেউ গৃণযুস্ত না হয় সে পর্যন্ত সে জাতিতে রাহনণ নয়। 
যুধিষ্ঠির বললেন, মহাসর্প, আম মনে করি সকল বর্ণেই সংকরত্ব আছে, সেজন্য 
মানুষের জাতিনির্ণয় দুঃসাধ্য 

যাঁধাঙ্ঠিরের উত্তর শুনে সর্প প্রীত হয়ে ভীমকে মৃন্তি দলে। তার পর তার 
সঙ্গে নানাবিধ দার্শনক আলাপ ক'রে যাঁধম্ঠির বললেন, আপান শ্রেষ্ঠ ব্াম্ধমান, 
সর্বজ্ঞ, স্বর্গবাসীও ছিলেন, তবে আপনার এ দশা হ'ল কেন? সর্পরূপশ নহুষ 
বললেন, আম দেবলোকে আঁভমানে মস্ত হয়ে বিমানে বিচরণ করতাম, ব্রহমীর্ধ দেবতা 
গম্ধর্ব প্রভাতি সকলেই আমাকে কর দিতেন। এক সহহ্্র ব্রহননর্ধ আমার 'শাবকা বহন 
করতেন। একাঁদন অগস্ত্য খন আমার বাহন ছিলেন তখন আমি পা 'দিয়ে তাঁর 
মস্তক স্পর্শ কার। তাঁর আঁভশাপে আম সর্প হয়ে অধোমূখে পাঁতিত হলাম। 
তামার প্রার্থনায় তিনি বললেন, ধর্মরাজ যাধাষ্ঠর তোমাকে শাপম্ন্ত করবেন। এই 
কথা ব'লে নহূষ অজগরের রূপ ত্যাগ ক'রে দিব্যদেহে স্বর্গারোহণ করলেন। 
যুধিষ্ঠির ভম ও ধোমা তাঁদের আশ্রমে. ফিরে গেলেন। 


॥ মাকন্ডেয়সমাস্যান্১প্বাধ্যায় ॥| 
৩৮। কৃ ও মাকর্ণ্ডেয়র জাগমন _- আরষ্টনেমা ও অন্ির কথা 


বিশাখযূপ বনে বর্ধা ও শরং খতু কাটিয়ে পাস্ডবগ্ণ আবার কাম্যকবনে 
এসে .বাস করতে লাগলেন। একদিন সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে কৃ তাঁদের দেখতে 
এলেন। অর্জুনকে সুভদ্রা ও আভমন্যর কুশলসংবাদ 'দিয়ে কৃষ্ণ দ্রৌপদকে 
বললেন, যাজ্ঞসেনা, ভাগ্ক্রমে অন ফিরে এসেছেন, তোমার স্বজনবর্গ এখন পূর্ণ 
হ'ল। তোমার বালক পূর্গণ ধনূর্ধেদে অনুরন্ত ও সুশীল হয়েছে। তোমার পিতা 
ও শ্রাতা নিমন্দ্রণ করলেও তারা মাতুলালয়ের এঁশ্বর্য ভোগ করতে চায় না, তারা 
দ্বারকাতেই সুখে আছে। আর্ধা কুন্তাঁ আর তুমি যেমন পার সেইরূপ সুভদ্রাও 


০৪ তি 


€১) সমাস্যা-ধর্মতত্ব, আখ্যান ইত্যাঁদ কখন ও শ্রবণের জন্য একর উপবেশন। 


২১৬ মহাভারত 


সর্বদা তাদের সদাচার শিক্ষা দিচ্ছেন। রডরকিনণীতনয় প্রদ্ম্ন ও কুমার আভমন্যা 
তাদের রথ ও অধ্রচজনা এব? বিবিধ অস্তের পয়োগ শেখাচ্ছেন। তার পর রয় 
যাধিম্িরকে বললেন, মহারাজ, যাদ্বসেনা আপনার আদেশের অপেক্ষ7 করছে আগামি 
পাপশ দুষোধনকে সবাম্ধবে বিনম্ট করুন। অথবা আপনি দ্যতসভায় যে প্রতিজ্ঞা 
করোছিলেন তাই পালন করুন, যাদবসেনাই আপনার শত্রু সংহার করবে, আপনি 
যথাকালে হাস্তনাপুর আঁধকার করবেন। 

য্ধাষ্টর কৃতাঞ্জীল হয়ে বললেন, কেশব, তুমিই আমাদের গাঁত, উপহু 
কালে তুমি আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে তাতে সংশয় নেই। আমরা প্রায় 
জ্বাদশ বংসর বনবাসে কাটিয়োছ, অজ্ঞাতবাস শেষ করেই তোমার শরণ নেব। 

এমন সময়ে মহাতপা মাকর্্ডেয় মুনি সেখানে এলেন। তাঁর বয়স বহ 
সহম্্র বংসর কিন্তু তিনি দেখতে পণচশ বৎসরের য্ুবার ন্যায়। তন পূজা গ্রহণ 
ক'রে উপবিষ্ট হ'লে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, আমরা সকলে আপনার কাছে পণ্যকথা 
শুনতে ইচ্ছা কার। এই সময়ে দেবার্ধ নারদও পাণ্ডবদের দেখতে এলেন, 'তাঁনও 
মার্কশ্ডেয়কে অনুরোধ করলেন। 

মাকর্ডেয় ধর্ম অধর্ম কর্মফল ইহলোক পরলোক প্রভাতি সম্বন্ধে অনেক 
বাখ্যান করলেন। পাণ্ডবগণ বললেন, আমরা ব্রাহন্নণমাহাত্ব্য শুনতে ইচ্ছা কার, 
অপনি বলুন। মাক্ন্ডের় এই আখ্যান বললেন।--হৈহয় বংশের এক রাজকুমার 
'সৃগয়া করতে গিয়ে কৃষমৃগচর্মধারী এক ব্রাহমণকে দেখে তাঁকে মৃগ মনে করে বধ 
করেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে তাঁর পাপকর্মের কথা 
জানালেন। তখন হৈহয়রাজগণ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত মুনিকে দেখলেন এবং 
তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে করতে মহার্ধ আরম্টনেমার আশ্রমে এলেন। মহার্ধ 
তাঁদের পাদ্য-অর্থাঁদ দিতে গেলে তাঁরা বললেন, আমরা ব্রহমহত্যা করোছ, সংকৃত 
হবার যোগ্য নই। তার পর সকলে পুনর্বার ঘটনাস্থলে গেলেন কিন্তু মৃতদেহ 
দেখতে পেলেন না। তখন আরম্টনেমা বললেন, দেখুন তো, আমার এই পূন্নই 
সেই নিহত ব্রাহন্ণণ িনা। রাজারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই 
মৃত মুনিকুমার কি ক'রে জীবিত হলেনঃ আ'রিষ্টনেমা বললেন, আমরা স্বধর্মের 
অনুষ্ঠান কার, ভ্রাহন্ণদের যাতে মঙ্গল হয় তাই বাল, যাতে দোষ হয় এমন কথা 
বাল না। আঁতাঁথ ও পাঁরচারকদের ভোজনের পর যা অবাশন্ট থাকে তাই আমরা 
খাই। আমরা শাল্ত, সংযতৌন্ড্িয়, ক্ষমাশীল, তাঁর্থপর্যাটক ও দানপরায়ণ, পৃণ্যদেশে 
তেজস্বী খাঁষগণের সংসর্গে বাদ কার। যেসকল কারণে আমাদের মৃত্যুভয় নেই 


বনপর ২১৯৭ 


তার অজ্পমান্ আপনাদের বললাম। আপনারা এখন ফিরে যান, পাপের ভয় করবেন 
না। রাজারা হন্ট হয়ে অরিষ্টনেমাকে প্রণাম কারে চলে গেলেন। 

তার পর মাকর্ডেয় এই উপাখ্যান বললেনা।__ গহবি টি বদগননের খঁছ 
ফরলে তার্র ভাষা বললেন, রাজবির বৈশ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন, তুমি তরি কাছে: 
প্রার্থনা করে প্রচুর ধন নিয়ে এস, এবং সেই ধন পত্র ও 'ভূত্দের ভাগ ক'রে দিয়ে 
'যেখানে ইচ্ছা হয় যেয়ো। অনি সম্মত হয়ে বৈণ্য রাজার কাছে গিয়ে তাঁর এই স্তুতি 
করলেন-_রাজা, আপনি ধন্য, প্রজাগণের নিয়ন্তা ও পৃথিবণর প্রথম নরপতি; মুনিরা 
বলেন, আপনি ভিন্ন আর কেউ ধর্মজ্র নেই। এই স্তুষ্তি শুনে গৌতম ক্রুদ্ধ হয়ে 
বললেন, আন্র, এমন কথা আর ব'লো না, ইন্দ্রই রাজাদের মধ্যে প্রথম। তুমি মৃঢ 
অপিণতবৃদ্ধি, রাজাকে তুমস্ট করবার জন্য স্তুতি করছ। জানব ও গৌতম কলহ 
করছেন দেখে সভাস্থ ব্রাহননণগণ দুজনকে ধর্মজ্ঞ সনতকুমারের কাছে নিয়ে গেলেন। 
সনতকুমার বললেন, রাজাকে ধর্ম ও প্রজাপাতি বলা হয়, 'তাঁনই ইন্দ্র ধাতা প্রজাপাঁত 
বিরাট প্রভাতি নামে স্তুত হন, সকলেই তার অচ্না করে। আন্ন রাজাকে যে প্রথম 
বা প্রধান বলেছেন তা শাস্রসম্মত। বিচারে আন্রকে জয়ী দেখে বৈণ্য রাজা প্রত 
হয়ে তাঁকে বহ7 ধন দান করলেন। 


৩৯। বৈবচ্বত মন; ও মংস্য -_ বালকরূপণী নারায়ণ 


যুধিম্ঠিরের অনুরোধে মাকর্্ডেয় বৈবস্বত মনুর এই বৃত্তান্ত বললেন ।-_. 
বিবস্বানের (সর্ষের) পুত্র মনু রাজ্যলাভের পর বদরিকাশ্রমে গিয়ে দশ হাজার 
বৎসর কঠোর তপস্যা করোছলেন। একাঁদন একটি ক্ষুদ্র মৎস্য চশীরণশী নদীর তরে 
এসে মনকে বললে, বলবান মংস্যদের আক্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। মনু 
সেই. মংস্যাটিকে একটি জালার মধ্যে রাখলেন। ব্লমশ সে বড় হ'ল, তখন মনু তাকে 
একটি বিশাল প.জ্কীরণীতে রাখলেন। কালকরুমে মৎস্য এত বড় হ'ল.ষে সেখানেও 
তার স্থান হ'ল না, তখন মনু তাকে গঞ্গায় ছেড়ে দিলেন। কিছুকাল পরে মংস্য 
বললে, প্রভূ, আমি আত বৃহৎ হয়েছি, গঞ্গায় নড়তে পারাছ না, আমাকে সমুদে 
ছেড়ে দিন। মন্‌ যখন তাকে সমুদ্রে ফেললেন তখন সে সহাস্যে বললে, ভগবান, 
আপাঁন আমাকে সর্বত্র রক্ষা করেছেন, এখন আপনার যা কর্তব্য তা শুনুন।-_ 
প্রলয়কাল আসন্ন, স্থাবর জঙ্গম সমস্তই জলমগন হবে। আপান রজ্জনযুন্ত একটি 
দঢ় নৌকা প্রস্তৃত কারয়ে সপ্তার্ধদের সঙ্গে তাতে উঠবেন, এবং পূর্বে ব্রাহন্রণগণ 


২১৮ মহাভারত 


যৈসকল বাঁজের কথা বলেছেন তাও তাতে রাখবেন। আপনি সেই নৌকায় থেকে 
আমার “প্রতীক্ষা করবেন, আমি শৃঙ্গ ধারণ ক'রে আপনার কাছে আসব। মতস্োর 
উপদেশ অন্নসাত্রে মনু মহাসমুদ্রে নৌকায় উঠলেন। তিনি স্মরণ করলে মংস্য 
উপাস্থত হ'ল। মনু তার শৃঙ্গে রজ্জু বাঁধলেন, মৎস্য গজমান উীর্মিময় লবণাম্বুর 
উপর 'দয়ে মহাবেগে নৌকা টেনে নিয়ে চলল। তখন পাঁথবী আকাশ ও সর্বাদক 
সমস্তই জলময়, কেবল সাতজন খাঁষ, মন্‌ আর মতস্যকে দেখা যাচ্ছিল। বহ7 বর্ষ 
পরে হমালয়ের নিকটে এসে মনু মতস্যের উপদেশ অনুসারে পর্বতের মহাশঞ্ছে 
নৌকা বাঁধলেন। সেই শৃঙ্গ এখনও 'নৌবন্ধন' নামে খ্যাত। তার পর মৎস্য 
ধাষগণকে বললে, আমম প্রজাপাঁত ব্লহম্বা, আমার উপরে কেউ নেই, আম মংস্যর্পে 
তোমাদের ভয়মৃস্ত করোছ। এই মনু দেবাসুর মানুষ প্রভৃতি সকল প্রজা ও স্থাবর 
জঙ্গম সৃম্টি করবেন। এই ব'লে মৎস্য অন্তাহ্ত হ'ল। তার পর মন্‌ কঠোর 
তপস্যায় 'সাঁদ্ধশাভ ক'রে সকল প্রজা সৃন্টি করতে লাগলেন। 


যাঁধান্ঠর বললেন, আপান .পুরাকালের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার 
সম্বন্ধে কিছু শুনতে ইচ্ছা কর। মাকণ্ডেয় বললেন, সত্যযুগের পারমাণ চার 
হাজার বংসর (১), তার সন্ধ্যা (২) চার শ, এবং সম্ধ্যাংশ (৩)ও চার শ বংসর। 
ঘ্েতায্গ তিন হাজার বৎসর, তার সন্ধ্যা তন শ বৎসর, সন্ধ্যাংশও তাই। দ্বাপরয্গ 
দূ হাজার বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুইই দু শ বংসর। কাঁলযুগ এক হাজার বংসর, 
সম্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক-এক শ বংসর। চার যুগে বার হাজার বংসর; এক হাজার 
যুগে (এক হাজার চতুর্যগে) ব্রহমার এক 'দিন। তার পর ব্রহমার রান্রি প্রলয়কাল। 
একদা প্রলয়কালে আম নিরাশ্রয় হয়ে সমদদ্রজলে ভাসছিলাম এমন সময়ে দেখলাম, এক 
[বিশাল বটবৃক্ষের শাখার তলে দিবা-আস্তরণয্স্ত পর্যজ্কে একটি চন্দ্রবদন পল্মলোচন 
বালক শুয়ে আছে, তার বর্ণ অত (৪8) পুজ্পের ন্যায়, বক্ষে শ্রীবসাঁচহনর (৫)। 
সেই বালক বললেন, বৎস মাকর্ণ্ডেয়, তুম পাঁরশ্রান্ত হয়েছ, আমার শরণরের ভিতরে 
বাস কর। এই বলে তান মুখব্যাদান করলেন। আমি তাঁর উদরে প্রবেশ করে 
দেখলাম, নগর রাম্ট্র পর্বত নদী সাগর আকাশ চন্দ্রসূর্য দেবগণ অসুরগণ প্রভাত 


(৯) অনেকে বৎসরের অর্থ করেন দৈব বৎসর, অর্থাৎ মানুষের ৩৬০ বৎসর। 
(২) যে কালে যৃগলক্ষণ ক্ষীণ হয়। (৩) যে কালে পরবতাঁ যুগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
€৪) অতসা বা 'তাঁসর ফুল নীলবর্ণ। ৫৫) বকর বক্ষের রোমাবর্ত। 


বনপৰ ২১৯ 


সমেত সমগ্র জগৎ সেখানে রয়েছে। এক শত বৎসরের অধিক কাল তাঁহার দেহের 
মধ্যে বিচরণ ক'রে কোথাও অন্ত পেলাম না, তখন আম সেই বরেণ্য দেবের শরণ 
নিলাম এবং সহসা তাঁর বিবৃত মূখ থেকে বায়ুবেগে নির্গত হলাম। বাইরে এসে 
দেখলাম; সেই পণীতবাস দন্যাতিমান বালক বটবৃক্ষের শাখায় বসে আছেন। তান 
সহাস্যে বললেন, মাকণ্ডেয়, তুমি আমার শরীরে সুখে বাস করেছ তোঃ আমি 
নবদৃন্টি লাভ ক'রে মোহমুন্ত হয়ে তাঁর সুন্দর কোমল আরন্ত চরণছ্বয় মস্তকে 
ধারণ করলাম। তার পর কৃতাঞ্জল হয়ে বললাম, দেব, তোমাকে আর তোমার 
মায়াকে জানতে ইচ্ছা-কার। সেই দেব বললেন, পুরাকালে আমি জলের নাম 'নারা' 
[দয়োছলাম, প্রলয়কালে সেই জলই আমার অয়ন বা আশ্রয় সেজন্য আম নারায়ণ । 
আম তোমার উপর পাঁরতুণ্ট হয়ে ব্রহন্নার রূপ ধারণ ক'রে অনেক বার তোমাকে 
বর দিয়েছি। লোকাপিতামহ ব্রহন্া আমার শরীরের অর্ধাংশ॥। ঘত কাল তান 
জাগরত না হন তত কাল আম শিশুরূপে এইখানে থাঁক। প্রলয়ান্তে ব্রত 
জাগাঁরত হ'লে আম তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে আকাশ পাথবী স্থাবর জঙ্গম প্রভাত 
সৃষ্টি করব। তত কাল তুমি সুখে এখানে বাস কর। এই বলে 'তাঁন অল্তাহ্যত 
হলেন। 

এই ইতিহাস শেষ ক'রে মাকরষ্ডেয় যাধান্ঠরকে বললেন, মহারাজ, সেই 
প্রল়কালে আমি যে পদ্মলোচন আশ্চর্য দেবকে দেখোছিলাম তিনিই তোমার এই 
আত্মীয় জনার্দন। এ*র বরে আমার স্মৃতি নম্ট হয় না, আমি দশর্ঘায়ু ইচ্ছামৃত্যু 
ইয়ৌছ। এই আঁচন্ত্যস্বভাব মহাবাহ কৃষ্ণ যেন ক্রীড়ায় নিরত আছেন। তোমরা 
এর শরণ নাও। মাকর্ডেয় এইরূপ বললে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী জনার্দন কৃষ্ষকে 
নমস্কার করলেন। 


8০। পরাক্ষিং ও ম--51:421. -_ শল, দল ও বামদেৰ 


যুধাষ্ঠরের অনুরোধে মাকণ্ডেয় ব্রাহন্ণমাহাত্ম্-বিষয়ক ' আরও : উপাখ্যান 
বললেন।-_ অযোধ্যায় পরণীক্ষিৎ নামে ইক্ষবাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন। একাদন 
তান অ*বারোহণে মৃগয়ায় গিয়ে ক্ষুধাতৃফায় কাতর হয়ে নিবিড় বনে এক সরোবর 
দেখতে পেলেন। রাজা স্নান ক'রে অম্বকে মৃণাল খেতে 'দিয়ে সরোবরের তীরে 
বসলেন। তিনি দেখলেন, এক পরমসৃল্দরশী কন্যা ফুল তুলতে তুলতে গান করছে। 
রাজা বললেন, ভদ্র, তুমি কেঃ আমি তোমার পাশিপ্রার্থ। কন্যা বদলে, আমি, 


২২০ গহাভারত 
কন্যা; বি প্রতিজ্ঞা কর যে আমাকে কখনও জল দেখাবে না তবেই বিবাহ হতে 
পারে। রাজা সম্মত হলেন এবং কন্যাকে বিবাহ করে রাজধানাঁতে নিয়ে গেলেন। 
[তান পত্নীর সঙ্গে নিজন স্থানে বাস করতে লাগলেন। 

পাঁরচারকাদের কাছে কন্যার বৃত্তান্ত শুনে রাজমন্ত্রী বহুবৃক্ষশোভিত এক 
উদ্যান রচনা করলেন। সেই উদ্যানের এক পারবে একটি প্দজ্করিণী ছল, তার জল 
মৃন্তাজাল 'দয়ে এবং পাড় চুনের লেপে ঢাকা । মন্ত্রী রাজাকে বললেশ, এই মনোরম 
উদ্যানে জল নেই, আপান 'এখানে বহার করুন। রাজা তাঁর মাহষীর সঙ্গে সেখানে 
বাস করতে লাগলেন। একাঁদন তাঁরা বেড়াতে বেড়াতে শ্রান্ত হয়ে সেই পৃচ্কারণীর 
তারে এলেন। রাজা রানীকে বললেন, তুমি জলে নাম। রানী জলে নিমগ্ন হলেন, 
আর উঠলেন না। রাজা তখন সেই পজ্করিণঁ জলশন্য করালেন এবং তার মধ্যে 
একটা ব্যাং দেখে আজ্ঞা দিলেন, সমস্ত মণ্ডূুক বধ কর। মন্ডুকরাজ তপস্বীর বেশে 
রাজার কাছে এসে বললেন, মহারাজ, বনা দোষে ভেক বধ করবেন না। রাজা বললেন. 
এই দুরাত্বারা আমার 'প্রয়াকে খেয়ে ফেলেছে। মণ্ডূকরজ নিজের পাঁরচয় 'দিয়ে 
বললেন, আমার নাম আয়ু, আপনার ভার্যা আমার কন্যা সুশোভনা। তার এই 
দুষ্ট স্বভাব--সে অনেক রাজাকে প্রতারণা করেছে। রাজার প্রার্থনায় আয়ু তাঁর 
কন্যাকে এনে দিলেন এবং তাকে আভিশাপ দিলেন, তোমার অপরাধের ফলে তোমার 
সন্তান ব্রাহমণের অনিম্টকারণ হবে। 


সুশোভনার গর্ভে পরীক্ষতের তন পূত্র হ'ল--শল, দল, বল। যথাকালে 
শলকে রাজ্যে আভীাষন্ত ক'রে পরাক্ষিৎ বনে চলে গেলেন। একাঁদন শল রথে 
চ'ড়ে মৃগয়ায় গিয়ে একটি দ্ুতগামী হরিণকে ধরতে পারলেন না। সারাঁথ বললে, 
এই রথে যাঁদ বামী নামক দুই অশ্ব জোতা হয় তবেই মৃগকে ধরতে পারবেন। 
'মহার্ধ বামদেবের সেই অশ্ব আছে জেনে রাজা তাঁর আশ্রমে গিয়ে অশ্ব প্রার্থনা 
করলেন। বামদেব বললেন, নিয়ে যাও, কিন্তু কৃতকার্য হ'লেই শীঘ্র 'ফারয়ে দিও । 
রাজা সেই দুই অশ্ব রথে ফোজনা করে হরিণ ধরলেন, কিন্তু রাজধানীতে গিয়ে অ*্ব 
ফেরত পাঠালেন না। বামদেব তাঁর শিষ্য আন্রেয়কে রাজার কাছে পাঠালে রাজা 
বললেন, এই দুই অশ্ব রাজারই যোগ্য, ব্রাহ্ণের অশ্বে কি প্রয়োজন? তার পর 
বামদেব স্বয়ং এসে অশ্ব চাইলেন। রাজা বললেন মহার্ধ, সুশাক্ষিত বৃষই 
ব্রাহননণের উপয্যন্ত বাহন; আর, বেদও তো আপনাদের বহন করে। শল রাজা যখন 
একছূতেই দুই অশ্ব ফেরত দিলেন না তখন বামদেবের আদেশে চারজন ঘোরর্প 


বনপর্ব ২২১ 


রাক্ষস আবিভর্ত হয়ে শ্মলহস্তে রাজাকে মারতে গেল! রাজা ডঁতস্বরে বললেন, 
ইক্ষরাকুবংশাঁয়গণ, আমার দ্রাতা দল এবং সভাস্থ বৈশাগণ যদি আমার অনবেতাঁ 
হন তবে এই রাক্ষসদের নিবারণ করুন; বানদেব ধর্মশাঁল' নন, তাঁর বামাঁ আমি 
দেব না। * এইরূপ বলতে বলতে শল রান্দসদের হাতে নিহত হলেন। 

ই্ষবাকুবংশীয়গণ দলকে রাজপদে আঁভষিস্ত করলেন। বামদেব তাঁর কাছে 
অম্ব চাইলে দল ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সারাথকে বললেন, আমার বে বিষাঁলপ্ত 'বাঁচন্ন 
বাণ আছে তারই একটা নিয়ে এস, বামদেবকে মারব, তার মাংস কুকুররা খাবে। 
বামদেব বললেন, রাজা, সেনাঁজৎ নামে তোমার যে দশবৎসরবয়স্ক পূত্র আছে তাকেই 
তোমার বাণ বধ করূক। দলের বাণ অল্তঃপুরে গিয়ে রাজপূত্রকে বধ করলে। 
রাজা আর একটা বাণ আনতে বললেন, ?1কন্তু তাঁর হাত বামদেবের শাপে অবশ হয়ে 
গেল। রাজা বললেন, সকলে দেখুন, বামদেব আমাকে স্তম্ভিত করেছেন, আম 
তাঁকে শরাঘাতে মারতে পারছি না, অতএব তান দীর্ঘায় হয়ে জীবিত থাকুন। 
বামদেব বললেন, রাজা, তোমার মহিষীঁকে বাণ দিয়ে স্পর্শ কর, তা হ'লে পাপমূত্ত 
হবে। রাজা দল তা করলে মাহী বললেন, এই নৃশংস রাজাকে আমি প্রাতীদন 
সদৃপদেশ দিই, ব্রাহমণগণকেও সত্য ও 'প্রয় বাক্য বাল, তার ফলে আমি পৃণ্যলোক 
লাভ করব। মাঁহষীর উপর তুষ্ট হয়ে বামদেব বর দিলেন, তার ফলে দল পাপম্দ্ত 
হয়ে শুভাশীর্বাদ লাভ করলেন এবং অশ্ব 'ফাঁরয়ে 'দিলেন। 


৪১ দীর্ঘায়; বক ধাষ -_ শাৰ ও সুহোত্র __ যযাতির দান 


তার পর মাকরন্ডেয় ইন্দ্রসখা দীর্ঘায়ু বক খাঁষর এই উপাখ্যান বললেন।-__ 
দেবাস্রযৃদ্ধের পর ইন্দ্র ত্রিলোকের আঁধপাঁত হয়ে নানাস্থানে বিচরণ করতে করতে 
পূর্বসমূদ্রের নিকটে বক খাঁষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। বক পাদ্য অর্থয আসনাঁদ 
নিবেদন করলে ইন্দ্র বললেন, আপনার লক্ষ বংসর বয়স হয়েছে; চিরজ্ীবাঁদের কি 
দুঃখ তা আমাকে বলুন। বক বললেন, আপ্রয় লোকের সঙ্গে বাস, প্রিয় লোকের 
বিরহ, অসাধ্য লোকের সঙ্গে মিলন, পূত্র-দারাদর বিনাশ, পরাধীনতার কষ্ট 
ধনহানতার জন্য অবমাননা, অকুলীনের কুলমর্যাদা, কুলীনের কুলক্ষয় __ চিরজীবীদের 
এইসব দেখতে হয়, এর চেয়ে আঁধক দুঃখ আর ি আছে? ইন্দ্র আবার প্রশ্ন করলেন, 
চিরজীবীদের সুখ কি তা বলুন। বক উত্তর দিলেন, কুমিন্ুকে আশ্রয় না ক'রে 
দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে শাক ভক্ষণ-_-এর চেয়ে সুখতর দি আছে? 


১, মহাভারত 


আঁতিভোজণ না হয়ে নিজ গৃহে নিজ শীল্ততে আহৃত ফল বা শাক ভোজনই শ্রের, 


পরগৃহে অপমানত হয়ে সুস্বাদু খাদ্য ভোজনও শ্রেয় নয়। আতাঁথ ভৃত্য -ও 
পিতৃগণকে অন্নদান ক'রে যে অবশিষ্ট অন্ন খায় তার চেয়ে সুখী কে আছে? মহার্ধ 
বকের সঙ্গে নানাপ্রকার সদালাপ ক'রে দেবরাজ সূরলোকে চ'লে গেলেন। 


পাণ্ডবগণ ক্ষত্রিয়মাহাত্য শুনতে চাইলে মাক্ডেয় বললেন ।-- একদা 
কুরুবংশীয় সুহোন রাজা পাঁথমধ্যে উশীনরপাত্র রথারূুড শাব রাজাকে দেখতে 
পেলেন। তাঁরা বয়স অনুসারে পরস্পরকে সম্মান দেখালেন, কিন্তু গুণে দুজনেই 
সমান এই ভেবে কেউ কাকেও পথ ছেড়ে দিলেন না। সেই সময়ে নারদ সেখানে এসে 
বললেন, তোমরা পরস্পরের পথরোধ করে রয়েছ কেন? রাঙ্গারা উত্তর দিলেন, 
ভগবান, "যান শ্রেম্ঠ তাঁকেই পথ ছেড়ে দেবার বাধ আছে। আমরা তুল্যগুণশালী 
সখা, সেজন্য কে শ্রেন্ঠ তা স্থির করতে পারাছ না। নারদ বললেন, ক্লুর লোক 
মৃদুস্বভাব লোকেব প্রাতও ক্লুরতা করে, সাধূজন অসাধুর প্রাতিও সাধূতা করেন, 
তবে সাধুর সাঁহত সাধু সদাচরণ করবেন না কেনঃ শাব রাজা সুহোত্রের চেয়ে 
সাধুদ্বভাব। __ 
জয়ে কদর্যং দানেন সত্যেনানৃতবাঁদনম্‌। 
ক্ষময়া ক্লুরকর্মাণমসাধুং সাধুনা জয়েৎ॥ 
_দান ক'রে কৃপণকে, সত্য বলে িথ্যাবাদকে, ক্ষমা করে রুর্-কর্মাকে, 
এবং সাধতার দ্বারা অসাধূকে জয় করবে। 
নারদ তার পর বললেন, তোমরা দুজনেই উদার; যান আঁধকতর উদার 
1তানিই স'রে গিয়ে পথ দিন, উদারতার তাই শ্রেম্ঠ নিদর্শন হবে। তখন হোন 
শাবিকে প্রদক্ষিণ ক'রে পথ ছেড়ে দলেন এবং তাঁর বহু সৎকর্মের প্রশংসা ক'রে 
চলে গেলেন। এইর্‌পে রাজা .সুহোন্র তাঁর মাহাত্ম্য দোথয়োছলেন। 


তার পর মার্কণ্ডেয় এই উপাখ্যান বললেন। -__ একাঁদন রাজা যযাঁতর কাছে 
এক ভ্রাহমণ এসে বললেন, মহারাজ, গুরুর জন্য আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে 
_এএসোঁছ। দেখা যায় লোকে যাচকের উপর অসন্তুম্ট হয়; আপনাকে জিজ্ঞাসা 
করাছ, আমার প্রার্থত বস্তু আপানি তুষ্ট হয়ে দেবেন কিনা ঃ রাজা বললেন, আম 
দান ক'রে তা প্রচার কাঁর না, যা দান করা অস্*ভব তার জন্য প্রাতশ্রাত দিই না। 


বনপর্ব ২২৩ 


ধা দানের যোগ্য তা দিয়ে আমি আঁতশয় সুখী হই, দান ক'রে কখনও অনুতাপ কারি 
সা। এই বলে রাজা যযাঁত ব্রাহন্নণকে তাঁর প্রার্থঘত সহম্্র ধেন্‌ দান করলেন। 


:৪২। অন্টক, প্রতর্দন, বস;মনা ও শাবি -_ ইন্দরদাযদ্ন 


মাকণ্ডেয় ক্ষ্রিয়মাহাত্ম-বিষয়ক আরও উপাখ্যান বললেন। -- বিম্বামিত্রের 
পূত্ন অম্টক রাজা অ*্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত ক'রে তাঁর ভ্রাতা (১) প্রতর্দন, বসৃমনা ও 
খশাবর সঙ্গে রথারোহণে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে দেবার্ধ নারদের সঙ্গে দেখা হ'ল। 
হ্ষ্টক আঁভবাদন ক'রে নারদকে রথে তুলে 'নিলেন। যেতে যেতে একু ভ্রাতা নারদকে 
শজদ্রাসা করলেন, আমরা চারজনেই স্বর্গে যাব, কিন্তু নরলোকে কে আগে ফিরে 
আসবেন? নারদ বললেন, অম্টক। যখন আম তাঁর গৃহে বাস করাছলাম তখন 
একাঁদন তাঁর সঙ্গে রথে যেতে যেতে নানা বর্ণের বহু সহম্র গরু দেখতে পাই। 
আম জিজ্ঞাসা করলে অন্টক বললেন, আমই এই সব গর্‌ দান করোছ। এই 
আত্মম্লাঘার জন্যই অন্টকের আগে পঙ্ন হবে। 

আর এক ভ্রাতা প্রশ্ন করলেন, অম্টকের পর কে অবতরণু করবেনঃ নারদ 
বললেন, প্রতর্দন। একাঁদন তাঁর সঙ্গে আম রথে যাচ্ছিলাম এমন সময়ে এক 
প্লান্ণ এসে একটি অশ্ব চাইলেন। প্রতর্দন বললেন, আম ফিরে এসে দেব। 
প্লাহমণ বললেন, এখনই 'দিন। প্রতর্দন রথের দক্ষিণ পাশ্ের একটি অশ্ব খুলে দান 
করলেন। তার পর আর এক ব্রাহমণের প্রার্থনায় তাঁকে বাম পাশ্বের একাঁট অশ্ব 
দিলেন। তার পর আরও দুইজন ব্লাহন্রণের প্রার্থনায় অবাঁশষ্ট দুই অশ্ব 'দয়ে স্বয়ং 
রথ টানতে টানতে বললেন, এখন আর ব্রাহননণদের চাইবার ছু নেই। প্রতর্দন দান 
ক'রে অসয্লাগ্রস্ত হয়োছিলেন সেজন্যই তাঁর পতন হবে। 

তার পর একজন প্রন করলেন, দুজনের পর কে স্বগ্রচ্যুত হবেন? নারদ 
বললেন, বসূমনা। একাদন আমি তাঁর গৃহে গিয়ে আশীর্বাদ কার -_ তোমার 
প্পক রথ লাভ হ'ক। বসুমনা পুজ্পক রথ পেলে আম তার প্রশংসা করলাম। 
[তান বললেন, ভগবান, এ রথ আপনারই । তার পর 'দ্বিতণয়বার আঁম তাঁর কাছে 
গিয়ে রথের প্রশংসা করলাম, তিনি আবার বললেন, রথ আপনারই। আমার রথের 
প্রয়োজন ছল, তৃতীয় বার তাঁর কাছে গেলাম কিন্তু রথ না দিয়ে 'তান বললেন, 
আপনার আশীর্বাদ সত্য হয়েছে। এই কপট বাকোর জন্যই বসুমনার পতন হবে। 


(১) বৈপিরর শ্রাতা। উদৃযোগপর্ব ১৫-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। - 





২৪ মহাভারত 


তার পর একজন প্রন করলেন, বসৃ্মনার পর কে অবতরণ করবেন? নারদ 
বললেন, শাবি স্বর্গে থাকবেন, আমারই পতন হবে। আম "শাবর সমান নই। 
.একাদিন এক ব্রাহত্রণ শাবির কাছে এসে বলেছিলেন, আম অন্নপ্রাথ্থা, তোমার পন 
বৃহদগর্ভকে বধ কর, তার মাংস আর অন্ন পাক ক'রে আমার প্রতীক্ষায় থাক। 'শাব 
তাঁর পুত্রের পর মাংস একটি পাত্রে রেখে তা মাথায় নিয়ে ব্লাহমণের খোঁজ করতে 
লাগলেন। একজন তাঁকে বললে, ব্রাহন্ণণ ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার গৃহ কোষাগার 
আয়ুধাগ্ার অল্তঃপুর অ*্বশালা হাঁস্তশালা দগ্ধ করছেন। 'শাব আঁবকৃতমূখে 
ব্লাহমণের কাছে গিয়ে বললেন, ভগবান, আপনার অন্ন প্রস্তুত হয়েছে, ভোজন করুন। 
ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে অধোমুখ হয়ে রইলেন। শাবি আবার অন্রোধ করলে ব্রাহনণ 
বললেন, তুমিই খাও। শাবি অব্যাকুলচিন্তে র্লাহমণের আজ্ঞা পালন করতে উদ্যত 
হলেন। ব্রাহ্ণ তখন তাঁর হাত ধ'রে বললেন, তুমি জিতক্রোধ, ব্রাহন্রণের জন্য তুমি 
সবই ত্যাগ করতে পার। শাব দেখলেন, দেবকুমারতুল্য পণ্যগন্ধান্বিত অলংকার- 
ধারণ তাঁর পূত্র সম্মুখে রয়েছে। ব্রাহমণ অন্তার্হত হলেন। "তান স্বয়ং বিধাতা, 
রাজার্ধ শাঁবকে পরাঁক্ষা করবার জন্য এসোছিলেন। অমাত্যগণ "শাবকে প্রম্ন 
করলেন, কোন ফঙ্জ লাভের জন্য আপানি এই কর্ম করলেন; শাঁব উত্তর দিলেন, 
যশোলাভ বা ধনভোগের উদ্দেশ্যে কার নি, সঙ্জনের যা প্রশস্ত আচরণ তাই আম 
করোছি। 


পাণ্ডবগণ মাকণন্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, আপনার চেয়ে প্রাচীন কেউ আছেন 
ক? মাকরন্ডেয় বললেন, পুণ্যক্ষয় হ'লে রাজার্ ইন্দ্রব্যম্ন স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে 
আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে চেনেন কিঃ আম বললাম, আম নিজ 
কার্ষে ব্যস্ত থাকি সেজন্য সকলকে মনে রাখতে পার না। হিমালয়ে প্রাবারকর্ণ 
নামে এক পেচক বাস করে, সে আমার চেয়ে প্রাচীন, হয়তো আপনাকে চেনে । 
ইন্দ্রদ্যা্ন অশ্ব হয়ে আমাকে পেচকের কাছে বহন করে নিয়ে গেলেন। পেচক তাঁকে 
বললে, তোমাকে চান না; ইন্দ্রদযম্ন সরোবরে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক আছে, সে 
আমার চেয়ে প্রাচীন, তাকে প্রশ্ন কর। রাজা ইন্দ্রদদ্যম্ন আমাকে আর পেচককে 
নাড়ীজঙ্ঘের কাছে নিয়ে গেলেন। সে বললে, আম এই রাজাকে চিনি না; এই 
সরোবরে আমার চেয়ে প্রাচীন অক্‌পার নামে এক কচ্ছপ আছে, তাকে প্রশ্ন কর। 
বকের আহবানে কচ্ছপ সরোবর থেকে উঠে এল। আমাদের প্রশ্ন শুনে সে 
মৃহূর্তকাল চিন্তা ক'রে অশ্রুপূর্ণনয়নে কম্পিতদেহে কৃতাঞ্জাল হয়ে বললে, একে 


বনপৰ? ২২৬ 


জানব না কেনঃ ইনি এখানে সুহম্র যজ্ঞ ক'রে যৃপকান্ঠ প্রোথিত করোছিলেন; হীন 
দাক্ষিণাস্বরূপ যে সকল ধেনু দান করেছিজিন তাদেরই বিচরণের ফলে 'এই সরোবর 
উৎপন্ন হয়েছে। 
তখন স্বর্গ থেকে দেবরথ এল এবং ইন্দ্রদ্যম্ন এই দৈববাণী শুনলেন -_ 
তোমার জন্য স্বর্গ প্রস্তুত, তুমি কীর্তমান, তোমার যোগ্য স্থানে এস। 
দবং স্পশাতি ভামণ শব্দঃ পূণ্যস্য কর্মণঃ। 
বাবৎ স শব্দো ভবাঁত তাবৎ পুরুষ উচ্যতে ॥ 
অকণীর্তঃ কীর্তাতে লোকে ষস্য ভূতস্য কস্যচিৎ। 
স পতত্যধমাল্লোঁকান্‌ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীত্যতে ॥ 
-পপুণ্যকর্মের শব্দ প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও পাঁথবী স্পর্শ করে; যত কাল সেই শব্দ 
থাকে তত কালই লোকে প্র্ষরূপে গণ্য হয় (১)। যত কাল কোনও লোকের; 
অকীর্ত প্রচারত হয় তত কাল সে নরকে পাঁতত থাকে। 
তার পর ইন্দ্রদ্যম্ন ২) আমাদের সকলকে নিজ নিজ স্থানে রেখে দেবরথে 
স্বর্গে প্রস্থান করলেন। 


৪৩। ধ॥ন্ধ)মার 


যধাষ্ঠর জিজ্ঞাসা করলেন, ইক্ষৰাকুবংশীয় রাজা কুবলাশব কি কারণে 
ধুন্ধমার নাম পানঃ মাকর্ডেয় বললেন, উতভ্ক (৩) নামে খ্যাত এক মহার্ষ 
ছিলেন, [তিনি মরুভূমির নিকটবতর্ঁ রমণীয় প্রদেশে বাস করতেন। তাঁর কঠোর 
তপস্যায় তুম্ট হ'য়ে বিফ তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি বললেন, জগতের প্রভু 
হারকে দেখলাম, এই আমার পর্যাপ্ত বর। বিষ তথাপি অনুরোধ করলে উতজ্ক 
বললেন, আমার বেন ধর্মে সত্যে ও হীন্দ্ররসংঘমে মাত এবং আপনার সান্নিধ্য 
লাভ হয়। বিষ বললেন, এ সমস্তই তোমার হবে, তা ভিন্ন তুমি যোগ হয়ে মহত 
কার্য করবে। তোমার যোগবল অবলম্বন ক'রে রাজা কুবলাশব ধূম্ধ নামক 
মহাস্দরকে বধ করবেন। 


(১) এই শ্লোক ৫৭-পাঁরচ্ছেদও আছে। €২) হইানই পুরীধামের জগন্নাথ- 


বিগ্রহের প্রাতষ্ঠাতা এই খ্যাতি আছে। ০৩৩) এপর কথা আশ্রমবাসিকপর্ব ৫-৬-পরিচ্ছেছে 
আছে। 


১৫ 


৮৩৩০ ” ' মহাভারত 


ইক্ষবাকুর পর যথাক্রমে শশাদ কৃকুৎস্থ অনেশ পৃথ্‌ 'বিচ্বগণ্য আদি বুবনাশ্ব 
শ্রাব শ্রাবস্তক (বিন শ্রাবস্তী নগরী নির্মাণ করোছলেন) ও বৃহদশ্য অযোধ্যার রাজা 
হন। তাঁর পর কুবলাশ্ব। বৃহদ*ব. বনে যেতে চাইলে মহার্য উতচ্ক তাঁকে বারণ 
ক'রে বললেন, আপান রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন করুন, তার তুল্য ধর্মকার্য অরণেঃ 
হতে পারে না। আমার আশ্রমের নিকটে মরপ্রদেশে উজ্জ্বালক নামে এক 
বালুকাপূর্ণ সম্দ্রু আছে, সেখানে মধৃ-কৈটভের পূত্র ধুষ্ু নামে এক মহাবল 
দানব ভূমির 'ভিতরে বাস করে। আপাঁন তাকে বধ ক'রে অক্ষয় কীতি' লাভ 
করুন, তার পর বনে যাবেন। বাল্‌কার মধ্যে নাদ্রুত এই দানব যখন; বংসরাল্তে 
[নিবাস ফেলে তখন সপ্তাহকাল ভূকম্প হয়, সূযেরি মার্গ পন্তি ধাল ওড়ে, 
স্ফুলিঙ্ঞা আশ্নাশখা ও ধূম নির্গত হয়। রাজর্যি বৃহদম্ব কৃতাজাল হয়ে বললেন, 
ভগবান, আমার পূত্র কুবলাশব তার বীর পৃত্রদের সঙ্গে আপনার "প্রয়কার্ধ করবে, 
আমাকে বনে যেতে দিন। উতচ্ক তথাস্তু বলে তপোবনে চ'লে গেলেন। 

প্রলয়সমুদ্রে বিফ ঘখন অনন্ত নাগের দেহের উপর যোগনিদ্রায় মণ্ন 
খছলেন তখন তাঁর নাভি হ'তে নির্গত পদ্মে বহমা উৎপন্ন হয়েছিলেন। মধ্‌ ও 
কৈটভ নামে দুই দানব ব্রহমাকে সন্মস্ত করলে। তখন ব্রহনা পগ্মনাল কম্পিত 
ক'রে বিফৃকে জাগারত করলেন। 'বিফ্‌ দুই দানবকে স্বাগত জানালেন। তারা 
হাস্য ক'রে বললে, তুমি আমাদের কট বয় চাও। বিফ বললেন, লোকহিতের 
জন্য আম এই বর চাচ্ছি-_তোমরা আমার বধ্য হও। মধু-কৈটভ বললে, আমরা 
কখনও 'মথ্যা বাঁল না, রুপ (শোর্য ধর্ম তপস্যা দান সদাচার প্রভাঁতিতে আমাদের তুল্য 
কেউ নেই। তুমি অনাধৃত স্থানে আমাদের বধ কর এবং এই বর দাও যৈন আমরা 
তোমার পূত্র হই। বিফ বললেন, তাই হবে। পৃথিবী ও স্বর্গে কোথাও অনাবৃত 
স্থান না দেখে বিফ তাঁর অনাবৃত উরুর উপরে মধ ও কৈটভের মস্তক স্দর্শন 
চক্রে কেটে ফেললেন। 

মধু-কৈটভের পৃ ধৃম্থ তপস্যা কয়ে হার বরে দেব দানব যক্ষ গল্ধব 
নাগ ও রাক্ষসের অবধ্য হয়োছল। সে বালুকার মধ্যে লাফিয়ে থেকে উতচ্কের 
আছ্রমে উপদ্ূব করত। উতচ্কের অনুরোধে 'বিফ্‌ কুবলাম্ব রাজার দেহে প্রবেশ 
করলেন। কুবলাম্ব তাঁর একুশ হাজার পূত্র ও সৈন্য নিয়ে ধুম্ধ্বধের জন্য ধারা 
করলেম।  সপ্তাহকাল বালুকাসমূদ্রের সর্বাদফ খনন করার পর নিত 
খুম্ধুকে দেখা গেল। সে গাযোখান করে তার মৃখনির্গত অপ্নিতে কুবলাশ্ষের 
পষ্দের দশ্ধ করে ফেললে। কুবলাশ্য যোগার প্রভাষে ধূদ্ধুর ম্খাশ্ল 


বদপ্ ১৬, 


শনর্বাপিত করলেন এবং ব্রহনাস্ম প্রয়োগ ক'রে তাকে দপ্ধ করে বধ করলেন। সেই 
অবাধ [তিনি ধৃন্ধুমার নামে খ্যাত হলেন। 


881 কৌশিক, পাতন্রতা ও ধর্মব্যাম 


য্াঁধস্ঠির বললেন, ভগবান, আপাঁন নারার শ্রেন্ঠ মাহাত্ম্য এবং সুক্ষ ধর্ম 
সম্বন্ধে বলুন। মাকশ্ডের বললেন, আম পাঁতব্রতার ধর্ম বলাছ শোন।-_-ফোঁশিক 
নামে এক তগস্বী ব্াহর্ণ ছিলেন। একাঁদন তিনি বৃক্ষমূলে বসে বেদপাঠ করালেন 
এমন সময়ে এক বলাকা স্দ্েঁ-বক) তাঁর মাথার উপরে মলত্যাগ করলে। কৌশিক 
রুদ্ধ হয়ে তার দিকে চাইলেন, বলাকা তখনই ম'রে পড়ে গেল। তাকে ভূপাতিত 
দেখে ভ্রাহ্ণ অনৃতপ্ত হয়ে ভাবলেন, আমি ক্রোধের বশে অকার্য ক'রে ফেলেছি। 

তার পর কৌশিক ভিক্ষার জন্য গ্রামে গিয়ে একাট পূর্বপারাচত গহে 
প্রবেশ ক'রে বললেন, 'ভিক্ষা দাও। তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে গৃহিলী 'ভক্ষাপান্ 
পারন্কার করতে গেলেন। এমন সময়ে গহস্বামী ক্ষুধার্ত হয়ে গৃহে এলেন, 
সাধ্বী গৃহিশশী তখন ব্রাহন্রণকে ছেড়ে পা আর মুখ ধোবার জল, আসন ও খাদ্য 
পানীয় দিয়ে স্যামশর সেবা করতে লাগলেন। তার পর তিনি ভিক্ষাথশ ব্রাহতরণকে 
স্মরণ ক'রে লঞ্জিত হয়ে তাঁকে ভিক্ষা দিতে গেলেন। কোঁশিক ক্রুম্থ হয়ে 
বললেন, এর অর্থ কি? তুমি আমাকে অপেক্ষা করতে বলে আটকে রাখলে কেন? 
শ্রান্ত ও ক্ষীধত হয়ে এসেছেন সেজন্য তাঁর সেবা আগে করোছি। কৌশিক বললেন, 
তুমি স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ক'রে ব্রাহন্ণকে অপমান করলে! ইন্দুও বাহত্রণের নিকট 
প্রপত থাকেন। তুমি কি জান না বে, ভ্রাহমশ পৃথিবী দপ্ধ করতে পায়েন ? 

গৃহিণী বলেন, ক্রোধ ত্যাগ করুন, আমি বলাকা নই, কুছ্ধ দৃষ্টি দিত 
আপনি আমার কি করবেনঃ আঁমি আপনাকে অবজ্ঞা কার নি, শ্রাহত্রণদের. তে 
ও মাহাত্ম্য আমার জানা আছে, তাঁদের ক্রোধ যেমন বিপুল, অন্গ্রহও সেইরপ। 
আপনি আমার টি ক্ষমা করুন। পাঁতিসেবাই আমি শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করি, তার 
ফল আমি কি পেয়োছ দেখুন-_আপাঁন ক্রুদ্ধ. হয়ে বলাকাকে দ্ধ করেছেন তা 
আমি জানতে পেরেছি। দ্বিজোত্তম, ক্রোধ মানুষের শরণরস্থ শু, যান কোধ ও 
মোহ ত্যাগ করেছেন দেবতারা তাঁকেই ত্রাহত্রণ মনে করেন। জাপর্নি ধর্ম, কিন্তু 
ধর্মের যথার্থ তত্ত জানেন না। মিথিলায় এক ব্যাথ আছেন, তিনি পিতা-মাতার 


২৮ মহাভারত 


সেবক, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। আপনি সেই ধর্মব্যা্ধের কাছে যান, তিনি 
আপনাকে ধর্মীশক্ষা দেবেন। আমার বাচালতা ক্ষমা করুন, স্তর সকলেরই অবধ্য। 

কোঁশক বললেন, শোভনা, আমি প্রীত হয়েছি, আমার ক্রোধ দূর হয়েছে, 
তোম।গ ভর্ধসনায় আমার মঙ্গল হবে। তার পর কোঁশক জনকরাজার পুরণ 
[মাঁথলায় গেলেন এবং ব্লাহনণদের জিজ্ঞাসা ক'রে ধর্মব্যাধের নিকট উপাষ্থত হলেন। 
ধর্মব্যাধ তখন তাঁর বিপণিতে বসে মৃগ ও মাহষের মাংস বিব্য় করছেন, বহ ক্লেতা 
সৈখীনে এসেছে। কৌশিককে দেখে ধর্মব্যাধ সসম্দ্রমে অভিবাদন ক'রে বললেন, 
এক পাঁতব্রতা নারী আপনাকে এখানে আসতে বলেছেন তা আমি জানি। এই স্থান 
আপনার যোগ্য নয়, আমার গৃহে চলুন। ধর্মব্যাধের গৃহে গিয়ে কৌশিক বললেন, 
বৎস, তুমি যে ঘোর কর্ম কর তা তোমার যোগ্য নয়। ধর্মব্যাধ বললেন, আম আমার 
কুলোচিত কর্মই কার। আম বিধাতার 'বাহত ধর্ম পালন কারি, বৃদ্ধ পিতা-মাতার 
সেবা কার, সত্য বাল, অসূয়া কার না, বথাশান্ত দান কর, দেবতা আঁতাঁথ ও 
ভূত্দের ভোজনের পর অবাঁশম্ট অন্ন খাই। আমি নিজে প্রাণবধ কাঁর না, অন্যে 
যে বরাহ-মাহষ মারে আমি তাই বোচ। আম মাংস খাই না, কেবল খতুকালে 
ভার্যার সহবাস কার, দিনে উপবাসণ থেকে রান্রে ভোজন কাঁর। আমার বাঁস্ত আঁত 
দারুণ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দৈবকে আতিক্রম করা দুঃসাধা, আম পূর্বকৃত 
কর্মের ফল ভোগ করছি। মাংসে দেবতা পিতৃগণ আতথি ও পাঁরজনের সেবা হয়, 
সেজন্য নিহত পশুরও ধর্ম হয়। শ্রুতিতে আছে, অন্বের ন্যায় ওষাঁধ লতা পশ; 
পক্ষণীও মানুষের খাদ্য। রাজ্ঞা রন্তিদেবের পাকশালায় প্রত্যহ দু হাজার গরু পাক 
হস্ত। যথাবিধানে মাংস খেলে পাপ হয় না। ধান্যাদ শস্যবীজও জাব, প্রাণী 
পরস্পরকে ভক্ষণ করেই জাঁবিত থাকে, মানুষ চলবার সময় ভূমিস্থত বহু প্রাণী 
বধ করে। জগতে আহংসক কেউ নেই। 

তার পর ধর্ম, দর্শন ও মোক্ষ সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়ে ধর্মব্যাধ বললেন, 
যে ধর্ম দ্বারা আমি পিম্ধিলাভ করেছি তা আপনি প্রত্যক্ষ করুন। এই বলে তান 
কৌশিককে এক মনোরম সৌধে নিয়ে গেলেন, সেখানে ধর্মব্যাধের মাতা-পতা 
আহারের পর শুরু বসন ধারণ করে সন্তুম্ট চিত্তে উত্তম আসনে বসে আছেন। 
ধর্মব্যাধ মাতা-পিতার চরণে মস্তক রাখলে তাঁরা বললেন, পত্র, ওঠ ওঠ, ধর্ম 
তোমাকে রক্ষা করুন। ধর্মব্াধ কৌশককে বললেন, এরাই আমার পরমদেবতা, 
ইন্দ্রাদ তেত্রিশ দেবতার সমান। আপাঁন নিজের মাতা-পিতাকে অবজ্ঞা ক'রে 
তাঁদের অনুমাঁত না নিয়ে বেদাধ্য়নের জন্য গৃহ থেকে নিক্কান্ত হয়োছিলেন। 


বনপবৰ ২২৯ 


আপনার শোকে তাঁরা অন্ধ হয়ে গেছেন, আপনি শীঘ্র গিয়ে তাঁদের প্রসব 
করুন। 
করলে। তোমার উপদেশ অনুসারে আমি মাতা-পিতার সেবা করব। তোমাকে আম 
শদ্র মনে করি না, কোন্‌ কর্মের ফলে তোমার এই দশা হয়েছেঃ ধর্মব্যাধ বললেন, 
পূর্বজল্মে আমি বেদাধ্যায়ী ব্রাহন্ণ ও এক রাজার- সখা 1ছলাম। তাঁর সচ্গে 
মূগয়ায় গিয়ে আম মৃগ মনে ক'রে এক খাঁষকে বাণাঁবদ্ধ করি। তাঁর আভশাপে 
আমি ব্যাধ হয়ে জঙ্মোছ। আমার প্রার্থনায় তিনি বললেন, তুমি শদ্রযোনিতে 
জন্মগ্রহণ ক'রেও ধর্মজ্র জাঁতস্মর ও মাতা-পতার সেবাপরায়ণ হবে, শাপক্ষয় হ'লে 
আবার ব্লাহন্ণ হবে। তার পর আমি সেই খাঁষর দেহ থেকে শর তুলে ফেলে তাঁকে 
তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলাম। তিনি মরেন নি। 

ধর্মব্যাধকে প্রদক্ষিণ করে কৌশিক তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন এবং মাতা- 
1পতার সেবায় নিরত হলেন। 


8৫। দেবসেনা ও কাতিকেয় 


মাকণ্ডের় বললেন, আম এখন আঁগ্নপনত্র কার্তকেয়র কথা বলাছ তোমরা 
'শোন। -_ দেবগণের সাঁহত যুদ্ধে দানবগণ সর্বদাই জয়ী হয় দেখে দেবরাজ ইন্দ্র 
একজন সেনাপাঁতর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একদিন তিনি মানস পর্বতে 
স্মীকপ্ঠের আর্তনাদ শুনে কাছে গিয়ে দেখলেন, কেশী দানব একট কন্যার হাত 
ধরে আছে। ইন্দ্রকে দানব বললে, এই কন্যাকে আম বিবাহ করব, তুমি বাধা দিও 
না, চলে যাও। তখন কেশশর সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ হ'ল, কেশী পরাস্ত হয়ে পালিয়ে 
গেল। কন্যা ইন্দ্রকে বললেন, আম প্রজাপাঁতির কন্যা দেবসেনা, আমার ভাগনণী 
দৈত্যসেনাকে কেশশ হরণ করেছে। আপনার নির্দেশে আম অজের পাতি লাভ 
করতে ইচ্ছা কার। ইন্দ্র বললেন, তুমি আমার মাতৃম্বসার কন্যা। এই বলে হন্দু 
দেবসেনাকে ব্রহম্ার কাছে নিয়ে গেলেন। ব্রহ্্া বললেন, এক মহাবিক্রমশালশী পৃরুষ 
জন্মগ্রহণ ক'রে এই কন্যার পাঁত হবেন, তিনি তোমার সেনাপাঁতিও হবেন। 

ইন্দ্র দেবসেনাকে বাঁশচ্ঠাঁদ সপ্তার্ষধর হজক্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে 
অদ্নদেব হোমকুণ্ড থেকে উঠে দেখলেন, অপূ্বস্দম্দরণী খাঁবপত্রীগ্ণ কেউ আসনে, 


ছ্ত০ মহাভারত 


বনে আছেন, কেউ শুয়ে আছেন। তাঁদের দেখে আঁ্ন কামাষস্ট হলেন, 'ফল্তু 
তাঁদের পাওয়া অসম্ভব 'জেনে দেহত্যাগের সংকল্প ক'রে বনে চলে গেলেন। 

দক্ষকন্যা স্বাহা আঁশ্নকে কামনা করতেন। তিনি মহার্ঘ আঁঙ্গারার় ভার্ধা 
িবার রুপ ধারে আশ্নর কাছে এসে সংগম লাভ করলেন এরং আশ্নর শু নিয়ে 
গর্ড়-পাঁক্ষণী হয়ে কৈলাস পর্বতের এক কাশ্চনফুশ্ডে তা নিক্ষেপ করলেন। তার 
পর 'তনি -7৬৮২৪72 অন্যন্য খাষির পক্সীর্পে পর্ববৎ আঙ্নর সঙ্গে মিলিত 
হলেন, কেবল বাঁশন্মপর্নী অরুন্ধতীয় তপস্যায় প্রভাবে তাঁর রূপ ধারণ করতে 
পারলেন্না। এই প্রকারে স্বাহা ছ বার কাণ্টনকুণ্ডে আপ্নর শুক্র নিক্ষেপ করলেন। 
সেই স্কা্ অর্থাং স্খালত শুক্র থেকে স্কন্দ (১) উৎপন্ন হলেন; তাঁর ছয় মস্তক, 
এক গ্রীধা, এক উদর। '্রিপ্রাসূরকে বধ ক'রে মহাদেব তীর ধনু রেখে দিয়োছলেন, 
বালক স্কন্দ সেই ধন্দ নিয়ে গর্জন করতে লাগলেন। বহু লোক ভীত হয়ে তাঁর 
শরণাপন্ন হ'ল, ব্রাহনণরা তাঁদের 'পারিষদ' ব'লে থাকেন। 

সপ্তার্ধদের ছ জন নিজ পড়াঁদের তাগ কয়লেন, তাঁরা ভাবলেন তাঁদের' 
পর্ধীরাই স্কন্দের জননশী। স্বাহা তাঁদের বার বার বললেন, আপনাদের ধারণা ঠিক 
নয়, এটি আমারই পূত্র। মহামূনি বিশ্বামিন্ন কামার্ত অশ্নির শিছনে পিছনে 
গিয়োছলেন সেজন্য 'তাঁন প্রকৃত ঘটনা জানতেন। তান চ্কন্দের জাতকর্মাঁদ- 
নেই; কিন্তু খাঁষরা তা বন্বাস করলেন না। 

স্কন্দের বৃত্তান্ত শুনে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, এর বল অসহ্য হবে, শশগ্ত 
একে বধ কর্ন; কিন্তু ইন্দ্র সাহস করলেন না। তখন দেবতারা স্কন্দকে মারবার 
জন্য লোকমাতা (২)দের পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা গিয়ে বালককে বললেন, তুমি 
আমাদের পত্র হও। স্কন্দ তাঁদের স্তন্য পান করলেন। সেই সময়ে আঁক্নও এলেন এবং 
মাতৃগণের সঙ্গে 'মাঁলত হয়ে স্কন্দকে রক্ষা করতে লাগলেন। 

স্কন্দকে জয় করা দুঃসাধ্য জেনেও বন্দরধর ইন্দ্র সদলবলে তাঁর কাছে গিয়ে 
সিংহনাদ করলেন। আঁগ্নপূর কার্তিক সাগরের ন্যায় গন ক'রে মুখনির্গত 
আঁদ্নশিখার দেবসৈন্য দশ্ধ করতে লাগলেন। ইন্দ্র বনু নিক্ষেপ করলেন, কার্তিকের: 
দাক্ষিণ পার্ম্ব বিদীর্ণ হ'ল, তা থেকে বিশাখ (৩) নামে-এক হৃবা উৎপন্ন হলেন, ভার: 

(১)স্কন্দ, কার্তিকের বা কাকের উৎপাস্ত সম্বন্ধে 'বাভ উপাখ্যান প্রচাঁলত 
ঘআছে। 

€২)মাস্ৃকা, এরা শিবের অন্চরী। (৩)কাতিরকের এক নাম। 


বনপন : ২৩৯ 


দেহ কাণ্ঠনবর্ণ, কর্ণে 'দিৰ্য কুন্ডল, হস্তে শক্তি অস্ত। তখন দেবরাজ ভয় পেয়ে 
কার্তকের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে দেবসেনাপাঁত করলেন। পার্বতীর সঙ্গে 
মহাদেব এসে কার্তিকের গলায় 'দিব্য স্বর্ণমালা পরিয়ে দিলেন। দ্বিজগণ রুদ্রকে 
অশ্ন বলে. থাকেন, সেজন্য কার্তক মহাদেবেরও প্রত্র, মহাদেব আশ্নর শরীরে 
প্রবেশ ক'রে এই পূত্র উৎপাদন করোছিলেন। 

দেবগণ কর্তৃক আভাষন্ত হয়ে কার্তক রন্ত বস্ত্র পরে রথারোহপ 
করলেন, তাঁর ধ্জে অশ্নিদত্ত কুর্টচাহ্রত লোহত় পতাকা কালাগ্নির 
ন্যায় সমূত্িত হ'ল। ইন্দ্র দেবসেনাকে কার্তকের হস্তে সম্প্রদান করলেন। সেই 
সময়ে ছয় ধধিপত্রী এসে কার্তককে বললেন, পূত্র, আমরা তোমার জননী এই মনে 
করে আমাদের স্বামীরা অকারণে আমাদের ত্যাগ করেছেন এবং পৃণাস্থান থেকে 
পারচু।৩ করেছেন, তুমি আমাদের রক্ষা কর। কার্তিক বললেন, আপনারা আমার 
মাতা, আমি আপনাদের পত্র, আপনারা যা চান তাই হবে। 

স্কন্দের পাঁলিকা মাতৃগণকে এবং স্কল্দ থেকে উৎপন্ন কতকগুলি কুমার- 
কুমারীঁকে স্কল্দগ্রহ (১) 'বলা হয়, তাঁরা ষোড়শ বংসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের 
নানাপ্রকার অমঙ্গল ঘটান। এইসকল গ্রহের শান্তি এবং কার্তকের পূজা করতে 
মঙ্গল আয়ু ও বীর্য লাভ হয়। 

স্বাহা কার্তকের কাছে এসে বললেন, আমি দক্ষকন্যা স্বাহা, তুমি আমার 
আপন পূত্ন। আঁশ্ন জানেন না যে আম বাল্যকাল থেকে তাঁর অনুরাগিণশী। 
আমি তাঁর সঙ্গেই বাস করতে ইচ্ছা কার। কাক বললেন, দেবা, 'দ্বিজগণ 
হোমাশ্নিতে হব্য-কব্য অর্পণ করবার সময় 'ষ্বাহা' বলবেন, তার ফলেই আঁশ্নর 
সঙ্গে আপনার সর্বদা বাস হবে। 

তার পর হরপার্বতী সূযের ন্যায় দীপ্তিমান রথে চড়ে দেবাসুরের 
বিবাদস্থল ভদ্ুবটে যাত্রা করলেন। দেবসেনায় পরিবৃত হয়ে কাঁতকও তাঁদের সঙ্গে 
গেলেন। সহসা নানাপ্রহরণধারী ঘোরাকৃতি অসুরসৈন্য মহাদের ও দেবগণকে 
আক্লমণ করলে। মহিষ নামক এক মহাবল দানব এক বিপুল পর্বত নিক্ষেপ করলে, 
তার আঘাতে দশ সহমত দেবসৈন্য নিহত ঞ্হ'ল। হইন্দ্রাদি দেবগণ ভয়ে পলায়ন 
করলেন। মাহ দ্ুতবেগে অগ্রসর হয়ে রুদ্রের রথ ধরলে। তখন. কারক 
রঘারোহণে এসে প্রজবালত শন্তি অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রে মাহষের মৃণ্ডচ্ছেদ করলেন। 


€৯) ধ্হস্্অপদেবতা। 


২৩২ মহাভারত 


প্রায় সমস্ত দানব তাঁর শরাঘাতে বিনম্ট হ'ল; যারা অবাশিষ্ট রইল, কার্তকের 
পারিষদ্গণ তাদের খেয়ে ফেললে । হযৃদ্ধস্থান দানবশূন্য হ'লে ইন্দ্র কার্তককে 
আলিঙ্গন করে বললেন, মহাবাহ7, এই মাঁহষদানব ভ্রহন্নার নিকট বর পেয়ে 
দেবগণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করত, তুমি এই দেবশন্লু ও তার তুল্য শত শত দানবকে 
সংহার করেছ। তুমি উমাপাঁত 'শিবের ন্যায় প্রভাবশালী, ন্রিভুবনে তোমার কশী্ত 
অক্ষয় হয়ে থাকবে। 


॥দ্রৌপদণীসত্যভামাসংবাদপবধ্যায় ॥ 
৪৬1 ছৌপদশ-সত্যভামা-সংবাদ 


পাণ্ডবগণ যখন মাক্ডেযর কথা শুনছিলেন তখন রাজা সন্লাজতের কন্যা 
এবং কৃষের প্রিয়া মাহী সতাভামা নিজনে দ্রৌপদীকে বললেন, কল্যাণশ, তোমার 
গ্বামীরা লোকপালতুল্য মহাবীর জনাপ্রয় যুবক, এদের সঙ্গে তুমি করূপ আচরণ 
ধর? এ*রা তোমার বশে চলেন, কখনও রাগ করেন না, সকল কাজই তোমার মুখ 
চেয়ে করেন, এর কারণ কিঃ ব্রতচর্যা জপতপ মন্মোৌষধি শিকড় বা অন্য যে উপায় 
তুমি জান তা বল, যাতে কৃফকেও আম সর্বদা বশে রাখতে পারি। 

পাতিব্রতা মহাভাগা দৌপদশী উত্তর দিলেন, সত্যভামা, অসৎ স্ত্রীরা যা করে 
তাই তুমি জানতে চাচ্ছ, তা আঁম কি ক'রে বলব? কৃষের প্রিয়া হয়ে এমন প্রশ্ন 
করাই তোমার অনুচিত। স্তী কোনও মন্ত্র বা ওবধ প্রয়োগ করতে চায় জানলেই 
স্বামী উদবিশ্ন হন, গৃহে সর্প এলে লোকে যেমন হয়। মন্ত্রাদতে স্বামীকে কখনও 
বশ করা যায় না। শন্ুর প্ররোচনায় স্বীলোকে ওষধ ভেবে স্বামীকে বিষ দেয়, তার 
ফলে উদার শ্বিত্র জরা পুরুযত্বহানি জড়তা অন্ধতা বাঁধরত। প্রভাতি ঘটে। আম 
যা কার তা শোন। সর্বদা অহংকার ও কামক্লোধ ত্যাগ ক'রে আম সপত্লীদের সঙ্গে 
পাণ্ডবগণের পাঁরচর্যা করি। ধনবান, রূপবান, অলংকারধারী, যূবা, দেবতা, মানুষ 
বা গন্ধর্ব-- অন্য কোনও পুরুষ আঁম কামনা কার না। স্বামীরা স্নান ভোজন শয়ন 
না করলে, আমও করি না, তাঁরা অন্য স্থান থেকে গৃহে এলে আমি আসন ও জল 
দিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা করি। আম রন্ধন-ভোজনের পান্, খাদ্য ও গৃহ পাঁরম্কৃত 
প্লাঁখ, তিরস্কার কার না, মন্দ স্ত্রীদের সঙ্গে মাঁশ না, গৃহের বাইরে বেশশী যাই না, 
আতহাস্য বা আতিক্রোধ করি না। ভর্তা যা আহার বা পান করেন না আমিও তা 


হনপব ই৩৩ 


কার না, তাঁদের উপদেশে চলি। আত্মীয়দের সঙ্গো ব্যবহার, 'ভক্ষাদান, শ্রাম্ধ, 
পর্বকালে রম্ধন, মানী জনের সম্মান প্রভাতি সম্বন্ধে আমার শ্বশ্রুঠাকুরানী যা ব'লে 
শদয়েছেন এবং আমার 'যা জানা আছে তাই আম কাঁর। রাজা হ্াধান্ঠর যখন 
পৃথিবী পালন করতেন তখন অন্তঃপ্রের সকলে এবং গোপালক মেষপালক পর্যন্ত 
সকল ভৃত্য কি করে না করে তার সংবাদ আমি রাখতাম। রাজ্যের সমস্ত আয়বায়ের 
ধিষয় কেবল আমিই জানতাম। পাণ্ডবরা আমার উপর পোষ্যবর্গের ভার দিয়ে 
ধর্মকার্ষে নিরত থাকতেন। আম সকল সুখভোগ ত্যাগ ক'রে ীদবারান্ন আমার 
কর্তব্যের ভার বহন করতাম, কোনও দুষ্ট লোকে তাতে বাধা দিতে পারত না। আম 
চিরকাল সকলের আগে জাগি, সকলের শেষে শুই । সত্যভামা, পাঁতকে বশ করবার 
এইসব উপায়ই আমি জানি, অসং স্মীদের পথে আমি চাল না। 

সত্যভামা বললেন, পাণ্চালী, আমাকে ক্ষমা কর, তুমি আমার সখা, সৈজন্য 
পারহাস করাছলাম। দ্রৌপদী বললেন, সখী, যে উপায়ে তুমি অন্য নারীদের 
প্রভাব থেকে ভর্তার মন আকর্ষণ করতে পারবে তা আম বলাছ শোন। তুমি সর্বদা 
সৌহাদ্য প্রেম ও প্রসাধন দ্বারা কৃষফের আরাধনা কর। তাঁকে উত্তম খাদ্য মাল্য 
পান্ধ্রব্য প্রভাতি দাও, অনুকূল ব্যবহার কর, যাতে তিনি বোঝেন যে তিনি তোমার 
ধপ্রয়। তিনি যেন জানতে পারেন যে তুমি সর্বপ্রযত্ণে তাঁর সেবা করছ। বাসুদেব 
তোমাকে যা বলবেন তা গোপনীয় না হ'লেও প্রকাশ করধে না। যাঁরা তোমার 
্বামীর প্রিয় ও অনরন্ত তাঁদের 'বাবধ উপায়ে ভোজন করাবে, যারা বিদ্বেষের পার 
ও আহতকারশ তাদের বজ্ন করবে। পুরুষের কাছে মন্ততা ও অসাবধানতা 
দেখাবে না, মৌন অবলম্বন করবে, নিজন স্থানে কুমার প্রদ্যুম্ন বা শাম্বেরও সেবা 
করবে না। নদ্‌বংশজাত নিষ্পাপ সতী স্ত্রীদের সঙ্গেই সাঁখত্ব করবে, যারা ক্রোধপ্রবণ 
মত্ত আতিভোজী চোর দুষ্ট আর চপল তাদের সঙ্গে মিশবে না। তুমি মহার্ঘ মাল্য 
আভরণ ও অঙ্গরাগ ধারণ ক'রে পবিত্র গন্ধে বাঁসত হয়ে ভর্তার সেবা করবে। 

এই সময়ে মার্কপ্ডেয প্রভৃতি ব্রাহম্ণগণ ও কৃ চ'লে যাবার জন্য স্নতাভামাকে 
ডাকলেন। সত্যভামা দ্রৌপদশকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, কৃষ্ণা, তুমি: উৎকণ্ঠা দূর 
কর, তোমার দেবতুল্য পাঁতগণ জয়ী হয়ে আবার রাজ্য পাবেন। তোমার ' দুঃখের 
দশায় যারা আপ্রয় আচরণ করোছল তারা সকলেই যমালয়ে গেছে এইঞনতম ধ'রে 
নাও। প্রাতাঁবন্ধ্য প্রভীত তোমার পণ্চ পুত্র দ্বারকায় আভমন্ঢুর তুলাযই সুখে বাস 
করছে, স্ভদ্রা তোমার ন্যায় তাদের যয় করছেন। প্রদ্যুম্ের মাতা রুকিন্ণশও তাদের 
স্নেহ করেন। আমার *বশুর বেসুদেব) তাদের খাওয়া পরার উপর দৃষ্টি রাখেন, 


০১৬০. মহাভারত 


বলরাম প্রভৃতি সকলেই তাদের ভালবাসেন। এই কথা ব'লে দ্রোপদপকে প্রদক্ষিণ 
ক'রে সতাভামা রথে উঠলেন। যদব্রেষ্তকুফও মৃদ্‌ হাস্যে প্রোপদীকে সান্বনা দিয়ে 
এবং পাণ্ডবগণেয় নিকট বিদায় নিয়ে পত্নাসহ প্রস্থান করলেন। 


॥ঘোষযান্রাপবাঁধ্যায় ৷ 


৪৭। দুর্ধেধনের ঘোষযান্া ও গম্ধর্বহচ্তে নিগ্রহ 


মাকণন্ডেয় প্রীত চলে গেলে পাণ্ডবগণ দৈবৈতবনে সরোবরের নিকট গৃহ 
নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। সেই সময়ে হাস্তনাপুরে একদিন শকুনি ও 
কর্ণ দৃযোধনকে বললেন, রাজা, তুমি এখন শ্রীসম্পন্ন হয়ে রাজভোগ করছ, আর 
প্ডবরা শ্রীহীন রাজ্াছযাত হয়ে বনে বাস করছে। এখন একবার তাদের দেখে এস! 
পর্বতবাসণ যেমন ভূতলবাসশীকে দেখে, সমৃদ্ধিশাল লোকে সেইরূপ দর্দশাপন্ন 
শতকে দেখে, এর চেয়ে সুখজনক আর কিছুই নেই। তোমার পত্ীরাও বেশভূষায় 
সৃসাজ্জত হয়ে মৃগচর্মধাঁরণণী দীনা দ্রৌপদশীকে দেখে আসুন। 
'আমাদের যেতে দেবেন না। শকুনির, সঙ্গে পরামর্শ করে কর্ণ বললেন, দ্বৈতবনের 
কাছে আমাদের গোপরা থাকে, তারা তোমার প্রতীক্ষা করছে। বযোষবান্তা (১) 
সর্বগাই কর্তব্য, ধৃতরাষ্ তোমাকে অনুমাত দেবেন। এই কথার পর তিনজনে 
ল্হাস্যে হাতে হাত মেলালেন। 

কর্ণ ও শকুন ধৃতরান্টের কাছে গিয়ে বললেন, কুরুরাজ, আপনার গোপ- 
পল্লশর গরুূদের গণনা আর বাছুরদের চাহত করবার সময় এসেছে, মৃগয়ারও এই 
সময়, অতএব আপাঁন দূর্যোধনকে যাবার অনুমাত দিন। ধৃতরাম্ট্র বললেন, মৃগয়া 
আর গর দেখে আসা দুইই ভাল, কিন্তু শুনেছি গোপপল্লীর নিকটেই নরব্যান্ত 
পাণ্ডবরা বাস করেন, সেজন্য তোমাদের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। ধর্মরাজ 
হুধাঙ্ঠর তোমাদের দেখলে ক্ূম্ধ হবেন না, কিন্তু ভীম অসাহফু, আর যাজ্ঞসেন? 
তো মৃতিগ্মতশ তেজ। তোমরা দর্প ও মোহের বশে অপরাধ করবে, তার ফলে 


(১) ফোব- গোপপল্লশ বা বাথান যেখানে অনেক গর রাখা হয়। 


বনগ্্ ২6৮৬: 


তপস্বী পাশ্ডবরা তোমাদেয় দশ্খ ক'রে ফেলবেন। অন্র্বনও ইন্দ্রলোকে অশ্মশিক্ষা 
কারে ফিয়ে এসেছেন। অতএব বূর্বোধন, তুমি নিজে বেরো না, পাঁরদর্শনের জন্য 
বিচ্বস্ত লোক পাঠাও 

শকুন বললেন, য্যাধান্ঠর ধর্মজ, তিনি আমাদের উপর রুদ্ধ হবেন না, 
অন্য পাশ্ডবরাও তান অনুগত। আমরা মৃকা আর গরু গোনবার জন্যই ফেতে 
চাচ্ছি, পান্ডবদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য নয়। তাঁরা বেখানে আছেন সেখানে 
আমরা যাব না। ধৃতরাম্্ অনিচ্ছায় অনুমাত দিলেন। তখন দুর্বোধন কর্ণ শকুনি 
ও দুঃশাসন প্রভাত দ্বৈতবনে যাল্লা করলেন, তাঁদের সঙ্গে অধ্ব-গজ-রধ সমেত বিশাল 
সৈন্য, বহু স্মীলোক, বিপাঁণ ও শকট সহ বাঁণকের দল, বেশ্যা, স্তাতপাঠিক, 
মৃগয়াজশবী প্রভীতও গেল। গোপালনস্থানে উপাঁস্থত, হয়ে দুর্বোধন বহু সহত্র 
গাভশ ও বৎস পাঁরদর্শন গণনা ও "চাহত করলেন এবং গোপালকদের মধ্যে আনন্দে 
বাস করতে লাগলেন। নৃত্যগশতবাদ্যে নিপূণ গোপ ও গোপকন্যারা দুর্োধনের 
মনোরঞজজন করতে লাগল।' তিনি সেই রমণীয় দেশে মুগ্গয়া দৃগ্ধপান ও এবাবিধ 
ভোগবিলাসে রত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন। 

দ্বৈতবনের নিকটে এসে দৃর্োধন তাঁর ভূতাদের আদেশ দিলেন, তোমরা 
শীঘ্র বহ] ক্রুীড়াঙগৃহ নির্মাণ কর। সেই সময়ে কুবেরভবন থেকে এম্ধর্বরাজ 'চিন্রসেন 
ক্রীড়া করবার জন্য দ্বৈতবনের সরোবরেয় নিকট সদলবলে অবস্থান করাছলেন। 
দুর্যোধনের লোকরা দ্বৈতবনের কাছে এলেই গন্ধর্বরা তাদের বাধা 'দলে। এই 
সংবাদ পেয়ে দূরোধন তাঁর একদল দূরধর্য সৈন্যদের বললেন, গন্ধবদের তাঁড়য়ে 
দাও। তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলে দর্ধোধন বহু সহশ্র যোম্ধা পাঠালেন।' 
গন্ধগণ মৃদুবাকযে বারণ করলেও কুরুসৈন্য সবলে শ্বৈতবনে প্রবেশ করলে। 

গন্ধর্বরাজ চিন্রসেন অত্যন্ত ভ্রুল্ধ হয়ে তাঁর যোম্ধাদের বললেন, তোমরা ওই 
অনার্যদের শাসন কর। লশস্ম গন্ধর্বসেনার আক্রমণে কুরুসেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, 
ধৃতরাচ্ের পূগণও যুদ্ধে বিমুখ হলেন। কিন্তু মহাবীর কর্ণ নিরস্ত হলেন না, 
[তিনি শত শত গন্ধর্ব বধ করে চিত্রসেনের যাছিনী বিধ্বস্ত ফাল দিপেন। তখন 
দর্যোধনাঁদ কর্ণের সঙ্গে যোগ দিয়ে যৃন্ধ করতে লাগলেন। নিজের সৈনাঘল 
নিপীড়ত হচ্ছে দেখে চিন্সেন মায়া অবলম্বন করলেন। ধন্ধসৈন্যরা কর্ণের রখ. 
ধংস ক'রে ফেললে, কর্ণ লম্ফ 'দিয়ে নেমে দূর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণের রথে উঠে 
চলে গেলেন। কর্ণের পরাজয় এবং কুরুদেনার পলায়ন দেখেও দর্যোধন বৃচ্ধে 
বিরত হলেন না। ভাঁর রথও নন্ট হ'ল, [তান ভূপাতিত হয়ে চিতলেলের হাতে বন্দ 


৩৬ মহাভারত 


হলেন। তখন গন্ধর্বরা দঃশাসন প্রভাতি এবং তাঁদের সকলের পত্রীদের ধরে নিয়ে 
দ্ুতবেগে চ'লে গেল। 

গান্ধগণ দুর্যোধনকে হরণ ক'রে নিয়ে গেলে পরাঁজত কুর্‌সৈন্য বেশ্যা ও 
বাঁণক প্রভৃতি পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হ'ল। দর্যোধনের বৃদ্ধ মন্ত্রীরা দীনভাবে 
যুধিষ্ঠিরের সাহায্য ভিক্ষা করলেন। ভাঁম বললেন, আমরা গজবাজ নিয়ে যুদ্ধ 
ক'রে অনেক চেল্টায় যা করতাম গন্ধর্বরা তা সম্পন্ন করেছে। দূর্যোধন যে উদ্দেশ্য 
এসোছিল তা 'সিম্ধ না হয়ে অন্য প্রকার ঘটেছে। আমরা নিক্কিয় হয়ে রয়োছ, কিন্তু 
ভাগ্যক্রমে এমন লোকও আছেন যানি আমাদের 'প্রয়সাধনের ভার স্বয়ং নিয়েছেন। 
ভীমের এই করকশ কথা শুনে যাঁধান্ঠর বললেন, এখন নিষ্ঠুরতার সময় নয়, কৌরব- 
গণ ভয়ার্ত ও বিপদগ্রস্ত হয়ে আমাদের শরণ নিয়েছে। জ্ঞাতদের মধ্যে ভেদ হয়, 
কলহ হয়, €কল্তু তার জন্য কুলধর্ম নম্ট হ'তে পারে না। দূর্যোধন আর কুরুনারণ- 
দের হরণের ফলে আমাদের কুল নম্ট হ'তে বসেছে, দববীষ্ধ চিন্রসেন আমাদের অবজ্ঞা 
ক'রে এই দচ্কার্য করেছেন। বারগণ, তোমরা বিলম্ব কারো না, ওঠ, চার শ্রাতায় 
[মলে দূর্যোধনকে উদ্ধার কর। ভাঁম, বিপন্ন দুর্যোধন জশবনরক্ষার জন্য তোমাদেরই 
বাহহবল প্রার্থনা করেছে এর চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কি হ'তে পারে? আমি 
এখন সাদ্যস্ক যজ্ঞে নিযুস্ত আছি, নয়তো বিনা বিচারে নিজেই তার কাছে দৌড়ে 
যেতাম । তোমরা মিষ্ট কথায় দুর্যোধনাদির ম্নান্ত চাইবে, যাঁদ তাতে ফল না হয় তবে 
বলপ্রয়োগে গন্ধর্বরাজকে পরাস্ত করবে। 

ভীম অজুন নকুল সহদেব বর্ম ধারণ করে সশস্ হয়ে রথারোহণে যাত্রা 
করলেন, তাঁদের দেখে কোরবসৈন্যগণ আনন্দধবান করতে লাগল। গন্ধর্বসেনার 
নিকটে গিয়ে অর্জুন বললেন, আমাদের ভ্রাতা দুর্োধনকে ছেড়ে দাও। গন্ধর্বরা 
ঈষৎ হাস্য করে বললে, বৎস, আমরা দেবরাজ ভিন্ন আর কারও আদেশ শান না। 
অর্জন আবার বললেন, যাঁদ ভাল কথায় না ছাড় তবে বলপ্রয়োগ করব। তার পর 
গন্ধর্ব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। অজরুনের শরবর্ষণে গন্ধর্বসেনা বিনষ্ট 
হচ্ছে দেখে চিন্রসেন গদাহস্তে যুদ্ধ করতে এলেন, অর্জুন তাঁর গদা শরাঘাতে রেটে 
ফেললেন। চিন্রসেন মায়াবলে অক্তার্হত হয়ে দ্ধ করতে লাগলেন। অর্জন বুদ্ধ 
হয়ে শব্দবেধী বাণ 'দিয়ে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন। তখন চিন্রসেন দর্শন দিয়ে 
বললেন, আম তোমার সখা । 

ণচন্পসেনকে দূর্বল দেখে অজগুন তাঁর বাণ সংহরণ ক'রে সহাস্যে বললেন, 
বশর, তুমি দূর্যোধনাঁদ আর তাঁর ভার্ধাদের হরণ করেছ কেন? চিন্লসেন বললেন, 


বনপব ২৩৭. 


ধনঞজয়, দূরাত্মা দূর্যোধন আর কর্ণ তোমাদের উপহাস করবার জন্য এখানে এসেছে 
জানতে পেরে দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে বললেন, যাও, দূর্যোধন আর তার মল্তরশাদাতাদের 
বেঁধে নিয়ে এস। তাঁর আদেশ অনুসারে আমি এদের সমরলোকে নিয়ে যাব। তার। 
পর চিন্রসেন ব্দাধাম্ঠিরের কাছে গেলেন এবং তাঁর অনুরোধে দূর্যোধন প্রতাতিকে 
মস্ত দিলেন। যাাঁধাম্ঠর গন্ধর্বদের প্রশংসা করে বললেন, তোমরা বলবান, তথাপি 
ভাগ্যক্রমে এদের বধ কর নি। বংস চিন্রসেন, তোমরা আমার মহা উপকার করেছ, 
আমার কুলের মর্বাদাহানি কর নি। 

চ্রসেন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ইন্দ্র দিব্য অমৃত বর্ষণ করে নিহত 
গন্ধবগণকে পুনজাঁীবত করলেন। কৌরবগণ তাঁদের স্নীপত্রের সঙ্গে মালত হয়ে 
পাণ্ডবদের গুণকীর্তন করতে লাগলেন। যাঁধাণ্ঠর দুরোধনকে বললেন, বংস, আর 
কখনও এমন দুঃসাহসের কাজ কারো না। এখন তোমরা নিরাপদে স্বচ্ছন্দে গৃহে 
যাও, মনে কোনও দুঃখ রেখো না। ধর্মপূত্র যাঁধান্ঠরকে অভিবাদন ক'রে দূর্যোধন 
লজ্জায় ও দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে বিকলোল্দ্রিয় আতুরের ন্যায় হাস্তিনাপ্‌রে যাবা 
করলেন। 


৪৮। দুযোধনের প্রয়োপবেশন 


শোকে আভিভূত হয়ে নিজের পরাভবের বিষয় ভাবতে ভাবতে দুর্যোধন 
তাঁর চতুরঙ্গ বলের পশ্চাতে যেতে লাগলেন। পথে এক স্থানে যখন তান বিশ্রাম 
করছিলেন তখন কর্ণ তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা, ভাগ্যক্রমে তম কামরূপ গন্ধর্ব- 
দের জয় করেছ, ভাগান্রমে আবার তোমার সঙ্গে আমার মিলন হ'ল। আমি শরাঘাতে 
ক্ষতবিক্ষত হয়োছলাম, গন্ধর্বরা আমার পশ্চাদ্ধাবন করোছিল, সেজন্যই আম যুদ্ধ- 
স্থল থেকে চ'লে শিয়োছলাম। এই অমানৃষিক যুদ্ধে তৃমি ও তোমার ভ্রাতারা জয়ী 
হয়ে অক্ষতদেহে ফিরে এসেছ দেখে আম বিস্মিত হয়েছি। 

অধোমুখে গদগদস্বরে দূর্ষোধন ৰুললেন, কর্ণ, রত নিজোনার। 
বহক্ষণ যুদ্ধের পর গন্ধর্বরা আমাদের পরাস্ত করে এবং স্নী পুত্র অমাত্য ' প্রভৃতি 
সহ বন্ধন ক'রে আকাশপথে হরণ ক'রে নিয়ে যায়। পান্ডবগণ সংবাদ পেয়ে আমাদের 
উদ্ধার করতে আসেন। তার পর চিন্রসেন আর অর্জুন আমাকে যুধিষ্ঠিরের কাছে 
নিয়ে যান, যুধাম্ঠরের অনুরোধে আমরা মযান্ত পেয়েছি। চিন্রসেন বখন বললেন যে 
আমরা সপক্লীক পাশ্ডবদের দর্দশা দেখতে এসোঁছলাম তখন লজ্জায় আমার ভূগর্ভে 


৩৮ মহাভারত 


প্রবেশ করতে ইচ্ছা হণ্জা। এর চেয়ে যুদ্ধে মরাই আমার পক্ষে ভাল হ'ত। আম 
হস্তিনাপ্রে যাৰ না, এইখানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব, তোমরা ফিরে যাও। 
দুঃশাসন, কর্ণ আর শকুনির সহায়তায় তুমিই রাজ্যশাসন কারো। 

দুঃশাসন কাতর হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদতলে প'ড়ে বললেন, এ কখনই হ'তে 
পারে না। কর্ণ বললেন, রাজা, তোমার চিতদৌর্বল্য আজ দেখলাম। সেনানায়কগণ 
খানেক ক্ষেত্রে যুদ্ধে শরুহস্তে বন্দী হন, আবার নিজ সৈন্য কর্তৃক মুন্তও হন। 
'ঠোমারই রাজ্যবাসী পাণ্ডবরা তোমাকে মুক্ত করেছে, তাতে দুঃখ কিসের ৯ পাশ্ডবরা 
তোমার দাস, সেঁকারণেই তোমার সহার. হয়েছে। 

শকুনি বললেন, আম তোমাকে বিপুল এশবর্ষের আঁধকারণী করোছ, কিন্তু 
তুমি নিব্যীষ্ধতার জন্য সে সমস্ত ত্যাগ ক'রে মরতে চাচ্ছ। পাণ্ডবরা তোমার উপকার 
করেছে তাতে তোমার আনন্দিত হওয়াই উচিত। তুম্বি পাণ্ডবদের সম্গে সৌদ্রান্ন কর, 
তাদের পৈতৃক রাজ্য ফিরিয়ে দাও €১), তাতে তোমার যশ ধর্ম ও সুখ লাভ হবে। 

দূর্যোধন 'কছনতেই প্রবোধ মানলেন না, প্রায়োপবেশনের সংগ্কল্পও ছাড়লেন 
না। তখন তাঁর সৃহ্দশ্গণ বললেন, রাজা, তোমার ষে গাঁতি আমাদেরও তাই, আমরা 
তোমাকে ছেড়ে যাব না। তার পর দূর্যোধন আচমন করে শুচি হলেন এবং কুশচীর 
ধারণ ক'রে মৌন হয়ে স্বর্গলাভের কামনায় কুশশব্যায় শয়ন করলেন। 


দেবগণ কর্তৃক পরাঁজত হয়ে দানবগণ পাতালে বাস করছিল। দূর্োধনের 
প্লায়োপবেশনের ফলে তাদের স্বপক্ষের ক্ষাতি হবে জেনে তারা এক ধজ্জ করলে। 
যজ্ঞ সমাপ্ত হলে এক অন্ভূত কৃত্যা মুখব্যাদান ক'রে উাথত হয়ে বললে, কি করতে 
হবে? দানবরা বললে, দূর্যোধন প্রায়োপবেশন করেছেন, তাঁকে এখানে নিয়ে এস। 
শনমেধমধো ফৃত্যা দূর্যোধনকে পাতালে নিয়ে এল। দানবরা তাঁকে বললে, ভরত- 
কুলপালক রাজা দুর়োধন, আত্মহত্যায় অধোগাঁত ও যশোহানি হয়, প্রায়োপবেশনের 
গংকজ্প ত্যাগ কর। আমরা মহাদেবের তপস্যা ক'রে তোমাকে পেয়োছ, তানি তোগার 
পূর্বকায় (নাভির উর্ধব দেহ) বন্ত্রের ন্যায় দঢ় ও অশ্মের অভেদ্য করেছেন, আর 
পারত তোমার অধঃকায় পৃখ্পের ন্যায় কোমল ও নারণদের মনোহর করেছেন। 
মহেখ্বর-মহেষ্যরী তোমার দেহ নির্মাণ করেছেন সেজন্য তুমি 'দিব্যপুরুষ, মানুষ নও। 
তোমাকে সাহাব্য করবার জন্য দানব ও অসুরগগণ ভূতলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা 


(৯) বোধ হয় দূর্ধোধনকে উত্তোজত করার জন্য শকুন 'বদুপ করছেন। 


লগ ২৩৯ 


ভখজ্ম দ্রোশ কৃপ প্রভৃতির দেহে প্রবেশ করবেন, তার ফলে ভশম্মাদ দরা ত্যাগ করে 
তোমার শত্দদের সঙ্গে য্্খ করবেন, পনর ভ্রাতা রন্ধ্য শিষ্য কাকেও নিম্ফাত দেবেন 
না। নিহত নরকাসুরের আত্মা কর্ণের দেহে আঁধঘ্ঠান করে কৃফ ও অর্জুনের সঙ্গে 
যুদ্ধ করবেন। আমরা সংশসপ্তক নামে বহু সহম্্ দৈত্য ও রাক্ষস নিষূন্ত করেছি, 
তারা অর্জুনকে বধ করবে। তৃঁমি শর্হীন হয়ে পৃথিবী ভোগ করবে, অতএব শোক 
ত্যাগ করে স্বগৃহে ফাও। তুমি আমাদের আর পাণ্ডবগণ দেবতাদের অবলম্বন। 

. দ্ানবগণ দৃর্োধনকে প্রিয়বাকোে আশ্বাস 'দিয়ে আলিশান করলে। কৃত্যা 
তাঁকে পূর্বস্থানে রেখে এল। এইর্প স্বগ্নদর্শনের পর দৃর্যোধনের দ়বিজ্যান 
হ'ল যে পান্ডবগণ যুদ্ধে পরাজিত হবেন। তান স্বপ্নের বৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন 
না। রাপিশেষে কর্ণ কৃতাজাল হয়ে সহাসো তাঁকে বললেন, রাজা, ওঠ, নরলে শত্রু 
জয় করা যায় না, জশীবত থাকলেই শুভ হয়। আম প্রাতজ্ঞা করাছ, বৃদ্ধে অর্জুনকে 
বধ করব। তার পর দরর্যোধন সদলে হস্তিনাপূরে 'ফিয়ে গেলেন। 


৪৯। দুর্ধোষনের বৈফষ হজ্ 


দুর্যোধন ফিরে এলে ভাঁম্ম তাঁকে বললেন, বংস, আমার অমত সত্বেও তুমি 
দ্বৈতবনে গিয়োছলে। গন্ধর্বরা তোমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়োছল, অবশেষে পাশণ্ডবর়া 
তোমাকে মুন্ত করলেন। সৃতগত্র কর্ণ ভয় পেয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন। 
মহাত্বা পাণ্ডবদের আর দুমশীত কর্ণের 'বিরুম তুমি দেখেছ, এখন বংশের মঙ্গলার্থে 
পাশ্ডবদের সঙ্গে সম্ধি কর। দূর্ফোধম হেসে শকুনির সঙ্গে উঠে গেলেন। ভাঁজ্ম 
লঙ্জিত হয়ে নিজের ভবনে প্রস্থান কয়লেন। 

দূর্যোধন কর্ণকে বললেন, পাশ্ডবদের ন্যায় আমও রাজস্‌যর যজ্ঞ করতে 
ইচ্ছা কীর। কর্ণ প্রভাত সোংসাহে এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন, কিন্তু পক্গোহত 
দর্ষোধনকে বললেন, তোমায় পিতা আর হ্বাধান্ঠর জীবিত থাকতে তোগাদের বংশে 
আর কেউ এই যজ্ঞ করতে পারেন না। তবে আর একটি মহাবজ্ আছে ধা রাজস্‌য়ের 
সমান, তুমি তাই কর। তোমার অধশীন করদ রাজারা সুবর্ণ দেবেন, সেই সবর্ণে লাগাল 
নিমাণ করে যজ্জভূমি কর্ষণ করতে হবে, তার পর বথার্বাধ যজ্ঞ আরম্ভ হবৈ। এই 
ধজ্ঞের নাম বৈফষ ধজ, এঁর অনুষ্ঠান করলে তোমায় অভিলাষ সফল হবে। 

নহ/সন।গে।: প্রভৃতি অর্থবায়ে ধজ্ছের আয়োজন হ'্ল। দতরা চুতগামণ 
রথে রাজা ও' রাহনণদের 'নিমলাল করতে গেল। দুঃশাসন একজন দৃতকে ধললেন, 


২৪০ মহাভারত 


শীঘ্র দ্বৈতবনে গিয়ে পাপ পাশ্ডবগণ আর সেখানকায় ব্রাহণগণকে নিমল্মরণ 
করে এস। দৃতের বার্তা শুনে য্যাধান্ঠর বললেন, রাজা দূর্যোধন ভাগ্যবান তাই 
এই মহাষজ্ঞ করছেন, এতে তাঁর পূর্বপুরুষদের কীর্ত বৃদ্ধি পাবে। আমরাও 
তাঁর কাছে যাব বটে, কিন্তু এখন নয়, ভ্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হলে । ভটম বললেন, 
তের বংসর পরে যখন যুদ্ধযজ্ঞে অস্রশস্ত্রে আঁশ্ন প্রজবলিত হবে আর সেই আঁশ্নতে 
দুর্যোধনকে ফেলা হবে তখন যাঁধন্ঠির যাবেন; যখন ধার্তরাম্ট্ররা সেই যজ্ঞাশ্নিতে 
দগ্ধ হবে আর পান্ডবগগণ ততে ক্লোধরূপ হবি অর্পণ করবেন তখন আম যাব; 
দূত, এই কথা দূর্যোধনকে জানিও। 

যন্র সমাপ্ত হালে কয়েকজন বায়ুরোগগ্রস্ত লোক দুধোধনকে বললে, 
আপনার এই যজ্ঞ যাধান্ঠরের যজ্ঞের তুল্য হয় নি। কেউ বললে, ষোল কলার 
এক কলাও হয নি। সুহ্দ্গ্রণ বললেন, এই যজ্ঞ সকল যজ্ঞকে আতক্রম করেছে। 
কর্ণ বললেন, রাজা, পাণ্ডবরা যুদ্ধে বিনষ্ট হ'লে তুমি রাজসূয় যন্র করবে। 
আম যা বলাছ শোন_-যত দিন অজ্দন নিহত না হবে তত দন আমি পা ধোব না, 
মাংস খাব না, সুরাপান করব না, কেউ কিছু চাইলে 'না' বলব না। 


॥ মৃগস্বপ্নোদ্ভব ও ব্রীহিদ্রোণিক-পর্বাধ্যায় ॥ 
৫&০। যুধিষ্ঠরের স্বপ্ন _ মৃদগলের 'সাম্ধলাভ 


একদা রান্রকালে যাধান্ঠর স্ব্ন দেখলেন, মৃগগণ কম্পিতদেহে 
বাম্পাকুলকণ্ঠে কৃতাঞ্জাল হয়ে তাঁকে বলছে, মহারাজ, আমরা দ্বৈতবনের হতাবশিষ্ট 
মৃগ। আপনার অস্ত্রপটু বার ভ্রাতারা আমাদের অঙপই অবশিষ্ট রেখেছেন। 
আপান দয়া করুন, যাতে আমরা বাদ্ধি পেতে পার। য্যাধাচ্ঠির দুঃখার্ত হয়ে 
বললেন, যা বললে তাই হবে। প্রভাতকালে তানি স্বগ্নবৃত্তান্ত জানিয়ে 
দ্রাতাদের বললেন, এখনও এক বংসর আট মাস আমাদের মন্মাংসভোজনী হয়ে 
বনবাস করতে হবে। আমরা দ্বৈতবন ত্যাগ ক'রে আবার কাম্যকবনে ষাব, 
পেখানে অনেক মগ আছে। 

পাণ্ডবগণ কাম্কবনে এলেন, সেখানে তাঁদের কষ্টকর বনবাসের 
একাদশ বর্ষ অতাঁত হ'ল। একাঁদন মহাযোগী ব্যাসদেব তাঁদের কাছে এলেন 
এবং উপদেশপ্রসঙ্গে এই উপাখ্যান বললেন। -_ কুরুক্ষেত্রে মুদ্গল নামে এক 


বনপ্ৰ ২৪৯ 


ধর্মাত্বা মুনি ছিলেন, তিনি কপোতের ন্যায় শিলোছ (১)-বৃত্ত অবলম্বন করে 
জখীবকানির্বাহ ও ব্রতাদ পালন করতেন) তান স্বীপুত্রের সাহত পনর দিনে 
একাঁদন মান্র খেতেন, প্রাতি অমাবস্যা-পার্ণমায় যাগ করতেন এবং আতাঁথদের 
এক দ্রোথ (৯) ব্রাহর €েস্ডুলের) অন্ন দিতেন। যে অন্ন অবাশষ্ট থাকত 
তা আতাঁথ দেখলেই বৃদ্ধ পেত। একাঁদন দূর্বাসা খাঁষ মৃশ্ডিতমস্তকে 'দিগম্বর 
হয়ে' কটুবাক্য বলতে বলতে উল্মত্তের ন্যায় উপাস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে অন্ন 
দাও। মুদ্গল অল দিলে দূর্বাসা সমস্ত ভোজন করলেন এবং গায়ে উচ্ছিষ্ট 
মেখে চ'লে গেলেন। এইরূপ পর পর ছবার পর্বাদনে এসে দূর্বাসা সমস্ত 
অন্ন খেয়ে গেলেন, মুদ্গল 'নার্বকারমনে অনাহারে রইলেন। দর্বাসা সন্তুষ্ট 
হয়ে বললেন, তোমার মহত দানের সংবাদ স্বর্গে ঘোষিত হয়েছে, তুমি সশরশরে 
সেখানে যাবে। 

এই সময়ে এক দেবদূত বিচিত্র বিমান নিয়ে এসে মুদগলকে বললে, 
মুনি, আপনি পরমা সিদ্ধি লাভ করেছেন, এখন এই বিমানে উঠে স্বর্গে চলুন। 
মুদ্গল বললেন, স্বর্গবাসের গণ আর দোষ কি আগে বল। দেবদূত বললে, 
বারা ধর্মীত্মা জিতেন্দ্রিয় দানশীল, যাঁরা সম্মুখ সমরে নিহত, তাঁরাই স্বর্গবাসের 
আধিকারী। সেখানে ঈর্ধা শোক ক্লান্তি মোহ মাৎসর্য নেই। দেবগণ সাধাগণ 
মহর্ষগণ প্রভাত সেখানে নিজ নিজ ধামে বাস করেন। তা ভিন্ন তেত্রিশ জন 
ধু আছেন, তাঁদের স্থান আরও উচ্চে, দেবতারাও তাঁদের পৃজা করেন। আপান 
দান ও তপস্যার প্রভাবে খভূগণের সম্পদ লাভ করেছেন। স্ব্গের গুণ আপনাকে 
বললাম, এখন দোষ শুনুন) স্বর্গে কৃতকর্মের ফলভোগ হয় কিন্তু নূতন কর্ম 
করা ধায় না। সেখানে অপরের অধিকতর সম্পদ দেখে অসচ্তোষ হয়, কমক্ষিয় 
হ'লে আবার ধরাতলে পতন হয়। 

মুদ্‌গল বললেন, বংস দেবদূত, নমস্কার, তুমি ফিরে যাও, স্ব্গসখ 
আম চাই না। যে অবস্থায় মানুষ শোকদুঃখ পায় না, পাঁতিতও হয়.না, আমি 
সেই কৈবল্যের অন্বেষণ করব। দেবদূত চ'লে গেলে মুদ্গল শষ্ধ জ্ঞানযোগ 
অবলম্বন ক'রে ধ্যানপরার়ণ হলেন এবং নির্বাণম্যান্তরপ 'সা্ধ লাভ, করলেন। 

এই উপাখ্যান বলে এবং যুধিষ্ঠরকে প্রবোধ 'দয়ে ব্যাসদেব নিজের আশ্রমে 
প্রস্থান করলেন। 


০১) শস্য কাটার পর ক্ষেত্রে যে শস্য প'ড়ে থাকে তাই সংগ্রহ করা। 
(২) শস্যাদর মাপ 'বিশেষ। 


ঙ 


৪২ মহাভারত 


॥দ্রোপদীহরণ ও জয়দ্রথাঁবমোক্ষণ-পবাধ্যায় | 
&১। দুর্বাসার প্রারণ 


পাণ্ডবগণ যখন কাম্যকবনে বাস করছিলেন তখন একাঁদন তপস্বী 
দুর্বাসা দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দূর্যোধনের কাছে এলেন এবং তাঁর নত 
অনুরোধে কয়েক দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করলেন। দর্বাসা কোনও 'দিন 
বলতেন, আম ক্ষধিত হয়েছি, শঈঘ্ব অন্ন দাও; এই বলেই স্নান 
করতে গিয়ে আতি বিলম্বে ফিরতেন। কোনও দন বলতেন, আজ 
ক্ষুধা নেই, খাব না; তার পর সহসা এসে বলতেন, এখনই খাওয়াও । 
কোনও 'দিন মধ্যরাব্রে উঠে অন্নপাক করতে বলতেন কিন্তু খেতেন না, ভর্ঘসনা 
করতেন। পাঁরশেষে দুর্যোধনের আবিশ্রাম পাঁরচর্যায় তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা বললেন, 
তোমার অভীম্ট বর চাও। দূর্যোধন পৃবেই কর্ণ দুঃশাসন প্রভীতির সঙ্গে 
মল্মণা ক'রে রেখেছিলেন। তিনি দুর্বাসাকে বললেন, ভগবান, আপান সাঁশষো 
আমাদের জোমন্ঠ ধর্মীত্বা যুধাষ্ঠরের আতিথ্ গ্রহণ করুন। যাঁদ আমার উপর 
আপনার অনন্্রহ থাকে, তবে যখন সকলের আহারের পর নিজে আহার করে 
দ্রৌপদী বিশ্রাম করবেন সেই সময়ে আপাঁন যাবেন। দূর্বাসা সম্মত হলেন। 

অনন্তর একাঁদন পণ্গপান্ডব ও দ্রৌপদশীর ভোজনের পর অযূত শিষ্য 
নিয়ে দূর্বাসা কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। যুধাম্ভর যথাবধি পৃজা করে 
তাঁকে বললেন, ভগবান, আপাঁন আহনক ক'রে শীঘ্র আসুন। সাঁশষ্য দুর্বাসা 
নান করতে গেলেন। অন্নের আয়োজন কি হবে এই ভেবে দ্রৌপদী আকুল 
ছলেন এবং নিরুপায় হয়ে মনে মনে কৃষ্ণের স্তব ক'রে বললেন, হে দহঃখনাশন, 
তুমি এই অগাঁতদের গাঁত হও, দ্যতসভায় দুঃশাসনের হাত থেকে যেমন আমাকে 
উদ্ধার করোছিলে সেইরূপ আজ এই সংকট থেকে আমাকে ন্রাণ কর। 

দেবদেব জগ্গংপাঁত কৃফ তখনই পার্্বাস্থতা রুকিন্রণীকে ছেড়ে দ্রোপদীর 
কাছে উপাস্থত হলেন। দর্বাসার আগমনের কথা শুনে তিনি বললেন, কৃষ্ণা, 
আমি অত্যন্ত ক্ষধার্ত, শীঘ্র আমাকে খাওয়াও তার পর অন্য কাজ করো। 
দ্পদ” লঙ্জিত হীনঠবলদেন, যে পর্যনত আম না খাই খাই সে পর্যন্তই সর্ধদত্ত 
জ্গার্লী্ি অন্ন থাকে। টিসি ও এ বত ুতগ ভগবান 
কমললোচন বললেন, কৃষ্ণা, এখন পাঁরহাসের সময় নয়, আম ক্ষুধাতুর, তোমার 


হনপব ২8৩ 


স্থালশ এনে আমাকে দেখাও। দ্রৌপদশ স্থালশ আনলে কৃফ দেখলেন তার কানায় 
একটু শাকান্ন লেগে আছে, তিনি তাই খেয়ে বললেন, বিশ্বাত্মা বজ্জভোজী দেব 
তৃঁপ্তিলাভ করুন, তুষ্ট হ'ন। তার পর তিনি সহদেবকে (১) বললেন, ভোজনের 
জন্য মূনিদের শশঘ্র ডেকে আন। 

দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্য মুনিগণ তখন স্নানের জন্য নদীতে নেমে 
অঘমর্ধণ ১) মল্ল জপ করছিলেন। সহসা তাঁদের কণ্ঠ থেকে অশ্নরসের সাহত 
উদ্‌গার উঠতে লাগল, তাঁরা তৃপ্ত হয়ে জল থেকে উঠে পরস্পরের 'দকে তাকাতে 
লাগলেন। মুনিরা দর্বাসাকে বললেন, প্রহমর্ধি আমরা যেন আকণ্ঠ ভোজন 
ক'রে তৃপ্ত হয়েছি, এখন আবার ক ক'রে ভোজন করব? দুর্বাসা বললেন, আমরা 
বৃথা অন্ন পাক করতে ব'লে রাজার্ধ যাঁধচ্ঠিরের নিকটে মহা অপরাধ করোছ, 
পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাতে আমাদের দশ্ধ না করেন। তাঁরা হারচরণে আশ্রিত 
সেজন্য তাঁদের ভয় করি। শিষ্যগণ, তোমরা শীঘ্র পালাও। 

সহদেব নদীতীরে গরসে দেখলেন কেউ নেই। তান এই সংবাদ "দলে 
পাণ্ডবগণ ভাবলেন, হয়তো মধ্যরাঘ্রে দূর্বাসা সহসা ফিরে এসে আমাদের ছলনা 
করবেন। তাঁদের চিন্তিত দেখে কৃষ্ণ বললেন, কোপনস্বভাব দূর্বাসার আগমনে 
বিপদ হবে এই আশঙ্কায় দ্রৌপদী আমাকে স্মরণ করোছলেন তাই আম এসোঁহু। 
কোনও ভয় নেই, আপনাদের তেজে ভীত হয়ে দুর্বাসা পাঁলয়েছেন। পণ্চপাশ্ডব 
ও দ্রোপদী বললেন, প্রভূ গোবিন্দ, মহার্ণবে মজ্জমান লোকে যেমন ভেলা পেলে 
রক্ষা পায়, আমরা সেইরূপ তোমার কৃপায় দুস্তর বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়োছ। 
তার পর কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। 


৫২। দ্রোঁপদীহ্রণ 


একদিন পণ্টপাণ্ডব মহার্য ধোম্যের অনুমাত নিয়ে দ্রোপদণীকে আশ্রমে 
রেখে 'বাভন্র দিকে মৃগয়া করতে গেলেন। সেই সময়ে 'সন্ধুরাজ' জয়দ্রথ 
কামাকবনে উপস্থিত হলেন। তান ববাহকামনায় শান্বরাজ্যে যাচ্ছিলেন, অনেক 
রাজা তাঁর সহযাত্রী গছলেন। দ্রৌপদশকে দেখে মৃস্ধ হয়ে তান তাঁর সঙ্গী 
রাজা কোটিকাস্যকে বললেন, এই অনবদ্যাঞ্গী কে? একে পেলে আমার আর 


(১) পাঠান্তরে ভামসেনকে। 
(৯) পাপনাশন। খগ্বেদীয় সুস্তাঘশেষ। 


৪৪ মহাভারত 


(বিবাহের প্রয়োজন নেই। সৌম্য, তুমি জেনে এস ইনি কে, এ"র রক্ষক কে। এই 
বরারোহা সুন্দরী কি আমাকে ভজনা করবেন ? 

শৃগাল যেমন ব্যাপ্রবধূর কাছে যায় সেইরূপ কোটিকাস্য দ্রৌপদী কাছে 
গিয়ে বললেন, সুন্দরী, কদম্বতরুর একাট শাখা নূইয়ে দীস্তিমতী আঁশ্নীশখার 
ন্যায় কে তুমি একাকিনী দাঁড়িয়ে আছ? তুমি কার কন্যা, কার পত্রী? এখানে 
দি করছ?ঃ আম সুরথ রাজার পূত্র কোটিকাস্য। বার জন রথারোহাঁ রাজপন্তর 
এবং বহু রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতি যাঁর অনুগমন করছেন তান সৌবাররাজ 
জয়দ্ুথ। আরও অনেক রাজা ও রাজপুত্র গর সঙ্গে আছেন। দ্রৌপদী বললেন, 
এখানে আর কেউ নেই, অগ্ত্যা আমিই আপনার প্রশ্নের উত্তর 'দাচ্ছি। আমি 
দ্ুপদরাজকন্যা কৃষ্ণা, ইন্দরপ্রস্থবাসী পণ্চপান্ডব আমার স্বামী, তাঁরা এখন মগয়া 
করতে গেছেন। আপনারা যানবাহন থেকে নেমে আসুন, আঁতাথাপ্রয় ধর্মপূত্র 
যাঁধম্ঠির আপনাদের দেখে প্রীত হবেন। 

কোটকাস্যের কথা শুনে জয়দ্রথ বললেন, জাম সত্য বলছি, এই নারীকে 
দেখে মনে হচ্ছে অন্য নারীরা বানরী। এই ব'লে তান ছ জন সহচরের সঙ্গে 
আশ্রমে প্রবেশ করে দ্রৌপদকে কুশলপ্রশ্ন করলেন। ' দ্রৌপদী পাদ্য ও আসন 
দয়ে বর্গলেন, নৃপকুমার, আপনাদের প্রাতরাশের জন্য আম পণ্াশাঁট মৃগ দিচ্ছি, 
যাঁধঙ্ঠির এলে আরও বহঃপ্রকার মগ শরভ শশ খন্ষ শম্বর গবয় বরাহ মাঁহষ 
প্রভীত দেবেন। জয়দ্রথ বললেন, তুমি আমাকে প্রাতরাশ দিতে ইচ্ছা করছ তা 
ভাল। এখন আমার রথে ওঠ, রাজ্যচ্যুত শ্রীহীন দীন পাণ্ডবদের জন্য তোমার 
অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তুমি আমার ভার্যা হও, সিন্ধূসৌবীররাজ্য ভোগ কর। 

ক্রোধে আরন্তমুখে ভ্রুকুটি ক'রে দ্রৌপদী বললেন, মুড, যশস্বী মহারথ 
পাণ্ডবদের 'নন্দা করতে তোমার লজ্জা হয় নাঃ কুব্ুরতুল্য লোকেই এমন কথা 
বলে। তুমি নাদুত সিংহ আর তনক্ষাবষ সর্পকে পদাঘথাত করতে ইচ্ছা করেছ। 
জয়দ্ুখ বললেন, কৃষ্ণা, পাণ্ডবরদ কেমন তা আম জানি, তুমি আমাদের ভয় দেখাতে 
পারবে না, এখন সত্বর এই হস্ততে বা এই রথে ওঠ; অথবা দীনবাক্যে আমার 
অনুগ্রহ ভিক্ষা কর। দ্রৌপদী বললেন, আম অবলা নই, সৌবাঁররাজের কাছে 
দীনবাক্য বলব না। গ্রশজ্সকালে শন্ক তৃণরাশির মধ্যে আঁগ্নর ন্যায় অন তোমার 
সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করবেন, অন্ধক ও ৰৃফি বংশীয় বারগণের সঙ্গে জনার্দনি আমার 
অনুসরণ করবেন। তুমি যখন অজর্নের বাণবর্ষণ, ভামের গদাঘাত এবং 
নকুল-সহদেবের ক্লোধ দেখবে তখন নিজ -ব্দাম্ধর 'নিল্দা করবে। 


বনপর্থ ২৪৫ 


জয়দ্ুখ ধরতে এলে দ্রৌপদী তাঁকে ধাক্কা 'দয়ে ফেলে দিলেন এবং 
পৃরোহত ধোম্কে ডাকতে লাগলেন। জয়দ্রথ ভূমি থেকে উঠে দ্ৌপদীকে সবলে 
রথে তূললেন। ধোম্য এসে বললেন, জয়দ্রথ, তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন কর, মহাবল 
পান্ডবদের পরাজিত মা ক'রে তুমি একে নিয়ে যেতে পার না। এই নশচ কর্মের 
ফল তোমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করতে হবে। এই বলে ধোম্য পদাত সৈন্যের সঙ্গে 
[মিশে দ্রৌপদীর পশ্চাতে চললেন। 


৫৩। জয়্দ্রুথের নিগ্রহ ও ম্যন্তি 


পাশ্ডবগণ মৃগয়া শেষ ক'রে 'বাভন্ন দিক থেকে এসে একন্ন 'মালত হলেন। 
বনমধ্যে পশহপক্ষাঁর রব শুনে যাঁধান্ঠর বললেন, আমার মন ব্যাকুল হচ্ছের আর 
মৃগবধের প্রয়োজন নেই। এই ব'লে তান ভ্রাতাদের সঙ্গে রথারোহণে দ্ুতবেগে 
আশ্রমের দিকে চললেন। দ্রৌপদর 'প্রয়া ধান্রীকন্যা ভূমিতে পড়ে কাঁদছে দেখে 
যুধান্ঠরের সারাথ ইন্দ্রসেন রথ থেকে লাঁফয়ে নেমে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি মালন- 
মুখে কাঁদছ কেন? দেবা দ্রৌপদীর কোনও বিপদ হয় নি তো? ব্যৃলকা তার 
স্ন্দর মুখ মদছে বললে, জয়দ্থ তাঁকে সবলে হরণ করে নিয়ে গেছেন, তোমরা 
শীঘ্র তাঁর অনুসরণ কর। প্‌ৃম্পমালা যেমন *মশানে পড়ে, বিপ্রগণ অসতর্ক থাকলে 
কুকুর যেমন যজ্ঞের সোমরস চাটে, সেইরূপ ভয়াবহবলা দ্রৌপদীকে হয়তো কোনও 
অযোগ্য পুরুষ ভোগ করবে। 

যৃধান্ঠর বললেন, তুমি সরে যাও, এমন: কুধীসত কথা বলো না। এই 
ব'লে তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে দুতবেগে দ্ৌপদীর অনুসরণে যাত্রা করলেন। কিছুদূর 
গিয়ে তাঁরা দেখলেন, সৈন্যদের অশ্বখ্ুরের ধাঁল উড়ছে, ধোম্য উচ্চস্বরে ভীমকে 
ডাকছেন। পাশ্ডবগগণ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এবং জয়দ্রথের রথে দ্রৌপদীকে দেখে 
ক্রোধে প্রজবলিত হলেন। পাশ্ডবদের ধ্ৰজাগ্র দেখেই দরাত্মা জয়দ্রথের, ভয় হ'ল, 
তিনি তাঁর সহায় রাজাদের বললেন, আপনারা আক্রমণ করুন। তখন: দূই পক্ষে 
ঘোর হুদ্ধ হ'তে লাগল, পাশ্ডবগণের প্রত্যেকেই শত্রুপক্ষের বহু যোম্ধাকে বধ 
করলেন। কোটকাস্য ভীমের গদাঘাতে নিহত হলেন। স্বপক্ষের বারগণকে 
বিনাশিত দেখে জয়ন্্রথ দ্রোপদশকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে প্রাপরক্ষার জন্য বনমধ্যে 
পলায়ন করলেন। য্যাধষ্ঠির দ্রৌপদীকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। ভীম 
বললেন, দ্রৌপদশ নকুল-সহদেব আর ধৌম্যকে ধনয়ে আপান 'আশ্রমে ফিরে ফান। 


২৪৬ মহাভারত 


মৃূঢ় সিম্ধ্রাজ যাঁদ ইন্দ্রের সঙ্গে পাতালেও 'গয়ে থাকে তথাঁপ সে জশীবত 
অবস্থায় আমার হাত থেকে ম্যান্ত পাবে না। 

যুর্ধাষ্ঠ৮র বললেন, মহাবাহ্‌, জয়দ্রথ 0১) দ:রাত্মা হ'লেও দূঃশলা ও 
গ্ান্ধারীকে স্মরণ করে তাকে বধ করা ডাঁচত নয়। দ্রৌপদী কুঁপত হ'য়ে বললেন, 
যাঁদ আমার প্রিয়্কার্য কর্তব্য মনে কর তবে সেই প্রুষাধম পাপা কুলাঞ্গারকে 
বধ করতেই হবে। যে শন্লু ভার্যা বা রাজ্য হরণ করে তাকে কখনও মূ্তি 
দেওয়া উচিত নয়। তখন ভম আর অর্জন জয়দ্রথের সন্ধানে গেলেন। যুধিষ্ঠির 
আশ্রমে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, সমস্ত বিশঞ্খল হ'য়ে আছে এবং মাকণন্ডেয় প্রতীত 
বিপ্রগণ সেখানে সমবেত হয়েছেন। 

জয়দুখ এক ক্লোশ মাত দূরে আছেন শুনে ভীমাজন বেগে রথ চালালেন। 
অর্জুনের শরাঘাতে জয়দ্রথের অ*্বসকল বিনষ্ট হ'ল, তিনি পালাবার চেষ্টা করলেন। 
অজর্যন তাঁকে বললেন, রাজপন্র, তুম এই বিরুম নিয়ে নারীহরণ করতে গিয়োছলে! 
নিবৃত্ত হও, অনুচরদের শরুর হাতে ফেলে পালাচ্ছ কেন? জয়দ্ুখ থামলেন না, 
ভীম “দাঁড়াও দাঁড়াও ব'লে তাঁর পিছনে ছুটলেন। দয়ালু অর্জুন বললেন, ওকে 
বধ করবেন না। 

বেগে গিয়ে ভম জয়দ্রথের কেশ ধরলেন এবং তাঁকে ভূমিতে ফেলে 'নাধ্পিন্ট 
করলেন। তার পর মস্তকে পদাঘাত ক'রে তাঁর দুই জানু নিজ্বের জান্য "দিয়ে 
চেপে প্রহার করতে লাগলেন। জয়দ্রথ মৃত হলেন। তাঁকে বধ করতে 
বু্ধান্ঠর বারণ করেছেন এই কথা অজুন মনে কাঁরয়ে দলে ভীম বললেন, এই 
পাপশ কৃফাকে কষ্ট দিয়েছে, এ বাঁচবার যোগ্য নয়। কিন্তু আম কি করব, 
বৃধাঘ্তর হচ্ছেন. দয়াল, আর তুমি মূর্খতার জন্য সর্বদাই আমাকে বাধা দাও। 
এই ব'লে ভীম তাঁর অর্ধচন্দ্র বাণে জয়দ্রথের মাথা মাঝে মাঝে মাঁড়য়ে পাঁচ্চুলো 
ক'রে 'দিলেন। তার পর 'তান' জয়দ্রথকে বললেন, মূ, যাঁদ বাঁচতে চাও তবে 
সর্ব এই কথা বলবে যে তুমি আমাদেয় দাস। এই প্রাতজ্ঞা করলে তোমাকে 
প্রাণদার্ন করব। জয়দ্ুথ বললেন, তাই হবে। তখন ভীম ধূলিধ্‌্সারত অচেতনপ্রায় 
জয়দ্রথকে বেধে রথে উঠিয়ে যাঁধান্ঠরের কাছে নিয়ে এলেন। হ্াধাম্ঠর একট; 
হেসে বললেন, এ'কে ছেড়ে দাও। ভণম বললেন, আপাঁন দ্রৌপদশকে বলুন, এই 
পাপাত্মা এখন পাণ্ডবদের দাস। যুধিক্ঠিরের দিকে চেয়ে দ্রৌপদী ভাঁমকে বললেন, 


০১)ইনি ধ্তরাম্টের কন্যা দুঃশলার স্বামণী। 


, বনগর্ব ২৪৭ 


তুমি এর মাথায় পচ জটা করেছ, এ রাজার দাস হয়েছে, এখন একে মুক্তি দাও। 
বিহবল জয়দ্রথ মুুন্তি. পেয়ে ফুধাষ্ঠর ও উপস্থিত মুনিগণকে বন্দনা করলেন। 
ঘুধছ্ঠির বললেন, প্দরদুষাধম, তুমি দাসত্ব থেকে মূস্ত হ'লে, আর এমন দুত্কার 
করো না। 

লঞ্জত দহঃখার্ত জয়দ্ুথ গঞ্গাদ্বারে গিয়ে উমাপাঁত বির্পাক্ষের শরণাপন্ন 
হ'য়ে কঠোর তপস্যা করলেন। মহাদেব বর দিতে এলে জয়দুখ বললেন, আম যেন 
পণ্চপাণ্ডবকে য্দ্ধে জয় করতে পারি। মহাদেব বললেন, তা হবে না; অজর্বন 
ভন্ন অপর পাণ্ডবগণকে সৈন্যসমেত কেবল এক দিনের জন্য তুমি জয় করতে 


পারবে। এই বলে তানি অক্তাহ্হত হলেন। 


_॥ রামোপাখ্যানপর্বধ্যায় ॥ 
৫৪91 রামের উপাখ্যান 


যুধিম্ঠর মার্কশ্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, ভগবান, আমার চেয়ে মন্দভাগ্য 
কোনও রাজার কথা আপনি জানেন কিঃ মাকর্ন্ডেয় বললেন, রাম যে দুঃখ ভোগ 
করেছিলেন, তার তুলনা নেই। যূধাম্ঠরের অনুরোধে মাকর্শ্ডের এই ইতিহাস 
ধললেন।--€১) 

ইক্ষবাকুবংশীয় রাজা দশরথের চার মহাবল পত্র ছিলেন -__রাম লক্ষন্রণ ভরত 
শরুঘ্য। রামের মাতা কৌশল্যা, ভরতের মাতা কৈকেয়শ এবং লক্ষমণ-শবুঘ্নের মাতা 
সুমন্রা। বিদেহরাজ জনকের কন্যা সীতার সঙ্গে রামের বিবাহ হয়। এখন রাবণের 
জন্মকথা শোন। পুলস্ত্য নামে ব্রহন্নার এক মানসপূত্র ছিলেন, তাঁর পূর্ন বৈশ্রবণ। 
এই বৈশ্রবণই ?শবের সখা ধনপাতি কুবের। ব্রহমনার প্রসাদে তান রাক্ষসপ্নরী লগ্কার 
আধিপাতি হন এবং পূম্পক বিমান লাভ করেন। বৈশ্রবণ তাঁর পিতারে ত্যাগ ক'রে 
ব্রহমার সেবা করোছলেন এজন্য পুলস্ত্ ক্লূদ্ধ হ'য়ে দেহান্তর গ্রহণ করেন, তখন 
তাঁর নাম হয় "বশ্রবা। 'বাভন্ন রাক্ষসীর গর্ভে 'িশ্রবার কতকগুলি সম্তান হয়-__ 
প্ৰস্পোংকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, রাকার গর্ভে খর ও শূর্পণথা এবং মালিনীর 


(১)এই ন্বামোপাখ্যান বাল্মশকি-য়ামায়ণের স্গো সর্ব মেলে না, সাঁতার বনবাস 
প্রভৃতি উত্তরকাণ্ডবার্শত ঘটনাবলশী এতে নেই। 


৪.৮ মহাভারত 


পার্ভে বিভীষণ। কুবেরের উপর ঈর্ষান্বিত হ'য়ে রাবণ কঠোর তপস্যা করেন, তাতে 
ব্রহন্না তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দেন যে, মানুষ ভিন্ন কোনও প্রাণীর হস্তে তাঁর পরাভব 
হবে না। রাবণ কুবেরকে পরাস্ত ক'রে লম্কা থেকে তাঁড়য়ে দিলেন এবং ক্বয়ং 
লঙ্কার অধীশ্বর হলেন। কুবের গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন, ধর্মাত্মা বিভীষণও তাঁর 
অনুসরণ করলেন। 

রাবণের উৎপখড়নে কাতর হযয়ে ব্লহমার্ধ ও দেবার্ধগণ আগ্নকে অগ্রবতণ 
ক'রে ব্রহমার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহন্া আশ্বাস দিলেন যে রাবণের নিগ্রহের জন্য 
1বফ ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রহমার উপদেশে ইন্দ্রাদ দেবগণ বানরী আর 
ভল্লুকীর গর্ভে পূর্ন উৎপাদন করলেন। দন্দুভী নামে এক গন্ধবাঁ মল্থরা নামে 
কুব্জারূপে জন্মগ্রহণ করলে। 

বৃদ্ধ দশরথ যখন রামকে যৌবরাজ্যে আঁভাঁষন্ত করবার সংকল্প করলেন 
তখন দাস মল্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়শ রাজার কাছে এই বর আদায় করলেন যে রাম 
চতুর্দশ বংসরের জন্য বনে যাবেন এবং ভরত যৌবরাজ্যে আভিন্ত হবেন।. 'পিতৃসত্য 
রক্ষার জন্য রাম বনে গেলেন, সীতা ও লক্ষ্নণও তাঁর অনুগমন করলেন। পুররশোকে 
দশরথের প্রাণাঁবয়োগ হ'ল। ভরত তাঁর মাতাকে ভর্ধসনা ক'রে রাজ্য প্রত্যাখ্যান 
করলেন এবং রামকে 'ফারিয়ে আনবার ইচ্ছায় বশহ্ঠাঁদ ব্রাহনণগণ ও আত্মীয়স্বজপ 
সহ চিন্রকূটে গেলেন, কিন্তু রাম সম্মত হলেন না। ভরত নান্দগ্রামে গিয়ে রামের 
পাদুকা সম্মুখে রেখে রাজ্যচালনা করতে লাগলেন। 

রাম চিন্রকুউ থেকে দণ্ডকারণ্যে গেলেন। সেখানে শূর্পশপখার জন্য 
জনস্থানবাসী খরের সঙ্গে তাঁর শন্লুতা হ'ল। খর ও তার সহায় দৃূষণকে রাম বধ 
করলেন। শূর্পণখা তার 'ছন্ন নাঁসকা আর ওষ্ঠ নিয়ে রাবণের পায়ে প'ড়ে কাঁদতে 
লাগল। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাতশোধের সংকল্প করলেন। তিনি তাঁর পূর্ব অমাত্য 
মারীচকে বললেন, তুমি রত্রশৃঙ্গ বাঁচন্ররোমা মৃ হয়ে সীতাকে প্রলুব্ধ কর। রাম 
তোমাকে ধরতে গেলে আমি সীতাকে হরণ করব। মারণচ আনিচ্ছায় রাবণের আদেশ 
পালন করলে । রাম মৃগর্‌্পী মারীচের অনুসরণ করলেন, মারীচ শরাহত হয়ে 
রামের তুল্য কণ্ঠস্বরে 'হা সীতা. হা লক্ষ্ণ' ব'লে চিৎকার করে উঠল। সাঁতা ভয় 
পেয়ে লক্ষরণকে যেতে বললেন। লক্ষণ তাঁকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেন, কিচ্ছু 
সাঁতার কট; বাক্য শুনে তুষ্গত্যা রামের সন্ধানে গেলেন। এই লুযোগে - রাবণ 
সীতাকে হরণ ক'রে আকাশপত্নে নিয়ে চললেন। 

গৃষ্নরাজ জটায়্‌ দশরথের হ্খা £ছলেন। তান সীতাকে রাবণের ক্রোড়ে 


যনপ্ৰ্ ২৪৯ 


দেখে তাঁকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু রাবণের হস্তে নিহত হলেন। 
তা তাঁর অলংকার খুলে ফেলতে লাগলেন। একটি পর্বতের উপরে পাঁচটি বানর 
বসে আছে দেখে 'তিনি তাঁর পীতবর্ণ উত্তরীয় খুলে ফেলে 'দিলেন। রাবণ লঙ্কায় 
উপাস্থত হয়ে সীতাকে অশোকবনে বান্দনী ক'রে রাখলেন। 

রাম আশ্রমে ফেরবার পথে লক্ষ্ণকে দেখতে পেলেন। তান উদ্বিগ্ন 
হয়ে আশ্রমে এসে দেখলেন সীতা নেই। রাম-লক্ষনণ ব্যাকুল হয়ে সীতাকে খুজতে 
খু'জতে মরণাপন্ন জটায়ূকে দেখতে পেলেন। সাঁতাকে নিয়ে রাবণ দক্ষিণ 'দিকে 
গেছেন এই সংবাদ ইঞ্ছিতে জানিয়ে জটায় প্রাপতযগ' করলেন। 

যেতে যেতে রাম-লক্ষরণ এক কবম্ধর্পণ রাক্ষস করৃকি আক্রান্ত হলেন এবং 
তার দুই বাহ্‌ কেটে ফেললেন। মৃত কবন্ধের দেহ থেকে এক গন্ধর্ব নির্গত হয়ে 
বললে, আমার নাম 'ব*্বাবস,, ভ্রাহমণশাপে রাক্ষস হয়ৌোছলাম। তোমরা খষ্যম্‌ক 
পর্বতে সংগ্রশবের কাছে যাও, সশতার উদ্ধারে তিনি তোমাদের সাহাষ্য করবেন। 
রাম-লক্ষমণ খধধ্যমূকে চললেন, পথে সুগ্রশীবের সাঁচব হনুমানের সঙ্গে তাঁদের আলাপ 
হু'ল। তাঁরা সংগ্রীবের কাছে এসে সাঁতার উত্তরীয় দেখলেন। রামের লঙ্গে 
সূগ্রীবের সখ্য হ'ল। রাম জানলেন যে সগ্রীবকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাল" 'কিচ্ষিম্ধা 
থেকে তাড়িয়ে 'দয়েছেন এবং ভ্রাতৃবধূকেও আত্মসাৎ করেছেন। রামের উপদেশে 
সগ্রশব বালণকে যুদ্ধে আহবান করলেন। দুই শ্রাতায় ঘোর য্ম্ধ হ'তে লাগল, সেই 
সময়ে রাম বালীকে শরাঘাত করলেন। রামকে ভর্ধসনা ক'রে বালণ প্রাণত্যা 
করলেন, স্গ্রীব কিক্ষিন্ধ্যারাজ্য এবং চন্দ্রমুখী বিধবা তারাকে পেলেন। | 

অশোকবনে সশতাকে রাক্ষসীরা 'দবারান্র পাহারা দত এবং সর্বদা তর্জন 
করত। একাঁদন ভ্রিজটা নামে এক রাক্ষসী তাঁকে বললে, সীতা, ভয় ত্যাগ কর। 
অবিদ্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষসশ্রেম্ঠ তোমাকে জানাতে বলেছেন যে রাম-লক্ষত্রণ কুশলে 
আছেন এবং শীঘ্রই সংগ্রীবের সঙ্গে এসে তোমাকে মস্ত করবেন। আমিও এক 
ভীষণ স্বপ্ন দেখোঁছ যে রাক্ষসসেনা ধ্বংস হবে। 

জারা উনার রর হয়া কোমর ক সারাজ রে গার 
তাঁর কাছে পাঠালেন। সগ্রব বললেন, আম অকৃতজ্ঞ নই, সাঁতার অন্বেষণে সর্ব- 
দিকে বানরদের পাঠিরোছ, আর পাঁচ দিনের মধ্যে তারা ফিরে আসবে। তার পর 
একদিন হনুমান এসে জানালেন যে তান সমুদ্র লঙ্ঘন ক'রে সাঁতার সঙ্গে দেখা 
ক'রে এসেছেন। অনন্তর রাম বিশাল বানর-ভল্লুক সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। 
লমদদ্র রামকে স্ব্নযোগে দর্শন দিয়ে বললেন, তোমার সৈন্যদলে বিশ্বকর্মার প্র 


৫০ মহাভারত 


নল আছেন, তাঁকে সেতু নির্মাণ করতে বল। রামের আজ্ঞায় সমৃদ্রের উপর সেতু 
'নার্মত হ'ল, তা এখনও নলসেতু নামে খ্যাত। এই সময়ে বিভীষণ ও তাঁর চারজন 
সাঁচব এসে রামের সঙ্গে মালত হলেন। রাম লসৈন্যে এক মাস সেতুপথে সমদ্্র 
পার হলেন এবং লঙুকায় সৈন্যসমাবেশ করলেন। 

অঞ্গদ রাবণের কাছে গিয়ে রামের এই বার্তা জানালেন।-_ সীঁতাকে হরণ 
ক'রে তুমি আমার কাছে অপরাধা হয়েছ, কিন্তু তোমার অপরাধে নিরপরাধ লোকেও 
শীবনম্ট হবে। তুম যেসকল খাঁষ ও রাজার্ধ হত্যা করেছ, দেবগণকে অপমান করেছ, 
নারীহরণ করেছ, তার প্রাতিফল এখন পাবে। তুমি জানকণকে মুস্ত কর, নতুবা 
পৃথিবী রাক্ষসশূন্য করব। রাবণের আদেশে চার জন রাক্ষস অঙ্গদকে ধরতে গেল, 
তিনি তাদের বধ ক'রে রামের কাছে ফিরে এলেন। 

রামের আজ্ঞায় বানররা লঙ্কার প্রাচীর ও গৃহাঁদ ভেঙে ফেললে । দুই 
পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, প্রহস্ত ধৃহ্রাক্ষ প্রভৃতি সেনাপাঁতি এবং বহু রাক্ষস 
নিহত হ'ল। লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে বধ করলেনু। ইন্দ্রজৎ মারাবলে অদৃশ্য হয়ে 
রাম-লক্ষন্রণকে শরাঘাতে নাঁজ্ত করলেন। সমগ্রীব মহৌধষাঁধ বিশল্যা দ্বারা তাঁদের 
সুস্থ করলেন। িভীষণ জানালেন যে কুবেরের কাছ থেকে এক যক্ষ মন্নীসদ্ধ জল 
ীনয়ে এসেছে, এই জলে চোখ ধুলে অদৃশ্য প্রাণীদের দেখা যায়। রাম লক্ষণ সমশ্রীব 
হনুমান প্রভৃতি সেই জল চোখে দিলেন, তখন সমস্তই তাঁদের দৃন্টগোচর হ'ল। 
ইন্দ্রাজৎ আবার যুদ্ধ করতে এলেন। িভীষণ ইঙ্গিত করলেন ষে ইন্দ্রাজং এখনও 
আহহ্নাক করেন নি, এই অবস্থাতেই তাঁকে বধ করা উচিত। কিছুক্ষণ ঘোর যুদ্ধের 
পর লক্ষণ শরাঘাতে ইন্দ্রাজতের দুই বাহু ও মস্তক ছেদন করলেন। 

পৃত্রশোকে বিভ্রান্ত হয়ে রাবণ সীতাকে বধ করতে গেলেন। আঁবন্ধ্য তাঁকে 
বললেন, স্ত্রীহত্যা অকর্তব্য, আপাঁন এপর স্বামীকেই বধ করূন। রাবণ যুদ্ধভূমিতে 
এসে মায়া সৃম্টি করলেন, তাঁর দেহ থেকে শতসহত্র অস্ত্রধারী রাক্ষস নির্গত হ'তে 
লাগল। তিনি রাম-লক্ষন্রণের রূপ গ্রহণ করে ধাবিত হলেন। এই সময়ে ইন্দ্র 
সারথি মাতীষ্ট। এক 'দব্য রথ এনে রামকে বললেন, আপান এই রথে চ'ড়ে যুদ্ধ 
করুন। রাম রশ্বারোহণ কারে রাবণকে আরুমণ করলেন। রাবণ এক ভাষণ শূল 
নিক্ষেপ করলেন, রাম তা শরাঘাতে ছেদন করলেন। তার পর তান জর তৃণ 
থেকে এক উত্তম শর তুলে নিয়ে ব্রহমাস্ত্রমন্দে প্রভাবান্বিত করলেন এবং জ্যাকর্ষণ 
ক'রে মোচন করলেন। সেই শরের আঘাতে রাবণের দেহ অশ্ব রথ ও সারাথ প্রজবাঁলত 
হয়ে উঠল, রাবণের ভস্ম পযন্তি রইল না। 


বনপৰ ২৫৯ 


রাবণবধের পর রাম িভীষণকে লগ্কারাজ্য দান করলেন। অনন্তর বচ্ধ 
মন্মী আবন্ধ্য বিভীষণের সঙ্গে সীঁতাকে নিয়ে রামের কাছে এসে বললেন, সুচারর্া 
দেবী জানকীকে গ্রহণ করুন। বাষ্পাকুলনয়না শোকার্তা সাঁতাকে রাম বললেন, 
বৈদেহা, আমার যা কর্তব্য তা করেছি। আম তোমার পাঁত থাকতে তুমি রাক্ষস- 
গৃহে বার্ধক্দশা পাবে তা হ'তে পারে না, এই কারণেই আম রাবণকে বধ করোছ। 
আমার ন্যায় ধর্মজ্ঞ লোক পরহস্তগতা নারকে ক্ষণকালের জন্যও নিতে পারে না। 
তুমি সচ্চারত্রা বা অসচ্চরিত্রা যাই হও, কুক্কুরতুন্ত হবির ন্যায় তোমাকে আমি ভোগের 
জন্য নিতে পার না। 

এই দারুণ বাকা শুনে সীতা ছিন্ন কদলীতরুর ন্যায় ভূপাঁতিত হলেন। এই 
সময়ে ব্লহনা ইন্দ্র আগ্ন বায়ু প্রভীতি দেবগণ, সপ্তার্ধগণ, এবং 'দিব্যমূর্তি রাজা দশরথ 
হংসযুন্ত বিমানে এসে দর্শন দিলেন। সাঁতা রামকে বললেন, রাজপ্র, তোমার উপর 
আমার ক্রোধ নেই, স্তীপুরুষের গাঁতি আমার জানা আছে। যাঁদ আমি পাপ করে 
থাক তবে আমার অন্তশ্চর প্রাণবায়ু আমাকে ত্যাগ করুন। যদ আম স্বপ্নেও 
অন্য পুরুষকে চিন্তা না করে থাঁক তবে বিধাতার নির্দেশে তুমিই আমার পাঁত 
থাক। তখন দেবতারা রামকে বলিজন, আত সূক্ষত্র পাপও মোথলীর নেই, তুমি একে 
গ্রহণ কর। দশরথ বললেন, বংস, তোমার মঙ্গল হ'ক, চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হয়েছে, 
তুমি অযোধ্যায় গিয়ে রাজ্যশাসন কর। 

মৃত বানরগণ দেবগণের বরে পুনজাীবত হ'ল। সীতা হনুমানকে বর 
দিলেন, পত্র, রামের কীর্তি যত দিন থাকবে তুমিও তত দিন বাঁচবে, দিব্য ভোগ্যবস্তু 
সর্বদাই তোমার নিকট উপস্থিত হবে। তার পর রাম সীতার স্রঙ্গে পুষ্পক বিমানে 
বিদ্কিন্ধ্যা় ফিরে এলেন এবং অঞ্গদকে যৌবরাজ্যে আঁভাঁষন্ত ক'রে সংগ্রীবাঁদির 
সঙ্গে অযোধ্যায় যাত্রা করলেন। নান্দগ্রামে এলে ভরত তাঁকে রাজ্যের ভার প্রত্যর্পণ 
করলেন। শুভনক্ষত্রযোগে বশিষ্ঠ ও বামদেব রামকে রাজপদে আভধিস্ত করলেন। 
সংগ্রীব বিভীষণ প্রভৃতি স্বরাজো ফিরে গেলেন। রাম গোমতাঁতীরে মহাসমারোহে 
দশ অ*্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। ্ 

উপাখ্যান শেষ ক'রে মার্শ্ডেয় বললেন, বনবাসকালে রাম এইপ্রকার দারুণ 
বিপদ ভোগ"করেছিলেন। যুধিষ্ঠির, তুমি শোক ক'রো না, তোমার বার ভ্রাতাদের 
সাহায তুমিও শন্রুজয় করবে। 


১৫ মহাভারত 


| পা।ভন্রভাম্পহক্পবধ্যায়॥ 
&৫। সাবিত্রশী-সত্যবান 


যুধিষ্ঠির বললেন, আমার নিজের জন্য বা ভ্রাতাদের জন্য বা রাজ্যনাশের 
জন্য আমার তত দ£ঃখ হয় না যত দ্রোপদণীর জন্য হয়। দুরাত্মারা দ্যাতসভায় আমাদের 
যে ক্রেশ দিয়েছিল দ্রৌপদ্রশই তা থেকে আমাদের উদ্ধার করোছলেন। আবার তাঁকে 
জয়দ্রুথ হরণ করলে। এই দ্রুপদকন্যার তুল্য পাঁতিব্লতা মহাভাগা কোনও নারীর কথা 
আপনি জানেন কিঃ মাকরণ্ডেয় বললেন, মহারাজ, তুম রাজকন্যা সাবিত্রীর ইীতহাস 
শোন, 'তনি কুলস্প্ীর সমস্ত সৌভাগ্য লাভ করোছিলেন।-_ 

মন্র দেশে অগ্বপাঁত নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তানি সন্তানকামনায় 
'সাবন্রশ ১) দেবীর উদ্দেশ্যে লক্ষ হোম করেন। আঠার বংসর পূর্ণ হ'লে সাবিল্ল 
তুষ্ট হয়ে হোমকুণ্ড থেকে উঠে রাজাকে বর দিতে চাইলেন। অম্বপাঁত বললেন, 
*আমার বহু পুত্র হ'ক। সাবিন্রী বললেন, তোমার আভলাষ আম পূর্বেই ব্রহন্াকে 
জানিয়োছলাম, তাঁর প্রসাদে তোমার একটি তের্লীস্বনণ কন্যা হবে। আঁম তুষ্ট 
হয়ে ব্রহমার আদেশে এই কথা বলাছ, তুমি আর প্রত্যান্ত কারো না। 

যথাকালে রাজার জ্যেম্ঠা মাহষাঁ এক রাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করলেন। 
দেব সাবন্শী দান করেছেন এজন্য কন্যার নাম সাবিন্রী রাখা হ'ল। মৃর্তিমতশী 
লক্ষঘ্ীর ন্যায় এই কন্যা ক্রমে যৌবনবতা হলেন, কিল্তু তাঁর তেজের জন্য কেউ তাঁর 
পাপ প্রার্থনা করলেন না। একদিন অশ্বপাঁতি তাঁকে বললেন, পত্রী, তোমাকে 
সম্প্রদান করবার সময় এসেছে, কিল্তু কেউ তোমাকে চাচ্ছে না। তুমি নিজেই তোমার 
উপয্স্ত গুণবান পাঁতির অন্বেষণ কর। এই ব'লে রাজা কন্যার ভ্রমণের ব্যবস্থা করে 
খ্দলেন। সাবিন্লী লাঁজ্জতভাবে 'পতাকে প্রণাম ক'রে বৃদ্ধ সচিবদের সঙ্গো রথারোহণে 
যারা করলেন। তিনি রাজার্ধগণের তপোবন দর্শন এবং তীর্থস্থানে ব্রাহম্ণকে 
ধনদান করতে লাগলেন। 

একাঁদন মদ্ররাজ অ*্বপাঁত সভায় বসে নারদের সঙ্গে কথা বলছেন এমন 
সময় সাবিত্রধ ফিরে এসে প্রণাম করলেন। নারদ বললেন, রাজা, তোমার কন্যা 


(১) সূর্বাঁধষ্ঠান্রী দেবী। 


বনণব ২৫৩ 


কোথায় গিয়েছলট এ যুবতী হয়েছে, পাঁতর হস্তে সম্প্রদান করছ না কেন? 
রাজা বললেন, দেবার্ধ সেই উদ্দেশ্যেই একে পাঠিয়োছলাম, এ কাকে বরণ করেছে 
তাশন্ুন। িতার আদেশে সাব বললেন, শাজ্ব দেশে দযমংসেন নামে এক রাজা 
ছিলেন। “তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং তাঁর পূত্রও তখন বালক, এই সুযোগ পেয়ে 
শত তাঁর রাজ্য হরণ করে। তিনি ভার্ধা ও পুঘের সঙ্গে মহারণ্যে আসেন এবং 
এখন সেখানেই তপশ্চর্যা করছেন। তাঁর পত্র সত্যবান বড় হয়েছেন, আম তাঁকেই 
মনে মনে বরণ করোছ। 
নারদ বললেন, হা, কি দুর্ভাগ্য, সাবিত্রী না জেনে সত্যবানকে বরণ করেছে! 
তার পিতা-মাতা সত্য বলেন, সেজন্য ব্রাহমণরা তার সত্যবান নাম রেখেছেন। 
বাল্যকালে সে অশ্বাপ্রয় ছিল, মৃত্তিকার অশ্ব গড়ত, অশ্বের চিত্র ৪সাঁকত, সেজন্য 
তার আর এক নাম চিন্রাশব। সে রান্তদেবের ন্যায় দাতা, শাবির ন্যায় ব্রাহণসেবী 
ও সত্যবাদী, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। তার একটিমাব্র দোষ আছে--এক বংসর পরে 
তার মৃত্যু হবে। 
রাজা বললেন, সাবিত্রী, তুমি আবার যাও, অন্য কাকেও বরণ কর। সাবিব্ণ 
বললেৰ, 
সৃকৃদংশো নিপতাঁতি সক়ৎ কন্যা প্রদীয়তে। 
সকৃদাহ দদানীতি ভ্রীণ্যেতানি সক সকৎ॥ 
দীর্ঘায়রথবাজ্পায়ুঃ সগ্‌ণো নির্গণোহপি বা। 
সকৃদ্‌ূবৃতো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্‌ ॥ 
মনসা 'নশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাঁভধীয়তে। 
ক্রিয়তে কর্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥ 
পৈতৃক ধনের অংশ একবারই প্রাপ্য হয়, কন্যাদান একবারই হয়, একবারই “দলাম” 
বলা হয়; এই তিন কার্যই এক-একবার মার হয়। দীর্ঘায়দ বা অল্পায়দ, গুণবান বা 
গ্ণহীন, আম একবারই পাঁতবরণ করোঁছ, 'দ্বতীয় কাকেও বরণ করর না। লোকে 
আগে মনে মনে কর্তব্য স্থির করে, তার পর বাক প্রকাশ করে, তার পর কার্য রুরে; 
অতএব আমার মনই প্রমাণ €১)। 
নারদ বললেন, মহারাজ, তোমার কন্যা তার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে, 
তাকে বারণ করা যাবে না। অতএব সত্যবানকেই কন্যাদান কর। নারদ আশীর্বাদ 





(১১ আম মনে মনে পাঁত বরণ করেছি, বিবাহের তাই প্রমাণস্বরূপ। 


২৫৪ মহাভারত 


কারে চ'লে গেলেন। রাজা অন্বপতি বিবাহের উপকরণ সংগ্রহ করলেন এবং শভাঁদনে 
সাবন্রী ও পুরোহিতাদকে নিয়ে দ্যমংসেনের আশ্রমে উপাস্থিত হলেন। 

অশ্বপাঁতি বললেন, রাজার্য আমার এই স্ন্দরী কন্যাকে আপাঁন' 
পৃত্রবধূরূপে নিন। দযমংসেন বললেন, আমরা রাজাচ্যুত হয়ে বনবাসে আছি, 
আপনার কন্যা কি ক'রে কম্ট সইবেনঃ অশ্বপাঁত বললেন, সুখ বা দুঃখ চিরস্থায়ী 
নয়, আমার কন্যা আর আমি তা জানি। আমি আশা ক'রে আপনার কাছে এসেছি, 
আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। দযমংসেন সম্মত হলেন, আশ্রমবাসী ব্রাহমণগণের 
সমক্ষে সাবল্লী-সত্যবানের বিবাহ যথাবাঁধ সম্পন্ন হ'ল। উপযাস্ত বসনভূবণ সহ 
কন্যাকে দান ক'রে অ*্বপাঁত আনন্দিতমনে প্রস্থান করলেন। তার পর সাবন্নী তাঁর 
সমস্ত আভরণ,খুলে ফেলে ব্কল ও গৈরিক বস্ত্র ধারণ করলেন এবং সেবার ছ্বারা 
*বশূর শাশুড়ী ও স্বামীকে পরিতুষ্ট করলেন। কিন্তু নারদের বাক্য সর্বদাই তাঁর 
মনে 'ছল। 

এইর্‌পে অনেক দিন গত হ'ল। সাবিব্রী দিন গণনা ক'রে দেখলেন, আর 
চার 'দিন পরে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হবে। তি ন্রিরান্তর উপবাসের সংকল্প করলেন।' 
দুযমৎসেন দুঃাখত হয়ে তাঁকে বললেন, রাজকন্যা, তুমি আত কঠোর ব্লত আরম্ভ 
করেছ, [তিন রান্র উপবাস আত দুঃসাধ্য। সাবত্রী উত্তর দিলেন, তা, আপাঁন 
ভাববেন না, আমি ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারব। সত্যবানের মৃত্যুর 'দনে সাবিন্রী 
পূর্বাহে!র সমস্ত কার্য সম্পন্ন করলেন এবং গুরুজনদের প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জাল হয়ে 
রইলেন। তপোবনবাসী সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, আবধবা হও। সাবিত্রী 
ধ্যানস্থ হয়ে মনে মনে বললেন, তাই যেন হয়। শবশুর-শাশুড়ী তাঁকে বললেন, 
তোমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে, এখন আহার কর। সাবিন্রী বললেন, সূর্যাস্তের পর 
আহার করব এই সংকজ্প করোছি। 

'সত্যবান কাঁধে কুঠার নিয়ে বনে যাচ্ছেন দেখে সাবিত্রী বললেন, আমও যাব, 
তোমার সঙ্গ ছাড়ব না। সত্যবান বললেন, তুমি পূর্বে কখনও বনে যাও নি, পথও 
কম্টকর, তার উপর উপবাস ক'রে দুর্বল হয়ে আছ, কি ক'রে পদরুজে যাবে? সাবিঘী 
বললেন, উপবাসে আমার কষ্ট হয় নি, যাবার জন্য আমার উৎসাহ হয়েছে, তুমি বারণ 
করো না। সত্যবান বললেন, তবে আমার পিতা-মাতার অন্মাত নাও, তা হ'লে 
আমার দোষ হবে না। সাবভ্রীর অনুরোধ শুনে দ্যমংসেন বললেন, সাবিব্লশ 
আমাদের পৃত্রবধ্‌ হবার পর ছু চেয়েছেন বলে মনে পড়ে না, অতএব এ"র আঁভলাষ 
পূর্ণ হ'ক। পত্রী, তুমি সত্যবানের সঙ্গে সাবধানে যেয়ো। অনূমাত পেয়ে 


বনপবৰ ২৫ 


সাবিত্রী যেন সহাস্যবদনে কিন্তু সল্তপ্তহ্‌দয়ে স্বামীর সঙ্গে গেলেন। যেতে যেতে 
সত্যবান প্রণাসলিলা নদী, পৃদ্পিত পর্বত প্রভীত দেখাতে লাগলেন। সাব 
নিরন্তর স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন এবং নারদের বাক্য স্মরণ ক'রে তাঁকে মৃত জ্ঞান 
করলেন। . 

সত্যবান ফল পেড়ে তাঁর থাঁল. ভরাতি করলেন, তার পর কাঠ কাটতে 
লাগলেন। পাঁরশ্রমে তাঁর ঘাম হ'তে লাগল, মাথায় বেদনা হ'ল। 'তাঁন বললেন, 
সাঁবত্রী, আম অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছি, আমার মাথা যেন শূল দিয়ে বিধছে, 
দাঁড়াতে পারছি না। সাবিন্রী স্বামীর মাথা কোলে রেখে ভূতলে ব'সে পড়লেন। 
মৃহূর্তকাল পরে তান দেখলেন, এক দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ রন্তলোচন ভয়ংকর পূরুষ 
পাশ্বে এসে সত্যবানকে নিরীক্ষণ করছেন, তাঁর পাঁরধানে রম্তবাস, কেশ চূড়াবদ্ধ, 
হস্তে পাশ। তাঁকে দেখে সাবিত্রী ধারে ধারে তাঁর স্বামীর মাথা কোল থেকে 
নামালেন এবং দাঁড়য়ে উঠে কম্পিতহৃদয়ে কৃতাঞ্জল হয়ে বললেন, আপনার মৃর্ত 
'দেখে বুঝোছ আপান দেবতা । আপান কে, কি ইচ্ছা করেন? 

যম বললেন, সাবিত্রী, তুমি পাঁতিব্রতা তপশ্চারণৰ, এজন্য তোমার সঙ্গে 
কথা বলছি। আম যম। তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে, আম একে পাশবদ্ধ 
ক'রে নিয়ে যাব। সত্যবান ধার্মিক, গ্ণসাগর, সেজন্য আমি অনূচর না পাঠিয়ে নিজেই 
এসেছি। এই ব'লে যম সত্যবানের দেহ থেকে অখ্গ্ষ্ঠপারমাণ পুরুষ (১) পাশবদ্ধ 
করে টেনে নিলেন, প্রাণশুন্য দেহ শবাসহান নিষ্প্রভ নিশ্চেম্ট হয়ে প'ড়ে রইল; যম 
দাক্ষণ দিকে চললেন। সাবন্রীকে পশ্চাতে আসতে দেখে যম বললেন, সাবিল্রশ, 
তুমি ভর্তার খধণ শোধ করেছ, এখন ফিরে গিয়ে এর পারলোৌকিক ক্রিয়া কর। 

সাবিত্রী বললেন, আমার স্বামী যেখানে যান অথবা তাঁকে যেখানে নিয়ে 
যাওয়া হয় আমারও সেখানে যাওয়া কর্তব্য, এই সনাতন ধর্ম। আমার তপস্যা ও 
পাঁতপ্রেমের বলে এবং আপনার প্রসাদে আমার গাঁত প্রাতহত হবে না। পাঁশ্ডতরা 
বলেন, একসঙ্গে সাত পা গেলেই মির্রতা হয়; সেই মিত্রতায় নির্ভর ক'রে আপনাকে 
কিছু বলাছ শুনুন। পাঁতহশীনা নারীর পক্ষে বনে বাস করে ধর্মাচরণ করা 
অসম্ভব। যে ধর্মপথ সাধূজনের সম্মত সকলে তারই অনুসরণ করে, অন্য পথে 
যায় না। সাধৃজন গাহ্স্থ্য ধর্মকেই প্রধান বলেন। 

যম বললেন, সাবিন্রী, তুমি আর এসো না, নিবৃত্ত হও। তোমার শুদ্ধ 





৫১) সুক্ষ ব। লিঙ্গ শরীর। 


৬ মহাভারত 


ভাষা আর হ্যান্তসম্মত বাক্য শুনে আম তুষ্ট হয়োছ, তুমি বর চাও। সত্বানের 
জশবন ভিন্ন যা চাও তাই দেব। সাবন্রশ বললেন, আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজ্যচাত 
হয়ে বনে বাস করছেন, আপনার প্রসাদে তিনি চক্ষু লাভ করে আশ্ন ও সূর্যের ন্যায় 
তেজস্বী হ'ন। যম বললেন, তাই হবে। তোমাকে পথশ্রমে ক্লান্ত দেখাছ, তুমি 
ফিরে যাও। 

সাব্লী বললেন, স্বামীর নিকটে থাকলে আমার ক্লান্তি হবে কেন? তাঁর 
যে গাঁতি আমারও সেই গাঁত। তা ছাড়া আপনার ন্যায় সঙ্জনের সঙ্গে একবার 
1মলনও. বাঞ্ছনীয়, তা নিম্ফল হয় না, সেজন্য সাধূসঙ্গেই থাকা উচিত যম 
বললেন, তুম যে হিতবাক্য বললে তা মণ্হর ব্ার্ধপ্রদ। সত্যবানের জীবন 'ভল্ন 
[ম্বতীয় একটি বর চাও। সাবিত্রী বললেন, আমার শ্বশুর তাঁর রাজ্য পৃনর্বার লা 
করুন, তানি যেন স্বধর্ম পালন করতে পারেন। 

যম খললেন, রাজকন্যা, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। এখন নিবৃত্ত হও, 
আর পারশ্রম করো না। সাবিত্রী বললেন, দেব, আপাঁন জগতের লোককে 
নিয়মানুসারে সংযত রাখেন এবং আয়ুঃশেবে তাদেরই কর্মানুসারে নিয়ে যান, 
আপনার নিজের ইচ্ছায় নয়; এজন্যই আপনার নাম যম। আমার আর একটি কথা 
শুনুন। কর্ম মন ও বাক্য দ্বারা কোনও প্রাণীর অনিষ্ট না করা, অনযগ্রহ ও দান 
করা--এই সনাতন ধর্ম। জগতের লোক সাধারণত অজ্পায় ও দর্মল, সেজন্য 
সাধূজন শরণাগত অমিন্রকেও দন করেন। যম বললেন, িপাসিতের পক্ষে যেমন 
জল, সেইর্প তোমার বাক্য । কল্যাণী, সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি 
বর চাও। 

সাঁবতী বললেন, আমার পিতা পূ্রহীন, বংশরক্ষার্থ তাঁর যেন শতপ-এ হয়, 
এই তৃতীয় বর আম চাচ্ছি। যম বললেন, তাই হবে। তুমি বহুদূরে এসে পড়েছ, 
এখন ফিরে যাও। সাবন্রী বললেন, আমার পক্ষে এ দূর নয়, কারণ স্বামীর নিকটে 
আছি। আমার মন আরও দূরে ধাবিত হচ্ছে। আপানি ববস্বানের সের্ষের) পুর, 
সেজন্য আপনি বৈবন্বত; আপনি সমব্দদ্ধিতে ধর্মানুসারে প্রজাশাসন করেন 
সেজন্য আপাঁন ধর্মরাজ। আপান সঙ্জন, সঙ্জনের উপরে যেমন বিশ্বাস হয় তেমন 
গনজের উপরেও হয় না। | 

যম বললেন, তুমি যা বলছ তেমন বাক্য আমি কোথাও শুনি নি। তুমি 
সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি বর চাও। সাবিত বললেন, আমার গর্ভে 
সত্যবানের ওুঁরসে যেন বলবীর্শালণ শতপদন্র হয়, এই চতুর্থ বর চাচ্ছ। যম 


বনপর্য ২৫৭ 


বললেন, বলবীর্শালশী শতপত্র তোমাকে আনাঁন্দত করবে। রাজকন্যা, দূর পথে 
এসেছ, 'ফিরে যাও। 

সাবত্রী বললেন, সাধূজন সর্বদাই ধর্মপথে থাকেন, তাঁরা দান ক'রে 
অনুতপ্ত হন-না। তাঁদের অন:গ্রহ ব্যর্থ হয় না, তাঁদের কাছে কারও প্রার্থনা বা 
সম্মান নম্ট হয় না, তাঁরা সকলেরই রক্ষক। যম বললেন, তোমার ধর্মসম্মত 
হৃদয়গ্রাহী বাক্য শুনে তোমার প্রাতি আমার ভান্ত হয়েছে। পাঁতনব্রতা, তুমি আর 
একটি বর চাও। | ূ 

সাবিত্রী বললেন, হে মানদ, যে বর আমাকে দিয়েছেন তা আমার পূণ্য না 
থাকলে আপনি দিতেন না। সেই পুণ্যবলে এই বর চাচ্ছি _ সত্যবান জাঁবনলাভ 
করুন, পাঁত বনা আম মৃততুল্য হয়ে আছি। পাঁতহীন হয়ে আম সুখ চাই না, 
স্বর্গ চাই না, প্রয়বস্তু চাই না, বাঁচতেও চাই না। আপনি শতপূত্রের বর দিয়েছেন, 
অথচ আমার পাঁতকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যবান বেচে উঠুন এই বর চাচ্ছি, 
তাতে আপনার বার্য সত্য হবে। ধর্মরাজ যম বললেন, তাই হবে। সত্যবানকে 
পাশমূস্ত ক'রে যম হ্টচিন্তে বললেন, তোমার পাঁতিকে মৃন্ত দিলাম, ইীন নীরোগ 
বলবান ও সফলকাম হবেন, চার শত বৎসর তোমার সঙ্গে জীবিত থাকবেন, যজ্ঞ ও 
ধর্মকার্য ক'রে খ্যাতিলাভ করবেন। 

যম চ'লে গেলে সাবিব্রী তাঁর স্বামীর মৃতদেহের নিকট ফিরে এলেন। তিনি 
নিদ্রাভঞ্গ হয়েছে, যাঁদ পার তো ওঠ। দেখ, রান্রি গাঢ় হয়েছে। সতাবান সংজ্ঞালাভ 
ক'রে চারাদকে চেয়ে দেখলেন, তার পর বললেন, আমি শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে 
তোমার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তুমি আমাকে আলিঙ্গন ক'রে ধরে ছিলে। আম 
নিদ্রাবস্থায় ঘোর অন্ধকার এবং এক মহাতেজা পুরুষকে দেখোছ। এঁক স্বপ্ন না 
সত্যট সাবন্রী বললেন, কাল তোমাকে বলব। এখন রান্ন গভীর হয়েছে, ওঠ, 
পিতা-মাতার কাছে চল। সতাবান বললেন, এই ভয়ানক বনে নিবিড় অব্ধকারে পথ 
দেখতে পাবে না। সাবিন্রী বললেন, এই বনে একটি গাছ জবলছে, তা থেকে অঙ্লান 
এনে আমাদের চাঁরাদকে জবালব, কাঠ আমাদের কাছেই আছে। তোমাকে রুগ্নের 
শ্যায় দেখাচ্ছে, যাঁদ যেতে না পার তবে আমরা এখানেই রান্রধাপন করব। সত্বান 
বললেন, আম সংস্থ হয়েছি, ফিরে যেতে ইচ্ছা কার। 'দিনমানেও যাঁদ আম 
আশ্রমের বাইরে যাই তবে পিতা-মাতা উদ্িশ্ন হয়ে আমার অন্বেষণ করেন, বিলম্বের 
জন্য ভর্ধঘসনা করেন। আজ তাঁদের কি অবস্থা হয়েছে তাই আম ভাবাঁছ। 

১৭ 


২৫৮ মহাভারত 


সত্যবান শোকার্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। সাবিন্রী তাঁর চোখ মাছয়ে 
ধদয়ে বললেন, যাঁদ আম তপস্যা দান ও হোম ক'রে থাক তবে এই রান্লি আমার 
*বশুর শাশুড়ী আর স্বামীর পক্ষে শুভ হ'ক। সাবিত্রী তার কেশপাশ সংযত 
ক'রে দূই বাহ; "দিয়ে স্বামীকে তুললেন। সত্যবান তাঁর ফলের থাঁলর 'দিকে তাকাচ্ছেন 
দেখে সাবন্রী বললেন, কাল নিয়ে যেয়ো, তোমার কুঠার আম 'নিচ্ছি। ফলের থলি 
গাছের ডালে ঝৃঁলিয়ে রেখে কুঠার নিয়ে সাবিত্রী সত্যবানের কাছে এলেন এবং তাঁর 
বাঁ হাত নিজের কাঁধে রেখে নিজের ডান হাতে তাঁকে জাড়য়ে ধ'রে চললেন। সত্যবান 
বললেন, এই পলাশবনের উত্তর দিকের পথ দিয়ে দ্রুত চল, আমি এখন সুস্থ হয়েছ, 
পতামাতাকে শণঘ্ব দেখতে চাই। 

এই সময়ে দ্যমংসেন চক্ষু লাভ করলেন। সত্যবান না আসায় 'তাঁন 
উদ্বগ্ন হয়ে তাঁর ভার্যা শৈব্যার সঙ্গে চারাদিকে উন্মত্তের ন্যায় খু'জতে লাগলেন। 
আশ্রমবাসী খাঁষরা তাঁদের ফিরিয়ে এনে নানাপ্রকারে আশ্বাস দিলেন। এমন সময় 
সাবিন্লী সত্যবানকে নিয়ে আশ্রমে উপাস্থত হলেন। তখন রব্রাহন্ণরা আগুন 
জবাললেন এবং শৈব্যা সত্যবান ও সাঁবত্রীর সত্যে সকলে রাজা দযানংসেনের নিকটে 
বসলেন। সত্যবান জানালেন যে তিনি শিরঃপড়ায় কাতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়োছিলেন 
সেজন্য ফিরতে বিলম্ব হয়েছে। হগীঁতম নামে এক খাঁষ বললেন, তোমার 'পিতা 
অকস্মাং চক্ষু লাভ করেছেন, তম এর কারণ জান না। সাবন্নী, তুমি বলতে পারবে, 
তুমি সবই জান, তোমাকে ভগবত সাবত্রী দেবীর ন্যায় শন্তিমতঁ মনে কার। যাঁদ 
গোপনীয় না হয় তো বল। 

সাবিব্লী বললেন, নারদের কাছে শুনেছিলাম যে, আমার পাঁতির মৃত্যু হবে। 
আজ সেই দিন, সেজন্য আমি পাঁতির সঙ্গ ছাঁড় নি। তার পর সাবন্রশ মের আগমন, 
সত্যবানকে গ্রহণ, এবং স্তবে প্রসন্ন হয়ে পাঁচটি বরদান প্রভাতি সমস্ত ঘটনা বিবৃত 
করলেন। খাঁষরা বললেন, সাধৰী, তুমি সুশীলা পূণ্যবত সদবংশীয়া) তমোময় 
হুদে নিমজ্জমান বিপদগ্রস্ত রাজবংশকে তুমি উদ্ধার করেছ। তার পর তাঁরা 
সাবিন্রীর বহু; প্রশংসা ও সম্মাননা ক'রে হন্টাচত্তে নিজ নিজ গৃহে চ'লে গেলেন। 

পরাদন প্রভাতকালে শাল্বদেশের প্রজারা এসে দ্যমংসেনকে জানালে যে তাঁর 
মন্মী তাঁর শত্রুকে নষ্ট করেছেন এবং রাজাকে নিয়ে যাবার জন্য চতুরঙ্গ সৈন্য 
উপস্থিত হয়েছে। দ্মৎসেন তাঁর মাহষন, পত্র ও পূত্রবধূর সঙ্গে নিজ রাজ্যে 
ফিরে গেলেন এবং সত্যবানকে যৌবরাজ্যে আভীষন্ত করলেন। যথাকালে সাবিরীর 
শত প্দত্র হ'ল এবং অ*্বপাঁতর ওরসে মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর এক শত ভ্রাতাও হ'ল। 


বনপৰ ২৫৯ 


এই সাবিল্লীর উপাখ্যান যে ভন্তিসহকারে শোনে সে সখী ও সর্বাবযয়ে 
[সদ্ধকাম হয়, কখনও দুধ পায় না। 


এলি 


) কুণ্ডলাহরণপর্বাধ্যায় ॥ 
৫৬। কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দান 


লোমশ মুনি যুধিষ্ঠরকে জানিয়েছিলেন (১) যে ইন্দ্র কর্ণের সহজাত 
বুণ্ডল ও কবচ হরণ ক'রে তারি শাল্তক্ষয় করবেন। পান্ডবদের বনবাসের দ্বাদশ 
বংসর প্রায় আঁতক্রান্ত হ'লে ইন্দ্র তাঁর প্রাতজ্ঞাপালনে উদ্যোগী হলেন। ইন্দ্রের 
আঁভপ্রায় বুঝে সূর্য নাদ্রুত কর্ণের নিকট গেলেন এবং স্ব্নযোগে ব্রাহনণের মৃর্তিতে 
দর্শন দিয়ে বললেন, বৎস, পান্ডবদের হিতের জন্য ইন্দ্র তোমার কুণ্ডল ও কবচ হরণ 
করতে চান। তিনি জানেন যে সাধূলোকে তোমার কাছে কিহ্ঢ চাইলে তুমি দান 
কর। তিনি ব্রাহন্নণের বেশে কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা করতে তোমার কাছে যাবেন। তুমি 
দও না, তাতে তোমার আয়ুক্ষয় হবে। 

কর্ণ প্রশ্ন করলেন, ভগবান, আপাঁন কেঃ সূর্য বললেন, আম সহম্রাংশ 
সূর্য, তোমার প্রাত স্নেহের জন্য দেখা 'দয়েছি। কর্ণ বললেন, বিভাবস, সকলেই 
আমার এই ব্রত জানে যে প্রার্থী ব্রাহমণকে আম প্রাণও দিতে পার। ইন্দ্র যাঁদ 
পাণ্ডবদের হিতের জন্য ব্লাহন্নণবেশে কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা করেন তবে আমি অবশ্যই 
দান করব, তাতে আমার কণীর্ত এবং ইন্দ্রের অকীর্ত হবে। 

কর্ণকে নিবৃত্ত করবার জন্য সূর্য বহ চেষ্টা করলেন, 'কন্তু কর্ণ সম্মত 
হলেন না। তিনি বললেন, আপাঁন উদ্বিগ্ন হবেন না, অজর্ন যাঁদ 
কার্তবীর্ধাজ্যনের তুল্যও হয় তথাঁপ তাকে আমি যুদ্ধে জয় করব। আপাঁন তো 
জানেন যে আমি পরশুরাম ও দ্রোণের নিকট অস্ববল লাভ করোছি। সূর্য বললেন, 
তবে তুমি ইন্দ্রকে এই কথা বলো, সহত্রাক্ষ, আপনি আমাকে শন্রুনাশক অব্য শক্তি... 
অস্ত দিন তবে কবচ-কুণ্ডল দেব। কর্ণ সম্মত হলেন। 

প্রত্যহ মধ্যাহকালে কর্ণ স্নানের পর জল থেকে উঠে সূর্যের স্তব করতেন, 
সেই সময়ে ধনপ্রার্থী ব্রাহত্রণরা তাঁর কাছে আসতেন, তখন তাঁর কিছুই অদের থাকত 
শা। একাঁদিন ইন্দ্র ব্রাহননণের বেশে তাঁর কাছে এসে বললেন, কর্ণ, তুমি যাঁদ সত্যরত 


(৯) বনপর্ব, ২০-পারচ্ছেদে। 





৬০ মহাভারত 


হও ৩০ তোমার সহজাত কবচ ও কুপ্ডল ছেদন ক'রে আমাকে দাও। কর্ণ বললেন, 
ভুম স্ত্রী গো বাসস্থান বিশাল রাজ্য প্রভৃতি যা চান দেব, কিন্তু আমার সহজাত 
কবচ-কুণ্ডল 'দতে পারি না, তাতেই আমি জগতে অবধ্য হয়েছি। ইন্দ্র আর কিছুই 
নেবেন না শুনে কর্ণ সহাস্যে বললেন, দেবরাজ, আপনাকে আমি পূর্বেই চিনোছি। 
আমার কাছ থেকে বৃথা বর নেওয়া আপনার অযোগ্য । আপনি দেবগণের ও অন্য 
প্রাণগণের ঈশ্বর, আপনারও উচিত আমাকে বর দেওয়া। ইন্দ্রু বললেন, সূর্যই 
পূর্বে জানতে পেরে তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। বংস কর্ণ, আমার বন্ত্র 'ভন্ন 
যা ইচ্ছা কর তা নাও। কর্ণ বললেন, আমার কবচ-কুণ্ডলের পাঁরবর্তে আমাকে 
অব্যর্থ শান্ত-অস্ন দিন যাতে শন্রুসংঘ ধবংস করা যায়। 

ইন্দ্র একটু চিন্তা ক'রে বললেন, আমার শান্ত তোমাকে দেব, তুমি তা নিক্ষেপ 
করলে একজন মার শন্রুকে বধ করে সেই অস্ত্র আমার কাছে ফিরে আসবে। কর্ণ 
বললেন, আম মহাযুদ্ধে একজন শব্রুকেই বধ করতে চাই, যাকে আম ভয় কাঁর। 
ইন্দ্র বললেন, তুমি এক শন্রুকে মারতে চাও, কিন্তু লোকে যাকে হার নারায়ণ 
আঁচন্ত্য প্রভাতি বলে সেই কৃষই তাকে রক্ষা করেন। কর্ণ বললেন, যাই হ'ক আপনি 
আমাকে অমোঘ শান্ত দিন যাতে একজন প্রতাপশালণ শন্রুকে বধ করা যায়। আমি 
কবচ-কুষ্ডল ছেদন ক'রে দেব, কিন্তু আমার গান্র যেন বিরূপ না হয়। ইন্দ্র বললেন, 
তোমার দেহের কোনও 'বিকাত হবে না। কিন্তু অন্য অস্ন থাকতে অথবা তোমার 
প্রাণসংশয় না হ'লে যাঁদ অসাবধানে এই অস্ত নিক্ষেপ কর তবে তোমার উপরেই 
পড়বে। কর্ণ বললেন, আম সতা বলাছ, পরম প্রাণসংশয় হলেই আম এই অস্প্ 
মোচন করব। 

ইন্দ্রের কাছ থেকে শান্ত-অস্প্র নিয়ে কর্ণ নিজের কবচ-কুণ্ডল কেটে 'দিলেন, 
তা দেখে দেব দাপ মানব 'সিংহনাদ ক'রে উঠল। কর্ণের মুখের কোনও বিকার দেখা 
গেল না। কর্ণ থেকে কুণ্ডল কেটে দয়েছিলেন সেজন্যই তাঁর নাম কর্ণ। আর্দ্র 
কবচ-কুণ্ডল নিয়ে ইন্দ্র সহাস্যে চলে গেলেন। 'তাঁন মনে করলেন, তাঁর বণনার ফলে 
কর্ণ যশস্বা হয়েছেন, পাশ্ডবরাও উপকৃত হয়েছেন। 


বনপর্ | ২৬১ 
॥ আরণেয়পর্বাধ্যায় ॥ 
&৭। বক্ষ-যযাধা্ঠরের প্রশ্নোত্তর 


একাঁদন এক ব্লাহমনণ য্াধান্ঠরের কাছে এসে বললেন, আমার অরাঁণ আর 
মন্থ (১) গাছে টাঙানো ছিল, এক হরিণ এসে তার শিঙে আটকে নিয়ে পালিয়ে 
গেছে। আপনারা তা উদ্ধার ক'রে দিন যাতে আমাদের আঁখনহোন্রের হানি না হয়। 
যুধিষ্ঠির তখনই তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে হরিণের অন্বেষণে যাত্রা করলেন। তাঁরা 
হারণকে দেখতে পেয়ে নানাপ্রকার বাণ 'নক্ষেপ করলেন 'কল্তু বিদ্ধ করতে পারলেন 
না। তার পর সেই হারণকে আর দেখা গেল না। পাণ্ডবগণ শ্রান্ত হয়ে দহাখত- 
মনে বনমধ্যে এক বটগাছের শীতল ছায়ায় বসলেন। 

নকুল বললেন, আমাদের বংশে কখনও ধর্মলোপ হয় নি, আলস্োর ফলে 
কোনও কার্য আঁসদ্ধ হয় নি, আমরা কোনও প্রার্থীকে ফিরিয়ে দই নি; কিন্তু 
আজ আমাদের শান্তর সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হ'ল কেন? হ্যাধান্ঠর উত্তর দিলেন, 
[বপদ কতপ্রকার হয় তার নীমা নেই, কারণও জানা বায় না; ধর্মই পাপপুণ্যের ফল 
ভাগ করে দেন। ভনম বললেন, দুঃশাসন দ্রোপদীর অপমান ক'রোছিল তথাঁপ তাকে 
আম বধ করি নি, সেই পাপে আমাদের এই দশা হয়েছে । অজর্টন বললেন, সৃতপূত্র 
কর্ণের তাঁক্ষ7 কট;বাক্য সহ্য করোছলাম, তারই এই ফল। সহদেব বললেন, শকুনি 
যখন দ্যুতে জয়ী হয় তখন 'আম তাকে হত্যা করি নি সেজন্য এমন হরেছে। 

পাণ্ডবগণ তৃষার্ত হয়েছিলেন। য্াধান্ঠরের আদেশে নকুল বটগাছে উঠে 
চাঁরাদক দেখে জানালেন, জলের ধারে জন্মায় এমন অনেক গাছ দেখা যাচ্ছে, সারসের 
রবও শোনা যাচ্ছে, অতএব নিকটেই জল পাওয়া যাবে। য্যাধান্ঠর বললেন, তুমি 
শীঘ্র গিয়ে তৃণে করে জল নিয়ে এস। 

নকুল জলের কাছে উপাঁস্থত হয়ে পান করতে গেলেন, এমন সময়ে শুনলেন 
অন্তরীক্ষ থেকে কে বলছে--বৎস, এই জল আমার আঁধকারে আছে, আগে আমার 
প্রশেনর উত্তর দাও তার পর পান ক'রো। পিপাসার্ত নকুল সেই কথা অগ্রাহ্য করে 
জলপান করলেন এবং তখনই ভূপাতিত হলেন। 

নকুলের বিলম্ব দেখে যাীঁধান্ঠর সহদেবকে পাঠালেন। সহদেবও আকাশ- 





(১) এক খণ্ড কাঠের উপর আর একাঁট দশণ্জবার কাঠ মল্থন ক'রে আগুন জবালা 
হ'ত। নীচের কাঠ অরাঁণ, উপরের কাঠ মল্থ। ৃ্‌ 


ঘ্৬ৎ মহাভারত 


বাণ শুনলেন এবং জলপান ক'রে ভূপাঁতত হলেন। তার পর যাাঁধম্ঠির একে. একে 
অজ্ন ও ভমকে পাঠালেন, তাঁরাও পূর্ববৎ জলপান ক'রে ভূপাতিত হলেন। 
ভ্রাতারা কেউ ফিরে এলেন না দেখে যুধিষ্ঠির উদ্ীবগন হয়ে সেই জনহাীন মহাবনে 
' প্রবেশ করলেন এবং এক স্বর্ণময়-পদ্মশোভিত সরোবর দেখতে পেলেন। সেই 
সরোবরের তীরে ধনুর্বাণ 'বাক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে এবং তাঁর ভ্রাতারা প্রাণহীন নিশ্চেন্ট 
হয়ে পড়ে আছেন দেখে যুধিম্ঠির শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। ভ্রাতাদের 
গায়ে অস্নাঘাতের চিহ্ন নেই, ভূমিতে অন্য কারও পদচিহন নেই দেখে য্াধান্র 
ভাবলেন কোনও মহাপ্রাণী এদের বধ করেছে, অথবা দূর্যোধন বা শকুনি এই 
গুপ্তহত্যা কারয়েছে। 

যুধাষ্ঠর সরোবরে নেমে জলপান করতে গেলেন এমন সময় উপর থেকে 
শুনলেন _ আমি মংস্যশৈবালভোজী বক, আঁমই তোমার ভ্রাতাদের পরলোকে 
পাঠিয়ৌোছ। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যাঁদ জলপান কর তবে তুমিও সেখানে 
যাবে। যাঁধাম্তর বললেন, আপাঁন কোন দেবতা? মহাপর্বততুল্য আমার চার 
দ্রাতাকে আপনি নিপাঁতিত করেছেন, আপনার আঁভপ্রায় কি তা বুঝতে পারাছ না, 
আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে, কৌতৃহলও হচ্ছে। ভগবান, আপাঁন কে? যুধান্ঠির 
এই উত্তর শুনলেন আম যক্ষ। 

তখন তালবৃক্ষের ন্যায় মহাকায় িকটাকার সূর্য ও আগ্নর ন্যায় তেজস্বী 
এক যক্ষ বৃক্ষে ভর 'দয়ে দাঁড়য়ে মেঘগম্ভনরস্বরে বললেন, রাজা, আম বহুবার বারণ 
করেছিলাম তথাপি তোমার ভ্রাতারা জলপান করতে গিয়োছল, তাই তাদের মেরোছ। 
যাঁধাম্ঠর, তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তার পর জলপান কারো। হ্বাধন্ঠির 
বললেন ক্ষ, তোমার আঁধকৃত বস্তু আম নিতে চাই না। তুমি প্রশন কর, আম নিজের 
বাঁদ্ধ অনুসারে উত্তর দেব। 

তার পর ক্ষ একে একে অনেকগ্যাঁল প্রশ্ন করলেন, যুধান্ঠরও তার উত্তর 
দলেন। যথা -_ 

যক্ষ। কে সূর্যকে উধের্য রেখেছে? কে সূর্যের চতুর্দকে ভ্রমণ করে? কে 
তাঁকে অস্তে পাঠায়ঃ কোথায় 'তনি প্রাতম্ঠত আছেন ? 

যাধান্ঠর। ব্রহম সূর্যকে উধের্ব রেখেছেন, দেবগণ তাঁর চতুর্দকে 'বিচরণ 
করেন, ধর্ম তাঁকে অস্তে পাঠায়, সত্যে তান প্রাতান্ঠত আছেন। 

য। ব্রাহ্ণের দেবত্ব কি কারণে হয়ঃ কোন্‌ ধর্মের জন্য তাঁরা সাধ্দ? 
তাঁদের মানুষভাব কেন হয়? অসাধৃভাব কেন হয়ঃ 


বনপর্ব ২৬৩ 


. »" হ।' বেদাধ্যয়নের ফলে তাঁদের দেবত্ব, তপস্যার ফলে সাধূতা; তাঁরা মরেন 
এজন্য তাঁরা মানুষ, পরানন্দার ফলে তাঁরা অসাধদ হন। 
য। ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কিঃ সাধূুধর্ম কিঃ মানুষভাব কিঃ অসাধুভাব 
কিঃ এ 
যু। অস্মানিপুণতাই ক্ষন্িয়ের দেবত্ব, যজ্ঞই সাধূধর্ম। ভয় মানুষভাব, 
শরণাগতকে পরিত্যাগই অসাধুভাব। 
য। পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বায়ু 
অপেক্ষা শশঘ্রতর কে? তৃণ অপেক্ষা বহুতর কে? 
যু। মাতা পাঁথবী অপেক্ষা গুরুতর, 'পিতআ আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন 
বায় অপেক্ষা শীঘ্রতর, চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহৃতর। 
য। সুপ্ত হয়েও কে চক্ষ্য ম্ী্ূত করে নাঃ জন্মগ্রহণ করেও কে স্পান্দত 
হয় নাঃ কার হৃদয় নেইঃ বেগ দ্বারা কে বৃদ্ধি পায় ? 
যু। মৎস্য নিদ্রাকালেও চক্ষু মুদ্রত করে না, অণ্ড প্রসৃত হয়েও স্পান্দত 
হয় না, পাষাণের হৃদয় নেই, নদশী বেগ দ্বারা বৃদ্ধি পায়। 
য। প্রবাসী, গৃহবাসী, আতুর ও মুমূর্ষ_এদের মিত্র কারা ? 
যূ। প্রবাসীর মিত্র সঙ্গী, গৃহবাসীর মন্ত্র ভার্যা, আতুরের 'মন্র চিকৎসক, 
মুমূর্ষর মন দান। 
য। কি ত্যাগ করলে লোকাপ্রয় হওয়া যায়ঃ কি ত্যাগ করলে শোক হয় 
নাট কি ত্যাগ করলে মানুষ ধনী হয়ঃ কি ত্যাগ করলে সখী হয়? 
যু। আভিমান ত্যাগ করলে লোকাপ্রয় হওয়া যায়, ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক 
হয় না, কামনা ত্যাগ করলে লোকে ধনী হয়, লোভ ত্যাগ করলে সুখন হয়। 
তার পর ষক্ষ বললেন, বার্তা ক? আশ্চর্য কঃ পন্থা কঃ সখীকেঃ 
আমার এই চার প্রশ্নের উত্তর 'দয়ে জলপান কর। 
য্[ধাচ্ঠির উত্তর দিলেন, 
আঁস্মন্‌ মহামোহময়ে কটাহে 
সর্যাশ্ননা রানিদিনেন্ধনেন। 
মাসর্তুদবাঁ পারঘট্ুনেন 
ভূতাঁন কালঃ পচতাীত বার্তা ॥ 
- এই মহামোহরুপ কটাহে কাল প্রাণিসমূহকে পাক করছে, সূর্য তার আঁশ্ন, 
রাীদন তার ইন্ধন, মাস-খাতু তার আলোড়নের দর্বাঁ (হাতা); এই বার্তা। 


৬৪ মহাভারত 


অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছান্ত যমমান্দিরম্‌। 
শেষাঃ 'স্থিরত্বমিচ্ছান্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম ॥ 
-- প্রাণগণ প্রত্যহ যমালয়ে বাচ্ছে, তথাপি অবশিন্ট সকলে চিরজীবণ হ'তে চায়, এর 
চেয়ে আশ্চর্য কি আছে ? 
বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বাভল্লা 
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্বমূ। 
ধর্মস্য তত্বং নাহতং গৃহায়াং 
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ 
_ বেদ 'বাঁভন্ন, স্মাতি 'বাভন্ন, এমন মুনি নেই যাঁর মত ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ব 
গুহায় নাহত, অতএব মহাজন €১) যাতে গেছেন তাই পল্থা। 
দিবসস্যান্টমে ভাগে শাকং পচাত যো নরঃ। 
অনূণী চাপ্রবাস চ স বাঁরচর মোদতে ॥ 
-- হে জলচর বক, যে লোক খণনী ও প্রবাসী না হয়ে দিবসের অল্টম ভাগে 
সেন্ধ্যাকালে) শাক রন্ধন করে সেই সুখী। 
যক্ষ বললেন, তুমি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছ; এখন বল, 
পুরুষ কে? সবধনেশ্বর কে? 
যাঁধম্ঠির উত্তর 1দলেন, 
ং স্পৃশাঁত ভূমি শব্দঃ পুণ্যেন কর্মণা। 
যাবৎ স শব্দো ভবাঁতি তাবং পুরুষ উচ্যতে ॥ 
তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্য সুথদ্‌ঃখে তথৈব চ। 
অতাতানাগরতে চোভে স বৈ সর্বধনেশ্বরঃ॥ 
--পাণ্যকর্মের শব্দ (প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও পাঁথবাী স্পর্শ করে; যত কাল সেই শব্দ 
থাকে তত কালই লোকে পুর্ষরূপে গণ্য হয়। প্রিয়-আপ্রয়, সুখ-দঃখ, অতাঁত ও 
ভবিষ্যং 'যাঁন তুল্য জ্ঞান করেন 'তাঁনিই সর্বধনে*বর। 
যক্ষ বললেন, রাজা, তুমি এক ভ্রাতার নাম বল যাঁকে বাঁচাতে চাও। যুধা্ঠর 
বললেন, মহাবাহ্‌ নকুল জশবনলাভ করুন। যক্ষ বললেন, ভীমসেন তোমার 'প্রয় 
এবং অজর্দন তোমার অবলম্বন; এদের ছেড়ে দিয়ে বৈমান্র ভ্রাতা নকুলের জীবন 
চাচ্ছ কেন? হ্াধাম্ঠর বললেন, যদি আম ধর্ম নম্ট কার তবে ধর্মই আমাকে বিনষ্ট 


(৯) বিখ্যাত সাধূজন, অথবা বহুজন। 
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করবেন। ক্ষ, কুম্তী ও মাদ্রী দুজনেই আমার পতার ভার্যা, এদের দুজনেরই 
পূত্র থাকুক এই আমার ইচ্ছা, আম দুই মাতাকেই তুল্য জ্ঞান কার। যক্ষ বললেন, 
ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি অর্থ ও কাম অপেক্ষা অনৃশংসতাই শ্রেষ্ঠ মনে কর, অতএব তোমার 
সৃকল ভ্রাতাই জীবনলাভ করুন। 

ভীমাদ সকলেই গ্রান্রোথান করলেন, তাঁদের ক্ষুংপপাসা দূর হ'ল। 
যাঁধাষ্ঠর ক্ষকে বললেন, আপান অপরাজিত হয়ে এই সরোবরের তরে এক পায়ে 
দাঁড়য়ে আছেন, আপনি কোন্‌ দেবতা? আমার এই মহাবীর ভ্রাতাদের নিপাতত 
করতে পারেন এমন যোদ্ধা আমি দেখি না। এপ্রা সুখে অক্ষতদেহে জাগারত 
হয়েছেন। বোধ হয় আপাঁন আমাদের সূহ্‌ৎ বা পিতা । 

যক্ষ বললেন, বৎস, আমি তোমার জনক ধর্ম। তুমি বর চাও। ব্রাধান্ঠর 
বললেন, যাঁর অরণি ও মল্থ হরিণ নিয়ে গেছে সেই রাহমণের আগ্নহোন্ন যেন লুপ্ত 
না হয়। ধর্ম বললেন, তোমাকে পরাক্ষা করবার জন্য আমই মৃগরূপে অরণি ও 
মল্থ হরণ করোছিলাম, এখন তা ফিরিয়ে 'দিচ্ছি। তুমি অন্য বর চাও। হয্যাধান্ঠর 
বললেন, আমাদের দ্বাদশ বৎসর বনে আঁতবাহত হযেছে, এখন ত্রয়োদশ বংসর 
উপাস্থত। আমরা যেখানেই থাকি, কোনও লোক যেন আমাদের চিনতে না পারে। 
ধর্ম বললেন, তাই হবে, তোমরা নিজ রূপে বিচরণ করলেও কেউ চিনতে পারবে না। 
তোমরা ন্য়োদশ বংসর বিরাট রাজার নগরে অজ্ঞাত হয়ে থেকো, তোমরা যেমন ইচ্ছা 
সেইপ্রকার রূপ ধারণ করতে পারবে। 

তার পর পাণ্ডবগণ আশ্রমে ফিরে গিয়ে ব্রাহমণকে অরাণ ও মল্থ দিলেন। 


&৮। প্রয়োদশ বৎসরের আরম্ভ 


পাণ্ডবগণ তাঁদের সহবাসী তরপাস্বিগণকে কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, আপনারা 
জানেন যে ধৃতরান্ট্রের পান্রেরা কপট উপায়ে আমাদের রাজ্য হরণ করেছে, 'বহ্‌ দুঃখও 
দিয়েছে। আমরা দ্বাদশ বংসর বনবাসে কম্টে বাপন করোছি, এখন' শেষ ন্ররোদশ 
বংসর উপাস্থত হম্মেছে। আর্পনারা অনুমাত দন, আমরা এখন অজ্ঞাতবাস করব। 
দ'্রাত্মা দূর্যোধন কর্ণ আর শকুনি যাঁদ আমাদের সন্ধান পায় তবে বষম আন্ট 
করবে। 

ফাঁধা্ঠর বললেন, এমন দিন কি হবে যখন আমরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আবার 
নিজ দেশে নিজ রাজ্যে বাস করতে পারব? অশ্রুরুদ্ধকন্ঠে এই কথা ব'লে [তিনি 


৬ মহাভারত 


ঘার্ঘত হলেন। ধোৌম্য প্রভৃতি ব্রাহন্ণগণ সান্বনাবাক্যে যাঁধম্ঠিরকে প্রবোধিত 
করলেন। ভটম বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় আমরা এযাবং 
কোনও দঃসাহসের কর্ম কার নি। আপাঁন যে কর্মে আমাদের নিয্ন্ত করবেন আমরা 
তা কখনও পাঁরত্যাগ করর না। আপাঁন আদেশ দিলেই আমরা আবলম্বে শন্তুজয় 
করব। 

আশ্রমস্থ ব্রাহমণগণ এবং বেদাবং যাঁত ও মুনিগণ যথাবাধ আশীর্বাদ 
ক'রে পুনর্বার দর্শনের আভলাষ জানিয়ে চলে গেলেন। তার পর পণ্চপাণ্ডব 
ধনুর্বাণহস্তে দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধোৌম্যের সঙ্গে যান্রা করলেন এবং এক ক্লোশ 
দূরবতর্ণ এক স্থানে এসে অজ্ঞাতবাসের মন্মণার জন্য উপাবষ্ট হলেন। 


বিরাটপর্ব 


7 পাণ্ডবপ্রবেশপর্বাধ্যায় ॥ 
৬। অজ্ঞাতবানের মন্দ্রশা 


যুধাম্ঠর বললেন, আমরা রাজ্যত্যাগ ক'রে দ্বাদশ বৎসর প্রবাসে আছ, 
এখন ভ্রয়োদশ বৎসর উপাস্থত হয়েছে। এই শেষ বংসর কম্টে কাটাতে হবে? 
অজর্যন, তুমি এমন দেশের নাম বল যেখানে আমরা অজ্ঞাতভাবে বাস করতে পারব। 
অজুন বললেন, যক্ষরূপী ধর্ম যে বর 'দয়েছেন তার প্রভাবেই আমরা অজ্ঞাতভাবে 
বিচরণ করতে পারব, তথাঁপ কয়েকাঁট দেশের নাম বলছি।-_কুরুদেশের চারদিকে 
অনেক রমণীয় দেশ আছে, যেমন পাশ্সাল চোঁদ মৎস্য শৃরসেন পটচ্চর দশার্ণ মল্ল শাজ্ব 
যুগন্ধর কুন্তিরাম্ট্র সুরাম্টী অবন্তী। এদের মধ্যে কোনটি আপনার ভাল মনে হয় ? 
যাধাম্ঠর বললেন, মৎস্যদেশের রাজা বিরাট বলবান ধর্মশশল বদান্য ও বদ্ধ, তান 
আমাদের রক্ষা করতে পারবেন, আমরা এক বৎসর 'বরাটনগরে তাঁর কর্মচা্। হয়ে 
থাকব। 

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আপাঁন মৃদুস্বভাব লঙ্জাশীল ধার্মক, সামান্য, 
লোকের ন্যায় পরগৃহে কি কর্ম করবেন? হাীধান্ঠর বললেন, বিরাট রাজা দ্যৃতীপ্রয়, 
আম কম্ক নাম নিয়ে ব্রাহন্নণরূপে তাঁর সভাসদ হব, বৈদূর্য স্বর্ণ বা হাস্তদল্ত 
নির্মত পাশক, জ্যোতীরস ৫৯) 'নার্মত ফলক এবং কৃফ ও লোহিত গ্দাটকা 'নয়ে 
অক্ষক্রড়া ক'রে রাজা ও তাঁর অমাত্যবর্গের মনোরগ্জন করব। তান 'জজ্ঞাসা করলে 
বলব ফে পূর্বে আম যাঁধা্ঠরের প্রাণসম সখা ছিলাম॥। বৃকোদর, 'বরাটনগরে 
তুমি কোন্‌ কর্ম করবে ? 

ভীম বললেন, আম বল্লব নাম নিয়ে রাজার পাকশালার অধ্যক্ষ হব, 
পাককার্ষে নিপুণতা দেখিয়ে তাঁর স্বীশাক্ষত পাচকদের হারয়ে দেব। তা ছাড়া 
আমি রাশ রাশি কাঠ বয়ে আনব, প্রয়োজন হ'লে বলবান হস্তী ,বা. ব্ষকে দমন 
করব। যাঁদ কেউ আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে চায় তবে তাদের প্রহার" ক'রে ভূপাতিত 
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করব, কিন্তু বধ করব না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলব, আমি রাজা যাধিম্ঠরের 
হস্ত ও বৃষ দমন করতাম এবং তাঁর সূপকার ও মল্ল 'ছলাম। 

যুধাম্ঠরের প্রশ্নের উত্তরে অজর্ন বললেন, আমি বৃহন্নলা নাম নিয়ে 
নপুংসক সেজে যাব, বাহুতে যে জ্যাঘর্ধণের চহ্ আছে তা বলয় 'দয়ে ঢাকব, কানে 
উজ্জল কুণ্ডল এবং হাতে শাঁখা পরব, চুলে বেণী বাঁধব, এবং রাজভবনের স্বীদের 
নৃত্য-গীত-বাদ্য শেখাব। জিজ্ঞাসা করলে বলব, আম দ্রোপদণীর পাঁরচারিকা 
ছিলাম । | 
নকুল বললেন, আম অশ্বের রক্ষা ও চিকিৎসায় 'নিপৃণ, গ্রান্থক নাম নিয়ে 
আমি বিরাটরাজার অশ্বর্ষক হব। নিজের পরিচয় এই দেব যে পূর্বে আম 
যুধিম্ঠটরের অ*্বরক্ষক 'ছলাম। রা 

সহদেব বললেন, আম ত্তিপাল নাম নিয়ে বিরাট রাজার গোসমূহের 
তত্বাবধায়ক হব। আম গরুর চিকংসা দোহনপদ্ধাত ও পরীক্ষা জানি; সুলক্ষণ 
বৃষও চিনতে পারি। 

যুধাম্ঠর বললেন, আমাদের এই ভার্ধা প্রাণাপেক্ষা "প্রিয়া, মাতার ন্যায় 
পালনীয়া, জ্যেম্ঠা ভগিনশীর ল্যায় মাননীয়া। হান সেখানে কোন্‌ কর্ম করবেন 2 
দ্রৌপদী সুকুমারী, আঁভমানিনী, জল্মাবাঁধ মাল্য গন্ধ ও বিবিধ বেশভূষায় অভ্যস্ত। 
দ্রৌপদী বললেন, যে নারী স্বাধীনভাবে পরগৃহে দাসীর কর্ম করে তাকে সৌরন্ধী 
বলা হয়। কেশসংস্কারে নিপুণ সোরম্ীর রূপে আম যাব, বলব যে পর্বে আম 
দ্রোপদীর পাঁরচারকা ছলাম। রাজমাঁহষী সদেষ্কা আমাকে আশ্রয় দেবেন, তুমি 
ভেবো না। যুধিাষ্ঠর বললেন, কল্যাণ, তোমার সংকল্প ভাল। মহৎ কুলে তোমার 
জল্ম, তুমি সাধ্ৰখ, পাপকর্ম জান না। এমন ভাবে চ'লো যাতে পাপাত্মা শুরা সখা 
না হয়, তোমাকে কেউ যেন জানতে না পারে। 


২। ধৌম্যের উপদেশ __ অজ্ঞাতবাসের উপক্রম 


পণ্চপান্ডব ও দ্রৌপদী নিজ নিজ কর্ম স্থির করার পর য্বাধান্ঠর বললেন, 
পুরোহিত ধোম্য দ্ুপদ রাজার ভবনে যান এবং সেখানে আঁখনহোন্ন রক্ষা করুন; তাঁর 
সঙ্গে সারাথ, পাচক আর দ্রৌপদীর পাঁরচাঁরকারাও যাক। রথগ্লি নিয়ে ইন্দ্রসেন 
প্রভীতি দ্বারকায় চ'লে যাক। কেউ প্রশন করলে সকলেই বলবে, পাস্ডবরা কোথায় 
গেছেন তা আমরা জানি না। 
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ধোম্য বললেন, পাণ্ডবগণ, তোমরা ব্রাহন্ণ সৃহ্দৃবর্গ যান অস্তাদ এবং 
আঁ্নরক্ষা সম্বন্ধে র্যবস্থা করলে। যুধিষ্ঠর ও অজর্যন সর্বদা দ্রৌপদীকে রক্ষা 
করবেন। এখন তোমাদের এক বংসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে; তোমরা লোকব্যবহার 
জান, তথাপি রাজভব্নে কিরূপ আচরণ করতে হয় তা আমি বলাছ। -_- আমি রাজার 
প্রিয় এই মনে ক'রে রাজার যান পর্যঙ্ক আন হস্তী বা রথে আরোহণ করা অন্দবাচত। 
রাজা [জিজ্ঞাসা না করলে তাঁকে উপদেশ দেবে না। রাজার পত্নী, যারা অন্তঃপুরে 
থাকে, এবং যারা রাজার আপ্রয় তাদের সঙ্গে মিত্রতা করবে না। আঁত সামান্য কার্যও 
রাজার জ্ঞাতসারে- করবে। মতামত প্রকাশ করবার সময় রাজার যা হিতকর ও প্রিয় 
তাই বলবে, এবং প্রিয় অপেক্ষা হিতই বলবে। বাক-সংযম করে রাজার দক্ষিণ বা বাম 
পপাশ্রে বসবে, পশ্চাদ্ভাগে অস্ত্রধারী রন্দীদের স্থান। রাজার সম্মুখে বসা সর্বদাই 
নাবদ্ধ। রাজা মিথ্যা কথা বললে তা প্রকাশ করবে না। আম বীর বা বুদ্ধিমান 
এই ব'লে গর্ব করবে না, 'প্রয়কার্য করলেই রাজার 'প্রয় হওয়া যায়। রাজার সকাশে 
ওষ্ঠ হস্ত বা জানু সণ্টালন করবে না, উচ্চবাক্য বলবে না, বায়ু ও নিম্ঠীবন নিঃশব্দে 
ত্যাগ করবে। ক্লৌতুকজনক কোনও আলোচনা হ'লে উন্মন্তের ন্যায় হাসবে না, 
মৃদুভাবে হাসবে । যান লাভে হর্ষ এবং অপমানে দুঃখ না দেখিয়ে অপ্রমত্ত থাকেন, 
রাজা কোনও লঘু বা গুরু কারের ভার দিলে 'যাঁন ?াবচালত হন না, তিনিই রাজভবনে 
বাস করতে পারেন। রাজা বে যান বস্ত্র ও জলংকারাঁদ দান করেন তা নিত্য ব্যবহার 
করলে রাজার প্রয় হওয়া যায়। বৎস যাঁধান্তর, তোমরা এইভাবে এক বংসর নাপন 
ক'রো। 

যাঁধম্ঠির বললেন, আপনি যে সদুপদেশ দিলেন তা মাতা কুল্তঁ ও মহামতি 
বিদুর ভিন্ন আর কেউ দিতে পারেন না। তার পর ধোম্য পাণ্ডবগণের সম্যদ্ধিকামনায় 
মন্্পাঠ ক'রে অগ্নিতে আহৃতি দিলেন। হোমাপ্ন ও ব্রাহমণগণকে প্রদাক্ষণ করে 
পণ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করলেন। 

তাঁরা যমুনার দক্ষিণ তাঁর [দয়ে পদররজে চললেন। দবগ্গম পর্বত ও বন 
আতক্রম ক'রে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাণ্ালের দক্ষিণ, এবং যকৃল্লোম ও শূরসেন দেশের 
মধ্য দিয়ে পাণ্ডবগণ মৎস্য দেশে উপাস্থত হলেন। তাঁদের বর্ণ মালন, মুখ শমশ্রুময়, 
হস্তে ধনু, কাঁটদেশে খড়গ; কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আমবা ব্যাধ। বিরাট- 
রাজধানীর অদূরে এসে দ্রৌপদী অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লেন, যৃধিষ্ঠিরের আদেশে 
অজন্ন তাঁকে স্কন্ধে বহন ক'রে চলতে লাগলেন। রাজধানীতে উপাস্থিত হয়ে 
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হবে; অজর্নের গাণ্ডীব ধনু অনেকেই জানে, তা দেখে আমাদেয় চিনে ফেলবে। 
অন বললেন, শমশানের কাছে পর্বতশৃঙ্গে ওই যে বৃহৎ শমীবৃক্ষ রয়েছে তাতে 
আমাদের অস্ রাখলে কেউ নিতে সাহস করবে না। তখন পাশ্ডবগণ তাঁদের ধনু 
থেকে জ্যা বিষ্ন্ত করলেন এবং দীর্ঘ উজ্জল খড়গ, তূণীর ও ক্ষুরধার বৃহৎ বাণ 
সকল ধনুর সঙ্গে বাঁধলেন। নকুল শমীবৃক্ষে উঠে একটি দড় শাখায় অস্ব্গুঁলি 
এমনভাবে রজ্জুবদ্ধ করলেন যাতে বৃষ্টি না লাগে। তার পর তিনি একটি মৃতদেহ 
সেই বৃক্ষে বেধে দিলেন, যাতে পাঁতিগন্ধ পেয়ে লোকে কাছে না আসে। গোপাল 
মেষপাল প্রভীতির প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, ইনি আমাদের মাতা, বয়স আঁশ বা 
এক শ, মৃতদেহ গাছে বেধে রাখাই আমাদের কুলধর্ম। 

যাধাম্ঠর নিজেদের এই পাঁচাট গ্‌স্ত নাম রাখলেন __ জয় জয়ন্ত বিজয় 
জয়সেন জয়দ্‌বল। তার পর সকলে সেই বিশাল নগরে প্রবেশ করলেন। 


৩। ।খগাটভব€্‌, য্াধষ্ঠিরাদির। আগমন 


বিরাট রাজার সভায় প্রথমে ব্রাহমণবেশী যুধিষ্ঠির উপস্থিত হলেন। তাঁর 
রূপ মেঘাবৃত সূর্য ও ভস্মাবৃত আশ্নর ন্যায়, তান বৈদূর্যখাচিত স্বর্ণময় পাশক 
বদ্ত্াঞ্চলে বেধে বাহমূলে ধারণ ক'রে আছেন। তাঁকে দেখে 'বিরাট তাঁর সভাসদগণকে 
বললেন, ইনি কেঃ একে ব্রাহন্নণ মনে হয় না, বোধ হয় হীন কোনও রাজা; সঙ্গে 
গজ বাজ রথ না থাকলেও এ*কে ইন্দ্রের ন্যায় দেখাচ্ছে। যুধিষ্ঠির নিকটে এসে 
বললেন, মহারাজ, আমি বৈয়াঘ্রপদ্য-গোল্য় ব্রাহমণ, আমার সর্বস্ব 'বনম্ট হয়েছে, 
জশীবকার জন্য আপনার কাছে এসেছি। পূর্বে আমি যাঁধান্ঠরের সখা 'ছলাম। 
আমার নাম কঙ্ক, আম দ্যুতক্রীঁড়ায় 'নিপুণ। 

বিরাট বললেন, যা চাও তাই তোমাকে দেব, তুমি রাজা হবার যোগ্য, এই 
মংস্যদেশ শাসন কর। দ্যুতকারগণ আমার প্রিয়, আমি তোমার বশবতাঁ হয়ে থাকব। 
যাধান্ঠর বললেন, মৎস্যরাজ, এই বর দিন যেন দ্যৃতক্রীঁড়ায় নীচ লোকের সঙ্গে আমার 
বিবাদ না হয়, এবং আম যাকে পরাজিত করব সে তার ধন আটকে রাখতে পারবে না। 
[বিরাট বললেন, কেউ যাঁদ তোমার আপ্রয় আচরণ করে তবে আমি তাকে নিশ্চয় বধ 
করব, যাঁদ সে ব্রাহননণ হয় তবে নির্বাঁসত করব। সমাগত প্রজাব্‌ন্দ শোন __ যেমন 
আমি তেমনই কঙ্ক এই রাজ্যের প্রভু। কঙ্ক, তুমি আমার সখা এবং আমার সমান, 
তুম প্রচুর পানভোজন ও বদ্ন পাবে, আমার ভবনের সকল দ্বার তোমার জন্য উদ্ঘাঁটিত 


বিরাটপর্ব : ২৭১ 


থাকবে, ভিতরে বাইরে সর্ব তুমি পারদর্শন করতে পারবে । কেউ যাঁদ অর্থাভাবের 
জন্য তোমার কাছে, কিছু প্রার্থনা করে তবে আমাকে জানিও, যা প্রয়োজন তাই 
আমি দান করব। 

তার পর 'সিংহবিক্ম ভীম এলেন, তাঁর পারধানে কৃষ্ণ বস্র, হাতে খান্ত হাতা 
ও কোবমূস্ত কৃফবর্ণ আঁস। বিরাট সভাস্থ লোকদের 'জজ্ঞাসা করলেন, সংহের ন্যায় 
উন্নতস্কম্ধ আত রূপবান কে এই যুবাঃ ভাম কাছে এসে বিনীতবাক্যে বললেন, 
মহারাজ, আম পাচক, আমার নাম বল্পব, আমি উত্তম ব্যঙ্জন রাঁধতে পারি, পূর্বে রাজা 
যাধান্ঠর আমার প্রস্তুত সৃপ প্রভাতি ভোজন করতেন। আমার তুল্য বলবানও কেউ 
নেই, আমি বাহযুদ্ধে পটু, হস্তী ও সংহের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমি আপনাকে তুষ্ট 
করব। বিরাট বললেন, তোমাকে আম পাকশালার কর্মে নিযুস্ত করলাম, সেখানে 
যেসব পাচক আছে তুমি তাদের অধ্যক্ষ হবে। কিন্তু এই কর্ম তোমার উপয্যন্ত নয়, 
তুমি আসমদ্র পৃথবার রাজা হবার যোগ্য । 


আসতনয়না দ্রৌপদী তাঁর কুণ্টিত কেশপাশ মস্তকের দক্ষিণ পারবে তুলে 
কৃষবর্ণ পরিধেয় বন্ত্র দিয়ে আবৃত ক'রে বিচরণ করছিলেন। বিরাট রাজার মাহী 
কেকয়রাজকন্যা সৃদেষ্ণা প্রাসাদের উপর থেকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ডেকে আনালেন 
এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রে, তুমি কে, কি চাও? দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, রাজ্জী, আঁম 
সৌরম্পী, যান আমাকে পোষণ করবেন আমি তাঁর কর্ম করব। সুদেঞ্চা বললেন, 
ভাবিনী, তুমি নিজেই দাসদাসীকে আদেশ দেবার যোগ্য । তোমার পায়ের গ্রা্থ উচ্চ 
নয়, দুই উরু ঠেকে আছে, তোমার নাভ কণ্ঠস্বর ও স্বভাব নিম্ন, স্তন নিতম্ব ও 
নাঁসকা উন্নত, পদতল করতল ও ওম্ঠ রক্তবর্ণ তুমি হংসগদ্গদভাষণী, সুকেশী 
সংস্তনী। তুমি কাশমীরী তুরঙ্গমীর ন্যায় স্দর্শনা। তুমি কে? ফক্ষা দেবা 
গন্ধবাঁ না অপ্সরা? 1 

দ্রৌপদী বললেন, সত্য বলছি আমি সৈরিল্ী। কেশসংস্কার, চন্দনাদ পেষণ, 
বিঁচন্র মাল্যরচনা প্রভাত কর্ম জানি। আম পূর্বে কৃষের প্রিয়া ভার্যা সত্যভামা 
এবং পাণ্ডবমাহষা কৃষ্কার পরিচর্যা করতাম। তাঁদের কাছে আমি উত্তম খাদ্য ও 
প্রয়োজনীয় বসন পেতাম। দেবী সত্যভামা আমার নাম মাঁলনী রেখোঁছলেন। সুদেফা 
বললেন, রাজা যাঁদ তোমার প্রাত লৃব্ধ না হন তবে আম তোমাকে মাথায় ক'রে 
রাখব। এই রাজভবনে যেসকল নারী আছে তারা একদৃন্টিতে তোমাকে দেখছে, 


২৫২ মহাভারত 


পুরুষরা মোহিত হবে নাকেনঃ এখানকার বৃক্ষগালও যেন তোমাকে নমস্কার 
করছে। স্ন্দরী, তোমার অলৌকিক রূপ দেখলে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ ক'রে 
সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসন্ত হবেন। ককর্টকী 'স্ব্রী-কাঁকড়া) যেমন নিজের 
মরণের নামত্তই গর্ভধারণ করে, তোমাকে আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে সেইরূপ । 
দ্রৌপদী বললেন, বিরাট রাজা বা অন্য কেউ আমাকে পাবেন না, কারণ পাঁচজন 
মহাবলশাল গম্ধর্ব যুবা আমার স্বামণ, তাঁরা সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন। আম এখন 
ব্রতপালনের জন্যই কম্ট স্বীকার করাছ। "যান আমাকে উীচ্ছিম্ট দেন না এবং আমাকে 
দিয়ে পা ধোয়ান না তাঁর উপর আমার গন্ধর্ব পাঁতরা তুষ্ট হন। যে পৃরুষ সামান্য 
স্মীর ন্যায় আমাকে কামনা করে সে সেই রাত্িতেই পরলোকে যায়। সুদেষা বললেন, 
আনন্দদায়িনী, তুমি যেমন চাও সেই ভাবেই তোমাকে রাখব, কারও চরণ বা উচ্ছিচ্ট 
তোমাকে স্পর্শ করতে হবে না। 


তার পর সহদেব গোপবেশ ধারণ ক'রে বিরাটের সভায় এলেন। রাজা বললেন, 
বস, তুমি কে, কোথা থেকে আসছ, কি চাও? সহদেব গোপভাষায় গম্ভরস্বরে 
উত্তর দিলেন, আম আঁরম্টনোৌম নামক বৈশ্য, পূবে পাণ্ডবদের গোপরাক্ষক ছিলাম। 
তাঁরা এখন'কোথায় গেছেন জানি না, আম আপনার কাছে থাকতে চাই। য্াধাম্তরের 
ব্য লক্ষ গাভী ও বহু সহম্্ বৃষ ছিল, আমি তাদের পরাক্ষা করতাম। লোকে 
আমাকে তন্তিপাল বলত। আ'ম দশযোজনব্যাপশী গরুর দলও গণনা করতে এবং 
তাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলতে পার, যে উপায়ে গোবংশের বৃদ্ধি হয় এবং 
রোগ না হয় তাও জানি। আম সুলক্ষণ বৃষ চিনতে পার যাদের মূত্র আঘ্বাণ করলে 
বন্ধ্যাও প্রসব করে। বিরাট বললেন, আমার বিভিন্ন জাতীয় এক এক লক্ষ পশু 
আছে। সেই সমস্ত পশুর ভার তোমার হাতে দিলাম, তাদের পালকগণও তোমার 
অধীন থাকবে। 

তার পর সভাস্থ সকলে দেখলেন, একজন রূপবান বিশালকায় পুরুষ 
আসছেন, তাঁর কর্ণে দীর্ঘ কুপ্ডল, হস্তে শঙ্খ ও সুবর্ণ নির্মিত বলয়, কেশরাশি 
উল্মুন্ত। নপ্ুংসকবেশী অর্জুনকে বিরাট বললেন, তুমি হস্তিষূথপাঁতির ন্যায় 
বলবান স্দর্শন যুবা, অথচ বাহুতে বলয় এবং কর্ণে কুপ্ডল প'রে বেণশী উন্মুক্ত 
ক'রে এসেছ। বাঁদ রথে চড়ে যোদ্ধার বেশে কবচ ও ধনুর্বাণ ধারণ ক'রে আসতে 
তবেই তোমাকে মানাত। তোমার মত লোক ক্লাব হ'তে পারে না এই আমার 
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ধিশ্বাস। আমি বন্ধ হয়েছি, রাজ্যভার থেকে মান্ত চাই, তুমিই এই মংস্যদেশ 
শাসন কর। 

অর্জন বললেন, মহারাজ, আম নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণ, আপনার কন্যা 
উত্তরার শিক্ষার ভার আমাকে দিন। আমার এই ক্লীবর্প কেন হয়েছে সেই দহঃখময় 
বৃন্তান্ত আপনাকে পরে বলব। আমার নাম বৃহন্নলা, আমি পিতৃমাতৃহীন, আমাকে 
আপনার পত্র বা কন্যা জ্ঞান করবেন। রাজা বললেন, বৃহন্নলা, তোমার অভাঁন্ট 
কর্মের ভার তোমাকে দিলাম, তুমি আমার কন্যা এবং অন্যান্য কুমারীদের নৃত্যাদ 
শেখাও। অনন্তর বিরাট রাজা অজর্ধনের ব্লীবত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁকে 
অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন। অজরুন রাজকন্যা উত্তরা ও তাঁর সহচরীদের নত্য-গীত- 
বাদ্য শাখয়ে এবং প্রিয়কার্য ক'রে তাঁদের প্রীতিভাজন হলেন। 

তার পর আকাশচ্যুত সূর্যের ন্যায় নকুলকে আসতে দেখে মৎস্যরাজ বিরাট 
বললেন, এই দেবতুল্য পুরুষটি কে? এ সাগ্রহে আমার অ*বসকল দেখছে, নিশ্চয় 
এই লোক অশ্বতত্তজ্ঞ। রাজার কাছে এসে নকুল বললেন, মহারাজের জয় হ'ক, 
সভাস্থ সকলের শুভ হ'ক। আম য্যাধান্ঠরের অম্বদলের তত্বাবধান করতাম, 
আমার নাম গ্রান্থক। অশ্বের স্বভাব, শিক্ষাপ্রণালনী, চিকিৎসা এবং দুষ্ট অশ্বের 
সংশোধন আমার জানা আছে। বিরাট বললেন, আমার যত অ*বু আছে সে সকলের 
তত্বাবধানের ভার তোমাকে দিলাম, সারাথ প্রভতিও তোমার অধীন হবে। তোমাকে 
দেখে মনে হচ্ছে যেন য্বীধান্ঠরের দর্শন পেয়োছি। ভূত্যের সাহায্য বিনা তিন এখন 
কি ক'রে বনে বাস করছেন ? 

সাগর পর্যন্ত পাঁথবীর যাঁরা আধিপাতি ছিলেন সেই প্রাশ্ডবগণ এইরূপে 
কম্ট স্বীকার ক'রে মংস্যরাজ্যে অজ্ঞাতবাস করতে লাগলেন । 


| সময়পালনপর্বাধ্যায় ॥ 


৪। মল্লগণের সাহত ভীমের যদ্য 


যাধান্ঠর বিরাট রাজা, তাঁর পত্র এবং সভাসদ্‌বর্গ সকলেরই প্রিয় হলেন। 
তিনি অক্ষয়হদদ্য়১) জানতেন, সেজন্য দ্যুতক্রীড়ায় সকলকেই সং্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যার 


৫৯) মহার্ধ বৃহদশ্বের 'নকট লব্ঘ। বনপর্ব ১৬-পাঁরচ্ছেদের পাদটীকা এবং 


১৯-পারচ্ছেদের শেষ ভাগ দুষ্টব্য। 
১৮ 


১৬৫. মহাভারত 


ইচ্ছান্সারে চালিত করতেন। য্যধম্ঠির যে ধন জয় করতেন তা বিরাটের 
অজ্ঞাতসারে ভ্রাতাদের দিতেন। ভাম যে মাংস প্রভৃতি 'বাবিধ খাদ্য রাজার 'নিকট 
লাভ করতেন তা যাাঁধান্ঠিরাঁদকে 'বকুয় ১) করতেন। অন্তঃপুরে অর্জন ষে সব 
জীর্ণ বস্তু পেতেন তা বিক্রয়চ্ছলে অন্য ভ্রাতাদের 'দতেন। নকুল-সহদেব ধন ও 
দাধদৃগ্ধাঁদ দিতেন। অন্যের অজ্ঞাতসারে দ্রৌপদীও তাঁর পাঁতদের দেখতেন। 

এইর্‌পে চার মাস গত হ'লে মৎস্যরাজধানীতে ব্রহনম্নার উদ্দেশে মহাসমারোহে 
এক জনপ্রর উৎসবের আয়োজন হ'ল । এই মহোংসবে নানা দক থেকে অসুরতুল্য 
বলবান বহিজয়ী মল্লগণ বিরাট রাজার রঙ্গস্থলে উপস্থিত হ'ল। তাদের মধ্যে 
জমৃত নামে এক মহামল্ল ছিল, সে অন্যান্য মল্পদের যুদ্ধে আহবান করলে, কিন্তু 
কেউ তার কাছে গেল না। তখন বিরাট ভীমকে যুদ্ধ করতে আদেশ 'দিলেন। 
রাজাকে আভবাদন ক'রে ভম অনিচ্ছায় রঙ্গে প্রবেশ করলেন এবং কঁিদেশ বচ্ধন 
করে জীমৃতকে আহবান করলেন। মদমন্ত মহাকায় হস্তীর ন্যায় দুজনের ঘোর 
বাহযুদ্ধ হ'তে লাগল, তাঁরা হস্ত মুম্টি করতল নখ জানু পদ ও মস্তক 'দয়ে 
পরস্পরকে সগর্জনে আঘাত করতে লাগলেন। অবশেষে ভীম জাঁমূতকে তুলে 
ধারে শতবার ঘুরিয়ে ভূমিতে ফেললেন এবং পেষণ ক'রে বধ করলেন। কুবেরতুল্য 
ধনশ বিরাট হৃজ্ট হয়ে তখনই ভশমকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিলেন। তার পর ভশম 
আরও অনেক মল্লকে বিনম্ট করলেন এবং অন্য প্রাতদ্বন্দ্ী না থাকায় 'বিরাটের 
আজ্ঞায় সিংহ ব্যান্র ও হস্তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। 

অজ্জহুন নৃতযগীত ক'রে রাজা ও অন্তঃপ্দুরবাঁসনী নারীদের মনোরঞ্জন 
করতে লাগলেন। নকুল অশ্বদের 'শীক্ষিত করে রাজাকে তুষ্ট করলেন। সহদেবও 
বৃষদের বিনীত ক'রে রাজার নিকট অনেক পুরষ্কার পেলেন। দ্রোপদন সুখী হলেন 
না, মহাবল পান্ডবদের কম্টসাধ্য কর্ম দেখে তান দীর্ঘ*বাস ফেলতেন। 


।॥ কীচকবধপর্বাধ্যায় ॥ 
&। কাীচক, সদেফা ও দ্রোপদশী 


পাশ্ডবরা মংস্য রাজধানীতে দশ মাস অন্ঞাতবাসে কাটালেন। একদিন 


0১) ষাতে লোকে তাঁদের ভ্রাতৃসম্পর্ক সন্দেহ না করে। 





(িরাউ্রর্ব ২৭৫ 


দ্রোপদীকে দেখতে পেলেন। তান কামাবিষ্ট হয়ে সুদেফার কাছে গিয়ে যেন 
হাসতে হাসতে বললেন, বিরাটভবনে এই রমণীকে আম পূর্বে দোখ নি। মাঁদরা 
ঘেমন গন্ধে উন্মত্ত করে এই রমণীর রূপ সেইপ্রকার আমাকে উন্মত্ত করেছে। এই 
মনোহারিণী সুন্দরী কে, কোথা থেকে এসেছেঃ এ আমার "চত্ত মাথত করেছে, 
এর সঙ্গে মিলন ভিন্ন আমার রোগের অন্য ওষধ নেই। তোমার এই পাঁরচাঁরকা 
যে কর্ম করছে তা তার যোগ্য নয়, সে আমার গৃহে এসে আমার সমস্ত সম্প্পান্তর উপর 
কর্তৃত্ব এবং গৃহ শোভিত করূক। 

শৃগাল যেমন মৃগেন্দ্ুকন্যার কাছে যায় সেইরূপ কীচক দ্রৌপদশীর কাছে 
গিয়ে বললেন, স্ন্দরী, তোমার রূপ ও প্রথম বয়স বৃথা নষ্ট হচ্ছে, পুরুষে যাঁদ 
ধারণ না করে তবে পৃস্পমালা শোভা পায় না। চার্হাসনন, আমার পুরাতন 
স্লীদের আম ত্যাগ করব, তারা তোমার দাসী হবে, আমি তোমার দাস হব। দ্রৌপদী 
উত্তর দিলেন, সৃতপত্র, আমি নিম্নবর্ণের সোরল্্রী, কেশসংস্কারর্প হান কার্য কাঁর, 
আপনার কামনার যোগ্য নই। আমি পরের পত্নী, বীরগণ আমাকে রক্ষা করেন। 
' যাঁদ আমাকে পাবার চেষ্টা করেন তবে আমার গন্ধর্ব পাঁতগণ আপনাকে বধ করবেন। 
অবোধ বালক যেমন নদীর এক তারে থেকে অন্য তীরে যেতে চায়, রোগার্ত যেমন 

নরান্রির প্রার্থনা করে, মাতৃক্রোড়স্থ শিশু যেমন চন্দ্র চায়, আপনি সেইর্প 

| আমাকে চাচ্ছেন। 

দ্রৌপদী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে কীচক সৃদেফার কাছে গিয়ে বললেন, 
সোরন্ধী যাতে আমাকে ভজনা করে সেই উপায় কর, তবেই আমার জশবনরক্ষা হবে। 
সদেষণা তাঁর ভ্রাতা কীচকের আভিলাষ, নিজের ইস্ট, এবং দ্রৌপদীর উদ্বেগ সম্বন্ধে 
“চিন্তা ক'রে বললেন, তুমি কোনও পর্বের উপলক্ষ্যে নিজের ভবনে সুরা ও অন্বাদ 
প্রস্তুত করাও, আমি সূরা আনবার জন্য সৈরিল্মীকে তোমার কাছে পাঠাব, তখন 
তুঁম নিজন স্থানে তাকে চাটবাক্যে সম্মত কারও 

উত্তম মদ্য, ছাগ শুকর প্রভাতির মাংস, এবং অন্যান্য খাদ্য ও পানশল্প প্রস্তুত 
কারয়ে কীচক রাজ্রমাহষীকে নিমল্পণ করলেন। স্মদেফা দ্রোপদশীকে বললেন, 
কল্যাণী, তুমি কচকের গৃহ থেকে পানশয্স নিয়ে এস, আমার বড় পিপাসা হয়েছে। 
ত্রৌপদী বললেন, রাভ্রশ, আম কণচকের কাছে যাব না, তান গিলর্জ। আঁম 
ব্যাভচারণী হ'তে পারবনা, আপনার কর্মে নিষুত্ত হবার কালে যে সময় শের্ত) 
(করোছুলাম তা আপান জানেন। আপনার অনেক দাসী আছে, তাদের কাকেও 
্রপাঠান। সুদেকা বললেন, আম তোমাকে পাঠালে কণচক তোমার কোনও আনিষ্ট 








৭৬ মহাভারত 


করবেন না। এই বলে তান দ্ৌপদীকে একাঁট ঢাকনিষস্ত স্বর্ণময় 
পানপান্ন দিলেন। 

দ্রৌপদী শা্কতমনে সরোদনে কীচকের আবাসে গেলেন এবং ক্ষণকাল 
সূর্যের আরাধনা করলেন। সূর্যের আদেশে এক রাক্ষস অদশ্যভাবে দ্রোপদীকে 
রক্ষা করতে লাগল । 


৬। কণীচকের পদাঘাত 


দ্রোপদীকে দেখে কীচক আনন্দে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, সৃকেশী, আজ 
আমার সুপ্রভাত, তুমি আমার অধীশ্বরী, তোমাকে সবর্ণহার শাখা কুণ্ডল কেয়ূর 
মাঁণরহ্র ও কৌষেয় বস্ত্রাদ দেব। তোমার জন্য দিব্য শয্যা প্রস্তুত আছে, সেখানে চল, 
আমার সঙ্গে মধুমাধবী মেধূজাত মদ্য) পান কর। দ্রৌপদী বললেন, রাজমাহষা 
আমাকে সুরা আনবার জন্য পাঠিয়েছেন। কণচক বললেন, দাসীরা তা নিয়ে যাবে। 
এই বলে তিনি দ্রৌপদীর হাত এবং উত্তরীয় বস্ত্র ধরলেন, দ্রৌপদী ঠেলা দিয়ে 
তাঁকে সাঁরয়ে দলেন। কাচক সবলে আবার ধরলেন, দ্রৌপদী কাম্পতদেহে ঘন ঘন 
নিঃ*বাস ফেলে প্রবল ধাক্কা দিলেন, পাপাত্মা কীঁচক ভূমিতে পড়ে গেলেন। দ্রৌপদী 
দ্ুতবেগে বিরাট রাজার সভায় এলেন, কাঁচক সঙ্গে সঙ্গে এসে রাজার সমক্ষেই 
দ্রোপদীর কেশাকর্ষণ ক'রে তাঁকে পদাঘাত করলেন। তখন সেই সূর্যনিষ্বস্ত রাক্ষস 
বায়বেগে ধাবিত হয়ে কাীচককে আঘাত করলে, কীচক ঘুরতে ঘুরতে ছিন্রমূল 
বৃক্ষের ন্যায় ভূপাঁতত হলেন। 

রাজসভায় যাঁধম্ঠর ও ভীম উপাঁস্থত ছিলেন। দ্রোপদরীর অপমান দেখে 
কীচককে বধ করবার ইচ্ছায় ভীম দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতে লাগলেন। পাছে লোকে 
তাঁদের জেনে ফেলে এই ভয়ে য্বীধান্ঠর নিজের অগ্গুষ্ঠ ভীমের অঙ্গচ্ঠে ঠোঁকয়ে 
তাঁকে নিবারণ করলেন। দ্রৌপদী তাঁদের দিকে একবার দৃাঁম্টপাত ক'রে রূদদ্রনয়নে 
বিরাট রাজাকে যেন দগ্ধ ক'রে বললেন, যাঁদের শত্রু বহদুরদেশে বাস ক'রেও ভয়ে 
নিদ্রা যায় না, তাঁদেরই আম মানিনী ভার্যা সেই আমাকে সৃতপত্র পদাঘাত 
করেছে! যাঁরা শরণাপন্নকে রক্ষা করেন সেই মহারথগণ আজ কোথায় আছেন ? 
বিরাট যদি কঁচককে ক্ষমা করে ধর্ম নম্ট করেন তবে আম কি করতে পার? রাজা, 
আপানি কাঁচকের প্রাত রাজবং আচরণ করছেন না, আপনার ধর্ম দস্ম্যর ধর্ম, তা এই 
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রাজসভায় শোভা পাচ্ছে না। কাঁচক ধর্মজ্ঞ নয়, মংস্যরাজও ধর্মজ্ঞ নন, যে সভাসদৃগণ 
তাঁর অনুবতাঁ তাঁরাও ধর্মজ্ঞ নন। 

সাশ্রুনয়না দ্রৌপদীর তিরস্কার শুনে বিরাট বললেন, সৌরিম্ধী, আমার 
অজ্জাতে তোমাদের কি বিবাদ হয়েছে তা আম জান না। তথ্য না জেনে আম ক 
করে বিচার করব? সভাসদ্গণ দ্রোপদীর প্রশংসা এবং কীচকের নিন্দা করতে 
লাগলেন। তাঁরা বললেন, এই সর্বাঙ্গসন্দরী যাঁর ভার্ধা তিনি মহাভাগ্যবান। এর্‌প 
বরবার্ণনী মনুষ্যলোকে সুলভ নয়, বোধ হয় ইনি দেবা। 

ক্রোধে যাধাম্ঠরের ললাট ঘর্মান্ত হ'ল। 'িতনি বললেন, সৌরম্ধ্রী, তুম 
এখানে থেকো না, দেবী সুদেফার গৃহে যাও। আমার মনে হয় তোমার গন্ধর্ব 
পাঁতদের বিবেচনায় এই কাল ক্রোধের উপযুক্ত নয়, নতুবা তাঁরা প্রাতশোধের জন্য 
দ্রুতবেগে উপাঁষ্থত হতেন। তুমি আর এখানে নটাীর ন্যায় রোদন ক'রো না, তাতে 
এই রাজসভায় যাঁরা দঢূতত্রীড়া করছেন তাঁদের 'বঘ্ম হবে। তুমি যাও, গন্ধর্বগণ 
তোমার দুঃখ দূর করবেন। ূ 

দ্রৌপদী বললেন, যাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্যৃতাসন্ত সেই অতীব দয়ালুদের 
জন্যই আমাকে ব্তচারণ হ'তে হয়েছে। আমার অপমানকারীদের বধ করাই তাঁদের 
উচিত ছিল। দ্রৌপদী অন্তঃপুরে চলে গেলেন। তাঁর রোদনের কারণ শুনে সদেষা 
বললেন, সৃকেশী, আমার কথাতেই তুমি কীঁচকের কাছে সুরা আনতে গিয়ে 
অপমানিত হয়েছ, যাঁদ চাও তবে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়াব। দ্রৌপদী বললেন, কণচক 
যাঁদের কাছে অপরাধী তাঁরাই তাকে বধ করবেন, সে আজই পরলোকে যাবে। 

দ্রৌপদী নিজের বাসগৃহে গিয়ে গার ও বস্ত্র ধুয়ে ফেললেন। তান দুঃখে 
কাতর হয়ে 'স্থর করলেন, তম ভিন্ন আর কেউ তাঁর "প্রয়কার্য করতে পারবেন না। 
রান্রিকালে তান শব্যা থেকে উঠে ভীমের গৃহে গেলেন, এবং দুর্গম বনে 'সিংহণ 
যেমন 'সংহকে আলিঙ্গন করে সেইরূপ ভীমকে আলিঙ্গন করে বললেন, ভঈমসেন, 
ওঠ ওঠ, মৃতের ন্যায় শুয়ে আছ কেন? যে. জীবিত, তার ভার্যাকে স্পর্শ ক'রে কোনও 
পাপী বাঁচতে পারে না। পাঁপম্ঠ সেনাপাঁত কীচক আমাকে পদাঘাত ক'রে এখনও 
বেচে আছে, তুমি কি ক'রে নিদ্রা যাচ্ছ? 

ভীম জেগে উঠে বললেন, তুমি ব্যস্ত হয়ে কেন এসেছ 2 সুখ দুখ প্রিয় 
আধ্রয় যা ঘটেছে সব বল। কৃষ্ণা, তুমি সব কর্মে আমাকে শ্বাস কারো, আম 
তোমাকে সর্বদা বিপদ থেকে মূন্ত করব। তোমার বন্তব্য বলে শীঘ্র নিজ গৃহে চ'লে 
যাও, যাতে কেউ জানতে না পারে। 


১৬৫ মহাভারত 


৭। ভাঁমের নিকট ছ্ৌঁপদীর বিলাপ 


দ্রৌপদী বললেন, যুধাষ্ঠর যার স্বামী সে শোক পাবেই। তুমি আমার 
সব দুঃখ জান, তবে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন দ্যুতসভায় দুঃশাসন সকলের 
সমক্ষে আমাকে দাস বলেছিল, সেই স্মৃতি আমাকে দগ্ধ করছে। বনবাসকালে 
সন্ধ্রাজ জয়দ্রখ আমার চুল ধ'রে টেনোছিল, কে তা সইতে পারে ঃ আজ মংস্যরাজের 
সমক্ষেই কীচক আমাকে পদাঘাত করেছে, সেই অপমানের পর আমার ন্যায় কোন: 
নারী জীবিত থাকতে পারে ১ বিরাট রাজার সেনাপাঁত ও শ্যালক দুমাত কাঁচক 
সর্বদা আমাকে বলে- তুমি আমার ভার্যা হও। ভীম, তোমার দ্যুতাসন্ত জ্োচ্ 
ভ্রাতার জন্যই আমি অনন্ত দুঃখ ভোগ করাছ। তান যাঁদ সহন্ত্র স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণ 
রোপ্য বস্ত্র যান অশ্বাঁদ পশু পণ রাখতেন তবে বহু বৎসর 'দিবারান্র খেললেও নিঃস্ব 
হতেন না। 'তাঁন খেলায় প্রমন্ত হয়ে এশ্বর্য হারিয়েছেন, এখন মূছ়ের ন্যায় নীরব 
হয়ে আছেন, মংস্যরাজের পাঁরচারক হয়ে নরকভোগ করছেন। তুমি পাচক হয়ে 
বিরাটের সেবা কর দেখলে আমার মন অবসন্ন হয়। ন্দুদেষার সমক্ষে তুমি সংহ- 
ব্যান্-মাহষের সঙ্গে যুম্ধ কর, তা দেখলে আম মোহগ্রস্ত হই। আমার সেই অবস্থ। 
দেখে 1তাঁন তাঁর সাঞ্গনশদের বলেন, এক স্থানে বাস করার ফলে এই সৌরম্পণী পাচক 
বল্পবের প্রাত অনুরন্ত হয়েছে, সেজন্য তাকে 'হিংম্র পশ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখলে 
শোকার্ত হয়; স্মীলোকের মন দুর্জের, তবে এরা দুজনেই সুন্দর এবং পরস্পরের 
যোগ্য। দেব দানব ও নাগগণের বজেতা অহন এখন নপুংসক সেজে শাখা আর 
কুশ্ডল প'রে বেণী ঝুলিয়ে কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন। যাঁকে যত্র করবার ভার কুন্তা 
আমাকে দিয়োছলেন, সেই সংস্বভাব লক্জাশখল মিম্টভাষীঁ সহদেব রস্তবসন পরে 
গোপগণের অগ্গুণণ হয়ে বির্াটকে আঁভবাদন করছেন এবং রান্রকালে গোবংসের চর্মের 
উপর শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। রুপবান ব্বাম্ধমান অস্মাবশারদ নকুল এখন রাজার 
অম্বরক্ষক হয়েছেন। দহচৃতাসন্ত ফুধাম্ঠরের জন্যই আমি সোরিষ্পরী হয়ে সহদেষ্কার 
শৌচকার্ষের সহায় হয়োছি। পাণ্ডবগপের মাহষী এবং দুপদের দাহতা হয়েও আমি 
এই দুর্দশার পড়োছি। কুল্তী ভিন্ন আর কারও জন্য আম চন্দনাঁদ পেষণ কারন 
নিজের জন্যও নয়, এখন আমার দুই হাতে কত কড়া পড়েছে দেখ। কুন্তাঁ বা 
তোমাদের কাকেও আমি ভয় কার নি, এখন িংকরণ হয়ে আমাকে বিরাটের সম্মথে 
সভয়ে দাঁড়াতে হয়-_আমার প্রস্ভৃত 'বলেপন তান ভাল বলবেন কনা এই সংশয়ে; 
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অন্োর পেষা চন্দন আবার তাঁর রোচে না। ভাম, আমি দেবতাদের আঁপ্রয় কোনও 
কার্য করি নি, আমার মরা উচিত, অভাগিনী বলেই বে'চে আছি। 

শোকাবহবলা দ্রোপদশর হাত ধ'রে ভীম সজলনয়নে বললেন, ধক আমার 
বাহুবল, ধিক অজর্যনের গাণ্ডাীব, তোমার রন্তাভ করঘুগলে কড়া পড়েছে তাও দেখতে 
হ'ল! আমি সভামধ্যেই বিরাটের নিগ্রহ করতাম, পদাঘাতে কীচকের মস্তক চূর্ণ 
করতাম, মংস্যরাজের লোকদেরও শাস্তি 'দিতাম, 'কিন্তু ধর্মরাজ কটাক্ষ ক'রে আমাকে 
নিবারণ করলেন। কল্যাণী, তুমি আর অর্ধমাস কম্ট সরে থাক, তার পর ন্য়োদশ 
বর্ষ পূর্ণ হ'লে তুমি রাজাদের রাজ্ঞী হবে। 

দ্রৌপদী বললেন, আম দুঃখ সইতে না পেরেই অশ্রুমোচন করাছ, রাজা 
যাঁধান্ঠরকে তিরস্কার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। পাছে বরাট আমার রূপে আভিভূত 
হন এই আশঙ্কায় সৃদেষ্ধা উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছেন, তা জেনে এবং নিজের দুব্বীদ্ধবশে 
দুরাত্মা কীচক আমাকে প্রার্থনা .করছে। তোমরা যাঁদ কেবল অজ্ঞাতবাসের প্রাতজ্ঞা 
পালনেই রত থাক, তবে আম আর তোমাদের ভার্যা থাকব না। মহাবল ভামসেন, 
তুমি জটাস্রের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করোছিলে, জয়দ্রথকে জয় করোছলে, এখন 
আমার অপমানকারশ পাশ্পিষ্ঠ কীচককে বধ কর, প্রস্তরের উপর মৃৎকুচ্ভের ন্যায় 
তার মস্তক চূর্ণ কর। সে জাঁবত থাকতে যাঁদ সূর্যোদয় হয় তবে আমি বিষ 
আলোড়ন ক'রে পান করব, তার বশীভূত হব না। এই ব'লে দ্রৌপদী ভীমের বক্ষে 
লগ্ন হয়ে কাঁদতে লাগলেন। 


৮॥ কীচকবধ 


ভীম বললেন, যাজ্জসেনশ, তুমি যা চাও তাই হবে, আমি কাঁচককে সবান্ধবে 
হত্যা করব। তুম তাকে বল সে যেন সন্ধ্যার সময় নৃত্যশালায় তোমার প্রতীক্ষা 
করে। কন্যারা সেখানে দিবসে নৃত্য করে, রাব্রতে নিজের নিজের গহে.চ'লে যায়। 
সেখানে একাঁট উত্তম পর্যম্ক আছে, তার উপরেই আমি কীচককে তার "পূর্বপুরুষদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করাব। 

পরাঁদন প্রাতঃকালে কশচক রাজভ্বনে িয়ে দ্রৌপদীকে বললেন, আম রাজ- 
সভায় বিরাটের সমক্ষে তোমাকে পদাঘাত করোছলাম, কেউ তোমাকে রক্ষা করে 'ন, 
কারণ আমি পরাক্রান্ত। বিরাট কেবল নামেই মসাদেশের রাজা, বস্তুত সেনাপাঁতি 
আমিই রাজা। সংশ্রোণী, তুমি আমাকে ভজনা কর, তোমাকে শত দ্বর্ণমূদ্রা দিচ্ছি। 


২৮০ মহাভারত 


শত দাসী, শত দাস এবং অ*্বতরাষুস্ত একাঁট রথও তোমাকে দেব। দ্রোঁপদ বললেন, 
কীচক, এই প্রাতিজ্ঞা কর যে তোমার সখা বা ভ্রাতা কেউ আমাদের সংগম জানতে পারবে 
লা; আমি আমার গন্ধর্ব পাঁতিদের ভয় কাঁর। কণচক বললেন, ভর, আম একাক'ই 
তোমার শুন্য গৃহে যাব, গন্ধর্বরা জানতে পারবে না। দ্রৌপদী বললেন, রাতে 
নৃত্যশালা শূন্য থাকে, তুমি অন্ধকারে সেখানে যেয়ো। 

কাীচকের সঙ্গে এইর্প আলাপের পর সেই দিনের অবশিম্ট ভাগ দ্রৌপদীর 
কাছে একমাসের তুল্য দীর্ঘ বোধ হ'তে লাগগল। তান পাকশালায় ভশমের কাছে 
গিয়ে সংবাদ দিলেন। ভঈম আনান্দত হয়ে বললেন, আম সত্য ধর্ম ও ভ্রাতাদের 
নামে শপথ ক'রে বলছি, আম গুপ্ত স্থানে বা প্রকাশ্যে কঁচককে চূর্ণ করব, মংস্য- 
দেশের লোকে যাঁদ যুদ্ধ করতে আসে, তবে তাদেরও সংহার করব, তার পর 
দুরোধনকে বধ ক'রে রাজ্যলাভ করব; ষূধিষ্ঠর বিরাটের সেবা করতে থাকুন। 
দ্রৌপদী বললেন, বীর, তুমি আমার জন্য সত্যত্রন্ট হয়ো না, কঁচককে গোপনে বধ কর। 

সিংহ যেমন মগের জন্য প্রতপক্ষায় থাকে সেইরূপ ভীম রান্রিকালে নৃত্য- 
শালায় গিয়ে কীচকের জন্য প্রতনক্ষা করতে লাগলেন। সোরম্ধীর সঙ্গে মিলনের 
আশায় কীচক সুসজ্জিত হয়ে সেই অন্ধকারময় বৃহৎ গৃহে এলেন এবং শয্যায় শয়ান 
ভীমকে স্পর্শ কারে আনন্দে অস্থির হয়ে বললেন, তোমার গৃহে আম বহু ধন, রত, 
পারচ্ছদ ও দাসী পাঠিয়ে দিয়োছ; আর দেখ, আমার গৃহের সকল স্তীরাই বলে যে 
আমার তুল্য সুবেশ ও সদর্শন পুরুষ আর নেই। 

ভনঈম বললেন, আমার সৌভাগ্য যে তুমি সুদর্শন এবং নিজেই নিজের প্রশংসা! 
করছ; তোমার তুল্য স্পর্শ আম পূর্বে কখনও পাঁই নি। তার পর মহাবাহ্‌ ভীম 
সহসা শয্যা থেকে উঠে সহাস্যে বললেন, পণ্নুপন্ঠ, সংহ যেমন হস্তনকে করে সেইরূপ 
আমি তোমাকে ভূতলে ফেলে আকর্ষণ করব, তোমার ভাঁগনণ তা দেখবেন; তুম নিহত 
হ'লে সৌরন্ধী অবাধে বিচরণ করবেন, তাঁর স্বামীরাও সুখী হবেন। এই ব'লে ভীম 
কীচকের কেশ ধরলেন, কীচকও ভঈমের দুই বাহু ধরলেন। বালী ও সমগ্রীবের ন্যায় 
তাঁরা বাহ্যুদ্ধে রত হলেন। 

প্রচণ্ড বায়ু যেমন বৃক্ষকে ঘ্বার্ণত করে সেইর্‌্প ভীম কীচককে গৃহ মধ্যে 
সণ্টালিত করতে লাগলেন। ভনমের হাত থেকে ঈষৎ মুত্ত হয়ে কীচক জানুূর আঘাতে 
ভীমকে ভূতলে ফেললেন। ভীম তখনই উঠে আবার আক্রমণ করলেন। তাঁর প্রহারে 
কীঁচক ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লেন, ভীম তখন দুই বাহু দ্বারা কীচককে ধ'রে তাঁর 
কণ্ঠদেশ নিপশীড়ত করতে লাগলেন। কণচকের সর্বাঙ্গা ভগ্ন হ'ল। ভশম তাঁকে 


বিরাপর্ব ২৮১ 


ভূতলে ঘূর্ণিত ক'রে বললেন, ভার্যাকে যে পদাঘাত করেছিল সেই শত্রুকে বধ ক'রে 
আজ আম ভ্রাতাদের কাছে খণমূন্ত হব, সৈরিম্বশীর কণ্টক দূর করব। 

কাঁচকের প্রাণ বাঁহর্গত হ'ল। পূরাকালে মহাদেব যেমন গজাসূরকে করে- 
1ছলেন, কুদ্ধ ভীমসেন সেইরূপ কীচকের হাত পা মাথা গলা সমস্তই দেহের মধ্যে 
প্রাবন্ট করে দিলেন। তার পর তিনি দ্রৌপদীঁকে ডেকে সেই মাংসাঁপন্ড দেখিয়ে 
বললেন, পাণ্তালন, কামুকটাকে কি করেছি দেখ। ভীমের ক্রোধের শান্তি হ'ল, তান 
পাকশালায় চ'লে গেলেন। দ্রৌপদী নৃত্যশালার রক্ষকদের কাছে গিয়ে বললেন, পরস্ব্ী- 
লোভী কঁচক আমার গন্ধর্ব পাঁতদের হাতে নিহত হয়ে পণ্ড়ে আছে, তোমরা এসে 
দেখ। রক্ষকরা মশাল নিয়ে সেখানে এল এবং কীচকের র্াধরান্ত দেহ দেখে তার 
হাত পা মুণ্ড গলা কোথায় গেল অনুসন্ধান করতে লাগল। 


৯। উপকণশচকবধ-__দ্রোপদী ও বৃহনলা 


কীচকের বান্ধবরা মৃতদেহ বেম্টন ক'রে কাঁদতে লাগল। স্থলে উদ্ধৃত 
কচ্ছপের ন্যায় একটা 'িণ্ড দেখে তারা ভয়ে রোমাণ্চিত হ'ল। সূতপনত্রণ (১) যখন 
অন্ত্যোন্টর জন্য মৃতদেহ বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা দেখলে অদূবে একটা স্তম্ভ 
ধ'রে দ্রোপদী দাঁড়য়ে আছেন। উপকনচকরা বললে, ওই অসতাঁটাকে কীঁচকের সঙ্গে 
দগ্ধ কর, ওর জন্যই তান হত হয়েছেন। তারা বিরাটের কাছে 1গয়ে অন্মাত চাইলে 
তান সম্মত হলেন, কারণ কণচকের বান্ধবরাও প্রাক্রান্ত। 

উপকশচকগণ দ্রৌপদীকে বেধে শমশানে নিয়ে চলল। তিনি উচ্চস্বরে 
বললেন, জয় জয়ন্ত বিজয় জয়সেন জয়দ্‌বল শোন, মহাবীর গন্ধর্বগণ শোন -সৃত- 
প্নত্রগণ আমাকে দাহ করতে 'নিয়ে যাচ্ছে। ভীম সেই আহ্বান শুনে তখনই শধ্যা 
থেকে উঠে বললেন, সোৌরন্ধী, ভয় নেই। তিনি বেশ পারবতন করে অদ্বার 'দয়ে 
'নর্গত হয়ে প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে সৃতগণের সম্মুখীন হলেন। 'চিতার নিকটে একাঁটি 
শুক বৃহৎ বক্ষ দেখে তিনি উত্পাঁটত ক'রে স্কন্ধে নিলেন এবং দণ্ডপাঁণ কৃতান্তের 
ন্যায় ধাবিত হলেন। তাঁকে দেখে উপকাঁচকরা ভয় পেয়ে বললে, ক্রুদ্ধ গন্ধর্ব বৃক্ষ 
নিয়ে আসছে, সোরন্ধরকে শগদ্র মান্ত দাও। তারা দ্রৌপদীকে ছেড়ে দিয়ে রাজধানীর 
দকে পালাতে গেল, সেই এক শ পাঁচজন উপকণচককে ভশম যমালয়ে পাঠালেন। 


৫১) এরা কাঁচকের শ্রাতৃসম্পকায় বা উপকাঁচক। 


৮২ মহাভারত 


তার পর 'তাঁন দ্রৌপদীকে বললেন, কৃষক, আর ভয় নেই, তুমি রাজভবনে ফিরে যাও, 
আমিও অন্য পথে পাকশালায় যাচ্ছি। 

প্রাতঃকালে মংস্াাদেশের নরনারীগণ সেনাপাঁত কচক ও তাঁর এক শ পাঁচজন 
বান্ধব নিহত হয়েছে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। তারা রাজার কাছে গিয়ে সেই 
সংবাদ 'দিয়ে বললে, সৌরন্ধী আবার আপনার ভবনে এসেছে; সে রূপবতী সেজন্য 
পুরুষরা তাকে কামনা করবে, গন্ধর্বরাও মহাবল। মহারাজ, সৌরন্ধীর দোষে যাতে 
আপনার রাজধানী 'বিনস্ট না হয় তার ব্যবস্থা করুন। 

কীচক ও উপকীচকগণের অন্ত্যোষ্টাক্রিয়ার জন্য আদেশ দিয়ে বিরাট সৃদেষকাকে 
বললেন, তুমি সৌরন্ধীকে এই কথা বল-_স্বন্দরী, তুমি এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা 
হয় চ'লে যাও; রাজা গন্ধর্বদের ভয় করেন, তিনি নিজে এ কথা তোমাকে বলতে 
পারেন না, সেজন্য আম বলছি। 


মান্তলাভের পর দ্রৌপদী তাঁর গার ও বস্ত্র ধৌত ক'রে রাজধানীর দিকে 
চললেন, তাঁকে দেখে লোকে গন্ধর্বের ভয়ে ত্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল। পাকশালার 
নিকটে এসে ভীমসেনকে দেখে দ্রৌপদী সহাস্যে বললেন, গন্ধর্বরাজকে নমস্কার, যিনি 
আমাকে মূস্ত করেছেন। ভীম উত্তর দিলেন, এই নগরে যে পুরুষরা আছেন: তাঁরা 
এখন তোমার কথা শুনে খণমূস্ত হলেন। 

তার পর দ্রোপদণী দেখলেন, নৃত্যশালায় অর্জুন কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন। 
কন্যারা বললে, সৈরিষ্ধী, ভাগ্যক্রমে তুমি মুন্তিলাভ করেছ এবং তোমার আনম্টকারী 
কচকগণ নিহত হয়েছে। অর্জুন বললেন, তুমি কি ক'রে মুস্ত হালে, সেই পাপাীরাই 
বাকি ক'রে নিহত হ'ল তা সাঁবস্তারে শুনতে ইচ্ছা কার। দ্রৌপদী বললেন, বৃহন্নলা 
সৈরিম্পীর কথায় তোমার কি প্রয়োজন ? তুমি তো কন্যাদের মধ্যে সখে আছ, আমার 
ন্যায় দুঃখভোগ কর না। অজদন বললেন, কল্যাণী, বৃহন্নলাও মহাদুঃখ ভোগ করছেঞ্ছ 
সে এখন পশৃতুল্য হয়ে গেছে তা তুমি বুঝছ না। আমরা এক স্থানেই বাস করি, 
তুমি কষ্ট পেলে কে না দুঃখিত হয়? 

দ্রৌপদী কন্যাদের সঙ্গে সৃদেফার কাছে গেলেন। রাজার আদেশ অনুসারে 
পুদেফা বললেন, সোরম্ধী, তুমি শীঘ্র যেখানে ইচ্ছা হয় চলে যাও। তুমি ফহুবতণী ও 
রূপে অনুপমা, রাজাও গন্ধর্বদের ভয় করেন। দ্রৌপদী বললেন, আর তের দনের 
জন্য আমাকে ক্ষমা করুন, তার পর আমার গন্ধর্ব পাঁতগণ তাঁদের কর্ম সমাপ্ত করে 
আমাকে নিয়ে যাবেন, আপনাদেরও সকলের মধ্গল করবেন। 


[বিরাউপ্র্ব ২৮৩ 


॥ গোহরণপর্বাধ্যায় ॥ 
১০। নুনলদদ অন্ত্শা 


পাশ্ডবরা কোথায় অজ্ঞাতবাস করছেন তা জানবার জন্য দৃযোধন নানা দেশে' 
চর পাঠিয়েছিলেন। তারা এখন হাস্তনাপুরে ফিরে এসে তাঁকে বললে, মহারাজ, 
আমরা দুর্গম বনে ও পর্বতে, জনাকীর্ণ দেশে ও নগরে বহু অন্বেষণ ক'রেও পাশ্ডব- 
দের পাই নি। তাঁদের সারাঁথরা ম্বারকায় গেছে, কিন্তু তাঁরা সেখানে নেই। পান্ডবগণ 
নিশ্চয় বিনষ্ট হয়েছেন। একটি প্রিয় সংবাদ এই--মংস্যরাজ বিরাটের সেনাপাতি 
দুরাআ কচক যান ত্রিগর্ত দেশীয় বীরগণকে বার বার পরাজিত করোছলেন__1তাঁন 
আর জশীবিত নেই, অদৃশ্য গন্ধর্ব গণ রান্িযোগে তাঁকে এবং তাঁর ভ্রাতাদের বধ করেছে। 

দূর্যোধন সভাস্থ সকলকে বললেন, পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের আর অজ্পকালই 
অবাঁশম্ট আছে, এই কালও যাঁদ তারা আঁতক্রম করে তবে তাদের সত্য রল্ল হবে এবং 
তার ফল কৌরবদের পক্ষে দুঃখজনক হবে। এখন এর প্রতিকারের জন্য কি করা 
উচিত তা আপনারা শশপ্র স্থির করুন। কর্ণ বললেন, আর একদল আঁত ধূর্ত 
গুপ্তচর পাঠাও, তারা সবন্ত গিয়ে অন্বেষণ করুক। দুঃশাসন বললেন, আমারও 
সেই মত; পাণ্ডবরা হয়তো নিগ্ঢ় হয়ে আছে, বা সমুদ্রের অপর পারে গেছে, বা 
মহারণ্যে হিংস্র পশুগণ তাদের ভক্ষণ করেছে, অথবা অন্য কোনও বিপদের ফলে তারা 
চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়েছে। 

দ্রোণাচার্য বললেন, পাণ্ডবদের ন্যায় বীর ও বুদ্ধিমান পুরুষরা কখনও বিনষ্ট 
হন না; আম মনে কার তাঁরা সাবধানে আসন্নকালের প্রতীক্ষা করছেন। তোমরা 
বিশেষরূপে চিন্তা ক'রে যা যান্তসঙ্গত তাই কর। ভাম্ম বললেন, দ্রোণাচার্য ঠিক 
বলেছেন, পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের অনুগত, ধর্মবলে ও নিজবার্ষে রক্ষিত, তাঁরা উপয্দ্ত 
কালের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁদের অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে অন্য লোকের. যে ধারণা, আমার 
তা নয়। ধর্মরাজ যাঁধাণ্ঠর যে দেশেই থাকুন সেই দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হবে, 
কোনও গুপ্তচর তাঁর সন্ধান পাবে না। কৃপাচার্য বললেন, পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের 
কাল আসন্ন, সময় উত্তীর্ণ হ'লেই তাঁরা নিজ রাজ্য অধিকারের জন্য উৎসাহী হবেন। 
দুর্যোধন, তুমি নিজের বল ও কোষ বৃদ্ধি কর, তার পর অবস্থা বুঝে সন্ধি বা 
বিগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয়ো। 

ন্রিগর্তদেশের আধপাত সুশর্মা দূর্ষোধনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, মংস্য. 


২৮৪ মহাভারত 


ও শাজ্ব দেশীয় যোদ্ধারা তাঁকে বহুবার পরাজিত করেছিল। তিনি দূর্যোধনকে 
বললেন, মংস্যরাজ বিরাট আমার রাজ্যে অনেক বার উৎপণড়ন করেছেন, কারণ মহাবীর 
কণচক তাঁর সেনাপাত ছিলেন। সেই নিষ্ঠুর দুরাত্মা কীচককে গন্ধর্বরা বধ করেছে, 
তার ফলে বিরাট এখন অসহায় ও নিরুৎসাহ হয়েছেন। আমার মতে এখন বিরাটের 
বিরুদ্ধে যদ্ধযান্া করা উচিত। আমরা তাঁর ধনরত্, গ্রামসমূহ বা রাম্ট্র আধকার 
করব, বহু সহম্্র গো হরণ করব। কিংবা তাঁর সঙ্গে সাম্ধ ক'রে তাঁর পৌরুষ নষ্ট 
করব, অথবা তাঁর সমস্ত সৈন্য সংহার ক'রে তাঁকে বশে আনব; তাতে আপনার 
ব্লবৃদ্ধি হবে। 

কর্ণ বললেন, সুশর্মা কালোচিত 'হতবাক্য বলেছেন। আমাদের সেনাদল 
একত্র বা বিভন্ত হয়ে যাত্রা করুক। অর্থহগন বলহঈন পৌরুষহীন পাণ্ডবদের জন্য 
গ্রামাদের ভাববার প্রয়োজন কি, তারা অন্তাহ্হত হয়েছে অথবা যমালয়ে গেছে। 
এখন আমরা 'িরুদবেগে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করে গো এবং বাবধ ধনরত 
হরণ করব। 

কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর দিন সুশর্মী সসৈন্যে বিরাটরাজ্যের দাক্ষিণ-পূর্ব দিকে 
উপাস্থত হলেন। পরদিন কৌরবগণও গেলেন। 


১১। দক্ষিণগোগ্রহ ১-_- স্‌শর্মার পরাজয় 


পাণ্ডবগণের নির্বাসনের ন্রয়োদশ বর্ষ যোদন পূর্ণ হ'ল সেই দিনে সুশর্মা 
বিরাটের বহ7 গোধন হরণ করলেন। একজন গোপ বেগে রাজসভায় গিয়ে বিরাটকে 
বললে, মহারাজ, 'ব্রগর্তদেশীয়গণ আমাদের নাঁজত ক'রে শতসহম্্র গো হরণ করেছে। 
িরাট তখনই তাঁর সেনাদলকে প্রস্তুত হ'তে আজ্ঞা দলেন। বিরাট, তাঁর ভ্রাতা শতানীক 
এবং জ্োষ্ত রাজপুত্র শঙ্খ রত্রভুষিত অভেদ্য বর্ম প'রে সাঁজ্জত হলেন। 'বরাট বললেন, 
কঙ্ক বল্লব তান্তপাল ও গ্রা্থক এ'রাও বীর্যবান এবং যুদ্ধ করতে সমর্থ এদেরও 
অস্বশস্ত কবচ আর রথ দাও। রাজার আজ্ঞানুসারে শতানীক য্যাধচ্ঠিরাঁদকে অস্ত 
রথ ইত্যাদ দিলেন, তাঁরা আনান্দত হয়ে মংস্যরাজের বাহিনীর সঙ্গে যান্রা করলেন। 
মধ্যাহ্ন অতাঁত হ'লে মৎস্যসেনার সঙ্গে ন্রিগর্তসেনার স্পশ* হ'ল। 

দুই সৈন্যদলে তুমুল যুদ্ধ হ'তে লাগল। সূুশর্মা ও বিরাট দ্বৈরথ যুদ্ধে 


(৯) বিরাট রাজ্যের দক্ষিণে যে সব গর্য 'ছিল তাদের গ্রহণ বা হরণ। 


1বরাটপর্ব ২৮৫ 


নিযুত্ত হলেন। বহঃক্ষণ যুদ্ধের পর সুশর্মা বিরাটকে পরাঁজত করলেন এবং তাঁকে 
বন্দী ক'রে নিজের রথে তুলে নিয়ে দ্ুতবেগে চললেন। মংস্যসেনা ভয়ে পালাতে 
লাগল। তখন যাঁধান্ঠর ভীমকে বললেন, মহাবাহ, তুমি বিরাটকে শন্লুর হাত 
থেকে মস্ত কর, আমরা তাঁর গৃহে সুখে সসম্মানে বাস করোছি, তার প্রাতদান 
আমাদের কর্তব্য। ভীম একাট বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন করতে যাচ্ছেন দেখে য্যাধাম্ঠর 
বললেন, তুমি বৃক্ষ নিয়ে যুদ্ধ ক'রো না, লোকে তোমাকে চিনে ফেলবে, তুমি ধনু 
খড়গ পরশ প্রভাতি সাধারণ অস্ত নাও। 

পাণ্ডবগণ রথ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে বিরাটের সৈন্যরাও ফিরে এসে যুদ্ধ 
করতে লাগল। যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেব সকলেই বহুশত যোদ্ধাকে বনম্ট 
করলেন। তার পর যুধিষ্ঠির সুশর্মার প্রাত ধাবিত হলেন। ভীম সশর্মার অশ্ব 
সারথি ও পৃষ্ঠরক্ষকদের বধ করলেন। বন্দ বিরাট সুশর্মার রথ থেকে লাফিয়ে 
নামলেন এবং সুশর্মার গদা কেড়ে নিয়ে তাঁকে আঘাত করলেন। বিরাট বৃদ্ধ 
হ'লেও গদাহস্তে যুবকের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। ভঈম সুশর্মার কেশাকর্ষণ 
ক'রে ভূমিতে ফেলে তাঁর মস্তকে পদাঘাত করলেন, সশর্মা মার্ঘত হলেন । ন্রিগর্ত 
সেনা ভয়ে পালাতে লাগল। 

সুশর্মাকে বন্দী ক'রে এবং গরু উদ্ধার ক'রে পাণ্ডবরা বিরাটের কাছে 
গেলেন। ভাঁম ভাবলেন, এই পাপী সুশর্মী জীবনলাভের যোগ্য নয়, কিন্তু আম 
কি করতে পারি, রাজা যুধিষ্ঠির সর্বদাই দয়াশীল। রথের উপরে অচেতনপ্রায় 
সুশর্মা বদ্ধ হয়ে ছটফট করছেন দেখে যাীধা্চর সহাস্যে বললেন, নরাধমকে মান্ত 
দাও। ভীম বললেন, মড়, যাঁদ বাঁচতে চাও তবে সর্বত্র বলবে--আমি বিরাট রাজার 
দাস। যুঁধিম্তির বললেন, এ তো দাস হয়েছেই, দুরাত্মাকে এখন ছেড়ে দাও । সশর্মা, 
তুমি অদাস হয়ে চলে যাও, এমন কার্য আর ক'রো না। সুশর্মা লঙ্জায় অধোমুখ হয়ে 
নমস্কার ক'রে চলে গেলেন। 

পাশ্ডবগণ যদ্ধস্থানের নিকটেই সেই রান্র যাপন করলেন। 'পরাদিন বিরাট 
তাঁদের বললেন, বিজয়িগ্ণ, আপনাদের আমি সালংকারা কন্যা, বহ? ধন এবং আর 
যা চান তা 'দচ্ছ, আপনাদের ক্রমেই আম মুহ্ত হয়ে নিরাপদে আছি, আপনারাই 
এখন মংস্যরাজ্যের অধীশ্বর। য্যাধান্ঠরাঁদ কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, মহারাজ, 
আপনার বাক্যে আমরা আনান্দত হয়েছি, আপাঁন যে ম্বীন্তলাভ করেছেন তাতেই 
আমরা সন্তুষ্ট। বিরাট পুনর্বার যাাঁধম্ঠরকে বললেন, আপনি আসুন, আপনাকে 
রাজপদে আভাঁষন্ত করব। হে বৈয়াঘ্রপদ্য-গোত্রীয় ভ্রাহমণ, আপনার জন্যই আমার 


৮ মহাভারত 


রাজ্য ও প্রাণ রক্ষা পেয়েছে । যুধিষ্ঠির বললেন, মংস্যরাজ, আপনার মনোজ্ঞ বাক্যে 
আম আনান্দত হয়োছ, আপাঁন আনষ্ঠুর হয়ে প্রসম্নমনে প্রজাপালন করুন, আপনার 
বিজয়সংবাদ ঘোষণার জনা »হবর রাজধানীতে দূত পাঠান। 


১২। উত্তরগোগ্রহ উত্তর ও বৃহন্নলা 


ধবরাট যখন ত্রিগর্তসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান সেই সময়ে ভীম্ম দ্রোণ 
কর্ণ প্রভাঁতর সঙ্গে দূর্যোধন মৎস্যদেশে উপাস্থত হলেন এবং গোপালকদের তাড়িয়ে 
দিয়ে ষাট হাজার গরু হরণ (১) করলেন। গোপগণের অধ্যক্ষ রথে চ'ড়ে দ্রতবেগে 
রাজধানীতে এল এবং বিরাটের পত্র ভূমঞ্জয় বা উত্তরকে সংবাদ 'দয়ে বললে, রাজ- 
পূত্র, আপনি শীঘ্র এসে গোধন উদ্ধার করুন, মহারাজ আপনাকেই এই শূন্য 
রাজধানীর রক্ষক নিযুস্ত করে গেছেন। 

উত্তর বললেন, যাঁদ অ*বচালনে দক্ষ কোনও সারাঁথ পাই তবে এখনই 
ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধে যেতে পাঁর। আমার যে সারাঁথ ছিল সে পূর্বে এক মহাযুণ্ধে 
নিহত হয়েছে। তুমি শীঘ্র একজন সারাঁথ দেখ। উপযুক্ত অ*বচালক পেলে আম 
দুষেোধন ভীজ্ম কর্ণ কৃপ দ্রোণ প্রভীতিকে 'িবনস্ট করে মুহূর্তমধ্যে গরু উদ্ধার ক'রে 
আনব। আম সেখানে ছলাম না বলেই কৌরবরা গোধন হরণ করেছে । কৌরবরা 
আজ আমার বিক্রম দেখে ভাববে, স্বয়ং অজদিন আমাদের আক্রমণ করলেন নাকি? 

দ্রৌপদী উত্তরের মূখে বার বার এইরূপ কথা এবং অর্জুনের উল্লেখ 
সইতে পারলেন না। তান ধারে ধীরে বললেন, রাজপূন্র, বৃহন্নলা পূর্বে 
অজধনের সারথ ও শিষ্য ছিলেন, তিনি অস্ববিদ্যা় অজনের চেয়ে কম 
নন। আপনার কানিষ্ঠভা ভগ্গিনন উত্তরা যাঁদ বলেন তবে বৃহন্নলা নিশ্চয় আপনার 
সারাথ হবেন। ভ্রাতার অনুরোধে উত্তরা তখনই নৃত্যশালায় গিয়ে অর্জুনকে সকল 
ঘটনা জানিয়ে বললেন, বৃহন্নলা, তুমি আমার ভ্রাতার সারাথ হয়ে যাও, তোমার উপর 
আমার প্রীতি আছে সেজন্য একথা বলছি, যাঁদ না শোন তবে আম জীবন ত্যাগ 
করব। অর্জৃন উত্তরের কাছে ?গয়ে বললেন, যু্ধস্থানে সারথ্য করতে পাঁর এমন 
কি শান্ত আমার আছেঃ আমি কেবল নৃত্য-গীত-বাদ্য জান। উত্তর বললেন, 
তুমি গায়ক বাদক নর্তক যাই হও, শীঘ্র আমার রথে উঠে অধ্বচালনা কর। 


(১) এই গোহরণ বা গোগ্রহ বরাট রাজ্যের উত্তরে হয়োছল। 


গিরাটপর্থ ২৮৭ 


অর্জন তখন উত্তরার সম্মুখে অনেক প্রকার কৌতুকজনক কর্ম করলেন। 
[তান উলটো ক'রে কবচ্‌ পরতে গেলেন, তা দেখে কুমারীরা হেসে উঠল। তখন উত্তর 
স্বয়ং তাঁকে মহামূল্য কবচ পাঁরয়ে দিলেন। যান্রাকালে উত্তরা ও তাঁর 'সখীরা 
বললেন, বৃহন্নলা, তুমি ভীম্ম-দ্রোণাঁদকে জয় করে আমাদের পুত্তলিকার জন্য বিচিত্র 
সূক্ষর কোমল বস্ত এনো। অর্জন সহাস্যে বললেন, উত্তর যাঁদ জয়ী হন তবে 
নিশ্চয় সুন্দর স্বন্দর বস্তু আনব। 

অর্জুন বায়ুবেগে রথ চালালেন। কিছুদূর গিয়ে শমশানের নিকটে এসে 
উত্তর দেখতে পেলেন, বহুবৃক্ষসমান্বিত বনের ন্যায় বিশাল কৌরবসৈন্য ব্যহ রচনা 
ক'রে রয়েছে, সাগরগর্জনের ন্যায় তাদের শব্দ হচ্ছে। ভয়ে রোমাণ্িত ও উদাবশ্ন 
হয়ে উত্তর বললেন, আম কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না, ওদের মধ্যে অনেক মহাবীর 
আছেন বাঁরা দেবগণেরও অজেয়। আমার 'পতা সমস্ত সৈন্য নিয়ে গেছেন, আমার 
সৈন্য নেই, আম বালক, যুদ্ধে অনাভজ্ঞ। বৃহন্নলা, তুমি ফরে চল। 

অর্জন বললেন, রাজপুত্র, তুমি যাত্রা করবার সময় স্ত্রী আর পুরুষদের 
কাছে অনেক গর্ব করোছিলে, এখন পশ্চাৎপদ হচ্ছ কেন? তুমি যাঁদ অপহৃত 
গোধন উদ্ধার না ক'রে ফিরে যাও তবে সকলেই উপহাস করবে। সৈরিন্ধ আমার 
সারথ্য কর্মের প্রশংসা করেছেন, আমি কৃতকার্য না হয়ে 'ফরব না। উত্তর বললেন, 
কৌরবরা সংখ্যায় অনেক, তারা আমাদের ধন হরণ করুক, স্ত্রীপুরুষেও আমাকে 
উপহাস করুক! এই বলে উত্তর রথ থেকে লাঁফিয়ে নামলেন এবং মান দর্প ও 
ধনূর্বাণ ত্যাগ করে বেগে পালালেন। অরুন তাঁকে ধরবার জন্য 'পিহনে 
ছূটলেন। 

র্তবর্ণ বস্ত প'রে দীর্ঘ বেণী দুলিয়ে অজঁনকে ছুটতে দেখে কয়েকজন 
সৈনিক হাসতে লাগল। কৌরবগণ বললেন, ভস্মাচ্ছাঁদত অশ্নির ন্যায় এই লোকটি 
কেঃ এর রুপ কতকটা পুরুষের কতকটা স্ত্রীর মত। এর মস্তক গ্রীবা বাহু ও 
গতি অর্জুনের তুল্য। বোধ হয় বিরাটের পূত্র আমাদের দেখে ভয়ে -পালাচ্ছে আর 
অজরুন তাকে ধরতে যাচ্ছেন। ্‌ 

অর্জুন এক শ পা গিয়ে উত্তরের চুল ধরলেন। উত্তর কাতর হয়ে বললেন, 
কল্যাণী স্মধ্যমা বৃহন্নলা, তুমি কথা শোন, রথ ফেরাও, বে'চে থাকলেই মানুষের 
মঙ্গল হয়। আম তোমাকে শত স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণে গ্রাথত আটটি বৈদৃর্য মাণি, 
স্বণধিবজযুন্ত অ*্বসমেত একটি রথ এবং দশা মন্ত মাতঙ্গ দেব, তুমি আমাকে ছেড়ে 
দাও। অজন সহাস্যে উত্তরকে রথের কাছে টেনে এনে বললেন, তুমি যাঁদ না পার 
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তবে আমিই যুদ্ধ করব, তুমি আমার সারাথ হও। ভয়ার্ত উত্তর নিতান্ত আনচ্ছায় 
রথে উঠলেন এবং অর্জনের নিদেশে শমীবৃক্ষের দিকে রথ নিয়ে চললেন। 


কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে দ্রোণাচার্য বললেন, নানাপ্রকার দুলক্ষণ দেখা 
অস্্রসকল কোষ থেকে স্খাঁলত হচ্ছে । তোমরা ব্যৃহিত হয়ে আত্মরক্ষা কর, গোধন 
রক্ষা কর, মহাধনূর্ধর পার্থই ক্লীববেশে আসছেন তাতে সন্দেহ নেই। 

কর্ণ বললেন, আপানি সর্বদা অজুনের প্রশংসা আর আমাদের নিন্দা করেন, 
অর্জনের শান্ত আমার বা দুর্যোধনের ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। দুর্যোধন 
বললেন, ওই লোক যাঁদ অর্জুন হয় তবে আমাদের কার্য সিদ্ধ হয়েছে, আমরা জানতে 
পেরোছ সেজন্য পাণ্ডবদের আবার দ্বাদশ বংসর বনে যেতে হবে। আর যাঁদ অন্য 
কেউ হয় তবে তীক্ষ4 শরে ওকে ভূপাতিত করব। 


শমীবৃক্ষের কাছে এসে অজুন উত্তরকে বললেন, তুমি শীঘ এই বৃক্ষে 
উঠে পাণ্ডবদের ধন্‌ শর ধবৰজ ও কবচ নামিয়ে আন। তোমার ধনু আমার আকর্ষণ 
সইতে পারবে না, শরুর হস্তী বিনম্ট করতেও পারবে না। উত্তর রললেন, শুনোছ 
এই বৃক্ষে একটা মৃতদেহ বাঁধা আছে, আমি রাজপূত্র হয়ে কি ক'রে তা ছোঁব? অর্জুন 
বললেন, ভয় পেয়ো না, ওখানে মৃতদেহ নেই, যা আছে তা ধন প্রভাতি অস্ত্র, তুমি 
স্পর্শ করলে পাঁবত্র হবে। তোমাকে দিয়ে আম নিন্দিত কর্ম করাব কেন £ অজদিনের 
আজ্ঞান্সারে উত্তর শমীবৃক্ষ থেকে অস্নসমূহ নামিয়ে এনে বন্ধন খুলে ফেললেন 
এবং সূর্ধতুল্য দীপ্তমান সর্পাকীতি ধনুসকল দেখে ভয়ে রোমাণ্চিত হলেন। তাঁর 
প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন বললেন, এই শতস্বর্ণাবন্দযুস্ত সহস্রগোধাচিহযত ধনু 
অজুনের, এরই নাম গাণ্ডীব, খান্ডবদাহকালে বরুণের নিকট অন এই ধনু 
পেয়োছিলেন। এই ধনু, যার ধারণস্থান স্বর্ণময়, ভীমের; ইন্দ্রগোপাঁচীহত এই 
ধনু য্বাধাম্ঠরের; স্ববর্ণসূর্ধাচাহত এই ধনু নকুলের; স্বর্ণময় পতঙ্গাঁচীহিিত 
এই ধনু সহদেবের। তাঁদের বাণ ত্‌ণীর খড়গ প্রভৃতিও এই সঙ্গে আছে। 

উত্তর বললেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণের অস্তসকল এখানে রয়েছে, কিন্তু 
তাঁরা কোথায়? দ্রৌপদীই বা কোথায়? অর্জুন বললেন, আম পার্থ, সভাসদ 
কঙ্কই যাধম্ঠর, পাচক বল্পব ভীম, অশ্বশালা আর গোশালার অধ্যক্ষ নকুল-সহদেব। 


'বরাউপৰ ২৮৯ 


সিরিল্ধীই দ্রৌপদী, যাঁর জন্য কণচক মরেছে। উত্তর বললেন, আমি অর্জনের 
দশাঁট নাম শৃনোছি, যাঁদ. বলতে পারেন তবে আপনার সব কথা বিশ্বাস করব। অজন 
বললেন, আমার দশ নাম বলাঁছ শোন। _ আম সর্বদেশ জয় ক'রে ধন আহরণ করি 
সেজন্য আমি ধনঞ্য়। যুদ্ধে শত্রুদের জয় না ক'রে 'ফার না সেজন্য আম বিজয়। 
আমার রথে রজতশ্যন্র অশ্ব থাকে সেজন্য আম শ্বেতবাহন। হিমালয়পৃচ্ে উত্তর 
ও পূর্ব ফলগ্নী নক্ষত্রের যোগে আমার জল্ম সেজন্য আম ফাল্‌গ্ন। দানবদের 
সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্র আমাকে সূর্ধপ্রভ িরনট 'দয়োছিলেন, সেজন্য আমি কিরণটণ। 
যুদ্ধকালে বীভৎস কর্ম কার না স্জেন্য আমার বীভৎস নাম। বাম ও দক্ষিণ উভয় 
হস্তেই আমি গাণ্ডীব আকর্ষণ করতে পারি সেজন্য সব্যসাচী নাম। আমার শর 
(ন্কলত্ক) যশ চতুঃসমদদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, আমার সকল কর্মও শহর, এজন্য অজদন 
(শভ্র) নাম। আমি শরুবিজয়ী এজন্য 'জিফু নাম। সুন্দর কৃফবর্ণ বালক 
সকলের প্রুয়, এজন্য পতা আমার কৃষ্ণ নাম রেখোছলেন। 

অজদুনকে আভবাদন ক'রে উত্তর বললেন, মহাবাহু, ভাগ্যক্রমে আপনার 
দর্শন পেয়োছি, আমি না জেনে যা বলোছ তা ক্ষমা করুন। আমার ভয় দূর হয়েছে, 
আপাঁন রথে উঠুন, যোদকে বলবেন সোঁদকে 'িয়ে যাব। কোন্‌ কর্মের ফলে 
আপনি ক্লীবত্ব পেয়েছেন? অজদুন বললেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে আম এক 
বংসর ব্রহন্রচর্য ব্রত পালন করাছ, আম ব্লীব নই। এখন আমার বলত সমাপ্ত হয়েছে। 
অজন তাঁর বাহন থেকে বলয় খুলে ফেলে করতলে স্বর্ণথাঁচিত বর্ম পরলেন এবং 
শুভ্র বস্তে কেশ বন্ধন করলেন। তার পর তিনি পূর্বমুখ হয়ে সংযতচিত্তে তাঁর 
অস্মসমূহকে স্মরণ করলেন। তারা কৃতাঞ্জাল হয়ে বললে, ইন্দ্রপুন্র, ?কংকরগণ 
উপাস্থত। অর্জুন তাদের নমস্কার ও স্পর্শ করে বললেন, স্মরণ করলেই 
তোমরা এস। 

গাণ্ডীব ধনুতে গুণ পারয়ে অজন সবলে আকর্ষণ করলেন। সেই 
ব্্রনাদতুল্য টংকার শুনে কৌরবগণ বুঝলেন যে, অ্রুনেরই এই জ্যানির্ঘোষ। 


১৩। দ্রোশ-দরোধনাদির বিতর্ক--ভীঙ্মের উপদেশ 


উত্তরের রথে যে সিংহধবজজ ছিল তা নামিয়ে ফেলে অর্জুন বিশ্বকর্মা- 
'নার্মত দৈবা মায়া ও কাণ্চমময় ধবজ বসালেন, যার উপরে 'সংহলাঞ্গুল বানর ছিল। 
আশ্নদেবের আদেশে কয়েকজন ভূতও সেই ধ্বজে অধিষ্ঠত হ'ল। তার পর 


১৯ 


৯০ মহাভারত 


শমীব্ক্ষ প্রদক্ষিণ ক'রে অর্জুন রথারোহণে উত্তর 'দকে অগ্রসর হলেন। তাঁর 
মহাশঞ্খের শব্দ শুনে রথের অ*বসকল নতজানু হয়ে বসে পড়ল, উত্তরও সম্পস্ত 
হলেন। অন রাশম টেনে অ*্বদের ওঠালেন এবং উত্তরে আলিঞ্গন ক'রে 
আশ্বস্ত করলেন। 

অর্জনের রথের শব্দ শুনে এবং নানাপ্রকার দুললক্ষণ দেখে দ্রোণ বললেন, 
দুর্োধন, আজ তোমার সৈন্দল অর্জুনের বাণে প্রপ্রীড়ত হবে, তারা ধেন এখনই 
পরাভূত হয়েছে, কেউ যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছে না, বহু যোদ্ধার মুখ বিবর্ণ দেখাছ। 
তুমি গরুগ্ীলকে নিজ রাজ্যে পাঠিয়ে দাও, আমরা ব্যূহ রচনা ক'রে যুদ্ধের জন্য 
অপেক্ষা কার। 

দূর্যোধন বললেন, দ্যতসভায় এই পণ ছল যে পরাঁজত পক্ষ বার বৎসর 
বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করবে। এখনও তের বসর পূর্ণ হয় নি অথচ 
অর্জুন উপাস্থত হয়েছে, অতএব পাণ্ডবদের আবার বার বংসর বনবাস করতে হবে। 
হয়তো লোভের বশে পাশ্ডবরা তাদের ভ্রম বুঝতে পারে নি। অজ্ঞাতবাসের 'িছাুদিন 
এখনও অবশিষ্ট আছে কিনা অথবা পূর্ণকাল আঁতক্রা্ত হয়েছে কিনা তা পিতামহ 
ভাল্ম বলতে পারেন। ন্রিগর্ত'সেনা সস্তমীর দন অপরাহে। গোধন হরণ করবে এই 
স্থির 'ছল। হয়তো তারা তা করেছে, অথবা পরাজিত হয়ে 'বরাটের সঙ্গে সম্ধি 
করেছে। যে লোক আমাদের সঙ্গে যাম্ধ করতে আসছে সে বোধ হয় বিরাটের 
কোনও যোদ্ধা কিংবা স্বয়ং বিরাট । বিরাট বা অর্জুন যানই আসুন, আমরা যুদ্ধ 
করব। আচার্য দ্রোশ আমাদের 'সৈন্যের পশ্চাতে থাকুন, ইনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন 
আর অর্জুনের প্রশংসা করছেন। আচার্ধরা দয়ালু হন, সর্বদাই বিপদের আশঙ্কা 
করেন। এখ্রা রাজভবনে আর যজ্জসভাতেই শোভা পান, লোকসভায় 'বাঁচন্র কথা 
বলতে পারেন; পরের ছিদ্র অন্বেষণে, মানুষের চরিন্র বিচারে এবং খাদ্যের দোষগুণ 
নির্ণয়ে এরা নিপৃণ। এই পাঁণ্ডতদের পশ্চাতে রেখে আপনারা শন্রুবধের উপায় 
স্থর করুন। 

কর্ণ বললেন, মংস্যরাজ বা অর্জন যানই আসুন আম শরাঘাতে নিরস্ত 
করব। জামদশ্ন্য পরশুরামের কাছে যে অস্ত্র পেয়েছি তার ছ্বারা এবং নিজের বলে 
আম ইন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারি। অর্জুনের ধ্জাস্থত বানর আজ আমার 
ভল্লের আঘাতে নিহত হবে, ভূতগণ আর্তনাদ ক'রে পালাবে । আজ 'অজ্কনকে রথ 
থেকে নিপাঁতত করে আম দূর্যোধনের হৃদয়ের শল্য সমূলে উৎপাটিত করব। 

কপ বললেন, রাধেয়, তুমি নিচ্ঠুরপ্রকীত, সর্বদাই যুদ্ধ করতে চাও, তার 


1বরাটপর্ব ২৯১ 


ফল 'কি হবে তা ভাব না। শাস্মে অনেক প্রকার নীতির উল্লেখ আছে, তার মধ্যে 
যুদ্ধকেই প্রাচীন পশ্ডিত্গণ সর্বাপেক্ষা পাপজনক বলেছেন। দেশ কাল যাঁদ 
অনুকূল হয় তবেই বিক্রমপ্রকাশ 'বিধেয়। অজরুনের সঙ্গে এখন আমাদের 
যুদ্ধ করা উচিত নয়। কর্ণ, অর্জুন যেসকল কর্ম করেছেন তার তুল্য তুমি €ি 
করেছ? আমরা প্রতারণা ক'রে তাঁকে তের বংসর নির্বাসনে রেখোছি, সেই সিংহ 
এখন পাশম্ত্ত হয়েছে, সে কি আমাদের শেষ করবে না? আমরা সকলে মাঁলত 
হয়ে অর্জনের সঙ্গে য্দদ্ধ করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কর্ণ তুমি একাকণ সাহস 
কারো না। 

অশ*্বরথামা বললেন, কর্ণ, আমরা গোহরণ ক'রে এখনও মংস্যরাজোর সমা 
পার হই নি, হস্তিনাপুরেও যাই নি, অথচ তুমি গর্বপ্রকাশ করছ। তোমার 
প্ররোচনায় দূর্যোধন পাশ্ডবদের সম্পান্ত হরণ করেছে, কিন্তু তুমি ক কখনও দ্বৈরথ- 
যুদ্ধে তাঁদের একজনকেও জয় করেছ ? কোন্‌ যুদ্ধে তুমি কাকে জয় করেছ _- 
তোমার প্ররোচনায় যাঁকে একবস্মে রজস্বলা অবস্থায় সভা আনা হয়োছল ১ 
মান্ষ এবং কাঁট-পিপীলিকাদি পর্যন্ত সকল প্রাণণই যথাশান্ত ক্ষমা করে কিন্তু 
দ্রৌপদীকে যে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তার ক্ষমা পাণ্ডবগ্ণণ কখনই করবেন না। ধর্মন্রা 
বলেন, শিষ্য পত্রের চেয়ে কম নয়, এই কারণেই অর্জুন আমার পিতা দ্রোণের প্রিয়। 
দ'যোধন, তোমার জন্যই দ্যুতক্লীড়া হয়েছিল, তুমিই দ্রৌপপদণীকে সভায় আনয়োছলে, 
ইন্দপরস্থরাজ্য তুমিই হরণ করেছ, এখন তুমিই অজনের সঙ্গো য্দ্ধ কর। তোমার 
মাতুল ক্ষত্ধর্মীবশারদ দদষ্টদ্যূতকার এই শকুনিও যুদ্ধ করুন। কিন্তু জেনো, 
অজ“নের গাণ্ডীব অক্ষক্ষেপণ করে না, তীক্ষ" নাশত বাণই ক্ষেপণ করে, আর 
সেইসকল বাণ মধ্যপথে থেমে যার না। আচার্য (দ্রোণ) যাঁদ ইচ্ছা করেন তো 
বধ করুন, আম ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। যাঁদ মংস্যরাজ এখানে আসতেন 
তবে তাঁর সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতাম। 

ভীত্ম বললেন, আচার্যপুত্র অশ্বহামা), কর্ণ যা বলেছেন, তার উদ্দেশ্য 
তোমাকে য্দদ্ধে উত্তেজত করা। তুমি ক্ষমা কর, এ সমযে নিজেদের মধ্যে ভেদ 
হওয়া ভাল নয়, আমাদের বাত হতেই হুম করতে হবে। 

অ*্বখামা বললেন, গুরুদেব (দ্রোণ) কারও উপর আক্রোশের বশে অভুনের 
প্রশংসা করেন নি, 

শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরাপ। 
সর্বথা সব্যত্ধেন পূত্রে শিষ্যে হিতং বদেং॥ 


৯২ মহাভারত 


»- শ্ুরও গুণ বলা উচিত, গুরুরও দোষ বলা উচিত, সর্বপ্রকারে সব্বপ্রষত্ধে পত্ 
ও 'শিষ্যকে হিতবাক্য বলা উাঁচত। 

দূর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকট ক্ষমা চাইলেন। কর্ণ ভীম্ম ও কৃপের 
অনুরোধে দ্রোণ প্রসন্ন হয়ে বললেন, অজ্ঞাতবাস শেষ না হ'লে অর্জন আমাদের 
দর্শন দিতেন না। আজ গোধন উদ্ধার না ক'রে তিনি নিবৃত্ত হবেন না। আপনারা 
এমন মন্রণা দন যাতে দুর্যোধনের অযশ না হয় কিংবা হীন পরাঁজত না হন। 

জ্যোতিষ গণনা ক'রে ভশম্ম বললেন, তের বংসর পর্ণ হয়েছে এবং তা 
নিশ্চিতভাবে জেনেই অর্জন এসেছেন। পান্ডবগণ ধর্মজ্ঞ, তাঁরা লোভী নন, অন্যায় 
উপায়ে তাঁরা রাজ্যলাভ করতে চান না। দুর্যোধন, যুদ্ধে একান্তাঁসাদ্ধ হয় এমন 
আম কদাঁপ দোখ নি, এক পক্ষের জীবন বা মৃত্যু, জয় বা পরাজয় অবশ্যই হয়। 
অঙজুন এসে পড়লেন, এখন য্ম্ধ করবে কিংবা ধর্মসম্মত কার্য করবে তা সত্বর 
1স্থর কর। 

দূর্যোধন বললেন, পিতামহ, আম পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেব না, 
অতএব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন। ভীম্ম বললেন, তা হ'লে আম বা ভাল মনে করি 
তা বলাছ শোন। -_ তুমি সৈনোর এক-চতুর্খ ভাগ নিয়ে হাস্তনাপুরে যাও, আর 
এক-চতুর্থাংশ গরু নিয়ে চলে যাক। অবাঁশম্ট অর্ধ ভাগ সৈন্য 'নয়ে আমরা 
অজহনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। 

দুর্যোধন একদল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন, গরু নিয়ে আর একদল সৈন্য 
গেল। তার পর দ্রোণ অশ্বথামা কৃপ কর্ণ ও ভাত্ম ব্যহ রচনা ক'রে যথারুমে সেনার 
মধ্যভাগে, বাম পারবে, দক্ষিণ পা্বরে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থান করলেন। 


১৪। কৌরবগণের পরাজয় 


দ্রোণ বললেন, অজ্নের ধবদ্াগ্র দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, তাঁর শঙখধহানব 
সঙ্গে ধ্জাস্খিত বানরও ঘোর গন করছে। অঙ্জিন তাঁর গাণ্ডীব আকর্ষণ 
করছেন; এই তাঁর দুই বাণ এসে আমার চরণে পড়ল, এই আর দুই বাণ আমার 
কর্ণ স্পর্শ করে চলে গেল। তিনি দুই বাণ দিয়ে আমাকে প্রণাম করলেন, আর 
দুই বাণে আমাকে কুশলপ্রশন করলেন। 

অর্জন দেখলেন, দ্রোণ “ভাম্ম কর্ণ প্রভৃতি রয়েছেন কিন্তু দূর্যোধন নেই। 
ণতাঁন উত্তরকে বললেন, এই সৈন্যদল এখন থাকুক, আগে দূর্যোধনের সঙ্গে বদ্ধ 


বিরাটপর্ব ২৯৩ 


করব। নিরামিষ ৫১) যাম্ধ হয় না, আমরা দূর্যোধনকে জয় করে গোধন উদ্ধার করে 
আবার এদকে আসব। . 

অজরুনকে অন্যাদকে যেতে, দেখে দ্রোণ বললেন, উন দূর্যোধন ভিন্ন অন্য 
কাকেও চান না, চল, আমরা পশ্চাতে গিয়ে গুকে ধরব। 

পতঙ্গপালের ন্যায় শরজালে অর্জুন কুরূসৈন্য আচ্ছন্ন করলেন। তাঁর 
শঞঙ্খের শব্দে, রথচক্লের ঘর্ঘর রবে, গাণ্ডীবের টংকারে, এবং ধ্ৰজস্থত অমানুষ 
ভূতগণের গর্জনে পাঁথবী কম্পিত হ'ল। অপহৃত গরুর দল উধর্থপুচ্ছ হয়ে 
হম্বারবে মংস্যরাজ্যের দক্ষিণ দিকে ফিরতে লাগল। গোধন জয় ক'রে অজন 
দুর্ধোধনের অভিমূখে যাচ্ছিলেন এমন সময় কুরুপক্ষীয় অন্যান্য বারগ্ণকে দেখে 
শতনি উত্তরকে বললেন, কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল। 

দূর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ এবং আরও কয়েকজন যোদ্ধা কর্ণকে রক্ষা করতে 
এলেন, কিন্তু অজনের শরে 'বিধবস্ত হয়ে প্যালয়ে গেলেন। কর্ণের ভ্রাতা সংগ্রামাজং 
নিহত হলেন, কর্ণও অজ্নের বন্্তুল্য বাণে নিপশীড়ত হয়ে যুদ্ধের সম্মৃখ ভাগ 
থেকে প্রস্থান করলেন। 

ইন্দ্রাদ তোন্রশ দেবতা এবং "পিতৃগণ মহার্ষগণ গন্ধর্বগণ প্রভাত বিমানে 
ক'রে যুদ্ধ দেখতে এলেন। তাঁদের আগমনে যুদ্ধভূমির ধাল দূর হ'ল, 'দব্যগন্থ 
বায় বইতে লাগল । অজর্নের আদেশে উত্তর কৃপাচার্যের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। 
কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কৃপাচার্যের রথের চার অশ্ব অজরুনের শরে বিদ্ধ হয়ে লাফিয়ে 
উঠল, কৃপ পড়ে গেলেন। তাঁর গৌরব রক্ষার জন্য অজ্ুন আর শরাঘাত করলেন 
না; কিন্তু কপ আবার উঠে অর্জুনকে দশ বাণে বদ্ধ করলেন, অর্জুনও কূপের কবচ 
ধন; রথ ও অশ্ব বিনষ্ট করলেন, তখন অন্য যোদ্ধারা কৃপকে নিয়ে বেগে প্রস্থান 
করলেন। 

দ্রোণাচার্যের সম্মথীন হয়ে অজর্দন আঁভবাদন ক'রে 'স্মিতমখে সবিনয়ে 
বললেন, আমরা বনবাস সমাপ্ত ক'রে শত্রুর উপর প্রাতশোধ নিতে এসোছি, আপনি 
আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হ'তে পারেন না। আপাঁন যাঁদ আগে আমাকে প্রহার করেন 
তবেই আম প্রহার করব। দ্রোণ অজরনের প্রাত অনেকগ্দাল বাণ নিক্ষেপ করলেন। 
তখন দ:জনে প্রবল যুদ্ধ হ'তে লাগল, অজদনের বাণবর্ষণে দ্রোণ আচ্ছন্ন হলেন। 
অশ্বামা বাধা দিতে এলেন। িনি মনে মনে অজর্পনের প্রশংসা করলেন কিন্তু 


লজ 


(৯) যে যুদ্ধে লোভ্য বা আকাচ্ক্ষত বস্তু নেই। 


২৯৪ মহাভারত 


রুদ্ধও হলেন। অজদন অশ্বখামার দিকে অগ্রসর হয়ে দ্রোণকে স'রে যাবার পথ 
দিলেন, দ্রোণ বক্ষতদেহে বেগে প্রস্থান করলেন। 

অজর্নের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বথামার বাণ নিঃশেষ হয়ে গেল, 
তখন অর্জুন কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। দুজনে বহ্ক্ষণ যুদ্ধের পর অঙ্জুনের 
শরে কর্ণের বক্ষ বিদ্ধ হ'ল, তিনি বেদনায় কাতর হয়ে উত্তর দিকে পলায়ন করলেন। 

তার পর অর্জুন উত্তরকে বললেন, তুমি ওই হিরশ্ময় ধবজের নিকট রথ নিয়ে 
চল, ওখানে পিতামহ ভীম্ম আমার প্রতীক্ষা করছেন। উত্তর বললেন, আঁম বিহ্বল 
হয়েছি, আপনাদের অস্ত্রক্ষেপণ দেখে আমার বোধ হচ্ছে যেন দশ দক ঘ্‌রছে, বসা 
রূধর আর মেদের গন্ধে আমার মূ্ী আসছে, ভয়ে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আমার আর 
কশা ও বলগা ধরবার শন্তি নেই। অজুন বললেন, ভয় পেয়ো না, স্থির হও, তুমিও 
এই যুদ্ধে অদ্ভূত কর্মকৌশল দেখিয়েছ। ধার হয়ে অ*্বচালনা কর, ভীঙ্মের নিকটে 
আমাকে নিয়ে চল, আজ তোয়াকে আমার 'বাচতত অস্বশিক্ষা দেখাব। উত্তর আশ্বস্ত 
হয়ে ভীম্মরক্ষিত সৈন্যের মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন। 

ভীম্ম ও অজুন পরস্পরের প্রাতি প্রাজাপত্য এন্দ্র আগ্নেয় বার্ণ বায়বয 
প্রভীতি দারুণ অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন । পাঁরশেষে ভশঙ্ম শরাঘাতে অচেতনপ্রায় 
হলেন, তাঁর সারাথ তাঁকে যুম্পভূঁম থেকে সাঁরয়ে নিয়ে গেল। তার পর দূর্যোধন 
রথারোহণে এসে অজ্নকে আক্রমণ করলেন। তিনি বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বাণবিদ্ধ 
হয়ে রূুধির বমন করতে করতে পলায়ন করলেন। অজন তাঁকে বললেন, কণীর্ত ও 
বিপুল যশ পারত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছ কেন? তোমার দুর্ধোধন নাম আজ মিথ্যা 
হ'ল, তুমি যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে পালাচ্ছ। 

অজর্নের তঁক্ষ বাক্য শুনে দূরোধন ফিরে এলেন। ভনম্ম দ্রোণ কপ 
প্রভীতও তাঁকে রক্ষা করতে এলেন এবং অরজুনকে বেন্টন ক'রে সবাঁদক থেকে 
শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন অজরন ইন্দ্রদত্ত সম্মোহন অস্ত প্রয়োগ করলেন, 
কুরুপক্ষের সকলের সংজ্ঞা লুপ্ত হ'ল। উত্তরার অনুরোধ স্মরণ ক'রে অন 
বললেন, উত্তর, তুমি রথ থেকে নেমে দ্রোণ আর কূপের শুরু বস্ত্র, কর্ণের পীত বস 
এবং অধ্বথামা ও দুর্যোধনের নীল বস্ খুলে নিয়ে এস। ভীঙ্ম বোধ হয় সংজ্ঞাহীন 
হন নি, কারণ তান আমার অস্ত্র প্রাতষেধের উপায় জানেন, তুম তাঁর বাম দিক দিয়ে 
যাও। দ্রোণ প্রভাতর বস্ নিয়ে এসে উত্তর পুনর্বার রথে উঠলেন এবং অজএনকে 
নিয়ে রণভূমি থেকে নিচ্কান্ত হলেন। 

অর্জুনকে বেতে দেখে ভাঁম্ম তাঁকে শরাঘাত করলেন, অজদন ভীক্ষের 
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অশ্বসকল বধ কারে তাঁর পাশ্বদেশ দশ বাণে বিদ্ধ করলেন। দূর্যোধন সংজ্ঞালাভ 
ক'রে বললেন, পিতামহ, অর্জুনকে অস্মাঘাত করুন, যেন ও চ'লে যেতে না পারে। 
ভীচ্ম হেসে বললেন, তোমার বুদ্ধি আর বিক্রম এতক্ষণ কোথায় ছিল? তুমি যখন 
ধনূর্বাণ ত্যাগ ক'রে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে ছিলে তখন অজন কোনও নৃশংস কর্ম 
করেন নি, তান 'ন্লিলোকের রাজোর জন্যও স্বধর্ম ত্যাগ করেন না, তাই তোমরা 
সকলে এই যুদ্ধে নিহত হও নি। এখন তুমি নিজের দেশে ফিরে যাও, অজনও 
গরু নিয়ে প্রস্থান করুন। দুর্যোধন দীর্ঘীনঃঠবাস ফেলে যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ ক'রে 
নীরব হলেন, অন্যান্য সকলেই ভীম্মের বাক্য অনুমোদন ক'রে দূর্ধোধনকে নিয়ে 
ফিরে যাবার ইচ্ছা করলেন। 

কুরুবীরগণ চ'লে যাচ্ছেন দেখে অন প্রীত হলেন এবং গুরূজনদের 
িম্টবাক্যে সম্মান জানিয়ে কিছুদূর অনুগমন করলেন। [তিনি পিতামহ ভনম্ম ও 
দ্রোণাচার্যকে আনতমস্তকে প্রণাম জানালেন, অন্বন্থামা কপ ও মানা কৌরবগণকে 
বাঁচন্র বাণ 'দিয়ে আভবাদন করলেন, এবং শরাঘাতে দুর্োধনের রত্মভীষত মুকুট 
ছেদন করলেন। তার পর অজন উত্তরকে বললেন, রথের অশ্ব ঘুরিয়ে নাও, তোমার 
গোধনের উদ্ধার হয়েছে, এখন আনন্দে রাজধানীতে 'ফিরে চল। 


১৫। অজর্ন ও উত্তরের প্রত্যাবতণন বিরাটের পাত্রগর্ব 


যেসকল কৌরবসৈন্য পালিয়ে গিয়ে বনে লুকিয়েছিল তারা ক্ষুধাতৃষ্ণায় 
কাতর হয়ে কম্পিতদেহে অর্জুনকে প্রণাম ক'রে বললে, পার্থ আমরা এখন কি 
করব? অর্জুন তাদের আশ্বাস 'দিয়ে বললেন, তোমাদের মঙ্গল হ'ক, তোমরা নিভয়ে 
প্রস্থান কর। তারা অজছনের আয়ু কীর্ত ও যশ বৃদ্ধির আশীর্বাদ ক'রে 
চলে গেল। 

অর্জুন উত্তরকে বললেন, বৎস, তুমি রাজধানীতে গিয়ে তোমার পিতার 
নিকট এখন আমাদের পাঁরচয় দিও না, তা হ'লে তিনি ভয়ে প্রাণত্যাগ করবেন। 
তুম নিজেই যুদ্ধ ক'রে কৌরবদের পরাস্ত করেছ এবং গোধন উদ্ধার করেছ এই কথা 
ব'লো। উত্তর বললেন, সব্যসাচী, আপনি যা করেছেন তা আর কেউ পারে না, আমার 
তো সে শান্ত নেইই। তথাঁপ আপনি আদেশ না দিলে আম পতাকে প্রকৃত ঘটনা 
জানাব না। 

অর্জুন বিক্ষতদেহে শ্মশানে শমীবৃক্ষের নিকটে এলেন। তখন তাঁর 


২৯৬ মহাভারত 


ধ্বজাস্থত মহাকাঁপ ও ডূতগণ আকাশে চ'লে গেল, দৈবী মায়াও অল্তাহ্হত হ'ল। 
উত্তর রথের উপরে পূবের ন্যায় সিংহধবজ বাঁসয়ে দিলেন এবং পাশ্ডবগণের অস্মাঁদ 
শমীবৃক্ষে রেখে রথ চালালেন। নগরের পথে এসে অজদন বললেন, রাজপনতর, দেখ, 
গোপালকগণ তোমাদের সমস্ত গরু ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে অশ্বদের 
স্নান কারয়ে জল খাইয়ে বিশ্রামের পর অপরাহে4 বিরাটনগরে যাব। তুম কয়েকজন 
গোপকে ব'লে দাও তারা শীঘ্র নগরে গিয়ে তোমার জয় ঘোষণা করূক। অর্জুন 
আবার বৃহম্বলার বেশ ধারণ করলেন এবং অপরাহে। উত্তরের সারাথ হয়ে নগরে যারা 
করলেন। 


ওদিকে বিরাট রাজা ত্রিগর্তদের পরাজিত ক'রে চার জন পাশ্ডবের সঙ্গে 
রাজধানীতে ফিরে এলেন। তিনি শুনলেন, কৌরবরা রাজ্যের উত্তর দিকে এসে গোধন 
হরণ করেছে, রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাকে সঙ্গে নিয়ে ভীদ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ দূর্যোধন 
ও অম্বরামার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন। বিরাট অত্যন্ত উদ্বশ্ন হয়ে তাঁর 
সৈন্দলকে বললেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে দেখ কুমার জাঁবিত আছেন কনা; নপুংসক 
যার সারাথ তার বাঁচা অসম্ভব মনে কার। যাঁধান্তঠর সহাস্যে বললেন, মহারাজ, 
বৃহন্নলা বাদ সারাথ হয় তবে শন্রুরা আপনার গোধন নিতে পারবে না, তার সাহায্যে 
আপনার পুত্র কৌরবগণকে এবং দেবাসর প্রভীতকেও জয় করতে পারবেন। 

এমন সময় উত্তরের দূতরা এসে 'বিজয়সংবাদ 'দিলে। বিরাট আনন্দে 
রোমাণ্িত হয়ে মন্ত্রীদের আজ্ঞা দিলেন, রাজমার্গ পতাকা 'দয়ে সাজাও, দেবতাদের 
পুজা দাও, কুমারগণ যোদ্ধৃগণ ও সালংকারা গাঁণকাগণ বাদ্যসহকারে আমার পরের 
প্রত্যুদুগমন করুক, হস্তীর উপরে ঘণ্টা বাঁজয়ে সমস্ত চতুষ্পথে আমার জয় ঘোষণা 
করা হ'ক, উত্তম বেশভূষায় সাঁজ্জত হয়ে বহু কুমারীদের সঙ্গে উত্তরা বৃহন্নলাকে 
আনতে যাক। তার পর বিরাট বললেন, সোরম্পীী, পাশা নিয়ে এস; কঙ্ক, খেলবে 
এস। হ্বীধা্ঠর বললেন, মহারাজ, শুনোছ হৃষ্ট অবস্থায় দ্যুতক্লড়া অন্াচিত। 
দ্যুতে বহু দোষ, তা বর্জন করাই ভাল। পাশ্ডুপত্র যাধা্ঠরের কথা শুনে থাকবেন, 
1তনি তাঁর বিশাল রাজ্য এবং দেবতুল্য ভ্রাতাদেরও দ্যুতক্রীড়ায় হাঁরয়োছলেন। তবে 
আপনি যাঁদ নিতান্ত ইচ্ছা করেন তবে খেলব। 

খেলতে খেলতে বিরাট বললেন, দেখ, আমার পত্র কৌরববারগণকেও জয় 
করেছে। যুধিষ্ঠির বললেন, বৃহন্নলা যার সারাঁথ সে জয়ী হবে না কেন। শীবরাট 
ক্ুম্থ হয়ে বললেন, নীচ ব্রাহন্ণ, তুমি আমার প্রশ্নের সমান জ্ঞান ক'রে একটা 


গবযাউপর ২৯৭ 


নপৃংসকের প্রশংসা করছ, 'কি বলতে হয় তা তুমি জান না, আমার অপমান করছ। 
নপৃংদক কি ক'রে ভাঁক্মঘ্রোণাঁদকে জয় করতে পারে? তুমি আমার বয়স্য সেজন্য 
অপরাধ ক্ষমা করলাম, যাঁদ বাঁচতে চাও তবে আর এমন কথা ব'লো না। হৃধিম্ঠির 
বললেন, মহারাজ, ভাশম্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভাতি মহারথগণের সঙ্গে বৃহন্নলা ভিন্ন আর 
কে যুদ্ধ করতে পারেনঃ ইন্দ্রাদি দেবগণও পারেন না। বিরাট বললেন, বহুবার 
নিষেধ করলেও তুমি বাক্য সংযত করছ না; শাসন না করলে কেউ ধর্মপথে চলে না। 
এই বলে বিরাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুধান্ঠরের মুখে পাশা দিয়ে আঘাত করলেন। 
যাধান্ঠরের নাক দিয়ে রন্ত পড়তে লাগল, তিনি হাত 'দয়ে তা ধ'রে দ্রৌপদণীর 'দকে 
চাইলেন। দ্রৌপদী তখনই একটি জলপূর্ণ স্বর্ণপান্ন এনে নিঃসৃত রন্ত ধরলেন। 
এই সময়ে 'বারপাল এসে সংবাদ দিলে যে রাজপুত্র উত্তর এসেছেন, তান বৃহন্নলার 
সঙ্গে দ্বারে অপেক্ষা করছেন। বিরাট বললেন, তাঁদের শশঘ্র নিয়ে এস। 

অর্জুনের এই প্রাতজ্ঞা ছিল যে কোনও লোক যাঁদ যৃদ্ধ ভিন্ন অন্য কারণে 
যুধিচ্ঠিরের রন্তপাত করে তবে সে জাঁবত থাকবে না। এই প্রাতজ্ঞা স্মরণ করে 
ফাঁধান্ঠর দ্বারপালকে বললেন, কেবল উত্তরকে নিয়ে এস বৃহন্নলাকে নয়। উত্তর 
এসে 'পিতাকে প্রণাম ক'রে দেখলেন, ধর্মরাজ যুধিম্ঠির এক প্রান্তে ভূমিতে ব'সে 
আছেন, তাঁর নাঁসকা রক্তান্ত, দ্রৌপদী তাঁর কাছে রয়েছেন। উত্তর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা 
করলেন, মহারাজ, কে এই পাপকার্য করেছে ঃ বিরাট বললেন আম এই কুঁটিলকে 
প্রহার করোছ, এ আরও শাঁস্তর যোগ্য; তোমার প্রশংসাকালে এ একটা নপুংসকের 
প্রশংসা করাঁছল। উত্তর বললেন, মহারাজ, আপানি অকার্য করেছেন, শীঘ্র একে 
প্রসম্ন করুন, ইনি যেন ব্রহন্রশাপে আপনাকে সবংশে দশ্ধ না করেন। পত্রের কথায় 
বিরাট য্ধান্ঠরের নিকট ক্ষমা চাইলেন। হ্যাঁধষ্ঠির বললেন, রাজা, আঁম পূর্বেই 
ক্ষমা করেছি, আমার ক্লোধ নেই। যাঁদ আমার রন্ত ভাঁমতে পড়ত তবে আপনি রাজ্য 
সমেত বিনম্ট হতেন। ূ 

য্যাধাচ্ঠরের রক্তম্রাব থামলে অর্জুন এলেন এবং প্রথমে রাজাকে তার পর 
য্াাধান্ঠরকে অভিবাদন করলেন। বৃহন্নলাবেশশ অর্জুনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিরাট 
তাঁর পূত্রকে বললেন, বস, তোমার তুল্য পূত্র আমার হয় নি, হবেও না। মহাবীর 
কর্ণ কালাগ্নর ন্যায় দুঃসহ ভীব্স, ক্ষারয়গণের অস্মগূর্দ দ্রোণাচার্য, তাঁর পত্র 
অশ্বামা, বিপক্ষের ভয়প্রদ কৃপাচার্য, মহাবল দূর্যোধন--এ'দের সঙ্গে তুমি কি ক'রে 
যুদ্ধ করলে? এইসকল নরশ্রে্ঠকে পরাজিত ক'রে তুমি গোধন উদ্ধার করেছ, যেন 
শার্দংলের কবল থেকে মাংস কেড়ে এনেছ। 


৪৯৮ মহাভারত 


উত্তর বললেন, আম গোধন উদ্ধার করি নি, শন্ুজয়ও কার নি। আমি ভয় 
পেয়ে পালা্ছিলাম, এক দেবপূত্ত আমাকে নিবারণ করলেন। তাঁনই রথে উঠে 
ভীঙ্মাদ ছয় রথীঁকে পরাস্ত ক'রে গোধন উদ্ধার করেছেন। সিংহের ন্যায় দৃঢ়কায় 
সেই যূবা কৌরবগণকে উপহাস ক'রে তাঁদের বসন হরণ করেছেন। বিরাট বললেন, 
সেই মহাবাহ্‌ দেবপূত্র কোথায় 2 উত্তর বললেন, পিতা, তিনি অন্তাহ্ত হয়েছেন, 
বোধ হয় কাল বা পরশু দেখা দেবেন। 
পাণের মহার্ঘ বিচন্র সূক্ষত্ন বসনগুলি দিলেন। তার পর তিনি নিজনে উত্তরের 
সঙ্গে মন্তরণা ক'রে হাধান্ঠরাদির আত্মপ্রকাশের উদ্যোগ করলেন। 


॥ বৈবাহিকপর্বাধ্যায় ॥ 
১৬। পান্ডবগণের আত্মপ্রকাশ _-উত্তরা-অভিমন্যযর বিবাহ 


তিন 'দিন পরে পণ্চপাণ্ডব স্নান ক'রে শুক্র বসন প'রে রাজযোগ্য আভরণে 
ভাঁষত হলেন এবং য্াধান্ঠরকে পুরোবতরঁ করে বিরাট রাজার সভায় গিয়ে 
রাজাসনে উপাবিন্ট হলেন। বিরাট রাজকার্য করবার জন্য সভায় এসে তাঁদের দেখে 
সরোষে য্াধন্ঠিরকে বললেন, কঞ্ক, তোমাকে আম সভাসদ্‌ করোছি, তুমি রাজাসনে 
বসেছ কেন? অজুন সহাস্যে বললেন, মহারাজ, ইনি ইন্দ্রের আসনেও বসবার যোগ্য। 
ইনি মার্তমান ধর্ম ভ্রিলোকাঁবখ্যাত রাজার্ধ ধৈর্যশীল সত্যবাদী 'জিতৌন্দুয়। ইনি 
যখন কুরূদেশে ছিলেন তখন দশ সহম্ত্র হস্ত এবং কাণ্চনমালাভূষিত অশ*্বযুস্ত বিশ 
সহমত রথ এ'র পশ্চাতে যেত। ইনি বৃদ্ধ অনাথ অঞ্গহশন পঞ্গন প্রভৃতিরে পত্রের 
ন্যায় পালন করতেন। এ*র এশবর্য ও প্রতাপ দেখে দৃর্োধন কর্ণ শকুনি প্রভৃতি 
সল্তপ্ত হতেন। সেই পৃরুষশ্রেষ্ঠ যুধচ্ঠির রাজার আসনে বসবেন না কেন? 

বিরাট বললেন, হীন যাঁদ কুল্তীপন্ য্যাধাম্ঠির হন তবে এর ভ্রাতা ভাঁম 
অর্জন নকুল সহদেব কারা? যশাস্বিনী দ্রৌপদীই বাকে? দ্যাতসভায় পান্ডবদের 
পরাজয়ের পর থেকে তাঁদের কোনও সংবাদ আমরা জানি না। অন বললেন, 
মহারাজ, সম্তান যেমন মাতৃগর্ভে বাস করে আমরা তেমনই আপনার ভবনে সুখে 
অজ্ঞজাতবাস করোছ। এই বলে তিনি নিজেদের পারচয় দিলেন। 

উত্তর পাশ্ডবগণকে একে একে দোখয়ে বললেন, এই যে শোধিত গ্বর্ণের 
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ন্যায় গোরবর্ণ িশালকায় পুরুষ দেখছেন, যাঁর নাঁসকা দশর্ঘ, চক্ষু তান্ত্রবর্প, ইনিই 
কুরুরাজ য্যাধম্ঠির। 'মত্ত গজেন্দের ন্যায় যাঁর গাঁতি, যিনি তপ্তকাণ্চনবর্ণ স্থূলস্কম্ধ 
মহাবাহ, ইনিই বৃকোদর, একে দেখুন, দেখুন। এ'র পারে যে শ্যামবর্ণ সিংহস্কম্ধ 
গজেন্দ্রগামশ আয়তলোচন যুবা রয়েছেন, ইনিই মহাধনূর্ধর অজুন। কুরুরাজ 
যুধিষ্ঠরের নিকটে বিফ ও ইন্দ্রের ন্যায় যে দুজনকে দেখছেন, রূপে বলে ও চাঁরত্ে 
যাঁরা অতুলনীয়, এ'রাই নকুল-সহদেব। আর যাঁর কাঞ্তি নীলোৎপলের ন্যার, 
মস্তকে স্বর্ণাভরণ, যিনি মৃর্তমতাী লক্ষমীর ন্যায় পাশ্ডবগণের পার্রে রয়েছেন, 
হীনই কৃফণা। 

বিরাট তাঁর পূত্রকে বললেন, আম হাঁধান্ঠরকে প্রসন্ন করতে ইচ্ছা কার, 
যাঁদ তোমার মত হয় তবে অর্জুনকে আমার কন্যাদান করব। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির, আমরা 
না জেনে যে অপরাধ করেছি তা ক্ষমা করুন। আমার এই রাজ্য এবং যা কিছু আছে 
সমস্তই আপনাদের। সব্যসাচী ধনঞ্জয় উত্তরাকে গ্রহণ করুন, তিনিই তার 
যোগ্য ভর্তা । 

যাঁধন্ঠির অজর্নের দিকে চাইলেন। অজদুন বললেন, মহারাজ, আপনার 
দুহতাকে আমি পূত্রবধূ রূপে গ্রহণ করব, এই সম্ব্ধ আমাদের উভয় বংশেরই 
যোগ্য হবে। বিরাট বললেন, আপনাকে আমার কন্যা দিচ্ছি, আপনিই তাকে ভার্ধা 
রূপে নেবেন না কেন? অজধন বললেন, অল্তঃপূরে আম সর্বদাই আপনার কন্যাকে 
দেখোছ, সে নিজনে ও প্রকাশ্যে আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করেছে। নৃত্যগণত 
শিখিয়ে আম তার প্রীত ও সম্মানের পান্ন হয়েছি, সে আমাকে আচার্যতুল্য মনে 
করে। আমি এক বংসর আপনার বয়স্থা কন্যার সঙ্গে বাস করোছি, আম তাকে 
বিবাহ করলে লোকে অন্যায় সন্দেহ করতে পারে; এই কারণে আপনার কন্যাকে আম 
পুত্রবধূ রূপে চাঁচ্ছ, তাতে লোকে বুঝরে যে আম শুদ্ধস্বভাব 'জিতৌন্দ্ুয়, আপনার 
কন্যারও অপবাদ হবে না। পুত্র বা ভ্রাতার সঙ্গে বাস যেমন নির্দোষ, পৃব্রবধ্‌ ও 
দঁহতার সঙ্গে বাসও সেইরূপ । আমার পূত্র মহাবাহ্‌ আভমনা- কৃষের ভাগিনেয়, 
দেববালকের ন্যায় রূপবান, অঙ্প বয়সেই অস্াবশারদ, সে আপনার উপহ্ত্ত 
জামাতা । 

অজধনের প্রস্তাবে বিরাট সম্মত হলেন, যৃধা্ঠরও অনুমোদন করলেন।, 
তার পর সকলে বিরাটরাজ্যের অন্তর্গত উপস্লব্য নগরে গেলেন এবং আত্মীয়- 
স্বজনকে নিমল্লণ ক'রে পাঠালেন। দ্বারকা থেকে কৃফ বলরাম কৃতবর্মা ও সাত্যাক 
সদভদ্রা ও সমন নিয়ে এলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যরাও পাশ্ডবদের রথ নিয়ে 
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এল। এক অক্ষোহিণী সৈন্য সহ দ্ুপদ রাজা, দ্রোপদীর পঞ্চপূত্র, 'শিখস্ডী ও 
ধ্টদ্যুদ্সও এলেন। মহাসমারোহে বিবাহের উৎসব অন্যম্ঠিত হ'ল। শত শত মৃগ 
ও অন্যান্য পাবন্ন পশু নিহত হ'ল, লোকে নানাপ্রকার মদ্য প্রচুর পান করতে লাগল। 
'সর্বাশাসুন্দরী সূভাঁষতা নারীগণ 'বিরাটমহিষী সৃদেকফার সঙ্গে বিবাহসভায় 
এলেন, রূপে যশে ও কাল্তিতে দ্রৌপদী সকলকেই পরাস্ত করলেন। জনার্দন কৃষ্ণের 
'সম্মৃখে আভমন্ঢু-উত্তরার বিবাহ থাবাঁধ সম্পন্ন হ'ল। বিরাট আভমন্যুকে সাত 
হাজার দুতগ্ামী অম্ব, দুই শত উত্তম হস্তী, এবং বহু ধন যৌতুক দিলেন। কৃফ যা 
উপহার দিলেন যুধিষ্ঠির সেই সকল ধনরত্ব, বহু সহম্র গো, বাবধ বস্ন, ভূষণ যান 
শধ্যা এবং খাদ্য-পানয় ব্লাহমণগণকে দান করলেন। 


উদ্‌যোগপর্ব 


, ॥ সেনোদ্‌যোগপর্বাধ্যায় ॥ 
১। ন্নাজ্যোদ্ধারের মন্দা 


অভিমন্য-উত্তরার বিবাহের পর রাত্রিতে বিশ্রাম ক'রে পাণ্ডবগণ প্রভাতকালে 
বিরাট রাজার সভায় (১) এলেন। এই সভায় বিরাট দ্ুপদ বসদদেব বলরাম কৃষ 
সাত্যকি প্রদ্যুদ্ন শাম্ব বিরাটপূত্রগণ আঁভমন্যু এবং দ্রৌপদীর পণ পত্র উপাস্ধত 
ছিলেন। কিছহক্ষণ নানাপ্রকার আলাপের পর সকলে কৃষ্ণের প্রাত দৃম্টিপাত 
করলেন। 

কৃ বললেন, আপনারা সকলে জানেন, শকুনি দৃতক্রীড়ায় শঠতার দ্বারা 
যুধাম্ঠরকে জল্প ক'রে রাজ্য হরণ করেছিলেন। পাণ্ডবগণ বহ্‌ কষ্ট ভোগ ক'রে 
তাঁদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন, তাঁদের বার বংসর বনবাস এবং এক বংসর অজ্ঞাত- 
বাস সমাপ্ত হয়েছে। এখন যা যাঁধান্ঠর ও দূর্যোধন দুজনেরই হিতকর এবং 
কৌরব ও পাণ্ডব উভয়ের পক্ষে ধর্মসম্মত য্যস্তীসদ্ধ ও যশস্কর, তা আপনারা ভেবে 
দেখুন। যুধিন্ঠির ধর্মীবর্দ্ধ উপায়ে সুররাজ্যও চান না, বরং তিনি ধর্মসম্মত 
উপায়ে একটিমান্র গ্রামের স্বামিত্বই বাঞ্চনীয় মনে করেন। দুরোধনাদি প্রতরণা 
ক'রে পান্ডবগণের পৈতৃক রাজ্য হরণ করেছেন, তথাপ হ্বাধান্ঠির তাঁদের শুভ কামনা 
করেন। এ'রা সত্যপরায়ণ, নিজেদের প্রাতজ্ঞা পালন করেছেন, এখন যাঁদ ন্যায্য 
ব্যবহার না পান তবে ধৃতরাম্ত্রপুত্রগণকে বধ করবেন। যাঁদ আপনারা মনে করেন 
যে পাণ্ডবগণ সংখ্যায় অল্প সেজন্য জয়লাভে সমর্থ হবেন না, তবে আপনারা মিলত 
হয়ে এমন চেষ্টা করুন যাতে এদের শন্ুরা বিনষ্ট হয়। কিন্তু আমরা এখনও ভ্রানি 
না দুর্যোধনের আভপ্রায় কি, তা না জেনেই আমরা কর্তব্য স্থির করতে পারি না। 
অতএব কোনও ধার্মক সংস্বভাব সদ্বংশীয় সতর্ক দূতকে পাঠানো হ'ক, যাঁর 
কথায় দূর্যোধন প্রশাঁমিত হয়ে য্যাঁধান্ঠিরকে অর্ধরাজ্য দিতে সম্মত হবেন। 

বলরাম বললেন, কৃষের বাক্য ব্যাধান্ঠর ও দুর্ধোধন উভয়েরই হিতকর। 


(১) উপস্লব্যনগরস্থ 'বিরাটরাজসভায়। 
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শান্তির উদ্দেশ্যে কোনও লোককে দূর্যোধনের কাছে পাঠানোই ভাল। 'তনি গিয়ে 
ভগছ্ম ধৃতরাশ্টী দ্রোণ অশ্বতথামা বিদুর কূপ শকুনি কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রপুন্রগণকে প্রারণণপাত 
ক'রে য্যাধান্ঠরের সপক্ষে বলবেন। দুর্যোধনাদ যেন কোনও মতেই ক্রুদ্ধ না হন, 
কারণ তাঁরা বলবান, যুধম্ঠিরের রাজ্য তাঁদের গ্রাসে রয়েছে। য্যাধান্ঠর দাতাপ্রয় 
[কিন্তু অজ্ঞ, সৃহ্‌দৃগণের বারণ না শুনে দ্যতনিপুণ শকুনিকে আহবান করোছিলেন। 
দ্াতসভায় বহু লোক ছিল যাদের ইনি হারাতে পারতেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে না 
খেলে ইনি সুবলপত্র শকুনির সঙ্গেই খেলতে গেলেন এবং প্রমন্ত হয়ে রাজ্য 
হারালেন। খেলবার সময় য্াধান্ঠরের পাশা প্রাতকূল হয়ে পড়ছিল, বার বার হেরে 
গিয়ে ইনি ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন। শকুনি নিজের শান্ততেই একে পরাস্ত করোছলেন, 
তাতে তাঁর কোনও অপরাধ হয় নি। যাঁদ আপনারা শান্তি চান তবে মিন্টবাক্যে 
দুর়োধনকে প্রসন্ন করুন। সাম নীতিতে যা পাওয়া যায় তাই অর্থকর, যুদ্ধ অন্যায় 
ও অনর্থকর। 

সাত্যাক বললেন, তোমার যেমন স্বভাব তেমন কথা বলছ। বীর ও 
কাপুরুষ দুইপ্রকার লোকই দেখা যায়, একই বংশে ক্লীব ও বলশালী পুরুষ জল্ম- 
গ্রহণ করে। হলধর, তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, যাঁরা তোমার বাক্য”শোনেন তাঁরাই 
দোষাঁ। আশ্চর্যের বিষয়, এই সভায় কেউ ধর্মরাজের অজ্পমান্র দোষের কথাও 
বলতে পারে! অক্ষনপূণ কৌরবগণ অনাভজ্ঞ যার্ধানঠরকে ডেকে এনে পরাজত 
করেছিল, এমন জয়কে কোন: যান্ততে ধর্মসঞ্গত বলা যেতে পারে? হাাঁধাষ্ঠর যাঁদ 
1ানজের ভবনে ভ্রাতাদের সঙ্গে খেলতেন এবং দূর্যোধনাদ সেই খেলায় যোগ 'দয়ে 
জয়লাভ করতেন তবেই তা ধর্মসঙ্গত হ'্ত। যাধাঙ্ঠর কপট দ্যতে পরাজিত 
হয়োছলেন, তথাঁপ ইনি পণ রক্ষা করেছেন। এখন বনবাস থেকে ফিরে এসে 
ন্যায়ানূসারে পিতৃরাজোর আধকার চান, তার জন্য প্রাণপাত করবেন কেন? এরা 
বথাষথ প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন তথাপি কৌরবরা বলে যে এরা অজ্ঞাতবাসকালে 
ধরা পড়েছিলেন। ভীচ্ম দ্রোণ ও বিদূর অনুনয় করেছেন তথাপি ধার্তরাষ্াগণ 
রাজ্য ফিরে দিতে চায় না। আম তাদের যুদ্ধে জয় ক'রে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের চরণে 
নিপাঁতিত করব, যাঁদ তারা প্রাণপাত না করে তবে তাদের যমালয়ে পাঠাব। 
আততায়ী শন্রুকে হত্যা করলে অধর্ম হয় না, তাদের কাছে অনুনয় করলেই অধর্ম 
ও অপযশ হয়। তারা যাঁধন্ঠিরকে রাজ্য 'ফারয়ে দিক, নতুবা নিহত হয়ে রণভূঁমিতে 
শয়ন করূক। 

দুপদ বললেন, মহাবাহ? সাত্যাক, দুর্যোধন ভাল কথায় রাজ্য “ফাঁরিয়ে 


বির়াউপর্ব ৩০৩ 


দেবেন না। ধৃতরাম্ট্র তাঁর পুনের বশেই চলবেন, ভীম্ম ও দ্রোণ দীনতার জন্য এবং 
কর্ণ ও শকুন মূর্খতার জন্য দর্যোধনের অনুবতর্ণ হবেন। বলদেব যা বললেন তা 
যুক্তসম্মত মনে করি না, যাঁরা ন্যায়পরাযণ তাঁদের কাছেই অনুনয় করা চলে। 
দূর্যোধন পাপব্দ্ধি, মৃদুবাক্যে তাঁকে বশ করা যাবে না, 4হক৩/২এক তিনি শান্তহশীন 
মনে করবেন। অতএব সৈন্যসংগ্রহের জন্য মিত্রগণের নিকট দূত পাঠানো হ'ক। 
দৃর্যোধনও দূত পাঠাবেন, রাজারা যে পক্ষের আমল্মণ আগে পাবেন সেই পক্ষেই 
যাবেন, এই কারণে আমাদের ত্বরাম্বত হ'তে হবে। বিরাটরাজ, আমার পুরোহিত এই 
ব্রাহমণ শশঘ্র হস্তিনাপুরে যান, ধৃতরাম্টী দুধোধন ভীঙ্ম ও দ্রোণকে ইনি কি বলবেন 
তা আপান শাখয়ে 'দন। 

কৃফ বললেন, কৌরব আর পাশ্ডবদের সঙ্গে আমাদের সমান সম্ব্ধ। আমরা 
এখানে বিবাহের নিমন্মণে এসোছি; বিবাহ হয়ে গেছে, এখন আমরা সানন্দে নিজ 
গৃহে ফিরে যাব। দ্ুপদরাজ, আপনি বয়সে ও জ্ঞানে বস্ধতম, ধৃতরাম্ট্ী আপনাকে 
সম্মান করেন, আপাঁন আচার্য দ্রোণ ও কৃপের সথা। অতএব পাণ্ডবগণের যা 
হিতকর হয় এমন বার্তা আপনিই পুরোহিত দ্বারা পাঠিয়ে দিন। দূর্যোধন যাঁদ 
ন্যায়পথে চলেন তা হ'লে কুর্‌পান্ডবের সৌভ্রান্ত নষ্ট হবে না। তিনি যাঁদ দর্প ও 
মোহের বশে শাল্তিকামনা না করেন তবে আপাঁন সকল রাজার কাছে দূত পাঠাবার 
পর আমাদের আহবান করবেন। 

তার পর বিরাটের নিকট সসম্মানে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ সবান্ধবে দ্বারকায় 
প্রস্থান করলেন। হ্াধান্ঠর 'বরাট ও দ্ুপদ প্রভৃতি যুদ্ধের আয়োজন করতে 
লাগলেন এবং নানা দেশের রাজাদের নিকট দূত পাঠালেন। আমন্মণ পেয়ে রাজারা 
সানন্দে আসতে লাগলেন। পাশ্ডবগণ বলসংগ্রহ করছেন শুনে দর্যোধনও তাঁর 
মিন্রণকে আহবান করলেন। 

টিপাপওটচুরালা দিনরাত নূতন আপনি, সংকুল- 
জাত বয়োবচ্ধ জ্ঞানী, দূর্যোধনের আচরণ সবই জানেন। আপনি বাঁদ'ধৃতরাম্মীকে 
ধর্মসম্মত বাক্যে বোঝাতে পারেন তবে দুর্যোধনাদিরও মনের পাঁরবর্তন হবে। 
বিদদর আপনার সমর্থন করবেন, ভাক্ম দ্রোণ কৃপ প্রস্তীতরও ভেদব্দ্ধি হবে। 
অমাতাগণ যাঁদ ভিন্ন মত অবলম্বন করেন এবং যোদ্ধারা যাঁদ বিমুখ হন তবে তাঁদের 
পদনর্বার স্বমতে আনা দুযোধনের পক্ষে দুরূহ হবে, তাঁর সৈন্যসংগ্রহে বাধা পড়বে। 
সেই অবকাশে পাণ্ডবগণের যুদ্ধায়োজন অগ্রসর হবে। আমাদের এখন প্রধান 
প্রয়োজন এই, যে আপান ধর্মসংগত হান্তর দ্বারা ধৃতরাম্মরকে স্ঘমতে আনবেন। 


৩০৪ মহাভারত 


অতএব পাশ্ডবগণের হিতের নিমিত্ত আপাঁন পুষ্যা নক্ষত্রের যোগে জয়সূচক শুভ 
মৃহূর্তে সত্বর যাল্লা করুন। দ্ুপদ কর্তৃক এইরূপে উপাঁদিষ্ট হয়ে পুরোহত তাঁর 
শিষ্যদের নিয়ে হাষ্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। 


২। কৃফ-সকাশে দূর্যোধন ও অজ্ঠন--বলরাম ও দুর্যোধন 


অন্যান্য দেশে দূত পাঠাবার পর অর্জুন স্বয়ং দ্বারকায় যান্লা করলেন। 
পাশ্ডবগণ কি করছেন তার সমস্ত সংবাদ দুধোধন তাঁর গৃগ্তচরদের কাছে পেতেন। 
কৃফ-বলরাম প্রভাতি স্বভবনে ফিরে গেছেন শুনে দূর্যোধন অল্প সৈন্য মিয়ে 
অ*্বারোহণে দ্রুতবেগে দ্বারকায় এলেন। অর্জুনও সেই দিন সেখানে উপাস্থত 
হলেন। কৃষ্ণ নাদ্রুত আছেন জেনে দূর্যোধন ও অন তাঁর শয়নকক্ষে গেলেন। 
প্রথমে দর্যোধন এসে কৃষ্ণের মস্তকের নিকটে একাঁট উৎকৃষ্ট আসনে বসলেন, তার 
পর অর্জুন এসে কৃষ্ণের পাদদেশে বিনীতভাবে কৃতাঞ্জল হয়ে রইলেন। 

জাগারত হয়ে কৃষ্ণ প্রথমে অর্জনকে দেখলেন, তার পর পিছন 'দকে 
দৃম্টিপাত করে সিংহাসনে উপাবষ্ট দুর্যোধনকে দেখলেন! তিনি স্বাগত সম্ভাষণ 
ক'রে দুজনের আগমনের কারণ "জিজ্ঞাসা করলে দূর্যোধন সহাস্যে বললেন, মাধব, 
আসন্ন যুদ্ধে তুমি আমার সহায় হও। আমার আর অজুনের সঙ্গে তোমার সমান 
সখ্য, সমান সম্বন্ধ €(১)। আমি আগে তোমার কাছে এসেছি, সাধুূজন প্রথমাগতকেই 
বরণ করেন, তুমি সঙ্জনশ্রেম্ঠ, অতএব সদাচার রক্ষা কর। 

কৃষ্ণ বললেন, রাজা, তুমি প্রথমে এসেছ তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি 
ধনঞ্জয়কেই প্রথমে দেখোছি, অতএব দুজনকেই সাহায্য করব। যারা বরঃকনিষ্ঠ 
তাদের অভীম্টপূরণ আগে করা উচিত, সেজন্য প্রথমে অজুনকে বলাছি। -_ নারায়ণ 
নামে খ্যাত আমার দশ কোটি গোপ যোদ্ধা আছে, তাদের দৌহক বল আমারই তুল্য। 
পার্থ, তুমি সেই দুধর্ধ নারায়ণ সেনা চাও, না যুদ্ধাবমুখ 'নরস্ত আমাকে চাও ? 
তুমি বার বার ভেবে দেখ -- যুদ্ধে সাহায্যের জন্য দশ কোটি যোদ্ধা নেবে, কিংবা 
কেবল সচিবরূপে আমাকে নেবে ? 

কৃফ যুদ্ধ করবেন না জেনেও অর্জুন তাঁকেই বরণ করলেন। দুযোধন 


(১) কৃ অজর্ধনের মামাতো ভাই, কৃষভগনী সুভদ্রা অজরনের পড়্ী; কৃষপত 
শান্ব দর্যোধনের জামাতা । 


উদযোগপৰ- ৃ ৩০৬ 


নি 


দশ কোট যোদ্ধা নিলেন এবং পরম আনন্দে মনে করলেন যেন কৃফকেই পেয়েছেন। 
তার পর বলরামের কাছে গিয়ে দূর্যোধন তাঁর আসবার কারণ জানালেন। বলরাম 
দা কি আম যা বলেছিলাম তা বোধ হয় তুমি জান। 

তোমার জন্যই আমি বার বার কৃষককে বাধা দিয়ে বলোছলাম যে দুই পক্ষের সঙ্গেই 
যা রানার কিন্তু তিনি আমার মত গ্রহণ করেন নি, আমিও তাঁকে 
ছেড়ে ক্ষণকালও থাকতে পার না। কৃষের মাঁতগাঁত দেখে আম স্থির করেছি যে 
আম পার্থের সহায় হব না, তোমারও সহায় হব না। পুর-যশ্রেষ্ঠ, তুমি মহামান্য 
ভরতবংশে জন্মেছ, যাও, ক্ষত্রধর্ম অনুসারে বৃদ্ধ কর। দূযোধন বলরামকে 
আঁলঙ্গন ক'রে বিদায় নিলেন। তিনি মনে করলেন যে কৃষ্ণ তাঁর বশে এসেছেন, 
যুদ্ধেও তাঁর জয় হয়েছে। তার পর তিনি কৃতবর্মা ৫১) র সঙ্গে দেখা করলেন এবং 
তাঁর কাছে এক অক্ষোৌহিণ' সৈন্য লাভ করলেন। 

মূ্বোধন চলে গেলে কুক অর্জনকে িজ্ঞাসা করলেন, আমি হুপ্ধ করব 
না তথাপি তুমি আমাকে বরণ করলে কেন? অজ্ন বললেন, নরোত্তম, তুমি 
একাকই আমাদের সমস্ত শু সংহার করতে পার এবং তোমার যশও লোকাবিখ্যাত। 
আমিও শব্রুসংহারে সমর্থ এবং যশের প্রার্থা, এই কারণেই তোমাকে বরণ করোছ। 
আমার চিরকালের ইচ্ছা তুমি আমার সারাঁথ হরে, এই কার্যে তুমি সম্মত হও। 
বাসুদেব বললেন, পার্থ, তুমি ষে আমার সঙ্গে স্পর্ধা কর তা তোমারই উপয্ভ্ত। 
আম সারাথ হয়ে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। তার পর কৃষ্ণ ও দাশাহ্ (২) বারগণের 
সঙ্গে অজদিন আনান্দতমনে যাঁধাম্ঠরের কাছে ফিরে এলেন। 


৩। শল্য, দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠির 


আমন্মণ পেয়ে মদ্ররাজ শল্য (৩) তাঁর বৃহং সৈন্যদল ও মহাবীর পত্রগণকে 
নিয়ে পাণ্ডবগণের নিকট যাচ্ছিলেন। এই সংবাদ শুনে দূর্যোধন পািমধ্যে তাঁর 
সংবর্ধনার উদযোগ করলেন। তাঁর আদেশে শিজ্পিগণ স্থানে স্থানে বাঁচি সভা- 
মণ্ডপ, কপ, দশীর্ঘকা, পাকশালা প্রভাত নির্মাণ করলে। নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং 
খাদ্যপানীয়েরও আয়োজন করা হ'ল । শল্য উপাস্থিত হ'লে দূরোধনের সচবগণ তাঁকে 


(ডোর জন ইনি কোঁরবদের পক্ষে ছিলেন। 


0২১ সাত্যকি প্রভাঁতি। 0৩) নকুল-সহদেবের মাতুল। 
হও 
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দেবতার ন্যায় পূজা করলেন। শল্য বললেন, ঘ্যধিদ্ঠিরের ফোন কর্মচারিগণ 
এই সকল সভা নিমাণ করেছে? তাদের ডেকে আন, ম্যধিষ্ঠির়ের লদ্দাতি নিয়ে আমি 
তাদের পারিতোধিক দিতে ইচ্ছা করি। দয়োর্ধন অল্তরালে ছিলেন, এখন: শলোর 
কাছে এলেন। ' দুযোধনই সমদ্ত আয়োজন করেছেন জেনে শল্য প্রীত হুয়ে তাঁকে 
আলিঙ্গন ক'রে বললেন, তোমার কি অভশন্ট বল, আমি তা পূর্ণ কয়র । 

দূর্যোধন বললেন, আপনার বাক্য সত্য হ'ক, আপনি আমার মস্ত সেনার 
নেতৃত্ব করুন। শল্য বললেন, তাই হবে; আর কি চাও? দূর্যোধন বললেন, জাম 
কৃতার্থ হয়োছ, আর কিছ চাই না। শল্য বললেন, দুর্যোধন, তু এখন নিজ দেশে 
ফিরে ঘাও, আমি য্ধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। দূর্যোধন বললেন, মহারাজ, 
আপনি দেখা ক'রে শশঘ্ আমাদের কাছে আসবেন, আমরা আপনারই অধশন, যে বর 
দয়েছেন তা মনে রাখবেন। দূরধোধনকে আম্বাস দিয়ে শল্য উপস্লর্য নগরে যাত্রা 
করলেন। 

পান্ডবগণের শিবিরে এসে শল্য ঘুধাখ্ঠরাঁদকে আলিঙ্গন ও কুগলপ্রণ্ন 
করলেন এবং কিছুক্ষণ আলাপের পর দূর্বোধনকে যে বর দিয়েছেন তা জানালেন। 
যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি দুর্যোধনের প্রাত তুষ্ট হয়ে যে প্রাতগ্রাত দিয়েছেন তা 
ভালই। এখন আমার একটি উপকার করুন, ঘাঁদ অকর্তবা মনে করেন তথাপি 
আমাদের মঞ্গলের জন্য তা আপনাকে করতে হবে। আপানি যৃত্ধে বালদেবের 
সমান, কর্ণ আর অজদনের ঘখন দ্বৈরথ ঘুম্ধ হবে তখন আপানম নিশ্ক্প কর্ণের 
সারাথ হবেন। আপনি অজদুনকে রক্ষা করবেন, এবং যাঁদ আমান 'প্রয্নকার্ধ করতে 
চান তবে কর্ণের তেজ নম্ট করবেন। মাতুল, অকর্তব্য হ'লেও এই কর্ম 'আাপাঁন 
করবেন। 

শল্য বললেন, আম নিশ্চয়ই দুরাত্মা কর্ণের সারাথ হব। নে আমাকে 
ভঁফতুল্য মনে করে, ঘূদ্ধকালে আম তাকে এমন প্রাতৃকূল ও আহতক্ষর ঘাক্য বলব 
ঘে তার দর্পণ ও তেজ লম্ট হবে এবং অন্ন তাকে অনায়াদে বধ করতে পাররেন। 
রংল, তুমি ঘা বলেছ তা আমি করব, এবং তোমার 'প্রিয়কার্য আর ঘা পারর তাও 
করব। হূধিষ্ঠির, তুমি ও কৃষ্ণা দচৃতসভান্ন ঘে দুঃখ পেয়েছ, সৃতপ্য্র কর্ণের কাছে 
থে নিষ্ঠুর বাক্য শুনেছ, জটাসুর ও কণচকের কাছে দ্রৌপদপ বে রেল পেয়েছেন, সে 
সমল্হের ফল পাঁরগামে সুখজনক হবে। মহাত্মা ও দেবতারাও দুঃখঘ্বোগ্ধ করেন, 
কারণ দৈবই প্রবল । দেবরাজ টন্দ্ও তাঁর ভার্ধার সঙ্গে মহ দৃহখন্ডোগ করে- 
'ছিলেন। 


9। শিরা, যর, ইল্দু। নহঘ ও অগল্তা 


য্ধিদ্ঠির প্রশ্ন করলেম, মহারাজ, ইল্্ ও তাঁর ভাষা কি প্রকারে দঃখভোগ 
করোছিলেন? শলা এই উপাখ্যান বরলেন। -- 

সখা নামে এক প্রজাপাঁতি ছিলেন, তান ইঙ্ছেয প্রতি বিদ্যেষষৃত হয়ে 
শিরা নামক এফ পরেয় জল্ম দিলেন। ঘ্রিশরার তিন মুখ সূর্ব চন্দ্র ও আখ্নির 
যায়) তিনি এক মুখে বেদাধায়ন, আম এক ম্থে জ্রাপান এবং তৃতীয় মুখে যেন 
সববাদক গ্রাস হয়ে নিয়ক্ষণ করতেন। ইন্দত্বলাডের জনা গিশিরা কঠোর তপস্যা 
রত হলেন। তাঁর তপোভাঞ্দোয় জনা ইন্ডু বহু অক্পরা পাঠালেন, 'িল্ছু ঘাশল্লা 
বিচলিত হলেন মা, তখন তাঁকে মায়বার জনা ইন বনু নিক্ষেপ করলেন। গিশিরা 
নিহত হলেন, ফিল্চু তাঁর মঙ্তক জশীবতের নায় রইল। ইন্দ্র তত হয়ে একজন 
বর্ষকা (ছযতোর)কে বললেন, তুমি কুঠার দিয়ে এর মস্তক ছেদন বয়। বর্ধকণ 
বললে, এয জ্ফজ্খ আত বৃহৎ, আমার কুঠায়ে কাটা যাবে না, এমন বিগাহত কর্মও 
আমি পারয মা। বে আপাঁন? এই খাঁধপ্তকে হত্যা করে আপনার ব্রহন্রহত্যার 
ডর হচ্ছে না? ইন্দ্র বললেন, আমি দেবরাজ, এই মহাবল প.র্ষ আমার শঘ সেজনা 
ব্লাঘাতে একে ঘধ ফয়োছ, পরে আমি ফঠোর প্রায়শ্চিত্ত করব । বর্ধক”, তুমি শগন্প 
এর শিরশ্ছেদ বয়, আম তোমার প্রীত অনুগ্রহ করব; লোকে যখন য্ঞ করযে তখন 
নিহত পশু মৃখ্ড ত্রোমাফে দেবে। বর্ধকণী সম্মত হয়ে ঘ্রশিক্পার তিন মূণ্ড কেটে 
ফেললে প্রথম মহশ্ডেয় মুখ থেকে চাতক পক্ষণয় দল, দ্বিতীয় মুখ থেকে চটক ও 
শোন, এবং ত্বৃতায় মুখ থেকে তিতির পক্ষণর দল নিখর্ত হ'ল। ইল হী হয়ে 
স্বগৃহে চ'লে গেলেন। 

প্দয়ের নিধনসংবাদ পেয়ে ত্বত্টা অত্যন্ত কুজ্ধ হালেম এবং ইন্দ্রের বিনাশের 
নামত অখ্নিতে আহত দিয়ে বাযাস্রকে সৃষ্টি ফরলেন। স্বত্টার আল্মায় বত 
গে গিয়ে ইন্দুকে গ্রাস কলেন। দেবতারা উদ্াবদ্ন হয়ে জৃশ্িকা হাই) সদ্টি 
করলেন, তায় প্রভাবে বৃর ছ্খব্যাদান করলেন, ইন্দুও দেহ সংকুচিত ক'রে বোরয়ে' 
'এলেন। তার পয় ইল বৃয়ের সঙ্গো বহনকাল বৃদ্ধ করলেন, কিন্তু তাঁকে দমন করতে 
শা পেরে বিষয় শরণাপন্ন হলেন। বিফ? বললেম, দেবতা খাঁষ ও দাক্ধ্ষদের লিয়ে 
ভুমি কৃতের কাছে হাও, তার সঙ্গ সাঁষ্ধ ফর। এই উপায়েই তুমি জয়লাভ করবে। 
আম জদখাাষে তোমায় স্গো আঁধষ্ঠান করষ। 

ধাধা হতে কাছে শিল্বে বললেন, ভুমি দৃজর যীর, ডোমার তেজে জগৎ 


৩০৬ মহাভারত 


ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু তুমি ইন্দ্রকে জয় করতে পার নি, দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে 
দেবাসুর মানুষ সকলেই পণীড়ত হয়েছে। অতএব ইন্দ্রের সাঁহত সখ্য কর, তাতে 
তুমি সুখ ও অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করবে। বত্র বললেন, আপনারা যাঁদ এই ব্যবস্থা 
করেন ফে শৃহ্ক বা আর্দ্র বস্তু দ্বারা, প্রস্তর বা কান্ঠ বা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা, দিবসে বা 
রান্িতে, আমি ইন্দ্রাদ দেবতার বধ্য হব না, তবেই আমি সন্ধি করতে পারি। ঘাষিরা 
বললেন, তাই হবে। বূন্নের সঙ্গে সন্ধি ক'রে ইচ্দ্র চলে গেলেন। 

একাঁদন ইন্দ্রু সমূদ্রুতীরে ব্ন্রাসুরকে দেখতে পেলেন। ইন্দ্র ভাবলেন, 
এখন সন্ধ্যাকাল, দিনও নয় রান্রিও নয়; এই পর্ব তাকার সমুদ্রফেন শুজ্কও নয় আরও 
নয়, অস্বও নয়। এই স্থির ক'রে ইন্দ্র বৃন্নের উপরে বজ্রের সহিত সমূদ্রফেন নিক্ষেপ 
করলেন। বিফ সেই ফেনে প্রবেশ ক'রে বৃত্রকে বধ করলেন। পূর্বে ন্রিশরাকে 
বধ ক'রে ইন্দ্র ব্রহয়হত্যার পাপ করোছিলেন, এখন আবার মিথ্যাচার ক'রে অত্যন্ত 
দুশ্চন্তাগ্রস্ত হলেন। মহাদেবের ভূতরা ইন্দ্রকে বার বার 3৭০/খন। ব'লে 
লঙ্জা দিতে লাগল। অবশেষে ইন্দ্র নিজের দৃচ্কাতির জনা অচেতনপ্রায় হয়ে জল- 
মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে বাস করতে লাগলেন। ইন্দ্রের অন্তর্ধানে পৃথিবী বিধ্বস্ত, কানন 
শুক এবং নদীর স্রোত রুদ্ধ হ'ল, জলাশয় শুখিয়ে গেল, অনাবৃষ্টি ও অরাজকতার 
ফলে সকল প্রাণী সংক্ষৃব্খ হ'ল। দেবতা ও মহৃর্ষরা র্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন, 
কে আমাদের রাজা হবেন। কিন্তু কোনও দেবতা দেবরাজের পদ নিতে চাইলেন 
না। 

অবশেষে দেবগ্গণ ও মহার্ধগণ তেজস্বী যশস্বী ধার্মক নহুষকে বললেন, 
তুমিই দেবরাজ হও। নহুষ বললেন, আমি দূর্বল, ইন্দ্রের তুল্য নই। দেবতা ও 
খধাঁষরা বললেন, তুমি আমাদের তপঃপ্রভাবে বলশালা হয়ে স্ব্গরাজ্য পালন কর। 
নহুষ আভাষিন্ত হয়ে ধর্মানুসারে সর্বলোকের আঁধপতা করতে লাগলেন। তিনি 
প্রথমে ধার্মিক ছিলেন কিন্তু পরে কামপরায়ণ ও বিলাসী হয়ে পড়লেন। একদিন 
তিনি শচাঁকে দেখে সভাসদূগণকে বললেন, ইন্দ্রমহিষী আমার সেবা করেন না 
কেনঃ উনি সত্বর আমার গৃহে আসান। শচী উদবিগ্ন হয়ে বৃহস্পাঁতির কাছে 
গিয়ে বললেন, আমাকে রক্ষা করুন। বৃহস্পাত তাঁকে আ*্বস্ত ক'রে বললেন, ভা 
পেয়ো না, শীঘ্রই তুমি ইন্দ্রের সঙ্গো 'মাঁলত হবে। 

শচী বৃহস্পতির শরণ নিয়েছেন জেনে নহাব ক্রুদ্ধ হদেন। দেবগণ ও 
ধাষিগণ তাঁকে বললেন, তুমি ক্লোধ সংবরণ কর, পরস্মীসংসর্গের পাপ থেকে নিব্ত 
হও; তুমি দেবরাজ, ধর্মান্‌সারে প্রজাপালন কর। নহূষ বললেন, ইন্দ্র যখন গোৌতস- 
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পত্রী অহল্যাকে ধৰর্ণ করোছিলেন এবং আরও অনেক ধর্মীবরদ্ধ নৃশংস ও শঠতাময় 
কার্য করেছিলেন তখন আপনারা বারণ করেন নি কেন? শ্রী আমার সেবা করন, 
তাতে তাঁর ও আপনাদের মঙ্গল হবে। দেবতারা বৃহস্পাঁতর কাছে 'গয়ে বললেন, 
আপান ইন্দ্রাগীকে নহুষের হস্তে সমর্পণ করুন, তানি ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
বরবার্ণনী শচণী তাঁকেই এখন পাঁতদ্বে বরণ করুন। শচী কাতর হয়ে কাঁদতে 
লাগলেন। বৃহস্পাতি বললেন, ইন্দ্রাণী, আমি শরণাগতকে ত্যাগ কার না, তুমি 
নিশ্চিন্ত থাক। দেবগণ, তোমরা চলে যাও। 

দেবতারা বললেন, 'কি করলে সকলের পক্ষে ভাল হয় আপাঁন বলুন। 
সকলের শুভ হবে। কালক্রমে বহু বিঘ্ন ঘটে, নহুষ বলশালা ও দার্পত হ'লেও 
কালই তাঁকে কালসদনে পাঠাবে । শচী নহুষের কাছে গেলেন এবং কাম্পতদেহে 
কৃতাঞ্জাল হ'য়ে বললেন, সুরেশ্বর, আমাকে 'িছদকাল অবকাশ 'দিন। ইন্দ্র কোথায় 
কি অবস্থায় আছেন আম জানি না; অনুসন্ধান করেও যাঁদ তাঁর সংবাদ না পাই 
তবে নিশ্চয় আপনার সেবা করব। নহুষ সম্মত হলেন, শচশও বৃহস্পাঁতর কাছে 
ফরে গেলেন। | 

তার পর 'দেবতারা বির কাছে গিয়ে বললেন, আপনার বার্ষেই বত্র নিহত 
হয়েছে এবং তার ফলে ইন্দ্র ব্লহননহত্যার পাপে পড়েছেন। এখন তাঁর ম্যান্তর উপায় 
বলদন। বিষ বললেন, ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞে আমার পূজা করুন, তাতে "তান 
পাপমুস্ত হ'য়ে দেবরাজত্ব ফিরে পাবেন, দুমাত নহুষও 'বনম্ট হবে। দেবগণ ও 
ব্হস্পাঁত প্রভাতি খাঁষগণ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে অ*্বমেধ যজ্ঞ করলেন এবং তার ফলে 
ইন্দ্র ব্রহনহত্যার পাপ থেকে মস্ত হলেন। তাঁর পাপ বিভন্ত হ'য়ে বৃক্ষ নদী পর্বত 
ভাঁম স্রী ও প্রাণগণে সংক্রামত হ'ল। 

দেবরাজপদে নহুষকে দড়প্রাতান্ঠত দেখে ইন্দ্র পুনর্বার আত্মগোপন করে 
কালপ্রতীক্ষা করতে লাগলেন। শোকার্তা শচণ তখন উপশ্রাত নাম্নী:রা্রিদেবীর 
উপাসনা করলেন। উপশ্রযাত মূর্তিমতী হ'য়ে দর্শন দিলেন এবং শলীকে স্গো 
নিয়ে সমদ্রমধ্যে এক মহাদ্বীপে উপাঁস্থত হলেন। সেই ক্বীপের মধ্যে শত যোজন 
বিস্তীর্ণ সরোবরে উন্নত বৃন্তের উপরে একাঁট শ্বেতবর্ণ বৃহৎ পদ্ম 'ছল। 
উপগ্র্মাতর সঞ্জো শচশ সেই পদ্মের নাল ভেদ ক'রে ভিতরে গিয়ে দেখলেন, মৃণাল- 
সনের মধ্যে ইন্দ্র আত সুক্ষ্রূপে অবস্থান করছেন। শচা তাঁকে বললেন, প্রভু, 
তুমি যাঁদ আমাকে রক্ষা না কর, তবে নহূষ আমাকে বশে আনবে। তুমি স্বম্মর্তিতে 
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প্রকাশিত হও এবং নিজ বলে পাঁপহ্ঠ নহুধফে বধ কায়ে দেবরাজ) 
গাসন কর। 

ইম্্র ধললেন, বিক্রম প্রকাশের সময় এখমও আগসোন, মহুধ আমায় চেয়ে 
বলধান, খাঁধয়াও হধা কবা দিয়ে তায় শান্তি বাড়িয়েছেন। ভূমি নির্জনে মহযকে 
এই বথা ধল--জগখপাতি, আপন ধাঁষবাহিত ধানে আমার নিকট আসন, তা ছ'লে 
আম সানন্দে আপনার বশীভূত হধ। শচী নহৃযের কাছে গিয়ে ধললেন। দেধয়াজ, 
আপাঁন যাঁদ আমায় একটি ইচ্ছা পূর্ণ কয়েন তবে আপনায় ধলগামিনী হব। 
আপাঁন এমন বাহনে চড়ন যা বিফ ঘুছু বা কোনও দেধতা বা রাক্ষসের নেই। 
আমার ইচ্ছা, মহাত্মা খাঁধগণ মাঁলিত হ'য়ে আপনায় শিধিকা ধহন ফুন। লহ 
বললেন, বরবার্ণনী, তুমি অপূর্ব বাছনেয় কধা বলেছ, আমি তোমায় ধথা পাধব। 

এরাবত প্রীত দিষ্য হঙ্তী, হংসযূত্ত বিমান ও দিধ্যান্যযোঁিত ঈথ তাগ 
করে নহৃষ মহীর্ধগণফে তাঁর শাবকাবহনে নিষৃন্ত করলেন। তখন বৃহস্পাত 
অদ্নিফে বললেন, তৃঁগি ইল্মের অন্বেষণ কর। অগ্নি সর্বনন অন্যেধণ কয়ে বললেন, 
ইন্দ্রকে কোথাও দেখলাম না, কেবল জল অবশিষ্ট আছে, কিচ্তু তাতে প্রবেশ বামে 
আমি নির্বাপত ছহব। আঁ্নর স্তুতি করে বৃহস্পাত বললেন, নিঃশঙ্ষে জলে 
প্রবেশ কর, তোমাকে আমি সনাতন বাহন ল্যে বর্ধিত করধ। আঁখ্ন সর্বপ্রকার 
জলে অন্যেষণ ক'রে অবশেষে পঙ্মের মৃণালমধ্যে ইন্পুকে দেখতে পেলেন এবং 'ফরে 
এসে যৃহস্পাতিকে জানালেন। তখন দেবতা খাধষি ও পাম্ধ্বদের পলো বৃহস্পাত 
ইন্সের কাছে গিয়ে স্তব ক'রে বললেন, মহেন্দ্র, তুমি দেবতা ও মনধাকে রক্ষা কর 
বঙ্গ লাভ কর। স্তৃত হ'য়ে ইন্দ্ু ধারে ধারে বৃদ্ধিলাত করলেন। 

দেবতীরা নহযবধের উপায় চিন্তা 'করছিলেন এমন লময় ভগবান অগস্তা 
থাঁষ সেখানে এলেন। 'তাঁন বললেন, পূরদ্দর, ভাগারমে ভুমি শয়ছীন হয়েছ, 
নহ্য দেখয়াজা থেফে ভন্ট হয়েছেন। দৌধার্ধ ও সহার্ধগণ ধখন নহযকে শিবিকায 
ধহন কয়ছিলেন, তখম এক সময়ে তাঁরা শ্রাল্ত হয়ে নহন্যফে প্রন করলেন, 
11-858) বহমা যে গোপ্রোক্ষণ যেজে গোষধ) সন্যষ্ধে মঙ্ঘ বলেছেন, তা তুমি 
প্রামাণিক ঘনে কর কি না? নছূষ মোহযশে উত্তর দিলেন, না, ও মল্ম প্রামাণিক 
নয়। খাঁধরা বললেন, তুমি অধর নিয়ত তাই ধর্ম বোধ না। প্রাচীন মহার্যগণ 
এই মন্ত্র প্রামাণিক মনে করেন, আমরাও ফাঁর়। খাঁষদেয সলো বিষাদ করতে কয়তে 
নহুষ তাঁর পা দিয়ে আমায় মাথা গ্পর্ণ কয়লেন। তখন আগ এই খাপ দিলাস- 
মে ভুমি ধহার্ধিগণের অনুষ্ঠিত কর্মের দোষ দিচ্ছ, টয়প দিয়ে জাগায় এস্তক 
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»পর্শ করেছ, হ্যায় তুলা ধাঁধগণকে বাহন করেছ, তুম ক্ষীধপুণায (১) হ'য়ে মহীতলে 
গাঁতিত হও। সেখানে ভুমি মাফ সর্প (২) রুপে দশ পহত বংসর বিচরণ ফয়ধে, 
তার পর তোমার যংশজাত ধর্ধাম্ঠিরকে দেখলে আবার স্ধর্গে আসতে পারবে। 
শচপতি, দয়া নহটধ এইয়ংপে স্যগটাত হয়েছে, এখম তুগি স্বর্গে গিয়ে মিলোক 
পালন কয়। তার পয ইন্দ্ু শঠীয় সঙ্গো মালত হ'য়ে পরমাননো দেবরাজ্য পালন 
করতে লাগলেন। ূ 

উপাখ্যান শেষ করে শলা বললেন, হ্যাধচ্ঠির, ইন্দ্র ন্যায় তুমিও শর 
বধ করে রাজালাভ করবে। আম যে বেদতুলা ইন্দ্রাবজয় নামক উপাখ্যান বললাম, 
তা জয়াভলাষী রাজার শোনা উচিত। এই উপাখ্যান পাঠ করলে ইহলোকে ও 
পরলোকে আনন্দলাভ এবং পনর, দীর্ঘ আয়ু ও সর্ধঘ জয় লাভ হয়। 

ধাবাধ পূজিত হ'য়ে শল্য বিদায় নিলৈন। হাঁধান্ঠর তাঁকে বললেন, 
জাপনি অধশাই কর্ণের সায়াথি হবেন এবং অর্জুনের প্রশংসা কয়ে কর্ণের তেজ নষ্ট 
করবেন। শলা বললেন, 'তুঁমি যা বললে তাই করব এবং জায় ঘা পারব তাও 
করব। 


&। গেনাগংগ্ুহ 


এলেন। ক্ষ নদী ধেমন 'সাগয়ে এসে লীম হয়, সেইরূপ বাভন্ন দেশের অক্ষোঁহিণী 
সেমা ধূধীষ্টয়ৈর যাঁহনীতে প্রধেশ কয়ে লীন হ'তে লাগল। পীাত্বতবংশশয় 
মহারথ দাঙ্যাকি, চোঁদয়াজ ধৃষ্টফেতু, জয়াপম্ধপ্য মগধরাজি জয়ংমেন, 751টি 
ধহ যোদ্ধা লই পাণ্ডীয়াজ, কেকায়াজবংশীয় পণ্॥ সহোদর, পরগণসহ পার্টালরাজ 
দুপা, পারধীয় রাঙজগণ সই মংগারাজ বিল্নাট এবং আরও বহু দেশের রাজাযা 
সসৈমো উপাঁস্ধত হলেন। পাণ্ডবপক্ষে সাত অক্ষোহির্শী মেমা সংগৃহীত হ'ল। 

দুর্যোধনের পক্ষেও ধহ7 রাজা বৃহং সৈনাদল নিয়ে যোগ দিলেন। 
কান্ানধর্থ উম ও ফিরত সৈন্য সহ ভতগ, সোমদভপনত ভারা, সুরা ধলা, 
ভোজ ও জন্ধক সৈন্য সহ হাঁদকপট ফতবর্মা। 'সল্ধনসৌধাঁরধালী জয়া প্রত্তীত 
যাজায়া, গঞ্ ও ধধন পৈনা সহ কাম্ধোজরাজ সাংদক্ষিধ, দাঁক্ষিপাতা সৈনা সহ 


(৯) খায় পগাঞ্জনিত জ্গভোগ খেধ হয়েছে। 
(২) ফাপব ও৭স্পারচ্ছে? টষ্টব্য। 


৩১২ মহাভারত নি 


মাহজ্সতীরাজ নীল, অবন্তী দেশের দুই রাজা এবং অন্যান্য রাজারা সসৈন্যে 
উপাস্ধত হলেন। দুর্যোধনের পক্ষে এগার অক্ষৌহিণশ সেনা সংগৃহশত হ'ল। 
হস্তিনাপুরে তাদের স্থান হ'ল না; পণনদ, কুরুজাঞ্গল, রোহতকারণ্য, মরুপ্রদেশ, 
আহচ্ছন্র, কালক্‌ট, গঞ্গাতীর, বারণ, বাটধান, যমুনাতীরস্থ পার্বত দেশ, সমস্তই 
কৌরবসৈন্যে ব্যাপ্ত হ'ল। 


|| সঞ্জয়যানপর্বাধ্যায় ॥ 
৬। ছুপদ-প্রোহিতের দৌত্য 


দুপদের পুরোহিত হাস্তনাপুরে এলে ধৃতরাম্ট্র ভীম্ম ও বিদূর তাঁর 
সংবর্ধনা করলেন। কুশলজিজ্ঞাসার পর পুরোহত বললেন, আপনারা সকলেই 
সনাতন রাজধর্ম জানেন, তথাপি আমার বন্তব্যের অঙ্গর্পে কিছু বলব। ধৃতরাঙ্ছ 
ও পাশ্ডু একজনেরই পনর, পৈতৃক ধনে তাঁদের সমান আঁধকার। ধৃতরাম্টের পূত্রগণ 
তাঁদের পৈতৃক ধন পেলেন, 'কিন্তু পাশ্ডুপত্রগণ পেলেন না কেন? আপনারা জানেন, 
দূর্যোধন তা আঁধকার ক'রে রেখেছেন। তান পাশ্ডবগ্গণকে যমালয়ে পাঠাবার 
অনেক চেম্টা করেছেন এবং শকুনির সাহায্যে তাঁদের রাজ্য হরণ করেছেন। এই 
ধৃতরাম্মী পুত্রের কর্ম অনুমোদন ক'রে পাশ্ডবগণকে তের বংসর নির্বাসনে 
পাঠিয়োছিলেন। দ্যঢৃতসভায় বনবাসে এবং 'বিরাটনগরে পাণ্ডবগণ ভার্যা সহ বহু 
ক্লেশ পেয়েছেন। এইসকল নিযাঁতন ভুলে গিয়ে তাঁরা কৌরবগণের সঙ্গে সন্ধি 
করতে ইচ্ছা করেন। এখানে যে সূহৃদবর্গ রয়েছেন তাঁরা পান্ডবদের ও দুর্যোধনের 
আচরণ বিচার ক'রে ধূৃতরাম্ট্রকে অনরোধ করুন। পান্ডবরা 'ববাদ করতে চান না, 
লোকক্ষয় না করেই নিজেদের প্রাপ্য চান। দৃযোধন যে ভরসায় যম্ধ করতে চান 
তা মিথ্যা, কারণ পাশ্ডবরাই আধকতর বলশালশী। তাঁদের সাত অক্ষোৌঁহণশ সেনা 
প্রস্তৃত আছে, তার উপর সাত্যাক, ভীমসেন আর নকুল-সহদেব সহম্্র অক্ষোৌহণণীর 
সমান। আপনাদের পক্ষে যেমন এগার অক্ষৌহণী আছে, অপর পক্ষে তেমন 
অর্জন আছেন। অর্জুন ও বাস্‌দেব সমস্ত সেনারই অধিক। সেনার বহুলতা, 
অর্জনের বিক্রম এবং কৃষের বাদ্ধিত্তা জেনে কোন্‌ লোক পান্ডবদের সঙ্গো য্ম্ধ 
করতে পারেঃ? অতএব আপনারা কালক্ষেপ করবেন না, ধর্ম ও নিয়ম অনুসারে 
যা পাশ্ডবগণের প্রাপ্য তা 'দিন। 


উদহোগপর্ব ৩১৩ 


পুয়োহতের কথা শ্দনে ভীম্ম বললেন, ভাগ্যক্রমে পাণ্ডবগণ ও কৃফ 
কুশলে. আছেন এবং ধর্মপথে থেকে সন্ধিকামনা করছেন। আপাঁন যা বলেছেন সবই 
সত্য, তবে আপনি ব্রাহন্নণ সেজন্য আপনার বাক্য আতীরন্ত তাক্ষ[। পাণ্ডবদের বহু 
কন্ট দেওয়াস্হয়েছে এবং ধমনিনসারে তাঁরা পিতৃধনের আঁধকারী এ বিষয়ে কোনও 
সংশয় নেই। অজর্দন অস্মাবিদ্যায় স্যাশাক্ষিত মহারথ, স্বয়ং ইন্দুও যুদ্ধে তাঁর 
সমকক্ষ নন। 

কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বাধা দিয়ে দ্ুপদের পুরোহিতকে বললেন, ব্রাহন্নণ, যা হয়ে 
গেছে তা সকলেই জানে, বার বার সৈ কথা বলে লাভ ক? দূর্যোধনের জন্যই 
শকান দ্যতক্রণড়ায় য্যাধষ্ঠিরকে জয় করোঁছিলেন এবং য্াধাণ্ঠির পণরক্ষার জন্য বনে 
শিয়োছলেন। প্রাতিজ্ঞানুযায়ী সময়ের মধ্যে ১) তান মূর্খের ন্যায় রাজ্য চাইতে 
পারেন না। দুর্ধোধন ধর্মানসারে শলুকে সমস্ত পৃথিবী দান করতে পারেন, িছ্তু 
ভয় পেয়ে পাদপাঁরাঁমত ভূঁমিও দেবেন না। পাশ্ডবরা যাঁদ পৈতৃক রাজ্য চান তবে 
অবশিম্ট কাল বনবাসে কাটিয়ে প্রাতিজ্ঞা রক্ষা করুন, তার পর নির্ভয়ে দুযোধনের 
ক্রোড়ে আশ্রয় নিন। 

ভম্ম বললেন, রাধেয়, অহংকার ক'রে লাভ কি, অজদিন একাকী ছ জন 
রথণকে জয় (২) করোছলেন তা স্মরণ কর। এই ব্রাহনণ যা বললেন তা যাঁদ আমরা 
না কার তবে অজর্যন কর্তৃক নিহত হয়ে আমরা রণভূমিতে ধূলিভক্ষণ করব। 

কর্ণকে ভর্ঘসনা ক'রে ধৃতরাম্ট্ী বললেন, শাল্তনপূত্র ভীত্ম যা বলেছেন তা 
সকলের পক্ষে হিতকর। ব্লাহমণ, আম 'চল্তা ক'রে পাণ্ডবগগণের নিকট সঞ্জয়কে 
পাঠাব, আপাঁন আজই আঁবলম্বে ফিরে যান। তার পর ধৃতরাম্ট্র দুপদপৃরোহিতকে 
সসম্মানে বিদায় 'দিলেন। 


৭। লঞ্জয়ের দৌত্য 


ধৃতরাম্ট্র স্জয়কে বললেন, তুম উপস্লব্য নগরে গিয়ে পাশ্ডবগণের সংবাদ 
নেবে এবং অজাতশন্র; য্াাধান্ঠরকে আভনন্দন ক'রে বলবে, ভগ্াক্রমে তুমি বনবাস 


0১) কর্ণ বলতে চান.যে, অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হবার আগেই পাণ্ডবগণ 
আত্মপ্রকাশ করেছেন সেজন্য তাঁদের আবার বার বংসর বনবাসে থাকতে হবে। 
€২) গোহরণকালে। 


৬১৪ গহাতারত 


খেকে জনপদে ফিরে এসেছ। সঙ্গ আমি পাস্তবদের সন দোধও গৈখতে পাই মা, 
ইরগ্ধভায ছলধ্দ্ধি দফোধন এবং ততোধিক ক্্রতি কগ' ভাব এখানে এমন 
ফেউ নেই ধে পাণ্ডবদের প্রীতি বিদ্ধেষধূততী। গম অর্জন নহুল সহদেধ এবং ক 
ও গার্ভকি ধাঁ অনগত পেই যৃষিষ্টিরকে ধৃদ্ধের পুষেই তাঁর রাজা ফিরিয়ে দৈওয়া 
ভাল। গপ্রচরদের কাছে কৃষের ফে রামেক কথা শুনোছ তা গরমে কয়ে আম 
শাদ্তি পাচ্ছ না, অঞ্ুন ও কৃষ মিলিত হয়ে এক রথে আসবেন শুনে আমার হস 
কম্পিত হচ্ছে। যাঁধষ্ঠির মহাতগপা ও ইউর, তায় .ধ্োধকে আমি ধত ভয় 
কার অরুন কৃ প্রভৃতিকেণ্ড তত ফাঁর মা। সঞ্জয়, তুমি রখায়োইণৈ পান্ঠালগীজের 
সেমামিবেশে ধা এবং ধধিষ্ঠির যাতে প্রীত হন এগ্রন কথা বালো। সফলের মঞ্গাল 
জিঙ্জাসা করে তাঁকে জানও খে আমি শাঁল্তিই টাই। খিপক্ষকে যা ধলা উচিত, 
ধা তরতবংশেয 'হিতকর, এবং খাতে ধ:ক্ধের প্রয়েটিদা মা হয় এমন কথহি তুমি ধলবে। 

গতবংশীয় গাধলগমপূ্ গঞজজয় উপপ্লধ্য মগয়ে এসে ধর্ীধষ্টিন্নকে 
অভিযাদম করলেন। 2৩526 সুশল জিজ্ঞাগার পর যধিহ্টির ধললেন, সজয়, 
দীর্ঘকাল পয়ে ফুর্ধ্ধ ধতরাশৌর় কুশল শূমে এবং তোমাকে দেখে গরমে হচ্ছে 
ধেন সাক্ষাৎ ধৃতরাণীকেই দেখখাছি। তার পর য্বাধর্ঠির সকলেরই সংযাদ ধর্মলেন, 
ধর্থা -. ভাঙা গ্রোণ কপ গুঞবখামা কর্ণ, ধৃতয়াশর পগণ, রাজপু়স্ধ জমমশীগণ, 
পর ও গবধ্গণ, ভাগনী ভাঁগনেয় ও পৌঁইমগণ, দাগ প্রন্ৃতি। 

সকলের কুশশলিগংবাদ 'দিয়ে সঞ্জয় বললেন, গহায়াজ, দুষেশধনের ফীহে 
গাহগ্রৃতি বঞ্খগণ আছেন, জাধায় পাপাত্জায়াও জীছে। আপনায়া ঈর্োধনের 
ফোনও জপফায় কয়েন নি তথাঁপ তিমি আপনাদের প্রাত ।বদ্বৈবধ; হন্ৈছেন। 
গ্ধবির ধ্য়াখী ধদ্ধের অনুমোদন ফরেন মা, তান মনস্তাপ ভোগ কয়ছেন, সকল 
পাতক গুপেক্ষা মিগ্রোহ গুরুতর --এ কথাও শ্রাহনণদের কাছে শুনেছেন । অজাতশর, 
কষ্টে পড়লেও আপনায়া ভোগের জনা ধর্তযাগ ধয়যেজ না। 

ধ্ধিষ্ঠির ধললেন, এখানে সকলেই উপস্থিত জাছেন, ধৃতযাঙী ধা ধলেছেন 
তই বল। সঞ্জয় ধললেন, পণ্চপান্ডব বাসুদেব সাাঁফি চোঁফতান (৯) বিশ্নাট পাঁন্টাল- 
রাজ ও ধূদাংজ্লকে সম্ধোধন করে আমি বলা । মাজা ধৃতগাণী শাস্তির প্রশংসা 
ফায়ে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তাঁয় বাকা আগনাদেয় রটিকর হ'ক) শান্তি গখাঁপিত 


(১) যাব যোম্ধা বিশেধ। 


উদশহোগগর্ধ ৬৯৬৫. 


হণ্ধ। নম বলশাল। পাণ্ডহগগ, হণন বর্ম ধয়া আপমাদৈন উাঁচত লয়, শর বলে 
গঞজনাঁধলর নায় সেই পাপ যেন জাপনাদেক স্পর্শ না করে। কোরধগণকে বাঁদ 
যুদ্ধে ধিমষ্ট করেন ওবে জাতিহধের ফলে আাগনাদেয জীধন গতর তুলা হবে। 
কফ সাতাকি ধরঙ্টদান্ন ও চৌঁফতাম খাঁগের সহায়) কে তাঁদের জয় করতে পায়ে? 
আধার ঘ্োগ ভশঙ্মা অম্বগথাম়া ₹প ধণ” শঙ্গা প্রীতি ধাঁদেয় পক্ষে জাছেন গেই 
ফৌয়যগণধেই হা কে জয় ধয়তে পায়ে? জয়ে ধা পরাজয়ে জাম কোনও মর্পালই 
দেখছি না। আমি বিনীত হয়ে কফ ও বদ্ধ পান্টালয়াজের নিকট প্রণত হা্ছি 
সফলের মঙ্গলের জনয আমি সাধক প্রার্থনা করাছি। তাঁত ও ঘৃতরাশী এই চর্ম 
যৈ, আপনারা শান্তি স্থাপন কয়ন। | 

হূধাষ্ঠিয ধললেন, সঞ্জয়, আমি ধুম্ধ করতে ইচ্ছুক এএম কর্থা তোমাকে 
বাল মি, ওধে ভাঁওত হচ্ছ ফেন? যৃদ্য অপেক্ষা অধূম্থ ভাল, যাঁগ দাকসুণ কর্ম লা 
কয়েও অভাঁষ্ট বিষয় পাওয়া ঘায় তধে ফোন মুখ ধুদ্ধ করতে চায়? বিনা ধণ্ধে 
অল্প পেলেও লোধে যথেষ্ট মনে ফয়ে। প্রদীগ্ত অশ্মি যেমন ঘৃত পেয়ে ₹স্ত হয় 
না, মানুষও সেইয়্‌গ কাম্য বস্ঠু পেয়ে তপ্ত হয় লা। দেখ, ধতিরাশী ও তাঁর 
পূররগণ বিপুল ভোগা বিধর়্ পেয়েও তৃপ্ত হন নি। ধতয়াঙী সংকটে পড়ে পরের 
উপর নির্'র করছেন, এতে তীর গ্রঙ্গাল হবে না। [তান বহু এন্বর্ধের আঁধপস্তি, 
এখন দর্বদ্ধি ভপস্বতাধ ফুমন্রিবেণ্টিত পরের জমা [যধিলাপ করছেন কেন! 
দর্যোধনের স্ধভাব জের্সেও তিনি বিশ্বস্ত ধিদুরের উপদেশ অগ্রাহা কারে অধর্মের 
পথে চলছেন। দ/শাসন শকুন আর কর্ণ. এপ্লাই এখন লোভী দুষেধর্মের মন্ত্রী । 
আমা বনধাসে গেলে ধৃতয়াখী ও ভার পয়া মনে ফয়লেন সমগ্ন রাজাই তাঁদের 
হস্তগত হয়েছে। এখনও তারা নিত্ষণ্টক হয়ে ভা ভোগ করতে চান, একম অধস্থায় 
শান্তি অসম্ভব । ভীম অঞ্জন মকুঙ্জা ও গহদেষ জশীবত থাকতে ইন্ুও আমাদের 
এম্বর্য হয়ণ করতে পাঞ্পেন না। আমরা কত ধণ্ট গেয়োছি তা তুমি জান; তৌগার 
অনুয়োধে সমস্তই গামা ধরতে প্রষ্ঠুত আছ; ফৌরহদের সলো পক জামানের যে 
সম্ধ্য ছিল তাও অব্যাহত থাকবে, তোমার কথা অন:সারে শান্তিও স্থাপিত 
হবে) কিন্তু দৃষেধিন আমাদের রাজ্য ফিয়িয়ে দিন, ইন্টপ্রস্থ রাজা আধার 
জামার হ'ক। 

সঞ্জয় বললেন, ভজা তিশা, কোগবগণ ধাঁগি আপনাকে রাজোয় ভাগ মা দেন 
তবে অন্থক ও বৃফিদের রাজো (১) আপনাদের ভিক্ষা কয়াও গ্রেয) কিদ্ধু যুদ্ধ ক'রে 


১) বাদবগাগের গেখে। 


৩5১৬ মহাভারত 


র্লাজ্যলাভ উচত হবে না। মানুষের জীবন অল্পকালস্থায়ী দঃখময় ও আস্থর : 
'যুদ্ঘ করা আপনার যশের অনুরূপ নয়, অতএব আপান পাপজনক যুদ্ধ থেকে 
নিবৃত্ত হ'ন। জনার্দন সাত্যাক ও দ্ুপদ প্রভাতি রাজারা চিরকালই আপনার অনুগত, 
এদের সাহায্যে পূর্বেই আপনি য্ম্ধ ক'রে দুরোধনের দর্প চূর্ণ করতে পারতেন। 
শকল্তু বহু বৎসর বনে বাস ক'রে বিপক্ষের শান্ত বাঁড়য়ে এবং স্বপক্ষের শান্ত ক্ষয় 
ক'রে এখন যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন কেনঃ আপনার পক্ষে ক্ষমাই ভাল, ভোগের ইচ্ছা 
ভাল নয়, ভীঙ্ম দ্রোণ দুর্োধন প্রভাতিকে বধ ক'রে রাজ্য পেয়ে আপনার কি সুখ 
হবেঃ যাঁদ আপনার অমাত্যবর্গই আপনাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেন, তবে তাঁদের 
হাতে সর্বস্ব দিয়ে আপনি সরে ফান, স্বর্গের পথ থেকে ভ্রম্ট হবেন না। 

যাঁধান্ঠর বললেন, সঞ্জয়, আম ধর্ম করাছ কি অধর্ম করছি তা জেনে 
আমার নিন্দা কারো। আপংকালে ধর্মের পাঁরবর্তন হয়, বিদ্বান লোকে ব্যাম্ঘবলে 
কর্তব্য নির্ণয় করেন। কিন্তু বিপন্ন না হলে পরধর্ম আশ্রয় করা নিন্দনীয়, যাঁদ 
'আমরা তা ক'রে থাক তবে আমাদের দোষ 'দও। আম 'পতৃপিতামহের পথেই 
চালি। যাঁদ সাম নাতি বর্জন করি (সেম্ধিতে অসম্মত হই) তবে আমি নিন্দনীয় 
হব; যুদ্ধের উদ্যোগ ক'রে যাঁদ ক্ষায়ের স্বধর্ম পালন না কার যোদ্ধে বিরত হই) 
তা হ'লেও আমার দোষ হবে। মহাযশা বাসুদেব উভয়পক্ষের শুভাথর্শ, হীনই 
বলুন আমাদের কর্তব্য কি। 

কৃষ বললেন, আম দুই পক্ষেরই 'হিতাকাঞ্ক্ষী এবং শান্তি ভিন্ন আর 
কিছুর উপদেশ দিতে চাই না। য্যাধাণ্ঠর তাঁর শান্তাপ্রয়তা দৌথয়েছেন, কিন্তু 
ধৃতরাম্্ আর তাঁর পাত্ররা লোভ, অতএব কলহের বাদ্ধ হবেই। যাঁধন্ঠির 
ক্ষল্রধর্ম অনুসারে নিজের রাজ্য উদ্ধারের জন্য উৎসাহী হয়েছেন, এতে তাঁর 
ধর্মলোপ হবে কেন? পান্ডবরা যাঁদ এমন কোনও উপায় জানতেন যাতে কোরবদের 
বধ না করে রাজ্যলাভ করা যায় তবে এরা ভীমসেনকে দমন ক'রেও সেই উপায় 
অবলম্বন করতেন। পৈতৃক ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করতে গিয়ে যাঁদ ভাগ্যদোষে 
এদের মৃত্যু হয় তাও প্রশংসনীয় হবে। সঞ্জয়, তুমিই বল, ক্ষত্রিয় রাজাদের পক্ষে 
ফ্যম্ধ করা ধর্মসম্মত কিনা । দস্যবধ করলে পূণ্য হয়, অধর্মজ্ঞ কৌরবগণ দস্যবৃত্তিই 
অবলম্বন করেছেন। লোকদাণ্টর অগোচরে বা প্রকাশ্যভাবে সবলে যে পরের ধন 
হরণ করে সে চোর। দূযোধনের সঙ্গে চোরের কি পার্থক্য আছে১ পাশ্ডবগণের 
'প্রয়া ভারা দ্রৌপদশীকে যখন দ্যাতসভায় আনা হয়েছিল তখন ভাঁব্মাদ কছুই 
বলেন নি, ধৃতরাম্ও বারণ করেন নি। দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে *বশুরদের সমক্ষে 
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টেনে নিয়ে এল তখন বিদুর ভিন্ন কেউ তাঁর রক্ষক ছিলেন না, সমবেত রাজারা 
কোনও প্রাতবাদ করতে' পারলেন না। সয়, দ্যতসভায় ঘা ঘটোছল তা ভুলে গিয়ে 
তুম এখন পাণ্ডবদের উপদেশ "দিচ্ছ! পাশ্ডবদের অনিষ্ট না ক'রে যাঁদ আঁম শান্তি 
স্থাপন করতে পার তবে আমার পক্ষে তা পৃণ্যকর্ম হবে। আম নীতিশাস্ত্র অনুসারে 
ধর্মসম্মত আহংস উপদেশ দেব, কিন্তু কৌরবগণ কি তা বিবেচনা করবেন? তারা কি 
আমার সম্মান রক্ষা করবেন £ পাণ্ডবগণ শান্তিকামী, যুদ্ধ করতেও সমর্থ, এই বুঝে 
তুমি ধৃতরাম্ট্রকে আমাদের মত যথাযথ জানিও। 

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আমাকে এখন গমনের অন্মাত দিন। আমি 
আবেগবশে কিছু অন্যায় বাল নি তোঃ জনার্দন, ভশমাজন, নকুল-সহদেব, সাত্যাক, 
চেকিতান, সকলকেই আঁভবাদন ক'রে আম বিদায় চাচ্ছি। আপনারা সুখে থাকুন, 
আমাকে প্রসন্ননয়নে দেখুন। 

যাধাণ্ঠর বললেন, সঞ্জয়, তুম প্রিয়ভাষী বিশ্বস্ত দূত, কটুবাক্েও কুদ্ধ 
হও না, কৌরব ও পাশ্ডব উভয়পক্ষই তোমাকে মধ্যস্থ মনে করেন, পূর্বে তুমি 
ধনঞ্জয়ের আঁভন্নহৃদয় সখা ছিলে। তুমি এখন যেতে পার। হস্তিনাপুরের বেদাধ্যায়ী 
ব্রান্ণ ও পুরোহিতগণকে, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যকে, এবং বৃষ্ধ অন্ধ রাজা 
ধৃতরাম্ট্রকে আমার আঁভবাদন জানিও। গন্ধর্বতুল্য 'প্রয়দর্শন অস্মবিশারদ অশ্বহামা, 
মূর্খ শঠ দুর্ধোধন, তার তুল্যই মূর্খ দুষ্টস্বভাব দুঃশাসন, যুদ্ধাবমৃখ ধার্মক 
বৈশ্যাপু্ যুষুৎস, মহাধনূর্ধর ভূরিশ্রবা ও শল্য, আদ্বতশীয় অক্ষপটু মিথ্যাবাম্ধি 
গান্ধাররাজ শকুনি, যান পাশ্ডবদের জয় করতে চান এবং দুর্যোধনাদকে মৃস্ধ ক'রে 
রেখেছেন সেই কর্ণ, অগাধবৃদ্ধি দীর্ঘদর্শী বিদুর যান আমাদের পিতামাতার তুল্য 
মাননীয় শুভার্থা ও উপদেষ্টা; এবং যাঁরা বৃদ্ধা, রাজভার্য বা আমাদের পননবধ্‌- 
স্থানায়া, তাঁদের সকলকে কুশলজিজ্ঞাসা কারো । তুমি অন্তঃ্পুরে শিয়ে কল্যাণণয়া 
কুমারীগণকে আলিঙ্গন ক'রে জানও যে আম আশীর্বাদ করাছ তারা অন্কূল পাত 
লাভ করক। বেশ্যা দাসদাসী খজ ও কুবৃজদের, এবং অন্ধ ও বাঁধরু.' শিজ্পীদের 
অনাময় জিজ্ঞাসা ক'রো। যে সকল ব্রাহন্শ আমার নিকট বৃত্তি পেতেন তাঁদের জন্য 
দর্যোধনকে বলো। ভাম্মের চরণে আমার প্রণাম জানিয়ে বলো, 'পিন্তামহ, যাতে 
আপনার সকল পোন্ন প্রীতিষুক্ত হয়ে জীবিত থাকে সেই চেষ্টা করুন। দৃর্ষোধনকে 
ব'লো, নরশ্রেচ্ঠ, পরপ্রব্যে লোভ কারো না, আমরা শাল্তিই চাই, তুমি রাজ্যের একটি 
প্রদেশ আমাদের দাও। অথবা আমাদের পাঁচ ভ্রাতাকে পাঁচটি গ্রাম দাও --কুশম্থল 
বকস্থল মাকল্দী বারণাবত এবং আর একাট, তা হ'লেই 'ববাদের অবসান হবে 


উট | মহাভারত 


মহ, আঁম সঙ্গি বা মদ্ধে উভয়ে জনা প্রস্তুত মদে; ঘা দারুপ দুই কাই 
সমর্থ । 


যাঁধখ্যিরের নিট 'ঘিদায় নিয়ে সঞ্জয় স্বর ধৃতর়ান্্ের কাছে ফিরে এনে 
বলযেম, ভরতশ্রেষ্ঠ, আপাঁন পত্রের বপঘতরঁ হয়ে পাণ্ডবদের মাজা ভোগা হয়তে 
চাচ্ছেন এতে আপনার পৃথিবীত্যাপী অখ্যাত হয়েছে। আপনার দোষেই 
ঝুরূপাশ্ডবদের বিরোধ ঘটেছে, যাঁদ য্দাধান্ঠরকে তাঁর রাজা 'ফাঁ্য়ে না দেন তবে 
জপ্দি যেমন শচ্কে ভণ দ্ধ ক্ষরে সেইর্প অন ফোৌরবগণকে ধংস ফরবেন। 
আপাঁন অধিদ্ব্ত লোকদের মতে চলছেন, 'বি"বজ্ত লোকদের বর্দঘন করেছেন; 
আপনার এমন শান্ত গেই ঘে এই বিশাল রাজ্য রক্ষা করতে পার়েন। আম রখেয় 
দেগে শ্রাচ্ত হয়েছি, আজ্ঞা দিন এখন শয়ন করতে যাই। য্যঁধান্ঠয় ঘা বলেছেন কাল 
প্রভাতে জাপমাকে জানার। 


॥ প্লজাগর" ও সনংসূজাত- পবাধ্যায় ॥ 
৮1 ধৃতরাষ্ী-পক্ষাশে বিদক্স -.বিয়োচন ও লুষচ্ষা 


সঞ্জয় চালে গেলে ধূতরাম্মী বিদুরকে ডেকে আঁময়ে বললেন, পাণ্ডবদের 
কাছ থেকে 'ফিয়ে এসে সঞ্জয় আমাকে ভর্খসমা করেছে, কাল সে য্যাধাম্তরের কথা 
জামাবে। আমি উৎকণ্ঠায় দণ্ধ হচ্ছি, আমার নিদ্রা আসছে মা, মনের পান্তি নেই, 
অম্পদ্ভ ইদ্দিয় যেমন নিকল হয়েছে। বিদুল়, তুমি আমাফে সৎপরামর্শ দাও। 

বিদুর বললেন, ঘহারাজ, যধিষ্ঠির রাজোচিত লক্ষগমন্ত এবং নিলোকের 
জাপা হবার ঘোখ্। তিমি আপনার আজ্ঞাবহ [ছলেন সেজন্যই নির্বাসনে 
গিয়োছেলেন। আপনি ধর্মনর, 'কিল্তু অন্ধ, সেজন্য রাজালাছেয় যোগ্য নন। দংঘেশেধন 
জন্ম হপ' ও দহঃগাসনক্ষে প্রভৃত্ব 'দিয়ে আপাঁন কি কয়ে প্রেয়োলাত করতে পান্েন? 
জাপান পাশ্ডবখপকে তাঁদের পিতৃরাজা দান করন, তাতে আপাঁন সপ সুখশী হবেন, 
জাপার অধ্যাত দয হযে। হত ফাল মানুষের ফপার্ত ঘোদিত হয় তত কালই গে 
ক্বর্গতোগ কয়ে। আপান পাণ্ুপরেদের লঙ্গে সরল ব্যবহার করন, তাতে আগা 
ইহালোকে ধনীর এবং দানে রথ লা করফেন। একটি প্রাচীন কথা হলাছ 
জনত্ম। 


ৰ উদসহোগপর ৪৯ 


ঘোগ্গিদী লামে এফ কাছুলনায়া ছুপবতী কলা ছিরেদ। তাঁর জ্রযাররে 
প্রহযাদের পত্র ঘিরোছন উপস্থিত হ'লে কেশিনশ তাঁকে প্রচ্ন রয়লেন, রায়ে ম্লেখ্ঠ 
না দৈত্য শ্রেষ্ঠ? বিরোচন বললেন, প্রজাপাঁতি কাপের বংলগর দৈতারাট প্রেম, 
সর্বলোক আমাদেরই অযনশন। ক্কেশিনশী বললেন, কাল সধক্বা এখানে জআলকেন, 
তখন ভোগসাদের দুজনকেই দেখর। পরদিন সৃধক্বা এলে কেজিলশ তাঁকে পদ্য 
অর্ধ ও আসন 'দলেন। বিরোচন বললেন, মুধন্বা আমার এই হিরপ্য় ফাসনে 
বসদন। নুধন্বা বললেন, তোমায় আসন আমি ষ্পর্শ করলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে 
বসন না; তোমার গিতা আমার আদনের নিম্নে বমেন। বিরোচন বললেন, দ্ধর্ণ গো 
অশ্ব প্রস্াত্কি আলুরদের যে বিত্ত আছে সে সমফ্তই আমি পণ রাখাছু; মিলি জাতির 
তিনিই বলরেন আমাদের মধ্যে কে শ্রেছ্ঠ। সধল্বা বললেন, জ্বর গো প্রভাতি তোমায়ই 
থাকুক, জীবন পণ রাখা হ'ক। 

দুজনে প্রহনাদের কাছে উপাদ্থত হলেন। প্রহনাদ বললেন, তোমরা পূর্বে 
কখনও একসচ্গে চলতে না, এখন কি তোমাদের সখ্য হয়েছেঃ বিরোচন বললেন, 
পিতা, সখ্য হয় নি, আমরা ক্লীরল পপ রেখে তক্ষেরে মীমাংসার জন্য আপনার কাছে 
এসোছি। সমধন্বার সংবর্ধনার জন্য প্রহনাদ পাদ্য জল, মধূপর্ক ও দুই স্থূল ছ্বেত 
বৃষ আনতে বললেন। লুধল্বা বললেন, ওসব থাকুক, ্মাপাঁন আমার প্লিঙ্লের যথার্থ 
উত্তর দন "_ শ্লাহমপ শ্রেষ্ঠ, না বিন্োচন প্রেছ্ঠ ? প্রহত্াদ বললেন, সংকন্বার পিতা 
অঞ্গিরা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সুধন্বার মাতা 'বিব্রোচনের মাতার চেয়ে প্রেম্ত। বিরোচন, 
তুমি পরাজিত হয়েছ, তোম্মর প্রাণ এখন সুধক্বার অধীন। সুধন্বা, আমার প্রার্থনায় 
তুমি বিরোচ়নকে প্রাপদাল কর। স্মধর্বা বললেন, দৈত্যরাজ, আপনি ধর্মানৃসারে 
সতা কথা বলেছেন, প্ত্ের প্রাণরক্ার জলা সিথ্যা রলেন নি, দেনা বিরোচনকে 
মূজি দিলাম। ইন কুমান্সপ কোপিনশর সমক্ষে সামার পাদপ্রক্ষালন করুন। (৯) 

উপাখ্যান শেষ করে রিদয় বললেন, মহারাজ, পরানোর জন্য মিথ্যা ব'লে 
আপনি পয ও অমাত্য গছ বিনষ্ট হবেন না। পাশ্ড়বদের সঙ্গে পি করুন, 
শাণ্ডবরা যেমন সতাপালদ রুরেছেন দূর্ধোধনকেও সেইরূপ সত্যরক্ষায় প্রব্দ্ঞ করুন, 
তান পূর্বে তে পাপ হরেছেন আপাঁন তার অপনয়ন করুন। দিিদুর জান্সও অনেক 


(৯) ছলে আছেস্*পাদযকালনং ছু ভুঘাযাঃ মালিধোৌ মম) টাকার 
নালকণ্ঠ দ্যাখ করেছেন, জানায় জালিধাদে ভূহারগ কোন পাদগক্কালম বাম, জর্খণত 
তাঁকে নিদাহ কুন; িদাহের পদে মরফন্যা হাতা দিয়ে পন্দ্পনের পাদরীক্কালন ছাযে। 


5২9 মহভোরত 


উপদেশ 'দলেন। ধৃতরাম্ী বললেন, তুমি যা বললে সবই সত্য, পাশ্ডবদের সঙ্গে 
আম ন্যায়সংগত ব্যবহার করতে চাই, কিন্তু দূর্যোধন কাছে এলেই আমার বুদ্ধির 
পাঁরবর্তন হয়। মানুষের ভাগ্যই প্রবল, পুরুষকার নিরর্থক। বিদুর, তোমার 
কথা আত বিচিত্র, যাদ আরও কিছু বলবার থাকে তো বল। বিদুর বললেন, আম 
শৃদ্রযোনিতে জল্মেছি, আঁধক কিছু বলতে সাহস করি না। জ্ঞানিশ্রেন্ঠ সনংসজাত 
(সনৎকুমার) আপনার সকল সংশয় খণ্ডন করবেন। : 

বিদুর স্মরণ করলে সনৎস্জাত তখনই আবিভতি হলেন। তাঁকে যথাবাধ 
অর্টনা করে বিদূর বললেন, ভগবান, ধৃতরাম্ট্র সংশয়াপন্ন হয়েছেন, আপাঁনি এমন 
উপদেশ 'দন যাতে এর সকল দুঃখ দূর হয়। বদর ও ধৃতরাষ্টের প্রার্থনায় 
সনৎসজাত ধর্ম ও মোক্ষবিষয়ক বহু উপদেশ দিলেন। 


| যানসান্ধিপর্বাধ্যায় ॥ 
৯। কৌরবসভায় বাদানুবাদ 


ধৃতরাম্ী সমস্ত রাত্রি 'বিদির ও সনংসুজাতের সঙ্গে আলাপে যাপন 
করলেন। পরাদন 'তাঁন রাজসভায় উপাস্থিত হয়ে" ভীষক্ম দ্রোণ দূরোধন কর্ণ 
প্রভীতর সঙ্গে মিলত হলেন। সকলে আসন গ্রহণ করলে সঞ্জয় তাঁর দৌত্যের 
বৃত্তান্ত সাঁবস্তারে নিবেদন করলেন। 

ভীঙ্ম বললেন, আমি শুনোছ দেবগণেরও পূর্বতন নর-নারায়ণ খাঁষদ্বয় 
অজ+ন ও কৃফ রুশ্ে জন্মগ্রহণ করেছেন, এ'রা সুরাস্মরেরও অজেয়। বৎস দুর্যোধন, 
ধর্ম ও অর্থ থেকে তোমার ব্দ্ধি চ্যুত হয়েছে, যদি আমার বাক্য গ্রাহ্য না কর তবে 
বহুূলোকের মৃত্যু হবে। কেবল তুমিই তিনজনের মতে চল -_-নিকৃষ্টজাতীয় সত্রপূত 
কর্ণ যাঁকে পরশুরাম আভশাপ "দিয়েছিলেন, সুবলপূত্র শকুনি, এবং ক্ষদুদ্ুশর 
পাপব্দ্ধি দুঃশাসন। 

কর্ণ বললেন, িতামহ, আম ক্ষত্রধর্ম পালন করি, ধর্ম থেকে ভ্রম্ট হই নি, 
আমার কি দুজ্কর্ম দেখেছেন যে নিন্দা করছেন? আমি সকল পাণ্ডবকে যুদ্ধে বধ 
করব। যাদের সঙ্গে পূর্বে বিরোধ হয়েছে তাদের সঙ্গে আর সাল্ধ হ'তে পারে না। 
ভাঁম্ম ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, এই দদ্মীত সূতপ্দরের জন্যই তোমার দদুরাত্মা পদররা 
বিপদে পড়বে । বিরাটনগরে যখন এপ্র ভ্রাতা অজদিনের হস্তে নিহত হয়োছিলেন, 
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তখন কর্ণ কি করাছলেন? কোঁরবগ্গণকে পরাভূত ক'রে অজদিন যখন তাঁদের বস্ম হরণ 
করোছলেন তখন কর্ণ দি বিদেশে ছিলেন? ঘোষযান্রায় গন্ধর্বরা যখন তোমার পূল্রকে 
বরণ করেছিল তখন কর্ণ কোথার ছিলেন? এখন ইনি বৃষের ন্যায় আস্ফালন 
করছেন! 

মহামাত দ্রোণ বললেন, মহারাজ, ভব্ম 'যা বলবেন আপনি তাই করুন, 
গর্বিত লোকের কথা শুনবেন না। যুদ্ধের পূর্বেই পাশ্ডবদের সঙ্গে সম্ধি করা ভাল 
মনে কার, কারণ অর্জুনের তুল্য ধনুর্ধর ন্রিলোকে নেই। ভাঁম্ম ও দ্রোণের কথায় 
ধৃতরাষ্ট্রী মন দিলেন না, তাঁদের সঙ্গে কথাও বললেন না, কেবল সঙ্জয়কে প্রশ্ন 
করতে লাগলেন। 

ধৃতরাম্মী বললেন, সঞ্জয়, আমাদের বহু সৈন্য সমবেত হয়েছে শুনে যুধিষ্ঠির 
কি বললেন 2 কারা তাঁর আজ্ঞার অপেক্ষা করছেন? কাঁরা তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত 
হ'তে বলছেন? সঞ্জয় বললেন, যৃধিচ্ঠিরের ভ্রাতারা এবং পাণ্টাল কেকয় ও মংস্যগণ, 
গ্বোপাল ও মেষপালগণ, সকলেই যুৃধিচ্ঠিরের আজ্ঞাবহ। সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ 
ক'রে যেন চিন্তা করতে লাগলেন এবং সহসা মূদ্ঘিত হলেন। দুরের মুখে সঞ্জয়ের 
অবস্থা শুনে ধৃতরাম্ী বললেন, পাশ্ডবরা এ'কে উদবিশ্ন করেছেন। 

কিছুক্ষণ পরে সস্থ হয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, ফুধিষ্ঠিরের মহাবল 
ভ্রাতারা, মহাতেজা দ্ুপদ, তাঁর পত্র ধন্টদ্যম্ন, শিখণ্ডী 'যাঁন পূর্বজল্মে কাশশরাজের 
কন্যা ছিলেন এবং ভীম্মের বধকামনায় তপস্যা ক'রে দুপদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ 
ক'রে পরে প্রুষ হয়েছেন (১), কেকয়রাজের পণ পূত্র, বৃকিবংশীয় মহাবীর সাত্যকি, 
কাশীরাজ, দ্রৌপদীর পণ পূত্র, কৃষতুল্য বলবান আঁভমনচ, শিশুপালপূত্র ধূম্টকেতু, 
তাঁর শ্রাত শরভ, জরাসম্ধপূত্র সহদেব ও জয়ংসেন, এবং স্বয়ং বাসৃদেব- এরাই 
যধিঙ্ঠিরের সহায়। 

ধৃতরাম্ম্ বললেন, আমি ভামকে সর্বাপেক্ষা ভয় কার, সে ক্ষমা করে না, 
শরুকে ভোলে না, পাঁরহাসকালেও হাসে না, বকুভাবে দদ্টিপাত করে ।'উদ্ধতস্বভাব 
বহনভোজশী অস্পজ্টভাষী 'পিঙ্গলনয়ন ভীম গদাঘাতে আমার পূররদের বধ করবে। 
পাণ্ডবরা জয়শ হবে জেনেও আমি পূত্রদের বারণ করতে পারাছ না, কারণ মানুষের 
ভাগ্যই বলবান। পাশ্ডবগগণ যেমন ভীজ্মের পৌর এবং দ্রোণ-কুপের শিষ্য, আমার 
পত্গণও তেমন। ভাঙ্ম দ্রোশ ও কৃপ এই তিন বৃম্ধ আমার আশ্রয়ে আছেন, এ'রা 


(৯) উদযোগপর্ব ২৭-পারচ্ছেদে এই হীতিহাস আছে। 
২১. 


৩ মহাভারত 


সঙ্জন, ধা কিছু এ*দের দান করোছ তার প্রাতদান এরা নিশ্চয় করবেন। এ*রা আমার 
পুন্রের পক্ষে থাকবেন এবং যুদ্ধশেষ পর্যন্ত সৈন্যগণের অগ্রণী হবেন। কিন্তু দ্রোণ 
ও কর্ণ অজর্নের বিপক্ষে দাঁড়ালেও জয় সম্বঙ্ধে আমার সংশয় রয়েছে, কারণ কর্ণ 
ক্ষমাশীল ও অসতর্ক এবং দ্রোণাচার্য স্থাবর ও অজুনের গুরু । শুনোছি, তিন 
তেজ একই রথে মিলত হুবৈ-__কৃফণ, অর্জুন ও গাশ্ডীব ধনূ। আমাদের তেমন 
সারাঁথ নেই, যোদ্ধা নেই, ধনুও নেই। কৌরবগণ, যুদ্ধ করা আম ভাল মনে কাঁর 
না। আপনারা ভেবে দেখুন, যাঁদ আপনাদের মত হয় তবে আম শান্তির চেষ্টা 
করব। 

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনি ধীরব্ুদ্ধি, অর্জুনের পরারুমও জানেন, 
তথাপি কেন পুন্রদের বশে চলেন জান না। দ্যৃতসভায় পাণ্ডবদের প্রাতবার 
পরাজয় শুনে আপনি বালকের ন্যায় হেসোছলেন। তাঁদের যে কট;বাক্য বলা 
হয়েছিল তা আপাঁন উপেক্ষা করোছিলেন। তাঁরা যখন বনে যান তখনও আপান 
বার বার হেসোছলেন। এখন আপাঁন অসহায়ের ন্যায় বৃথা বিলাপ করছেন। 
ভীমাজুন যাঁর পক্ষে যুদ্ধ করবেন তিনিই নাখল বসুধার রাজা হবেন। এখন 
আপনার দুরাত্মা পূত্ন ও তার অনুগামীদের সর্ব উপায়ে নিবৃত্ত করুন। 

দূর্যোধন বললেন, মহারাজ, ভয় পাবেন না। পাশ্ডবরা বনে গেলে কৃ, 
কেকয়গণ, ধৃম্টকেতু, ধম্টদ্যম্ন ও বহু রাজা সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে এসে 
আমাদের নিন্দা করোছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, পাণ্ডবদের উচিত কৌরবদের উচ্ছেদ 
ক'রে পৃনর্বার রাজ্য আঁধকার করা । গৃস্তচরের মুখে এই সংবাদ পেয়ে আমার ধারণা 
হয় যে পাণ্ডবরা তাঁদের বনবাসের প্রাতজ্ঞা পালন করবেন না, যুদ্ধে আমাদের পরাস্ত 
করবেন। সেই সময়ে আমাদের মিত্র ও প্রজারা সকলেই ব্রুম্ধ হয়ে আমাদের ধিক্কার 
শদচ্ছিল। তখন আমি ভীম্ম দ্রোণ কূপ ও অশ্বথামাকে বললাম, 'পিতা আমার জন্য 
দুঃখ ভোগ করছেন, অতএব সন্ধি করাই ভাল। তাতে ভীম্মদ্রোণাঁদ আমাকে 
আশ্বাস দিলেন, ভয় পেয়ো না, যুদ্ধে কেউ আমাদের জয় করতে পারবে না। মহারাজ, 
অমিততেজা ভীম্মদ্রোণাঁদর তখন এই দ্‌ঢ় ধারণা ছিল। এখন পাশ্ডবগণ পূর্বাপেক্ষা 
বলহান হয়েছে, সমস্ত পৃথিবী আমাদের বশে এসেছে, যে রাজারা আমাদের পক্ষে 
যোগ দিয়েছেন তাঁরা সুখে দুঃখে আমাদেরই অংশভাগণী হবেন, অতএব আপনি ভয় 
দয় করুন। আমাদের সৈন্যসমাবেশে যাঁধিষ্ঠির ভীত হয়েছেন তাই তিনি কেবল 
পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন, তাঁর রাজধানশ চান নি। বৃূকোদরের বল সম্বন্ধে আপাঁন যা 
মনে করেন তা মিথ্যা। আমি যখন বলরামের কাছে অস্ব্রশিক্ষা, করতাম তখন সকলে 
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বলত গদাষ্দ্ধে আমার সমান পৃথিবীতে কেউ নেই। আমি এক আঘাতেই ভাীমকে 
যমালয়ে পাঠাব। ভশজ্ম প্রোণ কপ অশ্বখামা কর্ণ ভূরিশ্রবা শল্য ভগদত্ত ও জয়দ্রখ 
এদের যে কেউ পাশ্ডবদের বধ করতে পারেন, এ'রা সম্মিলিত হ'লে ক্ষণমধ্যেই তাদের 
যমালয়ে পাঠাবেন। কর্ণ ইন্দ্রের কাছ থেকে অমোঘ শান্ত অস্ত্র লাভ করেছেন; সেই 
কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জন কি ক'রে বাঁচবেন; আমাদের যে দশ কোটি সংশস্তক (১) 
সৈন্য আছে তারা প্রাতজ্ঞা করেছে--হয় আমরা অজদুনকে মারব, না হয় তানি 
আমাদের মারবেন। আমাদের এগার অক্ষৌহণী সেনা, আর পাণ্ডবদের সাত, তবে 
আমাদের পরাজয় হবে কেন? বৃহস্পাঁত বলেছেন, শত্রুর সেনা যাঁদ এক-তৃতীয়াংশ 
নান হয়, তবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আমাদের সেনার আধিক্য 'বিপক্ষসেনার 
এক-তৃতীয়াংশকে আতিক্রম করে। মহারাজ, বিপক্ষের বল সর্বপ্রকারেই আমাদের 
তুলনায় হাীন। 

ধৃতরাষ্্ী বললেন, আমার পূত্র উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বকছে, এ কখনও 
ধর্মরাজ যুধিম্ঠরকে জয় করতে পারবে না। পাণ্ডবদের বল ভীক্ম বথার্থরূপে 
জানেন, সেজন্যই এর য্ম্ধে রুচি নেই। সঞ্জয়, যুদ্ধের জন্য পান্ডবগণকে কে 
উত্তেজত করছে? সঞ্জয় বলেন, ধ্টদ্যম্ন; তিনিই পাণ্ডবগণকে উৎসাহ 'দিচ্ছেন। 
ধৃতরাম্ট্রী বললেন, দুযোধন, যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হও, অর্ধরাজ্যই তোমাদের জীবিকা 
বনর্বাহের পক্ষে যথেন্ট, পাণ্ডবগণকে তাদের ন্যায্য ভাগ দাও। আম যুদ্ধ ইচ্ছা কার 
না, ভীম্মদ্রোণাঁদও করেন না। 

দূর্যোধন বললেন, আপনার অথবা ভাজ্মদ্রোণাঁদর ভরসায় আম বল' সংগ্রহ 
কার নি। আম, কর্ণ ও দঃশাসন, আমরা এই তিন জনেই পাণ্ডবদের বধ করব। 
আম জীবন রাজ্য ও সমস্ত ধন ত্যাগ করব, কিন্তু পাশ্ডবদের সঙ্গে একন্ন বাস করব 
না। তাঁক্ষ! সূচীর অগ্রভাগ 'দিয়ে যে পাঁরমাণ ভূমি বিদ্ধ করা যায় তাও আম 
পাণ্ডবদের ছেড়ে দেব না। 

ধৃতরাম্মী বললেন, আম দর্যোধনকে ত্যাগ করলাম, সে যমীলয়ে যাবো। 
যারা তার অনুগ্গমন করবে তাদের জন্যই আমার 'শোক হচ্ছে। দেবগণ পাণ্ডবদের 
পিতা, তাঁরা পৃত্রদের সাহায্য করবেন, হাইয়ের প্রাত অতান্ত কূদ্ধ হবেন। 
দেবতাদের সঙ্গ মিলিত হ'লে পাণ্ডবদের প্রাত কেউ দৃম্টিপাত করতেও পারবে না। 

দুর্ধোধন বললেন, দেবতারা কাম দ্বেষ লোভ দ্রোহ প্রভাতি ত্যাগ ক'য়েই 


(৯) যে মরণ পণ ক'রে যুদ্ধ করে। দ্রোপপর্য ৪-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


৩২৪ মহাভারত 


দেবন্ব পেয়েছেন, তাঁরা পূত্রদের সাহায্য করবেন না। যাঁদ করতেন তকে পাশ্ডবরা এত 
কাল কম্ট পেতেন না। দেবতারা আমার উপর বিব্ম প্রকাশ করবেন না, কারণ 
আমারও পরম তেজ আছে। আমি মল্মবলে অগ্নি নির্বাপন করতে পার, ভূমি বা 
পর্বতাঁশখর বিদীর্ণ হ'লে পূর্ববং স্থাপন করতে পার, শিলাবৃদ্টি ও প্রবল বায় 
নিবারণ করতে পার, জল স্তম্ভিত করে তার উপর 'দয়ে রথ ও পদাঁতি নিয়ে যেতে 
পারি। দেব গন্ধর্ক অস্যর বা রাক্ষস কেউ আমার শরুকে ত্রাণ করতে পারবে না। 
আম যা বাল তা সর্বদাই সত্য হয়, সেজন্য লোকে জামাকে সত্যবাক বলে। 

কর্ণ বললেন, আম পরশরামের কাছে ষে ব্রহনাস্ত্ পেয়োছি তাতেই পাণ্ডব- 
গণকে সবান্ধবে সংহার করব। আমি পরশুরামকে নিজের মিথ্যা পারচয় 'দিয়ে- 
ছিল।ম সেজন্য তিনি শাপ দেন-_ অন্তিম কালে এই ব্রহম্নাস্ল তোমার স্মরণে আসবে 
না। তার পর তিনি আমার উপর প্রসন্ন হয়োছিলেন। আমার আযম এখনও 
অবশিন্ট আছে, ব্রহন্নাস্দও আছে, অতএব পাণ্ডবদের নিশ্চয় জয় করব। মহারাজ, 
ভীম্মদ্রোপাদি আপনার কাছেই থাকুন, পরশুরামের প্রসাদে আমিই সসৈন্যে গিয়ে 
পাশ্ডবদের বধ করব। 

ভীম্ম বললেন, কর্ণ কৃতান্ত তোমার বুদ্ধি আঁভভূত করেছেন তাই গর্ব 
করছ। তোমার ইন্দুদত্ত শান্ত অস্ত্র কেশবের সুদর্শন চক্রের আঘাতে ভস্মীভূত হবে। 
যে সর্পমুখ বাণকে তুমি নিত্য পূজা কর তা অর্জুনের বাণে তোমার সঙ্গোই 'বিনম্ট 
হবে। ধিনি বাণ ও নরক অসুরের হল্তা, যিনি তোমার অপেক্ষাও পরার্রান্ত শর্ুকে 
সংহার করেছেন, সেই বাসৃদেবই.অজ্নকে রক্ষা করবেন। 

কর্ণ বললেন, মহাত্মা কৃষের প্রভাব নিশ্য়ই এইর্‌প, কিংবা আরও অধিক॥ 
দকল্তু গিতামহ ভীম্ম আমাকে কটুবাক্য বলেছেন, সেজন্য আম অস্ম ত্যাগ করলাম । 
ইনি যুদ্ধে বা এই সভায় আমাকে দেখতে পাবেন না। এ'র মৃত্যুর পর পৃথিবীর 
সকল রাজা আমার পরাক্রম দেখবেন। এই ব'লে কর্ণ সভা থেকে চ'লে গেলেন। 

ভীজ্ম সহাস্যে বললেন, কর্ণ সত্যপ্রাঁতজ্ঞ, কিন্তু কি ক'রে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা 
করবে? এই নরাধম যখন নিজেকে ব্রাহণ বলে পরশুরামের কাছে অস্মবিদ্যা 
শিখোছল তখনই এর ধর্ম আর তপস্যা নষ্ট হয়েছে। 

ধৃতরাম্ী তাঁর পুত্রকে অনেক উপদেশ 'দিলেন, সঞ্জয়ও নানাপ্রকারে 
বোঝালেন যে পাশ্ডবদের জয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু দরর্যোধন নীরবে রইলেন। তখন 
রাজারা উঠে সভা থেকে চ'লে গেলেন। তার পর ধৃতরাম্টের অনুরোধে ব্যাসদেব ও 
গাম্ধারীর সমক্ষে সঙ্গ কৃফমাহাত্ময বর্ণনা করলেন। 


চদতবাজলধ ১১৬. 


|| ভগবদযানপর্বাধ্যায় ॥ 
১০। কৃষ্ণ, হযান্ঠিরাদি ও দ্ৌপদশীর অভিমত 


সঞ্জয় হস্তিনাপুরে চলে গেলে যৃধান্ঠর কৃফকে বললেন, তুমি ভিন্ন আর 
কেউ নেই খানি আমাদের বিপদ থেকে ঘ্রাণ করতে পারেন। ধৃতরা্ী আর 
দূরযোধনের আঁভপ্রায় কি তা তুমি সজয়ের কথায় জেনেছ। লব্ধ ধৃতরাজ্ট্ী আমাদের 
রাজ্য ফিরিয়ে না দিয়েই শান্তি কামনা করছেন, তিনি স্বধর্ম দেখছেন না, স্নেহের 
বশে মূর্খ পত্রের মতে চলছেন। জনার্দন, আম আমার মাতা ও 'মন্রগণকে পালন 
করতে পারাছি না এর চেয়ে দুঃখ আর কি আছে ? ছুপদ বিরাট প্রভাত রাজগণ এবং 
তুমি সহায় থাকতেও আমি শুধু পাঁচটি গ্রাম চেয়োছিলাম, কিন্তু দরাত্মা দূর্যোধন 
তাও দেবে না। ধনশালণী লোক ধনহীন হ'লে বত দুঃখ পায়, স্বভাবত নির্ধন লোক 
তত দুঃখ পায় না। আমরা কিছুতেই পৈতৃক সম্পান্ত ত্যাগ করতে পারি না, 
উদ্ধারের চেষ্টায় যাঁদ আমাদের মৃত্যু হয় তাও ভাল। যুদ্ধ পাপজনক, তাতে দুই 
পক্ষেরই ক্ষতি হয়; যাঁরা সঙ্জন ধার ও দয়ালু তাঁরাই যৃম্ধে মরেন, নিকৃষ্ট লোকেই 
বেচে থাকে । বৈর চ্বারা বৈরের নিবৃত্তি হয় না, বরং বাঘ্ধ হয়, যেমন ঘৃতযোগে 
অগ্নির হয়। আমরা রাজ্য ত্যাগ করতে চাই না, কুলক্ষয়ও চাই না। আমরা 
সর্ব তোভাবে সন্ধির চেষ্টা করব, তা যাঁদ বিফল হয় তবেই যুদ্ধ করব। কুকুর প্রথমে 
লাঙ্গদল চালনা, তার পর গর্জন, তার পর দল্তপ্রকাশ, তার পর বদ্ধ করে, তাদের 
মধ্যে যে বলবান সেই মাংস ভক্ষণ করে। মানুষেরও এই স্বভাব, কোনও প্রভ্দ 
নেই। মাধব, এখন ক করা উচিত? যাতে আমাদের স্বার্থ ও ধর্ম দুই রক্ষা হয় 
এমন উপায় তুমি বল, তোমার তুল্য সুহ্ধ আমাদের কেউ নেই। 

কৃষ বললেন, মহারাজ, আপনাদের দুই পক্ষের হিতার্থে আম কৌরবসভায় 
যাব, যাঁদ আপনাদের স্বার্থহান না করে শান্তি স্থাপন করতে পারি তবে আমার 
মহাপ্ণ্য হবে। য্াধান্ঠর বললেন, তুমি কৌরবদের কাছে যাবে এ আমার'মত নয় ।. 
দর্যোধন তোমার কথা রাখবে না, সে যাঁদ তোমার প্রত দ্বাবহার করে তবে তা 
আমাদের অতান্ত,দুঃখকর হবে। ' কৃফ বললেন, দূর্যোধন পাপমাঁত তা আম জানি, 
কিন্তু আম বাঁদ সাম্ধর জন্য তাঁর কাছে যাই তবে অন্য লাভ না হ'লেও লোকে 
আমাদের য্যম্ধাপ্রয় বলে দোষ দেবে না, কৌরবঙ্গণ আমাকে ব্রুদ্খ করতেও সাহস 
করবেন না। 


তহ্ঠ মহাভারত 


যুধিষ্ঠির বললেন, কৃ, তোমার যা আঁভরদাচ তাই কর, তুমি কৃতকার্য হয়ে 
নিরাপদে ফিরে এস। তুমি কথা বলতে জান, যে বাক্য ধর্মসংগত ও আমাদের 
হিতকর তা মৃদু বা কঠোর যাই হ'ক তুমি বলবে। 

কৃষ বললেন, আপনার বাঁদ্ধ ধর্মীশ্রত, কিন্তু কৌরবগগণ শন্লুতা করতে 
চান। যুদ্ধ না ক'রে যা পাওয়া যাবে তাই আপনি যথেম্ট মনে করেন। কিন্তু যুদ্ধে 
জয়শ হওয়া বা হত হওয়াই ক্ষল্রিয়ের সনাতন ধর্ম, দূর্বলতা তাঁর পক্ষে প্রশংসনীয় 
নয়। ধৃতরাম্টরের পূত্রগণ সান্ধ করবেন এমন সম্ভাবনা নেই, ভীম্মদ্রোণাঁদর ভরসায় 
তাঁরা নিজেদের প্রবল মনে করেন, আপনি মৃদুভাবে অনুরোধ করলে তাঁরা শুনবেন 
না। আমি কোরবসভায় গিয়ে আপনার গুণ আর দূুর্যোধনের দোষ দুইই বলব, 
সকলের সমক্ষে দূর্যোধনের নিন্দা করব। কিন্তু আম যৃদ্ধেরই আশঙ্কা করছ, 
বিবিধ দুলক্ষণও দেখছি, অতএব আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন। 

ভীম বললেন, মধুসূদন, তুমি এমনভাবে কথা বলো যাতে শাল্ত হয়, 
যুদ্ধের ভয় দোখও না। দুর্ধোধন অসাহফ ক্রোধী, কিসে ভাল হয় তা বোঝে না, 
তাকে মিন্ট বাক্য বলো। আমরা বরং হীনতা স্বাকার করব, কিন্তু ভরতবংশ যেন 
বিনম্ট না হয়। তুম পিতামহ ভীম্ম ও সভাসদ্‌গণকে বলো, তাঁদের যয়ে যেন 
দূর্যোধন শান্ত হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে সৌদ্রান্র স্থাঁপত হয়। আম শাল্তির জন্যই 
বলাছ, ধর্মরাজও শান্তির প্রশংসা করেন; অজুন দয়ালু, তিনিও যুদম্ধার্থি নন। 

কফ সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, ধার্তরাম্ট্রদের বধ করবার ইচ্ছায় তুমি অন্য 
সময়ে যুদ্ধের প্রশংসাই করে থাক। তুমি নিদ্রা যাও না, উবুড় হয়ে 
শোও, সর্বদাই অশ্বান্ত বাক্য বল, অকারণে হাস বা কাঁদ, দুই জানুর 
মধ্যে মাথা রেখে দীর্ঘকাল চক্ষয মুদে থাক এবং প্রায়ই ভ্রুকুটি ও ওজ্ঠদংশন 
কর। ক্রোধের জন্যই এমন কর। তুমি বলোছলে, 'পৃবাঁদকে সর্ধোদয় 
এবং পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত যেমন ধ্রুব সতা, আমি গদাঘাতে দূর্যোধনকে 
বধ করব এও সেরুপ সত্য।' তুম ভ্রাতাদের কাছে গদা স্পর্শ ক'রে এই শপথ করেছ, 
অথচ আজ তুমি শাল্তিকামী হয়েছ। কি আশ্চর্য, যুদ্ধকাল উপাস্থত হ'লে 
যুদ্ধকামীরও চিত্ত বিমুখ হয়, তুমিও ভয় পেয়েছ! পর্বতের 'বিচলন যেমন আশ্চর্য 
তোমার কথাও সেইরূপ । ভরতবংশধর, তোমার কুলগোরব স্মরণ কর, উৎসাহী হও 
অবসাদ ত্যাগ কর। আঁরন্দম, এই গ্লানি তোমার অযোগ্য, ক্ষত্রিয় নিজের বীর্ষে ঘা 
লাভ করে না তা ভোগও করে না। 

কোপনস্বভাব ভীম উত্তম অশ্বের ন্যায় 'কিণিৎ ধাবিত হয়ে বললেন, কৃ: 


উদযোগপর্ ৩ই৭ 


আমার ডদ্দেশ্য না বুঝেই তৃমি অন্যরূ্প মনে করছ। তুমি দশর্ঘকাল আমার সঙ্গে 
বাস করেছ সেজন্য আমার স্বভাব তোমার জানা উচিত; অথবা অগাধ জলে যে ভাসে 
সে যেমন জলের পারমাণ বোঝে না তেমনই তুমিও আমাকে বোঝ না। মাধব, তৃমি 
অন্যায় বাক্যে আমাকে ভর্ঘসনা করেছ, আর কেউ এমন করতে সাহস করে না। 
আত্মপ্রশংসা নীচ লোকের কর্ম, কিন্তু তোমার তিরস্কারে ভাঁড়ত হয়ে আম নিজের 
বলের কথা বলাছ। -- এই অল্তরীক্ষ ও এই জগধ যাঁদ সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে দুই 
শিলাখশ্ডের ন্যায় ধাবিত হয় তবে আম দুই বাহন 'দয়ে তাদের রোধ করতে পার। 
সমস্ত পাণ্ডবশতুকে আম ভূতলে ফেলে পা দদিগে মর্দন করব। জনার্দন, খন ঘোর 
যুদ্ধ উপাঁস্থত হবে তখন তুমি আমাকে জানতে পারবে । আমার দেহ অবসন্ন হয় 
না, মন্‌ কাষ্পত হয় না, সর্বলোক ক্লুম্ধ হ'লেও আম ভয় পাই না। সৌহার্দ্য ও 
ভরতবংশের রক্ষার জন্যই আম শান্তির কথা বলেছি। 

কৃফ বললেন, তোমার মনোভাব জানবার জন্য আমি প্রণয়বশেই বলেছি, 
[তিরস্কার বা পাশ্ডিত্যপ্রকাশের জন্য নয়। তোমার মাহাত্ম্য বল ও কীর্ত আমি 
জানি। তুমি ক্লীবের ন্যায় কথা বলাছলে সেজন্য শঞ্কিত হয়ে আম তোমার তেজ 
উদ্দশীপত করেছি। 

অজুন বললেন, জনার্দন, আমার যা বলবার ছিল তা য্াাঁধান্ঠরই বলেছেন। 
তুমি মনে করছ যে ধৃতরাম্ট্ের লোভ এবং আমাদের বর্তমান দূরবস্থার জন্য শাল্তি- 
স্থাপন সুসাধ্য হবে না। সম্যক য় করলে কর্ম নিশ্চয়ই সফল হয়। তুমি আমাদের 
হিতার্থে যা করতে যাচ্ছ তা মৃদু বা কঠোর 1ক ভাবে সম্পন্ন হবে তা আনাশ্চত। 
তুমি যাদ মনে কর যে ওদের বধ করাই উচিত তবে আঁবলম্বে আমাদের সেই উপদেশই 
দিও, আর বিচার কারো না। 

কৃফ বললেন, তুমি যা বললে আমি তাই করব, কিন্তু দৈব অনুকূল 
না হ'লে কেবল পৃুরুষকারে কর্ম সম্পন্ন হয় না। ধর্মরাজ পাঁচাট গ্রাম চেয়েছেন, 
কিন্তু দুধোধনকে তা বলা উচিত নয়, সেই -পাপাত্মা তাতেও সম্মত্‌ হবে না4 
বাক্য ও কর্ম দ্বারা যা সাধ্য তা আম করব, কিন্তু শান্তির আশা করি'না। 

নকুল বললেন, মাধব, ধর্মরাজ ভমসেন ও অর্জনের শত তুমি শৃনেছ; 
সে সমস্ত আঁতক্রম ক'রে তুমি যা কালোচিত মনে কর তাই করবে। মানুষের মতের 
স্ধিরতা নেই, বনবাসকালে আমাদের একপ্রকার মত ছিল, অদ্ঞাতবাসকালে অন্যপ্রকার 
হয়েছিল, এখন আবার অন্যপ্রকার হয়েছে। তোমার প্রসাদে আমাদের কাছে সাত 
অক্ষোঁহিণী সেনা সমাগত হয়েছে, এদের দেখলে কে ভীত হবে না? তুমি কৌরব- 


৩5৬ দহাভারত 


সভায় 'গরে প্রথমে মৃদুবাক্য বলবে, তার পর ভয় দেখাবে। তোমার কথা শুনে 
ভীক্ম দ্রোণ বিদূর ও 8545: অবশ্যই বুঝবেন 'কিসে সকলের শ্রেয় হবে এবং 
তাঁরা ধৃতরাশী ও দূর্ধোধনকেও বোঝাতে পারবেন। 

সহদেব বললেন, কৃ, ধর্মরাজ যা বলেছেন তা সনাতন ধর্ম বটে, কিন্তু 
যাতে যুদ্ধ হয় তুমি তাই করবে, কৌরবরা শাল্তি চাইলেও তুমি হুদ্ধ ঘটাবে। 
দ্যূতসভায় পাণ্টালশর নিগ্রহের পর যাঁদ দূর্যোধন নিহত না হয় তবে আমার ক্রোধ 
ফি করে শাল্ত হবে? ধর্মরাজ আর ভশমাজন যাঁদ ধর্ম নিয়েই থাকেন তবে আমি 
ধর্ম ত্যাগ করে বৃদ্ধ করব। মূর্খ দুর্যোধনকে তুমি বলো, আমরা হয় বনবাসের 
কম্টভোগ করব নতুবা হস্তিনাপ্‌রে রাজত্ব করব। 

সাত্যাক বললেন, মহামাত সহদেব সত্য বলেছেন, দূর্যোধন হত হ'লেই আমার 
ক্রোধের শান্তি হবে। রণকর্কশ বীর সহদেবের যে মত, সকল যোম্ধারই সেই মত। 
সাত্যাকর কথা শুনে যোদ্ধারা চাঁরাদক থেকে সিংহনাদ কারে উঠলেন এবং সকলেই 
সাধ্‌ সাধু বললেন। 

অশ্রুপূর্ণনয়নে দ্রৌপদী বললেন, মধ্সূদন, তুমি জান যে দুর্যোধন শঠতা 
ক'রে পাশ্ডবগ্ণকে রাজ্যচ্যুত করেছে, ধৃতরালর আঁভিপ্রায়ও সঞ্জয়ের মূখে শুনেছ। 
হ্াঁধাঙ্ঠির পাঁচাট গ্রাম চেয়োছলেন, দূর্যোধন সে অনুরোধও গ্রাহ্য করে নি। রাজ্য 
না দিয়ে সে যাঁদ সাম্ধ করতে চায় তবে তুম সম্মত হয়ো না, পাশ্ডবগণ তাঁদের 
মদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দূর্যোধনের সৈন্য বিনম্ট করতে পারবেন। তুমি কপা 
কারো না, সাম বা দান নীতিতে যে শত্রু শান্ত হয় না তার উপর দণ্ডপ্রয়োগই 
বিধেয়। এই কার্য পাণ্ডবদের কর্তব্য, তোমার পক্ষে 'যশস্কর, ক্ষত্রিয়েরও সৃখকর। 
ধর্মজ্ঞরা জানেন, অবধ্যকে বধ করলে যে দোষ হয় বধ্কে বধ না করলে সেই দোষ 
হয়। জনার্দন, যজ্জবেদী থেকে আমার উৎপান্ত, আম দ্ুপদরাজের কন্যা, ধষ্টদাম্নের 
ভাঁগনশী, তোমার 'প্রয়সখী, মহাত্মা পাশ্ডুর পৃর্রবধ্‌, পণ্ট ইন্দুতুল্য পণ্চ পাশ্ডবের 
মহিষী; আমার মহারথ পণ পত্র তোমার কাছে আভমন্যুরই সমান। কেশব, তোমরা 
জীবিত থাকতে আমি দ্যতসভায় পাশ্ডবদের সমক্ষেই নিগৃহীত হয়োছ, এদের 
নিশ্চেন্ট দেখে আমি 'গোবিল্দ রক্ষা কর' বলে তোমাকে স্মরণ করোছ। অবশেষে 
ধৃতরাম্ের বরে এ'রা দাসত্ব থেকে মত্ত পেয়ে বনবাসে যারা করেন। ধিক অজর্নের 
ধন্দর্ধারণ, ধিক ৩।মপ০:* বল, দূর্যোধন মৃহূর্তকালও জরীবত আছে। 

তার পর আসতনয়না কৃষ্ণা তাঁর সুবাসিত সুন্দর বরাগ্ন মহাভূজজ্গসদশ 
বেণী বাম হস্তে ধ'রে কৃষের কাছে গিয়ে বললেন, -ই-৬**্”, তুমি হখন সাম্ধর 


উদযোগপপব ৩২৯ 


কথা বলবে তখন আমার এই বেণী স্মরণ করো __ যা দুঃশাসন হাত "দিয়ে টেনোছল। 
ভামার্জুন যাঁদ সন্ধি কামনা করেন তবে আমার বৃদ্ধ পিতা ও তাঁর মহারথ পৃতগল 
কৌরবদের সচ্গে যুদ্ধ করবেন, আঁভমনাদুকে অগ্রবতাঁ ক'রে আমার পাঁচ বীর পৃতও 
যুদ্ধ করবে, ন্দঃশাসনের শ্যামবর্ণ বাহ? যাঁদ ছিল ও ধাঁললা্ঠিত না দৌখ তবে 
আমার হূদয় কি করে শান্ত হবে? প্রদীপ্ত আশ্নর ন্যায় ক্রোধ নিরুদ্ধ রেখে 
আমি তের বংসর কাটিয়োছ, এখন ধর্মভীরু ভামের শান্ত বাক্য শুনে আমার হৃদয় 
বিদীর্ণ হচ্ছে। এই ব'লে দ্রৌপদী অশ্রুধারায় বক্ষ সিন্ত করে কম্পিতদেহে 
গদ্গদকন্ঠে রোদন করতে লাগলেন। 
কৃষ বললেন, ভাঁবনী, যাদের উপর তুমি ক্লুম্ধ হয়েছ সেই কৌরবগণ সসৈন্যে 
সবান্ধবে ধিনম্ট হবে, তাদের ভার্যারা রোদন করবে। ধূতরান্টের পূত্রগণ যাঁদ 
আমার কথা না শোনে তবে তারা নিহত হয়ে ভমতে পড়ে শৃগালকুর্ুরের খাদ্য হবে। 
1হমালয় যাঁদ 'বিচালত হয়, মোঁদনী যাঁদ শতধা বিদীর্ণ হয়, নক্ষত্রসমেত আকাশ 
যদ পাঁতত হয়, তথাপি আমার কথা ব্যর্থ হবে না। কৃফা, অশ্রসংবরণ কর, 
তুমি শীঘ্রই দেখতে পাবে তোমার পাঁতগণ শত্ুবধ ক'রে রাজস্রী লাভ করেছেন। 


১১। কৃষ্ণের হচ্তিনাপ;রগমন 


শরৎকালের অন্তে কার্তিক মাসে একদিন প্রভাতকালে শুভ মৃহূর্তে কৃঝ 
স্নানাহিনক ক'রে সূর্য ও আপ্নর উপাসনা করলেন। তার পর তিনি শৃভযা্ার 
জন্য বৃষস্পর্শ, ব্রাহ্মণদের অভিবাদন এবং অশ্নি প্রদক্ষিণ ক'রে শিনির পো 
সাত্যাককে বললেন, শঙ্খ চক্র গদা ত্‌ণনীর শান্ত ও অন্যান্য সর্বপ্রকার অস্ত আমার রথে 
প্লাখ, কারণ শত্রুকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কৃফের পাঁরচারকগণ তাঁর রথ প্রস্তুত করলে। 
এই রথ মেুুরঞ-লত, অরধচন্দ্র চন্দ্র মৎস্য পশন পক্ষী ও পৃষ্পের চিরে শোভিত, 
চ্র্ণ ও মণিরয্বে ভূষিত, এবং ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। রথের উপরে গরুড়ধহজ স্থাপিত 
হ'লে কৃষ্ণ সাত্যাঁককে তুলে নিলেন। বশিচ্ঠ বামদেব শুরু নারদ প্রভাতি: দেবার্য ও 
মহার্ধগণ কৃষকের দক্ষিণ 'দিকে দাঁড়ালেন। পাণ্ডবগণ এবং দুপদ বিরাট প্রভাত 
কিছুদূর অনুগমন। করলেন। 

ব্যাধাঙ্ঠর বললেন, জনার্দন, যিনি আমাদের বাল্যকাল থেকে বার্ধত করেছেন, 
দর্যোধনের ভয় ও মৃত্যুসংকট থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদের জন্য বহ্‌ দুঃখ ভোগ 
করেছেন, পর. বচরা আমাদের সেই মাতাকে তুমি আভবাদন ও আঁলঙান ক'রে 
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আহ্বস্ত কারো। আমরা যখন বনে যাই তখন তিনি সরোদনে আমাদের পশ্চাতে 
ধাঁবত হয়োছলেন, আমরা তাঁকে পারত্যাগ ক'রে প্রস্থান করেছিলাম । তুমি ধৃতরাম্ট্ 
ভঙ্ম দ্রোণ কূপ ও অ্বথামা এবং বয়োজ্যেন্ঠ রাজগণকে আমাদের হয়ে আভবাদন 
করো, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে আলিঙ্গন কারো। 

অর্জুন বললেন, গোবিন্দ, দুর্োধন যাঁদ তোমার কথায় অবজ্ঞা না করে 
অর্ধরাজ্য আমাদের দেয় তবে আমরা সৃখশী হব, তা যাঁদ না করে তবে তার গন্গের 
সকল ক্ষপ্রিয়কে আম বিনম্ট করব। এই কথা শুনে ভীম আনান্দত হয়ে কম্পিত- 
দেহে সর্বে গন কারে উঠলেন। সেই নিনাদ শুনে সৈন্যগণ কম্পিত হ'ল, হস্তা 
অশ্ব প্রভাতি মলমূত্র ত্যাগ করলে। 

কৃষের সারাথ দারুক দ্ুতবেগে রথ চালালেন। কিছুদূর বাবার পর 
নারদ দেবল মৈন্রেয় কৃফদ্বৈপায়ন পরশুরাম প্রভাতি মহার্ধগণ কৃষ্ণের কাছে এসে 
বললেন, মহামাত কৃ, আমরা তোমার বাক্য ও তার প্রত্যুত্তর শোনবার জন্য কৌরবসভায় 
যাচ্ছি। তুমি নার্ধঘ্নে অগ্রসর হও, সভায় আবার আমরা তোমাকে দেখব। 
সূযস্তিকালে আকাশ লোহিতবর্ণ হ'লে কৃফ বুকস্থলগ্রামে পেশছলেন। পাঁরচারকগণ 
তাঁর রান্রিবাসের জন্য সেখানে 'শাঁবরস্থাপন ও খাদ্যপানয় প্রস্তুত করলে। কৃষ্ণ 
স্থানীয় ্রাহননণদের আমল্লণ ক'রে ভোজন করালেন। 


কৃষ আসছেন এই সংবাদ দৃতমুখে শুনে ধৃতরাম্ট্র হন্ট হয়ে তাঁর উপযন্ত 
সংবর্ধনার জন্য পূত্রকে আদেশ দিলেন। দূর্যোধন নানা স্থানে সুসাঁজ্জত পটমন্ডগ 
নির্মাণ এবং খাদ্য পেয় প্রভৃতির আয়োজন করলেন। কৃষ্ণ সে সকল উপেক্ষা ক'রে 
কৌরবরাজধানীর 'দিকে চললেন। 

ধৃতরাম্ট্ী বদুরকে বললেন, আম কৃফকে অশ্বসমেত যোলটি স্বর্ণভূবিতত 
নথ, আটটি মদম্রাবী হস্তশী, যাদের সম্তান হয় নি এমন এক শ রৃপবতণ দাসী, এক শ 
দাস এবং বহ কম্বল ও মৃগচর্ম উপহার দেব। এই উজ্জল বিমল মাঁণ যা দিনে 
ও রাত্রিতে দশীপ্ত দেয়, এটিও দেব। দুর্যোধন ভিতর আমার সকল পূত্র ও পোর, 
সালংকারা বারাঙ্গনাগণ এবং অনাবৃতমূখে কল্যাণীয়া কন্যাগণ কৃষের প্রত্যুদগমনের 
জন্য যাবে। ধহজপতাকায় নগর সাজানো হ'ক, পথে জল দেওয়া হ'ক। 

বিদুর বললেন, মহারাজ, আপনি সরল পথে চলুন, আমি বুঝতে পারছি 
আপান ধর্মের জন্য বা কৃষের প্রিয়কামনায় উপহার দিচ্ছেন না, আপনার এই ভূরি- 
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দক্ষিণা মিথ্যা ছল মাত্র। পাশ্ডবরা পাঁচটি গ্রাম চান, আপনি তাও দিতে প্রস্তৃত নন, 
অথচ অর্থ 'দিয়ে কৃফকে স্বপক্ষে আনবার ইচ্ছা করছেন। ধনদান বা নিন্দা বা অন্য: 
উপায়ে আপনি কৃফার্জুনের মধ্যে ভেদ ঘটাতে পারবেন না। পূর্ণ কুম্ভ, 
পাদপ্রক্ষালনের জল এবং কুশলপ্রম্ন ভিন্ন জনার্দন কিছুই গ্রহণ করবেন না। তানি 
কুরুপাণ্ডবের মঙগলকামনায় আসছেন, আপনি তাঁর সেই কামনা পূর্ণ করদন। 

দুর্ধোধন বললেন, বিদুর সত্য বলেছেন, কৃফ পাণ্ডবদের প্রাত অনুরম্ত, 
তাঁকে আমাদের পক্ষে আনা যাকে না। তিনি নিশ্চয়ই প্‌জাহ্, কিন্তু দেশ কাল 
[বিবেচনা কারে তাঁকে এখন মহার্ঘ উপহার দেওয়া উচিত নয়, তানি মনে করবেন 
আমরা ভয় পেয়েছি। আমরা যুদ্ধে উদ্যোগণী হয়োছ, যুদ্ধ ভন্ব শাল্তি হবে না। 

কুরুপিতামহ ভাঙ্ম বললেন, তোমরা কৃষের সমাদর কর বা না কর "তিনি 
কূম্ধ হবেন না, কিল্তু তাঁকে যেন অবজ্ঞা করা না হয়। 'তাঁন যা বলবেন বিশ্বস্তাঁচত্তে 
তোমাদের তাই করা উচিত। 'তাঁন ধর্মসংগত ন্যাধ্য কথাই বলবেন, তোমরাও তাঁকে 
[প্রয়বাক্য বলো। ৃ্‌ 

দূরোধন বললেন, আম পাশ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্যভোগ করতে 
পারব না। যা স্থির করোছ শুনুন _ আমি জনার্দনকে আবদ্ধ ক'রে রাখব, তা হলে 
যাদবগণ পাশ্ডবগ্গণ এবং সমস্ত পৃঁঘবী আমার বশে আসবে। 

দুর্ধোধনের এই দূুরাভর্সাম্ধ শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, এমন ধর্মীবরুণ্ণ 
কথা বলো না, হৃষীকেশ দূত হয়ে আসছেন, তার উপর তান তোমার বৈবাহক্‌, 
আমাদের প্রিয় এবং নিরপরাধ । ভাীঁম্ম বললেন, ধৃতরাম্ট্, তোমার দব্বাদ্ধ পর 
কেবল অনর্থ বরণ করে, তুমিও এই পাপাত্বার অনুসরণ করছ। কৃফকে ব্ধন করলে 
দূষেধিন তার অমাত্য সহ ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হবে। এই বলে ভাঙত্গ অতন্ত ভ্ম্ধ 
হয়ে সভা ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। 


প্রাতঃকালে কৃফ বৃকস্থল ত্যাগ করে হ:-০%ুল এলেন। ' দর্যোধনের 
ভ্রাতারা এবং ভাঁজ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভাত অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রত্যুদ্‌গগমন করলেন। রাজপথে 
বহ* লোক কৃফের স্তুতি করতে লাগল, বরনারণগুণ উপর থেকে দেখতে লাগলেন, 
তাঁদের ভারে আতবৃহত অট্রালিকাও যেন স্থানচ্যুত হল। [তন কক্ষ্যা মেহল) আতিক্রম, 
ধ'রে কফ ধৃতরাম্টের কাছে গেলেন। ধৃতরাম্ধীদি সকলেই গারোথান ক'রে সংবর্ধনা 
করলেন। পুরোহিতগণ ফথাবাধ গো মধৃপর্ ও জল "দিয়ে কফের সংকার করলেন ॥ 
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কিছুক্ষণ আলাপের পর কৃ বিদূরের ভবনে গেলেন এবং অপরাহে! 'পিতৃচ্বসা 
কুল্তীর সঙ্গে দেখা করলেন। 


১২। কুল্তশী, দযোধন ও বিদুরের গৃছে কৃফ 


কৃফের কণ্ঠ আলিঙ্গন ক'রে কুন্তী সরোদনে বললেন, বংস, আমার পব্েরা 
খাল্যকালেই পিতৃহণীন হয়োছিল, আমিই তাদের পালন করোছিলাম। পূর্বে যারা বহ; 
এশ্বর্যের মধ্যে সুখে বাস করত তারা কি করে বনবাসের কম্ট সইল? ধর্সাত্বা 
যুধান্ঠর ও মহাবল ভাীমাজ্ন কেমন আছে? জ্োম্ঠ ভ্রাতার বশবতঁ আমার 
সৈবাকারী বার সহদেৰ কেমন আছে? যাকে আম নিমেষমান্র না দেখে থাকতে 
পারতাম না সেই নকুল কেমন আছে? যান আমার সকল পূর্ন অপেক্ষা প্রিয়, যান 
কুরুসভায় নিগৃহীত হয়োছিলেন, সেই কল্যাণী দ্রৌপদী কেমন আছেনঃ আমি 
দুর্যোধনের দোষ 'দিচ্ছি না, নিজের 'পিতারই নিন্দা কারি। বাল্যকালে যখন আম 
কল্দুক নিয়ে খেলতাম তখন 'তিনি কেন আমাকে কুঁ্তভোজের ৫১) হাতে 'দিয়ে- 
ছিলেন? আমি পিতা ও ভাশুর ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বণ্িত হয়োছ, আমার বে*চে লাভ 
কিঃ অজর্যনের জল্মকালে দৈববাণণ হয়েছিল -__ এই পত্র পৃথিবীজয়ী হবে, এর 
যশ স্বর্গ স্পর্শ করবে। কৃ, যাঁদ ধর্ম থাকেন তবে যাতে সেই দৈববাণী সফল হয় 
তার চেম্টা কারো। ধনঞ্জয় আর বৃকোদরকে ব'লো, ক্ষত্রিয় নারী যে নামত্ত পত্র প্রসব 
করে তার কাল উপাস্থিত হয়েছে। এই কাল যাঁদ বৃথা অতিক্রম কর তবে তা আত 
অশুভকর কর্ম হবে। উপয্ন্ত কাল সমাগত হ'লে জাবনত্যাগও করতে হয়, 
'তোমরা যাঁদ নীচ কর্ম কর তবে চিরকালের জন্য আম তোমাদের ত্যাগ করব। নকুল- 
সহদেবকে বলো, তোমরা ফিক্রমাজিতি সম্পদ ভোগ কর, প্রাণের মায়া কারো না। 
অজর্নকে বলো, তাম দ্রোপদীীর 'নার্্ট পথে চলবে। 

কুন্তীকে সান্দবনা দিয়ে কৃফ বললেন, আপনার ন্যায় মহীয়সী কে আছেন 2 
হংসাঁ যেমন এক হুদ থেকে অন্য হদে আসে সেইরূপ আপনার 'পতা শৃরের (২) বংশ 
থেকে আপনি কুন্তিভোজের বংশে এসেছেন। আপা বারপন্রী, বীরজননী। শীঘ্রই 
পৃরদের নশরোগ কৃতকার্য হতশন্ু রাজশ্রীসমান্ঘত ও পৃথিবীর আঁধপাঁত দেখবেন। 

কুল্তীর নিকট বিদায় নিয়ে কৃ দুর্োধনের গৃহে গেলেন। সেখানে 


(১) আঁদপর্ব ১৯-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। (২) শর-বসৃদেবের 'পতা। 
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দুঃশাসন কর্ণ শকুনি এবং নানা দেশের রাজারা ছিলেন। সংবর্ধনার পর কৃ আসনে 
উপাঁবন্ট হ'লে দুর্ষোধন' তাঁকে ভোজনের অনুরোধ করলেন, কিচ্তু কৃ সম্মত হলেন 
না। দূর্যেধিন বললেন, জন্ার্দন, তোমার জন্য ফে খাদ্য পানীয় বসন ও শয্যার 
আয়োজন করা হয়েছে তা তুমি নিলে না কেন? তুমি কুরুপাশ্ডব দুই পক্ষেরই 
হিতাকাচ্্ষণ ও আত্মীয়, রাজা খৃতরাশ্টৌর প্রিয়, তথাপি আমাদের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান 
করলে এর কারণ কি? 

কৃষ্ণ তাঁর বিশাল বাহ্‌ তুলে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, ভরতবংশধর, দূত 
কৃতকার্য হ'লেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করে। দূর্যোধন বললেন, এমন কথা বলা 
তোমার উঁচত নয়, তুমি কৃতকার্য বা অকৃতকার্য যাই হও আমরা তোমাকে 
পূজা করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আছি, তোমার সঙ্গে আমাদের শন্লুতা বা কলহ 
নেই, তবে আপত্তি করছ কেন? ঈষৎ হাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, সম্প্রীত থাকলে অথবা 
বিপদে পড়লে পরের অন্ন খাওয়া যায়। রাজা, তুমি আমাদের উপর প্রশত নও, আম 
[বপদেও পাঁড় নি। শন্ুর অল্ন খাওয়া অনুচিত, তাকে অন্ন দেওয়াও অনুচিত। 
তুমি পাণ্ডবদের বিদ্বেষ কর, 'কিল্তু তাঁরা আমার প্রাণস্বর্প। যে পাশ্ডবদের শরুতা 
করে সে আমারও করে, যে তাঁদের অনুকূল সে আমারও অনুকূল। দুরভিসম্ধির 
জন্য তোমার অন্ন দৃঁষত, তা আমার গ্রহণীয় নয়, আমি কেবল বিদুরের অন্নই 
খেতে পারি। 

তার পর কৃষ্ণ বিদ্রের গৃহে গেলেন। ভাঙ্ম দ্রোগ কৃপ প্রভৃতি সেখানে 
গিয়ে বললেন, কৃফ, তোমার বাসের জন্য সুসাক্জত বহু গৃহ নিবেদন করাছ। কৃ 
বললেন, আপনাদের আগমনেই আমি সংকৃত হয়েছি। ভীত্মাঁদ চ'লে গেলে বিদূর 
বিবিধ পাঁব্ঘ ও উপাদের খাদ্যপানীয় এনে বললেন, -গোঁবিন্দ, এতেই তুষ্ট হও, 
তোমার যোগা. সমাদর কে করতে পারে? ব্রাহন্রণগণকে নিবেদনের পর কৃষ্ণ তাঁর 
অননচরদের সঙ্গে বিদুরের অন্ন ভোজন করলেন। . 

রারিকালে বিদূর বললেন, কেশব, এখানে আসা তোমার উদিত হয় দনি। 
দর্ধোধন অধামকি ক্রোধী দুর্বনীত ও মূর্খ। সে ভাঙ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির 
ভরসায় এবং বহু সেনা সংগ্রহ ক'রে নিজেকে অজেয় মনে করে। যার হিতাহিত জ্ঞান 
নৈই তাকে 'কছ্‌ বলা বাঁধরের নিকট গান গাওয়ার সমান। দূর্যোধন তোমার কথা 
গ্রাহ্য করবে না। নানা দেশের রাজারা সসৈন্যে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছেন, যাঁদের 
সঙ্গ পূর্বে তোমার শন্নুতা ছিল, যাঁদের ধন তুমি হরণ করেছ, তাঁরা সকলেই এখানে 
এসেছেন। কৌরবসভায় এইসকল শন্লুদের মধ্যে তুমি কি ক'রে যাবে? মাধব, 
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পাপ্ডবদের উপর আমার যে প্রীত আছে তারও আঁধক প্রীতি তোমার উপর আছে, 
সৈজন্যই এই কথা বলাছি। 

কফ বললেন, আপনার কথা মহাপ্রাজ্ঞ বিচক্ষণ এবং পিতামাতার ন্যায় 
1হতৈষী ব্যান্তরই উপযৃন্ত। আম দূর্যোধনের দুষ্ট স্বভাব এবং তার অনুগত 
রাজাদের শত্রুতা জেনেও এখানে এসোছ। মৃত্যুপাশ থেকে পৃথিবীকে যে মৃন্ত করতে 
পারে সে মহান ধর্ম লাভ করে। মানুষ যাঁদ ধর্মকার্ষে যথাসাধ্য যত্ব করে তবে সম্পন্ন 
করতে না পারলেও তার পুণ্য হয়। আবার, কেউ যাঁদ মনে মনে পাপাঁচন্তা করে 
'কিল্তু কার্যত করে না তবে সে পাপের ফল পায় না, ধর্মন্ঞগণ এইরূপ বলেন। আম 
কুরুপাণ্ডবের মধ্যে শান্তস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যাতে তাঁরা ফৃণ্ধে বিনষ্ট 
মাহন। জ্ঞাতদের মধ্যে ভেদ হ'লে যান সর্বপ্রষয়ে মধ্যস্থতা না করেন তাঁকে মিন্র 
বলা যায় না। আমি শান্তির চেষ্টা করলে কোনও শন্বু বা মূর্খ লোক বলতে পারবে 
মা ষে কৃ ক্রুদ্ধ কুরুপান্ডবগণকে বারণ করলেন না। দূর্যোধন যাঁদ আমার ধর্মসম্মত 
হিতকর কথা না শোনেন তবে তিনি কালের কবলে পড়বেন। 


১৩। কৌরবসভায় কৃষ্ণের আভভাষণ 


পরাঁদন প্রভাতকালে সুকণ্ঠ সৃতমাগধগণের বন্দনায় এবং শঙ্খ ও দুল্দূভির 
রবে কৃষ্ণের নিদ্রাভষ্গ হ'ল। তাঁর প্রাতঃকৃত্য শেষ হ'লে দূর্যোধন ও শকুন তাঁর 
কাছে এসে বললেন, রাজা ধৃতরাম্ট্রী ও ভীম্ম প্রভাত তোমার প্রতীক্ষা করছেন। কৃ 
আঁপ্ন ও ব্লাহনণগণকে প্রদাক্ষণ করলেন এবং কৌস্তুভ মাঁণ ধারণ ক'রে 'িদ্‌রকে নিয়ে 
রথে উঠলেন। দূর্যোধন শকুনি এবং সাত্যকি প্রভাত রথে গজে ও অহ্বে অনুগমন 
করলেন। বহু? সহম্র অস্নধারী সৈন্য কৃষ্ণের অগ্নে এবং বহু হস্তী ও রথ তাঁর 
পশ্চাতে গেল। রাজসভার 'নিকট এসে কৃষের অনুচরগণ শঙ্খ ও বেণুর রবে 
সর্বাদক নিনাঁদত ফরলে। বিদুর ও সাত্যাকর হাত ধ'রে কৃফ সভাদ্বারে রথ থেকে 
নামলেন। টিরেরারেরানটা ররর রাত ররর নটি 
সসম্মানে গান্লোখান করলেন। 

িএরনওচজন নী টিসি রীনি টান জিন ইনানি 
রাখা ছিল। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ক'রে কফ ভগত্মকে বললেন, নারদাদি 
খাঁষগগণ অল্তরীক্ষে রয়েছেন, তাঁরা এই রাজসভা দেখতে এসেছেন; তাঁদের সংবর্ধনা 
ক'রে আসন দিন, তাঁরা না বসলে আমরা কেউ বসতে পারি না। ভশম্মের আদেশে 
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ভরা মঁকা্নভূষিত বহর আসন নিযে এল, খারা তাতে বাসে অর্থ গ্রহণ 
করলেন। 

অতসাপ্দম্পের ন্যায় শ্যামবর্ণ পাঁতবসনধারী জনার্দন স্ববর্ণে গ্রাঁথত 
ইন্দ্রনীলমাঁণর ন্যায় শোভমান হলেন। তাঁর আসন স্পর্শ করে বিদুর একাট 
মৃশচর্মাবৃত মণিময় পীঠে বসলেন। কর্ণ ও দূর্যোধন কৃষের অদূরে একই আসনে 
বসলেন। সভা নীরব হল। 'নিদাঘাল্তে মেঘধবনির ন্যায় গম্ভীরকশ্ঠে কৃফ ধতেরাম্ট্রকে 
সম্বোধন করে বললেন, ভরতনন্দন, ষাতে কুর্‌পাশ্ডবদের শান্তি হয় এবং বারগণের 
ণবনাশ না হয় তার জন্য আম প্রার্থনা করতে এসোঁছ। আপনাদের বংশ সকল 
রাজবংশের শ্রেষ্ঠ, এই মহাবংশে আপনার নিমিত্ত কোনও অন্যায় কর্ম হওয়া উাঁচত 
নয়। দূর্যোধনাঁদ আপনার পুত্রগণ আশিষ্ট, মর্যাদাজ্ঞানশূন্য ও লোভাঁ, এ'রা ধর্ম ও 
অর্থ পরিহার ক'রে নিজের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গো নিষ্ঠুর ব্যবহার ফরেছেন। 
'কৌরবগণের ঘোর বিপদ উপাস্থত হয়েছে, আপাঁন যাঁদ উপেক্ষা করেন তবে 
পাঁথবীর ধ্বংস হবে। আপনি ইচ্ছা করলেই এই বিপদ নিবারত হ'তে পারে। 
মহারাজ, যাঁদ পুত্রদের শাসন করেন এবং সাম্ধর জন্য যত্রবান হন তবে দই পক্ষেরই 
মঙ্গল হবে। পাণ্ডবগণ যাঁদ আপনার রক্ষক হন তবে ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে 
পারবেন না। যে. পক্ষে ভীম দ্রোণ কূপ কর্ণ প্রভাতি আছেন সেই পক্ষে যাঁদ 
পণ্পাশ্ডব ও সাত্যকি প্রভৃতি যোগ দেন তবে কোন দুর্বম্ধ তাঁদের সঙ্গে যুষ্ধ 
করতে চাইবে? কৌরব ও পাশ্ডবগণ মালত হ'লে আপনি অজেয় ও পাঁথবীর 
আঁধপতি হবেন, প্রবল রাজারাও আপনার সঙ্গে সন্ধি করবেন। পাশ্ডবগণ অথবা 
আপনার পন্রগণ যুদ্ধে নিহত হ'লে আপনার 'কি সুখ হবে বলুন। পৃথিবীর সকল 
রাজা হদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্য ধ্বংস করবেন। মহারাজ, 
এই প্রজাবর্গকে আপনি ব্রা করুন, আপনিন প্রকৃতিস্থ হ'লে এরা জখীবত থাকবে। 
এরা নিরপরাধ, দাতা, লঙ্জাশশল, সঙ্জন, সদবশায়, এবং পরস্পরের সৃহ্‌ং, আপাঁন 
মহাভয় থেকে এদের রক্ষা করূন। এই রাজারা, যাঁরা উত্তম বসন ও মাল্য'ধারণ কারে 
এখানে সমবেত হয়েছেন, এরা ক্রোধ ও শন্লুতা ত্যাগ ক'রে পানভোজনে তৃপ্ত 'হয়ে 
শিরাপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। পতৃহণন পাণ্ডবগগণ আপনার আশ্রয়েই 
বার্ধত হয়োছলেন, আপনি এখনও তাঁদের পত্রের ন্যায় পালন করুন। পাশ্ডবগণ 
আপনাকে এই কথা বলেছেন -. আপনার আজ্ঞায় আমরা দ্যাদশ সর বনবাসে এবং 
এক বংসর অজ্ঞাতবাসে বহু দুঃখ ভোগ করোছ, তথাঁপ প্রাতজ্ঞা ভল্গা কার 'ন। 
আপনি আমাদের পিতা, আপানও প্রাতজ্ঞা রক্ষা করুন, আমাদের প্রাপ্য রাজোর ভাগ 


দিন। আমরা সকলে বিপথে চলোছ, আপ্পান পিতা হয়ে আমাদের সংপথে আনুন, 
নিজেও সংপথে 'থাকুন। পাশ্ডবরা এই সভাসদ্গণকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন, এ'রা 
ধর্মজ্ঞ, যেন অন্যায় কার্য না করেন; যে সভায় অধর্ম ধর্মকে এবং অসত্য সতাকে 
বিনন্ট করে সেখানকার সভাসদৃগণও বিনষ্ট হন। 

তার পর কৃষ্ণ বললেন, এই সভায় যেসকল মহীপাল আছেন তাঁরা বলুন 
আমার বাক্য ধর্মসংগত ও অর্থকর িনা। মহারাজ ধৃতরাল্টী, আপাঁন ক্ষািয়গণকে 
.মৃত্যুপাশ থেকে মুস্ত করুন, ক্রোধের বশীভূত হবেন না। অজাতশন ধর্মাত্মা যুধাত্ঠির 
আপনার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছেন তা আপনি জানেন। জতুগৃহদাহের পর 
[তিনি আপনার আশ্রয়েই 'ফিরে এসোঁছলেন। আপনি তাঁকে ইন্দপ্রস্থে পাঠিয়েছিলেন, 
1তন সকল রাজাকে বশে এনে আপনারই অধীন করোছলেন, আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন 
করেন নি। তার পর শকুনি কপট দচূতে তাঁর সর্বস্ব হরণ করোছিলেন। দে 
অবস্থাতেও এবং দ্রোপদীর নিগ্রহ দেখেও যুধিষ্ঠির ধৈর্যচ্যুত হন নি। মহারাজ, 
পাণ্ডবগণণ আপনার সেবা করতে প্রস্তুত, যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত; আপানি যা হিতকর 
মনে করেন তাই করুন। 


১৪। রাজা দচ্ভোদভব--সুমৃখ ও গরুড় 


সভায় যে রাজারা ছিলেন তাঁরা সকলেই মনে মনে কৃফবাক্যের প্রশংসা 
করলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না, নীরবে রোমাণ্চিত হয়ে রইলেন। তখন জামদশ্না 
পরশুরাম বললেন, মহারাজ, আমি একাঁটি সত্য দম্টান্ত বলাছ শুনুন।-- পুরাকালে 
দম্ভোদভব নামে এক রাজা 'ছলেন, 'তান সর্বদা সকলকে প্রশ্ন করতেন, আমার 
অপেক্ষা শ্রেন্ঠ বা আমার সমান যোদ্ধা কেউ আছে 'কিনা। এক তপস্বী ক্লুম্ধ হয়ে 
তাঁকে বললেন, গম্ধমাদন পর্বতে নর ও নারায়ণ নামে দুই পুরুযশ্রেষ্ঠ তপস্যা 
করছেন, তুমি কখনও তাঁদের সমান নও, তাঁদের সঙ্গে রম্ধে কর। দচ্ভোদৃভব 'বিশাল 
সৈন্য নিয়ে গন্ধমাদনে শিয়ে ক্ষতীপপাসা ও শীতাতপে শীর্ণ দুই খাঁধকে দেখলেন 
এবং তাঁদের সঙ্গে যুম্ধ প্রার্থনা করলেন। নর-নারায়ণ বললেন, এই আশ্রমে ক্রোধ 
লোভ অস্শস্ম বা কুটিলতা নেই, এখানে যুদ্ধ হতে পারে না, তুমি অনা 
যাও, পাঁথবীতে বহু ক্ষত্িয় আছে। দচ্ভোদ্‌ভব শুনলেন না, বার বার যুদ্ধ করতে 
চাইলেন। তখন নর খধি এক মুষ্টি ঈষীঁকা কোশ তৃণ) নিয়ে বললেন, যুদ্ধকামা 
ক্ষল্িয়। তোমার অস্ঘ আর সৈনাদল নিয়ে এস। রাজা শরবর্ষপ করতে লাগলেন, 'কিন্তু 
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তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ হ'ল। নর খাঁষ ঈষীকা 'দয়ে সৈন্যগণের চক্ষু কর্ণ নাসিকা বিদ্ধ 
করতে লাগলেন । ঈষাীকায় আচ্ছন্ন হয়ে আকাশ শ্বেতবর্ণ হয়ে গেছে দেখে রাজা নর 
ধাবির চরণে পড়লেন। নর বললেন, আর এমন ক'রো না, তুমি শ্রাহননণের হিতকামী 
এবং নির্লোভ নিরহংকার জিতেন্দ্রিয় ক্ষমাশীল হয়ে প্রজাপালন কর, বলাবল না 
জেনে কাকেও আক্রমণ ক'রো না। তখন রাজা দম্ভোদ্‌ভব প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে পরশুরাম বললেন, মহারাজ, নারায়ণ খাঁষ নর 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, নর-নারায়ণই অজর্ন-কৃফ হয়ে জল্মেছেন। আপনি সদবুদ্ধ 
অবলম্বন ক'রে পাণ্ডবগণের সঙ্গে স্ধ কর্‌ন, য্দ্ধে মত দেবেন না। 


মহার্ধ কণ্ব বললেন, দূর্যোধন, মনে ক'রো না যে তুমিই বলবান, বলবান 
অপেক্ষাও বলবান দেখা যায়। একটি পুরাতন হীতহাস বলাছ শোন।-_ ইন্দ্রসারাথি 
মাতালর একাঁট অনুপমরূপবতশী কন্যা ছিল, তার নাম গুণকেশী। মাতাল তাঁর 
কন্যার যোগ্য বর কোথাও না পেয়ে পাতালে গেলেন। সেই সময়ে নারদও বরৃণের 
কাছে যাচ্ছিলেন; তানি বললেন, আমরা তোমার কন্যার জন্য বর নির্বাচন ক'রে দেব। 
নারদ মাতাঁলকে নাগলোকে নিয়ে গিয়ে বাবধ আশ্চর্য বস্তু দেখালেন। ' মাতাল 
বললেন, এখানে আমার কন্যার যোগ্য বর কেউ নেই, অন্যত্র চল্ন। নারদ মাতাঁলকে 
দৈতাদানবদের বাস হিরণাপুরে নিয়ে গিয়ে বললেন, এখানকার কোনও পুরুষকে 
নির্বাচন করতে পার। মাতাল বললেন, দানবদের সঙ্গে আম সম্বন্ধ করতে পারি 
না, তারা দেবগণের বিপক্ষ । অন্যঘ্ চলুন, আমি জানি আপনি কেবল বিরোধ ঘটাতে 
চান। তার পর নারদ গরুড়বংশীয় পক্ষীদের লোকে এসে বললেন, এরা নিদরয় 
সর্পভোজাঁ, কিন্তু কার্যত ক্ষন্রিয় এবং বিষ্ুর উপাসক। মাতাল সেখানেও বর 
নির্বাচন করলেন না। নারদ তাঁকে রসাতল নামক সপ্তম পৃথিবশতলে নিয়ে গেলেন, 
যেখানে গোমাতা সুরাঁভ বাস করেন, যাঁর ক্ষীরধারা-থেকে ক্ষীরোদ সাগরের উৎপত্তি। 

তার পর তাঁরা অনন্ত নাগ বাসুকর পুরীতে গেলেন। সেখানে একটি 
শাগকে বহুক্গণ দেখে মাতাল প্রশ্ন করলেন, এই সদর্শন নাগ কার বংশধর 2 একে 
গণকেশীর যোগ্য মনে কার। নারদ বললেন, হীন এঁরাবত নাগের বংশজাত আর্যকের 
পৌর, এ'র নাম স্মমুখ। কিছুকাল পূর্বে একর পিতা চিকুর গরুড় কর্তৃক নিহত 
হয়েছেন। 'মাতাঁল প্রীত হয়ে বললেন, এই সৃমুখই আমার জামাতা হবেন। 
সুমখের পিতামহ আর্যকের কাছে শিয়ে মলারদ মাতাঁলর ইচ্ছা জানালেন। আর্ধক 
বললেন, দেবার্ ইন্দ্রের সখা মাতাঁলির সঙ্গে বৈবাহক সম্বন্ধ কে না চায়? কিন্তু 
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গরুড় আমার পাত্র চিকুরকে ভক্ষণ করেছে এবং বলেছে এক মাস পরে স্মমৃখকেও 
খাবে; এই কারণে আমার মনে সুখ নেই। মাতাল বললেন, সুমুখ আমার সঙ্গে 
ইন্দ্রের কাছে চলন, ইন্দ্র গরুড়কে নিবৃত্ত করবেন। 

নারদ ও মাতলি সুমৃখকে নিয়ে দেবরাজের কাছে গেলেন, সেখানে ভগবান 
বিফুও ছিলেন। নারদের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনে 'বিফু বললেন, বাসব, সুমুখকে 
অমৃত পান কারয়ে অমর কর। ইন্দ্র সুমুখকে দীর্ঘায় দিলেন, কিন্তু অমৃত পান 
করালেন না। তার পর সৃমূখ ও মাতলিকন্যা গণকেশণীর 'বিবাহ হ'ল। 

সুমুখ দশর্ঘায় পেয়েছেন জেনে গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে বললেন, তুম 
আমাকে নাগভোজনের বর দিয়েছিলে, এখন বাধা দিলে কেন? ইন্দ্র বললেন, আম 
বাধা দিই নি, বিফুই সুমুখকে অভয় 1দিয়েছেন। গরুড় বললেন, দেবরাজ, আম 
ন্রিভুবনের অধাশবর হবার যোগ্য, তথাঁপ পরের ভূত্য হয়েছি। তুমি থাকতে 'বিফু 
আমার জশীবিকায় বাধা দিতে পারেন না, তুমি আর বিফুই আমার গৌরব নষ্ট করেছ। 
তার পর গরূড় বিফুকে বললেন, আমার পক্ষের এক অংশ 'দয়েই তোমাকে আমি 
অক্লেশে বইতে পারি, ভেবে দেখ কে আঁধক বলবান। বিফ বললেন, তুমি আত দুর্বল 
হয়েও নিজেকে বলবান মনে করছ; অন্ডজ, আমার কাছে আত্মম্লাঘা কারো না। 
আম নিজেই নিজেকে বহন কার, তোমাকেও ধারণ করি। তুম যাঁদ আমার বাম 
বাহুর ভার সইতে পার তবেই তোমার গর্ব সার্থক হবে। এই ব'লে বিফ; তাঁর বাম 
বাহু গরুড়ের স্কন্ধে রাখলেন, হতচেতন হয়ে গরুড় প'ড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে 
গরূড় প্রণাম ক'রে বললেন, প্রভু, আমি তোমার ধ্যজবাসণী পক্ষী মানত, আমাকে ক্ষমা 
কর। তোমার বল জানতাম না তাই মনে করতাম আমার বলের তুলনা নেই। তখন 
[বিফ তাঁর পদাঞ্গৃষ্ঠ দিয়ে সুমুখকে গরদুড়ের বক্ষে নিক্ষেপ করলেন। সেই অবাধ 
সুমূখের সঙ্গে গরুড় অবিরোধে বাস করেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে কণ্ব বললেন, গরুড়ের গর্ব এইর্‌পে নম্ট হয়েছিল। 
বৎস দূর্যোধন, যে পরন্ত তুমি যুদ্ধে পান্ডবদের সম্মুখীন না হচ্ছ সেই পযন্তিই 
তুমি জীবিত আছ। তুমি বিরোধ ত্যাগ কর, বাসৃদেবকে আশ্রয় ক'রে নিজের কুল 
রক্ষা কর। সর্বদর্শ নারদ জানেন, এই কৃফই চক্ুগদাধর বিু। 

দূর্যোধন কশ্বের দিকে চেয়ে উচ্চহাস্য করলেন এবং গজশুণ্ডতুল্য নিজের 
উরুতে চপেটাঘাত ক'রে বললেন, মহার্ধ, ঈশ্বর আমাকে যেমন সৃষ্টি করেছেন এব! 
ভাবতে আমার যা হবে আম সৈই ভাবেই চলাঁছ, কেন প্রলাপ ঘকছেন ? 
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১৫। বিশ্বামির, গালব, যযাঁতি ও মাধবী 


নারদ. বললেন, দুর্যোধন, সুহদগণের কথা তোমার শোনা উচিত, কোনও 
বয়ে নির্বম্ধ (জিদ) ভাল নয়, তার ফল ভয়ংকর হয়। একটি প্রাচীন ইতিহাস 
বলছি শোন।--পুরাকালে বিশ্বামিত্র খন তপস্যা করাছিলেন, তখন তাঁর কাছে 
বাঁশচ্ঠের রূপ ধ'রে স্বয়ং ধর্মদেব উপস্থিত হলেন। ক্ষুধার্ত আঁতাঁথকে দেখে 
ধধ্বামনর বাস্ত হয়ে পরমানের চরু পাক করতে লাগলেন। ধর্ম অপেক্ষা করলেন 
না, অন্য তপস্বীদের অন্ন ভোজন করলেন। তার পর বিশ্বামির অভুন্ত অন্ন নিয়ে 
এলে ধর্ম বললেন, আমি 'ভোজন করেছি, যে পর্যন্ত ফিরে না আস তত কাল তৃঁমি 
অপেক্ষা কর। বিশ্বামিত দুই হাতে মাথার উপর অন্নপার ধরে এত ও 
নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। এই সময়ে শিষ্য গালব তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। 
এক বংসর পরে বশিষ্ঠরপাী ধর্ম ফিরে এসে বললেন, বিপ্রার্ধ, আম তুষ্ট হয়োছ। 
এই বলে তিনি অন্ন ভোজন ক'রে চলে গেলেন। 

বিশ্বামির ক্ষান্য়ত্ব ত্যাগ করে ব্লাহনণত্ব লাভ করলেন এবং প্রত হযে 
গালবকে বললেন, বংস, এখন যেখানে ইচ্ছা হয় যেতে পার। গালব বললেন, 
আপনাকে গুরহদক্ষিণা কি দেবঃ 'তিনি বার বার এই প্রম্ন করায় 'বশ্বামর 
কাছিং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমাকে আট শত এমন অশ্ব দাও যাদের কাল্তি চল্দের 
ন্যায় শুর এবং একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ। 

গালব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বিফুকে স্মরণ করতে লাগলেন। তখন তাঁর 
সখা গরুড় এসে বললেন, গালব, আমার সঙ্গে এস, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। 
গরড় গালবকে নিয়ে নানা দিকে নানা লোকে ভ্রমণ করলেন এবং পাঁরশেষে রাজা 
যযাঁতর কাছে এসে গালবের গুরুদক্ষিণার জন্য অশ্ব প্রার্থনা করলেন। যযাত 
বললেন, সখা, আম পূর্বের ন্যায় ধনবান নই,. কিন্তু এই ব্রহমার্যকে নিরাশ 
করতেও পারি না। গ্রালব, আপনি আমার কন্যা মাধবীকে নিয়ে যান, ন্বাজারা এই 
কন্যার শুজ্কস্বর্‌প নিশ্চয় আপনার 'অভ+ন্ট আট শত অশ্ব দেবেন, আমিও দৌহিত্র 
লাভ করব। 

যষাতির কন্যা মাধবীকে নিয়ে গালব অযোধ্যার রাজা হর্যশ্বের কাছে 
গেলেন। তাঁর প্রার্থনা শুনে হর্ষশব বললেন, এই কন্যা আত শুভলক্ষণা, ইনি 
রাজচক্রবতাঁ পত্রের জল্ম দিতে পারবেন। কিন্তু আপানি শ্‌ককস্বরূপ যা চান 
তেমন অধ্ব দুই শত মান্নত আমার আছে। আমি এই কন্যার গর্ভে একটি পূত্র 
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উৎপাদন করব, আপনি আমার অভান্ট পূর্ণ করূন। মাধবী গালবকে বললেন, 
এক ্রহনবাদী মান আমাকে বর 'দয়েছেন _তুমি প্রত্যেক বার প্রসবের পর আবার 
কুমারী হবে। অতএব আপনি দুই শত অশ্ব নিয়ে আমাকে দান করুন; এর পরে 
আরও 'তিন রাজার কাছে আমাকে নিয়ে যাবেন, তাতে আপনার আট শত অশ্ব পূর্ণ 
হবে, আমারও চার পশ্ন লাভ হবে। গালব হর্য্বকে বললেন, মহারাজ, আমার 
শুল্কের চতুর্থাংশ দিয়ে আপনি, এই কন্যার গর্ভে একটি পূত্র উৎপাদন করুন । 

বথাকালে হর্্ব বস্মনা নামে একট পুত্র লাভ করলেন। তখন গালব 
তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনি অভীশম্ট পত্র পেয়েছেন, এখন অবশিষ্ট 
শুল্্কের জন্য আমাকে অন্য রাজার কাছে যেতে হবে। সতাবাদী হর্যশ্ব তাঁর 
প্রাতশ্রাত অনুসারে মাধবীকে প্রত্যর্পণ করলেন, মাধবীও পদনর্বার কুমারী হয়ে 
গালবের সঙ্গে চললেন। তার পর গ্াালব একে একে কাশীরাজ 'দবোদাস এবং 
ভোজরাজ উশশনরের কাছে গেলেন। তাঁরাও প্রত্যেকে দুই শত অশ্ব দিয়ে মাধবীর 
গর্ভে পত্র উৎপাদন করলেন। তাঁদের পুনের নাম যথাক্রমে প্রতর্দন ও 'শাঁব। 

গরুড় গালবকে বললেন, পূর্বে মহার্ধ খচক কান্যকুব্জরাজ গাধিকে 
এইর্‌প সহমত অন্ব শতক দিয়ে তাঁর কন্যা সত্যবতীকে ববাহ করোছিলেন। এই 
সকল অশ্ব খচিক বরুণালয়ে পেয়েছিলেন। মহারাজ গাঁধ ত্রাহন্ণগণকে সমস্ত 
অন্ব দান করেন, তাঁদের কাছ থেকে হর্ষব দিবোদাস ও উশশনর প্রত্যেকে দুই শত 
অশ্ব ক্রয় করেন, অবশিষ্ট চার শত পথে অপহৃত হয়। এই কারণে আর এরুপ অশ্ব 
পাওয়া যাবে না, তুমি এই ছয় শতই বিশ্বামন্রকে দাঁক্ষণা দাও। 

বিশ্বামিন্রের কাছে গিয়ে গালব বললেন, আপাঁন গুরুদক্ষিণাস্বর্প এই 
ছয় শত অ*্ব নিন এবং অবশিষ্ট দুই শতের পারিবর্তে এই কন্যাকে নিন। তিন 
জন রাজীর্ধ এর গভে নাট ধার্মক পূত্র উৎপাদন করেছেন, আপাঁন চতুর্থ পত্র 
উত্পাদন করুন। বিশ্বামন্র বললেন, গালব, তুমি প্রথমেই এই কন্যা আমাকে দাও নি 
কেন, তা হ'লে আমার চারটি বংশধর পুত্র হত। বিশ্বামিত্র মাধবাঁকে নিলেন, 
অ*্বগুলি তাঁর আশ্রমে বিচরণ করতে লাগল। যথাকালে অন্টক নামে মাধবার 
একাট পুরন হল। বিশ্বামিত এই পূত্রকে ধর্ম অর্থ ও অশ্বগ্ীল দান করলেন এবং 
মাধবীঁকে শিষ্য গালবের হাতে 'দিয়ে ধিনে চ'লে গেলেন। 
প্রতদর্ন বার, তৃতীয় 'শাঁব সত্যধর্মরত এবং চতুর্থ অন্টক ধজ্ঞকারশ। তুমি এই চার 
পূর্ন প্রসব করে আমাকে, চার জন রাজাকে এবং তোমার পিতাকে উদ্ধার ফরেছ। 
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তার পর গর্দড়ের সম্মাত নিয়ে গালব মাধবাঁকে যযাতির হস্তে প্রত্যর্পণ ক'রে বনে 
তপস্যা করতে গেলেন। « 

যষাঁতি তাঁর কন্যার স্বয়ংবর করাবার ইচ্ছা করলেন। যযাতিপ্ত্র যদ ও 
পুরু ভাগনণকে রথে নিয়ে গঞ্গাবমুনাসংগমস্থ আশ্রমে গেলেন। বহু রাজা এবং 
নাগ যক্ষ গন্ধর্ব প্রভৃতি স্বয়ংবরে উপাস্থত হলেন, কিন্তু মাধবী সকলকে প্রত্যাখ্যান 
ক'রে তপোবনকেই বরণ করলেন। তান মৃগণীর ন্যায় বনচারিণী হয়ে বিবিধ ব্রতানয়ম 
ও ব্লহ7চর্য পালন ক'রে ধর্মসণ্ডয় করতে লাগলেন। 

দীর্ঘ আয় ভোগ ক'রে যযাঁত স্বর্গে গেলেন। বহা; বর্ষ স্বর্গবাসের পর 
তান মোহবশে দেবতা খাঁষ ও মনৃষ্কে অবজ্ঞা করতে লাগলেন। স্বর্গবাসী 
রাজার্ধগণ তাঁকে ধিক্কার 'দিয়ে বললেন, এ কেন স্বর্গে এল? কে একে চেনে? 
সকলেই বললেন, আমরা একে চিনি না। তখন যযাতির তেজ নষ্ট হ'ল, তান তাঁর 
আসন থেকে চুুত হয়ে ঘুরতে. ঘূরতে পড়তে লাগলেন। দেবরাজের এক দূত এসে 
তাঁকে বললেন, রাজা, তুমি অত্যন্ত মদগার্বত, সকলকেই অপমান কর, তুম স্বর্গবাসের 
যোগ্য নও, গর্বের জন্মই তোমার পতন হল। যযাতি স্থির করলেন, আমি সাধ্জনের 
মধ্যেই পাঁতিত হব। সেই সময়ে প্রতর্দন বস্ুমনা শাঁব ও অণ্টক নৈমিষারণ্যে বাজপেয় 
যজ্ঞ করছিলেন। যজ্ঞের ধূম অবলম্বন ক'রে যযাঁত সেই চার রাজার মধ্যে অবতরণ 
করলেন। তখন মাধবীও বিচরণ করতে করতে সেখানে এলেন এবং পতা ফধাতকে 
প্রণাম ক'রে বললেন, এই চার জন আমার পাত্র, আপনার দৌহন্র। আমি যে ধর্ম সয় 
করোছ তার অর্ধ আপান 'নন। প্রতর্দন প্রভাত রাজারা তাঁদের জননী ও মাতামহকে 
প্রণাম করলেন। . গালবও অকস্মাৎ সেখানে এসে বললেন, রাজা, আমার তপস্যার 
অষ্টম ভাগ নিয়ে আপনি স্বর্গারোহণ করুন। 

সাধূজন যেমন তাঁকে চিনতে পারলেন; তৎক্ষণাৎ যযাঁতর পতন নিবারিত 
হ'ল। প্রতদন প্রভাতি উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমরা সংকর্মের ফলে যে পূণ্য লাভ করোছি 
তা আপনাকে "দিলাম, তার প্রভাবে আপনি স্বর্গারোহণ করদুন। যযাঁতি সীম স্পর্শ 
করলেন না, দৌঁহন্রগণের উীন্তর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ত্যাগ ক'রে 'স্বর্গে উঠতে 
লাগলেন। দেবতারা তাঁকে সাদরে আভনন্দন করলেন। ব্লহনা বললেন, মহারাজ, তুমি 
বহ* যজ্ঞ দান ও প্রজাপালন ক'রে যে পূণ্য অন করেছিলে তা তোমার আঁভমানের 
ফলে নম্ট হয়োছিল, তাই তুমি স্বর্গবাসীদের 'ধকৃকার পেয়ে পাঁতত হয়োছলে। 
আভমান বলগর্ব হিংসা কপটতা বা শঠতা থাকলে স্বর্গভোগ চিরস্থায়ণ হয় না। 
উত্তম মধ্যম বা অধম কাকেও তুমি অপমান ক'রো না, গার্বত লোকে শাঁল্তি পায় না। 


৩৪৪২ মহভোরত 


উপ্বাখ্যান শেষ ক'রে নারদ বললেন, আমানের ফলে যযাতি স্বর্থচ্যুত হয়ে- 
ছিলেন, অতিশয় নির্বন্ধের জন্য গালবও দুঃখডোগ করেছিলেন। দুর্ষোধন, তুম 
আভমান ক্রোধ ও যুদ্ধের আভিপ্রায় ত্যাগ কর, পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর। 


১৬। দ7যেধিনের দ?রাগ্রহ 


ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ভগবান নারদের কথা সতা, আমিও সের্‌প ইচ্ছা করি, 
কিল্তু আমার শন্ত নেই। কৃষ্ণ তুমি যা বলেছ তা ধর্মসংগত ও ন্যাধ্য, কিন্তু বংস, 
আমি স্বাধীন নই, দুরাত্মা পূত্ররা আমার আদেশ মানবে না, গান্ধারশ বিদুর ভীম্ম 
প্রভৃতির কথাও দুষোধন শোনে না। তুমিই ওই দুবক্ধকে বোঝাবার চেষ্টা কর। 

কৃ মিন্ট বাক্যে দুর্যোধনকে বললেন, পৃরুযশ্রেম্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ বংশে তোমার 
জল্ম, তুমি শাস্রজ্ঞ ও সর্বগুণান্বিত, যা ন্যায়সম্মত তাই কর। সঙ্জনের প্রবৃত্তি 
ধর্মার্থযুত্ত দেখা যায়, কিন্তু তোমাতে তার বিপরশতই দেখাছি। ধৃতরাম্ট, ভগজ্ম, দ্রোণ, 
কপ, অশ্বথামা, বিদূর, সোমদত্ত, 184: বিকর্ণ (১), বাবংশাত (১), সঞ্জয় এবং 
তোমার জ্ঞাত ও মিন্রগণ সকলেই সন্ধি চান। তুমি পিতামাতার বশবতাঁ হও। 
যে লোক শ্রেন্ঠ সুহৃদৃঙ্গণের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে হশন মল্মণাদাতাদের মতে চলে সে 
ঘোর বিপদে পড়ে। তুমি আজল্ম পাশ্ডবদের সঙ্গে দর্বযবহার ক'রে আসছ কিন্তু 
তাঁরা তা সয়েছেন। পাণ্ডবরা যে রাজ্য জয় করেছিলেন তা এখন তুমি ভোগ করছ, 
কর্ণ দুঃশাসন শকুনি প্রভৃতির সহায়তায় তুমি এশ্বর্যলাভ করতে চাচ্ছ। তোমার সমস্ত 
সৈন্য এবং ভাঁম্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভাতি সকলে 'মিলেও ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
পারবেন না। খাশ্ডবপ্রস্থে যিনি দেবতা গন্ধর্ব ক্ষ প্রভাঁতিকে জয় করেছিলেন, কোন্‌ 
মানুষ তাঁর সমকক্ষ ; শুনেছি বিরাটনগরে বহন্নের সঙ্গে একজনের আশ্চর্য যুদ্ধ 
হয়েছিল, সেই হৃদ্ধই আমার উত্তির যথেষ্ট প্রমাণ। "যানি সাক্ষাৎ মহাদেবকে যৃন্ধে 
সন্তুষ্ট করোছিলেন, আমি যাঁর সঙ্গে থাকব, সেই অঞ্জনকে তুমি জয় করবার আশা 
কর! রাজা দর্ধোধন, কৌরবকুল যেন বিনষ্ট না হয়, লোকে যেন তোমাকে নম্টকীত 
কুলঘ্ন না বলে। পাশণ্ডবগণ তোমাকে যুবরাজের পদে এবং ধৃতরাঙ্্ীকে মহারাজের 
পদে প্রাতম্ঠত করবেন, তুমি তাঁদের অর্ধ রাজ্য 'দিয়ে রাজলক্ষরশ লাভ কর। 

ভটত্ম দূর়্োধনকে বললেন, বংস, তুমি কের কথা শোন, কুলঘন কুপ্দরষ 


(১) দৃবেধিনের ভ্রাতা । 


চদ যেসব ৩৪৩ 


হয়ো না, হিতৈষাীঁদের বাক্য লঙ্ঘন ক'রে কুপথে যেয়ো না, পিতামাতাকে শোকসাগরে 
গণ্ন কারো না। দ্রোশ বললেন, .বৎস, কেশব ও ভশঙ্ম তোমাকে ধর্মসংগত হিতবাক্যই 
বলেছেন, তুমি এদের কথা রাখ, কৃষের অপমান ক'রো না। আত্মীয়বর্গ ও সমস্ত 
প্রজার মৃত্যুর কারণ হয়ো না, কৃষণার্জন যে পক্ষে আছেন সে পক্ষকে তুমি অজেয় 
জেনো। বিদূর বললেন, দুর্ধোধন, তোমার জন্য শোক করি না, তোমার বদ্ধ 'পিতা- 
মাতার জন্যই কার। তোমার কর্মের ফলে এ'রা অনাথ ও মিন্রহীন হয়ে ছিন্নপক্ষ 
পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করবেন, কুলনাশুক কুপুত্রকে জন্ম দেবার ফলে ভিক্ষুক হুবেন। 
ধৃতরাম্ট্র বললেন, দূর্যোধন, মহাত্মা কফের কথা আতিশয় মঞ্গলজনক, তাতে অলব্ধ 
[বিষয়ের লাভ হবে, লব্ধ বিষয়ের রক্ষা হবে। তুমি যাঁদ এর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কর 
তবে নিশ্চয় পরাভূত হবে। ভশম্ম ও দ্রোণ বললেন, দূর্যোধন, যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই 
শত্রুতার অবসান হ'ক। তুমি নতমস্তকে ধর্মরাজ যাাধান্ঠিরকে প্রণাম কর, তিনি তাঁর 
সূলক্ষণ দক্ষিণ বাহ তোমার স্কম্ধে রাখুন, তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিন; 
ভীমসেন তোমাকে আলিঙ্গন করন, পাশ্ডব হ্রাতাদের সঙ্গে তোমাকে মিলিত দেখে 
এই রাজারা সকলে আনন্দাশ্র মোচন করুন। 

দুর্ধোধন কৃফকে বললেন, তুমি বিবেচনা না ক'রে কেবল পাশণ্ডবদের প্রাতি 
প্রীতর বশে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি 'বিদুর পিতা পিতামহ ও আচার্য দ্রোণ -- 
তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও, পাশ্ডবদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিন্তা করেও 
আমি নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোনও অপরাধই দেখতে পাই না। পাণ্ডবগণ দ্যুতক্রাড়া 
ভালবাসেন সেজন্যই আমাদের সভায় এসেছিলেন। সেখানে শকুনি তাঁদের রাজ্য জয় 
করেছিলেন তাতে আমার কি দোষ? 'বাঁজত ধন পিতার আত্ঞায় তাঁদের 'ফারয়ে 
দেওয়া হয়েছিল, তার পর তাঁরা আবার পরাজিত হয়ে বনে গিয়োছিলেন, তাতেও 
আমাদের অপরাধ হয় নি। তবে কি জন্য তাঁরা কৌরবদের শল্লুগণের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে আমাদের 'বিনষ্ট করতে চান 2 উগ্র কর্মে বা কঠোর বাক্যে ভয় পেয়ে আমরা ইন্দ্রের 
কাছেও নত হবে না। পাশ্ডবদের কথা দূরে থাক, দেবতারাও ভাঁম্ম 'দ্রোণ কপ কর্ণকে 
পরাস্ত করতে পারেন না। আমরা শরুর নিকট নত না হয়ে ঘাঁদ. যুদ্ধে বারশয্যা 
লাভ কর তবে বচ্ধুগণ আমাদের জন্য শোক করবেন না। কেশব, পূর্বে আমার পিতা 
পাণ্ডবগণকে যে রাজ্যাংশ দেবার আদেশ 'দিয়োছিলেন, আমি জাঁবিত থাকতে পাণ্ডবরা 
তা পাবেন না। মখন আমি অঞ্গবন্পস্ক ও পরাধীন ছিলাম, তখন অজ্ঞতা বা ভয়ের 
বশে পিতা ঘা দিতে চেল্পেছিলেন এখন তা আমি দেব না। তাঁক্ষ সূচশর অগ্রভাগে 
যে পারমাগ ভূমি বিদ্ধ হয়, তাও ক্লাস ছাড়ব না। 


ক্রোধচণ্টলনয়নে হাস্য কারে কৃফ বললেন, তুমি আর তোমার মল্মারা যুখ্ে 
বীরশয্যাই লাভ করবে। পাণ্ডবদের এশবর্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তুমি শকুনির সঙ্গে 
দ্যতসভার আয়োজন করোছলে। তুমি ভল্ন আর কে ভ্রাতৃজায়াকে সভায় আনিয়ে 
নির্যাতন করতে পারে 2 তুমি কর্ণ আর দুঃশাসন অনার্ধের ন্যায় বহু নিষ্ঠুর কথা 
বলোছলে। বারণাবতে পণ্চপাশ্ডব ও কুন্তীকে তুমি দগ্ধ করবার চেম্টা করোছলে। 
সর্বদাই তুমি পাশ্ডবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার ক'রে আসছ, তবে তুমি অপরাধী 
নও কেন? তাঁরা তাঁদের পৈতৃক অংশই চাচ্ছেন, তাতেও তুম সম্মত নও। পাপাতআা, 
এশবর্যভ্রম্ট ও নিপাঁতিত হয়ে তোমাকে অবশেষে সবই দান করতে হবে। 

দুঃশাসন দূর্যোধনকে বললেন, রাজা, আপাঁন যাঁদ সান্ধ না করেন, তবে 
ভশম্ম দ্রোণ ও পিতা আপনাকে আমাকে ও কর্ণকে বন্ধন ক'রে পাণ্ডবদের হাতে 
দেবেন। এই কথা শুনে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে মহানাগের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে 
ফেলতে সভা থেকে উঠে চ'লে গেলেন; তাঁর ভ্রাতারা মল্মীরা এবং অনুগত রাজারাও 
তাঁর অন্সরণ করলেন। 

ভীম্ম বললেন, ধর্ম ও অর্থ বিসজন দিয়ে যে লোক ক্রোধের বশবতাঁ হয়, 
শশঘ্ইই সে বিপদে পড়ে এবং তার শন্ুরা হাসে। কৃষ্ণ বললেন, কুরুবংশের বহ্ধগণ 
মহা অন্যায় করেছেন, একটা মর্খকে রাজার ক্ষমতা দিয়েছেন অথচ তাকে নিয়ল্লিত 
করেন নি। ভরতবংশীয়গণ, আপনাদের 'হিতার্থে আম যা বলছি আশা কার তা 
আপনাদের অনুমোঁদত হবে।-_ দুরাত্মা কংস তার পতা ভোজরাজ উগ্রসেন জশীবত 
থাকতেই তাঁর রাজত্ব হরণ করেছিল। আম তাকে বধ ক'রে পূনবরি উগ্রসেনকে 
রাজপদে বাঁসয়েছি। কুলরক্ষার জন্য যাদব বৃঞ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ কংসকে ত্যাগ 
ক'রে স্বস্তিলাভ করেছেন। দেবাসূরের য্দ্ধকালে যখন সমস্ত লোক দুই পক্ষে 
'বিভন্ত হয়ে ধবংসের মুখে যাচ্ছিল তখন ব্রহমার আদেশে ধর্মদেব দৈতাদানবগণকে বন্ধন 
ক'রে বরুণের নিকট সমর্পণ করোছলেন। আপনারাও দূর্যোধন কর্ণ শকুনি আর 
দুঃশাসনকে বন্ধন ক'রে পাণ্ডবদের হাতে 'দিন। অথবা কেবল দুর্যোধনকেই সমর্পণ 
ক'রে সন্ধি স্থাপন করুন। মহারাজ ধৃতরাজ্ট্, আপনার দুর্বলতার জন্য যেন ক্ষতিয়- 
গণ 'বিনম্ট না হন।-- 

ত্জেং কুলার্থে পুরূষং গ্রামস্যার্থে কুলং তাজেৎ । 
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেং॥ 

--কুলরক্ষার প্রয়োজনে একজনকে ত্যাগ করবে, গ্রামরক্ষার জন্য কুলত্যাগ, দেশরক্ষার 
জন্য গ্রামত্যাগ এবং আত্মরক্ষার জন্য পাঁথবাও ত্যাগ করবে। 


ডদ-যোগপব ৩৪৫ 


১৭। গান্ধারণর উপদেশ _. কৃষ্ণের সভাত্যাগ 


এখানে ডেকে আন, আমি তাঁর সঙ্গো দূর্যোধনকে অনুনয় করব। গান্ধারী এলে 
ধৃতরাম্টী বললেন, তোমার দরাত্মা অবাধ্য পূ প্রভৃত্বের লোভে রান্গ্য ও প্রাণ দৃই 
হারাচ্ছে, সুহ্দ্গণের উপদেশ না শুনে সে অশিল্টের ন্যায় সভা থেকে চলে গেছে। 

গান্ধারী বললেন, আঁশম্ট আবিনীত ধর্মনাশক লোকের রান্জ্য পাওয়া উঁচত 
নয় তথাপি সে পেয়েছে। মহারাজ, তুমিই দোষী, পূর্রের দন্ট প্রবৃত্তি জেনেও 
স্নেহবশে তার মতে চলেছ, মূঢ় দূরাত্মা লোভগ কুসঞ্গণী পূত্রকে রাজ্য দিয়ে এখন তার 
ফল ভোগ করছ। 

ধৃতরাম্ট্ের আদেশে বিদুর দূধোধনকে আবার সভায় নিয়ে এলেন। 
গান্ধারী বললেন, পত্র, তোমার পিতা ও ভশঙ্মদ্রোণাঁদ সৃহ্দবর্গের কথা রাখ। 
রাজত্বের অর্থ মহৎ প্রভূত্ব, দুরাত্মারা এই পদ কামনা করে কিন্তু রাখতে পারে না। 
যে লোক কামনা বা ক্রোধের বশে আত্মীয় বা অন্যের প্রাত অন্যায় আচরণ করে, কেউ 
তার সহায় হয় না। পাণ্ডবগগণ এঁক্যবজ্ধ মহাপ্রা্জ বীর, তাঁদের সঙ্গে 'মাঁলত হ'লে 
তুমি সুখে পৃথিবী ভোগ করতে পারবে। বৎস, ভাম্ম-দ্রোণ যা বলেছেন তা সতা, 
কৃকারজন অজেয়। তুমি কেশবের শরণাপন্ন হও, তা হ'লে তান উভয় পক্ষের 
মঙ্গল করবেন। যুদ্ধে কল্যাণ নেই, ধর্ম বা অর্থ নেই, সুখ নেই, সর্বদা জয়ও হয় 
না। তুম তের বংসর পাশ্ডবদের প্রচুর অপকার করেছ, তোমার কামনা আর ক্রোধের 
জন্য তা বার্ধত হয়েছে, এখন তার উপশম কর। মূ, তুমি মনে কর ভাম্ম দ্রোশ 
কপ প্রভাতি তোমার জন্য যুদ্ধে সর্ব শান্ত প্রয়োগ করবেন, কিন্তু তা হবে না। কারণ, 
এই রাজ্যে তোমাদের আর পাশ্ডবদের সমান আঁধকার, দুই পক্ষের সঙ্গেই এদের 
সমান স্নেহসম্বন্ধ, কিন্তু পাশ্ডবরা অধিকতর ধর্মশীল। ভীব্মাদ তোষার অঙ্গে 
পারবেন না। বৎস, কেবল লোভ করলে সম্পান্তলাভ হয় না, লোভ ত্যা কর, 
শান্ত হও । 

মাতার কথায় অনাদর দোৌঁখয়ে দূর্যোধন ক্লুম্ধ হয়ে শকুনি কর্ণ ও 
দ'শাসনের কাছে গেলেন। তীঁ্া মল্্ণা ক'রে স্থির করলেন, কৃষ্ণ ক্ষিপ্রকারণী, তিনি 
ধৃতরাম্্ী আর ভাগম্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের বন্ধন করতে চান; অতএব 
আমরাই আগে তাঁকে সবলে নিগৃহীত করব, তাতে পাণ্ডবরা বিম্ড় ও 'নন্যংসাহ 


বশ 
টে 


৩৪৬ মহাভারত 


হয়ে পড়বে। ধ্তরাগী রখ হয়ে যারণ করলেও আমরা কৃককে বন্ধন করে শহর 
সঙ্গে যুম্ধ করব। 

দূর্যোধনাদির এই আভসম্ধি বুঝতে পেরে সাত্যাক সভা থেকে যেরিয়ে 
কৃতবর্মাকে বললেন, শীঘ্র আমাদের সৈন্য বাহবদ্ধ কর এবং বর্ম ধারণ ক'রে তৃমি 
এই সভার ঘ্বারদেশে থাক। তার পর সাত্যাঁক সভায় গিয়ে কৃষ ধৃতরাম্ী ও 'বিদূরকে 
দূর্যোধনাদির অভিসঞ্ধি জানিয়ে বললেন, বালক ও জড়বৃদ্ধি যেমন বল্রম্বারা 
প্রজ্বীলিত অগ্নি আবরণ করতে চায়, এই মুর্খগগণ সেইরূপ কৃষকে বন্ধন করতে 
চাচ্ছে। বিদ্‌র ধৃতরাম্ীকে বললেন, মহারাজ, আপনার পৃত্নেরা কালের কবলে 
পড়েছে, তারা বিগাহ্ত অসাধ্য কর্ম করতে যাচ্ছে। 

কৃ বললেন, রাজা, এরা যাঁদ আমাকে সবলে বন্দী করতে চায় তবে আপনি 
অনুমতি দিন, এরা আমাকে বাঁধুক কিংবা আঁমই এদের বাঁধি। আম এদের 
সকলকে নিগৃহীত ক'রে পাশ্ডবদের হাতে দিতে পারি, তাতে অনায়াসে তাঁদের 
কার্ধাসদ্খি হবে। কিন্তু আপনার সমক্ষে আমি এই 'নান্দত কর্ম করব না। আমি 
অনুমতি দিচ্ছি, দূর্যোধন যা ইচ্ছা হয় কর;ক। 

গনগনে যা 
ক্ষুদুবদ্ধি পাপাত্মাদের সাহায্যে পাপকর্ম করতে চাচ্ছ! হস্ত দ্বারা বায়ুকে ধরা 
যায় না, চন্দ্রফেও স্পর্শ করা যায় না, মস্তকদ্বারা পৃথিবী ধারণ করা মায় না) 
সৈইরূপ কৃফকেও সবলে গ্রহণ করা যায় না। 

কৃষ বললেন, দূর্যোধন, তুমি মোহবশে মনে করছ আমি একাকী, তাই 
আমাকে সবলে বন্দী করতে চাচ্ছ। এই দেখ-_পাণ্ডবগণ, অন্ধক ও বৃফিবংশীয়গণ, 
আদিত্য রুদ্র ও বসগণ, মহর্ষিগণ, সকলেই এখানে আছেন। এই বলে কৃ 
উচ্চহাস্য করলেন। তখন সহসা তাঁর ললাটে বহনা, বক্ষে রুদ্র, মুখ থেকে আগ্ন, 
এবং অন্যান্য অঙ্গা থেকে ইন্দ্রাদি দেবতা বক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব প্রভাতি, হলধর বলরাম 
ও পণ পাণ্ডব আবির্ভূত হলেন। আয়্ধ উদ্যত করে অন্ধ ও নূফিবংগায় 
বীরগণ তাঁর লম্মৃখে এলেন এবং শঙ্খ চক গদা গতি শাঙ্গধনু প্রভাতি পর্মপ্লকার 
প্রহরণও উপাস্থত হ'ল। সহম্রচরণ সহত্রবাহ্‌ সহপ্রনয়ন কের ঘোর মূর্ত দেখে 
সভাস্থ সকলে ভয়ে চোখ বুজলেন, কেবল ভশক্ম প্রোপ বিদুর সঞ্জয় ও খধিরা চেয়ে 
রইলেন, কারণ ভগবান জনাদর্ন তাঁদের দিযাচক্ষ; দিয়োছলেন। ধ্তয়াদীও দিবাদৃণ্টি 
পেয়ে কৃফের পরম রূগ দেখলেন। দেবতা গদ্ধর্ব খাঁ প্রড়ীত প্রগাম কয়ে কৃত়াজাল 
হয়ে বললেন, প্রভূ, প্রসন্ন হও, তোমার রুপে লবেরপ কর, নতুবা জগং বিদষ্ট হবে। 


উদযোগপর্ ৩৪৭ 


তখন কৃষ্ণ পূর্ব রূপ গ্রহণ করলেন এবং খাদের অন্মাত নিয়ে সাত্যাক আর 
বিদূরের হাত ধরে সভা থেকে বৌরয়ে এলেন। নারদাদি মহাগণও অক্তাহত 
হলেন। 
দারূকের আনত রথে উঠে কৃষ্ণ যখন প্রস্থানের উপরুূম করাঁছলেন তখন 
ধৃতরাম্ট্রী তাঁর কাছে এসে বললেন, জনার্দন, পত্রদের উপর আমার কতটুকু প্রভাব 
তা তুমি দেখলে । আমার দুরভিসম্ধি নেই, দূরোধনকে যা বলোছি তা তুমি শুনেছ। 
সকলেই জানে যে আম সবর্রযত্বে শান্তির চেষ্টা করেছি। 

ধৃতরাম্দ্র ও ভীম্মদ্রেণাঁদকে কৃ বললেন, কৌরবসভায় যা হ'ল তা আপনারা 
দেখলেন, দূর্যোধন আমাকে বন্দী করবার চেম্টা করেছে তাও জানেন। ধৃতরাম্টাও 
বলছেন তাঁর কোনও প্রতুত্ব নেই। এখন আপনারা আজ্ঞা দিন আম যৃধিঙ্ঠিরের 
কাছে ফিরে ষাব। এই বলে কৃষ্ণ রথারোহণে কুল্তীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। 


১৮। কৃষ্ণ ও কুন্তী -- বিদ্‌লার উপাখ্যান 


কুন্ত'কে প্রণাম করে কৃফ তাঁকে কৌরবসভার সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। 
কুন্তী বললেন, কেশব, তুমি যুধিষ্ঠরকে আমার এই কথা বলো।--পন্র, তুম 
মন্দমাত, শ্রোন্রিয় ব্রাহরণের ন্যায় কেবল শাস্ত্র আলোচনা ক'রে তোমার বৃদ্ধি বিকৃত 
হয়েছে, তুমি কেবল ধর্মেরই চিন্তা করছ। ক্ষতিয়ের যে ধর্ম স্বয়ম্ছু বহতা নির্দিষ্ট 
করেছেন তুমি তার দিকে মন দাও। তান তাঁর বাহ্‌ থেকে ক্ষান্তয় সৃম্ট করেছেন 
সেজন্য বাহবলই ক্ষত্রিয়গণের উপজীব্য, সর্বদা নিরর় কর্মে নিবৃন্ত থেকে তাঁদের 
প্রজাপালন করতে হয়। রাজা যাঁদ উপযন্ত রূপে দণ্ডনশীতি প্রয়োগ করেন তবেই 
চার বর্ণের লোক স্বধ্ম পালন করেন। এমন মনে কারো না যে কালপ্রভাবেই রাজার 
দোষগদ্ণ হয়; রাজার সদসৎ কর্ম অনুসারেই সত্য ন্রেতা দ্বাপর বা কালি যুগ উৎপন্ন 
হয়। তুমি গপিতৃপপিতামহের আচারত রাজধর্ম পালন কর, তুমি যে ধর্ম+-আশ্রয় ররতে 
চাও তা রাঙগার্ধদের ধর্ম নয়। দুর্বল বা আহংসাপরায়ণ রাজা প্রজাপালন করতে 
পারেন না। আম সর্বদা এই আশীর্বাদ করাছ যে তুমি যজ্ঞ দান ও তপস্যা কর, 
শোর্ধ প্রজা বংশ বল ও তেজ লাভ কর। মহাবাহ সাম দান ভেদ বা দশ্ডনশীতির দ্বারা 
তোমার পৈতৃক রাজ্যাংশ উদ্ধার কর। তোমার জননী হয়েও আমাকে পরদতত 
অন্নাপশ্ডের প্রত্যাশায় থাকতে হয় এর চেয়ে দৃঃখ আর কি আছে? কৃক, আমি 
বিদলা ও তাঁর পুত্রের কথা বলাছ, তুমি হৃধিষ্ঠিরকে শুনিও।_. 


586৬ মহাভারত 


'বদুলা নামে এক যশাস্বনী তেজাস্বনী ক্ষপ্নিয়নারী 'ছিলেন। তাঁর পূ 
'সঞ্জর সিম্ধ্রাজ কর্তৃক পরাজিত হয়ে দুঃখিতমনে শুয়ে আছেন দেখে বিদলা 
-বললেন, তুমি আমার পুত্র নও,তুমি কোথা থেকে এসেছ? তুমি ক্লোধহান র্লাবতুলা। 
'তুমি যাবজ্জীবন 'নরাশ হয়ে থাকতে চাও। নিজেকে অবজ্ঞা ক'রো না, অল্পে তুষ্ট 
'হয়ো না, নিভশক ও উৎসাহী হও। রে ক্লাব, তোমার সকল কার্ত নম্ট হয়েছে, 
রাজ্য পরহস্তগ্গত হয়েছে, তবে বেচে আছ কেন? লোকে যার মহৎ চরিন্লের 
আলোচনা করে না সে পুরুষ নয়, স্ত্রীও নয়, সে কেবল মানুষের সংখ্যা বাড়ায় । 
যার দান তপস্যা শোর্য বিদ্যা বা অর্থের খ্যাতি নেই সে তার মাতার বিষ্ঠা মান রঃ 
পৃল্, নির্বাপত অপ্নির ন্যায় কেবল ধূমায়িত হয়ো না, মুহ্া্৫খন জনাও 
'জবলে ওঠ, শতকে আক্রমণ কর। 

িবদুলার পুত্র সঞ্জয় বললেন, আম যাঁদ যুদ্ধে মার তবে সমস্ত পৃথিবী 
পেয়েও আপনার কি লাভ হবেঃ অলংকার সুখভোগ বা জীবনেই বা কি হবে? 
বিদুলা বললেন, যিনি নিজের বাহুবল আশ্রয় করে জাঁবনধারণ করেন 'তাঁনই 
কশীর্ত ও পরলোকে সদ্‌গাঁতি লাভ করেন। [সম্ধুরাজের প্রজারা সন্তুষ্ট নয়, কিন্তু 
তারা মুড ও দূর্বল, তাই রাজার বিপদের প্রতীক্ষায় নিশ্চেমন্ট হয়ে আছে। তুমি 
যাঁদ নিজের পৌরুষ দেখাও তবে অন্য রাজারা সিম্ধুরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। 
তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুমি গিরদৃর্গে থেকে সুযোগের প্রতীক্ষা কর, সিম্ধূরাজ 
অজর অমর 'নন। যুদ্ধের ফলে তোমার সমৃদ্ধলাভ হবে কিংবা ক্ষাত হবে তার 
বিচার না করেই যদ্যে প্রবৃত্ত হও। আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণ করে তোমাদের 
মহাকুলে এসোছ, আম রাজ্যের আঁধিম্বরী মঞ্গলময়শ ও পাঁতর আদরিণশী ছিলাম। 
"সঞ্জয়, আমাকে আর তোমার পত্নীকে যাঁদ দীনদশাগ্রস্ত দেখ তবে তোমার জীবনে 
প্রয়োজন কি? শন্রুদের বশে আনতে পারলে ক্ষত্রিয় যে সুথ লাভ করেন সে সুখ 
ইন্দ্রভবনেও নেই। যণ্ধে প্রাণাবসর্জন অথবা শত্রুর [িনাশ-_-এ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের 
শান্তিলাভ হ'তে পারে না। 

সঞ্জর বললেন, আপাঁন আমার প্রাত নিষ্ঠর, আপনার হৃদয় কৃফলোহে 
'নির্মিত। আমার ধন নেই, সহায়ও নেই, কি ক'রে জয়লাভ করব? এই দার্‌ণ 
অবস্থা জেনেই আমার রাজ্যোম্ধারের ইচ্ছা নিবৃত্ত হয়েছে। আপনি পারিণতব্ণ্ধি, 
যাঁদ কোনও উপায় জানেন তো বল্দন, আমি সর্বতোভাবে আপনার আদেশ পালন 
করব। | 
_. বিদলা বললেন, তুমি পূর্বে যে বীরত্ব দৌখয়েছ তা আবার দেখাও, 


উদ-বোগপব" ৩৪৯. 


তা হ'লেই রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে। যারা 'সম্ধুরাজের উপর ক্রুদ্ধ, যাদের তিনি 
শান্তহপন ও অপমানির্ত করেছেন, যারা ভার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়, তাদের সঙ্গে 
তুমি মিন্তত্া কর। তুমি জান না, আমাদের রাজকোষে বদ ধন আছে। তোমার 
অনেক সূহৃংও আছেন যাঁরা সুখদযখ সইতে পারেন এবং যুম্থ থেকে পালান না। 

বিদূলার কথায় সঞ্জয়ের মোহ দৃূর হ'ল, তিনি বাক্যবাণে তাড়িত হয়ে 
জননীর উপদেশে যুদ্ধের উদ্যোগ করলেন এবং জয়ী হলেন। কোনও রাজা 
শুর পড়নে অবসন্ন হ'লে তাঁকে তাঁর মন্দ এই উৎসাহজনক তেজোবর্ধক 
উপাখ্যান শোনাবেন। 'বিজয়েচ্ছ রাজা 'জয়' নামক এই ইতিহাস শুনবেন। গাভী 
এই উপাখ্যান বার বার শুনলে বাঁরপ্রসাঁবনী হন। 

কুল্তীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে কৃফ ভাঁম্মাদর নিকট বিদায় নিলেন, 
তার পর কর্ণকে নিজের রথে তুলে নিয়ে সাত্যকির সঙ্গে যান্লা করলেন। 


১৯। কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদ ৃ 


যেতে যেতে কৃফ কর্ণকে বললেন, রাধেয়, তুমি বেদজ্ঞ ব্রাহমণদের সেবা 
করেছ এবং তাঁদের কাছে ধর্মশাস্ত্ের সৃক্ষন তত্বসকল শিখেছ। কুমার কন্যার 
গর্ভে দূইপ্রকার পত্র হয়, কানীন (১) ও সহোঢ় ২)। শাস্নজ্ঞ পাণ্ডিতগণ বলেন, 
কন্যাকে যে বিবাহ করে সেই লোকই এই দুইপ্রকার প্নঘ্নের পিতা । কর্ণ, তুমি 
কানীন পূত্র এবং ধর্মীনূসারে পাশ্ডুরই পুত্ন। অতএব তুমিই রাজা হও, তোমার, 
পিতৃপক্ষায় পাশ্ডবগণ এবং মাতৃপক্ষীয় বৃফিগণ দুই পক্ষকেই তোমার সহায় বলে 
জেনো। তুমি আজ আমার সঙ্গে চল, পাশ্ডবরা জানূন যে তুমি যাঁধম্ঠিরের 
অগ্রজ। তোমার পাঁচ ভ্রাতা, দ্রৌপদীর পাঁচ পুর এবং আভমনাহ তোমার চরণ ধারণ 
করবেন; সমাগত রাজারা এবং অন্থক ও বৃফিবংশীয় সকলেই তেমার পদানত 
হবেন। রাজা .ও রাজকন্যারা তোমার আভষেকের জন্য হিরশ্ময় রজতময় ও মন্মর় 
কুম্ভ এবং ওষাঁধ বাঁজ রত্ব' প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে আসবেন দ্রৌপদীও যল্ঠ(৩) কালে 


(১) কুমারী যাকে বিবাহের পূর্বে প্রসব করে। 
(২) গভবিতী কুমারী বিবাহের পর যাকে প্রসব করে। 
৩) পগ্টপাণ্ডবের জন্য নিধারিত পণ্ঠকালের আতীরিস্ত। 


তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। আমরা তোমাকে পাঁথবীর রাজপদে আভাঁষন্ত করব, 
বুধিম্ঠর যুবরাজ হবেন এবং শ্বেতচামরহস্তে তোমার পশ্চাতে থাকবেন। ভশমসেন 
তোমার মস্তকে ম্বেত ছত্র ধরবেন, অর্জুন তোমার রথ চালাবেন, আভমন্ সর্বদা 
তোমার কাছে থাকবেন। নকুল, সহদেব, দ্রোপদীর পাঁচ পূত্র, পাণ্চালগণ ও মহারথ 
শশখণ্ডী তোমার অনুগমন করবেন। কুল্তীপত্র, তুম ভ্রাতৃগাণে বেষ্টিত হয়ে রাজ্য- 
শাসন কর, কুল্তী ও মিন্রগণ আনন্দিত হ'ন, পাশ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গো তোমার 
সৌহার্দ হ'ক। 

কর্ণ বললেন, কৃষ, তুমি যা বললে তা আম জানি, ধর্মশাস্ঘ অনুসারে আম 
পাশ্ডুরই পূত্র। কুল্তী কন্যা অবস্থায় সূর্যের ওরসে আমাকে গর্ভে ধারণ করেন 
এবং 'হতাঁচল্তা না করে আমাকে ত্যাগ করেন। সূতবংশীয় আধরথ আমাকে তাঁর 
আমার মলমূরও ঘে'টোছলেন। আমি কি ক'রে তাঁর 'পিণ্ডলোপ করতে পারি? 
আধিরথ আমাকে পূত্র মনে করেন, আমও তাঁকে পিতা মনে কর। তান আমার 
জাতকর্মাদি কারয়েছেন, তাঁর নিষুন্ত ভ্রাহন্ণরা আমাকে বসৃষেপ নাম "দিয়েছেন, তাঁর 
আশ্রয়েই যৌবনলাভ ক'রে আমি বিবাহ করোছি। পত্ীদের সঙ্গে আমার প্রেমের 
যম্ধন আছে, তাঁদের গর্ভে আমার পূত্র-পৌন্ও হয়েছে। গোবিন্দ, সমস্ত পৃথিবী 
এবং রাশি রাশি সুবর্ণ পেলেও আমি সেই সম্বন্ধ মিথ্যা করতে পার না, সুখের 
লোভে বা ভয় পেয়েও নয়। আম দূোধনের আশ্রয়ে তের বংসর নিম্কণ্টক রাজ্য 
ভোগ করেছি; সৃতগণের সঙ্গো আমি বহু যজ্জ করোছি, তাঁদের সঙ্গে আমার 
খববাহাদি সম্বন্ধও আছে। আমার ভরসাতেই দূর্যোধন যুদ্ধের উদযোগ করেছেন, 
দ্বৈরথ ধদ্ধে জুনের প্রাতিযোদ্ধা রূপে আমাকেই বরণ করেছেন। মততযু বা বন্ধনের 
ভয়ে অথবা লোভের বশে আমি তাঁর দল্গে মিথ্যাচরণ করতে পারি না। তুমি যা বললে 
তা অবশ্য ছিতের জন্যই। মধুসূদন, তুমি আমাদের এই আলোচনা গোপনে রেখো, 
ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাঁদ জানতে পারেন যে আমিই কুল্তার প্রথম পূত্ন তবে আর তিনি 
রাজ্য নেবেন না। যাঁদ আমিই সেই রাজ্য পাই তবে দর্যোধনকেই সমর্পণ করব। 
অতএব হ্বাধঙ্ঠরই রাজ্য লাভ করুন, হৃষীকেশ তাঁর নেতা এবং অজরুন তাঁর যোম্ধা 
হয়ে থাকুন। কেশব, ন্রিলোকের মধ্যে পৃণ্যতম স্থান কুরুক্ষেত্ে বিশাল ক্ষরিয়মণ্ডল 
. ধেন অশ্াষুদ্ধেই নিহত হন, সমস্ত ক্ষত্নিয়ই যেন স্বর্গলাভ করেন। 

মৃদু হাস্য ক'রে কৃফ বললেন, কর্ণ, আমি তোমাকে পাঁথবার রাজ্য দিতে 
চাই, কিন্তু তুমি তা নেবে না। পাণ্ডবদের জয় হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি 


উদযোগপব ৩৫১ 


ফিরে গিয়ে ভ'ঙ্ম দ্রোশ ও কুপকে ঝবলো,.এই মাস (১) আত শৃভকাল, এখন পশহখাদ্য 
ও ইন্ধন সুলভ, শস্য পাঁরপৃন্ট, বক্ষ সকল ফলবান, মাক্ষকা অঞ্প, পথে কর্দম নেই, 
জল স্বাদ হয়েছে, শীত বা গ্রীক্ম আঁধক নয়। সাত দিন পরে অমাবস্যা, সেই দিন 
সংগ্রাম আরম্ভ হ'ক। যুদ্ধের জন্য সমাগত রাজাদের ব'লো যে তাঁদের অভীষ্ট পূর্ণ, 
হবে, দূর্যোধনের অনুগামশ রাজা ও রাজপূত্রগণ অস্ঘাঘাতে নিহত হয়ে উত্তম গাঁত 
লাভ করবেন। 

কর্ণ বললেন, মহাবাহ7, সব জেনেও কেন আমাকে ভোলাতে চাচ্ছঃ এই 
পৃথিবীর ধবংস আলম, দুযোধন দুঃশাসন শকুনি আর আমি তার 'নামত্ুস্বর্প। 
আম দারুণ স্বপ্ন ও দুর্লক্ষণ দেখোছ, তুমি যেন রুধিরান্ত পৃথিবীকে হাতে ধারে 
ধনক্ষেপ করছ, আস্থস্তূপের উপরে উঠে য্যাধান্ঠির যেন সবর্ণপান্রে ঘৃতপায়স ভোজন 
করছেন এবং তোমার প্রদত্ত পৃথিবী গ্রাস করছেন। কফ বললেন, জামার কথা যখন 
তোমার হূদয়ে প্রবেশ করলে না তখন অবশ্যই পৃথিবীর বিনাশ হবে। কর্ণ বললেন, 
কফ, এই মহাযৃম্ধথ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা কি আবার তোমাকে দেখতে পাব? 
অথবা স্বর্গেই আমাদের মিলন হবে? এখন আমি যাচ্ছি। এই ব'লে কর্ণ কৃককে 
গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে রথ থেকে নামলেন এবং নিজের রথে উঠে দশনমনে প্রস্ধান 
করলেন। কফ ও সাত্যকি তাঁদের সারাথকে বললেন, শশঘ্র চল। 


২০। কর্ণ-কুল্তশ-সংবাদ 


কৃফ চ'লে গেলে বিদুর কুল্তীকে বললেন, আপনি জানেন, যুদ্ধ নিবারণের 
জন্য আমি সর্বদা চেষ্টা করোছি, 'কিল্তু দূর্যোধন আমার কথা শোনে নি। বন্ধ 
ধূতরাম্ পুন্নের বশবতর” হয়ে অধর্মের পথে চলেছেন। কৃফ অকৃতকার্ হয়ে ফিরে 
গেলেন, এখন পাশ্ডবশ্গণ যুদ্ধের উদ্যোগ করধেন। কোরবদের দুনদশতর ফলে 
বারগ্ষণ বিনষ্ট হবেন, এই চিন্তা ক'রে আম 'দবারার বিনিদ্র হয়ে আছি। 

কুল্তী দুঃখার্ত হয়ে দীর্ঘ*বাস ফেলে ভাবলেন, যুদ্ধ হ'লেও দোষ, না হ'লেও 
দোষ। দুর্যোধনাদির পক্ষে ভীঙ্ম দ্রোপ আর কর্ণ থাকবেন এজন্যই আমার ভগ্ন । 
হয়তো দ্রোণ তাঁর শিষ্যের সঙ্গো যূদ্ধ কামনা করেন না, পিতামহ ভশত্ম হয়তো পাণ্ডব- 
গণের প্রাতি চ্নেহশশল হবেন। আঁববেচক দত কর্ণই দুর্যোধনেয় বশবতণ” হয়ে 





০১) অগ্রহায়ণ । 


৩6৫২ মহাভারত 


পাণ্ডবদের বিদ্বেষ করে, তার জন্যই আমার ভয়। কন্যাকালে যাকে আমি গভে 
ধারণ করোছি সেই কর্ণ কি আমার হিতকর বাক্য শুনবে না? 

এই চিন্তা ক'রে কুন্তী গঞ্গাতীরে গেলেন॥ দয়াল: সত্যনিষ্ঠ কর্ণ সেখানে 
পূর্বমূখ ও উধ্ববাহ্‌ হয়ে জপ করাছলেন। সূর্ধতাপে পশীড়ত হয়ে শৃঙ্ক পচ্ম- 
মালার ন্যায় কুল্তশ কর্ণের উত্তরীয়বস্তের পশ্চাতে দাঁড়য়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন! 
কর্ণ মধ্যাহ্যকাল পর্য্ত জপ করলেন, তার পর পিছনে ফিরে কুন্তীঁকে দেখতে 
পেলেন। তান সবিস্ময়ে প্রণাম করে কৃতাজলিপুটে বললেন, আম আঁধরথ-রাধার 
পৃত্র কর্ণ, আপনাকে আঁভবাদন করাছ, আজ্ঞা করুন আমাকে কি করতে হবে। 

কুম্তী বললেন, কর্ণ, তুমি কৌল্তেয়, রাধার গর জাত নও, আঁধরথ তোমার 
পিতা নন, সতকুলেও তোমার জল্ম হয় নি। বৎস, রাজা কুন্তিভোজের গৃহে আমার 
কন্যা অবস্থায় তুমি আমার প্রথম পূত্ররূপে জল্মোছলে। তুমি পার্থ (১), জগৎপ্রকাশক 
তপনদেব তোমার জনক। তুমি কবচকুণ্ডল ধারণ ক'রে দেবাশিশনর ন্যায় শ্রীমশ্ডিত 
হয়ে আমার পিতার গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে। পত্র, তুমি নিজের ভ্রাতাদের না' চিনে 
মোহবশে দূর্যোধনাদির সেবা করেছ, তা উচিত নয়। যে রাজলক্ষমী অজর্যন পূর্বে 
অর্জন করোছলেন, ধার্তরাম্্রগণ যা লোভবশে হরণ করেছে, তা তুমি সবলে আঁধকার 
করে যুধিচ্ঠিরের সঙ্গে ভোগ কর। কৌরবগণ আজ দেখুক যে কর্ণাজর্টন সৌন্রান্- 
বন্ধনে মিলিত হয়েছেন। কৃষ-বলরামের ন্যায় 'মালত হ'লে তোমাদের অসাধ্য কি 
থাকতে পারে? তুমি সব্বগুণসম্পন্ন, আমার পূত্রদের সর্বজোহ্ঠ; তুমি পার্থ, 
তোমাকে যেন কেউ সৃতপূত্র না বলে। 

তখন কর্ণ তাঁর 'িতা ভাস্করের এই স্নেহবাক্য শুনতে পেলেন __ তোমার 
জননী পৃথা সত্য বলেছেন, তাঁর কথা শোন, তোমার মঙ্গল হবে। মাতাপিতার 
অনুরোধে কর্ণ বিচলিত হলেন না। তান কুল্তীকে বললেন, ক্ষত্রিয়জননা, 
আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা নেই, আপনার অনুরোধও ধর্মসংগত মনে কার না। 
আপনি আমাকে ত্যাগ করে ঘোর অন্যায় করেছেন, তাতে আমার যশ ও কণীর্ত নষ্ট 
হয়েছে। জন্মে ক্ষত্রিয় হ'লেও আপনার জন্য আমি ক্ষত্রিয়োচত সংস্কার পাই নি, 
কোন শত্রু এর চেয়ে আঁধক অপকার করতে পারেঃ আপনি যথাকালে আমাকে 
দয়া করেন নি, আজ কেবল নিজের 'হিতের জন্যই আমাকে উপদেশ 'দিচ্ছেন। কৃকের 
সাঁহত মিলত অ্নকে কে না ভয় করে? এখন যাঁদ আম পান্ডবপক্ষে যাই তবে 


৫১) পূৃথা বা কুল্তীর পনত। 


উদযোগপৰ ৩৫৩ 


সকলেই বলবে.আঁম ভয় পেয়ে এমন করছ? কেউ জনে না যে আম পাণ্ডবদের 
দ্রাতা। এখন বু্ধকালে যাঁদ আম পাশ্ডবপক্ষে যাই তবে ক্ষন্নিয়রা আমাকে 'কি 
বলবেন ? ধার্তরাজ্্গণ আমার সর্ব কামনা পূর্ণ করেছেন, আমাকে সম্মানিত করেছেন, 
এখন আমি কি ক'রে তা নিম্ফষল করতে পারি? যাঁরা আমাকে শ্রদ্ধা করেন, যাঁরা 
আমার ভরসাতেই শন্লুর সঙ্গে যূম্ধ করতে যাবেন, তাঁদের মনোরথ আম কি ক'রে 
ছিন্ন করব? যে সকল আঁস্থরমাঁত পাপাত্মা রাজার অনগ্রহে পৃন্ট ও কৃতার্থ হয়ে 
কার্ষকালে কর্তব্য পালন করে না, সেই কৃতঘ্দের ইহলোক নেই পরলোকও নেই। 
আমি সংপুরুষোচিত অন্শংসতা ও চরিঘ্র রক্ষা করে আপনার পৃত্রদের সঙ্গে 
যথাশান্ত যুদ্ধ করব, আপনার বাক্য হিতকর হ'লেও তা পালন করতে পার না। 
কিন্তু আপনার আগমন ব্যর্থ হবে না, সমর্থ হ'লেও আমি আপনার সকল পুত্রকে 
বধ করব'না। কেবল অর্জনকে' নিহত ক'রে অভশন্ট ফল লাভ করব, অথবা তাঁর 
হাতে নিহত হয়ে যশোলাভ করব। যশাস্বনী, যেই মরুক, অরুন অথবা আমাকে 
নিয়ে আপনার পাঁচ পূত্রই থাকবে। 

শোকার্তা কুল্তাঁ কাঁষ্পতদেহে পূধ্নকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, কর্ণ, তুমি 
যা' বললে তাই হবে, কুরুকুলের ক্ষয় হবে, দৈবই প্রবল। অন ভিন্ন অন্য চার 
দ্রাতাকে তুমি অভয় 'দিয়েছ এই প্রাতিজ্ঞা মনে রেখো । 

কুন্তী শুভাশীর্বাদ করলেন, কর্ণও তাঁকে আঁভবাদন করলেন, তারপর 
দূজনে দুদিকে চ'লে গেলেন। 


২১। কৃষেন্র প্রত্যাবর্তন 


উপস্লব্য নগরে ফিরে এসে কৃফ তাঁর দৌত্যের বিবরণ য্ুধাষ্ঠরকে জানিয়ে 
বললেন, আমি দুষেধিনকে মিম্টবাক্যে অনুরোধ করেছি, তার পর সভাস্ধ. রাজাদের 
ভর্ংসনা করেছি, দৃষেধিনকে তৃণতুল্য অবজ্ঞা ক'রে কর্ণ ও শকুনিকে ভয়" দেখিয়েছি, 
দচতসভায় “এত্ত আচরণের বহ্‌ নিন্দা করোছ। অবশেষে দূর্যোধনকে 
বলোছ, পাশ্ডবগণ অভিমান ত্যাগ ক'রে ধৃতরাম্ট্র ভগক্ম ও বিদূরের আজ্ঞাধশন হয়ে 
থাকবেন, নিজের রাজ্যাংশ শাসনের ভারও তোমার হাতে দেবেন; ধৃতরাম্টী ভব্ম ও 
দূর তোমাকে যে হিতকর উপদেশ "দিয়েছেন তা পালন কর। অন্তত পাশ্ডবদের 
পাঁচটি গ্রাম দাও, কারণ তাঁদের ভরখ করা ধৃতরাম্ট্র কর্তব্য। তার পর কৃষ বললেন, 
মহারাজ, আপনাদের জন্য আমি কৌরব সভায় সাম দান ও ভেদ নীত অনুসারে বহু 


২৩ 


৩৫৪ মহাভারত 


চেষ্টা করেছি, 'কিন্তু কোনও ফল হয়নি। এখন চতুর্থ নশীত দণ্ড ছাড়া আর কোনও 
উপায় দেখি না। কৌরবপক্ষের রাজারা বোধ হয় এখন বিনাশের নিমিত্ত কুরুক্ষেত্র 
যান করেছেন। দুর্ধোধনাদ বিনা যুদ্ধে আপনাকে রাজ্য দেবেন না। 


॥ সৈন্যনিযণিপবধ্যায় ॥ 
২ পাস্ডবঘ,ম্ধসভ্জা 


যাঁধাম্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, তোমরা কেশবের কথা শুনলে, এখন সেনা 
াবভাগ কর। সাত অক্ষৌহিণী এখানে সমবেত হয়েছে, তাদের নায়ক -_ দ্রু্ধাদ, বিরাট, 
ধূজ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যাকি, চোকতান ও ভীমসেন। এ'রা সকলেই ষ্‌দ্ধাবশারদ 
বশর এবং প্রাণ 'দিতে প্রস্তুত। সহদেব, তোমার মতে যান এই সাত জনের নেতা 
হবার যোগ, যান সেনাবভাগ করতে জানেন এবং যুদ্ধে ভশহ্মের প্রতাপ সইতে 
পারবেন, তাঁর নাম বল। 

সহদেব বললেন, মৎস্যরাজ 'বরাটই এই কার্ষের যোগা। হান আমাদের 
সুখে সখী দুঃখে দুঃখী, বলবান ও অন্ত্রবিশারদ, এর সাহাযোই আমরা রাঙ্য 
উদ্ধার করব। নকুল বললেন, আমাদের *বশুর দ্রুপদই সেনানায়ক হবার যোগ্য, ইনি 
বয়সে ও কুলমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, ভরদ্বাজের কাছে অস্তুশিক্ষা করোছলেন এবং সর্বদা দ্রো 
ও ভাচ্মের সহিত স্পর্ধা করেন। দ্রোগের 'বিনাশকামনায় ইনি ভার্যার সাঁহত ঘোর 
তপস্যা করেছিলেন (১)। অজর্দন বললেন, যে 'দব্য প্রুষ তপস্যার প্রভাবে এবং খাঁষ- 
গণের অনন্গ্রহে উৎপন্ন হয়েছিলেন, যানি ধন্‌ খড়া ও কবচ ধারণ ক'রে রথারোহণে 
আঁগ্নকুণ্ড থেকে উঠোঁছলেন, সেই ধচ্টদ্যুম্ন(১)ই সেনাপাতত্বের যোগ্য। ভীম বললেন, 
1সদ্ধগণ ও মহার্ধগণ বলেন যে, দ্ূপদপুর শিখস্ডীই ভীম্মবধের নিমিত্ত জল্মেছেন, 
ইনি রামের ন্যায় রূপবান, এমন কেউ নেই যে একে অস্তাহত করতে পারে। এ'কেই 
সেনাপাঁত করদুন। 

য্যাধস্ঠির বললেন, কৃফই আমাদের জগ্নপরাজয়ের মূল, আমাদের জীবন 
রাজা সুখদ্যঃখ সবই এ অধীন, ইনিই বলুন কে আমাদের মেনাপাঁত হৃবেন। এখন 


৯৯) আঁদপর্ব ২৯-পারচ্ছেদ দুদ্টীব্য। 


৩৪৫ 


রা আসন্ন, ফাল প্রদ্ধাতে আমরা আঁধবাস ৫১) ও কোৌতুকমণ্পাল (২) কয়ে যৃজ্ধবালা 
করব। 
অজরদুরের় দিকে চেয়ে কফ বললেন, মহারাজ, যাঁদের নাম করা হ'ল তাঁরা 
গকলেই নেতৃত্ব করবায় যোগ্য । আপনি এখন যণ্াঁবাঁধ সৈন্যযোজনা করুন, আপনার 
পক্ষে যে বারগখ আছেন তাঁদের সম্মুখে দুর্যোধনাদ কখনও দাঁড়াতে পারবেন না। 
নাম ধৃষ্টদ্যুদ্নকেই সেনাপাঁত মনোনীত করাছ। ককের বথায় পান্ডবশাণ আনান্দত 
হলেন । 

যৃদ্ধসঙ্জা আরম্ভ হ'ল, সৈন্যগণ চণ্চল হয়ে কোলাহল করতে লাগল, হস্তী 
ও অশ্বের বধ, রথচক্রের ঘর্ঘর ও শঙ্খদ্ন্দুভির নিনাদে সর্ব দিক ব্যাপ্ত হ'ল। সেই 
বশাল সৈন্যসমাগম মহাতরঞ্গময় সমদ্রের ন্যায় [বিক্ষ-ব্ধ হয়ে উঠল। বর্মে ও অস্ছে 
নচ্জিত যোদ্ধারা আনাল্দত হয়ে চলতে লাগলেন, যৃধিম্ঠির তাঁদের মধ্যভাগে রইলেন, 
[র্ল সৈন্য ও পাঁরচারকগণও তাঁর সঙ্গে চলল। শকট, 'বিপাঁণ, বেশ্যাদের বস্রগৃহ, 
কোষ, মল্লায়ুধ ও 'চাকংসকগণ সঙ্গো সঙ্গে গেল। দৌপদী তাঁর দাসদাসী ও 
মন্যান্য স্ীদেয নিয়ে উপ্পস্লবা নগরেই রইলেন। 

পাণ্ডববাহিনশ ঝুর্ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'ল। ফুধাষ্ঠির শমশান, দেবালয়, 
হর্ষদের আশ্রম ও তাঁর্থস্থান পারহার করলেন এবং যেখানে প্রচুর ঘাস ও কাঠ 
পাওয়া যায় এমন এক সমতল 'স্নপ্ধ স্থানে সেনা সান্ববেশ করলেন। পাঁবন্র হিরশ্বতাঁ 
দীর নিকটে পাঁরখা খনন কাঁরয়ে কৃফ সেখানে রাজাদের 'াবর স্থাপন করলেন। 
ত শত বেতনভোশশ শিল্পী এবং চিকিৎসার উপকরথ সহ বৈদাগণ শিবিরে রইলেন। 
পাত শাবরে প্রচুর অন্নশস্্, মধু, ঘৃত, সর্জরস (ধৃনা), জল, ঘাস, তুষ ও অঙ্গার 
[াথা হ'ল। 


কোৌদ্ববসস্ভায় যে কথাবার্তা হয়োঁছিল তার সম্বন্ধে হুধিষ্ঠি্ন আরও জানতে 
ইলে কৃষ্ণ বললেন, মহারান্ধ, দরর্বপ্ধ দূর্যোধন আপনার প্রস্তাব এবং ভশত্ম দুর 
১ আমার কথা সমজ্ভই অগ্রাহ্য কয়েছে, কর্থের ভরসায় সে মন করে তার জয়লাভ 
বেই। সে আমাকে হন্দণ করবার আদেশ দিয়োছল, কিন্তু তার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। 
চীক্-দ্রোপও ন্যায়সংগত কথা বলেন নি, বিদক্ব ছাড়া সকলেই দর্যোধনের অন্বত"*। 


চরহ 


(১) অন্রপৃজা বা নীরাজন। (২) রক্কাস্ত্ব- বা রাখি-বজ্ধ। 


56৬ পহাভারত 


বাঁধান্ঠর দশর্ঘ*্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন, যে অনথ" নিবারণের জন্য আম 
ব্নবাস স্বীকার ক'রে বহর দুঃখ পেয়েছি, সেই মহা অনথই উপস্থিত হ'ল। যাঁরা 
অবধ্য তাঁদের সঙ্গে কি ক'রে যুদ্ধ করব ঃ গর্জন ও বৃষ্ধদের হত্যা ক'রে আমাদের 
ির্‌প 'িজয়লাভ হবেঃ অজনুন বললেন, মহারাজ, কৃফ কুষ্তী ও বিদুর কখনও 
অধর্ম করতে বলবেন না; যৃম্ধ না করে ফিরে যাওয়া আপনার অকর্তব্য। ঈষং 
হাস্য করে কৃক বললেন, ঠিক কথা। 

দুপদ বিরাট সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ণ ধৃন্টকেতু 'শিখণ্ডী ও মগধরাজ সহদেব-_ 
এই সাত জনকে হৃধিম্ঠর যথাবাধ আভাঁষন্ত ক'রে সেনাপাঁতর পদ 'দিলেন। তার 
পর তান ধৃঙ্টদ্যুদ্ণকে সর্বসেনাপাঁত, অর্জুনকে সেনাপাঁতপাঁত, এবং কৃষককে 
অর্জনের নিয়ন্তা ও অ্বচালক নিষূন্ত করলেন। 


২৩। বলরাম ও কন 


কুরুপাশ্ডবের ঘোর আনম্টকর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে এই সংবাদ পেয়ে অরুর 
উম্ধব শাম্ব প্রর্দম্ন প্রভীতর সঙ্গো হলায়ুধ বলরাম যৃধাচ্তিরের ভবনে এলেন। 
[তান কৈলাসাঁশখরের ন্যায় শুত্রকাল্তি, সংহসখেলগাঁত (১), তাঁর চক্ষু মদ্যপানে 
আরম্ত, পারধান নীল কৌষেয় বসন। তাঁকে দেখে সকলে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন 
এবং যুধান্ঠর তাঁর কর গ্রহণ করলেন। "॥০%ন পর সকলে উপাবিষ্ট হনে 
বলরাম কৃফের 'দিকে চেয়ে বললেন, দৈববশে এই যে দারুণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আসন্ন 
হয়েছে তার নিবারণ করা অসাধ্য । আম এই কামনা কার যে আপনারা সকনে 
নীরোগে অক্ষতদেহে এই যাদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হবেন। মহারাজ হাাধাষ্ঠর, আমি 
কৃফকে বহু বার বলোছ যে আমাদের কাছে পাশ্ডবরা যেমন দুর্যোধনও তেমন, অতএব 
তুমি দর্যোধনকেও সাহায্য কারো। “কিন্তু কক আমার কথা শোনেন নি, অর্ধনের 
প্রীত স্নেহের বশে আপনার পক্ষেই সর্ব শান্ত নিয়োগ করেছেন, একারণে আপনারা 
অবশ্যই জয়লাভ করয়েন। আম কৃককে ছেড়ে অন্য পক্ষে যেতে পাঁর না, অতএব 
কৃকের অভ"ন্ট কার্যই করব। গদাহুদ্ধাবশারদ ভশম ও দূর্যোধন আমার শা 
দুজনের উপরেই আমার সমান স্নেহ। কোরবদের বিনাশ আমি দেখতে পারব না? 
সেজন্য সরস্বতদ তাঁর্ঘে ভ্রমণ করতে যাচ্ছি। 


৫৯) ক্লীড়ারত সিংহের ন্যায় যার গাঁত। . 


শট 
ভন... ৩৫৭ 


বলরাম চ'লে গেলে ভোজ ও দাক্ষিণাত্য দেশের আধপাঁত ভাঁক্মকের পূরর 
রূকী এক অক্ষোঁহিপণ 'সেনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। ইনি কিনরপ্রেম্ঠ চুমের 
কাছে ধনূর্বেদ শিখে বিজয় নামক অন্দুধন্‌ লাভ করোছলেন। এই ধনু অর্জুনের 
গাণ্ডীব ও কৃষের শার্শা ধনুর তুল্য। কৃফ যখন রুকিনণীহরণ করেন তখন তাঁর 
সঙ্গে বদ্ধ করতে গিয়ে রূকমী পরাজিত হন। 

যুধিষ্ঠির সসম্মানে রকমীর সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রামের পর 
রকমী বললেন, অর্জুন, যাঁদ ভয় পেয়ে থাক তবে এই যুদ্ধে আম তোমার সহায় 
হব। আমার তুল্য বিক্রম কারও নেই, শন্রুসেনার যে অংশের সঙ্গো আমাকে যুষ্থ 
করতে দেবে সেই অংশই আম বিনম্ট করব, দ্রোণ কূপ ভাঁত্ম কর্ণকেও আমি বধ 
করব। অথবা এই রাজারা সকলেই যুদ্ধে বিরত থাকুন, আমিই শরুসংহার করে 
তোমাদের রাজ্য উদ্ধার ক'রে দেব। 
পু, দ্রোণের শিষ্য, বাসুদেব আমার সহায়, আমি গাণ্ডীবধারী, কি ক'রে বলব যে 
ভয় পেয়োছ? আমি যখন ঘোষষারায় মহাবল গন্ধর্বদের সঙ্গে, নিবাতকবচ ও. 
কালকেয় দানবদের সঙ্গে, এবং 'বিরাটরাজ্যে বহু কৌরবের সঙ্গো যুদ্ধ করোছিলাম 
তখন কে আমার সহায় ছিলঃ আমি রদ ইন্দ্র কুবের যম বর্ণ অঁশ্নি কপ দ্রোণ ও 
মাধবের অনুগগৃহশীত; আমার তেজোময় 'দিব্য গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তৃণ ও পবাঁবধ 
'দিব্যাস্্ আছে, ভয় পেয়েছি এই যশোনাশক বাক্য কি করে বলব? মহাবাহ্‌, আমি 
ভাঁত হই নি, আমার সহায়েরও প্রয়োজন নেই, তোমার ইচ্ছা হয় এখানে থাক, না হয় 
ফিরে যাও। 

রুকন তাঁর সাগরতুল্য বিশাল সেনা নিয়ে দুর্যোধনের কাছে গেলেন এবং 
অজদনকে যেমন বলোছিলেন সেইরূপই বললেন। বারাভিমানী দূর্ষোধনও তাঁকে 
প্রত্যাখ্যান করলেন। টরগ রারানানাতা সাদা চা সাগর হার 
কুর্ূপাণ্ডবের যুদ্ধ থেকে দূরে রইলেন। 


২৪। কোঁরববংন্যলজ্জ। 


কফ হস্তিনাপ্র থেকে চ'লে গেলে দূর্যোধন কর্ণ প্রভীতকে বললেন, 
বাস্দদেব অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেছেন, তিনি নিশ্চয় ক্রুম্থ হয়ে পাণ্ডবগণকে হৃচ্ষে 
উত্তোজত করবেন। "তান হৃ্ধই চান, ভামার্জুনও তাঁর মতে চলেন। চুপদ আর 


56৬ মহাভারত 


পবরাটের সঙ্গেও আম শন্ুতা করোছ, তীরাও কৃষ্ণের অনবতশ হবেন। অতএব 
কুরুপাণ্ডবের মধ্যে তুমূল লোমহর্ধণ ধৃদ্ধ অবশ্যদ্ভাধী। তৌমপা অতান্দুত হয়ে 
য্দ্ধের সমস্ত আয়োজন কর। কুরুক্ষেত্রে বহঃ সহশ্র শাবক স্থাপন করাও, সর্বাদকে 
যেন প্রচুর অবকাশ রাখা হয়। 'শাবরমধ্যে জল কান্ঠ ও 'বাবধ অগ্ম এখং উপরে 
ধবজজপতাকা থাকবে । খাদ্যাঁদ আনগ়ননের পথ ধেন শুক্লা রোধ করতে না পারে। 

পুর্যোধনের আদেশে কুরুক্ষেত্নে সেনানিধেশ স্থাপত হ'ল। সমাগত রাজা 
উ্বীষ অন্তরায় উত্তরীয় ও ভূষণ প্রভৃতিতে সঙ্জিত হলেন। রথী অহ্বারোহ' 
ছাজারোহশী ও শঙ্গাত সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'্ল। রান প্রভাত হ'লে 
দরোধন একাদশ অক্ষৌহিণশী সেনা বিভন্ত করলেন। প্রত্োক রথে চাক অশ্ব যোজত 
হ'ল এবং দুই অধ্বরক্ষক ও দুই পৃন্ঠরক্ষক 'নধূন্ত হ'ল। প্রত্যেক হস্তাতে দই 
অভ্কুশধারশ, দুই খনুধরিশ এবং একজন শান্ত- ও পতাকা-ধাক্লী রইল। 

দুধোধন কৃতাঞাল হয়ে ভীম্মকে বললেন, সেনাপাত না থাকলে বিশাল 
সেনাও শিপীলিকাপুজের ন্যায় বিচ্ছি্ হয়ে যায়। শহনোছি একদা প্রাহনশ বৈশা ও 
বূদ্র 4ই তিন বর্ণের লোক হৈহয় ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্থ করতে যায়, িল্তু তারা 
বার বার পরাজিত হয়। তার পর ত্রাহন্রণরা ক্ষন্রিয়দের জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের 
পরাজয়ের কারণ কি? ধর্মজ ক্ষত্িয়গশ যথার্থ উত্তর দিলেন __ আময়া সকলে একজন 
টলেন। তখন ব্রাহ্ণরা একজন হৃম্ধানপুণ ব্রাহত্রণকে সেনাপতি করলেন এবং 
ক্ষারয়দের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হলেন। 

তার পর দুর্ধোধন বললেন, পিতামহ, আপনি শক্তাচার্য তুল্য ধুম্ধনিপণ, 
ধর্মে নিরত এবং আমার হিতৈষীঁ, আপনিই আমাদের সেনাপতি হান। গোবংস 
যেমন খষভের অনুগমন কয়ে আমরা সেইরূপ আপনার অনুগমন ফরব। দ্াম্ম 
বললেন, মহাবাহ7হ, আমার কাছে তোমরা যেমন পাণ্ডবরাণ্ড তেমন, তথাঁপ প্রাউজ্ঞা 
অনুসারে তোমার জন্যই যুদ্ধ করব। অরুন ভিতর আমায় সমান ঘোগ্ধা কেউ নেই, 
তাঁর অনেক 'দব্যাস্ও আছে; কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে যুল্ধ করবেন না। 
পাশ্ভূপরদের বিনষ্ট করা আমারও অকর্তব্য। যত 'দন তাঁদের হারতে আঁম না 
মরি তত দিন আমি প্রত্যহ পাশ্ডবপক্ষের দশ সহম্র যোদ্ধাকে বধ করধ। কিন্তু 
কর্ণ সর্বদাই আমার সঙ্গে স্পর্ধা করেন, অতএব প্রথম সেনাপাঁত আম না হয়ে 
তিনিই হ'তে পারেন। কর্ণ বললেন) ভীম্ম জীবিত থাকতে আম যুষ্ধ করব না, 
এ*র মৃত্যুর পর আমি অজর্নের সঙ্গে যুদ্ধ করব। 


ভদ.:/, ৩৫৯ 


দূর্যোধন রাশ রাশি উপহার দিয়ে ভাঁত্মকে সেনাপাঁতির পদে যথাঁবাধ 
আঁভবিন্ত করলেন, শত সহম্্র ভেরী ও শঙ্খ বেজে উঠল। এই সময়ে নানাপ্রকার 
অশুভ লক্ষণ দেখা গেল, বন্ত্রধ্ধনি ভূমিকম্প উদ্ফাপাত ও রৃধিরকদ'মবৃষ্টি হ'ল। 
যোদ্ধারা নিযুদাম হয়ে পড়লেন। তার পর ভাঁম্মকে অগ্রবতাঁ” করে প্রচুর স্কম্ধাবার 
সহ দূর্যোধন প্রভাত কুরুক্ষেত্রে উপাস্থত হলেন। 


॥ উলকদ্‌তাগমনপর্বাধ্যায় ॥ 
২৫। উল্‌কের দৌত্য 


কুরুক্ষে্রে হিরশ্বতী নদীয় নিকটে পাণ্ডববাহনশ সাল্বোশত হ'লে 
কৌরবগণও সেখানে তাঁদের. সেনা স্থাপিত করলেন। কণ দুঃশাসন ও শকুনির 
সলো মল্রধা করে দূর্যোধন স্থির করলেন যে শকুনিয় পৃ উলৃক দূত হয়ে 
পাণ্ডবদের কাছে যাবেন। 'তাঁন উল্‌ককে এইরূপ উপদেশ দিলেন। _ 

ভীম যুধিন্ঠিরকে বলবে, তুমি সর্ব প্রাণীকে অভয় দিয়ে থাক, তবে নৃশংসের 
ন্যায় জগং ধ্বংস করতে চাও কেন? পূরাকালে দেবগণ প্রহয়াদের রাজা হয়ণ করলে 
প্রহ্যাদ এই শ্লোকটি গেয়োছলেন-_-হে সূরগণ, প্রকাশ্যে ধর্মের ধবজা উন্নত রাখা 
এবং গ্রচ্ছন্ভাবে পাপাচয়ণ করার নাম বৈড়াল শ্রত। উলূক, নারদকাঁথত এই 
উপাখ্যানাট তুমি যুধিম্ঠিরকে শাঁনও।-.এক দষ্ট বিড়াল গঞ্গাতীরে উধর্ববাহ 
ইয়ে তপস্যার ভান করত। পক্ষীরা তার কাছে গিয়ে প্রশংসা করতে লাগল, তখন 
বিড়াল ভাবলে, আমার ব্রত গফল হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে এক দল মৃষিক স্থিয় 
করলে, এই বিড়াল আমাদের মাতুল, ইনি আমাদের সকলকে রক্ষা করবেন। মৃধিকদের 
প্রার্থনা শুনে বিড়াল ধললে, উপস্যা এবং তোমাদের রক্ষা এই দুই কর্ম এক কালে 
করা অসম্ভব, তথাপি তোমাদের ঘাতে হত হয় ভা করব। কিন্তু আমি তপস্যায় 
পরিশ্রান্ত হয়ে আছি, কঠিন ব্রত পালন করাছ, কোথাও যাবার শান্ত আমার নেই। 
বংসগণ, তোমগনা আমাকে প্রত্যহ নদশতীরে ধহল ক'য়ে নিগ্নে যেয়ো। মুষিকরা 
সম্মত হ'ল এবং বালক বৃত্ধ সকলেই বিড়ালের আশ্রয়ে এল। মাঁষক ভক্ষণ করে 
বিড়ালের শরার পসশ স্যল চিন্ধণ ও বাঁলস্ঠ হ'ভে লাগল। মৃষকরা ভাবলে, 
মাতুল নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছেন 'ল্ভু আমাদের ক্ষয় হচ্ছে কেন? একাঁদন ডিশ্ডিক 
নামে এক মঁধক বিড়ালেয় জাচরণ লক্ষ করবার জনা তার সঙ্গো সলো গেল, বিড়াল 


তাকে খেয়ে ফেললে। তখন কোলিক নামে এক আত বৃষ্ধ মাষক বললে, এপ 
শিখাধারণ ছল মান, এ*র 'বষ্ঠায় লোম দেখা যায়, কিন্তু ফলমূলভোজশীর বিষ্ঠায় 
তা থাকে না। ইনিস্থূল হচ্ছেন এবং আমাদের দল ক্ষণ হচ্ছে, সাত আট 'দিন থেকে 
1ডাঁশডককেও দেখাঁছ না। এই কথা শুনে মৃূষিকরা পালিয়ে গেল, দুষ্ট 'বিড়ালও তার 
পূর্ব স্থালে ফিরে গেল। দুরাত্মা যাঁধম্ঠির, তুমিও বৈড়াল ব্রত অবলম্বন করে 
জ্ঞাতদের প্রতারিত করছ। তুমি পাঁচটি গ্রাম চেয়োছলে, আমি তা 'দিই নি, কারণ 
আমার এই ইচ্ছা যে তুমি রুদ্ধ হয়ে যুম্ধ কর। তুমি কৃফকে দিয়ে বলে পাঠিয়োছলে 
যে তুমি শান্তি ও সমর দুইএর জন্যই প্রস্তৃত আছ। আম যুদ্ধের আয়োজন করোছ, 
এখন তুমি ক্ষা্য়ের ধর্ম পালন কর। 

উল্‌ক, তুমি কৃফকে বলবে, কৌরবসভায় যে মায়ার্প দেখিয়োছলে সেই রূপ 
ধারণ ক'রে আমার প্রাত ধাবিত হও  ইন্দ্রজাল মায়া কুহক বা বিভীষিকা দেখলে 
অস্মধারী বীর ভয় পায় না, সিংহনাদ করে। আমরাও বহ্প্রকার মায়া দেখাতে 
পার, কিন্তু তেমন উপায়ে কার্ধাসম্ধ করতে চাই না। কৃফ, তুমি অকস্মাং যশস্বা 
হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমরা জানি পৃংশ্চহরধারী নপুংষক অনেক আছে। তুমি কংসের 
ভৃত্য ছিলে সেজন্য আমার তুল্য কোনও রাজা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি। 

উল্‌ক, তুমি সেই শৃঙ্গাহীন বৃষ বহন্ভোজী মূর্খ ভীমকে বলবে, 'বিরাট- 
নগরে তুমি বল্পব নামে পাচক হয়ে ছিলে, তা আমারই পৌরুষের ফল। দ্যৃতসভায় 
যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা যেন 'মথ্যা না হয়, যাঁদ শান্ত থাকে তবে দুঃশাসনের রন্ত 
পান কর। নকুল-সহদেবকে বলবে, দ্রৌপদণীর কষ্ট স্মরণ ক'রে এখন যুদ্ধে তোমাদের 
পৌরুষ দেখাও। বিরাট আর দ্ুপদকে বলবে, প্রভু ও ভূত্য পরস্পরের গুণাগ্ণ 
[বিচার করে না, তাই গোৌরবহাঁন যূধিষ্ঠর আপনাদের প্রভু হয়েছে। ধৃষ্টদুযম্নকে 
বলবে, তুমি দ্রোণের সঙ্গে পাপযুদ্ধ করবে এস। 'শিখণ্ডীকে বলবে, তুমি নিভয়ে যৃখ্খ 
করতে এস, ভাঁত্ম তোমাকে স্্রী মনে করেন, তোমাকে বধ করবেন না। 

উল্‌ক, তুমি অর্জুনকে বলবে, রাজ্য থেকে নির্বাসন, বনবাস, এবং দ্রোপদার 
ক্রেশ স্মরণ করে এখন পুরুষত্ব দেখাও। লৌহময় অস্মসমূহের সংস্কার হয়েছে, 
কুরক্ষেত্রে কর্দম নেই, অ*্বসকল খাদ্য পেয়ে পৃন্ট হয়ে আছে, যোম্ধারাও বেতন 
পেয়েছে, অতএব কেশবের সঙ্গে এসে কালই হুদ্ধ কর। তুমি কূপমন্ডুক তাই 
দুর্ধর্য বিশাল কৌরবসেনার স্বরূপ বুঝতে পারছ না। বাসুদেব তোমার সহায় 
ভা জানি, তোমার গরাশ্ডীব চার হাত দশর্ঘ তাও জানি, তোমার তুল্য যোদ্ধা নেই তাও 
জানি; তথাঁপ তোমাদের রাজ্য হরণ ক'রে তের বৎসর ভোগ করেছি। দ্যৃতসভায় 
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তোমার গাশ্ডীব কোথায় ছিল? ভাঁমের বল কোথায় ছল? তোমরা আমাদের দাস 
হয়োছলে, দ্রোপদই তোমাদের মুস্ত করেন। তুমি নপযংসক সেজে বেণী দুলিয়ে 
বিরাটকন্যাকে নৃত্য শেখাতে । এখন কৃফেব সলো এসে যুদ্ধ কর, আমি তোমাদের 
ভয় করি নাণ সহম্্র সহম্্র বাসুদেব এবং শত শত অজদনও আমার অব্যর্থ বাণের 
প্রহারে দশ দিকে পলায়ন করবে। 


উল্‌ক পাণ্ডবাশিবিরে গিয়ে দূ্যোধনের সকল কথা জানালেন। ভামকে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখে কৃফ সহাস্যে বললেন, শকুনিনন্দন, শীঘ্র ফিরে যাও, দূর্যোধনকে 
জানও যে তাঁর সব কথা আমরা শৃনোছ, অর্থও বুঝোছ, তিনি যা ইচ্ছা করেছেন 
তাই হবে। ভাম বললেন, মূর্খ, তুমি দূর্যোধনকে বলবে, আম দুঃশাসনের রন্তপান 
করে প্রাতিজ্ঞা রক্ষা করব। আর উলূক, তোমার পিতার সমক্ষে আগে তোমাকে বধ 
করব তার পর সেই পাঁপিম্ঠকে বধ করব। 

অজ্দন সহাস্যে বললেন, ভঁমসেন, যাদের সঙ্গে আপনার শন্লুতা তারা 
এখানে নেই, উল্‌ককে নিষ্ঠুর কথা বলা আপনার উচিত নয়। উল্‌ক, দূর্যোধন 
যে গার্বত বাক্য বলেছেন, কাল সৈন্যদের সম্মুখে গান্ডীব দ্বারা আমি তার প্রত্যুত্তর 
দেব। যাঁধাম্ঠর বললেন, বংস শকুনিপূত্র উল্‌ক, তুম দুষেধিনকে বলবে, যে লোক 
পরস্ব হরণ করে এবং নিজের শান্ততে তা রাখতে না পেরে অপরের সাহায্য নেয়, 
সে নপ্ংসক। দুর্োধন, তুমি পরের বলে নিজেকে প্রবল মনে ক'রে গর্জন করছ 
কেন? অজর্দন বললেন, উল্‌ক, দূর্যোধনকে বলবে, তুমি মহাপ্রাজ্জ ভীক্মকে হৃত্খে 
নাময়ে মনে করছ আমরা দয়াবশে তাঁকে মারব না। যাঁর ভরসায় তুমি গর্ব করছ 
সেই ভাম্মকে আমি প্রথমে বধ করব। বৃদ্ধ বিরাট ও দুপদ বললেন, আমরা সাধু- 
জনের দাসত্ব কামনা করি। আমরা দাস হই বা যাই হই, কার কত পৌরুষ আছে 
কাল দেখা যাবে। 1শখণ্ডী বললেন, বিধাতা ভীম্মবধের নিমিত্তই আমাকে সৃষ্টি 
করেছেন, আমি তাঁকে রথ থেকে নিপাতিত করব। ধ্টদ্ম্ন বললেন, সামি দ্রোণকে 
সসৈনো সবাম্ধবে বধ করব, আম যা করব তা আর কেউ পারবে না। | 

উলূক কোরবাশাবরে ফিরে 'গিয়ে সব কথা জানালেন। 


১ মহাভারত 


| রধ্যাতিরথসংখ্যানপর্বাধ্যায় ॥ 
২৪। রখাী-মহারথ-আতরথ-গণনা -_ ভীজ্ম-কর্ণের বিবাদ 


সেনাপাঁতর পদে নিষ্যন্ত হয়ে ভাীম্ম দূযোধনকে বললেন, শন্তিবর ফুমার 
ফার্তিকেয়কে নমস্কার ক'রে আঁম সেনাপাঁতত্বের ভার নিলাম। তুম দৃশ্চিম্তা দূর 
কর, আম শাস্তানুসারে যথাবিধি যুদ্ধ এবং তোমায় সৈনারক্ষা করব। 

দুযেশধন বললেন, পিতামহ, আপাঁন গণনায় দক্ষ, উতয় পক্ষে রখা (১) 
ও আতিরথ (১) ফে কৈ আছেন আমরা শুনতে ইচ্ছা কাঁর। 

ভীষ্ম বললেন, তুমি ও তোমার শ্রাতারা সকলেই শ্রেষ্ঠ রথী। ভোজ- 
বংশীয় কৃতবর্মা, মদ্রাজ শল্য যান নিজের ভাঁগনেয়দের ছেড়ে তোমার পক্ষে এসেছেন, 
সোমদত্ের পত্র ভাঁরশ্রবা_-এপ্রা অতিরথ। 'িম্ধ্রাজ জয়দ্রথ দুই রথণীর সমকক্ষ। 
কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, মাহিম্মতাীর রাজা নীল, অবান্তদেশের বন্দ ও অনৃবিন্দ, 
ভ্রিগতরদেশীয় সত্যরথ প্রভাতি পণ্ ভ্রাতা, ভোমার পুশ লক্ষণ, দুঃশাসনের পুত, 
কৌশলরাজ বৃহদ্দবল, তোমার মাতুল শকুনি, রাজা পৌরব, কর্ণপৃত্র বৃষসেন, মধু- 
বংশীয় জলসম্ধ, গান্ধারবাসী অচল ও বৃবক--এখ্রা রথী। কৃপাচার্য আতিরথ। 
দ্রোশপ্ন্র অন্বত্থামা মহারথ (১), কিন্তু একটি মহাদোষের জন্য আম তাঁকে রী বা 
আতিরথ মনে করতে পার না,_-ইনি নিজের জীবন অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করেন, 
নতুবা ইনি আ্বতীয় বীর হতেন। দ্রোণাচার্য একজন শ্রেঘ্ঠ আতিরথ, ইন দেব 
গল্ধর্ব মনুষা সকলকেই 'বিনম্ট করতে পারেন, কিন্তু স্নেহবশে অজদিনকে বধ করবেন 
না। বাহ্মীক আতরথ। তোমার সেনাপাঁত সতাবান, মহাবল মায়াধী রাক্ষদ 
অলম্বুষ, প্রাগজ্যোতিষরাজ ভগদত্ত--এ*রা মহারথ। তোমার 'প্রয় সখা ও 
মন্পণাদাতা নাচপ্রকতি অত্যন্ত গার্বত এই কর্ণ আতিরথ নয়, পূর্ণরখণীও নয়। 
এ সর্বদাই পরনিন্দা করে, এর সহজাত কবচকুশ্ডল এখন নেই, পরশুরামের শাপে 
এর শন্তিরও ক্ষয় হয়েছে। আমার মতে কর্ণ অধরথ, অর্জুনেন্ন সঞ্গো ধুদ্ধ করলে 
জর্পীবত অবস্থায় ফিরবে না। 

ঘ্রোদ বললেন, ভাঙ্মের কথা সত্য, কর্ণের আঁডমান আছে, অথচ একে যুদ্ধ 


(১) রথ -- রথাক্লোহ পয়াক্রাম্ত খ্যাতনামা যোগ্ধা। মহারথ -_ রথষুখথপাঁত বা 
ধহ্‌ রথশর অধিনায়ক । আঁতরথ -- যিনি আত যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করেন, অথ্রা যিনি 
মহারথগণের আঁধপাতি। 
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থেকে পালাতেও দেখা যায় । ধর্ণ দয়া ও সাবধান, সেজন্য আমিও এ'কে' 
অর্ধরথ মনে কার। . 

ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত কয়ে কণ' ধললেন, পিতামহ, আপনি বিনা অপরাধে 
আমাকে ধাঁক্যযাণে পণাঁড়ত করেন, দুর্যোধনের জন্যই আম তা মহ্য কার । আমার মতে 
আপানই অর্ধয়ঘ। লোকে আবার বলে ভাঁজ্ম 'মিধ্যা ফথা বলেন না! আপাঁম ইচ্ছামণ্ড 
রথণ আয় আতিরথ ব'লে যোদ্ধাদের মধ্যে তেদ সৃষ্টি করছেন। ভাচ্জ স্পাই 
কোৌরবগণের আঁহভাচরণ ধরেন, 'কিল্ডু আমাদের রাজা তা ধোধেন মা। দুর্যোধন, 
ভপত্মের আভঙসাম্ধ ভাল নয়, তুমি একে ত্যাগ কর। ইন সকলেয় সল্োই স্পর্ধ। 
করেন, কাকেও পুর্দষ ব'লে গণ্য করেন লা, অথচ একে দেখলে সব পণ্ড হয় ।0১) 
বৃদ্ধের বচন শোনা উচিত, কিন্তু আঁতবৃদ্ধের নয়, তাঁরা বালকের সমান। ভাঁক্দ 
জীবত থাফতে আমি যুদ্ধ করব না, এ'র মৃত্যুয় পর আম বিপক্ষের সকল মহারথের 
সঙ্গেই যুদ্ধ করব। 

ভগম্ম বললেন, সৃতিপত্র, বৃদ্ধ আসম, এ সময়ে আমাদের মধ্যে ৬েধ হওয়া 
অনুচিত, সেই কায়ণেই তুমি জীবত রইলে। স্বয়ং জামদশ্না পরশুলাম আমাকে 
অস্মাঘাতে পণীড়ত করতে পারেন নি, তুমি আমার ক করবে? 

দুষেধিন বললেন, পিপিতামহ, আমার কিসে শুভ হবে সেই চিন্তা করুন, 
আপনাদের দুজনকেই মহৎ কর্ম করতে হবে। এখন ধলুন পাণ্ডবপক্ষে রথা মহারথ 
ও আতয়থ কে কে আছেন। 

ভম্ম বললেন, যুধাণ্ঠর নকুল সহদেব প্রত্যেকেই রথণী। ভীম আট রথণীর 
সমান। স্বয়ং নারায়ণ যাঁর সহায় সেই অঙনের সমান বার গু রখী উভয় সৈন্যের 
মধো নেই, কেবল আম আর দ্রোণাচার্য তাঁর সম্মুখীন হ'তে পাঁর। দ্রৌপদী 
পাঁচ পুত্র সকলেই মহারথ। 'বিরাটপুত উত্তর, উত্তমৌজা, ধুধামন্য এবং দুপদপূন্্ 
শিখস্ডী -_. এরা উত্তম রথাঁ। অভিমন্য, সাত্যাক ও দ্রোণাঁশিষয ধূঙ্টদ্যদ্ন _ এ'রা 
আতরথ। বৃদ্ধ হ'লেও দুপদ ও 'বিরাটকে আমি মহারথ মনে করি?" ধৃঙ্টদাম্নের 
পদ্য ক্ষ্ধর্মা এখনও যাজক সেজন্য অর্ধরথ। শিশুপালপন্্র. ধৃ্টকেতু, জয়ন্ত 
আমতৌজা, সত্যাঁজৎ, অজ, ভোজ ও রোচমান-এপ্লা মহারথ। 37571 পন্ট 
ভ্রাতা, কাশীরাজ কুমার, মল, সূর্ধদত্ত, শঙ্খ, মাঁদরাম্য, বাপ্সেন, চন্দুদত্ত, পেনাবিল্দু 
ক্রোধহম্তা, কাশ্য-_ এরা সকলেই রখশী। দুপদপূত্র সত্যাজৎ, শ্রোণমান ও যসদান 





0১) ভশম্ম নিঃসন্তান এই কারণে। 


৩৬৪ মহাভারত 


রাজা, কুন্তিভোজদেশণয় পাণ্ডবমাতুল পুরদাঁজৎ, এবং ভাম-হাড়ম্বার পৃত্ত্র মায়াবী 
ঘটোংকচ এরা সকলেই আতরথ। 

তার পর ভীম্ম বললেন, আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য যুদ্ধ করব, 'কিল্তু 
বশখণ্ডী শরক্ষেপে উদ্যত হ'লেও তাঁকে বধ করব না, কারণ সে পূর্বে স্ত্ী ছিল, পরে 
প্র্ষ হয়েছে। পাশ্ডবগণকেও আমি বধ করব না। 


|| অন্বোপাখ্যানপ্বাধ্যায় ॥ 
২৭। অন্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাস 


দূর্যোধন প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, আপাঁন পূর্বে বলেছিলেন যে পাণ্ডাল 
ও সোমকদের বধ করবেন, তবে 'শিখণ্ডীকে ছেড়ে দেবেন কেন? ভীম্ম বললেন, 
তাকে কেন বধ করব না তার ইতিহাস বলাঁছ শোন।_ 

আমার ভ্রাতা "চন্রাঞ্গদের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ 'বিচিন্রবীর্ধকে আম 
রাজপদে আঁভাঁষস্ত কার এবং তাঁর বিবাহের জন্য কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবর 
সভা থেকে সবলে হরণ ক'রে আনি।(১) 'বিবাহকালে জোম্ঠকন্যা অম্বা লাজ্জতভাবে 
আমাকে জানালেন যে তাঁর পিতা কাশীরাজের অজ্ঞাতসারে তিনি ও শাল্বরাজ 
পরস্পরকে বরণ করেছেন। তখন আমি কয়েকজন বৃদ্ধ ব্রাহননণ ও একজন ধান্নীর 
সঙ্গে অন্বাকে শাল্বের কাছে পাঠিয়ে দিলাম এবং তাঁর দুই ভগিনী আম্বকা ও 
অম্বালিকার সঙ্গে 'বাচন্রবীর্যের বিবাহ 'দলাম। অম্বাকে দেখে শাল্ব বললেন, 
আমি তোমাকে ভার্ধা করতে পারি না, তুমি অন্যপূ্বাঁ, ভীত্ম তোমাকে হরণ 
করোছিলেন, তাঁর স্পর্শে তুমি প্রীত হয়োছিলে, অতএব তাঁর কাছেই যাও। অমন্বা 
বহু অনুনয় করলেও শাল্ব শুনলেন না। সেখান থেকে চ'লে এসে অম্বা এই ব'লে 
[বিলাপ করতে লাগলেন -_-ভীম্মকে ধিক, আমার মূঢ় পিতাকে ধিক যান পণ্যস্মীর 
ন্যায় আমাকে শন দান করতে চেয়েছিলেন, শাজ্বরাজকে ধিক, বিধাতাকেও 
ধুধক। ভীম্মই আমার বিপদের মখ্য কারণ, তাঁর উপর আম প্রাতশোধ নেব। 
অন্বা নগরের বাইরে তপস্বীদের আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং নিজের ইাতহাস 
জানিয়ে বললেন, আমি এখানে তপস্যা করতে ইচ্ছা কার। তপস্বীরা বললেন, তুমি 
তোমার পিতার গৃহে ফিরে য্যও। অম্বা তাতে সম্মত হলেন না। 


৫১) আদিপর্ব ১৭-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


দহেন্দপব ৩৬৬ 


এই সময়ে অধ্বার মাতামহ রাজার্ধ হোল্রবাহন সেই তপোবনে উপাস্থত 
হলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি অম্বাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক, তোমায় 
অনুরোধে জামদশ্ন্য পরশদ্রাম ভাঁত্মকে বধ করবেন, তিনি আমার সখা । এমন 
সময়ে পরশ্‌রামের 'প্রয় অনুচর অকৃতন্রণ সেখানে এলেন। সব কথা শুনে 'তানি 
অম্বাকে বললেন, তুমি কির্প প্রাতকার চাও? যাঁদ ইচ্ছা কর তবে পরশৃরামের 
আদেশে শান্বরাজ তোমাকে বিবাহ করবেন; অথবা যাঁদ ভাম্মকে নার্জত দেখতে 
চাও তবে পরশুরাম তাঁকে যৃম্ধে পরাস্ত করবেন। অম্বা বললেন, ভগবান, শাজ্বের 
প্রাত আমার অনুরাগ না জেনেই ভাঁম্ম আমাকে হরণ করোছিলেন, এই বিবেচনা ক'রে 
আপাঁনই ন্যায় অনুসারে বিধান দিন। অকৃতব্রণ বললেন, ভাঁম্ম যাঁদ তোমাকে 
হস্তিনাপ্রে না নিয়ে যেতেন তবে পরশুরামের আজ্ঞায় শাজ্ব তোমাকে মাথায় তুলে 
নিতেন; অতএব ভীজ্মেরই শাস্তি হওয়া উচচত। 

পরদিন আগ্নতুল্য তেজস্বী পরশুরাম শিষাগণে পারবোন্টত হয়ে আশ্রমে 
উপাস্থিত হলেন। রূপবতী স্বুমারী অন্বার কথা শুনে পরশুরাম দয়ার্দ হয়ে 
বললেন, ভাবনশ, আমি ভীগজ্মকে সংবাদ পাঠাব, 'তনি আমার কথা রাখবেন (১); 
যাঁদ অন্যথা করেন তবে তাঁকে আর তাঁর অমাত্যগণকে হ্বম্ধে বিনন্ট করব। আর 
তা যাঁদ না চাও তবে আম শান্বকেই আজ্ঞা করব। অম্বা বললেন, ভূগুনন্দন, 
শাজ্বের প্রাত আমার অননরাগ জেনেই ভাঁক্ম আমাকে ম্যান্ত 'দিয়োছলেন, 'কিল্তু শাজ্ব 
আমার চরিত্রদোষের আশঙ্কায় আমাকে নেন নি। আপনি বিচার করে দেখুন কি 
করা উচিত। আমার মনে হয় ভাীঙ্মই আমার বিপদের মূল, তাঁকেই আপাঁন বধ 
করুন। পরশহরাম* সম্মত হলেন এবং অম্বা ও খাঁষগণের সঙ্গে কুরুক্ষেতে সরমস্বতণ 
নদীর তরে এলেন। 

তার পর ভীঙ্ম বললেন, তৃতীয় দিনে পরশুরাম দূত পাঠিয়ে আমাকে 
আহবান করলেন। আমি ব্রাহমণ ও পুন সঙ্গে স্বর তাঁর কাছে গেলাম 
এবং একটি ধেনু উপহার দিলাম। তিনি আমার পূজা গ্রহণ ক'রে ধললেন, ভীক্ম, 
তুমি অম্বাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে এসে আবার কেন তাঁকে .পাঁরত্যাগ করলে? 
তোমার স্পর্শের জন্যই শাহগব তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অতএব আমার আদেশে 
তুমি এ'কে গ্রহণ কর। আমি পরশুরামকে বললাম, ভগবান, আমায় ভ্রাতা 'বাচন্র- 
বর্ষের সঙ্গে এ*র বিবাহ দিতে পার না, কারণ পূবেই শাজ্বের প্রাত এ'র অন্স্নাগ 
হয়েছিল এবং আমি মস্ত দিলে ইনি শাজ্বের কাছেই গিয়েছেলেন। ভৃগ্নজ্দন, 


০১) অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করবেন। 





৩৬ মহাভারত 


আপাঁন আমাকে বাল্যবালে অস্মরশিক্ষা দিয়েছিলেন, আম আপনার শিষ্য, তরে আমার 
ঈঞ্গো হৃত্ধ কয়তে চান কেন? পরশুরাম ক্ূম্ধ হয়ে বললেন, স্বামি আমাকে গুরু 
ব'লে মানছ অথচ জামার 'প্রয্নকার্য করছ না। তুমিই এ'কে গ্রহণ ক'রে বংশরক্ষা কর। 

তায আজ্ঞাপালনে আমাকে অসম্মত দেখে পরশুরাম বললেন, আমার সঙ্গে 
বৃদ্ধ করবে এস, আমার বাণে তুমি নিহত হবে, গৃষ্ন কঙ্ক ও কাক তোমাকে ভক্ষঠ 
করবে, তোমার মাতা জাহ্নবী তা দেখবেন। তার পর কুরুক্ষেত্রে পরশুরামের সঙ্গে 
আমার ঘোর যৃম্থ আরল্ভ হ'ল, খাঁ ও দেবতারা সেই আশ্চর্য হৃষ্ধ দেখতে এলেন। 
আমার জনন গঞ্গা মূর্তমতাঁ হয়ে আমাকে ও পরশুরামকে নিরল্ত করতে এলেন, 
ধকিষ্তু তার অনুরোধ বিফল হ'ল। আম পরশুরামকে বললাম, ভগবান, আপান 
ভূমিতে আছেন, আমি রথে চ'ড়ে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা কার না। আপনি 
কবচ ধারণ ক'রে রথারোহশ হয়ে যুদ্ধ করুন। পরশুরাম লহাস্যে বললেন, মোদনাী 
'আমার রথ, বেদ সকল আমার বাহন, বার আমার সারাঁথ, বেদমাতারা আমার কবচ। 
এই ব'লে তিনি বাণবর্ধণ করতে লাগলেন। তখন আমি দেখলাম, নখারের ন্যায় 
শীবশাল :.। তত্র বিচিত্র রথে তান আর্‌ঢ রয়েছেন, তাঁর অলো চন্দ্রসৃর্ধাচাহাাত 
কবচ, অকৃতন্রণ তাঁর সারথি। 

বহ্াাদন ধরে পরশরামের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হ'ল। 'তাঁন আমার সারাথকে 
বধ করলেন, আমাফেও শরাঘাতে ভূপাতিত করলেন। তখন আম দেখলাম, সূর্য 
ও আঁণ্নর ন্যায় তেজস্বী আট জন ব্রাহনণ আমাকে বাহদ্বারা বেদ্টন ক'রে আছেন, 
আমার জননী গঞ্গা রথে রয়েছেন। আম তাঁর চয়ণ ধরে এবং িতৃগণকে নমস্কার 
ক'রে আমার রথে উঠলাম। গঞ্গা অল্তার্হত হলেন। আমি এক হু. বাগ 
নিক্ষেপ করলাম, পরশরাম মৃত হয়ে জানতে ভর দিয়ে পড়ে গেলেন। কিছ? ক্ষণ 
পরে 'তান প্রডৃতিস্থ হয়ে আমাকে মারবার জন্য তাঁর চতুহ্ষ্ত ধনুতে শরযেজন 
করলেন, 'বিচ্তু মহর্ষিগণ তাঁকে নিবারণ করলেন। 

রাপ্িকালে আম চ্বশ্ন দেখলাম, পর্্বদন্ট আট জন ব্রাহন্নণ আমাকে বলছেন, 
গ্গানন্দন, পরশৃরাম তোমাকে জয় করতে পারবেন না, তুমিই জয়ী হবে। তুমি 
প্রচ্বাপন অন্য প্রয়োগ কর, ভাতে পরশুরাম নিহত হবেন না, 'িচ্তু নিদ্রায় আভিভূত 
হয়ে পল্লাস্ত ছষেন। পরাঁদন ক্ষিছু কাল প্রচণ্ড বৃদ্ধের পর আম প্রচ্বাপন অন্দর. 
নিজ্েপের উদ'যোগ করলাম। তখন আকাশ থেকে নারদ আমাকে ঘললেন, তি এই 
অন্য প্রয়োগ ক'রো না, দেবগপ বারপ করছেন; পরখুরাম তপন্ধী ব্লাহখ এবং তোমার 
শার্দ। এমন লময়ে পরশুরামের পিতৃগাণ আঁবর্ভূত হয়ে তাঁকে বললেন, বৎস, 


ইদযোগধর ৩৬৭ 


ভগম্মের সঙ্গে আর যুম্থ ক'রো না, ইনি মহাষশা বসু, একে তুমি জয় করতে পারবে 
না। তার পর নারদাঁদ 'মৃনিগণ এবং আমার মাতা ভাগণীরথী যৃম্মম্থানে এলেন। 
মূনিগ্রণ বললেন, ভার্গব, ব্রাহম্রণের হৃদয় নবনীতের ন্যায়, তুমি য্দ্ধে নিরজ্ত হও, 
তোমরা পরস্পরের অবধ্য। উদিত গ্রহের ন্যায় দীপ্যমান আট জন ব্রাহতরণ আবার 
আবির্ভূত হ'য়ে আমাকে বললেন, মহাবাহ্‌5, তুমি তোমার গুরুর কাছে যাও, জগতের 
মঙ্গল কর। আম পরশুরামকে প্রণাম করলাম। তিনি সস্নেহে বললেন, ভণদ্ম, 
ভোমার সমান ক্ষান্য় বীর পৃথিবীতে নেই, আম তুষ্ট হয়োছ, এখন যাও। 

পরশুরাম অম্বাকে ডেকে বললেন, ভাবনী, আম সর্ব শান্ত প্রয়োগ করেও 
ভীম্মকে জয় করতে পাঁর নি, এখন তুমি তাঁর শরণ নাও, তোমার অন্য উপায় নেই। 
অম্বা বললেন, ভগবান, আপানি যথাসাধ্য করেছেন, অস্নদ্বারা ভীম্মকে জয় করা 
অসম্ভব । আম স্বয়ং তাঁকে যৃম্ধে নিপাঁতিত করব। 

পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে চ'লে গেলেন। অন্বা চাহ/লির আশ্রমে কঠোর 
তপস্যায় নিরত হলেন। তার পর তিনি দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ ক'রে নানা তারে 
অবগাহন করতে লাগ্বলেন। বদ্ধ তপম্বীরা তাঁকে নিরস্ত করতে গেলে অন্বা 
বললেন, আম ভম্মের বধের নামত্ত তপস্যা করাছ, স্বর্শকামনায় নয়। তাঁর জন্য 
আম পাঁতলাভে বাণ্চত হয়োছ, আম যেন স্মীও নই পুরুষও নই। আমার স্মীত্ব 
ব্র্থ হয়েছে সেজন্য প্রুযত্বলাভের জন্য দূঢ় সংকল্প করেছি, আপনারা আমাকে 
বারণ করবেন না। 

শৃলপাঁণ মহাদেব অন্বাকে বর 'দতে এলেন। অম্বা বললেন, আম যেন 
ভীম্মকে বধ করতে পারি। মহাদেব বললেন, তুম অন্য দেহে পুরুষত্ব পেয়ে ভম্মকে 
বধ করবে, বর্তমান দেহের সব ঘটনাও তোমার মনে থাকবে। তুমি দুপদের কন্যা 
হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং কিছু কাল পরে প্রব্ুষ হবে। মহাদেব অন্তার্হত হলেন, 
অম্বা নবজল্মকামনায় চিতারোহণে দেহত্যাগ করলেন। . 

সেই সময়ে দুপদ রাজা অপত্যকামনায় মহাদেবের আরাধনা -করছিলেন। 
মহাদেব বর দিলেন, তোমার একটি চ্রপুরুষ সন্তান হবে। যথাকালে ছুপদমাহঘণী 
একটি পরমরু্‌পবতশ কন্যা প্রসব করলেন, কিন্তু তিনি প্রচার করলেন যে তাঁর পন 
হয়েছে। এই কন্যাকে দ্ুপদ পাত্রের ন্যায় পালন করতে লাগলেন এবং নাম দিলেন 
াশখণ্ডী। গৃপ্তচরের সংবাদে, নারদ ও মহাদেবের বাক্যে, এবং অদ্বার তপল্যার 
বিষয় জ্ঞাত থাকায় আম বুঝোছলাম যে শিখণ্ডপই অন্বা। 

কন্যার মৌবনকাল উপা্থিত হ'লে দু:পদকে তাঁর মাহ বলেন, মহাদেবের 
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বাক্য মিথ্যা হবে না, শিখণ্ভী পুরুষ হবেই, অতএব কোনও কন্যার সঙ্গে এর বিবাহ 
” দ্বাও। দশার্ণশরাজ হিরগ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে শিখণ্ডীর বিবাহ হ'ল। ছু; কাল 
পরে এই/কন্যা কয়েক জন দাসণকে তাঁর পিতার কাছে পাঠিয়ে জানালেন যে দুপদকন্যা 
শিখাণ্ডিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে। হিরণ্যবর্মী অতাল্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দূত ছ্বারা 
অমাত্যপারজন সহ বিনম্ট করব। 

দ্ুপদ ভীত হয়ে তাঁর মহিষাঁর সঙ্গে মন্রণা করলেন। মাহষী বললেন, 
মহারাজ, আমার পনর হয় নি, সপত্সীদের ভয়ে আম শিখান্ডনীকে পুরুষ ব'লে 
প্রচার করোছ, মহাদেবও বলোছলেন যে আমাদের সন্তান প্রথমে স্মী তার পর পৃর্ষ 
হবে। তুমি এখন মল্মণীদের পরামর্শ নিয়ে রাজধানী সুরক্ষিত কর এবং প্রচুর দক্ষিণা 
দিয়ে দেবপৃূজা ও হোম কর। পিতামাতার এই কথা শুনে শিখশ্ডিনী ভাবলেন, 
আমার জন্য এপরা দুঃখ পাচ্ছেন, আমার মরাই ভাল। 

শিখপ্ডিনশী গৃহ ত্যাগ করে গহন বনে এলেন। সেই বনে স্থৃপাকর্ণ নামে 
এক যক্ষের ভবন ছিল। শিখশ্ডিনী তাতে প্রবেশ করে বহু দিন অনাহারে থেকে 
শরীর শৃদ্ক করলেন। একাঁদন ষক্ষ দয়ার হয়ে দর্শন দিয়ে শিখশ্ডিনীকে বললেন, 
তোমার অভাম্ট কি তা বল, আমি পূর্ণ করব। আম কুবেরের অনুচর, অদেয় 
বস্তুও দিতে পান্ি। শিখশ্ডিনী তাঁর ইতিহাস জানিয়ে বললেন, বক্ষ, আমাকে 
পৃরুষ করে দিন। ক্ষ বললেন, রাজকন্যা, আমার পুরুষত্ব 'কছুকালের জন্য 
তোমাকে দেব, তাতে তুমি তোমার 'পিতার রাজধানী ও বম্ধৃগণকে রক্ষা করতে 
পারবে। কিন্তু তুমি আবার এসে আমার পুরুষত্ব 'ফারয়ে 'দও। দ্ুপদকন্যা 
সম্মত হয়ে যক্ষের সঙ্গে লিঙ্গাবানময় করলেন। স্থ্ণাকর্ণ স্বরূপ পেলেন, 
শিখণ্ডী পুরুষ হয়ে পিতার কাছে গেলেন। 

গেল আনান হয়ে দশাররাছকে বলে পাঠালেন, বিশ্বাস করুন, আমার 
পুর পুরুষই । আপনি পরীক্ষা করুন, লোকে আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছে। 
রাজা হিরশ্যবর্মা কয়েকজন চতুরা সুন্দরী যুবতীকে পাঠালেন। তারা শিখস্ডাঁকে 
পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল। তাদের কাছে: সংবাদ পেয়ে দশার্ণরাজ 
আনন্দিত হয়ে বৈবাহিক দ্ুপদের ভবনে এলেন এবং কয়েকদিন থেকে কন্যাকে 
ভর্ঘসনা ক'রে চলে গেলেন। 

কিছু কাল পরে কুবের -হ7শ্ন ভবনে এলেন। তিনি তাঁর অনুচর- 
গণকে বললেন, এই ভবন উত্তমরূপে সাঁজ্জত দেখাঁছ, কিন্তু মল্দবৃদ্ধি স্থৃণাকর্ণ 
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গামার কাছে আসছে না কেন? বক্ষরা বললে, মহারাজ, দ্ুপদের 'শিখাশ্ডিনশ নামে 
একটি কন্যা আছেন, কেনেও কারণে স্থৃণাকর্ণ তাঁকে নিজের প্রুষলক্ষণ 'দয়ে তাঁর 
স্মীলক্ষণ নিয়েছেন। তিনি এখন স্প্ী হয়ে গৃহমধ্যে রয়েছেন, লজ্জায় আপনার 
কাছে আসর্তে পারছেন না। কুবেরের আজ্ঞায় তাঁর অনুচরগণ স্থণাকর্ণকে নিয়ে 
এল। কুবের ব্রুম্ধ হয়ে শাপ 'দিলেন, পাপব্যদ্ধি, তুমি বক্ষগণের অপমান করেছ, 
অতএব স্ব হয়েই থাক, আর দ্ুপদকন্যা পুরুষ হয়ে থাকুক॥। শিখস্ডীর মৃত্যুর 
পর তৃমি পূর্বরূপে ফিরে পাবে। এই বলে কুবের সদলে চ'লে গেলেন। 

পূর্বের প্রাতজ্ঞা অনুসারে শিখশ্ডশী এসে স্থূণাকর্ণকে বললেন, আম 
1িরে এসৌছ। স্থ্‌ণাকর্ণ বহু বার বললেন, আমি প্রীত হয়োছ। তার পর তিনি 
কুবেরের শাপের কথা জানিয়ে বললেন, রাজপুত্র, এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা বিচরণ 
কর, দৈবকে আঁতক্রম করা আমাদের সাধ্য নয়। শিখণ্ডী আনন্দিত হয়ে রাজভবনে 
ফিরে গেলেন। দ্ুপদ রাজা তাঁকে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্বরশিক্ষার জন্য পাঠালেন। 
কালক্রমে ধ্টদ্যম্ণের সঙ্গে িখণ্ডণও চতুষ্পাদ ধনূর্বেদ শিক্ষা করলেন। 

অম্বার ইতিহাস শেষ ক'রে ভীম্ম বললেন, দূর্যোধন, আম গুপ্তচরদের 
জড় অন্ধ ও বাঁধর সাঁজয়ে দুপদের কাছে পাঠাতাম, তারাই আমাকে সকল বৃত্তান্ত 
জানিয়োছল। শিখণ্ডী স্ত্রী ছিল, পরে পুরুষত্ব পেয়ে রাঁখশ্রেম্ঠ হয়েছে, কাশী- 
রাজের জোহ্ঠা কন্যা অম্বাই শিখণ্ডী। আমার এই প্রাতজ্ঞা সকলেই জানে যে 
স্লীলোককে, স্ব থেকে পুরুষ হয়েছে এমন লোককে, এবং স্ত্রীনামধারী ও 
স্লীর্পধারশ পুরুষকে আমি শরাঘাত কার না। 


২৮। যদ্ধবাতরা 


পরাঁদন প্রভাতকালে দূর্যোধন ভীম্ম প্রভাঁতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
ভামাজ ন-হ্টদনদোদি করৃকি রাক্ষিত এই বিশাল পাণ্ডববাহিনী আপনারা কত 
কালে 'বিনন্ট করতে পারেন? 

ভব্ম বললেন, আম প্রাতাঁদন দশ সহস্র সৈন্য এবং এক সহম্র রথসকে বধ 
করব, তাতে-এক মাসে সমস্ত 'বনম্ট হবে। দ্রোণ বললেন, আমি স্থাবর হয়েছি, 
শান্ত কমে গেছে, তথাপি আমিও ভাঁব্মের ন্যায় এক মাসে পাশ্ডববাহনী ধ্বংস 
করতে পারি। কৃপ বললেন, আমি দুই মাসে পাঁর। অধ্বখামা বললেন, আমি 
দশ দিনে পাঁর। কর্ণ বললেন, আম পাঁচ দিনে পারি। 

২৪ 


5৭০ মহস্ানত 


কর্পের কথায় ভাঁম্ম উচ্চ হাম্য ক'রে বললেন, রাখের, এখন পর্থগ্য তুমি 
ঞ্ধ--র্ঘাপধঞ। বাদুদেবসাহত রথারোহশী অর্জনের সত্পো হছে মিলিত জও নি 
তাই এমন মনে করছ। তুমি যা ছান্জা হয় তাই বলতে পার। 

যুধিদ্ঠির তাঁর গৃপ্তচরদের কাছে ৬ম এই আলোচনায় লংবোদ 
পেলেন। (তান তাঁর ভ্রাতাদের জানালে অজর্নে যললেন, কোৌরবপন্দের অল্মাবশারদ 
যোগ্ধারা নিজেদের সামর্ঘয সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য। 'কিল্ভু আপাঁন নদ্তাপ 
দূর করুন, আম বাস্দেবের সহায়তায় একাকণশই্‌ নিমেষমধ্যে লোক সংহগার করতে 
পাঁর, কারণ কিরাতরুপণ পশৃপাঁতর প্রদত্ত মহাম্ম আমার কাছে আছে। কিল্ছু এই 
ব্য অন্ত ম্বারা হৃদ্ধে লোকহত্যা অনুচিত, অতএব আমরা দরল উপায়েই শর: জয় 
করব, পরাক্াল্ত মহারথগণ আমাদের সহায় আছেন। 


প্রভাতকালে কোরবপক্ষাঁয় রাজগণ স্নানের পর মালা ও পভ্র বঙ্গন ধারগ 
করলেন, তার পর হোম ও স্বাস্তবাচন করে দুধোধনের আদেগে পাশ্ডযগণের 
আঁভমখে যাত্লা করলেন। দ্রোখাচার্ প্রথম দলেয়, ভাক্ষম দ্বিড়ীয় দলের, এবং 
দৃর্ধোধন তৃতীয় দলের অগ্রণী হয়ে চললেন। কৌরববীরগখ সকলে কুরক্ষেরের 
পঁ্চম দিকে সমবেত হলেন। য্যমিষ্ঠিত্রের আদেশে পাশ্ডয়পক্ষায় যশরগগও 
সুসাঁজ্জত হয়ে ঘান্না করলেন। ধস্টদাচ্ষে প্রথম টনাদলের, ভাগম সাত্যাক ও 
অজর্যন ছ্বিতীয় দলের, এবং বিরাট দুপদ প্রভৃতির দঞ্গে ফুধাঁঙ্তির তৃতীয় দলের 
অগ্রবতরঁ হলেন। সহম্র সহ অবৃত অধূত দৈন্য িংহনাদ এযং ভেরণী ও শগ্খের 
ধ্বনি করতে করতে পাণ্ডবদের পণ্চাতে গেল। 


ভীন্মপর্ব 


॥ জম্বৃখণ্ডবিনিমা্ণ- ও ভূমি-পবধ্যায় ॥ 
১। হদ্ধের ।পয়নবন্ধ- 


পাশ্ডবগণ কুরুক্ষেত্র পশ্চিম ভাগে সসৈন্যে পূর্বমুখ হয়ে অবস্থান 
করলেন। স্বপক্ষ যাতে চেনা যায় সেই উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির ও দূর্যোধন নিজ নিজ 
বিবিধ সৈনাদলের 'বাঁতিব নাম রাখলেন এবং পাঁরচয়সূচক আভরণ 'দিলেন। 

অনন্তর রথারুড় বাসদের ও ধনঞ্জর তাঁদের পাণ্ঠজন্য ও দেবদত্ত নামক 'দিব্য 
শঙ্ধ বাজালেন। সেই নির্ঘোষ শুনে পাণ্ডবপক্ষায় সৈন্যরা হচ্টে হ'ল, বিপক্ষ সৈন্য ও. 
তাদের বাহনগণ ভয়ে মলমূত ত্যাগ করলে। ভূমি থেকে ধূলি উঠে সর্ব দিকে ব্যাপ্ত 
হল, কিছুই দেখা গেল না, সূর্য যেন অস্তাঁমত হলেন। বায়ুর সঙ্গে কাঁকর উড়ে 
সৈনাগপকে আঘাত করতে লাগল। কুরুক্ষেত্রে দুই পক্ষের বিপুল সৈন্যসমাবেশের 
ফলে বোধ হ'ল যেন পৃথিবীর অনান্র বালক বৃদ্ধ ও স্ী ভিন্ন অন্য মানুষ বা অশ্ব 
রথ হস্ত অবশিষ্ট নেই। 

যুদ্ধারদ্ভের পূর্বে উভয় পক্ষের সম্মাততে এইসকল নিয়ম অবধারিত 
হ'ল। _ হচ্ধ নিষত্ত হ'লে বিরোধশ দলের মধ্যে যথাসম্ভব পূর্ববং প্রীতির সম্থম্ধ 
স্থাঁপত হবে, আর ছলনা থাকবে না। এক পক্ষ বাগ্যুণ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে অপর পক্ষ 
বাক্য হ্ধারাই প্রাতিষদ্ধ করবেন। যারা সৈন্যদল থেকে বোরয়ে আসবে তাদের হত্যা 
করা হবে না। রখাঁর সঙ্গো রথা, গজারোহার সঙ্গো গজারোহা, অধ্বারোহার সঙ্গো 
অধ্যারোহাী, এবং পদাতির সঞ্জো পদাতি যুদ্ধ করবে। 'বিপক্ষকে আগে. জানাতে 
হবে, তার পর নিজের যোগাতা ইচ্ছা উৎসাহ ও শান্ত অনুসারে আরুমণ কযা যেতে 
পারবে, কিন্তু বিশ্বস্ত যা বিহবল লোককে প্রহার করা হবে না। অনোর সঙ্গে 
বন্ধে রত, শরণাগত, যুদ্ধে বিমুখ, অল্মহীন বা বর্মহীন লোককে কখনও মারা হবে 
া। স্তুতিপাঠক সৃত, ভারবাহক, অস্ম যোগানো যাদের কাজ, এবং ভেরণ প্রভাতির 

কখনও প্রহার করা হবে না। 


৩৭৭ মহাভারত 


২। ব্যাস ও ধৃতরান্টী 


ধৃতরাম্ট্র শোকার্ত হয়ে নির্জন স্থানে পত্রদের দুনীতির বিষয় ভাবাছলেন 
এমন সময় প্রত্যক্ষদর্শ ন্রিকালজ্ঞ ভগবান ব্যাস তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা, 
তোমার পূত্রদের এবং অন্য রাজাদের মৃত্যুকাল আসন্ন হয়েছে, তাঁরা যুদ্ধে পরস্পরকে 
[িনম্ট করবেন। কালবশেই এমন হবে এই জেনে তুমি শোক দূর কর। পত্র, যাঁদ 
সংগ্রাম দেখতে ইচ্ছা কর তবে আম তোমাকে 'দিব্দৃন্টি দেব। 
আপনার প্রসাদে এই যৃদ্ধের সম্পূর্ণ বিবরণ শুনতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বললেন, 
গবলগনপূত্র এই সঞ্জয় আমার বরে 'দিব্চক্ষু লাভ করবেন, যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা এ'র 
প্রত্যক্ষ হবে, ইনি সর্বজ্ঞ হয়ে তোমাকে যুদ্ধের বিবরণ বলবেন ১)।1 ইনি অস্দে 
আহত হবেন না, শ্রমে ক্লান্ত হবেন না, জাঁবিত থেকেই এই যুদ্ধ হ'তে নিচ্কাত 
পাবেন। আমিও কুরুপান্ডবের কীর্তিকথা প্রচারিত করব; তুমি শোক কারো না, 
সমস্তই দৈবের বশে ঘটবে, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হবে। এই যুদ্ধে মহান 
লোকক্ষয় হবে, আমি তার 'বাবধ ভয়ংকর দুর্নিমত্ত দেখতে পাচ্ছি। উদয় ও 
অস্ত কালে সূর্ধমণ্ডল কবন্ধে বোষ্টত হয়। রাব্রে বিড়াল ও শ্‌কর যুদ্ধ করে, তাদের 
ভয়ংকর নিনাদ অন্তরণীক্ষে শোনা যায়। দেবপ্রতিমা কম্পিত হয়, হাস্য করে, রাধর 
বমন করে, স্বেদান্ত হয়, এবং ভূপাঁতত হয়। যান ভ্রিলোকে সাধৰী ব'লে খ্যাত সেই 
অরুন্ধতশ নেক্ষত্র) বশিম্ঠের দিকে পিঠ ফাঁরয়েছেন। কোনও কোনও স্রশ চার পাঁচাট 
ক'রে কন্যা প্রসব করছে, সেই কন্যারা ভূমিষ্ঠ হয়েই নাচছে গাইছে আর হাসছে। বক্ষ 
ও চৈত্য পড়ে যাচ্ছে, আহুতির পর যজ্ঞাগ্ন থেকে দর্গন্ধময় নীল লোহিত ও পাত 
বর্ণের শিখা বামাবর্তে উঠছে। স্পর্শ গন্ধ ও স্বাদ বিপরীত হচ্ছে। পক্ষীরা পরা 
পরা রব ক'রে ধহজাগ্রে ব'সে রাজাদের ক্ষয় সূচনা করছে। ধৃতরাম্ট্র, তোমার আত্মা 
ও স্মহৃদূবর্গকে ধর্মসংগত পথ দেখাও, তুমি এই যুদ্ধ নিবারণে সমর্থ। জ্ঞাঁতিবধ 
আত হান কার্য এবং আনার আপ্রয়, তুমি তা হ'তে দিও না। যাতে তুমি পাপগ্রস্ঠ 
হবে তেমন রাজ্যে তোমার ক প্রয়োজন? পাশ্ডবরা তাদের রাজ্য লাভ করুক, 
কৌরবরা শান্ত হ'ক। 


(১) সঞ্জয় বস্তা এবং ধৃতরাম্ট্র শ্রোতা _ এইভাবে কুরুক্ষেবকর্যের সমগ্র ঘটনা 
মহাভারতে বিবৃত হয়েছে। 


ভশম্মপৰ' ৩৪৭৩ 


ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পিতা, মানুষ স্বার্থের জন্য মোহগ্রস্ত হয়, আমিও মানুষ 
মান্ন। আমার অধর্মে মাত নেই, 'কিন্তু পূত্রগণ আমার বশবতর্শ নয়। আপনিন আমার 
উপর প্রসন্ন হান। ব্যাস বললেন, রাজা, সাম ও দান নীতিতে যে জয়লাভ হয় তাই 
শ্রেষ্ঠ, ভেদের দ্বারা যা হয় তা মধ্যম, এবং যুদ্ধ দ্বারা যা হয় তা অধম। সেনার 
বাহুল্য থাকলেই জয়লাভ হয় না, জয় আনাশ্চিত এবং দৈবের বশেই ঘটে। যাঁরা 
পূর্বে বিজয়ী হন৷ তাঁরাই আবার পরে পরাজিত হন। 


৩। লঞ্জয়ের জ।খখং০:ঠত ও ভূবুস্তান্ত কথন 


ব্যাসদেব চ'লে গেলে ধৃতরাম্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, রাজারা ভূমি আঁধকারের 
জন্যই যুদ্ধ করেন, অতএব ভৃঁমর বহু গুণ আছে। আম তা শুনতে ইচ্ছা কার। 

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আমার যা জানা আছে তা বলছি। জগতে দুই 
প্রকার ভূত জেশব) আছে, জঙ্গম ও স্থাবর। জঙগ্গম ভূত 'ন্রীবধ-_অণ্ডজ স্বেদজ ও 
জরায়জ; এদের মধ্যে জরায়ূজই শ্রেষ্ঠ, আবার জরায়্‌জর মধ্যে মানুষ ও পশয শ্রেম্ঠ। 
সংহ ব্যান্র বরাহ মাঁহষ হস্তী ভল্লুক ও বানর __ এই সপ্ত প্রকার বন্য জরায়ূজ । গো 
ছাগ্ মেষ মনূষ্য অশ্ব অশ্বতর ও গদর্ভ - এই সপ্ত প্রকার গ্রাম্য জরায়ূজ। গ্রাম্য 
জীবদের মধ্যে মানুষ এবং বন্য জীবদের মধ্যে সিংহ শ্রেন্ঠ। সমস্ত জীবই পরস্পরের 
উপর নির্ভর করে। উদৃ[িজ্জ সকল স্থাবর, তাদের পণ্ঠ জাত -_ বৃক্ষ গুল্ম লতা 
বল্লা ও ত্বক্সার 'তৃণ। চতুর্দশ জঙ্গম ভূত, পণ স্থাবর ভূত, এবং পণ্ট মহাভূত _ এই 
চতুর্বিংশাত পদার্থ গায়ত্রীর তুল্য । 'যান এই গায়ত্রী থার্থরূপে জানেন তিনি 
বিনম্ট হন না। সমস্তই ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূমিতেই 'বনাশ পায়, ভূমিই সর্ব 
ভুতের পরম আশ্রয়। যার ভূমি আছে সে স্থাবরজগ্গমের আধকারাী, এই কারণেই 
রাজারা ভামর লোভে পরস্পরকে হত্যা করেন। 

তার পর সঞ্জয় ভূমি জল বায়ু আঁশ্ন ও আকাশ এই পণ মহাভূত এবং তাদের 
গণণাবলী বিবৃত ক'রে সুদর্শন দ্বীপ বা জম্বু দ্বীপের কথা বললেন। ' জম্বু ্বখপে' 
ছয় বর্ষপর্বত আছে, যথা -_ হিমালয় হেমকূট নিষধ নীল শ্বেত ও শঙ্গবান। এই 
সকল বর্ষপর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং উভয় প্রান্তে সমদ্রে অবগাহন ক'রে 
আছে। এদের মধ্যে মধ্যে বহ?্‌ সহম্র যোজন বিস্তৃত পূণ্য জনপদসমূহ আছে, তাদের 
নাম বর্ষ । 1হমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ, উত্তরে কিম্পুরুষগণের বাসভূমি হৈমবতবর্ষ। 
হেমকুটের উত্তরে হারিবর্ষ। নিষধ পর্বতের উত্তরে এবং নীল পর্বতের দাক্ষণে 
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মাল্যবান পর্বত। মাল্যবানের পর গন্ধমাদন, এবং এই দুই 'গারর মধ্যে কনকমা 
মেরু পর্বত। মেরু পর্বতের চার পার্বে চার দ্বীপ (মহাদেশ) আছে -_ ভরা 
কেতুমাল জম্বৃদ্বীপ ও উত্তরকুরু। নীল পর্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ, তার গর 
হৈরণ্যকবর্ধ, এবং তার পর এরাবতবর্ধ। দাঁক্ষণে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে এরাবতবর্ধ 
এই দৃইএর মধ্যে ইলাবৃত সমেত পাঁচটি €১) বর্ষ । 

অন্যান্য বর্ষের বর্ণনা ক'রে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, ভারতবর্ষে সাতটি কুল. 
পর্বত আছে, যথা-_মহেন্দ্র মলয় সহ্য শ্বান্তমান ধক্ষবান বিন্ধ্য ও পারিপার। গলা 
সিম্ধু সরস্বতী গোদাবরী নর্মদা শতদ্রু বিপাশা চন্দ্রভাগা ইরাবতাঁ 'বিতস্তা যমানা 
প্রীতি অনেক নদী আছে, এই সকল নদ মাতৃতুল্য ও মহাফলপ্রদ।! ভারতে বহ্‌ 
দেশ আছে, ফা-_কুরুপাণ্টাল শান্ব শ্‌রসেন মংস্য চোদ দশার্ণ পাণ্ঠাল কোশল মু 
কাঁলষ্গ কাশী বিদেহ কাশ্মীর 'সম্ধু সৌবীর গান্ধার প্রভাতি, দাঁক্ষেণে দ্রুকিড় কেরন 
কর্সটিক প্রভাতি এবং উত্তরে ষবন চন কাম্বোজ হণ পারসণক প্রভাত ম্লেচ্ছ জাজ 
দেশসমূহ। কুকুর যেমন মাংসখণ্ড নিয়ে কাড়াকাঁড় করে, রাজারাও তেমনি পরস্পর 
ভুমি হরণ করেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কারও কামনার তৃপ্তি হয় 'নি। 

তার পর সঙ্জয় চতুর্যূগ, শাক কুশ শাল্মাল ও ক্লোন ছ্বীপের বৃত্তান্ত, এক 
রাহু ও চন্দ্ুসূর্যের পরিমাণ বিবৃত ক'রে বললেন, মহারাজ, আমরা যেখানে আহি 
এই দেশই ভারতবর্ধ, এখান থেকেই সর্বপ্রকার পণ্যকর্ম প্রবর্তিত হয়েছে। 


॥| ভগবদ্‌গণতাপর্বাধ্যায় ॥ 
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পরাঁদন সৃযোদয় হ'লে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ সাঁষ্জিত হয়ে যৃণ্ে 
জন্য প্রস্তৃত হ'ল। বিশাল কৌরববাহিনণর অগ্রভাগগে ভী্ম শ্বেত উফীব ও বর্ম 
ধারণ ক'রে শ্বেতাশ্বযৃস্ত রজতময় রথে উঠলেন, বোধ হ'ল যেন চন্দ্র উদিত হয়েছেন। 
কুরুশিতামহ ভগন্ম এবং দ্রোপাচার্য প্রাতাদিন প্রাতঃকালে উঠে বলতেন -_ পাশ্ডুগর 
দের জয় হাক; কিন্তু তাঁরা ধূতরাম্ট্রে আন-্লত্য স্বাঁকার করেছিলেন এই কারদেই 
কোরবপক্ষে যুম্ধ করতে এলেন। 


(৯) হৈমবত হার ইলাবৃত শ্বেত ও হৈরপ্যক। 


উণজ্জগথ ৩৭ 


এই মহৎ খ্থায় উল্মুর্ত ইঞ্লেছে, এই পথে ভোমরা ইন্দ্রলোকে ও ম্লহলোকে ধেতে 
পারবে। গৃহে রোগতভোগ ক'রে মরা ক্ষিয়ের পক্ষে অধর্মকন্ণ, লোৌহাস্মে জাঘাতে 
[যান মরেন 'তাঁনই সনাতন ধম" লাভ কয়েন। এই কথা শুনে রাজারা রখারোহণে 
নিজ নিজ সৈন্টসহ নির্গত হলেন, কেবল কর্ণ ও তাঁর বন্ধূগণকে ভম্ম নিবৃত্ত 
করলেন। অশ্যখামা ভূয়িশ্রবা ঘোগাচার্ঘ দূর্যোধন শল্য কৃপাচার্য জয়দ্ুখ তগদত্ত 
প্রভীত সসৈন্যে শুগ্রসর হলৈন। ভাঁ*্ম প্রোশ কপ অশ্বত্থামী দূর্ধোধন ও বাহনীকরাজ 
ষেব্যহ রচনা করলেন তার অঞ্চ গজারোহশী সৈনা, শীধদেশে নৃপাঁতগণ এবং পার্্ব- 
দেশে অন্ধায়োহশী সৈন্য স্থাপিত হ'ল। সেই সর্বতোমুখ ভয়ংকর বাহ ধের্ন হাসতে 
হাসতে চলতৈ লাগল। 

কৌয়ববাহছিনী ব্যাহবদ্ধ হয়েছে দেখে হাঁধাষ্টর অজজনকে বললেন, 
বৃহস্পতির উপদেশ এই যে' সৈনা যাঁদ অঞ্প হয়, তবে সংহত ধ'রে যৃম্ধ করবে, যাঁদ 
বহ; হয়, তবে ইচ্ছাননসার়ে বিস্তারিত করবে। ধহ্‌ সৈন্যের সঙ্গে যাঁদ অল্প সৈনোর 
যুদ্ধ করতে হয়, তবে সৃটীমুখ হ্যহ করবে। অজন, আমাদের সৈন্য বিপক্ষের 
তুলনায় অল্প, তৃঁমি মহার্ধ বৃহস্পাঁতির টন জনসায়ে ধা্‌হ রচনা কর। অজম 
বললেন, মহারাজ, বন্্রপা ইন্্র ঘে যাহের বিধান দিয়েছেন সেই 'অটল' ও বজ্প 
নামক ব্যুহ আঁম রচনা কযাছ। * 

কোরবলেনা অগ্রসর হচ্ছে দেখে পারপূর্ণ গঙ্গায় ন্যায় পাস্ডববাহিনী 
ক্ষণকাল নিশ্চল থেকে ধীরে ধারে টলতে লাগল। গদাহস্তে ভীম সেই বাঁহনশর 
অগ্রে রইলৈন, ধূশীগা্প নকুল সহদৈব এবং ভ্রাতা ও গত্রের সাঁহতী বিরাট রাজা ভামের 
পন্ঠভাগ রক্ষা ধরতে লাগলেন । আঁভমনান, দ্রৌপদশীর পণ্ড পুর ও শিখস্ডী স্গো 
সঙ্গে গেলেন । সাতাঁকি জনমের পত্ঠরক্ষক হয়ে চললেন। চলল্ত পর্বতের ন্যায় 
বৃহং হস্তিগলসহ গাজা ধর্ধিষ্টির সেনার মধাদেশে রইলেন। পান্টালয়াজ দ্ুপদ 
বিরাটের অনুগমম করলেম। পাস্ডধ ও কোৌরবগণের সমস্ত রখধব্জ জাতিভূত ক'রে 
মহাকাঁপ হন্মান অঞ্জনের রথের উপর আঁধষ্ঠিত হলেম। 
ইয়ে বললেন, ধনজন, পিতামহ ভীঁঙ্ম যাদের যোম্ধা সৈই ধার্ভরাণীগণের সঙ্গে আমরা 
কি করে ধ্ধ করতে পারধ? তান ধে অক্ষোভা অভেদ্য বাহ! নির্মাণ করেছেন তা 
থেকে কোন: উপায়ে আমরা নিস্তায় পাব? এজন বললেন, মহারাজ, সত্য আনষ্ঠুরতা 
ধর্ম ও উদান জ্যায়া যে জয়লাভ হয়, ধলধার্ধ গ্ারা তেন হয় মা। আপান গব্রকার 
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অধর্ম ও লোভ ত্যাগ ক'রে নিরহংকার হয়ে উদ্যমসহকারে যৃম্ধ করুন, যেখানে ধম 
সেখানেই জয় হবে। আপানি জানবেন আমরা নিশ্চয় জয়ী হব, কারণ নারদ বলেছেন, 
যেখানে কৃফ সেখানেই জয়। 

য্ধাম্ঠরের মাথার উপর গজদন্তের শলাকাযুক্ত শ্বেতবর্ণ ছন্ন ধরা হ'ল, 
মহার্ধরা স্তুতি করে তাঁকে প্রদাক্ষণ করতে লাগলেন। পুরোহত ব্রহতার্ধ ও 
সম্ধগণ শ্ুবধের আশীর্বাদ ক'রে যথাবিধি স্বস্তায়ন করলেন। হাধাম্ঠর ব্রাহমণ- 
গাণকে বস্ গো ফল পুষ্প ও স্বর্ণ দান ক'রে ইন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধযাল্লা করলেন। 

কফ অজনকে বললেন, মহাবাহন, তুমি শুচি হয়ে য্দ্ধের আভমুখে থেকে 
শুর পরাজয়ের নিমিত্ত দুর্গাস্তোন্র পাঠ কর। অজন স্তব করলে দুর্গ প্রীত হয়ে 
অন্তরীক্ষ থেকে বললেন, পাশ্ডুপন্র, তুম শীঘ্রই শত্রু জয় করবে, কারণ নারায়ণ 
তোমার সহায় এবং তুমিও নর-খধাঁষর অবতার। এই ব'লে দুর্গা অন্তার্হত হলেন। 


৫। ভগগবদগশীজ 


দূর্যোধন দ্রোপকে বললেন, আচার্য, পাশ্ডুপন্্রগণের বিপুল সেনা দেখুন, 
আপনার শিষ্য ধম্টদ্যুম্ ওদের ব্যহবদ্ধ করেছেন। ওখানে সাত্যাক বিরাট ধৃম্টকেতু 
চেকিতান কাশীরাজ প্রভাতি এবং আভমন্য্‌ ৪ দ্রৌপদীর পূ্রগণ সকল মহারথই 
আছেন। আমাদের পক্ষে আপাঁন ভীম্ম কর্ণ অশ্বহামা 'বিকর্ণ ভূঁরশ্রবা প্রভীত ষুদ্ধ- 
শবশারদ বহু বীর রয়েছেন, আপনারা সকলেই আমাদের জন্য জীবনত্যাগে প্রস্তুত। 
এখন আপনারা সর্বপ্রকারে ভীম্মকে রক্ষা করুন । 

এমন সময় কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীম্ম সংহনাদ ক'রে শঙ্খ বাজালেন। তখন 
ভেরী পণব আনক প্রভাতি রণবাদ্য সহসা তুমুল শব্দে বেজে উঠল। হৃষীঁকেশ কৃ 
তাঁর পাণ্ঠজন্য শঙ্খ এবং ধনঞ্জয় দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজালেন। হযাঁধান্ঠর প্রভাতি 
'নজ নিজ শঙ্খ বাজালেন। সেই নির্ঘোষ আকাশ ও পৃথিবী অন্নাঁদত কারে 
দূর্যোধনাদর হৃদয় ফেন বিদীর্ণ ক'রে দিলে। শস্ব্সম্পাত আসন্ন জেনে অন 
তাঁর সারাথ কৃফকে বললেন, অচ্যুত, দুই সেনার মধ্যে আমার রথ রাখ, কাদের সঙ্গে 
যুষ্ধ করতে হবে আম দেখব। 

কৃ কুরুপাণ্ডব সেনার মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন। দুই পক্ষেই পিতা ও 
পিতামহ স্থানীয় গুরুজন, আচার্য মাতুল *বশুর ভ্রাতা পত্র ও সূহৃদূগণ রয়েছেন 
দেখে অজ্দন বললেন, কৃফ, এই য্ম্ধার্থী স্বজনবর্গকে দেখে আমার সর্বাঞ্গ অবসন্ন 


ভজ্মগৰ ৩৭৫ 


হচ্ছে, মুখ শুখচ্ছে, শরীর কাঁপছে, রোমহর্ধ হচ্ছে, হাত থেকে গাণ্ডাঁব পড়ে যাচ্ছে। 
আম বিজয় চাই না, যাঁদের জন্য লোকে রাজ্য ও সুখ কামনা করে তাঁরাই যুদ্ধে প্রাণ 
বিস্জন দিতে এসেছেন। স্বজন বধ করে আমাদের কোন্‌ সুখ হবে? হায়, 
আমরা রাজ্যের লোভে মহাপাপ করতে উদ্যত হয়োছ। যাঁদ ধৃতরাম্টের পূরগণ 
আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করে তাও আমার পক্ষে শ্রেয় হবে। এই ব'লে অজদন 
ধনর্বাণ ত্যাগ ক'রে রথের মধ্যে বসে পড়লেন। 
বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে কৃ বললেন, এই সংকটকালে তুমি মোহগ্রস্ত হ'লে 
কেন? ক্লীব হয়ো না, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ কর। অর্জন বললেন, মধ্সুদন, 
পৃজনীয় ভীম্ম ও দ্রোণকে আমি 'কি ক'রে শরাঘাত করব? মহানুভাব গ্ুরুজনকে 
হত্যা করা অপেক্ষা ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়। আমি বিহ্ল হয়েছি, ধর্মাধ্ম 
বুঝতে পারছি না, আমাকে উপদেশ দাও, আম তোমার শরণাপন্ন । 
কৃফ বললেন, যারা অশেচ্য তাদের জন্য তুম শোক করছ আবার প্রজ্ঞাবাকাও 
বলছ। মৃত বা জীবিত কারও জনা পাণ্ডিতগণ শোক করেন না।-_ 
দেহিনোহস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীরস্তন্ন ন মৃহ্যাত॥ 
আবিনাশি তু তৃদ্‌ বিদ্ধি যেন সর্বামদং ততম্‌। 
বিনাশমব্য়স্যাস্য ন কশ্চিং কর্তুমর্হাত॥ 
ন জায়তে গ্রিয়তে বা কদাচি- 
শ্ায়ং ভূত্বা ভাঁবতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজো নিতাঃ শা*্বতোহয়ং পৃরাণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরারে॥ 
বাসাধাস জীর্ণানি যথা 'বিহায় 
নবান গৃহাঁত নরোহপরাণি। 
তথা শরারাপ বিহায় জীর্ণা- 
নন্যানি সংযাঁতি নবানি দেহাঁ॥ 
-দেহধারী আত্মার যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন জরা হয়, সেইরূপ দেহাল্তর- 
প্রাপ্ত ঘটে; ধণর ব্যন্তি তাতে মোহগ্রস্ত হন না। যাঁর হ্বারা এই সমস্ত 'িদ্য ব্যাপ্ত 
তাঁকে আঁবনাশশী জেনো; কেউ এই অবায়ের বিনাশ করতে পারে না। হান কদাচ 
জন্মেন না বা মরেন না, অথবা একবার জন্মগ্রহণ ক'রে আবার জল্মাবেন না--এও 
গয়) ইনি জল্মহন নিত্য অক্ষয় অনাদি, শরীর হত হ'লে এই আত্মা হত হন না। 


৩৬ মহাভারত 


মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ম ত্যাগ ক'রে অন্য নূতন ধপ্র গ্রহণ হরে, সৈইকুপ দেহ? 
(আত্মা) জী শরীর ত্যাগ ফারে অন্য নধ শরীর পান।-- 
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তস্মাদপারহার্ষেহথে ম ত্বং শোটিতুমর্হসি | 

অব্যক্তাদীনি ভূতান থ্যন্তমধ্যানি ভারত । 

অব্ন্তনিধনান্যৈ তন কা পাঁরদেবনা ॥ 

গ্বধ্মমাপ ঢাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হাসি। 

ধর্মাদ্ধি যদ্ধাচ্ছেয়োনাং ক্ষ্রিয়সা ন বিদ্যুতে | 

ধদচ্ছয়া চোপপন্নং স্র্গদ্বারমপাবৃতম্‌। 

সুখিনঃ ক্ষপিয়াঃ পার্থ লভল্তে যৃদ্ধমীদশম্‌॥ 

অথ চেং স্বামমং ধর্মযং সংগ্লামং ন কীরষ্যাঁস। 

ততঃ জ্বধর্মং কাত 'হত্বা পাপমবাপস্যাস ॥ 

হতো বা প্রাপস্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 

তস্মাদৃত্িত্ঠ কৌল্তেয় হৃষ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ 

গৃখদ্ঃখে সমে কৃত্থা লাভালাভো জয়াজয়ো। 

ততো যুম্ধায় ধূজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপস্যপি। 
--ধে জঙ্মেছে তার মৃত্যু নিশ্চয় হবে এবং মৃতব্যন্তি নিশ্চয় পুমর্ধার জল্মাবে 
গরতএব এই অপরিহা! বিষয়ে তুমি শোক করতে পার না। হো' ভারত, জীবসকল 
আদিতে (জশ্দের পূর্বে) অব্যন্ত, মধ্যে (জশীবতকালে) ব্ন্ত, নিধনে মেরণের পর) 
অবান্ত; তবে কিসের খেদ? আর, তোমার স্বধর্ম বিচার করেও তুম বিকম্পিত 
হ'তে পার না, কারণ ধর্মযণ্ধের চেয়ে শািয়ের পক্ষে প্রেয়স্কর কিছ নেই। উন্ম 
জ্বগ্গদ্যার আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছে, সংখা ক্ষািয়রাই এমন ধৃদ্ধ লাভ করেন। 
ধাঁদি তুমি এই ধর্সহৃদ্ধ না কর তবে স্বধ্ম ও কীর্তি হারিয়ে পাপগ্রস্ত হবে। যাঁদ 
হত হও তবে স্বর্গ পাবে, যাঁদ জয়শ হও তধে পখিবার রাজ্য ভোগ করবে। অতএব 
হে কোল্তের, ধাদ্ধে কতনিশ্চয় হয়ে গাঘোখান কর। সুখদঃখ লাত-আলাভ জর- 
পরাজয় সমান জ্ঞান ক'রে যাদ্ধে নিষন্ত হও, এরূপ করলে তুমি পাপগ্রস্ত হবে না। 

তার পর কৃ ধললেন, এখন আমি কর্মযোগ অনুসারে ধর্মতত্ব বলছি 

শোন, এই ধর্মের গ্ৰঞ্পও মহায় হাতে ঘাণ করে। বেদসকল ন্রিগৃপাাক পার্ঘব 
বিষয়ের বর্ণনায় পর্ণ, তু রিগণে অভির কারে রাগম্মেষাদির অর্তাত, লশ্চয় ও 
রক্ষণ নিষ্পৃহ এবং আঙখনিভ'রশাল হও।-- 


ভাব্জপর্য ৩৭৯ 


কর্মশ্যেবাধিকারদ্তে মা কলেষ্‌ কদাচন। 

মা করফলহেতুভৃর্মা তে সম্গোহস্ঘকর্মাণ ॥ 

যোগসম্থঃ কুর কর্মাণ সঙ্গাং ত্যনতবা ধনঞ্র। 

সদ্খ্যাসদ্য্যোঃ সমো ভূম্বা সমত্বং যোগ উচাতে ॥ 
-_কমেই তোমার অধিকার, কর্মের ফলে কদাচ নয়; কর্মের ফল কামনা কারো না, 
নিচ্কর্মাও হয়ো না। ধনজয়, যোগস্থ হয়ে আসন্তি ত্যাগ কারে সিস্ধি-আসাম্খিতে 
সমান হয়ে কর্ম কর; সমন্বকেই যোগ বলা হয়।-- 

যদ যদাচরাত শ্রে৬-৬ বতরো জনঃ। 

স বং প্রমাণং কুরতে লোকস্তদ- বর্ততে 

ন মৈ পার্থাস্তি কর্তব্য ঘিষ্‌ লোকেধ্‌ 'কিণ্ন। 

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মাশ॥ 

শ্রেয়ান্‌ গ্বধর্মো বিগণঃ পরধর্মাৎ গ্যনষ্ঠিতাত। 

গ্বধর্মে নিধনং প্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥ 
শ্রেষ্ঠ প্রদুষ যে যে আচরণ করেন ইতর সোধারণ) জনও সেইরূপ করে; তিনি থা 
প্রমাণ বা পালনীয় গণ্য করেন লোকে তারই অনযবতা হয়। পার্থ, বিলোকে আমার 
কিছুই কর্তব্য নেই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও নেই, তথাপি আমি কর্মে নিষৃত আছি। 
স্বধম” যাঁদ গৃণহশীনও হয় তথাপি তা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের চেয়ে প্রোয়? 
স্বধর্মে 'নধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ ।-- 

অজোহাঁপ সন্বায়াছা ভূতানামীশ্বরোহাপ সন.। 

প্রকীতিং -101৮2 সম্ভবাম্যাত্বমাযয়া | 

দা যদা হি ধর্মস্য প্লানিভবাঁতি ভারত। 

অ"বমানমবন ল) ঘদাত্মানং সজাম্যহম্‌ ॥ 

পরিল্লাণায় সাধূনাং 'বিনাশায় চ দৃচ্কতাম, ৷ 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি বাগে বাগে 
-জল্মহণীন অবিকারণী এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও আগি গ্যায় প্রড়াতিতে আঁধক্ঠাস 
করে আপনার মায়াবলে জন্মগ্রহণ করি। হে ভারত, যখন যখন ধর্মের প্লানি ও 
অধর্মের অভ্ুখান হয় তখন আম নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধ্গণের পাঁরঘ্রাণ, 
রসি বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি হৃগে ফুগে অবভার্ণ 

॥ 
কফ পরমার্থাববয়ক বহু উপদেশ দিলেন এবং অজনের অন্যরোষে নিজের 


৬৮০ ও মহাভারত 


বিশ্বরূপ প্রকাশ করলেন। বিস্ময়ে অভিভূত ও রোমাণ্চিত হয়ে অর্জন 
'কৃতাঞ্জলিপ্টে বললেন, 

পশ্যাম দেবাংস্তব দেব দেহে 

সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান। 

ব্রহনাণমীশং কমলাসনস্থ- 

মৃষীংশ্চ সর্বানরগাং্চ 'দব্যান্‌ ॥ 

অনেকবাহ.দরবন্তএলেন্রং 

পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনল্তরুপম্‌। 

নান্তং ন মধ্যং ন পূনস্তবাঁদং 

পশ্যাম বিচ্বেশ্বর বিন্বর্প॥ 


ছে দেব, তোমার দেহে সর্ব দেবগণ, বাভন্ন প্রাণসংঘ, কমলাসনস্থ প্রভু ব্রহহ্া, 
"সর্ব খাঁষগণ এবং দিব্য উরগগণ দেখাছ। হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ, অনেক-বাহ- 
উদর-মুখ-নেব্র-শালী অনল্তরূপ তোমাকে সর্ব দেখাছ, কিন্তু তোমার অন্ত মধ্য 
'বা আদ দেখতে পাচ্ছ না। _ 

দংস্ট্রীকরালানি চ তে মুখানি 

দৃস্টেবৈব কালানলসান্নভানি। 

দশো ন জানে ন লভে চ শর্ম 

প্রসীদ দেবেশ জগান্নবাস ॥ 

অমী চ ত্বাং ধৃতরামাস্য প্রাঃ 

সর্বে সহৈবাবানপালসংঘৈঃ। 

ভশব্মো দ্রোণঃ সৃতপূ্স্তথাসৌ 

সহাস্মদীয়ৈরাপ যোধমৃখ্যেঃ॥ 

বন্তাণি তে ত্বরমাণা 'বিশাল্ত 

দংস্্রাকরালানি ভয়ানকানি। 

কেচিদ বিলগ্না দশনান্তরেষু 

সংদশ্যতে চার্ণতৈরুততমাঞ্গেঃ॥ 


-দংজ্্রাকরাল কালানলসাল্রভ তোমার মুখসকল দেখে দিক জানতে 'পারাছ না, সুখও 
'পাচ্ছি না; হে দেবেশ জগন্লিবাস, প্রসন্ন হও। ওই ধৃতরাম্টপূরগণ, রাজাদের সঙ্গো 
'ভীম্ম দ্লোশ ও সৃতপ্দ্র, এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের মৃখ্য যোম্ধারাও তোমার 


তনব্পর্ ৩৮১ 


অভিমূখে ত্বরান্বিত হয়ে তোমার দংগ্মীকরাল ভয়ানক মৃখসমূহে প্রবেশ করছে; কেউ 
বা চৃর্ণত্মস্তকে তোমার দশনের অন্তরালে বিলগ্ন হয়ে দন্ট হচ্ছে। __ 
বথা প্রদীগ্তং জবলনং পতঙ্গা 
বিশাল্ত নাশায় সম্ধবেগাঃ। 
তখৈব নাশায় 'বিশাল্তি লোকা- 
স্তবাঁপ বন্ততাণি সমস্ধবেগাঃ ॥ 
লোলহ্যসে গ্রসমানঃ সমল্তা- 
লোকান্‌ সমগ্রান বদনৈজর্বলদভিঃ। 
তেজোভরাপূর্য জগৎ সমগ্রং 
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিফো॥ 
আখ্যাঁহ মে কো ভবানগগ্ররূপো 
নমোহস্তুতে দেববর প্রসীদ। 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবল্তমাদ্যং 
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃতিমূ॥ 
_ পতঞ্গগণ যেমন নাশের জন্য সমূম্ধবেগে প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে সেইরুপ 
সর্বলোকও নাশের জন্য সমম্ধবেগে তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করছে। তুমি জবলল্ত 
বদনে সর্বাদক থেকে সমগ্র লোক গ্রাস করতে করতে লেহন করছ; বিফ, তোমার উগ্র 
প্রভা সমস্ত জগৎ তেজে পৃরিত ক'রে সম্তপ্ত করছে। বল, কে তুমি উগ্নরূপ?ঃ 
তোমাকে নমস্কার; হে দেনবশ, প্রসন্ন হও, আঁদস্বরূপ তোমাকে জানতে ইচ্ছা কার; 
তোমার প্রবৃত্তি বুঝতে পারাছ না। 
তখন ভগবান বললেন, আমি লোকক্ষয়কারী কাল। এখানে যে যোদ্ধারা 
সমবেত হয়েছে, তুমি না মারলেও তারা মরবে। আম পূবেই তাদের মেরোছি; 
সব্সাচণী, তুমি 'নামভ্তমার হও। ওঠ, যশোলাভ কর, শর, জয় কারে সমন্ধে রাজ্য 
ভোগ কর। 
অজনদন বললেন, সিরা বনি নি: রনবীর 
তোমার মাহমা না জেনে প্রমাদবশে বা প্রণয়বশে তোমাকে কৃফ যাদব ও সথা বলে 
সম্বোধন করোছ, বিহার ভোজন ও শয়ন কালে উপহাস করেছি, সে সমস্ত ক্ষমা 
কর। তোমার অদন্টপূর্ব রুপ দেখে আম রোমান্টিত হয়েছি, ভয়ে আমার মন 
প্রবাথত হয়েছে, তুমি প্রসন্ন হও, পূর্বরূপ ধারণ কর। 
কফ তাঁর স্বাভাবক রুপ গ্রহণ.করলেন এবং আরও বহু উপদেশ দিয়ে 


5৮৪ মহাভারত 


অচেতনপ্রায় হয়ে মরণের প্রতীক্ষা করি তবেই আমাকে বধ করা যেতে পারে। যাঁদ 
কোনও বিশ্বস্ত পুরুষ আমাকে অত্যন্ত আপ্রয় সংবাদ দেয় তবে আম হুম্ধকালে 
অস্ত্র ত্যাগ করি--তোমাকে এই কথা সত্য বলছি। 

তার পর যুধিষ্ঠির কৃপাচার্ষের কাছে গেলেন। তিনিও ভীম্ম-দ্রোণের ন্যায় 
নিজের পরাধীনতা জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আমি অবধ্য, তথাপি তুমি ধ্দ্ধ কর, 
জয়ী হও। তোমার আগমনে আম প্রীত হয়োছঃ সত্য বলাছ, আম প্রতাহ নিদ্রা 
থেকে উঠে তোমার জয়কামনা করুব। 

তার পর হাঁধার্ঠর শল্যের কাছে গিয়ে তাঁকে আভবাদন ও প্রদাক্ষণ 
করলেন। শল্যও বললেন, তোমার সম্মান প্রদর্শনে আম প্রীত হয়োছ, তুমি না 
এলে আমি শাপ দিতাম। আমি কৌরবগণের বশীভূত, তোমার কি সাহায্য করব 
বল। যুধাদ্ধর বললেন, আপনি পূর্বে ১) বর 'দিয়োছলেন যে যূদ্ধকালে 
সতপনের তেজ নম্ট করবেন, সেই বরই আমার কাম্য। শল্য বললেন, কুন্তীপর, 
তোমার কামনা পর্ণ হবে, তুমি যাও, যুদ্ধ কর, তুমি নিশ্চয় জয়ী হবে। 
_.... কৌরবঙ্গণের মহাসৈন্য থেকে নির্গত হয়ে য্াধাষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গ 
ফিরে গেলেন। তখন কৃষ্ণ কর্ণের কাছে গিয়ে বললেন, শুনোছি তুমি ভপচ্মের প্রা 
বিদ্বেষের জন্য এখন যুদ্ধ করবে না; যত দিন ভীঙ্ম না মরেন তত 'দিন তুমি 
আমাদের পক্ষে থাক। ভীষ্মের মৃত্যুর পর যদি দূর্ধোধনকে সাহাষ্য করা উচিত মনে 
কর তবে প্নর্বার কৌরবপক্ষে যেয়ো । কর্ণ বললেন, কেশব, আম দুর্যোধনের 
আপ্রয় কার্য করব না; জেনে রাখ, আম তাঁর 'হতৈষা, তাঁর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত 
হয়োছ। 

কৃফ পাণ্ডবদের কাছে ফিরে গেলেন। অনন্তর হাঁধাষ্ঠর কুরুসৈন্যের 
উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বললেন, যিনি আমাদের সাহায্য করতে চান তাঁকে আমি বরণ করে 
নেব। এই কথা শুনে.বুযুংস্‌ বললেন, যাঁদ আমাকে নেন তবে আম ধার্তরাহ্থীদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করব। য্যাধাষ্ঠর বললেন, যুষুংস, এস এস, আমরা সকলে মিলে 
তোমার নির্বোধ ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, বাসুদেব ও আমরা একযোগে তোমাকে 
বরণ করাছ। দেখাছি তুমিই ধৃতরাম্ট্ের পণ্ড ও বংশ রক্ষা করবে। 

ভ্রাতাদের ত্যাগ ক'রে যুষুৎস্‌ দুন্দূভি বাজিয়ে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ 
করলেন। হযৃধিষ্ঠরাদি পৃনর্বার বর্ম ধারণ ক'রে রথে উঠলেন, রণবাদ্য বেজে উঠণ, 


০১) উদযোগপর্ব ৩-পারচ্ছেদ দুষ্টবা। 


ভাব্জপৰ ৩৮৫৬ 


বীরগণ ছসিংহনাদ করলেন। পাশ্ডবগগণ মান্যজনকে সম্মানিত করেছেন দেখে আর্ষ 
ও চ্লেচ্ছ সকলেই গদ্গদ কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগলেন। 


শ্রশি 


৭ কুরহক্ষেত্রয্‌দ্ধারম্জ -_ বিরাউপত্র উত্তর ও শ্বেতের মতযু 
(প্রথম 'দনের যুদ্ধ) 


ভীঙ্মকে অগ্রবতণ ক'রে কৌরবসেনা এবং ভামকে অগ্রবত ক'রে পাশ্ডব- 
সেনা পরস্পরের প্রাত ধাবিত হ'ল। সিংহনাদ, কোলাহল, ভেরী মূদঙ্গ প্রভৃতির 
বাদ্য এবং অশ্ব ও হস্তশীর রবে রণস্থল ব্যাপ্ত হ'ল। মহাবাহ্‌য ভীমসেন বৃবভের 
ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন, তাতে অন্য সমস্ত 'নিনাদ আঁভিভূত হয়ে গেল। 

দূর্যোধন দনঃশাসন প্রভাত দ্বাদশ ভ্রাতা ও ভুঁরশ্রবা ভীব্মকে বেষ্টন ক'রে 
রইলেন। দ্রোৌঁপদার পণ্ঠপুর, আভমন্, নকুল, স্হদেব ও ধৃন্টদযম্ন বাপ বর্ষণ 
করতে করতে দর্যোধনাঁদর আভমুখে এলেন। তখন দুই পক্ষের রাজারা পরস্পরকে 
আক্রমণ করলেন। স্বয়ং ভীহ্ম যমদপ্ডতুল্য কার্মক নিয়ে গাশ্ডীবধারী অজনিনের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকি ও কৃতবর্মা, আঁভমনহ ও কোশলরাজ 
বৃহদূবল, ভীমসেন ও দুর্ধোধন, নকুল ও দুঃশাসন, সহদেব ও দর্োধনভ্রাতা 
দ্মখ, ফাধাণ্ঠির 'ও মন্ররাজ শল্য, ধন্টদ্যম্ন ও দ্রোশ, বিরাটপৃর শঙ্খ ও ভূরিশ্রবা, 
ধূদ্টকেতু ও বাহন্নশক, ঘটোৎকচ ও অলম্বূষ রাক্ষস, শিখস্ডশী ও অশ্বথামা, বিরাট ও 
ভগদত্ত, কেকয়রাজ বৃহতক্ষত্র ও কৃপাচার্য, দুপদ ও সম্ধুরাজ জয়দুখ, ভীমের পত্র 
সূতসোম ও দৃর্ষোধনভ্রাতা বিকর্ণ চোঁকভান ও সৃশর্মা, যাধান্ঠরপনর প্রাতীবদ্ধ্য 
ও শকুন, অজর্যন;সহদেব-পূত শ্রতকর্মা-্রুতসেন ও কাম্বোজরাজ সুদাক্ষিণ, 
অজ্ুনপূ্ন ইরাবান' ৫১) ও কাঁল্গারাজ শ্রুতায়, কুল্তিভোজ ও বিন্দ-অনবিন্দ, 
বিরাটপ্র উত্তর ও দর্যোধনভ্রাতা বীরবাহ:, চোদরাজ ধূঙ্টকেতু ও শকুনিপর উল্্‌ক 
এদের পরস্পরের মধ্যে তুমুল ছল্যুদ্ হ'তে লাগল। ক্ষণকাল, পরেই শ্জ্খলা 
নম্ট হ'ল, সকলে উল্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করতে লাগলেন। পিতা পত্র ভ্রাতা মাতুল 
ভাগিনেয় সখা পরস্পরকে চিনতে পারলেন না, পাশ্ডবগণ ভূতাবিষ্টেয ন্যায় কৌরব- 
গণের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। 


আঁভমনঢুর শরাঘাতে ভাম্মের স্বর্ণ ভূষিত রথধজ 'ছন্ন ও ভূপাতিত হ'ল 


(৯) ১৪-পারচ্ছেদের পাদটীকা দুষ্টব্য। 
২৫ 


এন রক্ষা করতে এলেন। বিরাটপ্‌ত্র উত্তর একটি বৃহৎ হজ্তীতে চড়ে 
শল্যকে আক্রমণ করলেন, সেই হস্তশর পদাঘাতে শল্যের রখের চার অশ্ব 'বিনম্ট হ'ল। 
শল্য ভূজঙ্গসদ্‌শ শা্ত-অস্ত নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে উত্তর প্রাণশ্‌ন্য হয়ে 
প'ড়ে গেলেন। উত্তরকে নিহত দেখে বিরাটের অপর পল্ন ও সেনাপাঁতি শ্বেত 
শল্যকে আরুমণ করলেন। শল্য কৃতবর্মার রথে উঠলেন, শল্যপূত্র রুক্বরথ এবং 
বৃহদবল প্রভৃতি অপর ছ জন বীর শল্যকে বেম্টন ক'রে রইলেন। শ্বেতের শরাঘাতে 
শত শত যোদ্ধা নিহত হচ্ছে দেখে ভীম্ম সত্বর এলেন এবং ভল্লের আঘাতে শ্বেতের 
অম্ব ও সারথি বধ করলেন। রথ থেকে লাফিয়ে নেমে শ্বেত ভশজ্মের প্রাত শন্তি- 
অস্ঘ নিক্ষেপ করলেন। ভাীব্মের শরাঘাতে শান্ত ছয় হ'লে শ্বেত গদার প্রহারে 
ভশব্মের রথ অন্ব ও সারাথ বিনম্ট করলেন। তখন ভশম্ম এক মন্মাসম্থ বাশ মোচন 
করলেন, জবলন্ত অশানির ন্যায় সেই বাণ শ্বেতের বর্ম ও হৃদয় ভেদ ক'রে ভূমিতে 
প্রা্ন্ট হ'ল। নরশার্দূল শ্বেতের মৃত্যুতে পাণ্ডবপক্ষীয় ক্ষত্িয়গণ শোকমণ্ন হলেন, 
ঘোর বাদ্যধনির সাহত দূুঃশাসন নেচে বেড়াতে লাগলেন। 

তার পর সূর্যাস্ত হ'ল। পাশ্ডবগণ সৈন্যদের নিবৃত্ত করলেন, দুই পক্ষের 
অবহার ফোেম্ধবিরাম) ঘোষিত হ'ল। 


৮। অপরিনশ কোরবলেনা দলন 
€(ছ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ) 


প্রথম দনের যুদ্ধের পর যাঁধান্ঠর শোকার্ত হয়ে কৃফকে বললেন, গ্রীষ্ম 
কালে আঁ্ন যেমন তৃশরাশি দণ্ধ করে সেইরূপ ভশদ্ম আমাদের সৈন্য ধবংস করছেন। 
যম ইন্দ্র বরূপ ও কুবেরকেও জয় করা যায়, কিল্তু ভখম্মকে জয় করা অসম্ভব। 
কেশব, আম ব্যম্ধির দোষে ভাঁক্মরূপ অগাধ জলে মগ্ন হয়োছ। আমি বরং বনে 
যাব, সাক্ষাৎ মৃত্যুম্বয়প ভচ্মের কবলে আমার মিত্র এই নরপাঁতিগ্রণকে ফেলতে চাই 
না। মাধব, কিসে আমার মঙ্গল হবে বল। আম দেখাছ সব্যসাচী অর্জুন যুচ্ধ 
উপ।পীন হয়ে আছেন, একমান্র ভীমই ক্ষরধর্ম স্মরণ ক'রে যথাশান্ত যৃম্ম করছেন, 
গদাঘাতে শত্যর সৈন্য রথ অগ্য ও হস্তী বিনম্ট করছেন। বিন্তু এই সরল যে 
শত শত বখসরেও ভীম অন্ুসেনা ক্ষয় করতে পারবেন না। 


ভশজ্মপব' ৩৮৭ 


কৃফ বললেন, ভরতন্রেম্ঠ, আপনার শোক করা উচিত নয়; আমি, মহারথ 
গাত্যকি, বিরাট ও চুপর্দ সকলেই আপনার প্রিয়কারী। এই রাজারা এবং এ'দের 
দৈনাদল আপুনার অন্রন্ত। এও শুনেছি ফে শিখণ্ডী ভীম্মের মৃত্যুর কারণ হবেন। 
| কৃফের এই কথা শদনে হ্দধান্ঠর ধষ্টদ্্নকে বললেন, তুমি বাস্দদেবতুল্য যোদ্ধা, 
(বার্তিকেয় যেমন দেবগণের সেনাপাঁত, সেইরূপ তুমি আমাদের সেনাপাঁত। পুরুষ- 
শার্দল, তুমি কৌরবগণকে সংহার কর, আমরা সকলে তোমার অনুগমন করব। 
ধন্টদ্যুম্ন বললেন, মহারাজ, মহাদেবের বিধানে আমই দ্রোণের হন্তা, ভীম্ম কপ 
দ্রোগ শল্য জয়দ্থ সকলের সঙ্গেই আজ আমি যুদ্ধ করব। 

যুধিষ্ঠিরের উপদেশে ধৃন্টদ্যদ্ন কৌন্সারুণ নামক ব্চহ রচনা করলেন। 
পরাঁদন পুনর্বার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, অভিমন্যু ভীমসেন সাত্যাক কেকয়রাজ বিরাট 
ধঈদাযন্ন এবং চোঁদ ও মংস্য সেনার উপর ভাঁক্ম শরবর্ধষণ করতে লাগলেন। দুই 
পক্ষেরই ব্যহ চণ্চল হ'ল, পাপ্ডবদের বহু সৈন্য হত হ'ল, রথারোহণশ সৈন্য পালাতে 
লাগল। তখন অর্জুন কৃফকে বললেন, ভাব্মের কাছে রথ নিয়ে চল। অর্জনের 
রথ বহু পতাকায় শোভিত, তার অ*বসকল বলাকার ন্যায় শুভ্র, চক্রের ঘর্ঘর মেঘধবাঁনর 
য ধজের উপর মহাকাঁপ গর্জন করছেন। কৌরবপক্ষে ভঁচ্ম কৃপ দ্রোগ শল্য 
দূরোধন ও 'বিকর্ণ এবং পাশ্ডবপক্ষে অর্জুন সাত্যকি বিরাট ধন্টদ্যম্ন ও দ্রৌগদশর 
পূনুগণ যদ্ধে নিরত হলেন। 

অঙ্জান বহু কৌরবসৈন্য বধ করছেন দেখে দূর্ধোধন ভীম্মকে বললেন, 
গাঞ্গেয়। আপনি ও রাতশ্রেম্ঠ দ্রোণ জীবিত থাকতেও অর্জুন আমাদের সমস্ত সৈন্য 
উচ্ছেদ করছে, আমার হিতকামণ কর্ণও আপনার জন্য অস্তত্যাগ করেছেন। অর্জুন 
যাতে নিহত হয় আপনি সেই চেষ্টা করুন। এই কথা শুনে ভশম্ম বললেন, 
ক্ষরধর্মকে ধিক! এই বলে তান অজর্দনের সম্মুখীন হলেন। তাঁদের শঙ্খের 
নিনাদে এবং রথচক্রের ঘর্ঘরে ভূমি কম্পিত শব্দিত ও বিদীর্ণ হ'তে লাগল । 
দেবতা গন্ধর্ব চারণ ও ধাঁষগণ বললেন, এই দুই মহারথই অজেয়, এদের হৃষ্ধ 
প্রলয়কাল পর্যন্ত চলবে। | 

ধষ্টদচুদ্ন ও প্লোণের মধ্যে ঘোর য্ধে হ'তে লাগল। পাণ্ডবপক্ষণয় চৌদ- 
সৈন্য বিপক্ষের কলিলা- ও নিষাদ-সৈন্য কর্তৃক পরাভূত হয়েছে দেখে ভমসেন 
কালঞ্গসৈন্ের উপর শরাঘাত করতে লাগলেন। কলিশগারাজ শ্রুতারব এবং তাঁর 
দ্য শক্রদেব ও ভানুমান ভামকে বাধা দিতে এলেন। ভাঁম অসংখ্য সৈন্য বধ 

দেখে ভম্ম তাঁর কাছে এলেন এবং শরাঘাতে ভীমের অম্বসকল বিনষ্ট 








ত৬৬ মহাভারত 


ফরলেন। ভশম ভাম্মের সারাথকে বধ করলেন, ভশল্মের চার অশ্ব বায়বেগে তাঁর 
পথ নিয়ে রণভূমি থেকে চ'লে গেল।' কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়্‌ ও তাঁর দুই পুর ভীমের 
হস্তে সসৈন্যে নিহত হলেন। 

দুর্ধোধনপ্ত্র লক্ষণের সঙ্গে আভমন্যর য্ধ হ'তে লাগল, দূর্যোধন 
ও অর্জুন নিজ নিজ পুত্রকে সাহায্য করতে এলেন। অজ্জনের শরাঘাতে অসংখ্য 
সৈনা নিহত হচ্ছে এবং বহু যোদ্ধা পালাচ্ছে দেখে ভাঁম্ম ছ্োণকে বললেন, এই 
কালান্তক যম তুল্য অর্জুনকে আজ কিছুতেই জয় করা যাবে না, আমাদের যোম্ধারা 
প্রান্ত ও ভাত হয়েছে। 

বিজয়ী পাশ্ডবগণ সংহনাদ করতে লাগলেন। এই সময়ে সূর্ধাস্ত হওয়ায় 
অবহার ঘোষিত হ'ল। ৃ 


১। কৃষকের কে।ধ 
(তৃতীয় দিনের যুদ্ধ) 


রারি প্রভাত হ'লে কুরপিতামহ ভীঙ্ম গারুড় ব্যহ এবং পাণ্ডবগণ 
অর্ধচন্্র ব্যহ রচনা করলেন। দুই পক্ষের যৃত্ধ আরম্ভ হ'ল, দ্রোণরক্ষিত | 
কৌরবব্যহ এবং ভামাজনরাক্ষিত পাণ্ডবব্যহ কোনওট 'বাচ্ছন্ন হ'ল না, সৈনাগণ 
বমৃহের অগ্রভাগ থেকে নির্গত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। মনুষ্য অশ্ব ও হ্তার 
মৃতদেহে এবং মাংসরশশোণতের কর্মে রণভূমি অগম্য হয়ে উঠল'। জগতের 
িনাশসূচক অসংখ্য কবম্ধ চতুর্দকে উঠতে লাগল। কুরুপক্ষে ভীম্ম দ্রোণ জয়দ্র 
প্রুমিন্র বিকর্ণ ও শকুনি, এবং পাশ্ডবপক্ষে ভশমসেন ঘটোৎকচ সাত্যাক চেকিতান 
ও দ্রৌপদশীর পনন্রগণ বিপক্ষের সৈন্য বিদ্রাবিত করতে লাগলেন। ভশমের শরাঘাতে 
দূর্যোধন অচেতন হয়ে রথের উপর পড়ে গেলেন। তাঁর সারাঁথ তাঁকে দ্র 
ব্ণভূমি থেকে সারয়ে নিয়ে গেল, তাঁর সৈন্যরাও ছন্রভঙ্গ হয়ে পালাল। 

সংজ্ঞালাভ ক'রে দূর্যোধন -ভীম্মকে বললেন, পিতামহ, আপনি, অপ্রর্গ'। 
গণের শ্রেম্ঠ দ্রোণ, এবং মহাধনূর্ধর কপ জীবিত থাকতে আমাদের সৈন্য পালাচ্ছে, 
এ আত অসংগত মনে কার। পাণ্ডবগগণ কখনও আপনাদের সমান নয়, তা 
নিশ্চয় আপনার অনগ্রহভাজন তাই আমাদের সৈন্যক্ষয় আপাঁন উপেক্ষা করছেন! 
আপনার উচিত ছিল প্বেইি আমাকে বলা য়ে পাণ্ডব, সাত্যাঁক ও ধচ্টদ্্নে | 


৩৮৯ 


সঙ্গে আপাঁন ধুদ্ধ করবেন না। আপনার ছ্লোণের ও কূপের মনোভাব পূর্বে 
দানতে পারলে আম 'কর্ণের সঙ্গেই কর্তব্য স্থির করতাম। যাঁদ আপনারা 
আমাকে ত্যাগ না ক'রে থাকেন তবে এখন বথাশান্ত যুদ্ধ করুন। 

ক্রোধে চক্ষু িস্ফারত ক'রে ভাম্ম সহাস্যে বললেন, রাজা, তোমাকে আম 
বহু বার বলোছ যে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদ দেবতারও অজেয়। আম বৃদ্ধ, তথাপি 
ধথাশন্ত যূদ্ধ করব, আজ আম একাকণীই পাণ্ডবগণকে তাদের সৈন্য ও বষ্ধ্ু 
সমেত প্রত্যাহত করব। ভীম্মের এই প্রাতজ্ঞা শুনে দূর্যোধন ও তাঁর শ্রাতারা 
আনান্দত হয়ে শঙ্খ ও 'ভেরী বাজালেন। 

সেই দিনে পূর্বাহ অতাঁত হ'লে ভীচ্ম বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে এবং 
দূর্যোধনাদি কর্তৃক রক্ষিত হয়ে পাশ্ডবসৈন্যের প্রাত ধাবিত হলেন। তাঁর শরবর্ধণে 
পাঁড়ত হয়ে পাণ্ডবগগণের মহাসেনা প্রকম্পিত হ'ল, মহারথগণ পালাতে লাগলেন, 
অজন প্রভাত চেষ্টা ক'রেও তাঁদের নিবারণ করতে পারলেন না। পাণ্ডবসেনা 
ভগ্ন হ'ল, পালাবার সময়েও দুজন একত্র রইল না, সকলে বিম হয়ে হাহাকার 
করতে লাগল। 

কফ অজ্ুনকে বললেন, পার্থ তোমার আকাচঙ্ক্ষিত কাল উপাস্থত হয়েছে, 
যাঁদ মোহগ্রস্ত না হও তবে ভীম্মকে প্রহার কর। অর্জনের অনুরোধে কৃফ ভগচ্মের 
কাছে রথ নিয়ে গেলেন। তখন ভীম্ম ও অজনের ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। 
তনের হস্তলাঘব দেখে ভগম্ম বললেন, সাধু পার্থ, সাধু পান্ডুপ্ত্র! বংস 
আমি আতশয় প্রণত হয়োছ, আমার সঞ্গে যুদ্ধ কর। এই সময়ে কৃফ অশ্বচালনায় 
পরম কৌশল দেখালেন, তিনি ভীম্মের বাণ ব্যর্থ ক'রে দুতবেগে মন্ডলাকারে 
পথ চালাতে লাগলেন। 

ভীজ্মের পরাক্কম এবং অজরনের মৃদু যুম্থ দেখে ভগবান কেশব এই 
চিন্তা করলেন __ ব্রধাষ্ঠির বলহান হয়েছেন, তাঁর মহাসৈন্য ভগ্ন হয়ে পালাচ্ছে 
এবং কৌরবগণ হজ্ট হয়ে দুতবেগে আসছে। তীক্ষম শরে আহত হয়েও অজজুন 
নিজের কর্তব্য বুঝছেন না, ভত্মের গোঁরব তাঁকে আভিভূত করেছে।. আজ আমিই 
ভাঁদ্মকে বধ ক'রে পাণ্ডবদের ভার হরণ করব। 

সাত্যকি দেখলেন, কৌরবগণের শত সহম্র অ*বারোহশী গজারোহশ রথী 
ও পদাতি অজনকে বেষ্টন করছে এবং ভীম্মের শরবর্ধণে পণীড়ত হয়ে বহন, 
পাণ্ডবসৈন্য পালিয়ে যাচ্ছে। সাত্যাক বললেন, ক্ষরিযগণ, কোথায় যাচ্ছ? পলায়ন 
নক্জনের ধর্ম নয়, প্রাতজ্ঞাভঙ্গা করো না, ঝারধর্ম পালন কর। কৃফ বললেন, 
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গাত্যাক, যারা যাচ্ছে তারা যাক, যারা আছে তারাও যাক। দেখ, আজ আমিই 
অনুচর সহ ভীক্ম-দ্রোকে নিপাঁতিত করব। এই: পার্থসারথির কাছে কোনও 
কৌরব নিস্তার পাবে না, আজ আমি ভীম্ম-দ্রোণাঁদ এবং ধার্তরাঞ্্গণকে বধ করে 
অজ্রাতশত্রু যুধাণ্ঠরকে রাজপদে বসাব। 

স্মরণমাঘ কৃষের হস্তাগ্রে সুদর্শন চক আরুড় হা'ল। তান রথ থেঝে 
লাফয়ে নেমে সেই ক্ষুরধার সূর্প্রভ সহগ্রবন্তুতুল্য চক্র ঘার্ণত করলেন, এব 
সিংহ যেমন মদমত্ত হস্তাঁকে বধ করতে যায় সেইরূপ ভাঁন্মের দিকে ধাঁবত হলেন। 
কুফের অঙ্গে লম্বমান পঁতবর্ণ উত্তরীয়, তিনি বিদাদবোষ্টত মেঘের ন্যায় সগঞ্জনে 
মক্রোধে চন্ত্রহস্তে আসছেন, এই দেখে কৌরবগণের বিনাশের ভয়ে সকলে আর্তনাদ 
ক'রে উঠল। ভাঁম্ম তাঁর ধনুর জ্যাকর্ষণে ক্ষান্ত হলেন এবং ধাঁরভাবে কৃষবে 
বললেন, দেবেশ জঙগ্ান্নবাস চক্রপাঁণ মাধব, এস এস, তোমাকে নমস্কার কাঁর। 
ঈর্বশরণ্য লোকনাথ, আমাকে রথ থেকে নিপাঁতিত কর। কৃষ্ণ, তোমার হচ্ছে 
নিহত হ'লে আমি ইহলোকে ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করব। তুমি আমার প্রা 
ধাবিত হয়েছ তাতেই আমি সর্বলোকের নিকট সম্মানিত হয়েছি। 

অজর্ধন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে কৃফের দুই বাহু ধরলেন এবং প্রবল 
ধায়ূতে বৃক্ষ যেন চালিত হয় সেইরূপ কৃ কর্তৃক কিছুদূর বেগে চালিত হলেন। 
জর পর কৃষের দুই চরণ ধ'রে তাঁকে সবলে নিবৃত্ত করলেন। অন প্রণাম 
ক'রে বললেন, কেশব, তুমিই পাণ্ডবদের গতি, ক্রোধ সংবরণ কর। আমি গু 
ও ভ্রাতাদের নামে শপথ করাছ, আমার প্রাতজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, তোমার নিয়ো 
গুন্সারে কৌরবগণকে বধ করব। কৃ প্রসন্ন হয়ে আবার রথে উঠলেন এবং 
পাণ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে সর্ব দিক ও আকাশ নিনাদিত করলেন। 

তার পর অজন আত ভয়ংকর মাহেন্দ্র অন্তু প্রয়োগ করলেন। কৌরব- 
পক্ষের বহু পদাতি অন্য রথ ও গজ বিনষ্ট হ'ল, রণভূঁমতে রক্তের নদী বইতে 
লাগল। সূর্যাস্ত হ'লে ভীঘ্ম দ্রোণ দূর্যোধন প্রভৃতি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন। 
কৌরব সৈনযগণ বলতে লাগল, আজ অন দশ হাজার রথাঁ, সাত শ হস্তী এবং 
ঈমস্ত প্রাচ্য সৌবার ক্ষদ্রক ও মালব সৈন্য নিপাতিত করেছেন, তিনি একাকীই 
ভীব্ম দ্রোণ কপ ভূরিশ্রবা শল্য প্রীত বারগণকে জয় করেছেন। এই বলে তার 
ধহ; সহম্র মশাল জেলে মস্ত হয়ে বশাবরে চলে গেল। 
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১০। ছ্বটোৎকচের জন্ 
(চতুর্থ দিনের যুদ্ধ) 


পরাঁদন প্রভাতে ভাঁচ্ম' সসৈন্যে মহাবেগে অজ্নের আভমুখে ধাবিত হলেন। 
অশ্বথামা ভুঁরশ্রবা শল্য শল্যপূন্ন ও চন্রসেনের সঙ্গে আভমন্যুর যুদ্ধ হ'তে লাগল । 
ধষ্টদ্যম্ন গদাঘাতে শল্যপ্দন্রের মস্তক চূর্ণ করলেন। শল্য অত্যন্ত রুম্ধ হয়ে 
ধূম্টদ্যম্নকে আক্রমণ করলেন, দূর্যোধন দুঃশাসন 'বিকর্ণ প্রভাতি শল্যর রথ রক্ষা 
ফরতে লাগলেন। ভাঁমসেন আসছেন দেখে তাঁকে বাধা দেবার জন্য দূর্যোধন দশ 
হাজার গ্জসৈন্য পাঠালেন। ভাম সেই হস্তাঁর দল গদাঘাতে 'বিনন্ট করে রণস্থলে 
শংকরের ন্যায় নৃত্য করতে লাগলেন। 
দূর্যোধনের চোচ্দ জন ভ্রাতা ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। পশুদলের মধ্যে ব্যাঘ্রের 
ন্যায় সূর্ধণী লেহন ক'রে ভীমসেন সেনাপাঁতির শিরশ্ছেদন করলেন, জলসম্ধের হৃদয় 
বিদীর্ণ করলেন এবং সূষেণ বীরবাহ্‌ ভীম ভীমরথ ও সুলোচনকে যমালয়ে 
পাঠালেন। দুরোধনের অন্য ভ্রাতারা ভয়ে পাঁলয়ে গেলেন। তখন ভীঁজ্মের 
আদেশে ভগদত্ত এক বৃহং হস্তাঁতে চ'ড়ে ভীমসেনকে দমন করতে এলেন। 
ভগদত্তের শরাঘাতে ভীম মূর্ছিত হয়ে রথের ধ্জদণ্ড ধ'রে রইলেন। পিতা ভীমসেনের 
এই অবস্থা দেখে ঘটোংকচ তখনই অক্তহ“ত হলেন এবং মায়াবলে ঘোর ম্যার্ত ধারণ 
করে এরাবত হস্তীতে আরুড় হয়ে দেখা দিলেন। তাঁর অনুচর রাক্ষসগণ অজন 
যামন ও মুহাপঙ্ম (পৃণ্ডরীক) নামক দিগৃগজে চ'ড়ে উপস্থিত হ'ল। এইসকল 
পতি দিস চক থেকে তগদতের হস্তাঁকে আররণ করলে। ভগদত্ের 
ইস্তী আত্নাদ করে পালাতে লাগল। , 

ভগদ্ম ঘ্োণ দর্যোধন প্রভাতি ভগদত্তকে রক্ষা করবার জন্য চুতবৈগে এলেন, 
য্ধণ্ঠিরাদও তাঁদের 'প্িহছনে চললেন। সেই সময়ে ঘটোৎকচ অশানগঞ্জনেয় ন্যায় 
সংহনাদ করলেন। ভাঁম্ম বললেন, দুরাত্মা £হাঁড়ম্বাপতের সঙ্গে এখন আমি হুক্ধ 
করতে ইচ্ছা কার না, ও এখন বলবীর্য ও সহায় সম্পন্ন । আমাদের বাহনসকল শ্রাল্ত 


হয়েছে, আমরা ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, সূর্ধও অস্তে যাচ্ছেন, অতএব এখন হদ্ধের 
বিরাম হ'ক। 
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১১। সাতঠাকপ।5-৫ মৃত্যু 
পেঞ্চম 'দিনের যুদ্ধ) 


রান্রিকালে দু্োধন ভাঁত্মকে বললেন, পিতামহ, আপান এবং দ্রোণ শল্য কূপ 
অন্বতথামা ভাঁরশ্রবা ভগদত্ত প্রভৃতি সকলেই মহারথ, আপনারা এই য্দদ্ধে দেহত্যাগে 
প্রস্তুত এবং ।এগোক্জ০নও সমর্থ। তথাঁপ পাণ্ডবরা আমাদের জয় করছে কেন? 

ভশম্ম বললেন, রাজা, এ বিষয়ে তোমাকে আম বহুবার বলোছি, কিন্তু 
তুমি আমার কথা শোন নি। তুমি পাশ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর, তাতে তোমার ও 
জগতের মঞ্গল হবে। তুমি পাণ্ডবদের অবজ্ঞা করতে, তার ফল এখন পাচ্ছ 
শাঙার্ধর কৃষফ যাঁদের রক্ষা করেন সেই পাণ্ডবদের জয় করতে পারে এমন কেউ 
অতাঁত কালে ছল না, বর্তমানে নেই, ভাঁবষাতেও হবে না। আমি এবং বেদ 
মুনিরা পূর্বেই তোমাকে বারণ করেছিলাম যে বাসুদেবের সঙ্গে বিরোধ ক'রো না, 
পাস্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রো না, কিন্তু তুমি মোহবশে এ কথা গ্রাহ্য কর নি। আমার 
মনে হয় তুমি মোহগ্রস্ত রাক্ষ। পাণ্ডবগণ কৃফের সাহায্য ও আত্মশয়তায় রক্ষিত, 
সেজন্য তারা জয়ী হবেই। 

পরাদন প্রভাতকালে ভীম্ম মকর ব্যহ এবং পাণ্ডবগণ শ্যন 
ব্যহ রচনা করলেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড ঘুদ্ধ হ'তে লাগল। প্‌র্বাঁদনে 
কৌরবপক্ষের সৈন্যক্ষয় এবং ভ্রাতাদের মৃত্যু স্মরণ করে দূর্যোধন বললেন, 
আচার্য, আপনি সর্বদা আমার 'িতকামী, আপনার ও পিতামহ ভীম্ষের 
সাহায্যে আমরা দেবগণকেও জয় করতে পার, হাঁনবল পাশ্ডবরা তো 
দূরের কথা। আপানি এমন চেম্টা করুন যাতে পাণ্ডবরা মরে। দ্রোণ র্ুম্ধ 
হয়ে বললেন, তুমি নির্বোধ তাই পাণ্ডবদের পরাক্রম জান না। তাদের জয় করা 
অসম্ভব, তথাপি আম যথাশাস্ত তোমার কর্ম করব। 

ভীজ্ম তুমূল যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভাচ্মের সিহত অন, দুর্যোধনের 
সাঁহত ভাম, শল্যের সাহত যুধিষ্ঠির, এবং দ্রোণ-অশ্বখামার সাঁহত সাত্যাক চোঁকতান 
ও দ্ুপদ যুদ্ধে নিরত হলেন। আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি হ'লে যেমন শব্দ হয়, 
তীক্ষ! বাণে ছিন্ন নরমৃশ্ডের পতনে সেইরূপ শব্দ হ'তে লাগল। সাত্যাঁকর মহাবল 
দশ প্র ভৃরপ্রবাকে বেম্টন ক'রে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভূরিশ্রবা ভল্লের 
আঘাতে দশ জনেরই 'শিরশ্ছেদন করলেন। 


ভাীম্মপব' ৩৯৩ 


পূত্রদের নিহত দেখে সাত্যাঁক ভুরশ্রবাকে আর্ুমণ করলেন। দুজনেরই 
রথ ও অ*্ব বিনষ্ট হ'ব, তাঁরা খড়গ ও চর্ম (ঢাল) ধারণ ক'রে লম্ফ 'দয়ে পরস্পরের 
সম্মূখীন হলেন। তখন ভামসেন সাত্যককে এবং দূর্যোধন ভৃরশ্রবাকে নিজের 
রথে তুলে নিলেন! এই দিনে, অজর্দনের শরাঘাতে কৌরবপক্ষের পপচশ হাজার 
মহারথ নিহত হলেন। তার পর সূর্যাস্ত হ'লে ভীম্ম অবহার ঘোষণা করলেন। 


১২। ভীমের জয় 
যেম্ঠ দিনের যুদ্ধ) 


পরাঁদন ধৃষ্টদ্যুদ্ন মকর ব্যহ এবং ভাইম্ম ক্রোণ্ঠ বহে নির্মাণ করলেন। ভাঈম্ম- 
দ্রোণের সঙ্গে ভীমার্জুনের ঘোর য্ম্ধ হ'তে লাগল, তাঁদের শরবর্ধণে পাঁড়ত হয়ে 
দুই পক্ষের অসংখ্য সেনা পালিয়ে গেল। 


যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাম্ম বললেন, সঞ্জয়, আমার সৈন্যগণ 
বহুগৃণসম্পন্ন, তারা আঁতবৃদ্ধ বা বালক নয়, কৃশ বা স্থূল নয়, তারা ক্ষিপ্রকারী 
দীর্ঘাকার দৃ়দেহ ও নশীরোগ। তারা সর্বপ্রকার অক্্প্রয়োগে শিক্ষিত এবং হস্তী 
অশব ও রথ চালনায় নিপন্ণ। পরাক্ষা ক'রে উপযুস্ত বেতন 'দয়ে তাদের নিয্স্ত 
করা হয়েছে, গোষ্ঠী আড্ডা) থেকে তাদের আনা হয় নি, বন্ধুদের অনুরোধেও 
নৈওয়া হয় নি। সেনাপাঁতির কর্মে অভিজ্ঞ বিখ্যাত মহারথগণ তাদের নেতা, তথাপি 
যুদ্ধের বিপরীত ফল দেখা র্াচ্ছে। হয়তো দেবতারাই পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধে নেমে 
আমার সৈন্য সংহার করছেন। বিদুর সর্বদাই িতবাক্য বলেছেন, কিল্তু আমার 
মূর্খ পত্র তা শোনে নি। বিধাতা যা 'নার্ঘ্ট করেছেন তার অন্যথা হবে না। 

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনার দোষেই দ্চৃতরুড়া হয়েটুছল, তার ফল 
এই হুদ্ধ। আপনি এখন নিজ কর্মের ফল ভোগ করছেন। তার পর 'সঞ্জয়.পৃনর্বার 
যম্ধাববরণ বলতে লাগলেন। 


ভীম রথ থেকে নেমে তাঁর সারাথকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং 
কোরবসেনার মধ্যে প্রবেশ ক'রে গদাঘাতে হস্তশ অশ্ব রথণী ও পদাঁতি বিনষ্ট করতে 
লাগলেন। ভাঁমের শূন্য রথ দেখে ধন্টদাযম্ন উদ্যাবস্ন হয়ে ভীমের কাছে গেলেন: 


5৯৪ গহতোরত 


এবং তাঁর দেহে বিদ্ধ বাণস্কল তুলে ফেলে তাঁকে আলিঙ্গন ক'য়ে নিজের রথে 
উঠিয়ে নিলেন। দূর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা ধূণ্টদাঢ্নকে আক্রমণ করলেন। ধূন্টদ্যন্স 
প্রমোহন অস্ প্রয়োগ করলেন, তাতে দুর্যোধনাদ মার্ঘত হয়ে পড়ে গেলেন। এই 
অবকাশে ভীমসেন বিশ্রাম ও জলপান ক'রে সুস্থ হলেন এবং ২2 97883 সহযোগে 
আবার যুদ্ধ করতে লাগলেন। দর্ধোধনাদির অবস্থা শুনে দ্রোণাচার্য সপ্বর এলেন 
এবং প্রজ্ঞাস্্ দ্বারা প্রমোহন অস্ঘ্ের প্রভাব নম্ট করলেন। 

যধিমষ্ঠরের আদেশে আভমন্যু, দ্রোপদশীর পূত্রগণ ও ধৃষ্টকেতু সৈন্য 
ভীম ও ধৃষ্টদ্যুদ্ণকে সাহায্য করতে এলেন এবং সূচীমুখ ব্যহ রচনা করে 
কুর্সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন দ্রোগ ও দুর্ফোধনাদর সঙ্গে ভশমসেন ও 
ধূষ্টদায্ের প্রবল যুদ্ধ হচ্ছিল। 

অপরাহ? আগত হ'ল, ভাস্কর লোহত বর্ণ ধারণ করলেন। ভাঁম 
দর্যোধনকে বললেন, বহু বর্ধ যার কামনা করেছি সেই কাল এখন এসেছে, যাঁদ 
বৃদ্ধ থেকে নিবৃত্ত না হও তো আজ তোমাকে বধ করব, জননশ কুন্তণী ও দ্ৌৌপদর 
সকল ক্লেশ এবং বনবাসের কল্টের প্রতিশোধ নেব। আজ তোমাকে সবাম্ধবে বধ 
ক'রে তোমার সমস্ত পাপের শান্তি করাব। ভীমের শরাঘাতে দূধোধনের ধনু ছিন্ন, 
সারথি আহত, এবং চার অশ্ব নিহত হ'ল। দূর্যোধন শরাবিদ্থ হয়ে মৃর্ছঘত হলেন, 
কপাচার্য তাঁকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। 

আভমন্ঢ এবং দ্রোপদণীপব্র শ্রুতকর্মা সৃতসোম শ্রাতসেন ও শতানশীকের 
শরাঘাতে দনষ্রেধনের চার ভ্রাতা বিকর্ণ দ্মখ জয়ধসেন ও নচ্কর্ণ বিদ্ধ হয়ে 
ভূপাঁতত হলেন। সূর্যাস্তের পরেও কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলল, তার পর অবহার ঘোষিও 
হ'লে কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ 'শাবরে ফিরে গেলেন। 


১৩। বিরাটপ্ত্র শঙ্খের মৃত্যু -- ইরাবান ও নকুল-সহদেবের জয় 
সেপ্তম দিনের হুদ্ধ) 


রন্তান্তদেহে চিল্তাকুলমনে দূর্যোধন ভশখ্মের কাছে গিয়ে বললেন, পাণ্ডবরা 
আমাদের ব্যৃহবম্ধ বীর সৈন্যগণকে নিপণীড়ত ক'রে হন্ট হয়েছে। আমাদের মকর 
বাহের ভিতরে এসে ভম আমাকে পরাস্ত করেছে, তার ক্লোধ দেখে আমি মার্ঘত, 
হয়েছিলাম, এখনও আমি শাল্তি পাচ্ছি না। সতাসম্থ পিতামহ, আপনার প্রসাদে যেন 
পাশ্ডবগ্গণকে বধ ক'রে আমি জয়লাভ করতে পাঁর। ভাঁক্ম হেসে বললেন, রাজপদর, 


ভণম্মপৰ' ৩৯৬ 


আম নিজের মনোভাব গোপন করছি না, সর্বপ্রবর্ধে তোমাকে বিজয়ী ও লুখী করতে 
ইচ্ছা কার। কিন্তু পাশ্ডবদের সহায় হ'য়ে যাঁরা ক্রোধাঁবষ উদ্‌গার করছেন তাঁরা 
নকলেই মহারথ অস্মবিশারদ ও বলগার্বত, তুমি পূর্বে তাঁদের সম্গো শন্লুতাও 
করেছিলে। তোমার জন্য আম প্রাণপণে যুদ্ধ করব, নিজের 74:55. ঘন চেষ্টা 
করব না। পাণ্ডবগণ ইন্দ্রের তুল্য বিরুমশালশ, বাসুদেব তাঁদের সহায়, তাঁরা 
দেবগণেরও অজেয়। তথাপি আমি তোমার কথা রাখব, হয় আম পাণ্ডবদের জয় 
করব নতুবা তাঁরা আমাকে জয় করবেন। 

ভীম্ম দুর্ধোধনকে বিশল্যকরণী ওষধি দিলেন, তার প্রয়োগে দূর্যোধন 
সুস্থ হলেন। পরাঁদন ভাঁত্ম মণ্ডল ব্যহ এবং যাঁধাচ্ঠর বনু বাহ রচনা করলেন। 
যুদ্ধকালে অজদনের বিরুম দেখে দূর্যোধন স্বপক্ষের রাজাদের বললেন, শাম্তনুপর 
ভীঙ্ম জীবনের মায়া ত্যাগ ক'রে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, আপনারা সকলে 
ভাঁম্মকে রক্ষা করূন। রাজারা তখনই সসৈন্যে ভীম্মের কাছে গেলেন। 

দ্রোণ ও বিরাট পরস্পরকে শরাথাত করতে লাগলেন। বিরাটের অব ও 
সারথি বিনষ্ট হ'লে তিনি তাঁর পূত্র শখ্খের রথে উঠলেন। দ্রোগ এক আশশবিষতুল্য 
বাণ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে শঙ্খ নিহত হয়ে পড়ে গেলেন। তখন ভাত 
বিরাট কালাল্তক যমতুল্য দ্রোণকে ত্যাগ করে চ'লে গেলেন। 

সাত্যাকর এন্দ্রু অস্মে রাক্ষদ অলম্বূষ রণস্থল থেকে 'বিতাঁড়ত হ'ল' 
ধৃম্টদ্যুম্নের শরাঘাতে দূর্যোধনের রথের অশ্ব বিনষ্ট হ'ল, শকুনি তাঁকে নিজের রথে 
তুলে নিলেন। অবাল্তদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ অর্জুনপুন্র ইরাবানের ১) সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে লাগলেন। অনুবিন্দের চার অশ্ব নিহত হ'ল, 'তান বিন্দের রথে 
উঠলেন। ইরাবান বিন্দের সারাথকে বধ করলেন, তখন 'বিন্দের অ*্বসকল উদ্ভ্রান্ত 
হয়ে রথ নিয়ে চার দিকে ছুটতে লাগল । ভগদত্তের সাহত য্যম্ধে ঘটোৎকচ পরাস্ত, 
হয়ে পালিয়ে গেলেন। শল্য ও তাঁর দুই ভাগিনেয় নকুল-সহদেব পরম প্রতি 
সহকারে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্য সহাস্যে বাণ দ্বারা নকুলের প্থধবজ ও ধন 
ক্র এবং সারি ও অন্য নিপাতিত করলেন, নকুল সহদেবের রঙে উঠলেন। তখন' 
সহদেব মহাবেগে এক শর নিক্ষেপ কারে মাতুলের দেহ ভেদ করলেন, শল্য অচেতন 
হয়ে রথমধ্যে পড়ে গেলেন, তাঁর সারথি তাঁকে নিয়ে রণস্থল থেকে চ'লে গেল। 


(১) মহাভারতে ইরাবানের জননশর নাম দেওয়া নেই। বিফুপুরাণে আছে, ইনিই 
উল্‌পণী। আদিপর্ব ৩৯-পাঁরচ্ছেদ ও ভীচ্মপর্ব ১৪-পারচ্ছেদ দুণ্টব্য। 


৩৯৬ মহাভারত 


'চোঁকিতান ও কৃপাচার্ষের রথ নম্ট হওয়ায় তাঁরা ভূমিতে যুদ্ধ করাছিলেন। তাঁরা 
পরস্পরের খড়ঙসাঘাতে আহত হয়ে মূছিত হলেন, শিশুপালপুত্র করকর্ষ ও শকুন 
নিজ নিজ রথে তাঁদের তুলে নিলেন। 

ভীম্ম শিখশ্ডীর ধনু ছেদন করলেন। য্যধিচ্ঠর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 
শৃশখণন্ডী, তুম তোমার পিতার সম্মূখে প্রাতিজ্ঞা করোছিলে যে ভীম্মকে বধ করবে। 
'তোমার প্রাতিজ্ঞা যেন মিথ্যা না হয়, স্বধর্ম বশ ও কুলমর্ধাদা রক্ষা কর। ভীঙ্মের কাছে 
পরাস্ত হয়ে তুমি নিরুৎসাহ হয়েছ। ভ্রাতা ও বন্ধুদের ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ? তোমার 
বার খ্যাত আছে, তবে ভীম্মকে ভয় করছ কেন? 

যফুধিষ্ঠরের ভৎসনায় লাঁজ্জত হয়ে 'শিখস্ডী পূনর্বার ভাজ্মের প্রাত ধাবিত 
-হলেন। শল্য আশগ্নেয় অস্ত নিক্ষেপ করলেন, শিখণ্ডী তা বরুণাস্্ দিয়ে প্রাতিহত 
করলেন। তার পর 'শিখশ্ডী ভীম্মের সম্মুখীন হলেন, কিল্তু তাঁর পূর্বের স্মীত্ব 
স্মরণ ক'রে ভীজ্ম শিখণ্ডীকে অগ্রাহ্য করলেন। 

সূর্ধাস্ত হ'লে পান্ডব ও কৌরবগণ রণস্থল ত্যাগ ক'রে নিজ নিজ শাঁবরে 
গিয়ে পরস্পরের প্রশংসা করতে লাগলেন। তার পর তাঁরা দেহ থেকে শল্য (বোণাগ্র 
প্রভাতি) তুলে ফেলে নানাবধ জলে স্নান ক'রে স্বস্তায়ন করলেন। স্তুতিপাঠক বন্দী 
এবং গায়ক ও বাদকগণ তাঁদের মনোরঞ্জন করতে লাগল। সমস্ত 'শাঁবর যেন স্বর্গতুল্য 
হ'ল, কেউ যাম্ধের আলোচনা করলেন না। তার পর তাঁরা শ্রান্ত হয়ে নাঁদুত হলেন। 


১৪। ইরাবানের মৃত্যু -- ঘটোৎকচের মায়া 
(অস্টম দিনের ঘজ্ঘ) 


পরাদন ভীঙ্ম কর্ম ব্যহ এবং ধূষ্টদ্যুম্প শৃঙ্গাটক ব্যহ রচনা করলেন। 
'যোম্ধায়া পরস্পরের নাম ধ'রে আহবান ক'রে যণ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ভশম্ম পাস্ডব- 
সৈন্য মর্দন করতে লাগলেন। এই দিনের যুদ্ধে দূর্যোধনের ভ্রাতা সুনাভ অপরাজিত 
কুণ্ডধার পাণ্ডত 'বশালাক্ষ মহোদর আঁদতাকেতু ও বহবাশশ ভীমের হস্তে নিহত 
হলেন। ভ্রাতুশোকে কাতর হয়ে দূর্যোধন ভীম্মের কাছে বিলাপ করতে লাগলেন। 
ভীম্ম বললেন, বংস, আমি দ্রোণ 'বিদুর ও গাম্ধারী পূর্বেই তোমাকে সাবধান 
করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাদের কথা বোঝা নি। এ কথাও তোমাকে পূর্বে বলোছ 
যে আম বা আচার্য দ্রোণ পাশ্ডবদের হাত থেকে কাকেও রক্ষা করতে পারব না। ভীম 


ভণজ্ঘপৰ ৩৯৭. 


ধৃতরাম্ীপৃত্রদের যাকে পাবে তাকেই বধ করবে। অতএব তুমি স্থিরভাবে দৃঢ়াচিক্তে 
স্ৰর্গকামনায় য্ম্ধ কর। - 

অর্জনপত্র ইরাবান কৌরবসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন, কম্বোজ 'সম্ধু 
প্রভীত বহুদেশজাত দ্ুতগামী অণ্ব সুসঙ্জিত হয়ে তাঁকে বেষ্টন কারে চলল। এই 
ইরাবান নাগরাজ এরাবতের দুীহতার গর্ভে অর্জুনের ওঁরসে জল্মোছলেন। এঁরাবত- 
দৃহিতার পূর্বপাঁত গরুড় কর্তৃক নিহত হন; তার পর এরাবত তাঁর শোকাতুরা 
অনপত্যা কন্যাকে অজর্বনের নিকট অর্পণ করেন। কর্তব্যবোধে অজন সেই কামার্তা 
পরপত্রীর গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করোছিলেন। এই পূত্রই ইরাবান। ইনি 
নাগলোকে জননশ কর্তৃক পাঁলত হন। অজ“নের প্রাত িদ্বেষবশত এর 'পিতৃব্য 
দূরাত্মা অ*্বসেন একে ত্যাগ করেন। অজর্দন যখন সুরলোকে অস্নাশিক্ষা করাছলেন 
তখন ইরাবান তাঁর কাছে গিয়ে নিজের পাঁরচয় দেন। অর্জুন তাঁকে বলোছলেন, 
যুদ্ধকালে আমাদের সাহাফ্য কারো । 

গজ গবাক্ষ বৃষক চর্মবান আজক ও শুক -- শকুনির এই ছয় ভ্রাতার সঙ্গে 
ইরাবানের যুম্ধ হ'ল। ইরাবানের অনুগামী যোদ্ধারা গান্ধারসৈন্য ধবংস করতে 
লাগলেন, গজ গবাক্ষ প্রভাত ছ জনকেই ইরাবান বধ করলেন। তখন দুর্যোধন ক্লুম্ধ 
হয়ে অলম্বুষ রাক্ষসকে বললেন, অজর্দনের এই মায়াবী পূত্র আমার ঘোর ক্ষত 
করছে, তুমি ওকে বধ কর। বহু ফোদম্ধায় পাঁরবোষ্টত হয়ে অলম্বূষ ইরাবানকে 
আক্রমণ করলে । দুজনে মায়াষুদ্ধ হ'তে লাগল। ইরাবান অনন্তনাগের ন্যায় বিশাল 
মুর্তি ধারণ করলেন, তাঁর মাতৃবংশীয় বহ্‌ নাগ তাঁকে ঘিরে রইল। অলম্বুষ 
গরুড়ের রূপ ধরে সেই নাগদের খেয়ে ফেললে । তখন ইরাবান মোহগ্রস্ত হলেন, 
অলম্বুষ খড়্‌গাঘাতে তাঁকে বধ করলে। 

ইরাবানকে নিহত দেখে ঘটোতৎকচ ক্রোধে গর্জন কারে উঠলেন, তাতে কুরু- 
সৈন্যদের উরুস্তম্ভ কম্প ও ঘমনম্রাব হ'ল। দুযোধন ঘটোৎকচের: দিকে ধাঁবত- 
হলেন, বঙ্গরাজ্যের অধিপাঁতি দশ সহমত হস্তা নিয়ে তাঁর পিছনে গেলেন। দুর্যোধনের 
উপর ঘটোধকচ বর্ধার জলধারার ন্যায় শরবর্ধণ করতে লাগলেন, তাঁর শান্তর আঘাতে 
বঙ্গাঁধপের বাহন হস্তী নিহত হ'ল। ঘটোৎকচ ঘ্রোণের ধন ছেদন করলেন, বাহনীক 
চির্সেন ও বিকর্ণকে আহত করলেন, এবং কৃহদ্‌বলের বক্ষ বিদারণ" করলেন এই 
লোমহর্ষকর সংগ্রামে কৌরবসৈন্য প্রায় পরাস্ত হ'ল। 

অন্বখামা সত্বর এসে ঘটোংকচ ও তাঁর অনুচর রাক্ষসদের সঙ যুদ্ধ করতে 
লাগলেন। ঘটোৎকচ এক দারুণ মায়া প্রয়োগ করলেন, তার প্রভাবে কৌরবপক্ষের: 


6১৮ 


সকলে দেখলে, দ্রোণ দৃর্ধোধন শল্য ও অন্বথামা রন্তান্ত হয়ে 'ছিল্দেহে ছটফট 
করছেন, কৌরববাীরগণ প্রায় সকলে নিপাঁতিত হয়েছেন, এবং বহু সহম্র অধ্ব ও 
আরোহা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। সৈন্যগণ শাবিরের দিকে ধাঁবত হ'ল। তখন ভাঁচ্ম 
ও সঞ্জয় বললেন, তোমরা পালিও না, যুদ্ধ কর, যা দেখছ তা রাক্ষসণী মায়া। সৈনারা 
শবশ্বাস করলে না, পালিয়ে গেল। 

দুরোধনের মূখে এই পরাজয়সংবাদ শুনে ভীঙ্ম বললেন, বস, তুমি 
সর্বদা আত্মরক্ষায় সতর্ক থেকে য্াঁধম্ঠির বা তাঁর কোনও ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, 
কারণ রাজধর্ম অনুসারে রাজার সঙ্গেই রাজা যুদ্ধ করেন। তার পর ভাীঙ্ম ভগদত্তকে 
বললেন, মহারাজ, আপা শাঘ্র 'হাঁড়ম্বাপুত্র ঘটোৎকচের কাছে সসৈন্যে গিয়ে তাকে 
বধ করুন, আপাঁনই তার উপযদৃ্ত প্রাতযোদ্ধা। 

ঘটোংকচের সঙ্গে ভীমসেন, আভমন্যু, দ্রৌপদশর পগ্গপূত্র, চোঁদরাজ, 
দশার্ণরাজ প্রভাতি ছলেন। ভগদত্ত স্মপ্রতীক নামক বৃহৎ হস্তীতে আরোহণ কারে 
এলেন এবং ভাষণ শান্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ঘটোতকচ তা জানতে রেখে ভেঙে 
ফেললেন। তখন ভগদত্ত সকলের উপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। এই সময়ে 
অর্জুন তাঁর পূত্র ইরাবানের মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকাবন্ট ও ক্রুম্ধ হয়ে ভীঙ্ম কপ 
প্রভীতকে আরুমণ করলেন। ভামের শরাঘাতে দূর্যোধনের সাত ভ্রাতা অনাধা্ট 
কুণ্ডভেদী বিরাজ দীপ্তলোচন দীর্ঘবাহু সুবাহ7 ও কনকধবজ বিনষ্ট হলেন, তাঁদের 
অন্য ভ্রাতারা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। 

সম্ধ্যাকালে যৃদ্ধের বিরাম হ'ল, কৌরব ও পাশ্ডবগণ নিজ “নিজ শিবিরে 
চলে গেলেন। 


১৫। ভশল্মের পরারুম 
(নেবম দিনের ঘৃজ্ধ) 


কর্ণ ও শকুঁনকে দূর্যোধন বললেন, ভগন্ম দ্রোণ কপ শল্য ও ভৃরিপ্রবা 
পাশ্ডবগণকে কেন দমন করছেন না তার কারণ জানি না, তারা জীবিত থেকে আমার 
বল ক্ষপ্ন করছে। ম্লোের সমক্ষেই ভীম আমার জ্রাতাদের বধ করেছে। কর্ণ বললেন, 
রাজা, শোক করো না। ভাঁত্ম যুদ্ধ থেকে স'রে যান, তানি অস্ত্যাগ করলে তাঁর 
সমক্ষেই আম পাণ্ডবদের সসৈন্যে বধ করব। ভগজ্ম সর্বদাই পাশ্ডবদের দয়া করেন, 


ভশব্জপৰ' ৩৯৯ 


সেই মহারথগথকে জয় করবার শল্তিও তাঁর নেই। অতএব তুমি শীঘ্স ভীক্মের শাবিরে 
যাও, বন্ধ শপিতামহকে 'সম্মান দেখিয়ে তাঁকে অন্্ত্যাঙ্গে সম্মত করাও। 

দর্বোধন অশ্বারোহণে ভীম্মের শিবিরে চললেন, তাঁর ভ্রাতারাও সঙ্চো 
গেলেন। ভূত্যগণ গল্ধতৈলয্ত্ত প্রদীপ নিয়ে পথ দেখাতে লাগল। উকীবকণ্;কধারাী 
রক্ষিগণ বেরুহস্তে ধীরে ধখরে চারাদিকের জনতা সারয়ে দলে। ভাব্মের কাছে 
গিয়ে দূধোধন কৃতাঞ্জাল হয়ে সাশ্রুনয়নে গদগ্দকণ্ঠে বললেন, শরুহল্তা পিতামহ, 
আমার উপর কৃপা করুন, ইন্দ্র যেমন দানবদের বধ করোছিলেন আপনি সেইর্‌প পান্ডব- 
গণকে বধ করুন। আপনার প্রাতজ্ঞা স্মরণ করুন, পাশ্ডব পাণ্টাল কেকয় প্রভাীতকে 
বধ ক'রে সত্যবাদশী হা'ন। বাঁদ আমার দূর্ভাগারুমে কৃপাবন্ট হয়ে বা আমার প্রাত 
বদ্বেষের বশে আপনি পাণ্ডবদের রক্ষা করতেই চান, তবে কর্ণকে যুদ্ধ করবার 
অনুমাত 'দিন, তিনিই পাণ্ডবগণকে জয় করবেন। 

দুর্ধোধনের বাকৃশল্যে বিদ্ধ হয়ে মহামনা ভীম্ম অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ 
হলেন, কিন্তু কোনও আ্রয় বাক্য বললেন না। দীর্ঘকাল চিন্তার পর তান মৃদ:- 
চেষ্টা করাছ, তোমার 'প্রয়কামনায় সমরানলে প্রাণ আহত 'দতে প্রস্তুত হয়োছ। 
পাণ্ডবগণ কিরুপ পরাক্াল্ত তান প্রচুর 'নদর্শন তুমি পেয়েছ। খান্ডবদাহকালে 
অজন ইন্দ্রকেও পরাস্ত করোছলেন।. তোমার বার ভ্রাতারা আর কর্ণ যখন পালিয়ে- 
ছিলেন তখন অজ্ন তোমাকে গন্ধর্বদের হাত থেকে মযান্ত 'দিয়েছিলেন। 'বিরাট- 
নগরে গোহরপকালে একাকী অন্ন আমাদের সকলকে জয় করে উত্তরকে দিয়ে 
আমাদের বস্ম হরণ কাঁরয়োছলেন। শঞ্খচক্রগদাধর অনম্তশান্ত সবেশ্বির পরমাত্থা 
বাসংদেব যাঁর রক্ষক সেই অজর্নক্ষে যুদ্ধে কে জয় করতে পারে? নারদাঁদ মহর্ষিগণ 
বহদ্বার তোমাকে বলেছেন কিন্তু তুমি মোহবশে বুঝতে পার না, মুমূর্ষ লোক যেমন 
সকল বৃক্ষই কাণ্নময় দেখে তুমিও সেইরপ বিপরশত দেখছ। তুমিই: এই মহাবৈর 
সৃষ্ট করেছ, এখন নিজেই যুদ্ধ করে পৌর্ষ দেখাও। আম সোমক পাণ্টাল ও 
কেকয়গণকে বিনষ্ট করব, হয় তাদের হাতে ম'রে যমালয়ে যাব নতুবা তাদের 'সংহার 
কারে তোমাকে তুষ্ট ফরব। কিচ্ছু আমার প্রাণ গেলেও [শিখণ্ডকে বধ করব না, 
কারণ বিধাতা তাকে পূর্যে শিখাণ্ডনী রুপেই সৃষ্টি করোছলেন। গান্ধারীপৃত্, 
সুখে নিদ্রা যাও, কাল আমি এমন মহাবৃদ্ধ করব ফে লোকে চিরকাল তার কথা বলবে। 

কথা ছুনে দূর্যোধন নতমস্তকে প্রণাম ক'রে নিজের শাবির চ'লে গেলেন। 
ভাব্ম নিজেকে [তরস্ফৃত মনে করলেন, তাঁর আঁতিশর আত্মখ্লানি হল। 
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পরাঁদন ভাঁঙ্ম সর্বতোভদ্র নামে এক মহাবদূহ রচনা করলেন। কৃপ কৃত. 
বর্মা জয়দ্রথ দ্রোণ ভাঁরশ্রবা শল্য ভগদত্ত দূর্যোধন প্রভাতি এই ব্যুহের বাভন্ন 
স্থানে রইলেন। পান্ডবগণও এক মহাব্যহ রচনা ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। 
অঞ্জন ধৃষ্টদম্নকে বললেন, পাণ্চালপন্র, তামি আজ শখন্ডীকে ভীম্মের সম্মখে 
রাখ, আম তাঁর রক্ষক হব। ন 

হৃদ্ধকালে নানাপ্রকার দূলক্ষিণ দেখা গেল, ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হাল, 
শৃগাল কু্ধুর প্রভাতি ভয়ংকর শব্দ করতে লাগল। 'পগুগলতুরঞ্গবাহিত রথে আর্য 
হয়ে মহাবীর আভমন্যু শরাঘাতে কৌরবসৈন্য মাথত করতে লাগলেন। দুর্ষোধনের 
আদেশে রাক্ষস অলম্বুষ তাঁকে বাধা দিতে গেল। সে আরঘাঁতনী তামসাঁ মায়া 
প্রয়োগ করলে, সর্ব স্থান অন্ধকারময় হ'ল, স্বপক্ষ বা পরপক্ষ কিছুই দেখা গেল না। 
তখন আঁভমন্য ভাস্কর অস্দ্ে সেই মায়া নম্ট ক'রে অলম্বৃষকে শরাঘাতে আছ্ছন 
করলেন, অলম্বুষ রথ ফেলে ভয়ে পালিয়ে গেল। 

যাম্বকালে একবার পাস্ডবপক্ষের অন্যবার কৌরবপক্ষের জয় হ'তে লাগল। 
অবশেষে ভীহ্মের প্রচণ্ড বাণবর্ধষণে পাণ্ডবসেনা বিধবস্ত হ'ল, মহারথগ্গণও বারণ না 
শুনে পালাতে লাগলেন। নিহত হস্তী ও অশ্বের মৃতদেহে এবং ভগ্ন রথ ও 
ধবজে রণস্থল ব্যাপ্ত হ'ল, সৈন্যগণ 'বিমঢ় হয়ে হাহাকার করতে লাগল। 

কৃষ অর্জুনকে বললেন, বার, তুমি 'বিরাটনগরে সঞ্জয়কে বলোঁছলে যে 
যুদ্ধক্ষেত্রে ভীব্দ্রোণপ্রমুখ সমস্ত কুরুসৈন্য সংহার করবে। ক্ষত্রধর্ম স্মরণ করে 
এখন সেই.বাক্য সত্য কর। অর্জুন অধোমুখে আনিচ্ছুর ন্যায় বললেন, যাঁরা অবধ্ 
তাঁদের বধ করে নরকের পথ স্বরূপ রাজ্যলাভ ভাল, না বনবাসে কম্টভোগ করা 
ভাল? কৃষ্ণ, তোমার কথাই রাখব, ভীম্মের কাছে রথ নিয়ে চল, কুরাপতামহকে 
নিপাতিত করব। ভীব্মের বাণবর্ষণে অজদিনের রথ আচ্ছন্ন হ'ল, কৃফ আবিচাঁলত 
হয়ে আহত অধ্বদের বেগে চালাতে লাগলেন । (১) 

ভীহ্ম ও পাণ্ডবগণের শরবণে দুই পক্ষেরই বহ সৈন্য িনম্ট হ'ল। 
পাণ্ডবসৈন্যগ্ণ ভয়ার্ত হয়ে ভীম্মের অমানুষিক বিক্রম দেখতে লাগল। এই সময়ে 
সূর্ধাস্ত হ'ল, পাণ্ডব ও কৌরবগণ যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজ নিজ 'শাবরে চলে 
গেলেন। দূর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা বিজয়শী ভীম্মের প্রশংসা করতে লাগলেন। 


(৯) ৯-পারিচ্ছেদে আছে, অজ€নের মৃদ; যুদ্ধ দেখে কৃ রথ থেকে নেমে ভাঁম্মকে 
মারবার জন্য নিজেই ধাবিত হলেন। মহাভারতে এই স্থানে সেই ঘটনার পৃনরহুত্তি আছে। 
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১৬। ভাঁখ্দ-গকাশে ধ্যধিদ্ঠরাদি 


ধশাষরে এসে যাঁধষ্তিক্ন তাঁর মিঘদের সঙ্গে মন্তরণা করতে লাগলেন। তিনি 
ভুফকে বললেন, হস্তণী ধেমন নলবন মর্দন করে সেইরূপ ভাঁজ্ম আমাদের সৈন্য 
মর্দন করছেন। আমি ধাঁদ্ধির দোষে ভীক্ষের সঙ্গে যৃদ্থ করতে গিয়ে শোকসাগয়ে 
নিমগ্ন হয়েছি। কফ, আমার বনে ধাওয়াই ভাল, যুদ্ধে আর রুচি নেই, ভাঙ্ম 
প্রাতাীদনই আমাদেয় হনন কয়ছেন। যে জীবনকে আত প্রিয় মনে করি তা আজ 
দুর্লভ হয়েছে, এখন অবশিষ্ট জীধন ধর্মাচরণে যাপন করব। মাধব, দি আমাদের 
প্রাত তোমায় অনযগ্রহ থাকে তযে এমন উপদেশ দাও যাতে আমার স্বধর্মের বিয়োধ 
নাহয়। 

কৃফ বললেন, ধর্মপূত্র, বিষন্ন হবেন না, আপনার ভ্রাতারা শনুহল্তা দুজয় 
ধীর। অর্জুন যাঁদ ভাঁক্মধষে অনিচ্ছুক হন তবে আপাঁন আমাকে 'নিষুস্ত করুন, 
আমি ভামক্মকে ঘুদ্ধে আহবান কারে ইওর সমক্ষেই তাঁকে বধ করব। যে 
পাশ্ডবদের শপ সে আমারও শল্য, আপনার ও আমার একই ইন্ট। আপনার ভ্রাতা 
অর্জন আমার সখা সম্বজ্ধী ও শিষ্য, তাঁর জন্য আমি নিজ হের মাংসও কেটে 
দিতে পারি। অর্জন প্রাতজ্ঞা কয়োছলেন যে ভাঙ্মকে নিপাঁতিত করবেন। এখন 
তিনি সেই কথা রাখুন, অথবা আমাকেই ভার দিন। ভাগ্ম বিপরীত পক্ষে যোগ 
দিয়েছেন, নিজেয় কর্তব্য বঝছেন না, তাঁর বল ও জীবন শেষ হয়ে এসেছে। 

হৃর্যাষ্ঠর বলজেন, গোঁবন্দ, তুমি আমাদের রক্ষক থাকলে আমরা ভীঙ্মফে 
কেন, ইন্দ্রকেও জয় কয়তে পারি। বিল্তু স্বার্থের জন্য তোমাকে মিথ্যাবাদী করতে 
পারি না, তুমি হূম্ধ না কয়েই আমাদের সাহায্য কর়। ভাঁক্ম আমাকে বলেছিলেন 
ষৈ দূর্যোধনেয় পক্ষে যুদ্ধ করলেও তিনি আমার হিতের জন্য মঙ্গণা দৈবেন। 
অতএব আমরা সফলে মিলে তাঁর ফাছে ধাব এবং তাঁর বধের উপায় জেনে নেব। 
ভান নিশ্চয় আমাদের হিতকর সত থাফ্য বলবেন, আমাদের যাতে জয়, হয় এমন 
দল্ঘপা দেষেন। বালক ও 'পতৃহশন অবস্থায় তিনিই আমাদের বর্ধিত করে। গলশ 
মাধব, সেই বৃদ্ধ প্রয় িতামহকে আমি হত্যা করতে, ঢাচ্ছি-_ ক্এ-সদিএব্ান ধিক! 

পাণ্ডবগণ ও কৃ কধচ ও অস্ম ত্যাগ ক'রে ভীমের কাছে 'গিয়ে নতমস্তকে 
প্রপাম কর়লেন। সাদরে স্বাগত জানিয়ে ভীম্ম বললেন, বৎসগণ, তোমাদের কি 
পরিয়কার্য করব? 'িঃশঞ্ক হয়ে খল, বাদ আত দুক্কয় কর্ম হয় তাও আঁম করব। 
ভীম প্রাতিপূৰ্ফ ধার বার এইরূপ বললে হৃবিষ্ঠির দীনমনে বললেন, সর্বজা, 
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কোন উপায়ে আমরা জয়ী হব, রাজ্যলাভ করব? প্রজারা কিসে রক্ষা পাবে? 
আপনার বধের উপায় বলুন। যুদ্ধে আপনার বিক্রম আমরা কি ক'রে সইব? 
আপনার স্‌ক্ষ 1ছদুও দেখা যায় না, কেবল মণ্ডলাকার ধনুই দৈখতে পাই। আপনি 
রথে সূর্যের ন্যায় বিরাজ করেন; কখন বাণ নেন, কখন সম্ধান করেন, কখন জ্যাকর্যণ 
করেন, কিছুই দেখতে পাই না। আপনার শরবর্ধণে আমাদের বিপৃ্ল সেনা ক্ষ 
পাচ্ছে। পিতামহ, বলুন কির্‌পে আমরা জয়ী হব। 

ভীম্ম বললেন, পাশ্ডবগণ, আমি জীবিত থাকতে তোমাদের জয়লাভ হবে 
না। যাঁদ জয়শ হ'তে চাও তবে অনৃমাত দিচ্ছি তোমরা শীঘ্র যথাসুখে আমাকে 
প্রহার কর। এই কার্য তোমাদের কর্তব্য মনে কর, আম হত হ'লে সকলেই হত 
হবে। যাঁধম্ঠির বললেন, আপনি দণ্ডধর ক্রুদ্ধ কৃতাল্তের ন্যায় যুম্ধ করেন, বুধর 
ইন্দ্র এবং সমস্ত সুরাসূরও আপনাকে জয় করতে পারেন না, আমরা 'কি ক'রে জয়ী 
হব তার উপায় বলুন। ভীগক্ম বললেন, পাশ্ডুপূত্র, তোমার কথা সত্য, সশস্ম হয়ে 
যুদ্ধ করলে আমি সুরাস্রেরও অজেয়। কিন্তু আম যাঁদ অস্ত্র ত্যাগ কাঁর তবে 
তোমরা আমাকে বধ করতে পারবে । নিরস্ম, ভূপাতিত, বর্ম ও ধজ 'বিহশন, পলায়মান, 
ভশত, শরণাপর, ক্ী, স্মীনামধারণী, বিকলেন্দ্িয়, একপন্ের পিতা, এবং নীচজাতির 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার প্রবৃত্ত হয় না। যার ধজ অমঞ্গলসূচক তার সঙ্গেও যুদ্ধ 
কার না। তোমার সেনাদলে দুপদপ্নন্র মহারথ শখস্ডী আছেন, তানি পূর্বে গ্মা 
খছলেন তা তোমরা জান। শিখণ্ডকে সম্মুখে রেখে অর্জন আমার প্রাত তাঁক্ষ 
রর নিক্ষেপ করুন। এই উপায়ে তোমরা ধার্তরাম্মগঘকে জয় করতে পারবে। 

কুরুপিতামহ মহাত্মা ভশম্মকে আভবাদন ক'রে পাণ্ডবগণ নিজেদের 'শাবরে 
শফরে গেলেন। ভাঁম্মকে প্রাণাবসজরনে প্রস্তুত দেখে অর্জুন দঃথার্ত ও লঙ্জিত 
হয়ে বললেন, মাধব, কুরুবৃন্ধ িতামহের স্গে কি করে হ্ুদ্খ করবঃ আমি 
বাল্যকালে গায়ে ধাঁল মেখে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকেও ধূলালিপ্ত করেছি, তাঁর 
কোলে উঠে পিতা বলে ডেকোঁছ (১)। তান বলতেন, বংস, আম তোমার পিতা 
নই, পিতার পিতা । সেই ভীম্মকে কি করে বধ করব? তান যেমন ইচ্ছা 
আমাদের সৈন্য ধংস করুন, আম তাঁর সঞ্গে যুদ্ধ করব না, তাতে আমার জয় বা 
মৃত্যু যাই হ'ক। কৃষ, তুম কি বল? 


(৯) কিল্ছু আঁদপর্ব ২১-পারচ্ছেদে আছে, পণ্ট পাণ্ডব যখন হস্তিনাগরে 
প্রথমে আসেন তখন অঙনের বয়স চোদ্দ, তিনি শিশ্দ নন। 
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কফ বললেন, তুমি ক্ষারধর্মানুসারে ভাঁব্মবধের প্রাতজ্ঞা করেছ, এখন 
পশ্চাংপদ হচ্ছ কেন? তুমি ওই দ্ধর্ধ ক্ষত্রিয় বীরকে রথ থেকে নিপাতত কর, 
নতুবা তোমার জয়লাভ হবে না। দেবতারা পূবেইি জেনেছেন ফে ভাঁঙ্ম হমালয়ে 
যাবেন, এর অন্যথা হবে না। মহাবৃদ্ধি বৃহস্পাত ইন্দ্রকে ক বলোৌছলেন শোন -_ 
বয়োজোন্ঠ বৃ্ধ গুণবান পৃরুষও যাঁদ আততায়শ হয়ে আসেন তবে তাঁকে বধ করবে। 


১৭। ভবের পতন 
€ দশম 'দনের যুদ্ধ ) 


পরাঁদন সূর্যোদয় হ'লে পাণ্ডবগণ সর্বশন্ুজয়ী বাহ রচনা ক'রে 'শিখস্ডীকে 
সম্মুখে রেখে বৃদ্ধ করতে গেলেন। ভীম অর্জুন দ্রোপদীপল্রগণ আভমন্যু সাত্যাক 
চৌঁকতান ও ধৃষ্টদ্যুম্স ব্যুহের 'বাভিম্ন স্থানে রইলেন। যাাধান্চর নকুল-সহদেব 
বিরাট কেকয়-পণ্চভ্রাতা ও ধূন্টকেতু পশ্চাতে গেলেন। ভাঁম্ম কৌরবসেনার অগ্রভাগে 
রইলেন; দযোধনাদ দ্োণ অম্বঙ্থামা কপ ভগদত্ত কৃতবর্মা শকুনি বৃহদ্‌বল প্রভাতি 
পশ্চাতে গেলেন। 

শিখস্ডশীকে অগ্নবতরশ করে অজদন প্রভাতি শরবর্ধণ করতে করতে ভাঁঙ্মের 
প্রাত ধাবিত হলেন। ভাম নকুল সহদেব সাত্যকি প্রভাতি মহারঘগণ কৌরবসৈন্য 
ধংস করতে লাগলেন। ভাঁম্ম জীবনের আশা ত্যাগ ক'রে য্দ্ধে অবতীর্ণ হলেন, 
তাঁর শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষের বহু রথশী অশ্বারোহশী গজারোহণী ও পদাতি 'বিনন্ট 
হ'ল। শিখণ্ডী তাঁকে শরাঘাত করলে ভাঁত্ম একবার মান্র তাঁর 'দকে; দৃষ্টিপাত 
ক'রে সহাস্যে বললেন, তুমি আমাকে প্রহার কর বা না কর আমি তোমার সঙ্গে বৃদ্ধ 
করব না, বিধাতা তোমাকে শিখান্ডনী রুপে সৃন্টি করোছলেন, এখনও তুমি তাই 
আছ। ক্রোধে ওল্ঠপ্রা্ত লেহন ক'রে শিখণ্ডী বললেন, মহাবাহ_, আপনার্‌ পরাক্রম 
যে ভয়ংকর তা আম জানি, জামদস্ল্য পরশুরামের সঙ্গে আপনার ফৃদ্ধের বিষয়ও 
দান, তথাপি নিজের এবং পাশ্বগণের প্রিযসাধনের জন্য 'িশ্চরই' আপনাকে বহ 
করব। আপান হুদ্ধ করুন বা না করুন, আমার কাছ থেকে জশীবিত অবস্থায় ম্যাস্ত 
পাবেন না, অতএব এই পৃথিবী ভাল ক'রে দেখে 'নিন। 

অজ্দন 'শিখণ্ডীকে বললেন, তুমি ভীগ্মকে আরুমণশ কর, আমি তোমাকে 
শত্দের হাত থেকে রক্ষা কয়ব, তোমাকে কেউ পণড়ন করতে পারবে না। আজ যাঁদ 
ভাম্মকে বধ না ক'রে ?ফরে যাও তবে তুম.জ্লার আমি লোকচসম/. হাস্যাস্পদ হব। 
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অর্জুনের শরবর্ধণে কৌরবসেনা ঘস্ত হ'য়ে পালাচ্ছে দেখে দুর্যোধ 
ভাত্মকে বললেন, পিতামহ, অদ্ন যেমন বন দগ্ধ করে সেইরুপ অঞ্জন আমার সেনা. 
বিধবস্ত করছেন, ভণম সাত্যাক নকুল-সহদেব অভিমন্ঢ ধঙ্টদায্ল ঘটোতৎকচ প্রভতিও 
সৈন্য নিপণড়ন করছেন, আপান রক্ষা করুন। মূহূর্তকাল চিন্তা করে ভাব 
বললেন, দূর্যোধন, আমি প্রাতজ্ঞা করোছলাম যে প্রীতাঁদন দশ সহমত ক্ষত্রিয় বিন 
ক'রে রণস্থল থেকে ফিরব, সেই প্রাতিজ্ঞা আমি পালন কর়োছ। আজ আমি আর 
এক মহৎ কর্ম করব, হয় নিহত হ'য়ে রখভূঁমতে শয়ন করব, না হয় পাশ্ডবগণকে 
বধ করব। রাজা, তুমি আমাকে অন্বদান করেছ, সেই মহৎ খণ আজ তোমার সেনার 
সম্মূখে নিহত হ'য়ে শোধ করব। 

ভীম নকুল সহদেব ঘটোৎকচ সাত্যাক আভমন্যু বিরাট দ্ুপদ য্যাধান্ঠির, 
[শিখণ্ডীর পশ্চাতে অর্জুন, এবং সেনাপাঁতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলেই ভীম্মকে বধ করবার 
জন্য ধাঁবত হলেন। ভুরিশ্রবা বিকর্ণ কৃপ দুর্মখ অলম্বূষ, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, 
অঞ্বথামা দ্রোণ দুঃশাসন প্রভৃতি ভীত্মকে রক্ষা করতে লাগলেন। দ্োপ তাঁর পর। 
অম্বখামাকে বললেন, বংস, আম নানাপ্রকার দ্দ্িমন্ত দেখতে পাচ্ছি, ভীক্ম ও 
অর্জন যৃত্ধে মালত হবেন এই চিন্তা করে আমার রোমহর্য হচ্ছে, মন অবসন্ন 
হচ্ছে। পাপমতি শঠ শিখস্ডীকে সম্মুখে রেখে অজ্ন যুদ্ধ করতে এসেছেন, 
কিন্তু শিখণ্ডী পূর্বে স্মী ছিল এজন্য ভাঁচ্ম তাকে প্রহার ধরবেন না। অর্জন 
সকল যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রাদ দেবগণেরও অজেয়। আজ ূদ্ধে ভয়ংকর মহামারী 
হবে। পদ, উপজশীবী পেরাশ্রত) জনের প্রাণরক্ষার সময় এ নয়, তুমি গ্বর্গলাডের 
উদ্দেশ্যে এবং যশ ও বিজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে যাও। ভামাজুন নকুল-সহদেব যার 
শ্রাতা, বাসৃদেব যাঁর রক্ষক, সেই হ্াঁধাঙ্ঠরের ক্রোধখই দ্মীত দুর্ষোধনের বাছিনা 
দপ্ধ করছে। কৃষের আশ্রয়ে অর্জুন দূর্ধোধনের সমক্ষেই তাঁর সর্ব সৈন্য বিদীর্ঘ 
করছেন। বস, তুমি অজনের পথে থেকো না, শিখন্ডী ধষ্টদান্ন ও ভাঁমের 
সঙ্গো বৃদ্ধ কর, আমি যৃধিগ্ঠিরের দিকে যাচ্ছি। প্রিরপ্প্ের দীর্ঘ জাঁবন কে না 
চার, তথাঁপ ক্ষন্রধর্ম বিচার ক'রে তোমাকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছি। 

দশ 'দন পাশ্ডববাহিনী নিপশাঁড়ত করে ধর্মাত্থা ভশঙ্ম নিজের জাঁবনের 
প্রতি বিরন্ত হয়োছিলেন। তিনি স্থির করলেন, আমি আর নরশ্রেষ্ঠগণকে হত্যা 
করব না। নিকটে ৃধিষ্ঠিরকে দেখে তিনি বললেন, বংস, আমার এই দেহের উপর 
অতাল্ত বিরাগ জল্মেছে, আমি যুদ্ধে বহ; প্রাণী বধ করোছি। এখন অর্জন এবং 
পাণ্টাল ও সৃজয়গণকে অগ্রবত করে আমাকে বধ করবার চেষ্টা কর। ভাঁঙ্গের 
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এই কথা শুনে হৃধিষ্ঠির ও ধৃষ্টদ্যম্ন তাঁদের সৈন্যগণকে বললেন, তোমরা ধাবিত 
য়ে ভীত্মকে জয় কর, অর্জুন তোমাদের রক্ষা করবেন। 

এই.দশম দিনের য্যম্ধে ভীজ্ম একাকী অসংখ্য অম্ব ও গজ, সাত মহারথ, 
পাঁচ হাজার রথশী, চোচ্দ হাজার পদাঁত এবং বহ্‌ গজারোহশী ও অগ্বারোহশ সংহার 
করলেন। বিরাট রাজার ভ্রাতা শতানীক এবং বহু সহম্্ ক্ষত্রিয় ভীম্ম কর্তৃক নিহত 
£হলেন। শিখণ্ডশীকে সম্মঘথে রেখে অর্জুন ভাঁম্মকে শরাঘাত করতে লাগলেন। 
ভীচক্ম “ক্ষিপ্রগাঁততে 'বাভন্ন যোদ্ধাদের মধ্যে বিচরণ ক'রে পাস্ডবগণের নিকটে 
এলেন। অর্জুন বার বার ভজ্মের ধনু ছেদন করলেন। ভাঁচ্ম ক্রুদ্ধ হ'য়ে অর্জুনের 
প্রত এক ভয়ংকর শান্ত-অস্ম নিক্ষেপ করলেন, অর্জুন পাঁচ ভল্লের আঘাতে তা 
ধণ্ড খণ্ড কারে 'দিলেন। 

ভীম্ম এই চিন্তা করলেন -__কৃফ যাঁদ এদের রক্ষক না হতেন তবে আম 
এক ধন্য দিয়েই পাশ্ডবপক্ষ বিনম্ট করতে পারতাম। পিতা শোল্তনু) যখন 
দত্যবতপকে 'বিবাহু করেন তখন তুষ্ট হ'য়ে আমাকে দুই বর 'দিয়োছলেন, ইচ্ছামৃত্যু 
ও যুদ্ধে অবধ্যত্ব। আমার মনে হয় এই আমার মৃত্যুর উপযৃস্ত কাল। ভাচ্মের 
সকেজ্প জেনে আকাশ থেকে খাবিগণ ও বসগণ বললেন, বৎস, তুম যা 'স্থর করেছ 
তা আমাদেরও প্রশীতকর, তুমি যুদ্ধে বিরত হও। তখন জলকণাযুন্ত সৃগল্ধ 
স্খস্পর্শ বায়ু বইতে লাগল, মহাশব্দে দেবদূন্দভি বেজে উঠল, ভশম্মের উপর 
পুষ্পবৃন্টি হ'ল। কিন্তু ভীত্ম এবং ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় ভিশন আর কেউ তা 
জানতে পারলে না। : 

ভীত্ম অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধে বিরত ইলেন। িখস্ডশ নয়াট তাক্ষ] বাগ 
দিয়ে তাঁর বক্ষে আঘাত করলেন, কিন্তু ভশম্ম বচাঁলত হলেন না। তখন অর্জুন 
ভীমের প্রীত বহ্‌ বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভাঁঙ্ম ঈষৎ হাস্য ক'রে দুঃশাসনকে 
বললেন, এইসকল মর্মতেদী বন্ুতুল্য বাশ নিরবাচ্ছন্ন হায়ে আসছে, .এ বাণ 
শিখস্ডীর নয়, অর্জনুনেরই। ভাগ্ম একটি শাল্ত-অলস্ম নিক্ষেপ করলেন, অর্জনের 
শরাঘাতে তা তিন খণ্ড হ'ল। ভাঁত্ম তখন চর্ম ঢোল) ও খড়া নিয়ে রথ থেকে 
দামবার উপন্ম করলেন। অর্জনের বাণে চর্ম শত খণ্ডে 'ছন্ন হ'ল। হ্যাধান্ঠিরের 
আদেশে পাশ্ডবসৈন্যগ্ণ নানা অস্ম নিয়ে চতুর্দিক থেকে ভাঁঙ্মের প্রাত ধাবিত হ'ল, 
দূর্যোধনাদ ভাঁব্মকে রক্ষা করতে লাগলেন। 

গঞ্জ পাশ্ডব এবং সাত্যাক ধৃঙ্টদ্যুম্স আঁভমন্ঢু প্রভাতির বাদে নিপণীড়ত 
হয়ে ঘ্রোখ অধ্যত্থামা কৃপ শল্য প্রভাতি ভাক্জকে পরিত্যাগ করলেন। যান সহত্্র 
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এসহস্র বিপক্ষ যোচ্ধাকে সংহার করেছেন সেই ভাঁ্মের গানে দুই অঙ্দাল পারমাদ 
*ক্ধানও আবদ্ধ রইল না। সূযাস্তের কিনি পৃযে অজননের লযাঘাতে কতা 
হ'য়ে ভীঙ্ম পূর্ব দিকে মাথা রেখে রথ থেকে পড়ে গেলেন। আকাশে দেবগণ এবং 
ভূতলে রাজগণপ হা হা কারে উঠলেন। উন্মূলিত ইন্দ্ধবজের ন্যায় ভাঁঙ্ম রাম 
অন্নাঁদত ক'রে নিপাঁতত হলেন, ফিল্তু শরে আবৃত থাকায় 'তনি ভূমি স্পর্শ 
করলেন না। দক্ষিণ 1দকে সূর্য দেখে ভীম্ম বুঝলেন এখন দক্ষিণায়ন। তান 
আকাশ থেকে এই বাক্য শুনলেন-_-মহাত্খা নরশ্রেন্ঠ গাঞ্গেয় দক্ষিপায়নে কি করে 
প্রাণত্যাগ করবেন? ভীব্ম বললেন, ভূতলে পাঁতত থেকেই আম উত্তরায়ণের 
প্রতীক্ষায় প্রাগধারণ করব। 

মানসসরোবরবাসশ মহর্ষিগণ হংসের রূপ ধরে ভীত্মকে দর্শন করতে 
এলেন। ভাঁঙ্ম বললেন, হৃংসগণ, সূর্য দাক্ষপায়নে থাকতে আম মরব না, 
উত্তরায়ণেই দেহত্যাগ করব, 'পিতা শাল্তনুর বরে মৃত্যু আমার ইচ্ছাধীন। 

কৌরবঙগণ কিংকর্তব্যাবমূড় হলেন। কৃপ দূর্যোধন প্রভৃতি দর্ঘম্বাস 
ফেলে রোদন করতে লাগলেন, তাঁদের আর য্দ্ধে মন গেল না, যেন উরূস্তচ্ডে 
আক্রান্ত হ'য়ে রইলেন। বিজয় পাণ্ডবগগণ শঙ্খধ্বান ও 'সিংহনাদ করতে লাগলেন। 
শান্তনুপূত্র ভাঙ্ম যোগস্থ হয়ে মহোপানিষং জপে নিরত থেকে মৃত্যুকালের 
প্রতীক্ষায় রইলেন। 
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ভঙ্ম শরশব্যায় শয়ন করলে কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন। 
সকলে বলতে লাগলেন, ইনি ব্রহনবিদগণের শ্রেষ্ঠ, এই মহাপুরুষ 'পিতা শাম্তনুকে 
কামার্ত জেনে নিজে উধর্বরেতা হয়েছিলেন। পাস্ডবসৈন্যমধ্যে সহম্্র সহম্র তর্য 
ও শঙ্খ বাজতে লাগল, ভীমসেন মহাহর্ষে ক্রীড়া করতে লাগলেন। দুঃশাসনের 
মুখে ভীম্ের পতনসংবাদ শুনে দ্রো মৃর্ঘত হলেন এবং সংজ্ঞালাভের পর নি্জ 
সৈনাগণকে যূম্ধ থেকে নিবৃত্ত করলেন। রাজারা বর্ম ত্যাগ কারে ভীব্মের নিকট 
উপাস্থত হলেন, কৌরব ও পাশ্ডবগণ তাঁকে প্রণাম ক'রে সম্মুখে দাঁড়ালেন। 

সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে ভাঁক্ম বললেন, মহারথগণ, তোমাদের দর্শন 
ক'রে আম তুষ্ট হয়োছ। আমার মাথা ঝূলছে, উপধান (বালিশ) দাও। রাজারা 
কোমল উত্তম উপধান নিয়ে এলে ভাঁঙ্ম সহাস্যে বললেন, এসব উপধান বারশয্যার 
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উপহূত্ত নয়। তানি অর্জনের 'দিকে দৃষ্টিপাত করলে অর্জুন রতন, 
ধললেন, 'পিতামহ, আদেশ করুন 'কি করতে হবে। ভীম্ম বললেন, বৎস, তুমি 
কষরধর্ম জান, বীরশয্যার উপযৃন্ত উপধান আমাকে দাও। মন্মপৃত তন বাগ 
গাণ্ডীব ধনু দ্বারা নিক্ষেপ ক'রে অর্জুন ভাব্মের মাথা তুলে দিলেন। ভাজ্ম তুষ্ট 
হয়ে বললেন, রাজগণ, অর্জন আমাকে কিরুপ উপধান দিয়েছেন দেখ। 
উত্তরায়ণের আরম্ভ পর্যন্ত আম এই শব্যায় শুয়ে থাকব, সূর্য যখন উত্তর 'দিকে 
গিয়ে সর্বলোক প্রতপ্ত করবেন তখন আমার-পপ্রয় সৃহৃং তুল্য প্রাণ ত্যাগ করব। 
তোমরা আমার চতুর্দিকে পরিখা খনন করিয়ে দাও। 

শল্য উদ্ধারে নিপ্ণ বৈদ্যগণ চিকিৎসার উপকরণ নিয়ে উপাস্থত হলেন+ 
ভীত্ম দৃর্যোধনকে বললেন, তুমি এদের উপয্ভ্ত ধন দিয়ে সসম্মানে বিদায় কর।, 
বৈদ্যের প্রয়োজন নেই, আম ক্ষন্রিয়ের প্রশস্ত গাঁত লাভ করোছ, এইসকল শর 
সমেত যেন আমাকে দাহ করা হয়। সমাগত রাজারা এবং কৌরব ও পাশ্ডবগণ 
ভীক্মকে আভবাদন ও 'তিন বার প্রদক্ষিণ করলেন, তার পর তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা 
ক'রে শোকার্ত মনে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন। 

রানি প্রভাত হ'লে সকলে প্নর্বার ভীব্মের নিকটে এলেন। বহু সহম্্র 
কন্যা ভীখ্মের দেহে চচ্দনচূর্ণ লাজ ও মাল্য অর্পণ করতে লাগল। স্পরী বালক 
বৃন্ধ তর্যবাদক নট নর্তক ও শিল্পিগণও তাঁর কাছে এল। কোরব ও পাশ্ডবগগণ 
বর্ম ও আয়্ধ ত্যাগ ক'রে পূর্বের ন্যায় পরস্পর প্রীতসহকারে বয়স অনুসারে 
ভীঙ্মের নিকট উপাস্থত হলেন। ধৈর্যবলে বেদনা নিগৃহীত ক'রে ভাঁত্ম রাজাদের 
দিকে দৃম্টিপাত ক'রে জল চাইলেন। সকলে নানাপ্রকার খাদ্য ও শশতল জলের 
কলস নিয়ে এলেন। ভশম্ম বললেন, বসগণ, আমি মানুষের ভোগ্য বস্তু নিতে 
গার না। তার পর 'তাঁন অর্জুনকে বললেন, তোমার বাণে আমার শরণর গ্রাথত 
হয়েছে, বেদনায় মুখ শুদ্ক হচ্ছে, তুমি আমাকে 'বিধিসম্মত জল দাও। . 

ভাঁব্মকে প্রদাক্ষণ করে অজদিন রথে উঠন্লেন এবং মল্যপাঠের গর গাশ্ডীৰে 
পজন্যাস্মযুন্ত বাণ সন্ধান ক'রে ভব্মের দক্ষিণ পা্বের ভূমি বিদ্ধ করলেন। 
সেখান থেকে অমৃততুল্য দিব্যগন্ধ স্বাদ নির্মল শীতল জলধারা উত্থিত হ'ল, 
অর্জন সেই জলে ভশক্মকে তৃপ্ত করলেন। রাজারা বিস্মিত হ'য়ে উত্তরীয় নাড়তে 
লাগলেন, চতুর্দিকে তৃমূল ররে শঙ্খ ও দুল্দাঁভ বেজে উঠল। 

ভীক্ম দূর্যোধনকে বললেন, বস, তুমি অঙ্জনকে জয় করতে পারবে না, 
তার সঙ্গো সাম্থ কর। পাশ্ডবদের সঙ্গে তোমার সোহার্দয হ'ক, তুমি তাঁদের অর্ধ 


৪০৮ 


রাজ্য দাও, যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে যান, তুমি মিমপ্রোহশী হ'য়ে অকশীর্ত' ভোগ কারো না। 
আমার মত্যুতেই প্রজাদের শান্তি হ'ক, রাজারা প্রশীতর সাঁহত 'মালত হ'ন, পিত 
পুরকে, মাতুল ভাঁগনেয়কে, ভ্রাতা দ্রাতাকে লাভ কর্দন। মহমূর্য লোকের যেমন 
ওধধে রুচি হয় না, দুরধোধনের সেইরূপ ভাঁম্মবাক্যে রাঁচ হ'ল না। 
| ভীজ্ম নীরব হ'লে সকলে প্নর্বার নিজ নিজ শাবরে ফিরে গেলেন। 
এই সময়ে কর্ণ কিপ্তিং ভাত হয়ে ভীম্মের কাছে এলেন এবং তাঁর চরণে পাঁতিত হয়ে 
বাম্পর্দ্থকণ্ঠে বললেন, কুর্যশ্রেম্ঠ,ঠ। আমি রাধেয় কর্ণ, নিরপরাধ হয়েও আম 
আপনার বিদ্বেষভাজন। ভীম্ম সবলে তাঁর চক্ষু উল্মশীলত ক'রে দেখলেন, তাঁর 
সা্ঘকটে আর কেউ নেই। তিনি রক্ষদের সারয়ে 'দলেন এবং এক হচ্তে পিতার 
ন্যায় কর্ণকে আলিঙ্গন ক'রে সম্নেহে বললেন, তুমি বাদ আমার কাছে না আসতে 
তবে নিচ্চয়ই তা ভাল হ'ত না। -আমার সঙ্গো স্পর্ধা করতে সেজন্য তুমি আমার 
আপ্রর হও নি। আম নারদের কাছে শুনোছ তুম কুল্তীপুন, সূর্য হ'তে তোমার 
জল্ম। সত্য বলাছ, তোমার প্রাত আমার বিদ্বেষ নেই। তুমি অকারণে পাণ্ডবদের 
দ্বেষ কর, নীচস্বভাব দূর্যোধনের আশ্রয়ে থেকে তুমি পরসত্রীকাতর হয়েছ। তোমার 
তেজোহানি করবার জন্যই আম তোমাকে কুরুসভায় বহ-বার রুক্ষ কথা শুনিয়োছি। 
আমি তোমার দুঃসহ বীরত্ব, বেদনিত্ঠা এবং দামের 'বিষয় জানি, অক্সাগ্রয়োগে তুমি 
কুকের তুল্য। পূর্বে তোমার উপর আমার যে কোধ ছিল তা দূর হয়েছে। পাপ্ডবগণ 
তোমার সহোদর, তুমি তাঁদের সঙ্গে মালত হও, আমার পতনেই শত্রুতার অবসান 
হক, পৃথিবীর রাজারা নিরাময় হ'ন। 

কর্ণ বললেন, মহাবাহহ, আপাঁন যা বললেন তা আমি জানি। “কিন্তু কুল্তা 
আমাকে ত্যাগ করলে সূতজাতীয় আঁধরথ আমাকে বাঁ্ধত করোছলেন। আমি 
দুর্যোধনের এশ্বর্য ভোগ করোছ, তা নি্ষল করতে পাঁর না। বাসৃদেষ যেমন 
পাণ্ডবদের জয়ের জনা দড়প্রাতজ্ঞ, আমিও সেইর্‌প দূর্যোধনের জনা ধন শরশর পুত্র 
দারা সমস্তই উৎসর্গ করেছি। আম ক্ষত্রিয় রোগ ভোগ ক'রে মরতে চাই না, 
সেজনাই দরর্ধোধনকে আশ্রয় ক'রে পাণ্ডবদের ক্রোধ বৃদ্ধি করোছি। যা অবশাচ্ভাবা 
তা নিবারণ করা যাবে না। এই দার্থ শত্রুতার অবসান করা আমার অসাধা, আম 
জ্বধর্ম রক্ষা ক'রেই ধনজয়ের সঙ্গো যৃধ্খ করব। পিভামহ, আমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় 
হয়োছি, আমাকে অনুমাত দিন। হঠাত বা চপলতার বশে আপমাকে যে কট.বাক্য 
বলোছি যা অন্যায় করোঁছি তা ক্ষমা করুন। 

ভল্ম বললেন, কর্ণ, তুম যাঁদ এই দারুগ বৈরভাব দূর করতে মা পার তবে 


ভীক্ধপৰ 
৪০৯ 


অন্মাত দিচ্ছি, ক্ঘর্গকামনায় 
৬১ আক্লোগ ত্যাগ ফর, সদাচার 
বর হণ টি কার মে 
জপ কিছ নেই। দূই পক্ষের শান্তির সি 
১ কিন্তু তা সফল হ'ল না। রর 
টি ক'য়ে কর্ণ সয়োদনে রথে উঠে দর্যোধনের কাছে 
ভীব্ষকে আঁভবাদন ৮ চলে 


দ্রোণপর্ব 


॥ দ্রোণাভিষেকপবধ্যায়॥ 
১। ভাজ্ম-সকাশে কর্ণ 


কৌরব ও পাশ্ডব পক্ষায় ক্ষত্রিয়গণ শরশষ্যায় শয়ান ভীম্মের রক্ষার ব্যবস্থা 
ক'রে তাঁকে সসম্মানে প্রদক্ষিণ করলেন এবং পরস্পর আলাপের পর পূনর্বার 
বৈরভাবাপন্ন হয়ে যুদ্ধের জন্য উদযোগণী হলেন। *বাপদসংকুল বনে পালকহান 
ছাগগ ও মেষের দল যেমন হয়, ভীঙ্মের অভাবে কৌরবগণ সেইর্‌প উদ্বিগ্ন হয়ে 
গড়লেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, মহাষশা কর্ণ এবং তাঁর অমাত্য ও বন্ধুগ্গণ দশ 
দন য্ম্খ করেন 'ি। 'যান আঁতরথের দ্বিগুণ সেই কর্ণকে ভাঁক্ম সকল 
ক্ষতিয়ের সমক্ষে অর্ধরথ ব'লে গণনা করেছিলেন। সেজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ ভীব্মকে 
৫ বত যথা ঞীনেত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না; আপান যাঁদ পাশ্ডবগণকে 
বধ করতে পারেন তবে আমি দূর্ধোধনের অনুমাঁত নিয়ে বনে যাব; আর যাঁদ 
পাশ্ডবগণের হস্তে আপনার স্বর্গলাভ হয় তবে আপান যাদের রথ মনে করেন 
তাদের সকলকেই আমি বধ করব। এখন ভাক্ম নিপাঁতিত হয়েছেন, অতএব 
কর্ণের যুদ্ধ করবার সময় এসেছে। এই বলে কৌরবগণ কর্ণকে ডাকতে লাগলেন। 

সকলকে আশ্বাস 'দিয়ে কর্ণ বললেন, মহাত্মা ভীঙ্ম এই কৌরবগণকে 
যেমন রক্ষা করতেন আঁমও সেইরূপ করব। আমি পাণ্ডবদের যমালয়ে পাঠিয়ে 
পরম যশস্বী হব, অথবা শন্ুহস্তে নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করব। 

কর্ণ রণসজ্জায় স্জত হয়ে রথারোহণে ভাচ্মের কাছে এলেন এবং 
বাষ্পাকুলনয়নে আঁভবাদন ক'রে কৃতাঞ্জালপূটে বললেন, ভরতশ্রেম্ঠ, আম কর্ণ, 
আপনি প্রসন্ননয়নে চেয়ে দেখুন, শুভ বাক্য বলুন। সংকর্মের ফল নিশ্চয় 
ইহলোকে লভ্য নয়, তাই আপান ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ হয়েও ভূতলে শয়ন করেছেন। 
কুরুবীরগণকে ।বপৎসাগর্নে ফেলে আপানি পিতৃলোকে যাচ্ছেন, ক্রুম্ধ ব্যাপ্র যেমন 
মৃঙগ বিনাশ করে, পাশ্ডবগণ সেইর্প কৌরবগণকে বিনাশ করবে। আমি অসাহফু 
হয়োছ, আপাঁন অনুমাঁত দিলে আম প্রচণ্ডাবক্লমশালশ অজনকে অস্দের বলে 
বধ করতে পারব। 


ভোদপর্ব ৪১৬, 


ভাগজ্ম বললেন, কর্ণ, সমু ফেমন নদশগণের, ভাস্কর যেমন সকল তেজের, 
সাধজন বেমন সত্যের, উর্বরা ভূমি যেন বাঁজের, মেঘ যেমন জশীবগণের, তুমিও 
তেমন বাম্খুরগণের আশ্রয় হও। আমি প্রস্ঘমনে বলাছ, তুমি শব্দের সঙ্গো যৃজ্ধ 
কর, কৌরবগ্গণকে উপদেশ দাও, দুর্ধোধনের জয়াবধান কর। ৪৫ ন্যায় 
তুমিও আমার পোল্লতুল্য। মনশীষগণ বলেন, সজ্জনের সঙ্গে সজ্জনের যে সম্বষ্থ 
তা জন্মগত সম্বন্ধে চেয়ে শ্রেষ্ত। ০,484 যেমন পন সেইরূপ 
তোমরাও, এই জ্ঞান ক'রে তাদের রক্ষা কর। 

ভশব্মের চরণে প্রণাম ক'রে কর্ণ সত্বর রণস্থলের অভিমুখে প্রস্থান করলেন। 


২। ঘ্রোণের আভিষেক ও দ+৩-45৩০ বরদান 


দূর্যোধন কর্ণকে 'বললেন, বয়স বিক্রম শাস্মজ্ঞান ও যোচ্ধার উপযৃস্ত সমস্ত 
গুণের জন্য ভীঙ্ম আমার সেনাপাঁত হয়োছলেন। তিনি দশ 'দিন শন্বাবনাশ ও 
আমাদের রক্ষা ক'রে স্বর্গযান্রায় প্রস্তুত হয়েছেন। এখন হুম কাকে সেনাপাঁতি 
করা উচিত মনে কর? কর্ণ বললেন, এখানে যেসকল পূরুযশ্রেষ্ঠ আছেন তাঁরা 
প্রত্যেকে সেনাপাতত্বের যোগ্য, কিন্তু সকলেই এককালে সেনাপাত হ'তে পারেন না। 
এ'রা পরস্পরকে স্পর্ধা করেন, একজনকে লেনাপাঁত করলে আর সকলে ক্ষন হয়ে 
যুদ্ধে বিরত হবেন। দ্রোণ সকল যোম্ধার শিক্ষক, স্থাবর, মাননশয়, এবং প্রি 
অস্রধর, ইনি 'ভিল্ল আর কেউ সেনাখাত হ'তে পারেন না। এমন যোদ্ধা নেই বাদ 
যম্ধে ঘ্রোণের অনুবতর্শ হবেন না। 

দূর্যোধন তখনই দ্রোগকে সেনাপাঁত হবার জন্য অনুরোধ করলেন। ভ্রোশ 
বললেন, রাজা, আম ধড়ষ্গ বেদ ও মনুর নশীতশাস্মে আভজ্ঞ; পাশুপত অস্ঠা ও 
বাবিধ বাণের প্রয়োগও জানি। তোমার বিজয়কামনায় আমি পাশ্ডরদের.সঙ্গো হ্ধ 
করব, কিন্তু ধন্টদ্য্কে বধ করব না, কারণ সে আমাকে ধধ "করবার .জন্যই 
সঙলগো হঞ্টমনে যুদ্ধ করবেন না। 

দূর্যোধন দ্রোণাচার্যকে যথাবাধ সেনাপাঁতত্বে আভাঁষন্ত করলেন। ঘ্রোগ 
বললেন, রাজা, কুরুশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় ভীষ্মের পর আমাকে সনাপ।ওগ পদ দিয়ে তুমি 
আমাকে সম্মানিত করেছ, তার যোগ্য ফল লাভ কর। তুমি অভীষ্ট বর 'চাও, আজ 
তোমার কোন্‌ কামনা পুর্ণ করব. বল। দূয়োধন বললেন, রাথপ্রেষ্ঠ,। এই বর 


৪১২ 


দন যে যৃখিষ্ির়কে জাত অবস্থায় আমার কাছে ধ'রে আনবেন। ঘ্রোখ বললেন, 
হৃধাক্ঠয় ধন্য, তুমি তাঁকে ধারে আনতে বলছ, বধ করতে ঢাচ্ছ না। আমি তাঁকে 
মায়ব এ বোধ হয় তুমি অসদ্ভব মনে কর, অথবা ধর্মরাজ যাধাচ্ঠিয়ের দ্দেষ্টা 
কেউ নেই তাই তুমি তাঁর জবনরক্ষা করতে চাও। অথবা পাণ্ডবগগকে জয় কয়ে 
মি তাঁদের রাজ্যাংশ ফারয়ে দিতে ইচ্ছা কর। হাঁধাঙ্ঠির ধন্য, তাঁর জন্ম সফল, 
অজাতশত্‌ নামও সার্থক, কারণ তাঁকে তুমি স্নেহ কর। 

দ্রোণের এই কথা শুনে দূর্যোধন তাঁর হদগত আভগ্রায় প্রকাণ করে 
ফেললেন, কারণ বৃহম্পাততুল্য লোকেও মনোভাব গোপন করতে পায়েন না। 
দর্ধোধন বললেন, আচার্য, ফাঁধচ্ঠিরকে মারলে আমার 'বিজয়লাভ হবে না, অন্য 
পাণ্ডবরা আমাদের হতা করবে। তাদের যাঁদ একজনও অবাঁশন্ট থাকে তবে সে 
আমাদের নিঃশেষ ফরবে। কিল্তু যাঁদ “৩০ যাঁধান্ঠরকে ধরে আনা যায় 
তষে তাঁকে পূনর্বার দাতরীড়ায় পরাস্ত করলে তাঁর অনুগত ভ্রাতারাও আবার 
বনে যাবে। এই্প্রকার জয়ই দশর্ঘকাল স্থায়শ হবে, সেজন্য ধর্মরাজকে বধ করতে 
ইচ্ছা কার না। 

দুর্বোধনের কুটিল আঁভপ্রায় জেনে বুদ্ধিমান ফ্রোগ চিন্তা ক'রে এই 
বাকছলবূর বর [দলেন --বৃদ্ধকালে অজরন যাঁদ হ্যাধাধ্ঠরকে রক্ষা না করেন তবে 
ধায়ে নিও ধে ঘধিক্ঠির আমাদের বশে এসেছেন। বংস, অজরন স্রাসূরেরও 
জের, তাঁর বাছ থেকে আম যাঁধান্ঠরকে হরণ করতে পারব না। অজর্ন আমার 
শিষ্য, কিল্তু হুবা, পৃধ্যবান ও একাগ্রাচত্ত্, তান ইন্দ্র ও রুদ্রের নিকট অনেক অন্য 
লাভ করেছেন এবং তোমার গ্রাত তাঁর ক্লোধ আছে। তুম যে উপায়ে পার অর্জনকে 
অপসারত কো, তা হ'লেই ধর্মরাজ 'বাঁজত হবেন। অর্জন বিনা হ্বাধাষ্ঠর যাঁদ 
মুহূর্তফালও ঘৃত্ধক্ষেয়ে আমার সম্মখে থাকেন তবে তাঁকে নিশ্চয় তোমার বশে 
কআানব। 

ভ্রোপের এই কথা শুনে নিরোধ ধার্তরান্ীগণ মনে করলেন যে হাঁধিঙ্ঠির 
ধয়াই পড়েছেন। তাঁরা জানতেন যে দ্রোখ পাণ্ডবছের পক্ষপাতশী।, তাঁর প্রাতজ্ঞা 
ঘূঢ় করবার জন্য দূর্যোধন দ্রোখের বরদানের সংবাদ সৈনাগণের মধ্যে ঘোষণা 
করলেন। 


পোগপর্ধ ৪১৩, 


৩। জজর্নের জয় 
একাদশ 'দিনের যুদ্ধ) 


[বশ্যস্ত চয়ের নিকট সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির জনকে বললেন, তুমি প্োণের 
আভিপ্রায় শুনলে, যাতে তা "সফল না হয় তার জন্য বন্ধ» কর। দ্লোণের প্রাতজ্ঞার 
ছিদ্র আছে, আবার সেই ছিদ্র তান তোমার উপরেই রেখেছেন। অতএব আজ তুমি 
আমার কাছে থেকেই যৃম্থ কর, যেন দূর্ধোধনের অভাঁম্ট 1সম্ঘ না হয়। 

অজন বললেন, মহারাজ, দ্রোপকে বধ করা যেমন আমার অকর্তাবা, 
আপনাকে পারত্যাগ করাও সেইরূপ । প্রাণ গেলেও আম দ্রোণের আততায়শ হব- 
না, আপনাকেও ত্যাগ করব না। আমি জাঁবিত থাকতে প্রোশ আপনাকে নিগৃহীত 
করতে পারবেন না। . ৃ 

পাশ্ডব ও কৌরবগণের শিবিরে শঙ্খ ভেরণী মৃদগ্গা প্রভাতি রণবাদ্য বেজে 
উঠল, দুই পক্ষের সৈন্যদল ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে পরস্পরের সম্মুখে এল। 
অনন্তর দ্রোশ ও ধৃঙ্টদ্যম্নের মধ্যে তুমূল সংগ্রাম আরম্ভ হাল। স্বর্ণময় উজ্জল 
রথে আরুঢ় হয়ে দ্রোগ তাঁর সৈনযদলের অগ্রভাগে বিচরণ করতে লাগলেন, তাঁর 
শরক্ষেপণে পাশ্ডববাহিনী বস্ত হ'ল। যৃধিষ্ঠিরপ্রমূখ যোম্ধারা সকল দিক থেকে 
দ্রোণের প্রাত ধাবিত হলেন। সহদেব ও শকুনি, প্দ্রাণাচার্য ও দুপদ, ভীমসেন ও 
বাবংশাতি, নকুল ও তাঁর মাতুল শল্য, ধূঙ্টকেতু ও কূপ, সাত্যাক ও কৃতবর্মা, 
ধন্টদ্যম্ন ও সুশর্মা, বিরাট ও কর্ণ, শিখস্ডী ও ভীরশ্রবা, ঘটোংকচ ও অলম্বৃষ, 
আভমন্ ও বৃহদবল--এদের মধ্যে ঘোর য্ম্ধ হ'তে লাগল। আভিমন্া 
বৃহদূবলকে রথ থেকে নিপাতিত করে খড়গ ও চর্ম নিয়ে পিতার , মহাশঘ্ট 
জয়দ্রথের প্রাত ধাবিত হলেন। জয়দ্রুথ পরাস্ত হ'লে শল্য আঅঙমন/ আজমণ 
করলেন। শল্যের সারাথ নিহত হ'ল, তান গদাহস্তে রখ থেকে নামলেন, 
আভমন্ুও প্রকাণ্ড গদা নিয়ে শলাকে বললেন, আসুন আসুন।' সেই সময়ে 
ভীমসেন এসে :/-ব্রর নিরস্ত করলেন এবং গ্যয়ং শলোর সপো গদাহুক্ধ 
করতে লাগলেন। দুই গদার সংঘর্ষে, অপ্নির উদভব হ'ল, বহুক্ষণ ধৃদ্ধের পর 
দুজনেই আহত হয়ে ভূপাতিত হলেন। শলা বিহ্বল হয়ে দূত নিঃম্যাস ফেলতে 
লাগলেন, তখন কৃতবর্সা তাঁকে নিজের, রথে তুলে নিয়ে রপভূঁমি থেকে চলে গেলেন। 
ভীম নিমেধমধ্যে গদাহস্তে উঠে দাঁড়ালেন। 


৪১৬ অহাভানত 


৫। সংশপ্তকগণের ধুল্ধ -- ভগগাতবধ 
গ্ধোশ দিনের ধৃক্ধ) 


বর্ধাকালে স্ষীতসাঁললা গঞ্গা ও সরধ্‌ যেমন বেগে মিলত হয় সেইর্প 
উভয় পক্ষের সেনা খৃদ্ধে মিলিত হ'ল। অর্জনকে আসতে দেখে সংশস্তকগণ 
হন্ট হয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। অজন সহাস্যে কৃফকে বললেন, দেখকণনন্দন, 
গ্িগরত্রাতারা আজ ধূৃদ্ধে মরতে আসছে, তারা স্লোদন না কয়ে হর্ষপ্রকাশ করছে। 

অজনে মহারবে দেবদপ্ত শঙ্খ বাজালেন, তায় শব্দে বিশ্্ত হয়ে 
দেশি কিছচক্ষেণ পাধাণপ্রাতমার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল, তাক্স পর দুই 
পক্ষ থেকে প্রধল শয়বর্ধণ হ'তে লাগল। অজ্ুনের শরাথাতে 'নিপশীড়ত হয়ে 
িগর্তসেনা ভগ্ন ছ'ল। সশমাঁ বললেন, বাঁরগণ, ভয় নেই, পাঁলও না, তোমরা 
সকলের লমক্ষে ঘোর শপথ করেছ, এখন দুধোঁধনেয সৈন্যদের কাছে 'ফিয্লে গিয়ে 
কি বলবে? গশ্চাৎপদ ছ'লে লোকে আমাদের উপহাস কয়বে, অতএব সকলে 
ধথাশাত হুগ্খ কর। তখন সংশপ্তকগণ 'এবং নায়ায়ণণ সেনা (১) মৃভ্যুপণ কারে 
প্নবরি ধগ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। 

অঞ্জন বললেন, কৃষ্ণ, এই সংশপ্তকগণ জীবিত থাকতে রণভূমি ত্যাগ 
ধরার না, তৃঁমি ওদের দিকে রখ নিয়ে চল। কিছুক্ণ বাগবর্ধণের পর অর্জন 
সা হ) অল্ম নিক্ষেপ করলেন। তখন সহত্র সহশ্র বাতি প্রাতমূর্তি আবির্ভৃত 
হ'ল, বিপক্ষ গৈনাগণ 'বিমূঢ় হয়ে 'এই অঞ্জন, এই গোবিল্দ' ব'লে পরস্পয়কে হত্যা 
করতে লাগল। অর্জন সহাসো লাঁলখ মালব মাবেজক ও 'প্রিগর্ত যোদ্ধাদের 
নির্পাড়িত করতে লাগলেন। বিপক্ষের শরজালে আচ্ছা হয়ে অজরনের রঘ 
অহৃশ্য হ'ল, তিনি নিহত হয়েছেন মনে ক'রে শসৈনাগণ সহর্ষে কোলাহল করে 
উঠল। অর্জন বায়ব্যাম্ঘ মোচন করলেন, প্রবল ধায়প্রবাহে সংশপ্তবঝগণ এবং তাদের 
হক্তশী রখ শুন্য প্রীত শৃচ্ক পথের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হ'ল। অজরন কিপ্রহস্তে 
তাক্ষ; শরের আঘাতে সহত্র সহশ্র শসৈন্য ধধ করলেন। সংশপ্তকগণ বিনন্ট 
ইয়ে ইল্পুলোকে ধেতে লাগল। 

ভজন যখন প্রমন্ত হয়ে বূল্ধ করাছিলেন তখন দ্রোশ গরু বযহ রচন্য 


০১) কৃ দূর্যোধনকে দিয়োছলেম। জা...) হ-পারিচ্ছেদ উজষ্য। 
৫) তন্টা ... বিধর্মা। 


ঘ্োগপর্ব ৪১৭ 


করে সসৈন্যে বৃধিষ্ঠিরের প্রাত ধাবিত হলেন। এই ব্যহের মুখে স্বয়ং দ্রোগ, 
মস্তকে দূযেধিন ও তাঁর, শ্রাতারা, নেরম্বয়ে কৃতবর্মা ও কৃপাচার্ধ, গ্রীবায় কালিষ্গ 
সিংহল প্রাচ্য প্রভৃতি দেশের যোদ্ধারা, দাঁক্ষিণ পারে ভূরিশ্রবা শল্য প্রভাতি, বাম 
পার্বে অবাল্তিদেশশয় 'িন্দ অন্দীবন্দ, কাদ্বোজরাজ সুদক্ষিণ ও অশ্বখামা, পৃষ্ঠ- 
দেশে কলিঙ্গা অম্বন্ঠ মাগধ পৌঁশ্ড্র গ্রাম্ধার প্রভাত সৈন্যগণ, পশ্চাদভাগে পত্র 
জ্ঞাত ও বান্ধব সহ কর্ণ, এবং বক্ষস্থলে জয়দ্ুখ ভশমরথ নিষধরাজ প্রভৃতি 
রইলেন। রাজা ভগদন্ত এক সসাঁচ্জত হস্তীর পৃচ্ঠে মাল্য ও শ্বেত ছন্লে শোঁভত 
হয়ে ব্হমধ্যে অবস্থান করলেন। 

অর্ধচন্দ্র ব্যহ রচনা ক'রে যধিষ্ঠির ধূম্টদ্যুম্নকে বললেন, তুমি এমন 
বাবস্থা কর বাতে আমি দ্রোণের হাতে না পাঁড়। ধন্টদ্যম্ন বললেন, আম জরশীবত 
থাকতে আপাঁন উদবিশ্ন হবেন না, দ্রোণকে আমি নিবারণ করব। ধৃষ্টদ্যুদ্নকে 
সম্মখে দেখে দ্রোগ বিশেষ হৃস্ট হলেন না, তানি প্রবল শরবর্ধণে যাঁধাম্িন্দের 
সৈন্য বিনন্ট ও বিচ্ছল্ন করতে লাগলেন। ক্ষণকাল পরেই উভয় পক্ষ 'বিশঞ্খল 
হয়ে উন্মন্তের ন্যায় ষৃ্ধে রত হ'ল। য্যাধান্ঠরকে রক্ষা করবার জন্য সত্যাজং 
দ্রোণের সহিত হুদ্ঘ করতে লাগলেন, 'িল্তু পাঁরশেষে নিহত হলেন। য্যাধান্ঠর 
্স্ত হয়ে তখনই দৃতবেগে সরে গেলেন। পাণ্চাল কেকয় মৎস্য প্রভাতি যোদ্ধারা 
দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সাত্যাক চোকিতান ধন্টদ্যুম্স 'শিখস্ডশ 
প্রভাত দ্রোণের নিকট পরাস্ত হলেন, বিজয়ী কৌরবগণ পলায়মান পাণ্ডবসৈন্য বধ 
করতে লাগলেন। 

দুষেধিন সহাস্যে কর্ণকে বললেন, রাধেয়, দেখ, পাণ্সালগণ দ্রোণের শরাঘাতে 
বিদীর্ণ হয়ে পালাচ্ছে, মহাক্রোধী দূর্মীত ভশম আমার সৈন্যে বোষ্টত হয়ে জগং 
দ্রোণময় দেখছে, আজ সে জাবনরক্ষা ও রাজ্যলাভে নিরাশ হয়েছে। কর্ণ বললেন, 
এই মহাবীর ভীম জশীবিত থাকতে রণস্থল ত্যাগ করবেন না, আমাদের 'সিংহনাদও 
সইবেন না। দ্রোপ যেখানে আছেন আমাদের শখঘ্র সেখানে যাওয়া উচিত, নতুবা 
কোক (নেকড়ে বাঘ). এর দল যেমন মহাহস্তশকে বধ করে সেইরুপ পাণশ্ডবরা 
এটি এই কথা শুনে দুযোধন ও তাঁর ভ্রাতারা দ্রোণকে রক্ষা করতে 
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ভামসেনের ধবজে মহাসিংহ, য্াধন্ঠিরের ধজে গ্রহগণাল্বিত চন্দ্র ও শন্দাযমান 
দুই মদঞ্গা, নকুলের্স ধবজে একটি ভশষণ শরভ, এবং সহদেবের ধ্জে রজতময় 
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হংস ছিল। যে হস্ততে চ'ড়ে ইন্দ্র দৈত্যদানব জয় কয়োছলেন, সেই হস্তাঁর 
বংশবরের পৃন্ঠে চ'ড়ে ভগদত্ত ভাঁমের প্রাত ধাবিত হলেন। পাণ্ঠাল সৈন্য সহ 
যাঁধম্ঠির তাঁকে বাধা দিতে গেলেন। ভগদত্তের সঙ্গে ধুদ্ধে দশার্পরাজ নিহত 
হলেন, পান্ডালসৈন্য ভয়ে পালাতে লাগল। 

হস্তীর গর্জন শুনে অন বললেন, কৃফ, এ নিশ্চয় ভগদত্তের বাহনের 
শব্দ, এই হস্তশ জস্মের আঘাত এবং আঁগ্নর স্পর্শও সইতে পারে, সে আজ সমস্ত 
পাশ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করবে। তুমি সত্বর ভগদন্তের কাছে রথ 'নিয়ে চল, তাঁকে আজ 
আমি ইচ্দের আতাঁথ ক'রে পাঠাব। অঙ্জন যাত্রা করলে চোদ্দ হাজার সংশপ্তক 
মহারখ এবং দশ হাজার 'ত্রিগর্ত যোদ্ধা চার হাজার নারায়ণসৈন্য সহ তাঁর অনুসরণ 
করলেন। দুষেধিন ও কর্ণের উদ্ভাবিত এই কৌশলে অন সংশয়াপল্ন হয়ে 
ভাবতে লাগলেন, সংশপ্তকদের সল্প যুদ্ধ করব, না যাধান্ঠয়ফে রক্ষা করতে যাব? 
তান সংশপ্তকগণকে বধ করাই উচিত মনে করলেন, এবং ত্রহম্বান্্ প্রয়োগ ক'রে 
তাদের প্রায় নিঃশেষ করে ফেললেন। তার পর তানি কৃফকে বললেন, ভগদত্ের 
কাছে চল। 

'্রিগর্তরাজ সশর্মা ও তাঁর ভ্রাতারা অজনের অনুসরণ করাঁছলেন। 
অজন শরবর্ধষপ ক'রে সশমাঁকে নিরস্ত এবং তাঁর ভ্রাতাদের বিনষ্ট করলেন। 
তার পর গজায়োছী ভগদন্তের সঙ্গে রথারোহশী অজনের তুমূল যৃদ্ঘ আরম্ভ হ'ল। 
কৃফাজনকে বধ করবার জন্য ভগদত্ত তাঁর হস্তীকে চাঁজত কয়লেন, কৃফ সত্বর 
দক্ষিণ পারে রথ সাঁরয়ে 'নিলেন। হাম্ধর্ম স্মরণ ক'রে অন বাহনসমেত 
ভগদন্তকে পিছন থেকে মানতে ইচ্ছা করেন না। 

অজনের শরাঘাতে ভগদত্ের হস্তশর বর্ম ছিন্ন হয়ে ভূপাতিত হ'ল। 
ভগদত্ত নলন্্র্পাঠ কয়ে বৈফবাস্ নিক্ষেপ করলেন, অজনফে পশ্চাতে রেখে কৃফ 
সেই অগ্ম নিজেয় বক্ষে গ্রহণ করলেন। বৈফবাস্ম বৈজয়জ্তী মালা হয়ে কৃষের 
বক্ষে লক্স হ'ল। অজন দুঃখিত হয়ে বললেন, কৃ্ণ, তুমি বলোছলে যে হুণ্থ 
করযে না, ফিস্ছ্ু সেই প্রাতিজ্ঞা রাখলে না। আমি সতর্ক ও অন্মামিধারণে লমর্থ 
থাকতে তোমার এমন করা উচিত হয় নি। 

কৃ বললেন, একটি গৃহ্য কথা বলাছ শোন। _ আম চার মার্ততে 
খিন্ত ইঞজে লোকের ছিতসাধন কাঁর। আমার এক মূর্তি তপস্যা হরে, দ্বিতীয় 
মৃর্ভি জগতের সাধ্য. ও জসাধদ কর্ম দেখে, তৃতীয় মূর্তি মদনযালোকে কর্ম করে, 
এবং চতুর" মত পহন্র বংসয় শয্নন ক'রে 'নাদুত থাকে । সহম্র ধংলরেয় অন্তে 
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আমার চতুর্থ মূর্তি গারোখান ক'রে যোগ্য ব্যান্তদের বর দেয়। সেই সময়ে 
পৃথিবাঁর প্রার্থনায় তাঁর পূত্র নরককে আমি বৈফবাস্ম 'দয়োছিলাম। 
প্াগজ্যোতিষরাজ ভগদত্ত নরকাসুরের 'কাছ থেকে এই অস্ত পেয়েছিলেন। জগতে 
এই অস্তের অবধ্য কেউ নেই, তোমার রক্ষার 'নামত্তই আমি বৈফবাস্ম গ্রহণ ক'রে 
্াল্যে পারবাঁততি করেছি। ভগদত্ত পরমাস্মহণন হয়েছেন, এখন ওই মহাসুরকে 
বয় কর। 

অর্জুন নারাচ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে ভগদত্তের মহাহস্তখ আর্তনাদ 
করে নিহত হ'ল। অজন তখনই অধণ্ন্দ্র বাণে ভগদত্তের হৃদয় বিদীর্ণ করলেন, 
ডগদত্ত প্রাণহীন হয়ে. পড়ে গেলেন। তার পর অর্জন রণস্থলের দক্ষিণ দিকে 
গেলেন, শকুনির ভ্রাতা ব্ধক ও অচল তাঁকে বাধা দিতে এলেন। অর্জন একই 
পরে দু'জনকে বধ করলেন। বহমায়াবিশারদ শকুনি মায়া দ্বারা চঘ-ঞ 
সম্মোহত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অজরনের শরবর্ষণে সকল মায়া দূরীভূত 
হ'ল, শকুনি ভাত হয়ে পালিয়ে গেলেন। 

দ্রোণের সঙ্গে ধন্টদ্যুম্ন প্রভৃতির অদ্ভুত যুদ্ধ হ'তে লাগল। অশ্বখামা 
নাল রাজার মস্তক ছেদন করলেন। পাণ্ডবপক্ষাঁয় মহারথগণ উদবগ্ন হয়ে 
অজনের অপেক্ষা করতে লাগলেন, 'যাঁন তখন অবাঁশন্ট সংশপ্তক ও নারায়ণসৈনা 
বিনাশ করছিলেন। ভাঁমসেন প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে দ্রোশ কর্ণ দুযোঁধন ও 
অধ্বামার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন দেখে সাত্যাঁক নকুল সহদেব প্রভাতি তাঁকে রক্ষা 
করতে এলেন। পাণ্ডববীরগণকে আরও ত্বরাম্বিত করবার জন্য ধচ্টদ্যুম্ন বললেন, 
এই সময়। তখন সকলে তুমুল রবে দ্রোণের প্রাত ধাঁবত হলেন। দ্রোশ শত শত 
বাগে চোঁদ পাণ্টাল ও পাস্ডবগণকে িপশীড়ত করতে লাগলেন। এমন সময় অর্জন 
সংশস্তকগণকে জয় ক'রে দ্রোণের নিকট উপাস্থত হলেন। যৃগান্তকালে াদত 
ধূমকেতু যেমন সর্বভূত দহন করে, অজুনের অস্মের তেজে সেইরূপ. কুরুসৈন্য 
ঈধ হতে লাগল। তাদের হাহাকার শুনে কর্ণ আক্দেয়াস্ত প্রয়োগ করলেন, অন 
তা শরাঘাতে নিবারত ক'রে কর্ণের তিন শ্রাতাকে বধ করলেন। ভশম' ও 
ধন্টদ্যন্নের খড়ূঙগাঘাতে কর্ণপক্ষের পনর জন যোদ্ধা, চন্দুবর্মা ও নিষধরাজ 
ব্হং্ষত্র নিহত হলেন। 

তার পর সূর্য অস্তাচলে গেলেন, উভয় পক্ষ ক্লান্ত ও রৃধিরান্ত হয়ে 
পরস্পরকে দেখতে দেখতে 'শাঁবরে প্রস্থান করলেন। 
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॥ অভিমন্যুবধপবধ্যায় ॥ 
৬। আঁভঙ্ন্যবষ 


ঘ্রেয়োদশ 'দনের য্ধ) 


আঁভমানী দৃষেধিন ক্ষ হয়ে দ্রোণকে বললেন, দ্বিজশ্রেম্ঠ, আপানি নিশ্চয় 
মনে করেন যে আমরা বধের যোগ্য, তাই আজ যাঁধন্ঠিরকে পেয়েও ধরলেন না। 
আপানি প্রীত হয়ে আমাকে বর 'দিয়োছলেন, কিন্তু শেষে তার অন্যথা করলেন। 
সাধ লোকে কখনও ভক্তের আশাভঙ্গ করেন না। দ্রোণ লব্জিত হয়ে উত্তর দিলেন, 
আম সর্বদাই তোমার প্রিয়সাধনের চেম্টা কার কিন্তু তুমি তা বুঝতে পার না। 
বিশ্বন্রম্টা গোবিন্দ ষে পক্ষে আছেন এবং অজরুন যার সেনানী, সে পক্ষের বল 
শ্্বক মহাদেব ভিন্ন আর কে আতক্রম করতে পারেন? সত্য বলাছ, আজ আম 
পাশ্ডবদের কোনও মহারথকে নিপাঁতিত করব। আম এমন ব্যূহ রচনা করব যা 
দেবতারাও ভেদ করতে পারেন না। তুমি কোনও উপায়ে অর্জুনকে সাঁরয়ে রেখো। 
পরাঁদন সংশস্তকগণ দক্ষিণ দিকে গিয়ে পুনবরি অনকে ষম্ধে আহবান 
করলেন, অর্জুনও তাঁদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে নিরত হলেন। দ্রোণ চক্রব্যহ নির্মাণ 
ক'রে তেজদ্বী রাজপূত্রগণকে যথাস্থানে স্থাপিত করলেন। তাঁরা সকলেই রক্ত 
বসন, রন্ত ভূষণ ও রন্ত পতাকায় শোভিত হলেন এবং মাল্যধারণ করে অগ্রু- 
চন্দনে চর্চিত হয়ে আভমন্যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চললেন। দৃযেধিনের প্র 
লক্ষণ এই দশ সহন্্র যোদ্ধার অগ্রবতর্শ হলেন। কৌরবসেনার মধ্যদেশে দুযেধিন 
কর্ণ কূপ ও দুঃশাসন, এবং সম্মখভাগে সেনাপাঁত দ্রোণ, সিম্ধ্রাজ জয়রথ, 
অশ্বখামা, ধৃতরান্ট্রের ব্রিশ জন পত্র, শকুনি, শল্য ও ভূরিশ্রবা রইলেন। 
দ্রোপকে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না এই স্থির ক'রে হাঁধম্টির 
"12: উপর অত্যন্ত গুরুভার অর্পণ .করলেন। তানি তাঁকে বললেন, বংস, 
অর্জন ফিরে এসে যাতে আমাদের নিন্দা না করেন এমন কার্য কর। আমরা 
চক্রব্যহ ভেদের প্রণালী কিছুই জানি না, কেবল অন কৃষ প্রদ্যুম্ন আর তুমি 
এই চার জন চক্রব্যহ ভেদ করতে পার। তোমার পিতৃগণ মাতুলগণ এবং সমস্ত 
সৈন্য তোমার নিকট বর প্রার্থনা করছে, তুমি দ্রোগের চক্রব্যহ ভেদ কর। 
আভমন্যু বললেন, পিতৃগণের জয়কামনায় আমি আবিলম্বে দ্রোণের ব্যহ- 
মধ্যে প্রবেশ করব। কিন্তু চিতা আমাকে প্রবেশের কৌশলই শিখিয়েছেন, যদি 
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' কোনও বিপদ হয় তবে ব্মৃহ থেকে বোঁরয়ে আসতে আমি পারব না। হ্বাধন্ঠির 
বললেন, বৎস, তুমি ব্যহ ভেদ ক'রে আমাদের জন্য দ্বার ক'রে দাও, আমরা তোমার 
সলো সল্গো প্রবেশ ক'রে তোমাকে রক্ষা করব। ভাঁম বললেন, বৎস, ধন্টদ্যম্ণ 
সাত্যাক ও আমি তোমার অনুসরণ করব, পাণ্টাল কেকয্ন মংস্য প্রভাতি যোম্ধারাও 
যাবেন, তুমি একবার ব্যহ ভেদ করলে আমরা বিপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের 
বধ করে ব্যৃহ 'বিধবস্ত করব। আঁভমন্ঢু বললেন, পতঙ্গ যেমন জ্বালত আশ্নতে 
প্রবেশ করে, আমি সেইরূপ দধর্ষ প্রোণসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করব। সকলেই 
দেখতে পাবে, বালক হ'লেও আম সংগ্রামে দলে দলে শন্রুসৈন্য ধৰংস করব। 

যুধিষ্ঠির আশীর্বাদ করলেন। অভিমন্যু তাঁর সারাঁথকে বললেন, সুমিল্ত, 
তুমি দ্রোণসৈন্যের দিকে শশঘ্্র রথ নিয়ে চল। সারাঁথ বললে, আয়ুজ্মান, পাশ্ডবগণ 
আপনার উপর গুরুভার দিয়েছেন, আপনি বিবেচনা ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন। 
দ্রোণাচার্য অস্রাবশারদ পাঁরশ্রমণশ কৃতশ যোদ্ধা, আর আপাঁন সুখে পালিত, ষুদ্ধেও 
অনভিজ্ঞ। আভিমন্ঢু সহাস্যে বললেন, সারাথি, দ্রোণ ও সমগ্র ক্ষত্রমপ্ডলকে আম 
ভয় কার না, এরাবতে আরড় ইন্দ্রের সঙ্গেও আমি যুদ্ধ করতে পারি। [বিশ্বজয় 
মাতুল কৃফ বা পিতা অর্জুন যাঁদ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন তথাপি আম 
ভয় পাব না। তুমি বিলম্ব ক'রো না, অগ্রসর হও। তখন সারাথ সুমির 
অপ্রসম্মমনে রথের অশ্বদের দ্লুতবেগে চালনা করলে, পাণ্ডবগণ পিছনে চললেন। 
সংহশিশু যেমন হস্তিদলের প্রাত ধাঁবত হয়, আভমন্য সেইরূপ দ্রোণ প্রভাত 
মহারথগণের প্রাত ধাঁবত হলেন। 'তাঁন অঙ্প দূর গেলেই দুই পক্ষের যুদ্ধ 
আরম্ভ হ'ল। 

দ্রোশের সমক্ষেই আভমন্যু বাহ ভেদ করে ভিতরে গেলেন এবং কুরুসৈন্য 
ধখস করতে লাগলেন। দুযোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আভমন্যুকে বাধা দিতে 
এলেন। দ্রোখ অশ্বখামা কপ কর্ণ শল্য প্রভৃতি শররর্ধণ করে আভমন্যুকে .আচ্ছ 
করলেন। আঁভমন্যুর শরাঘাতে শল্য মৃ্িত হয়ে রথের উপর বসে: পড়লেন, 
কৌরবসৈন্য পালাতে লাগল। শল্যের ভ্রাতা অভিমন্ঢুর সঙ্গো যূদ্ধ করতে এসে 
নিহত হলেন। 

দ্রোণ হন্ট হয়ে উতফুল্পনয়নে কুপকে বললেন, এই সংভদ্রানন্দন আঁভমন্ঢ 
আজ ব্যাধাণ্ঠরাদিকে আনান্দিত করবে। এর তুল্য ধনূর্ধর আর কেউ আছে এমন 
মনে হয় না, এ ইচ্ছা-করলেই আমাদের সেনা সংহার করতে পারে, 'িল্তু ফোনও 
কারণে তা করছে না। দ্রোগের এই কথায় দূর্ধোধন বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ 
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দৃঃশাসন শল্য প্রস্াতকে বললেন, সকল ক্ষা্য়ের আচার্য শ্রেম্ঠ হজ ত্রোপ অজর্নের 
ওই মূড় পূন্রকে বধ করতে ইচ্ছা করেন না, 'শিব্যের পূন্ত বালে ওকে রক্ষা করতে 
চান। বারগণ, আপনারা ওকে বধ করন, বিলম্ব করবেন না। দঃশাসন বললেন 
আঁমই ওকে মারব। 

দুঃশাসনকে দেখে আঁভমনা; বললেন, ভাগ্যুমে আজ ধর্মত্যাগশ নিষ্ঠর 
কটুভাষী বরকে যুদ্ধে দেখাছ। মূর্খ তুমি দাতসভায় জর়লাতে উন্মত্ত হয়ে 
কটবাক্যে যাঁধিষ্ঠিরকে ক্রোধিত করেছিলে, তোমার পাপকর্মের ফলভোগের জনা 
আমার কাছে এসে পড়েছ, আজ তোমাকে শাস্তি 'দিয়ে পাশ্ডবগণের ও দ্রৌপদাঁর 
নিকট খণম্ন্ত হব। এই বলে আভমন্য দুঃশাসনকে শরাঘাত করলেন। দৃঃশাসন 
মূর্ত হয়ে পড়ে গেলেন, তাঁর সারাথ তাঁকে সত্বর রণস্থল থেকে সানিয়ে নিয়ে 
গেল। পাশ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা আভমন্যুকে দেখে সিংহনাদ ক'রে দ্রোপের সৈন্যগণবে 
আক্রমণ করলেন। 

তার পর কর্পের সঙ্গে আভমন্যুর যুদ্ধ হ'তে লাগল। আভিমনাদ কর্ণে; 
এক ভ্রাতার শিরশ্চ্ছেদন করলেন এবং কর্ণকেও শরাঘাতে নিপণীড়ত ক'রে রণভূি 
থেকে দূর করলেন। আঁভমন্যুর শরবর্ধণে বিশাল কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'ল, যোদ্ধার 
পালাতে লাগলেন, অবশেষে ধৃতরাষ্টের জামাতা 'সিম্ধুরাজ জয়দুথ ভিন আর কে 
রইলেন না। দ্ৌপদশহরণের পর ভীমের হস্তে নিগৃহীত হয়ে জয়দ্ুথ মহাদেবে। 
আরাধনা ক'রে এই বর পেয়োছলেন যে অর্জুন ভিন্ন অন্য চার জন পাশ্ডবকে তি? 
যুদ্ধে বাধা দিতে পারবেন। 

জয়দ্রথ শরবর্ধণ ক'রে সাত্যাক ধল্টদ্যম্ন বিরাট দ্ুপদ 'শখস্ড এব 
বুৃধান্ঠির ভীম প্রভৃতিকে 'নিপণীড়ত করতে লাগলেন। আঁভিমন্ ব্যৃহপ্রবেশের ০ 
পথ করোছিলেন জয়দ্রথ তা রুদ্ধ ক'রে দিলেন। পাশ্ডবপক্ষয় যোদ্ধারা দ্রোণনৈন 
ভেদ করবার চেম্টা করলেন, 'কিল্তু জয়দ্রথ তাঁদের বাধা দিলেন। কুরসৈন্যে বোক্ছিং 
হয়ে আভমন্ু একাকশ দারুণ যৃম্থ করতে লাগলেন। শল্যপূত্র রুকররথ 
দুর্োধনপূত্র লক্ষণ আভমনার হস্তে নিহত হুলেন। 

প্রয় পত্রের মৃত্যুতে কুদ্ধ হয়ে দুর্োধন স্বপক্ষের বীয়গণকে উচ্চস্বরে 
বললেন, আপনারা আঁভমনামকে বধ কর্দন। তখন দ্োশ। কপ কর্ণ অ*্বরাম 
বৃহদবল ও কৃতবর্মা এই ছয় রথণ আভিমন্যুকে বেস্টন কয়লেন। কোশলরাং 
বৃহদৃ্বল এবং আরও অনেক যোদ্ধা আছিমন্যুর বাপে নিহত হলেন। দ্রোপ বললেন 
কুমার অভিমনায তার পিতার ন্যার সর্ব দিকে দ্রুত বিচরণ কারে এত ক্ষিপ্রহঙ্গে 
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পর সন্ধান ও মোচন করছে যে কেবল তার মণ্ডলাকার ধদুই দেখা মাচ্ছে। 
সৃভদ্রাবন্দনের শরক্ষেপ্ণ আমার প্রাণসখেয্স আর মোহ হ'লে ক্দাঁদ আঁতশয 
আনন্দলা্ড/ করছি, অজর্বনের দল্গো এর প্রভেদ দেখাঁছ না। 

কপ” শরাহত হয়ে দ্রোগকে বললেন, রণল্লে থাকা স্যানার কর্তব্য, শুধু 
এই কারণে অভিনয় কর়ৃক নিপশীড়ত হয়েও আম এখানে রযোছি। গান ছাল্য 
করে দ্রোশ বললেন, আঁভমনমূর রুবচ অভেদ্য, আম ওর পিতাকে কষচধারণের 
প্রণালী শিখিয়েছিলাম। মহাধনর্ধর কর্ণ, যদ পার তো ভর নু ছি কর, 
অন্ব সারাথি বিনষ্ট কর, তার পর পণ্চাৎ থেকে ওকে প্রহার কর। নাছ রম করতে 
চাও তবে ওকে রথহুশীন ও ধনুহুশীন কর। 

দ্রোপের উপদেশ অন্সারে কর্ণ পিছন থেকে আভিযনযুর পনহ ছিল 
করলেন এবং অশ্ব ও সারথি বধ করলেন। তার পর ভ্রোগ ₹প কর্দ অন্দন্খামা 
দূর্ঘোধন ও শরুনি নিন্করুপ হয়ে রথচ্যুত বালক আভমনাযর উপর পরা কলপতে 
লাগলেন। আিমনা খড়গ ও চর্ম নিযে রথ থেকে লাফিয়ে দাহযেন। দ্রোশ 
ক্ষুরপ্র অচ্ভে অভিমনার খড়্‌গের মুষ্টি কেটে ফেললেন। অদ্িজনা ড় নিয়ে 
ধাঁবত হলেন, বিপক্ষ বীরগণের শরাঘাতে তাও ছিয় হ'ল। তখন পি গদা 
নিয়ে যৃম্ধ করতে লাগলেন। এই সময়ে দৃঃশাসনের পৃন্তর আভিমনার রস্তকে 
গদাঘাত করলেন, আভিমন্য অচেতন হয়ে প'ড়ে গেলেন। 

জগৎ তাঁপত ক'রে সূর্য যেমন অস্তে যান সেইরপে কে, লশ। 
নিপশীড়ত ক'রে আভিমন্যু প্রাপশূন্যদেহে ভূপাঁতত হলেন। গগনচ্যত চল্দের ন্যায় 
তাঁকে নিপাঁতিত দেখে গগনচারগণ বিলাপ করতে লাগলেন। খলান্ুজাৰ পাশ্ডয- 
সৈনাগণকে যুধিষ্ঠির বললেন, বীর আভিমন্য বহ্ম্ধ পরাগঘুখ হন $ঘ, ভিলি 
স্বর্গে গেছেন। তোমরা স্থির হও, ভয় দূর করা, আমরা বৃদ্ধে পরুদের জর 
করব। কৃষ্কার্জনের তুল্য যোদ্ধা অভিমন্য দশ সহ শনুসৈন্য ও লযানল রূহ. 
বলকে বধ ক'রে নিশ্চয় ইন্দ্রলোকে গেছেন, তরি জন্য পো কদ্বা : উচিত নয়। 
তার পর লায়াহতরকাল উপক্থিত হ'লে লোকমণ্ন পাস্তবগণ এবং রুমিরায় কৌরবগণ 
বন্ধে ব্রত হয়ে নিজ লিজ শিবিরে প্রস্থান করলেন। 


ধৃতরাদ্মকে অভিমন্যবধের বৃত্তান্ত শুনিয়ে সজ্জা বলেন, মহায়াজ, ভ্রোগ 
কর্ণ প্রভু ছু' জল মছারথ একজনকে িপাতিত করলেন _এ জামকা ধর্মলংগত 
মনে করি লগা। 


৪২৪ মহভোরত 


৭। হ্যাঁধন্ঠির-সকাশে ব্যাস -- মৃত্যুর উপাখ্যান 


আভমনামর শোকে যৃধাম্ঠর 'বিলীপ করতে লাগলেন -_ কেশরণী যেমন 
গোমধ্যে প্রবেশ করে সেইর্‌প আভমন্যু আমার 'প্রিয়কার্ধ করবার জন্য দ্রোণবাহের 
মধ্যে প্রবেশ করেছিল। মহাধনদর্ধর দ্ধর্য শন্লুগণকে পরাস্ত কারে দ্রোগসৈন্- 
সাগর উত্তীর্ণ হয়ে পারশেষে সে দৃঃশাসনপুন্রের হাতে নিহত হ'ল। হা, হৃষাঁকেশ 
আর ধনঞ্য়কে আমি কি বলব? নিজের প্রিয়সাধন ও জয়লাভের জন্য আম 
সুভদ্রা অর্ন ও কেশবের আপ্রয় কার্য করেছি। বালকের স্থান ভোজনে গমনে 
শয়নে ও ভূষণে সর্বাগ্রে, কিন্তু তাকে আমরা যাদ্ধেই অগ্রবতর্শ করোছিলাম। 
অজনপুন্ের এই মৃত্যুর পর জয়লাভ রাজ্যলাভ অমরত্ব বা দেবলোকে বাস কিছুই 
আমার প্রীতকর হবে না। 

এই সময়ে মহ্র্ধ কৃফদ্বৈপায়ন ব্যাস য্াঁধাচ্ঠরের নিকটে এলেন। তিনি 
বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, তোমার তুল্য লোকের বিপদে মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। 
পুরুষশ্রেষ্ঠ আভিম্নন্ায ধা করেছেন তা বালকে পারে না, তানি বহন শত্রু বধ ক'রে 
স্বর্গে গেছেন। দেব দানব গন্ধর্ব সকলেই মৃত্যুর অধীন, এই বিধান আতর 
করা যায় না। যুধাচ্ঠর বললেন, পিতামহ, মৃত্যু কেন হয় তা বলুন। ব্যাসদেব 
বললেন, পুরাকালে অকম্পন রাজাকে নারদ যে ইতিহাস বলোছিলেন তা শোন। 


সত্যঘুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন, হার নামে তাঁর একটি 
অস্মাবশারদ মেধাবী বলবান পত্র ছিল। এই রাজপুরর যুদ্ধে নিহত হ'লে 
অকম্পন সর্বদা শোকাবষ্ট হয়ে থাকতেন। তাঁকে সান্বমা দেবার জন্য দেবার্ষ 
নারদ এই পুত্রশোকনাশক আখ্যান বলোছিলেন।- 

প্রাণসৃষ্টির পর ভ্রহন্া ভাবতে লাগলেন, এদের সংহার কোন্‌ উপায়ে 
হবে। তখন তাঁর ক্রোধপ্রভাবে আকাশে আঁগ্ন উৎপন্ন হয়ে চরাচর সর্ব জগং 
দগ্ধ করতে লাগল। প্রজাগণের হিতকামনায় মহাদেব ব্রহনার শরণ 'িলেন। 
ব্রহরা বললেন, পাত্র, তুমি আমার সংকল্পজাত, কি চাও বল। মহাদেব বললেন, 
প্রভু, আপনার সন্ট প্রজাবর্গ আপনার ক্রোধেই দগ্ধ হচ্ছে, আপান প্রসন্ন হ'ন। 
রহন্না বললেন, আমি অকারণে ক্ূম্থ হই নি, দেবী পৃথিবী ভারে আর্ত হয়ে 
পক নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করোছিলেন, কোনও উপায় খুজে না 


ভোগপর্ব ৪২৫ 


পাওয়ায় আমার ক্রোধ জল্মোছল। মহাদেবের প্রার্থনায় প্রহমা তাঁর ক্লোধজাত 
আঁ্ন স্বদেহে ধারণ করলেন। তখন তাঁর সকল ইীন্দ্িয়দ্বার থেকে এক 'পিঙ্গাল- 
বর্ণ রন্তাননা রক্তনয়না স্বর্পকুপ্ডলধাঁরণণী নারী আবিভ'ত হলেন। ব্রহন্না তাঁকে 
বললেন, মৃত্যু, তুমি আমার নিয়োগ অনুসারে সকল প্রাণ সংহার কর। 
সরোদনে কৃতাঞ্জলি হয়ে মৃত্যু বললেন, প্রভু, আমি নারা রূপে সন্ট হয়ে 
কি করে এই ক্লূর কর্ম করব? আম যাকে মারব তার আত্মীয়রা আমার আনষ্ট- 
চিন্তা করবে, আঁম তা ভয় কঁর। লোকে যখন 'বিলাপ করবে তখন আম তাদের 
প্রিয় প্রাঘ হরণ করতে পারব না; আপনি অধর্ম থেকে আমাকে রক্ষা করুন। 
ব্হন্না বললেন, তুমি 'বিচার করো না, আমার আদেশে সকল প্রাণী সংহার কর, 
তুমি জগতে অনি্দিতা হবে। 
মৃত্যু সম্মত' হলেন না, ধেনূক খাষর আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে 
লাগলেন। ব্রহমা তুষ্ট হয়ে বর দিতে এলে মৃত্যু বললেন, প্রভু, সংস্থ প্রাণীকে 
আম হত্যা করতে চাই না, আম আর্ত ভীত ও নিরপরাধ, আমাকে অভয় 'দিন। 
ব্রা বললেন, কল্যাণী, তোমার অধর্ম হবে না, তুমি সকল প্রাণী সংহার করতে 
থাক। সনাতন ধর্ম তোমাকে সর্বপ্রকারে পাবিভ্র রাখবেন, লোকপাল ঘম তোমার 
সহায় হবেন, ব্যাধি সকলও তোমাকে সাহায্য করবে। আমার ও দেবগণের বরে 
তুমি নিষ্পাপ হয়ে খ্যাঁতলাভ করবে। মৃত্যু বললেন, আপনার আদেশ আমার 
শিরোধার্য, কিন্তু লোভ ক্রোধ অসয়া দ্রোহ মোহ অলঙ্জা ও পরূধ আচরণ -_ 
এই সকল দোষে দেহ বিদ্ধ হ'লেই আম সংহার করব। শ্রহন্রা বললেন, মৃত্যু, তাই 
ইবে, তোমার অশ্রদাবন্দ আমার হাতে পড়েছিল, তাই ব্যাধি হয়ে প্রাণিদের বধ 
করবে, তোমার অধর্ম হবে না। 
তার পর নারদ অকম্পনকে বললেন, মহারাজ, ব্রহনার আজ্ঞায় মতত্যুদেবী 
অনাসন্তভাবে অন্তকালে প্রাণীদের প্রাণ হরণ করেন, অতএব তুমি: নিক্ষল শোক 
করো না। জীব পরলোকে গেলে হান « সক্ষশরণরে অবস্থান করে, 
কর্মক্ষয় হ'লে আবার অন্য শরশীর আশ্রয় ক'রে মর্তেয আসে। প্রাণবায়্‌ দেহ ভেদ 
ক'রে বাহর্গত হ'লে আর ফিরে আসে না। তোমার পর ম্বর্গ লাভ ক'রে 


বারলোকে আনন্দে আছে, মতোন্যর দুঃখ ত্যাগ ক'রে স্বর্গে পূপ্যবানদের সঙ্পো 
মালত হয়েছে। 


৪২৬ 


রি ৮। সবর্ণম্ভঠীবশীর উপাখ্যান 


মৃত্যুর উপাখ্যান শোনার পর যৃধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, আপি আমাকৈ 
পৃপ্যরুর্যা ইন্দরতুল্যারররমশালশী নিষ্পাপ সত্যবাদী রাজার্ধদের কথা বলুন। 
ব্যাসদেব এই উপাখ্যান বললেন।-_ 

একাদিন দেবার্ধ নায্সদ ও পর্বত তাঁদের সখা শ্ৰিত্যপৃতর রাজা সজয়ের 
সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা সুখে উপাবষ্ট হ'লে একটি শুচিজ্মিতা 
বনবার্ণনগ কন্যা তাঁদের কাছে এলেন। পর্বত খাষ জিজ্ঞাসা করলেন, এই চণ্চল- 
ময়না লর্বলক্ষপঘূন্তা কন্যাঁট কার? এ কি সূর্যের দীপ্তি, না আঁখ্নর শিখা, না 
শ্রী ছুশী কশীর্ত ধৃত প্ান্ট 'সাচ্ধ, কিংবা চন্দ্রমার প্রভা? সঞ্জয় বললেন, এ 
আমারই কন্যা। নারদ বলল্লেন, রাজা, বাদ সুমহৎ শ্রেয় লাভ করতে চাও তবে 
এই কন্যা্টিকে ভার্ধারূপে আমাকে দাও। তখন পর্বত খাবি ক্লুম্থ হয়ে নারদকে 
বললেন, আমি পর্বে যাকে মনে মনে বরণ করোছ তাকেই তুমি চাচ্ছ! ভ্রাহনগ, 
তুমি আর নিজের হচ্ছাণ,-/ঙন চ্ৰর্গে যেতে পারবে না। নারদ বললেন, মল্মপাঠাদির 
'্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না, সস্তপদশগমনেই সম্পূর্ণ হয়। এই কন্যা আমার 
ভার্যা হবার পূর্বেই তুমি আমাকে শাপ দিলে, অতএব তুমিও আমার লচ্গে 'ভিন্ন 
জ্বর্গে যেতে পারবে না। পরস্পর আভশাপের পর নারদ ও পর্বত সঞ্জয়ের 
1নকটেই বান করতে লাগলেন। 

রাজা সৃঙয় তপস্যাপরায়প বেদজ্ঞ ভ্রাহমপগণপকে সেবা দ্বারা তুষ্ট করে 
বর চাইলেন, যেন তাঁর গুণবান যশস্বী কশীতর্মান তেজক্বী ও শল্ুনাশন পর 
হয়। বর পেয়ে ষথাকালে তাঁর একটি প্র হ'ল। এই পরের মূত্র প্রীষ ক্রেদ 
ও দ্যেদ সৃবর্পময়, সেজন্য তার নাম হ'ল সুবরর্ঠশীবী। রাজা ইচ্ছামত লকল বস্তু 
চ্বর্ণে মপাল্তারত করাতে লাগলেন, কালকুমে তাঁর গৃহ প্রাকার দুর্গ ভ্রাহনণাবাস 
শহ্যা আন ঘান জ্থাল? প্রভাত সরই: দ্বর্ণমল্স হল। এক দল দস্য লব্ধ হয়ে 
স্মশে জ ক্বাকরঙ্বরূপ রাজপুর্রকে হয়দ ক'রে বনে নিয়ে গেল। তারা লুবর্প্ঠপবীকে 
কেটে গশ্ড খণ্ড করলে, কল্ছু তাদের কোনও অর্থলাভ হ'ল না। র্লাজপুতের 
মৃত্যুর স্পে মঙ্গে রাজার সমস্ত ধন লস্তে হ'ল, দূর্থ দস্যুরাও ব্যক্ধিত্রন্ট হয়ে 
পরস্পরকে বধ ক'রে নরকে গেল। 

সৃজয় রাজা পৃত্রশোকে ঘৃতগ্রার হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। নারদ 
তাঁকে বললেন, আমরা শ্রহধাদী বিপ্লগণ তোয়ার গৃহে বাস করা, আর তুমি 


মোগপন্ ৪২৭ 


কাম্য বিষয়ের ভোগে অতৃপ্ত থেকেই মরবে! হত বেদাধায়ন দান আর তপস্যার 
যারা তোমার চেয়ে 'প্লেম্ঠ এমন বছ্হ রাঙ্জার মৃত্যু হয়েছে, অতএর . ফাবজ্ঞকারশ 
অদাতা পদুরের মৃত্যুর জন্য তোমার শোক করা উাঁচত নয়। তার পর নারদ 
উদাহরণ গ্ৰরূপ এই যোল জন মহাত্বার কথা বললেন।-_ 

রাল্ার্য ময়ুত্ত, যাঁর ভবনে দেবতারা পরিবেশন করতেন। রাজা সহ্োল্ন, 
যার জন্য পজন্যদের হিরণ্য বর্ষণ করতেন। পুয়র পূত্র জনমেজয়, যিনি প্রীত 
বার হজ্যকালে দশ সহম্র জ্বর্ণভূষিত হস্ত, বহ্‌; সহম্র সালকোরা কন্যা বং 
কোটি ব্য দক্ষিণা দিতেন। উশপনরপু় শিবি, যাঁর হজ্জে দাঁধদুশ্ধের মহাচ্ুদ এবং 
শূত্র অল্নের পর্যত থাকত। দশরথপান রাম, মিনি সুরাসুরের অবধ্য দেবরাহনণের 
কণ্টক রাবণকে বধ এবং এগার হাজার বংসর রাজত্ব ক'রে প্রজাদের নিয়ে স্বর্গে 
গিয়েছিলেন । ভগশরথ, যাঁকে সমদ্রুগামিনগ গঞ্গা পিতা ব'লে স্বাঁকায় করোছিলের ) 
দিলশপ, বানি বক্সে ঘ্াহপগপকে নসুধা দান করেছিলেন এমং মার ভবনে 
বেদপাঠধ্যনি, জ্যানির্ঘোষ, এবং 'পান-ভোজন কর' এটু শক্দ কখনও খাত রা।' 
বুবনাশ্বের পত্র মাম্ধাতা, বান আসমহদ্র পৃথিবী ভ্রাহতপগপকে দান করে পুণা- 
লোকে গিয়োছিেলেন। নহ্‌ষের পুর বয়াতি, ধিনি বহুবিধ বজ্ঞ করেছিলেন এবং 
দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যার ইচ্ছানূসায়ে স্বগগোদ্যানে বিহার করতেন। নাভাগের পত্র 
অম্বরীষ, যিনি যজ্ঞ ভ্রাহনপগপকে দক্ষিণাস্বর্প কোষ ও সৈন্য সহ শত সহমত 
রাজ্য দান করেছিলেন। রাজা শশাবল্দু, যাঁর অশ্বমেধ বজ্জে এক ক্লোশ উচ্চ 
তেরটা খাদ্যের পর্বত প্রস্তুত হয়োছল। অমূত়যার পত্র গয়, যিনি অশ্বমেধ 
যজ্ঞে মণিকষচ্করে খাঁচত স্বর্ণময় পাঁথবী নির্মাণ ক'রে রাহনণগণকে দান করতেন 
এবং অক্ষয় বট ও পারত শ্রহন্নসরোবরের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। সংকুতের পুত্র 
রল্তদেব, ঘাঁর দু লক্ষ পাচক ছিল, যাঁর কাছে পশন্র দাল ক্ৰগরলাভের জন্য 
নিজেরাই আসত, বাঁর গছে আতাঁথ এলে একুশ হাজার বৃধ হত্যা, করা হ'ত, 
কিচ্ছু তাতেও পর্যাপ্ত হ'ত না, ভোজনেয় সময় পাচকরা বলত, আজ মাংস কম, 
আপনারা যেশশী ক'রে সপ (দাল) খান। দষ্মল্তের প্র ভরত, .ছান' অতাল্ড 
বলবান ছিলেন এবং ধমুনা সরদ্রতণ ও গঞ্গায় তশরে বছুহ সহন্প হজ কর়েছিলেন। 
বেণ রাজার পৃত পচ যাঁর আজ্জঞায় পৃথিবীকে দোহন কারে নক্ষ পননত দেবালুয় 
মনযধ্য প্রড়াত অভ্ভান্ট বিষধর লাড় করেছিলেন। এই মহাস্মারা সকলেই মরেছেন। 
জমদাশ্নপ্ত পরশহরামও মরবেন, হিনি একুশ বান পৃথিবী নিঃকনিয় কয়োছিলেন 
এবং ফশাপকে নপ্তদ্বীপা বসৃমতশী দান ক'রে মহেল্ছে পরতে বাস কল়ছেন। 


8৪২৬ মহাভারত 


নারদ সৃজয়কে বললেন, আমার কথা তুমি শুনলে 'কি? না শদদ্রার ভ্রাহণ 
পাঁত শ্রা্থ করলে যেমন নিষ্ফল হয়, আমার বাক্যও সেইর্‌প নিম্ফষল হ'ল? সঞ্জয় 
করজোড়ে বললেন, সূর্যের কিরণে যেমন অন্ধকার দূর হয় সেইরূপ আপনার 
আখ্যান শুনে আমার পূ্রশোক দূর হয়েছে। নারদ বললেন, তুমি অভাম্ট বর 
চাও, আমাদের কথা মিথ্যা হবে না। সঞ্জয় বললেন, ভগবান, আপান প্রসন্ন 
হয়েছেন তাতেই আম হন্ট হয়োছ। নারদ বললেন, তোমার পুত্র দস্যৃহস্তে 
বৃথা নিহত হয়েছে, তাকে কন্টময় নরক থেকে উদ্ধার ক'রে তোমাকে দান করাছ। 
তখন নারদের বরে সবর্ণম্ঠীবী পুনজরশীবত হ'ল। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে ব্যাস ঘুধিষ্ঠরকে বললেন, সঞ্জয়ের পুত্র বালক, 
সে ভয়ার্ত ও যুদ্ধে অক্ষম ছিল, কৃতকর্মা না হয়ে যজ্যম না ক'রে নিঃসল্তান 
'অবস্ধার় মরোছিল, এজন্যই সে পুনজরঁবন পেয়েছিল। কিন্তু আঁভমনা মহাবীর 
ও ক্কৃতকর্মা, তিনি বহু সহম্র শত্রুকে সম্তপ্ত ক'রে সম্মুখ সমরে নিহত হয়ে 
অক্ষয় স্বর্গলোকে গেছেন, সেখান থেকে কেউ মর্ত্য আসতে চায় না। অতএব 
'অজর্নের পূত্রকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। তিনি অমৃতকিরণে উদ্‌্ভাঁসত 
হয়ে চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করছেন, তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়। মহারাজ, 
তুমি ধৈর্য ধারণ ক'রে শন জয় কর। এই ব'লে ব্যাস চলে গেলেন। 


॥ প্রাতিজ্ঞাপবধ্যায় ॥ 

৯। অজর্নের প্রতিজ্ঞা 
সেইদিন দু পক্ষের সৈন্য যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হ'লে অজন 
সংশপ্তকগণকে বধ ক'রে শিবিরে যাত্রা করলেন। তান যেতে যেতে 


সাশ্রুকণ্ঠে বললেন, কেশব, আমার হূদয় শ্রস্ত হচ্ছে কেন? আমি কথা বলতে 
পারছ না, শরীর অবসন্ন হচ্ছে, বহু অশুভ লক্ষণ দেখাঁছ। আমার ভ্রাতারা 
কুশলে আছেন তো? কৃফ বললেন, তুমি চিন্তিত হয়ো না, তাঁরা ভালই আছেন, 
হয়তো সামান্য কিছু অনিম্ট হনে থাকবে। 

নিরানন্দ *৮4৫-4ক্*্না শাবরে উপাস্থিত হয়ে অন দেখলেন, মাঞ্গলিক 
বাদ্য বাজছে না, শঙ্খধ্যান হচ্ছে না, ভ্রাতারা যেন অচেতন হয়ে রয়েছেন। 
উদ্বিগ্ন হয়ে অন তাঁদের বললেন, আপনারা সকলে শ্লার্মমুখে রয়েছেন, 


ভ্োণপর্ব ৪২৯ 


আঁভমন্হকে দেখাঁছ না। শুনোছ দ্রোশ চক্রব্যহ রচনা করোছলেন, আভমনা 
ভিন্ন আপনাদের আর কেউ তা ভেদ করতে পারেন না। কিন্তু তাকে আম 
প্রবেশ করতেই শািখিয়োছ, নির্গমের প্রণালী শেখাই নি। ব্যৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে 
আঁভমন্য" কি নিহত হয়েছে? সৃভদ্রার প্রিয় পত্র, দ্রোপদশী কৃ ও আমার 
স্লেহভাজন আঁভমন্যকে কে বধ করেছে? যার কেশপ্রান্ত কুণ্িত, চক্ষু হারণ- 
শাবকের ন্যায়, দেহ নব" শাল তরুর ন্যায়; যে. সর্বদা 'স্মিতমূখে কথা বলে, 
গুরুজনের আজ্ঞা পালন করে, বালক হয়েও বয়স্থের ন্যায় 'কার্য করে; যে যম্ধে 
প্রথম প্রহার করে না, অধীরও হয় না, যে মহারথ ব'লে গণ্য, যার ক্রম আমার 
চেয়ে অর্ধ গণ আঁধক, যে কৃষ্ণ প্রদ্যন্ন ও আমার প্রিয় শিষ্য, সেই পুত্রকে যাঁদ 
দেখতে না পাই তবে আমি যমসদনে বাব। হা পত্র আম ভাগ্যহশন তাই 
তোমাকে সর্বদা দেখেও আমার তৃপ্তি হ"্ত না। বম তোমাকে সবলে নিয়ে গেছেন, 
তুমি দেবগণের প্রিয় আতাঁথ হয়েছ। 

তার পর অজ্জন হাঁধঙ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আভমনায শঘ্ুনিপশীড়ন 
ক'রে সম্মুখ যুদ্ধে স্বর্গারোহণ করেছে তো? কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতির বাণে কাতর 
হয়ে সে নিশ্চয় বার বার বিলাপ করেছে _-যাঁদ পিতা এসে আমাকে রক্ষা করতেন! 
সেই অবস্থায় নৃশংসগগণ তাকে নিপাঁতিত করেছে। অথবা, যে আমার প্‌, 
কৃষের ভাগিনেয়, সুভদ্রার গরভজাত, সে এমন বিলাপ করতে পারে না। তাকে 
না দেখে সূভদ্রা আর দ্রৌপদী কি বলবেন, আমিই বা তাঁদের 'কি বলব? আমার 
হৃদয় নিশ্চয় বন্্ুসারময়, শোকার্তা বধূ উত্তরার রোদনেও তা বিদীর্দ হবে না। 
আমি গর্বিত ধার্তরাস্টরগণের 'সংহনাদ শুনেছিলাম, কৃকও বৃষ্ংসুকে বলতে 
শুনেছেন _ অধর্মজ্ঞ মহারথগণ, অজরুনের পাঁরবর্তে একটি বালককে বধ ক'রে 
চিংকার করছ কেন? 

পৃররশোকার্ত অজনকে ধরে কৃক বললেন, অজন, ক্ষান্ত. হও, সকল 
কষান্নয় বরেরই এই পঙল্ধা, আঁভমনাঢ প্‌ ৮৮-4৩4০/৫ গেছেন তাতে 'সংশর নেই। 
সকল বারেক্সই এই আকাক্ক্ষা--যেন সম্মৃখ যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়। ভরতশ্রেচ্ঠ, 
তোমাকে শোকাবিষ্ট দেখে তোমার শ্রাতারা, এই রাজারা, এবং স্হৃদ্গণ সকলেই 
কাতর হয়েছেন। তৃমি সাল্বনা দিয়ে এদের আশ্বস্ত কর। যা জ্ঞাতব্য তা তুমি 
জান, অতএব শোক কারো না। 

গদগদকণ্ঠে অজন ভ্রাতাদের বলেন, আঁভমন্যুর মৃত্যু কি করে হ'ল 
শুনতে ইচ্ছা করি। আপনারা রূথারোহণ হ'য়ে শরবর্ধণ করাছলেন, শর়ুরা অন্যার 
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খুদ্ধে ফি ক'রে তাকে বধ করলে? হা, আপনাদের পৌরুষ নেই, পরাকমও নেই। 
আমারই দোষ, তাই দূর্বল ভীরু অদ্প্রাতজ্ঞ আপনাদের উপর ভার দিয়ে অন্য 
গিয়েছিলাম । আপনাদের বর্ম আর অস্ব্শস্প অলংকারমান্ত্, সভায় যে বশরত্ব প্রকাশ 
করতেন তাও কেবল মুখের কথা, তাই আমার পুত্রকে রক্ষা করতে পারলেন না। 
এই বলে অর্জন আশ্রুপূর্থমুখে অ।লকাম-৫- ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় দাঁড়য়ে 
ঘন ঘন নিঃ্ধাস ফেলতে লাগলেন। 

যাঁধান্ঠওর বললেন, মহাবাহ, তুমি সংশপ্তকদের সঙ্গে যন্থ করতে গেলে 
দ্রো তাপস সৈন্য ব্যৃহবম্ধ ক'রে আমাদের নিপশীড়ত করতে লাগলেন। নির্পায় 
হয়ে আমন্না আভমন্য্‌কে বললাম, বংস, তুমি দ্রোশের সৈন্য ভেদ কর। যে পথে 
সে বাহমধ্যে প্রধেশ করবে সেই পথে আমরাও যাব এই ইচ্ছায় আমরা তার 
অনুসরণ করলাম, 'কিল্তু জয়দ্ুখ মহাদেবের বয়প্রভাষে আমাদের সকলকেই নিবারিত 
কয়লেন। তার পর দ্রোশ কপ কর্ণ অধ্বখামা বৃহদবলল ও কৃতবর্মা এই ছয় রথা 
আতমমা;ফে বেজ্টন করলেন। বালক আঁভমন্যু ধথাশান্ত যা্ঘখ করতে লাগলেন, 
কিন্তু অবশেষে তাঁর রথ নষ্ট হ'ল, তখন দুঃশাসনের পৃতর তাঁকে হত্যা করলে। 
আঁভমনায হু সহম্ত্র হস্ত অধ্য রথ ধ্বংস ক'য়ে এবং বহু বীর ও রাজা 
'যৃহদ্বলকে স্বর্গে পাঠিয়ে স্বয়ং স্খর্গে গেছেন। 

অর্জুন “হা পতন বালে ভূপাতিত হলেন, তার পর সংজ্ঞা লাভ ক'রে 
জহরয়োগশয় ল্যায় কাঁপতে কাঁপতে ছাতে ছাত খ'ষে বললেন, আম প্রাতিজ্ঞা করাছ, 
জয়দুথ ঘাঁদ ভয় পেয়ে দৃত্হি47 ত্যাগ কারে না পালায় তবে কাজই তাকে 
বধ করব। সৈ বাদ আমার বা কৃফের বা মহারাজ বাধম্ঠযের শরণাপন্ন না হয় 
তবে কালই তাকে বধ করব। যাঁদ কাল তাঞ্চে নিহত করতে না পাঁর তবে যে 
নরকে মাতৃহন্তা ও 'িতৃহল্তা বায়, গুরুপত়শগামশী, ।বন্বাসঘানক,) ভুন্তপূর্বা স্ঘীর 
নল্দাকারী, গোছল্তা, এবং ভ্রাহতণহল্তা ঘায়। সেই নয়কে আম ঘাব। যে লোক 
পা 'দয়ে প্রাহমপ গো বা আন ষ্পর্শ করে, জলে মল মন্ত্র শ্লেম্মা ত্যাগ করে, 
নগ্ন হয়ে গ্নান কয়ে, আভাঁথকে আহার দেল্স না, উৎকোচ নেয়, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, 
স্ঘী প্ম্য ভৃত্য ও আঁতাথকে ভাগ না 'দয়ে মিষ্টাব খায়; যে ব্রাহমণ শীড়ভীত, 
যে ক্ষারয় রণভত, যে কৃতঘ্য, এবং ধর্মচ্যুত অন্যান্য লোক 'যে নরকে হায় সেই 
মরকে আম বাধ। আত্ম প্লাতজ্ঞা করাছ শুনুন পাপা জয়দুখ জাঁধত থাকতে 
যাঁদ কাল সর্ধাস্ত হয় তবে আমি জবলল্ভ আস্নিতে প্রবেশ করব। সুরাসংর 
হনার্ধ দেবার স্থাবর জঙ্গাম কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না, সে রসাতলে 
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আকাশে দৈধপৃরে বা দানবপূরে যেখানেই যাক, আমি শরাঘাতে তার 'শরম্ছেদন 
করব। | 

অজনদিন বামে ও দক্ষিণে গাণ্ডীব ধনুর জ্যাকর্ষণ করলেন, সেই নির্ঘোষ 
তাঁর কণ্ঠধ্বান আঁতন্রম ক'রে আকাশ স্পর্শ করলে। তার পয় কৃফ পাণ্চজন্য এবং 
অর্জুন দেবদত্ত শঙ্খ বাজালেন, আকাশ পাতাল ও পৃথিবী কে'পে উঠল, নানাবিধ 
বাদাধবান হ'ল, পাণ্ডবগণ 'সংহনাদ করলেন। 


১০। জয্মদ্রখের ভয়-_লস;ভগ্রার বিলাপ 


পাণ্ডবঙ্গণের ফু মহানিনাদ শুনে এবং চরমুখে অর্জনের প্রাতিজ্ঞার 
সংবাদ জেনে জয়দ্রথ উদাবশ্ন হয়ে দূর্যোধনাঁদকে বললেন, পাশ্ডুর পত্ষীর গভে 
কামুক ইচ্ছের ওরসে যে পূত্র জন্মোছল সেই দুরর্বা্ধ অন আমাকে বমালয়ে 
পাঠাতে চায়। তোমাদের মঙ্জাল হ'ক, আম প্রাণরক্ষার জন্য নিজ ভবনে চ'লে 
যাব। অথবা তোমরা আমাকে রক্ষা কর, অভয় দাও। পাণ্ডবদের শুনে 
আমার অত্যন্ত ভয় হয়েছে, মুমূর্ধর ন্যায় শরীর অবসন্ন হয়েছে। তোমরা 
অন্মাঁত দাও, আম আত্মগোপন কার, যাতে পাশ্ডবরা আমাকে দেখতে না পায়। 
দূর্যোধন বললেন, নরব্যাঘ্র, ভয় পেয়ো না, তুমি ক্ষান্রয় বীরগণের মধ্যে থাকলে 
কে তোমাকে আক্রমণ করবে? আমরা সসৈন্যে তোমাকে রক্ষা করব। তুমি স্বয়ং 
রথিশ্রেষ্ত মহাবীর, তবে পাণ্ডবদের ভয় করছ কেন? 

রান্রকালে জয়দ্রথ দুর্ষোধনের্ম সঙ্গে দ্রোশের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম 
ক'রে বললেন, আচার্য, অস্মাশিক্ষায় অর্জন আর আমার প্রভেদ কি তা জানতে 
ইচ্ছা কাঁর। দ্রোণ বললেন, বস, আম তোমাদের সমভাবেই শিক্ষা 'দিয়োছি, 
কিন্তু যোগাভ্যাস ও কষ্টভোগ করে অর্জন আঁধকতর শাশ্তমান হয়েছেন। 
তথাঁপ তুমি ভয় পেমো না, আম তোমাকে নিশ্চয় রক্ষা কয়ব। 'আনর্ম এমন 
ব্যহ পলচনা ফরব যা শর্জদিন ভেদ করতে পারবেন না। তুম স্বধ্ঘ অনুসারে 
যুদ্ধ কর। মনে রেখো, আমরা কেউ চিরকাল বাঁচঘ না, কালধশে সকলেই িজ 
নিজ কর্মসহ পর়লোফে ঘাব। দ্রোগের কথা শুনে জয়দ্খ আম্যস্ত হলেন এবং 
ভয় ত্যাগ ক'রে যৃচ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। 

কৃ অজদনকে বললেন, তৃঁমি আমায় সঙ্গো মল্মণা না কেই প্রাতিজা, 
করেছ যে কাল জয়দ্রখকে ঘধ ফয়বে; এই দ:ঃসাহসেয় জন্য যেন আমরা উপহাসাস্পদ 
শা হই। আমি কোরবাঁশাষয়ে থে উর পাঠির্লোছলাম তাদের কাছে শুনেছি, কর্ণ 
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ডাঁরশ্রবা অন্বখামা বৃষসেন কপ ও শল্য এই ছ জন জয়দ্রথের সঙ্গে থাকবেন। 
এ'দের জয় ন৷ করলে জয়দ্ুথকে পাবে না। অর্জন বললেন, আম মনে কার, 
এদের 'মাঁলত শান্ত আমার অর্ধেকের তুল্য। মধূস্‌দন, তুমি দেখো, কাল আম 
দ্রোপাঁদর সমক্ষেই জয়দ্রথের মৃশ্ড ভূপাতিত করব। কাল সকলেই দেখবে, 
ক্ষীরাল্ভোজশী পাপাচারী জয়দুখ আমার বাণে বিদীর্ণ হয়ে রণভূমিতে পাঁতিত 
হয়েছে। 'দিব্ধন্‌ গাশ্ডীব, আমি যোম্ধা, আর তুমি সারাঁথ থাকলে কি না জয় 
করা যায়? কৃষ্ণ, কাল প্রভাতেই যাতে আমার রথ সাঁজ্জত থাকে তা দেখো। 
এখন তুমি তোমার ভাগনী সূভদ্রা এবং আমার পুত্রবধ্‌ উত্তরাকে সান্ববনা দাও, 
উত্তরার 4০75657 শোক দূর কর। 

কৃফ দুঃখতমনে অজর্নের গৃহে গিয়ে সুভদ্রাকে বললেন, বাফেয়ী ১), 
তুমি আর বধ: উত্তরা কুমার অভিমন্যুর জন্য শোক ক'রো না, কালবশে সকল 
প্রাণীরই এই গাঁত হয়। মহৎ কুলে জাত ক্ষাত্য় বীরের এরূপ মরণই উপয্স্ত। 
পিতার ন্যায় পরাক্রান্ত মহারথ আঁভমন্ঢু বীরের আভলাষত গাঁত লাভ করেছেন। 
তপস্যা ভ্রহন্রচর্য বেদাধ্যয়ন ও প্রজ্ঞা দ্বারা সাধূজন যেখানে যেতে চান তোমার 
পূন্ন সেখানে গেছেন। তুমি বারপ্রসবিনী বীরপত্রী বীরবান্ধবা, শোক ক'রো না, 
তোমার তনয় পরমা গাঁতি পেয়েছেন। বালকহন্তা পাপশ জয়দ্ুখ তার কর্মের 
উপযস্ত ফল পাবে, অমরাবতীতে আশ্রয় নিলেও সে অর্জনের হাতে নিম্কীতি পাবে 
না। তুমি কালই শুনবে, জয়দ্ুের মুণ্ড ছিন্ন হয়ে সমন্তপণ্চকের বাইরে 'নাক্ষিপ্ত 
হয়েছে। রাজ্জঞী, তুমি পূত্রবধূকে আশ্বস্ত কর, কাল তুমি বিশেষ প্রিয় সংবাদ 
শুনবে, তোমার পাত যে প্রাতজ্ঞা করেছেন তার অন্যথা হবে না। 

পূন্নশোকার্তা সুভদ্রা বিলাপ করতে লাগলেন, হা পত্র, তুমি এই 
মন্দভাঁগনশর ক্রোড়ে এসে 'িতৃতুল্য পরাক্রান্ত হয়েও কেন নিহত হ'লে? 
তুমি সুখভোগে অভ্যস্ত 'ছিলে, উত্তম শধ্যায় শুতে, আজ কেন বাণবিদ্ধ হয়ে 
ভূশয়ন করেছ? বরনারশগণ যে মহাবাহ্‌র সেবা করত, আজ শৃগালরা কেন তার 
কাছে রয়েছে? ভীমাজুন বৃফি পাণ্সাল কেকয় মৎস্য প্রভাতি বীরগণকে ধিক, 
তাঁরা তোমাকে রক্ষা করতে পারলেন না! হা বার, তুমি স্বস্নলব্ধ ধনের ন্যায় 
দেখা 'দিয়ে বিনষ্ট হ'লে! তোমার এই শোকবিহবলা তরুণণ ভার্ধাকে কি ক'রে 
বাঁচয়ে রাখব? হা পত্র, তুমি ফলদানের সময় আমাকে ত্যাগ কারে অকালে 


৫৯) বুতলিিতা। 
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চলে গেলে! যজ্ঞকারী দানশশল ভ্রহনচর্যপরায়ণ গরুশহশ্রুষাকারী ব্রাহ্মণদের যে 
গাত, যুদ্ধে অপরাঙ্ষুখ শরুহল্তা বীরগণের যে গাঁত, একভার্য পুরুষের যে 
গাঁত, সদাচার ও চতুরাশ্রমীর পণ্য রক্ষাকারী রাজা এবং সর্বভূতের প্রাত প্রীতিযন্ত 
অনিষ্ঠুর লোকের যে গাঁতি, তুমি সেই গাঁত লাভ কর। 

সূভদ্রা উত্তরার সঙ্গে এইরূপ বিলাপ করাছলেন এমন সময় দ্রৌপদী 
সেখানে এলেন এবং সকলে শোকাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে উন্ন্তের ন্যায় 
সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। জলসেচনে তাঁদের সচেতন ক'রে কৃষক বললেন, 
সৃভদ্রা, শোক ত্যাগ কর; পাণ্ঠালী, উত্তরাকে সান্ত্বনা দাও। আভমন্য ক্ষান্রয়োচিত 
উত্তম গাঁত পেয়েছেন, আমাদের বংশের সকলেই যেন এই গাঁত পায়। তান ফে 
মহত কর্ম করেছেন, আমরা ও আমাদের সুহ্দৃগণও যেন সেইরূপ কর্ম করতে 
পারি। 


১১। অজ?নের স্ব্ন 


স.ভদ্রা প্রভৃতির নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনের জন্য কুশ 'দিয়ে একটি 
শষ্যা রচনা করলেন এবং তার চতুার্দক মাল্য গন্ধদ্রব্য লাজ ও অস্শস্তে সাঁজয়ে 
দলেন। পাঁরচারকগণ সেই শধ্যার নিকটে মহাদেবের নৈশপৃজার উপকরণ রেখে 
দিলে। কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জুন পুজা করলেন, তার পর কৃষক নিজের 
শাবরে ফিরে গেলেন। 

সেই রাত্রিতে পাণ্ডবাশিবিরে কারও নিদ্রা হ'ল না, সকলেই উদ্‌বিশ্ন হয়ে 
অজনের দুরূহ প্রাতিজ্ঞার বিষয় ভাবতে লাগলেন। মধ্যরান্রে কৃষ তাঁর সারাথ 
দারূককে বললেন, আমি কাল এমন কার্য করব যাতে সরর্যাস্তের পূর্বেই অর্জুন 
জয়দ্রথকে বধ করতে পারবেন। অর্জনের চেয়ে প্রয়তর আমার কেউ নেই, তাঁর 
জন্য আমি কৌরবগণকে সংহার করব। রান্রি প্রভাত হ'লেই' তুমি-.আমার .রথ 
প্স্তৃত করবে এবং তাতে আমার কৌমোদকী গদা, দিব্য শান্ত, চক্র, ধনুর্বাণ, ছতর 
প্রীত রাখবে এবং চার অশ্ব যোজিত করবে । পাণ্চজন্যের নির্ঘোষ শুনলেই তুমি 
স্বর আমার কাছে আসবে । দারুক বললেন, পৃরষব্যাঘ্রর আপনি যাঁর সারথ্য 
স্বীকার করেছেন সেই অর্জুন নিশ্চয় জয়শ হবেন। আপাঁন ষে আদেশ করলেন 
আম তা পালন করব। 


৮ 
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অর্জন শিবমন্ত জপ করতে করতে 'নাদ্রুত হলেন। তিনি স্ব্ন দেখলেন, 
কৃ তাঁর কাছে এসে বলছেন, তোমার বিষাদের কারণ 'ি তা বল। অর্জুন উত্তর 
দিলেন, আমি প্রাতজ্ঞা করোছি যে কাল সর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করব, 
কিন্তু কৌরবপক্ষের মহারথগণ এবং বিশাল সেনা তাঁকে বেষ্টন ক'রে থাকবে। 
ক ক'রে তাঁকে আম দেখতে পাবঃ এখন সূর্যাস্তও শশঘ্র হয়। কেশব, আমার 
প্রাতিজ্ঞারক্ষা হবে না, আমি জশীবত থাকতেও পারব না। 

কৃ বললেন, যাঁদ পাশপত অস্ত তোমার জানা থাকে তবে তুমি কাল 
জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে। যাঁদ জানা না থাকে তবে মনে মনে ভগবান 
বৃষভধ্বজের ধ্যান ও মল্তজজপ কর। অর্জন আচমন ক'রে ভূমিতে ব'সে একাগ্রমনে 
ধ্যান করতে লাগলেন। ব্রাহমমূহূর্তে তিনি দেখলেন, কৃ তাঁর দাঁক্ষিণ হস্ত ধ'রে 
আছেন, তাঁরা আকাশমার্গে বায়বেগে গিয়ে হিমালয় আতক্রম ক'রে মহামন্দর 
পর্বতে উপাস্থত হয়েছেন। সেখানে শুলপাণি জটাধারী গৌরবর্ণ মহাদেব, 
পারত ও প্রমথগণ রয়েছেন, গত বাদ্য নৃত্য হচ্ছে, ব্রহমবাদশী মৃনিগণ স্তব 
করছেন। কৃ ও অজুন ভূমিতে মস্তক স্পর্শ ক'রে সনাতন ব্রহন্র স্বরূপ 
মহাদেবকে প্রণাম করলেন, মহাদেব সহাস্যে স্বাগত জানালে কৃষ্ণার্জুন কৃতাঞ্জাল 
হয়ে স্তব করলেন। অর্জুন দেখলেন, তিনি যে পৃজা করোছলেন তার উপহার 
মহাদেবের নিকট এসেছে । মহাদেবের কৃপায় অর্জুন পাশুপত অস্দ্বের প্রয়োগ 
শিক্ষা করলেন। তার পর কৃষার্জুন মহাদেবকে বন্দনা করে শিবিরে ফিরে এলেন। 


রান্রি প্রভাত হ'লে বৈতালিকদের স্তব ও গনতবাদ্যের ধযনিতে যুধিম্ঠিরের 
নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। স্াশাক্ষিত পাঁরচারকগণ কষায় দ্রব্যে গান্রমাজন ক'রে মল্পৃত 
চন্দনাঁদযুত্ত জলে তাঁকে স্নান কারয়ে দিলে। জলশোধণের জন্য য্াঁধাণ্ঠর একটি 
শাথিল উফ্ীষ পরলেন এবং মাল্য ও কোমল বস্ঘম ধারণ ক'রে যথাবাধ হোম 
করলেন। তার পর মহার্ঘ অলংকারে ভূষিত হয়ে কৃষ্ণ বিরাট দ্রুপদ সাত্যাকি 
ধঙ্টদ্যুম্ন ভীম প্রভৃতির সঙ্গে মালত হলেন। যাঁধা্ঠর বললেন, জনার্দন, তুমি 
সকল আপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর, পাণ্ডবগণ অগাধ কুরুসাগরে নিমগ্ন হচ্ছে, 
তুমি তাদের শ্রাণ কর। শঙ্খচক্রগদাধর দেবেশ পুরুষোত্তম, অর্জনের প্রাতজ্ঞা সত্য 
কর। কৃফ বললেন, মহারাজ, অর্জুনের তুল্য ধনূর্ধর ভ্রিলোকে নেই, সমস্ত দেবতা 
যাঁদ জয়দ্রণের রক্ষক হন তথাপি অর্জুন আজ তাঁকে বধ করবেন। 

এমন সময়ে অন এসে বললেন, মহারাজ, কেশবের অন্যগ্রহে আম এক 
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াশ্র্য স্বপ্ন দেখোছি। অর্জনের মহাদেবদর্শনের বৃত্তান্ত শ্দনে সকলে ভূতলে 

রেখে প্রণত হয়ে সাধু সাধু বলতে লাগলেন। তার পর অজ'দন বললেন, 
সাড়া রা আজ কৃ আর 
[মি তোমাদের কাছে থাকব না, তুম সর্বপ্রষক্কে রাজা য্াধম্ঠিরকে রক্ষা ক'রো। 


॥ জয়দ্রুথবধপবধ্যায় ॥ 
১২। জয়্রথের আভিম্‌খে কৃষ্ধাজন 
চেতুর্দশ দিনের যুদ্ধ) 


প্রভাতকালে দ্রোণ জয়দ্রথকে বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে ছ ক্লোশ দূরে 
থাকবে, ভৃঁরিশ্রবা কর্ণ 'অশ্বরথামা শল্য বৃষসেন ও কূপ তোমাকে রক্ষা 
| দ্রোণ চক্রশকট ব্যুহ রচনা করলেন। এই ব্যহের পশ্চাতে পদ্ম নামক 
গর্ভব্যহ এবং তার মধ্যে এক সচীব্যহ 'নার্মত হ'ল। কৃতবর্মা সূচীব্যহের 
খ এবং বিশাল সৈনে? পাঁরবোন্টিত জয়দ্রথ এক পার্টবে রইলেন। প্রোণাচার্য 
 ব্যহের মূখে রইলেন। 
পাণ্ডবসৈন্য ব্যৃহবন্ধ হ'লে অর্জুন কৃষ্কে বললেন, দৃর্যোধন-ভ্রাতা 
যেখানে রয়েছে সেখানে রথ 'নয়ে চল, আমি এই গজসৈন্য ভেদ ক'রে শব্ু- 
তে প্রবেশ করব। অজনের সঙ্গে যুদ্ধে দুমর্ষণ পরাজিত হচ্ছেন দেখে 
শাসন সসৈন্যে অর্জুনকে বেম্টন করলেন, কিন্তু তাঁর শরবর্ষণে 'নপশীড়ত ও 
হয়ে শকটব্যহের মধ্যে দ্রোণের নিকট আশ্রয় নিলেন। অর্জুন দুঃশাসনের 
॥ ধংস ক'রে দ্রোণের কাছে এলেন এবং কৃষের অনুমাতি নিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে 
লেন, ভগবান, আমাকে আশীর্বাদ করুন, আপনার অনশ্রহে আম এই ছুভেপদ্য 
হনীতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কার। আপনি আমার পিপতৃতুল্য, ধর্মরাজ ও 'কৃষ্ণের 
য মাননীয়, অশ্বখামার তুল্যই আমি আপনার রক্ষণয়। আপনি আমার 
রক্ষা করুন। ঈষৎ হাস্য ক'রে দ্রোণ বললেন, অর্জুন, আমাকে জয় না 
রে জয়দ্রথকে জয় করতে পারবে না। 
প্রোণের সঙ্গে অজদিনের তুমুল যম্ধ হল। কছন কাল পরে কৃ বললেন, 
' বথা কালক্ষেপ ক'রো না, এখন দ্রোণকে ছাড় । অর্জুন চ'লে যাচ্ছেন দেখে 
সহাস্যে বললেন, পাশ্ডুপূত্র, কোথায় যাচ্ছ ১ শরুজয় না ক'রে তুমি তো 
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ও পাণ্টালগণ দ্রোণের শরাঘাতে নিপীঁড়ত হ'তে লাগলেন। সহসা পাণ্উজন্যের 
ধান ও কোরবগণের সিংহনাদ শুনে বৃধিষ্তঠর বললেন, নিশ্চয় অর্জুন বিপদে । 
পড়েছেন। সাত্যকি, তোমার চেয়ে সৃহৃত্তম কেউ নেই, তুমি সত্বর গিয়ে অর্জনকে 
রক্ষা কর, শুসৈন্য তাঁকে বেস্টন করেছে। 
িচ্তু অজর্ন আমার উপরে আপনার রক্ষার ভার 'দয়ে গেছেন, আমি চ'লে গেলে 
দ্রোপ আপনাকে অনায়াসে বন্দী করবেন। যাঁদ কৃষণনল্দন প্রদ্যুম্ণ এখানে থাকতেন 
তবে তাঁকে আপনার রক্ষার ভার 'দিয়ে আম যেতে পারতাম । অঞ্রনের জন 
আপনি ভয় পাবেন না, কর্ণ প্রভাত মহারথের 'বিকুম অজ্নের ষোল ভাগের এক 
ভাগও নয়। যুধিষ্ঠির বললেন, অর্জনের কাছে তোমার যাওয়াই আমি উচিত, 
মনে কার। ভামসেন আমাকে রক্ষা করবেন, তা ছাড়া ঘটোংকচ বিরাট দ্রুপদ 
শিখস্ডশী নকুল সহদেব এব ধচ্টদ্য্দও এখানে আছেন। 

যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সাত্যাক ভীমকে বললেন, রাজা যৃধিষ্ঠিরকে 
রক্ষা করো, এই তোমার প্রধান কর্তব্য। পাপশ জয়দ্রথ নিহত হ'লে আম ফিরে 
এসে ধর্মরাজকে আলিষ্গন করব। সাত্যাক কুর্সৈন্য বিদারণ ক'রে অগ্রসর 
হলেন। দ্রোপ তাঁকে নিবারণ করবার চেম্টা করে বললেন, তোমার গুরু অর্জন 
কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধে বিরত হয়ে আমাকে প্রদক্ষিণ ক'রে চলে গেছেন। তুমিও 
যাঁদ সত্বর চ'লে না বাও তবে আমার কাছে নিস্তার পাবে না। সাত্যাক বললেন, 
ভগবান, আমি ধর্মরাজের আদেশে আমার গর অর্জুনের কাছে বাচ্ছি, আপনার , 
মঙ্গল হ'ক, আমি আর বিলম্ব করব না। এই ব'লে সাতাকি দ্োশকে প্রদক্ষিণ 
ক'রে বেগে অগ্রসর হলেন। তাঁকে বাধা দেবার জন্য দ্রোশ ও কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য 
বারগণ ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকির শরাঘাতে রাজা জলসম্ঘ ও 
সুদর্শন নিহত হলেন। দ্রোশের সারাঁথ নিপাঁতিত হ'ল, তাঁর অশ্বসকল উদ্ভ্রান্ত 
হয়ে রথ নিয়ে ঘুরতে লাগল। তখন কৌরববশীরগণ সাতাঁককে ত্যাগ করে 
দ্রোশকে রক্ষা করলেন, দ্রোশ বিক্ষতদেহে তাঁর বাহদ্বারে ফিরে গেলেন । 

দূর্যোধনের যবন সৈন্য সাত্যকির সঙ্গে যুষ্থ করতে এল। তাদের লোহ 
ও কাংস্য-নার্মত বর্ম এবং দেহ ভেদ ক'রে সাত্যাকর বাপসকল ভূতে প্রবেশ 
করতে লাগল। যবন কাম্বোজ কিরাত ও বর্বর সৈনোর মৃতদেহে রশভূমি আচ্ছন্ন 
হ'ল। পর্বতবাসণ পাষাণযোম্ধারা সাত্যাকর উপর শিলাবর্ধশ করতে,:এল, কিন্ঠু 
শরাঘাতে 'ছিল্রবাহ্‌ হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল। 


মোখপর্ব ৪৩৯ 


সাত্যকির পরারুমে ভাত হয়ে অন্যান্য যোম্ধাদের ' সঙ্গে দৃঃশাসন দ্রোপের 
কাছে চলে এলেন। দ্রোশ বললেন, দুঃশাসন, তোমাদের রথসকল ঘ্ুতবেগে চ'লে 
আসছ্ছে কেন? জয়দ্রখ জাঁবত আছেন তো? রাজপুত্র ও মহাবীর হয়ে তুমি 
রণস্থল ত্যাগ করলে কেন? তুমি দ্যুতসভায় দ্রৌপদণীকে বলোছলে যে পাণ্ডবগ্গণ 
যণ্ডাঁতল (১) তুল্য, তবে এখন পাঁলয়ে এলে কেন? তোমার আভমান দর্প আর 
বীরগর্জন কোথায় গেল? দ্রোপের ভর্ঘসনা শুনে দুঃশাসন আবার সাত্যাকর 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন কিন্তু পরাজিত হয়ে প্রস্থান করলেন। 
অপরাহবকালে পৰ্কেশ শ্যামৰর্ণ দ্রোণ আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। 
তিনি প'চাশি বংসরের বন্ধ হ'লেও ষোল বংসরের যুবকের ন্যায় বিচরণ করতে 
লাগলেন। তাঁর শরাঘাতে কেকয়রাজগণের জ্যেন্ঠ বৃহৎক্ষত্র, শিশৃপালপত্র 
ধূঙ্টকেতু, এবং -8-078555 পত্র ক্ষত্রধর্মী নিহত হলেন। 


১৩। কর্ণের হুচ্তে ভীমের পরাজয় -_ ভাঁরশ্রবা-বধ 
চেতুর্দশ 'দনের আরও যুদ্ধ) 


কৃফার্জনকে দেখতে না পেয়ে এবং গান্ডীবের শব্দ শুনতে না পেয়ে 
যাঁধম্ঠির উদ্বগ্ন হলেন। তানি ভশমকে বললেন, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
কোনও চিহ্ আমি দেখতে পাচ্ছি না, কৃফও পাণ্ুজন্য বাজাচ্ছেন। নিশ্চয় ধন্য 
নিহত হয়েছেন এবং কৃফ স্বয়ং যৃন্ধ করছেন। তুমি সত্বর অন আর সাত্যাকর 
কাছে যাও। ভশম বললেন, 7/-স্ন কোনও ভয় নেই, তথাপি আপনার আজ্ঞা 
শিরোধার্য ক'রে আমি বাচ্ছি। যাঁধান্ঠরকে রক্ষা করবার ভার ধঙ্টদ্যুম্নকে 'দয়ে 
ভাঁম অজ্নের আভিমুখে যাত্রা করলেন, পাণ্টাল ও সোমক সৈনাগণ তাঁর সঙ্গে 
গেল। 
ভশমের ললাটে লৌহবাণ 'দয়ে আঘাত ক'রে দ্রোখ সহাস্যে বললেন, 
কুল্তীপ, আজ আম তোমার শত্রু, আমাকে পরাস্ত না করে তুম এই বাঁহনশ 
ভেদ করতে পারবে না। ভীম বললেন, ব্রহন্বচ্ধ্‌ (নশচ ব্রাহত্ণ), আপনার অনুমাত 
না পেয়েও অর্জন এই বাঁছনী ভেদ করে গেছেন। আম আপনার শন্ু ত্বীমসেন, 
অজনের মত দয়ালু নই, জাপনাকে সম্মানও করি দা। এই ব'লে ভাঁম গদাঘাতে 


সারার 


(১) দে তিলের অক্ফুয় হয় না, অর্থাৎ নপৃসেক। 
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দ্রোণের অশ্ব সারাথ ও রথ 'বিনন্ট করলেন। দ্রোশ অন্য রথে উঠে ব্যহদ্বারে চ'লে 
গেলেন। ভীমের সঙ্গো যুদ্ধে দুর্যোধনের ভ্রাতা বিল্দ অন্যাবন্দ সুবর্মা ও 
সুদর্শন নিহত হলেন। কৌরবগণকে পরাস্ত ক'রে ভীম সত্বর অগ্রসর হলেন এবং 
কিছু দূর গিয়ে অর্জুনকে দেখতে পেয়ে 'সিংহনাদ করলেন। কৃফাজনিনও 'সিংহনাদ 
ক'রে উত্তর দিলেন। এই গজন শুনে যাঁধিষ্ঠির আনাল্দত হলেন। 

দুর্োধন দ্রোপের কাছে এসে বললেন, আচার্য, অজন সাত্যাকি ও ভাম 
আপনাকে আঁতক্রম ক'রে জয়দ্রথের আভমৃখে গেছেন। আমাদের যোদ্ধারা বলছেন, 
ধনূবেদের পারগামশ দ্রোপের এই পরাজয় বিশ্বাস করা যায় না। আম মল্দভাগ্য, 
এই যুদ্ধে নিশ্চয় আমার নাশ হবে। আপনার আভিপ্রার় কি তা বলুন। দ্রোণ 
বললেন, পাশ্ডবপক্ষের তিন মহারথ আমাদের আঁতিক্রম ক'রে গেছেন, আমাদের 
সেনা সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রান্ত হয়েছে। এখন জয়দ্রথকে রক্ষা করাই প্রধান 
কর্তব্য! বংস, শকুনির বৃদ্ধিতে যে দ্যৃতক্রীড়া হয়োছিল তাতে জয়-পরাজয় 
কিছুই হয় নি, এই রণস্থলেই জয়-পরাজয় নির্ধারত হবে। তোমরা জীবনের 
মমতা ত্যাগ ক'রে জয়দ্রথকে রক্ষা কর। দ্রোণের উপদেশে দৃযোধন তাঁর 
অনুচরদের নিয়ে সত্বর প্রস্থান করলেন। 

কৃফাজনের আভমুখে ভশনকে যেতে দেখে কর্ণ তাঁকে যুদ্ধে আহবান 
ক'রে বললেন, ভশম, তোমার শত্রুরা যা স্বশ্নেও ভাবে 'নি তুমি সেই কাজ করছ, 
পৃন্ঠপ্রদর্শন করে চ'লে বাচ্ছ। ভীম ফিরে এসে কর্ণের সঙ্গে যৃম্ধে প্রবৃত্ত 
হলেন। কর্ণ মৃদুভাবে এবং ভীম পূর্বের শন্লুতা স্মরণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ 
করতে লাগলেন। দুযোধনের আদেশে তাঁর নয় ভ্রাতা দূর্জয় দুখ চিত্র উপাঁচনর 
চিন্রাক্ষ চারুচিত্র শরাসন চিনা ও চিন্রবর্মা কর্ণকে সাহায্য করতে এলেন, কিল্তু 
ভীম সকলকেই বধ করলেন। তার পর দৃর্ধোধনের আরও সাত ভ্রাতা শনুজয় 
শন্ুসহ চন চিন্রায়ধ দৃঢ় চি্সেন ও বিকর্ণ ষূষ্ধ করতে এলেন এবং তাঁরাও নিহত 
হলেন। এইরূপে ভীম একাররশ জন ধাতরাম্কে নিপাঁতিত করলেন। 

কর্ণের শরাঘাতে ভীমের ধনু ছিন্ন এবং রথের অম্বসকল নিহত হ'ল। 
ভীম রথ থেকে 'নেমে খড়গ ও চর্ম নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কর্ণ ভীমের 
চর্ম ছেদন করলেন, ক্লুম্ধ ভীম তাঁর খড়াগ নিক্ষেপ ক'রে কর্ণের ধনু ছেদন 
করলেন। কর্ণ অন্য ধনু নিলেন, নিরস্ম ভীম হস্তশর মৃতদেহ ও ভগ্ন রথের 
স্তূপের মধ্যে আশ্রয় নিলেন এবং হস্তীর দেহ নিক্ষেপ ক'রে যৃম্ঘ করতে 
লাগলেন। কর্পের শরাঘাতে ভাম মার্ছতপ্রার হলেন। কৃল্তশর বাক্য স্মরণ ক'রে 
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কর্ণ ভশমকে বধ করলেন না, কেবল ধনুর অগ্রভাগ 'দয়ে স্পর্শ ক'রে বার বার 
সহাস্যে বললেন, ওরে ত্‌বরক (১) ওর্দারক সংগ্রামকাতর মূ, তুমি অস্্াবদ্যা 
জান না,আর বৃদ্ধ করো না। যেখানে বহাবিধ খাদ্যপানশয় থাকে সেখানেই 
তোমার স্থান, তুমি রণভূমির অযোগ্য । বস বৃকোদর, তুমি বনে গিয়ে মুনি 
হয়ে ফলমূল খাও গে, কিংবা গৃহে গিয়ে পাচক আর ভূত্যদের তাড়না কর। 
আমার মত লোকের সঙ্গে যৃম্ধ করলে তোমাকে অনেক কন্ট ভোগ করতে হবে। 
তুমি কফাজনের কাছে যাও, 'কিংবা গৃহে বাও। বালক, তোমার যুদ্ধের প্রয়োজন 
তি? ভশম বললেন, কেন মিথ্যা গর্ব করছ, আমি তোমাকে বহুবার পরাজিত 
করোছি। ইন্দ্রেরও জয়-পরাজয় হয়োছিল। নশচকুলজাত কর্ণ, তুমি আমার সঙ্গ 
মল্পযুদ্ধ কর, আম তোমাকে কচকের ন্যায় বিনষ্ট করব। 

এই সময়ে অর্জন কর্ণের প্রাত শরবর্ষণ করতে লাগলেন । ভীমকে ত্যাগ 
করে কর্ণ দু়োধনাঁদির' কাছে গেলেন, ভামও সাত্যাকর রথে উঠে অর্জুনের 
আভমৃখে চললেন। ভুরশ্রবা সাত্যাককে বাধা 1দতে এলেন এবং ছু কাল ঘোর 
যুদ্ধের পর সাত্যাককে ভূপাতিত ক'রে তাঁকে পদাঘাত করলেন এবং মনুন্ডচ্ছেদের 
উদ্দেশ্যে তাঁর কেশগৃজ্ছ ধরলেন। তখন কৃষের উপদেশে অর্জুন তাঁক্ষ! শরে 
ভুঁরশ্রবার দক্ষিণ হস্ত কেটে ফেললেন। ভূঁরশ্রবা বললেন, কৌলন্তেয়, তুমি আত 
নূশংস কর্ম করলে, আমি অন্যের সঙ্গে যৃম্ধে রত ছিলাম, সেই সময়ে আমার 
বাহ্‌ ছেদন করলে! এর্‌প অস্প্রয়োগ কে তোমাকে 'শাখয়েছেন, ইন্দ্র রুদ্র দ্রোগ 
না কপ? তুমি কৃফের উপদেশে সাত্যাককে বাঁচাবার জন্য এর্‌প করেছ। বৃফি 
ও অল্ধক বংশের লোকেরা ব্রাত্য, 'নিল্দার্হ কর্ম করাই ওদের স্বভাব, সেই বংশে 
জাত কৃফের কথা তৃঁমি শুনলে কেন? এই বলে মহাষশা ভূরিশ্রবা বাঁ হাতে 
ভূমিতে শর 'বাছয়ে প্রায়োপবেশনে বসলেন এবং ব্লহনলোকে যাবার ইচ্ছায় যোগস্থ 
হয়ে মহোপনিষং ধ্যান করতে লাগলেন। অজর্ন তাঁকে বললেন; তুমি নিরস্ত 
সাত্যাককে বধ করতে গিয়েছিলে, নিরস্ঘম বালক আঁভমন্যুকে "তোমরা হত্যা 
করেছ, কোন্‌ ধার্মিক লোক এমন কর্মের প্রশংসা করেন ? 

ভারশ্রবা ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করলেন এবং 'ছিন় দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তে 
ধরে অজনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, আমার ভ্রাতাদের 
উপর যেমন প্রীতি, তোমার উপরেও সেইরপ প্রণীত আছে। তুমি উশশনরপর 


(১) দাড়িগোকহণীন, আাকুল্দ। 


৪8৪8৭ মহাভারত 


শিবি রাজার ন্যায় পণ্যলোকে যাও। কৃ বললেন, ভূরিশ্রবা, তুমি দেবগণের 
বাঞ্ছিত আমার লোকে বাও, গরুড়ে আরোহণ ক'রে বিচরণ কর। এই সময়ে 
সাত্যাক চৈতনালাভ ক'রে ভূমি থেকে উঠলেন এবং খড়গ নিয়ে ভঁরশ্রবার শিরশ্ছেদ 
করতে উদ্যত হলেন। সমস্ত সৈন্য নিন্দা করতে লাগল, কৃ অর্জুন ভীম কৃপ 
অশ্বখামা কর্ণ জয়দ্থ প্রীতি উচ্চস্বরে বারণ করতে লাগলেন, তথাঁপ সাত্যাক 
যোগমখ্ন ভীরশ্রবার মস্তক ছেদন করলেন। 

সাত্যকি বললেন, ওহে অধার্মিকগণ, তোমরা আমাকে 'মেরো না, মেরো 
না" বলে নিষেধ করাছলে, কিন্তু সূভদ্রার বালক পূত্র যখন নিহত হয় তখন 
তোমাদের ধর্ম কোথায় ছিল; আমার এই প্রাতিজ্ঞা আছে -_ যে আমাকে যুদ্ধে 
নিষ্পিষ্ট ক'রে পদাঘাত করবে সে মুনির ন্যায় ব্রতপরায়ণ হ'লেও তাকে আমি বধ 
করব। আমি ভূরিশ্রবাকে বধ করে উচিত কার্য করোছ, অন এর বাহু কেটে 
আমাকে বণ্ঠিত করেছেন। 


বুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাম্ী সঞ্জয়কে বললেন, বহযৃদ্ধজয়ী 
সাতাকিকে ভুরশ্রবা কি করে ভূপাতিত করতে পেরেছিলেন? সঞ্জয় বললেন, 
যযাতির জোন্ঠপৃয় দুর বংশে দেবমাীড় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৃত্রের নাম শর, 
পুরের পত্র মহাবশা বসূদেব। যদূর বংশে মহাবীর শিনিও জল্মেছিলেন। 
দেবকের কন্যা দেবকার যখন স্বয়ংবর হয় তখন 'শানি সেই কন্যাকে বসৃদেবের জন্য 
সবলে হরগ করেন। কুর্বংশীয় সোমদত্ত তা সইলেন না, শানির সঞ্গো বাহযুদ্ধ 
প্রবৃত্ত হলেন। শিনি সোমদত্তকে ভূপাতিত ক'রে পদাঘাত করলেন এবং আস 
উদ্যত ক'রে কেশ ধরলেন, কিন্তু গারশেষে দয়া ক'রে ছেড়ে দলেন। তার পর 
সোমদত্ত মহাদেবকে আরাধনায় তুষ্ট করে বর চাইলেন -_ ভগবান, এমন পর 
দিন যে শিনির বংশধরকে ভূমিতে ফেলে পদাঘাত করবে। মহাদেবের বরে 
সোমদত্ত ভৃরিপ্রবাকে পূররূপে পেলেন। এই কারণেই ভৃরশ্রবা শিনির পো 
সাতাককে নিগৃহীত করতে পেরোছিলেন। 


প্লোখপর্ধ ৪৪৩ 


১৪। জয়দ্ুখবধ 
(চতুর্দশ দিনের আরও যত্ধ) 


অর্জন কৃফকে বললেন, সর্ধাস্তের আর বিলম্ব নেই, জন়দ্রখের কাছে 
রথ নিয়ে চল, আম যেন প্রাতজ্ঞা রক্ষা করতে পার। অজুনকে আসতে দেখে 
দুরোধন কর্ণ বৃষসেন শল্য অশ্বতথামা কৃপ এবং স্বয়ং জয়দ্ুথ বৃদ্ধের জন্য 
প্রস্তৃত হলেন। দূর্যোধন কর্ণকে বললেন, দিনের অজ্পই অবশিন্ট আছে, জয়দ্রখকে 
যাঁদ সূর্যাস্ত পর্্ত রক্ষা করা যায় তবে অর্জনের প্রাতজ্ঞা মিথ্যা হবে, সে 
আঁশ্নপ্রবেশ করবে। অর্জুন মরলে তার ভ্রাতারাও মরবে, তার পর আমরা 
নিজ্কণ্টক হয়ে পৃথিবী ভোগ করব। কর্ণ, তোমরা সকলে আমার সঙ্গে মালিত 
হয়ে বিশেষ যয় সহকারে যুদ্ধ কর। কর্ণ বললেন, ভীম আমার দেহ ক্ষতাবক্ষত 
করেছে, যুদ্ধে থাকা কর্তব্য সেজন্যই আমি এখানে আছি, কিন্তু আমার অঙাসকল 
অচল হয়ে আছে; তথাঁপ আমি বথাশান্ত বুদ্ধ করব। মহারাজ, তোমার জন্য 
আম পুর্ষকার আশ্রয় করে অর্জনের সঙ্গে ষৃদ্ধ করব, কিন্তু জয় দৈবের 
অধশন। 

তাক্ষ; শরাঘাতে অর্জন বিপক্ষের সৈন্য হস্ত ও অশ্ব সংহার করতে 
লাগলেন এবং ভীমসেন ও সাত্যাক কর্তৃক রক্ষিত হয়ে ক্রমশ জয়দ্রখের 'নিকটস্ধ 
হলেন। দৃর্যোধন কর্ণ কৃপ প্রভাত অর্জুনকে বেন্টন করলেন কিন্তু অর্জনের 
প্রচশ্ড বাণবর্ধণে তাঁরা আকুল হয়ে সরে গেলেন। অর্জনের শরাঘাতে জয়দ্রখের 
সারাথর মৃস্ড এবং রথের বরাহধহজ ভূপাতিত হ'ল। সূর্ধ দুতগাঁততে অস্তাচলে 
যাচ্ছেন দেখে কৃফ বললেন, ভাত জয়দ্রথকে ছ জন মহারথ রক্ষা করছেন, এদের 
জয় না ক'রে কিংবা ছলনা [ভন তুমি জ়দ্ুখকে বধ করতে প্রারযে না। আম 
আত্মগোপন করবেন না, সেই অবকাশে তুমি তাঁকে প্রহার কারো। 

যোগশশ্বর হরি যোগবৃন্ত হয়ে সূর্যকে তমলাজ্ছ্ করলেন। সূর্বাস্ত 
হয়েছে, এখন অজরন অস্নিপ্রযেশ করবেন -- এই ভেবে কৌরবধোদ্ধারা হ্ট 
হলেন। জরদুখ উধ্বসুখ হয়ে সূর্ধ দেখতে পেলেন না। কৃ বললেন, অর্জন, 
জয়দ্রথ ভয়মৃন্ত হয়ে সূর্য দেখছেন, দরাত্বাকে বধ করবার এই সময়। 

কপ কর্ণ শলা দৃষোধন প্রভাতিকে শরাঘাতে বিতা়িত ক'রে জর্জ্ম 


জয়দ্রথের প্রাত ধাঁবত 'হলেন। ধূঁল ও অন্ধকারে চতুর্দক আচ্ছা হওয়ায় 
যোম্ধারা কেউ কাকেও দেখতে পেলেন না, ' 4৫৭ গজারোহশী ও পদাতি সৈন্য 
অর্জনের বাণে বিদারিত হয়ে পালাতে লাগল। কৃফ পূনর্বার বললেন, অজুন, 
জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ কর, সূর্ধ অস্তে যাচ্ছেন। যা করতে হবে শোন। -_ বিখ্যাত 
রাজা বৃষ্ধক্ষর জয়দ্রথের পিতা । পত্রের জল্মকালে তিনি এই দৈববাণী শুনোছলেন 
যে রণস্থলে কোনও শব্লু এর শিরশ্ছেদন করবে। পৃত্রবংসল বন্ধক্ষত্র এই 
আঁভশাপ 'দলেন -_ যে আমার পূত্রের মস্তক ভূমিতে ফেলবে তার মস্তক শতধা 
খবদীর্ঁপ হবে। তার পর যথাকালে জয়দ্রথকে রাজপদ 'দয়ে বৃষ্ক্ষত্তর বনগমন 
করলেন, এখন তিনি সমল্তপণ্চকের বাইরে দুজ্কর তপস্যা করছেন। অর্জন, 
তুমি অন্ভূতশান্তসম্পন্ন কোনও 'দব্য অস্ 'দিয়ে জয়দ্রথের মৃণ্ড কেটে বদ্ধক্ষত্রের 
ক্রোড়ে ফেল। যাঁদ ভূমিতে ফেল তবে তোমার মস্তক 'বিদশর্ণ হবে। 

ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন ক'রে অন এক মল্মাসম্ধ বন্ত্রতুল্য বাণ নিক্ষেপ 
করলেন। সেই বাণ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দ্ুতবেগে গিয়ে জয়দ্রথের মৃন্ড ছেদন 
ক'রে আকাশে উঠল। অর্জনের আরও কতকগনীল বাণ সেই মুণ্ড উধের্য বহন 
ক'রে নিয়ে চলল, অজুন প্নর্বার ছয় মহারথের সঙ্গে যাম্ধ করতে লাগলেন। 
এই সময়ে ধৃতরাম্ট্ের বৈবাহিক রাজা বৃন্ধক্ষত্র সম্ধ্যাব্দনা করছিলেন। সহসা 
কুফকেশ ও কুশ্ডলে শোভিত জয়দ্রথের মস্তক তাঁর ক্রোড়ে পাঁতিত হ'ল। বৃষ্ধক্ষত্র 
্স্ত হয়ে দাঁড়য়ে উঠলেন, তখন তাঁর পত্রের মস্তক ভূমিতে পড়ল, তাঁর নিজের 
মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হ'ল। 

তার পর কৃফ অন্ধকার অপসারিত করলেন। কৌরবগণ বুঝলেন 
বাসুদেবের মায়াবলে এমন হয়েছে । দূর্যোধন ও তাঁর শ্রাতারা অশ্রুমোচন করতে 
লাগলেন। কৃফ অজন ভাঁম সাত্যাক প্রভাতি শঙ্খধবনি করলেন, সেই নিনাদ শুনে 
বৃধিদ্ঠির বুঝলেন বে জয়দ্ুখ নিহত হয়েছেন। 


১৬ হু ক্ষোভ 


দুরোধন 'বিষ্মনে দ্রেপকে বললেন, আচার্য, আমাদের 'কির্প ধ্বংস 
হচ্ছে দেখুন। পিতামহ ভাঁম্ম, মহাবীর জলসম্ধ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, রাক্ষস- 
খনহত হয়েছে। আম লোভশী পাপ ধর্মনাশক, তাই আমার জয়াভিলাবী যোদ্ধারা 
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যমালয়ে গেছেন।, পাশ্ডব আর পাণ্ঠালদের যৃদ্ধে বধ ক'রে আমি শাল্তিলাভ করব 
কংবা নিজে নিহত হয়ে বীরলোকে বাব। আম সহারহশন, সকলে পাশ্ডবদের 
হিতকামনা যেমন করেন তেমন আমার করেন না। ভাঁজ্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর 
উপায় বলে দিলেন, অর্জুন আপনার শিষ্য তাই আপানিও যুদ্ধে উপেক্ষা করছেন। 
আমার আর জীবনে প্রয়োজন নেই। পাস্ডবগণের আচার্য, আপনি আমাকে মরণের 
অনমাত দন। 

দ্রোণ বললেন, তুমি আমাকে বাক্যবাণে পশীড়ত করছ কেনঃ আম 
সর্বদাই বলে থাক যে সব্যসাচীকে জয় করা অসম্ভব। তোমরা জয়দ্রুখকে রক্ষা 
করবার জন্য অর্জুনকে বেন্টন করেছিলে; তুমি কর্ণ কৃপ শল্য ও অশ্বামা 
জশীবত থাকতে জয়দ্রথ নিহত হলেন কেনঃ তিনি অজনের হাতে নিস্তার 
পান নি, আমিও নিজের জীবন রক্ষার উপায় দেখাঁছ না। আম অত্যন্ত সন্তপ্ত 
হয়ে আছি, এর উপর তুমি তক্ষ] বাক্য বলছ কেন? যখন ভৃরশ্রবা আর 
[সম্ধ্রাজ জয়দুথখ নিহত হয়েছেন তখন আর কে অবাঁশস্ট থাকবে? দূর্যোধন, 
আম সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস না করে বর্ম খুলব না। তুমি অশ্বথামাকে বলো 
সে জীবিত থাকতে যেন সোমকগণ রক্ষা না পায়। তোমার বাক্যে পাঁড়ত হয়ে 
আম শন্ুবাহনশর মধ্যে প্রবেশ করাছ; যাঁদ পার তবে কৌরবসৈন্য রক্ষা ক'রো, 
আজ রান্িতেও যৃম্ধ হবে। এই বলে দ্রোণ পাশ্ডব ও সংঞ্জয়গণের প্রাত ধাবিত 
হলেন। 

দুর্ফোধন কর্ণকে বললেন, দ্রোগ যাঁদ পথ ছেড়ে না 'দতেন তবে অর্জুন 
ক ব্যহ ভেদ করতে পারত? সে চিরকালই দ্রোণের 'প্রয় তাই যুদ্ধ না ক'রেই দ্রোশ 
তাকে প্রবেশ করতে 'দিয়োছলেন। প্রাণরক্ষার জন্য জয়দুথ গৃহে যেতে চেয়োছলেন, 
দ্রোণ তাঁকে অভয় দিলেন, কিল্তু আমার নির্গণতা দেখে অজনকে ব্যৃহম্বার 
ছেড়ে দিলেন। আমরা অনার্য দুরাত্মা, তাই আমাদের সমক্ষেই আমার চিন্রসেন 
প্রভাতি শ্রাতারা ভীমের হাতে 'বিনন্ট হয়েছেন। 

কর্ণ বললেন, তুমি আচার্ষের নিন্দা ক'রো না, এই ব্রাহনণ জীবনের আশা 
ত্যাগ ক'রে যথাশান্ত যুদ্ধ করছেন। 'তাঁন স্থাবর, শশঘ্রগমনে অক্ষম, বাহু- 
চালনাতেও অশন্ত হয়েছেন। 4 বু হ'লেও তিনি পাণ্ডবদের জয় করতে 
পারবেন না। দৃর্ষোধন, আমরাও বথাশন্তি যৃষ্থ করছিলাম তথাঁপ সিম্ধ্রাজ 
নিহত হয়েছেন, এজন্য মনে কারি দৈবই প্রবল। আমরা পাশ্ডবদের সঙ্গে শঠতা 
করোছ, বিষ 'দিয়োছ, জতুগৃহে আঁপ্ন 'দিয়োছ, দা[তে পরাজত করোছ, রাজনীতি 
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অনৃসায়ে বনবাসে পাঠিয়োছি, কিন্তু দৈবের প্রভাবে সবই 'নিহ্ফষল হয়েছে। তুমি ও 
পাস্ডবরা মরণপণ ক'রে সর্বপ্রবন্ধে যুদ্ধ কর, দৈব তার নিজ মার্গেই চলবে। 
সং বা অসৎ সকল কার্ষেয় পাঁরণামে দৈবই প্রবল, মান্ষ নাদুত থাকলেও অনন্য- 
কর্মা দৈব জেগে থাকে। 


॥ ঘটোৎকচবধপবধ্যায় ॥ 
১৬। সোমদত্ত-বাহীক-বধ _- কৃপ-কর্ণ-অশ্বত্খামার কলহ 
(চতুর্দশ দিনের আরও যদ্ধ ) 


সম্ধ্যাকালে ভীরুর শ্রাসজনক এবং বীরের হর্ষবর্ধক নিদারুণ রাঁতষদ্ধ 
আরম্ভ হ'ল, পান্ডব পাণ্চাল ও সু্তয়গণ 'মালত হয়ে দ্রোণের সঙ্গে যম্ধ 
করতে লাগলেন। 

ভূরিশ্রবার পিতা সোমদন্ত সাত্যাককে বললেন, তৃঁমি ক্ষত্রধর্ম ত্যাগ ক'রে 
দস্ার ধর্মে রত হ'লে কেন? বৃফিবংশে দূজন মহারথ বলে খ্যাত, প্রদ্যুম্ন ও 
তুঁমি। দক্ষিণবাহূহীন প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে তুমি কেন হত্যা করলে ১ 
আম শপখ করাছ, অর্জন যাঁদ রক্ষা না করেন তবে এই রান অতীত না হতেই 
তোমাকে বধ করব নতুবা ঘোর নরকে যাব। সাত্াঁকর সঙ্গো যুদ্ধে আহত হয়ে 
সোমদত্ত মৃর্ছত হলেন, তাঁর সারাথ তাঁকে সাঁঘয়ে নিয়ে গেল। 

অশ্বহ্থামার সঙ্গে ঘটোৎকচের ভীষণ যুদ্ধ হ'তে লাগল। ঘটোতকচপূত্র 
অঞ্জনপর্বা অশ্বথামা কর্তক নিহত হলেন। ঘটোতকচ বললেন, দ্রোণপত্র, তুমি 
আজ আমার হাতে রক্ষা পাবে না। অশ্বত্থামা বললেন, বংস. আমি তোমার পিতার 
তুল্য, তোমার উপর আমায় অধিক ক্রোধ নেই। ঘটোৎকচ ক্লুম্ধ হয়ে মায়াষুদ্ধ 
করতে লাগলেন। তাঁর অনুচর এক অক্ষৌহিণশী রাক্ষসকে অশ্বর্থামা 'বিনন্ট 
করলেন। সোমদন্ত আবার বৃদ্ধ করতে এসে ভামের পাঁরঘ ও সাত্াকির বাণের 
আঘাতে নিহত হলেন। সোমদত্তের িতা বাহন্ীশকরাজ অতাল্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমকে 
আক্রমণ করলেন, গদাঘাতে ভীম তাঁকে বধ করলেন। 


পৃর্যোধন কর্পণকে বললেন, মিন্রবংসল কর্ণ পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ 
আমার যোচ্ধাদের বেষ্টন করেছেন, তুমি গুদের রক্ষা কর। কর্ণ বললেন, আমি 
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জশাবত থাকতে তুমি বিষাদগ্রস্ত হয়ো না, সমস্ত পাশ্ডবদের আদি জয় করব। 
কৃপাচার্য ঈষৎ ছাস্য ক'রে বললেন, ভাল তাল! কেবল কথাতেই যাঁদ কার্ধাপাচ্ 
হ'ত তবে সামি দূর্যোধনের সেনা রক্ষা করতে পারতো সতপন্ত, তৃঁমি সর্বতই 
পাণ্ডবদের হাতে পরাঁজত হয়েছ, এখন বৃথা গর্জন না ক'রে যৃষ্ধ কর। কর্ণ 
রুদ্ধ হয়ে বললেন, বীরগণ বর্ধার মেঘের ন্যায় গর্জন করেন, এবং যথাকালে 
রোঁপত বীজের ন্যায় শীঘ্র ফলও দেন। তাঁরা যাঁদ বৃদ্ধের ভার নিয়ে গর্ব প্রকাশ 
করেন তাতে আম দোষ দৌখ না। ব্রাহ্মণ, পাস্ডব ও কৃ প্রভাঁতকে মারবার 
সংকল্প ক'রে যাঁদ আম গর্জন কার তবে আপনার তাতে কি ক্ষাত;ঃ আপাঁন 
আমার গর্জনের ফল দেখতে পাবেন, আম শন্লুবধ ক'রে দূর্োধনকে নিজ্কণ্টক 
রাজা দেব। কূপ বললেন, তুমি প্রলাপ বকছ, কৃ ও অর্জুন যে পক্ষে আছেন 
সেই পক্ষে নিশ্চয় জয় হবে। কর্ণ সহাস্যে বললেন, ব্রাহমণ, আমার কাছে ইন্দ্রদত্ত 
অমোঘ শান্ত অস্ত আছে, তার দ্বারাই আমি অর্জুনকে বধ করব। আপন বন্ধ, 
যুদ্ধে অক্ষম, পাণ্ডবদের প্রাত স্নেহয্ত্ত, সেজন্য মোহবশে আমাকে অবজ্ঞা করেন! 
দূর্মাত ব্রাহন্রশ, ঘাঁদ পুনর্বার আমাকে আপ্রয় বাকা বলেন তবে খড়গ দিয়ে 
আপনার জিহবা ছেদন করব। আপাঁন রণস্থলে কৌরবসেনাকে ভয় দেখিয়ে 
পাণ্ডবদের স্তুতি করতে চান! 

মাতুল কৃপাচার্ষকে কর্ণ ভর্ঘসনা করছেন দেখে অধ্বত্থামা খড়গ উদাত 
করে বেগে উপাস্থত হলেন। তিনি দূর্োধনের সমক্ষেই কর্ণকে বললেন, নরাধম, 
তুমি নিজের বশরত্বের দর্পে অনা কোনও ধনূর্ধরকে গণনা কর না! অর্জুন 
যখন তোমাকে পরাস্ত ক'রে জয়দ্রখকে বধ করোছলেন তখন তোমার বশরত্ব আর 
অন্ন কোথায় ছিল? আমার মাতুল অর্জুন সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন তাই তুম 
ভসনা করছ! দর্মীত, আজ আম তোমার শরশ্ছেদ করব। এই বলে অগ্বঙ্গামা 
কর্ণের প্রাত ধাঁবত হলেন, তখন দুর্ধোধন ও কপ তাঁকে নিবারগ করলেন। 
দূযোধন বললেন, অশ্বত্থামা, প্রসন্ন হও, সৃতপূত্রকে ক্ষমা কর। কর্গ কৃপ দো 
শল্য শকুনি আর তোমার উপর মহৎ কার্ধের ভার রয়েছে । মহামনা শাল্ভস্বভাব 
₹পাচাং বললেন, দূর্মাত সৃভপ, আমরা তোমাকে ক্ষমা করলাম, 'কিস্তু অজর্যন 
তোমার দর্প চূর্ণ করবেন। 

তার পর কর্ণ ও দুর্ঘোধন পাশ্ডবযোদ্ধাদের সো" ঘোর যুদ্ধে রত 
ইলেন। অশ্বখামা দুর্বোধনকে বললেন, আম জর্খীবত থাকতে তোমায় যুদ্থ করা 
উচিত নয়; তুমি বাস্ত হয়ো না, আমিই অর্জুনকে নিবারণ করব। দৃর্ষোধন 
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বললেন,। চ্বিজশ্রেষ্ঠ, দ্রোণাচার্য প্দত্রের ন্যায় পাশ্ডবদের রক্ষা করেন, তুমিও তাদের 
উপেক্ষা ক'রে থাক। অন্বথামা, প্রসন্ন হও, আমার শত্রুদের নাশ কর। অম্বখামা 
বললেন, তোমার কথা সতা, পাস্ডবরা আমার ও 'আমার পিতার 'প্রির। আমরাও 
তাঁদের 'প্রয়, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়। আমরা প্রাণের ভয় ত্যাগ ক'রে বথাশাস্ত 
“যুদ্ধ কারি। 

দুর্োধনকে আশ্বস্ত করে অশ্বখামা রণস্থলে গেলেন এবং বিপক্ষ 
যোম্ধ্গণকে নিপাঁড়ত করতে লাগলেন। 


১৭। কৃষ্ধাজদন ও ঘটৌোৎকচ 
চতুর্দশ 'দিনের আরও যুদ্ধ) 


গাঢ় অন্ধকারে 'বিম্‌ড় হয়ে সৈনারা পরস্পরকে বধ করছে দেখে দৃর্ষোধন 
তাঁর পদাতিদের বললেন, তোমরা অস্ম ত্যাগ ক'রে হাতে জলল্ত প্রদীপ নাও। 
পদাতিরা প্রদীপ ধরলে যৃম্ভমর অন্ধকার দূর হ'ল। পাশ্ডবরাও পদাত 
সৈন্যের হাতে প্রদীপ 'দিলেন। প্রত্যেক হস্তাঁর পৃষ্ঠে সাত, রথে দশ, অশ্বে 
দই, এবং সেনার পার্বে পশ্চাতে ও ধজেও প্রদীপ দেওয়া হ'ল। 

সেই নিদারুণ রান্রিষূম্ধে এক বার পাশ্ডবপক্ষের অন্য বার কৌরবপক্ষের 
জয় হ'তে লাগল। স্বয়ংবরসভায় যেমন [বিবাহা্থসদের নাম ঘোবিত হয় সেইরূপ 
রাজারা নিজ নিজ নাম ও গোল শ্যানরে বিপক্ষকে প্রহার করতে লাগলেন। 
অর্জুনের প্রবল শরবর্ধণে কৌরবসৈন্য ভয়ার্ত হয়ে পালাচ্ছে দেখে দূর্যোধন দ্রোগ 
ও কর্ণপকে বললেন, অন জয়দ্রথকে বধ করেছে সেজন্য ক্লুষ্ধ হয়ে আপনারাই 
রান্রিকালে এই যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন। পাশ্ডবসৈন্য আমাদের সৈন্য সংহার করছে, 
আর আপনারা অক্ষমের ন্যায় তা দেখছেন। হে মাননীয় বর্বর, বাঁদ আমাকে 
ত্যাগ করাই আপনাদের ইচ্ছা ছিল তবে আমাকে আশ্বাস দেওয়া আপনাদের উচিত 
হয় নি। আপনাদের আভিপ্রায় জানলে এই সৈনাক্ষয়কর যুম্থ আরম্ভ করতাম না। 
যাঁদ আমাকে ত্যাগ করতে না চান তবে যুদ্ধে আপনাদের বিক্রম প্রকাশ করুন। 
দর্ষেধনের বাকারপ কপাঘাতে দ্রোণ ও কর্ণ পদাহত সর্পের ন্যার উত্তোজত হয়ে 
হৃম্থ করতে গেলেন। 

কর্পের শরবর্ধণে আকুল হয়ে পাশ্ডবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে ফৃধিষ্ঠির 
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অর্জুনকে বললেন, আমাদের যোদ্ধারা অনাথের ন্যায় বজ্ধ্দের ডাকছে, কর্ণের 
শরসম্ধান আর শরত্যাগের মধ্যে কোনও অবকাশ দেখা যাচ্ছে না, নিশ্চয় আজ 
ইনি অম্লাদের সংহার করবেন। ধনঞ্জয়, কর্ণের বধের জন্য যা করা উচিত তা কর। 
অর্জুন কৃফকে বললেন, আমাদের রথশীরা পালাচ্ছেন আর কর্ণ নির্ভয়ে তাঁদের 
শরাঘাত করছেন, এ আম সইতে পারাছ না। মধ্স্‌দন, শীঘ্র কর্পের কাছে রথ 
নিয়ে চল, হয় আম তাঁকে মারব না হয় 'তান আমাকে মারবেন। 

কৃফ বললেন, তুমি অথবা রাক্ষস ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেউ কর্ণের সন্গে 
যুদ্ধ করতে পারবে না। এখন তাঁর সঙ্গে তোমার যুম্থ করা আম উচিত মনে 
কর না, কারণ তাঁর কাছে ইন্দ্রদত্ত শান্ত অস্ন আছে, তোম্বাকে মারবার জন্য কর্ণ 
এই ভয়ংকর অস্ম সর্বদা স্গে রাখেন। অতএব ঘটোৎকচই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ 
করুূক। ভীমসেনের এই পত্রের কাছে দৈব রাক্ষস ও আসর সর্বপ্রকার অস্মই 
রয়েছে, সে কর্ণকে জয় করবে তাতে আমার সংশয় নেই। 

কৃফের আহবান শুনে দীস্তকুপ্ডলধারণী সশস্ত মেঘবর্ণ ঘটোৎকচ এসে 
আভবাদন করলেন। কৃফ সহাস্যে বললেন, পত্র ঘটোৎকচ, এখন একমাত্র তোমারই 
বিক্ুমপ্রকাশের সময় উপাস্থত হয়েছে। তোমার আত্মীয়গণ ।বপৎসাগতে নিমপ্ন 
হয়েছেন, তৃমি তাঁদের রক্ষা কর। কর্ণ পাশ্ডবসৈন্য নিপশীড়ত করছেন, ক্ষত্রিয় 
বারগণকে হনন করছেন, এই 'নিশশথকালে পাণ্টালরা 1সংহের ভয়ে মগের ন্যায় 
পালিয়ে যাচ্ছে। তোমার নানাবিধ অস্ম ও রাক্ষসী মায়া আছে, আর রাক্ষসগণ 
রান্নিতেই অধিক বলবান হয়। 

অর্জুন বললেন, ঘটোৎকচ, আমি মনে করি সর্বসৈন্যমধ্যে তুমি, সাতাকি 
আর ভীীমসেন এই [তিন জনই শ্রেম্ত। তুমি এই রান্রতে কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ 
যুদ্ধ কর, সাত্যকি তোমার পৃজ্ঠরক্ষক হবেন। 

ঘটোৎকচ বললেন, নরশ্রেষ্ত, আমি একাকশই কর্ণ দ্রোপ এবং অন্য ক্ষত্রিয় 
বারগ্ণকে জয় করতে পারি। আম এমন যৃন্ধ করব যে লোকে চিরকাল তার 
কথা বলবে। কোনও বীরকে আম ছাড়ব না, ভয়ে কৃতাঞ্জাল হ'লেও নয়, রাক্ষস- 


ধর্ম অনুসারে সকলকেই বধ করব। এই ব'লে ঘটোতকচ কর্ণের দিকে ধাবত 
হলেন। 


ত্জী 
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১৮। ঘচৌংকচবধ 
(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


ঘটোৎকচের দেহ বিশাল, চক্ষু লোহিত, শ্মশ্রু পিঞ্গল, মূখ আকর্ণ- 
[িস্তৃত, দন্ত করাল, অঞ্গ নশলবর্ণ মস্তক বৃহৎ, তার উপরে বিকট কেশচড়া। 
তাঁর দেহে কাংস্যানার্মত উজ্জল বর্ম, মস্তকে শুভ্র 'কিরশট, কর্ণে অরুণবর্ণ 
কৃণ্ডল। তাঁর বৃহৎ রথ ভনল্ল্‌কচর্মে আচ্ছাদিত এবং শত অশ্বে বাছিত। সেই 
রথের আকাশস্পর্শ ধজের উপর এক ভীষণ মাংসাশণ গৃপ্র বসে আছে। 

কর্ণ ও ঘটোৎকচ শরক্ষেপণ করতে করতে পরস্পরের 'দিকে ধাবিত 
হলেন। কিছুক্ষণ পল্সে ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ঘোরদর্শন রাক্ষস 
সৈন্য আবিভূত হয়ে শিলা লৌহচক্র তোমর শূল শতঘনী পাটট্রিশ প্রভাত বর্ষণ 
করতে লাগল, কৌরব যোদ্ধারা ভীত হয়ে পশ্চাৎপদ হলেন, কেবল কর্ণ আঁবচাঁলত 
থেকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। শরাবদ্ধ হয়ে ঘটোৎকচের দেহ শজারুর ন্যায় 
কণ্টাকত হ'ল। একবার দৃশ্য হয়ে, আবার অদৃশ্য হয়ে, কখনও আকাশে উঠে, 
কখনও ভূমি বিদশর্ঁণ ক'রে ঘটোৎকচ যুদ্ধ করতে লাগলেন। সহসা তানি নিজেকে 
বহু রূপে বিভন্ত করলেন, সিংহ ব্যাঘ্ব তরক্ষ সর্প, তঁক্ষ/চণ পক্ষণী, রাক্ষস 
পিশাচ কুক্ধুর বৃক প্রভাতি আবির্ভূত হয়ে কর্ণকে ভক্ষণ করতে গেল। শরাঘাতে 
কর্ণ তাদের একে একে বধ করলেন। 

অলায়ুধ নামে এক রাক্ষস দৃর্োধনের কাছে এসে বললে, মহারাজ, 
হাড়ম্ব বক ও কিমাঁর আমার বন্ধ ছিলেন, ভীম তাঁদের বধ করেছে, কন্যা 
হিড়িম্বাকে ধর্ণ করেছে । আমি আজ কৃফ ও পাশ্ডবশগণকে সসৈন্যে হত্যা ক'রে 
ভক্ষণ করব! দৃর্ধোধনের অনৃমাতি পেয়ে অলায়ুধ ভশমের সঞ্গে যুদ্ধ করতে 
গেল। ঘটোৎকচ তার মৃন্ড কেটে দূর্যোধনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাঁর 
মায়াসন্ট রাক্ষসগণ অগাঁণত সৈন্য বধ করতে লাগল। কুরৃবীরগণ রণে তল্গা 'দিয়ে 
বললেন, কৌরবগণ, পালাও, হন্দ্রাদ দেবতারা পাশ্ডবদের জন্য আমাদের বধ 
করছেন। 

চক্রষুন্ত একটি শতঘ্যী নিক্ষেপ ক'রে ঘটোৎকচ কর্ণের চার অ*্ব বধ 
ফরলেন' কৌরবগণ সকলে কর্ণকে বললেন, তুমি শখন্র শন্তি অন্ত্ে এই রাক্ষদকে 
বধ কর, নতুবা আমরা সসৈন্যে 'বনজ্ট হব। কর্ণ দেখলেন, ঘটোৎকচ সৈন্যসংহার 
করছেন, কৌরবগণপ ভ্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করছেন। তখন তানি ইন্প্রদত্ত বৈজয়ল্তা 
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শান্ত নিলেন। অর্জুনকে বধ করবার জন্য কর্ণ বহু বৎসর এই অস্ম সযক্কে 
রেখোছলেন। এখন তানি কৃতান্তের জিহবার ন্যায় লেলিহান, উদ্কার ন্যায় 
দশপ্যমান, মৃত্যুর ভাঁগনীর ন্যায় ভীষণ সেই শান্ত ঘটোৎকচের প্রাত নিক্ষেপ 
করলেন। ঘটোৎকচ ভাত হয়ে নিজের দেহ 'বিন্ধ্য পর্বতের ন্যায় বৃহৎ ক'রে বেগে 
পিছনে সরে গেলেন। কর্ণের হস্তানাক্ষপ্ত শান্ত ঘটোৎকচের সমস্ত মায়া ভস্ম 
করে এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে আকাশে নক্ষত্রগণের মধ্যে চ'লে গেল। 
মরণকালে ঘটোৎকচ আর এক আশ্চর্য কার্য করলেন। 'তাঁন পর্বত ও মেঘের 
ন্যায় বিশাল দেহ ধারণ ক'রে আকাশ থেকে পাঁতিত হলেন; তাঁর প্রাপহান দেহের 
ভারে কৌরববাহিনীর এক অংশ নিম্পোষত হ'ল। 

কৌরবগণ হ্ট হয়ে দিংহনাদ ও বাদাধ্যান করতে লাগলেন, কর্ণ 
বৃ্হন্তা ইন্দ্রের ন্যায় পৃঁজত হলেন। 


ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাণ্ডবগণ শোকে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন, কিন্তু 
কৃষ হম্ট হয়ে সিংহনাদ ক'রে অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন। তান অশ্বের 
রশ্মি সংবত করে রথের উপর নৃত্য করতে লাগলেন এবং বার বার তাল ঠুকে 
গজনি করলেন। অর্জুন অপ্রশত হয়ে বললেন, মধুসূদন, আমরা শোকগ্রস্ত 
হয়োছ, তুমি অসময়ে হর্যপ্রকাশ করছ। তোমার এই অধনরতার কারণ কি? 

কফ বললেন, আজ কর্ণ ঘটোৎকচের উপর শান্ত 'নিক্ষেপ করেছেন, তার 
ফলে তান নিজেই যৃম্ধে নিহত হবেন। ভাগাক্রমে কর্ণের অক্ষয় কবচ আর 
কুন্ডল দূর হয়েছে, ভাগাক্রমে ইন্দ্রদর্ত অমোঘ শান্তও ঘটোংকচকে মেরে অপসত 
হয়েছে। অরিন, তোমার হিতের জনাই আম জরাসন্ধ শিশৃপাল আর একলব্যকে 
একে একে নিহত কাঁরয়োছি, 'হাড়ম্ব কিমাঁর বক অলায়ুধ এবং উগ্রকর্মা 
ঘটোংকচকেও নিপাতিত করিয়েছি। অর্জুন বললেন, আমার হিতেন্ জন্য কেন? 
কফ উত্তর দিলেন, জরাসম্ধ শিশুপাল আর একলব্য না মরলে এখন ভয়ের কারণ হতেন, 
দযোধন নিশ্চয় তাঁদের বরণ করতেন এবং তাঁরাও এই যুদ্ধে কুর্পক্ষে যেতেন। 
শরশ্রেষ্ঠ$, তোমার সহায়তায় দেবদ্বেষীদের বিনাশ এবং জগতের 'হতসাধনের জন্য 
আম জল্মেছি। 'হাঁড়ম্ব বক আর কিমর্রকে ভমসেন মেরেছেন, ঘটোৎকচ 
অলায়ধকে মেরেছে, কর্ণ ঘটোৎকচের উপর শান্ত নিক্ষেপ করেছেন। কর্ণ যাঁদ 
বধ না করতেন তবে আঁমই ঘটে'ংকচকে বধ করতাম, কিল্তু তোমাদের প্রীতির 
জন্য তা কাঁর নি। এই রাক্ষস ব্রাহন্রণদ্বেষণ বজ্ঞচ্বেষী ধর্মনাশক পাপাস্থা, সেজন্যই 
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কৌশলে তাকে নিপাতিত কাঁরয়েছি, ইন্দ্রের শন্তিও ব্যায়ত করিয়েছি। আমিই 
কর্ণকে বিমোহিত করোছিলাম, তাই তিনি তোমার জন্য রক্ষিত শান্ত ঘটোৎকচের 
উপর নিক্ষেপ করেছেন। 

ঘটোংকচের মৃত্যুতে যাাঁধান্ঠর কাতর হয়েছেন দেখে কফ বললেন, 
ভরতশ্রেষ্ঠ১ঠ আপান শোক করবেন না, এরূপ 'বহ্যলতা আপনার যোগ্য নয়। 
আপানি উঠুন, যুদ্ধ করুন, গুরুভার বহন করুন। আপনি শোকাকুল হ'লে 
আমাদের জয়লাভ সংশয়ের বিষয় হবে। যুধিষ্ঠির হাত দিয়ে চোখ মুছে বললেন, 
মহাবাহ্‌, যে লোক উপকার মনে রাখে না তার ব্রহন্রহত্যার পাপ হয়। আমাদের 
বনবাসকালে ঘটোংকচ বালক হ'লেও বহু সাহাধ্য করেছিল। অর্জুনের 
অনুপাস্থাতকালে সে কাম্ক বনে আমাদের কাছে ছিল, ষখন আমরা গন্ধমাদন 
পর্বতে যাই তখন তার সাহায্েই আমরা অনেক দুর্গম স্থান পার হাতে 
৪454/347 পরিশ্রান্তা পাণ্সালীকেও সে পৃচ্ঠে বহন করেছিল। এই যাদ্ধে সে 
আমার জন্য বহ্‌ দুঃসাধ্য কর্ম করেছে । সে আমার ভন্ত ও প্রিয় ছিল, তার জন্য 
আমি শোকার্ত হয়েছি। জনার্দন, তুমি ও আমরা জশীবত থাকতে এবং অর্জুনের 
সমক্ষে ঘটোৎকচ কেন কর্ণের হাতে নিহত হ'ল? অর্জুন অ্প কারণে জয়দ্রথকে 
বধ করেছেন, তাতে আমি বিশেষ প্রীত হই নি। যাঁদ শত্রুবধ করাই ন্যাধ্য হয় 
তবে আগে দ্রোণ ও কর্ণকেই বধ করা উচিত, এ*রাই আমাদের দুঃখের মূল। 
যেখানে দ্রোণ আর কর্ণকে মারা উচিত সেখানে অর্জন জয়দ্ুথকে মেরেছেন। 
মহাবাহ ভাীমসেন এখন দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, আমি নিজেই কর্পকে বধ 
করতে যাব। 

যুধিষ্ঠির বেগে কর্ণের 'দিকে যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যাসদেব এসে তাঁকে 
বললেন, যৃষিষ্ঠির, ভাগ্যক্রমে অর্জুন কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করেন নি তাই 
1তনি ইন্দ্রদন্ত শান্তর প্রহার থেকে মান্ত পেয়েছেন। ঘটোংকচ নিহত হওয়ায় অর্জন 
রক্ষা পেয়েছেন। বংস, ঘটোংকচের জন্য শোক ক'রো না, তুমি শ্রাতাদের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে যুদ্ধ কর। আর পাঁচ দিন পরে তুমি পৃথিবীর আঁধপাঁত হবে। 
তুমি সর্বদা ধর্মের চিন্তা কর, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হয়। এই ব'লে ব্যাস 
অল্তহি্তি হলেন। 


ভ্রোখপর্ ৪৬৩ 


॥ দ্রোশবধপবধ্যায় ॥ 
” ১৯1 ছুপদ-বিরাট-বধ -_ দুযোধিনের বাল্যস্মতি 
(পন্চদশ দিনের যাদ্ধ) 
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সেই ভয়ংকর রান্রর অর্ধভাগ অতত হ'লে সৈন্যরা পারশ্রান্ত ও নিদ্রাতুর 
হয়ে পড়ল। অনেকে অস্ত ত্যাগ করে হস্তশ শু অশ্বের পৃচ্ঠে নাদ্রিত হ'ল, 
অনেকে নিদ্রাম্ধ হয়ে শত্রু মনে ক'রে স্বপক্ষকেই বধ করতে লাগল। তাদের এই 
অবস্থা দেখে অর্জুন সর্ব দিক 'নিনাঁদত ক'রে উচ্চস্বরে বললেন, সৈন্যগণ, রণভূমি 
ধূলি ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে, তোমাদের বাহন এবং তোমরা শ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ 
হয়েছ, যাঁদ ইচ্ছা কর তবে এই রণভূমিতে কিছ কাল নিদ্রা বাও। চন্দ্রোদ় হ'লে 
কুরুপাশ্ডবগণ বিশ্রামের পর আবার যৃম্ধ করবে। অর্জনের এই কথা শুনে 
কৌরবসৈন্যরা চিৎকার করে বললে, কর্ণ, কর্ণ, রাজা দুর্ধোধন, পান্ডবসেনা যুদ্ধে 
বিরত হয়েছে, আপনারাও বিরত হ'ন। তখন দুই পক্ষই যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়ে 
অজুনের প্রশংসা করতে লাগল। সমস্ত সৈন্য নিদ্রাম্ন হওয়ায় বোধ হ'ল যেন 
কোনও নিপুণ চিন্নকর পটের উপর তাদের চিত করেছে। 

কিছ কাল পরে মহাদেবের বৃষভের ন্যায়, মদনের শরাসনের ন্যায়, নব- 
বধূর ঈষৎ হাস্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ মনোহর চন্দ্র ক্রমশ উাঁদত হলেন। তখন অন্ধকার 
দুর হ'ল, সৈনাগণ নিদ্রা থেকে উঠে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। 

দৃর্যোধন প্রোণকে বললেন, আমাদের শন্রুরা যখন শ্রান্ত ও অবসন' হয়ে 
বিশ্রাম করাছল তখন আমরা তাদের লক্ষ্য রূপে পেয়োছলাম। তারা ক্ষমার যোগ্য 
না হ'লেও আপনার প্রিরকামনায় তাদের ক্ষমা করেছি। পাণ্ডবরা এখন বিশ্রাম 
করে বলবান হয়েছে। আমাদের তেজ ও শান্ত ক্রমশই কমছে, 'কল্তু আপনার 
প্রশ্রয় পেয়ে পাশ্ডবদের ক্রমশ বলবাদ্ধ হচ্ছে। আপাঁন সর্বাস্মাবত, 1দব্য অস্মে 
বিতুবন সংহার করতে পারেন, কিন্তু পাশ্ডবগণকে শিষ্য জ্ঞান কারে অথবা আমার 
দভাগ্যক্রমে আপনি তাদের ক্ষমা ক'রে আসছেন। দ্রোণ বললেন, আম স্থাবর 
ইয়েও যথাশন্তি বৃদ্ধ করছি, অতঃপর 'বিজয়লাভের জন্য হীন কার্যও করব, 
ভাল হ'ক মন্দ হ'ক তুম যা চাও তাই আমি করব। আম শপথ করাছ, যৃষ্ধে 
সমস্ত পাণ্াল বধ না ক'রে আমার বর্ম খুলব না। 

রাপির তিন মুহূর্ত অবাশক্ট থাকতে প্দনর্বার হুদ্খ আরম্ভ হ'্ল। 
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দ্রোণ কৌরবসেনা দুই ভাগে 'বিভন্ত করলেন এবং এক ভাগ নিয়ে যুম্ধে অবতা" 
হলেন। ক্লমশ অরুণোদয়ে চন্দ্রের প্রভা ক্ষীণ হ'ল। বিরাট ও দ্রুপদ সসৈন্যে 
দ্রোণকে আক্রমণ করজেন। দ্রোণের শরাঘাতে দ্ুপদের তিন পৌন্ন নিহত হলেন। 
চেদি কেকয় সঞ্জয় ও মৎস্য সৈন্যগণ পরাভূত হ'ল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর দ্রোণ 
ভল্লের আঘাতে দ্ুপদ ও বিরাটকে বধ করলেন। 

ভীমসেন উগ্রবাক্যে ধূষ্টদ্যুম্নকে বললেন, কোন ক্ষত্রিয় দ্ুপদের বংশে 
জল্গ্রহণ করে এবং সং্র্জতদ হয়ে শত্রুকে দেখেও উপেক্ষা করে? কোন্‌ 
পুরুষ রাজসভায় শপথ করে পিতা ও পূত্রগণের হত্যা দেখেও শব্দকে পারত্যাগ 
করে? এই বলে ভম শরক্ষেপণ করতে করতে দ্রোণসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। 
ধৃস্টদ্যুম্নও তাঁর অনুসরণ করলেন। 

ধিছুক্ষণ পরে সূর্যোদয় হ'ল। যোদ্ধারা বর্মাবৃতদেহে সহস্রাংশ্‌ 
আদিত্যের উপাসনা কবলেন, তার পর আবার যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকিকে 
দেখে দূর্যোধন বললেন, সখা, ক্রোধ লোভ ক্ষান্রয়াচার ও পৌরু্ষকে ধিক -- আমরা 
পরস্পরের প্রাত শরসন্ধান করছি! বাল্যকালে আমরা পরস্পরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় 
ছিলাম, এখন এই রণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হয়ে গেছে। সাত্যাক, আমাদের সেই 
বাল্যকালের খেলা কোথায় গেল, এই যুদ্ধই বা কেন হ'ল? যে ধনের লোভে আমরা 
ষুম্ধ করছি তা নিয়ে আমরা কি করব? সাত্যাক সহাস্যে উত্তর দিলেন, রাজপন্র, 
আমরা যেখানে একসঙ্গে খেলতাম এ সেই সভামণ্ডপ নয়, আচাযেরি গৃহও নর। 
ক্ষান্রয়দের স্বভাবই এই, তারা গুরুজনকেও বধ করে। যাঁদ আমি তোমার প্রিয় 
হই তবে শীঘ্র আমাকে বধ কর, যাতে আম পুণ্যলোকে যেতে পারি, মিতদের এই 
ঘোর বিপদ দেখতে আমি আর ইচ্ছা করি না। এই বলে সাত্যাক দুর্যোধনের 
প্রাত ধাবিত হলেন এবং সিংহ ও হস্তাঁর ন্যায় দুজনে যৃম্ধে রত হলেন। 


২০। দোপের ব্রহনলোকে প্রয়াণ 
(পণ্দশ 'দনের আরও যুদ্ধ) 


দ্রোণের শরবৃদ্টিতে পাশ্ডবসেনা নিরল্তর নিহত হচ্ছে দেখে কৃফ অর্জ“নকে 
বললেন, হাতে ধনূর্বাণ থাকলে দ্রোণ ইন্দ্রাদ দেবগণেরও অজেয়, কিন্তু যাঁদ অস্ 
ত্যাগ করেন তবে মানুষও গুঁকে বধ করতে পারে। তোমরা এখন ধর্মের দিকে 
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দৃষ্টি না দিয়ে জয়ের উপায় স্থির কর, নতুবা দ্রোপই তোমাদের সকলকে বধ 
করবেন। আমার মনে হয়, অ*্বথামার মৃত্যুসংবাদ পেলে উন আর যুদ্ধ করবেন 
না, অতঞব কেউ গঁকে বলুক যে অশ্বথামা য্দ্ধে হত হয়েছেন। 

কৃষের এই প্রস্তাব অর্জনের রূচিকর হ'ল না, কিন্তু আর সকলেই এতে 
মত দিলেন, যুধাম্ঠরও নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্মত হলেন। মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার 
অম্বামা নামে এক হস্ত ছিল। ভীম তাকে গদাঘাতে বধ করলেন এবং দ্রোপের 
কাছে শিয়ে ল।জ্ঞজ৩৩।০. উচ্চস্বরে বললেন, অশ্বখামা হত হয়েছে । বাল্‌কাময় 
তটভূঁমি যেমন জলে গ্রালত হয়, ভীমসেনের আঁপ্রয় বাক্য শুনে সেইরূপ দ্রোপের 
অঙ্গ অবসন্ন হ'ল। কিন্তু 'তাঁন পূন্রের বীরত্ব জানতেন, সেজন্য ভীমের কথায় 
অধশীর হলেন না, 7257 উপর তাক্ষষ বাণ ক্ষেপণ করতে লাগলেন। 
ধঙ্টদাম্নের রথ ও সমস্ত অস্ঘ 'বিনম্ট হ'ল, তখন ভাঁম তাঁকে নিজের রথে তুলে 
নিয়ে বললেন, তুমি ভিন্ন আর কেউ আচার্ষকে বধ করতে পারবে না, তোমার 
উপরেই এই ভার আছে, অতএব শশঘ্র গকে মারবার চেষ্টা কর। 

দ্োণ ক্লুষ্ধ হয়ে ব্রহমাস্্ প্রয়োগ করলেন। বিশ হাজার পাণ্তাল রথণী, 
পাঁচ শ মৎস্য সৈনা, ছ হাজার সঞ্জয় সৈনা, দশ হাজার হস্ত এবং দশ হাজার 
অশ্ব নিপাঁতিত হ'ল। এই সময়ে 'বিশ্বামত্র জমদাঁশন ভরদ্বাজ গৌতম বাঁশম্ঠ 
প্রতি মহার্ধগণ আঁখ্নদেবকে পুরোবতর্শ ক'রে সক্ষমদেহে উপাস্থত হলেন। 
তাঁরা বললেন, দ্রোগ, তুমি অধর্মযূদ্ধ করছ, তোমার মৃত্যুকাল উপ্াাস্থত হয়েছে। 
তুমি বেদবেদাঞ্গাবং সত্যধর্মে নিরত ব্রাহযরণ, এরূপ ক্রুর কর্ম করা তোমার উচিত 
নয়। যারা ব্হমাস্ে অনাতজ্ঞ এমন লোককে তুমি ব্রহত্রাপ্ দিয়ে মারছ, এই 
পাপকর্ম আর কারো না, শীঘ্র অস্ম ত্যাগ কর। | 

যম্ধে বিরত হয়ে দ্রোগ বিষগ্মনে যাধান্ঠরকে জিজ্ঞাসা করলেন, অ*্বখথামা 
হত হয়েছেন কিনা । দ্রোপের দূঢ় িষ্বাস ছিল যে ন্িলোকের এ*্বর্ষের জন্যও 
যাঁধম্ঠির মিথ্যা বলবেন না। কৃ উদ্াবপ্ন হয়ে যূধাম্ঠিরকে বললেন, দ্োণ বাঁদ 
আর অর্ধ দিন ঘৃষ্থ করেন তবে আপনার সমস্ত সৈন্য বিনন্ট হবে। আমাদের 
রক্ষার জন্য এখন আপনি সতা না বলে 'মথ্যাই বলুন, জীবনরক্ষার জন্য মিথ্যা 
বললে পাপ হয় না। ভীম বললেন, মালবরাজ্জ ইন্দ্রবর্মার অগ্বখামা নামে এক 
হস্ত ছিল, সে আমাদের সৈন্য মাথিত করছিল সেজন্য তাকে আমি বধ করোছ। 
তর পর আমি প্লোপকে বললাম, ভগবান, অধ্ব্থামা হত হয়েছেন, আপান হ্্ধ 
থেকে 'বি্নত হ'ন; কিন্তু উাঁন আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। মহারাজ, আখান 
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শোবিন্দের কথা শুনুন, দ্রোণকে বলুন যে অন্বতামা মরেছেন। আপাঁন বললে 
দ্রোণ আর বৃদ্ধ করবেন না। 

কৃষের প্ররোচনায়, ভশমের সমর্থনে, এবং দ্রোপবধের ভাঁবতব্যতা জেনে 
যৃধাষ্ঠর সম্মত হলেন। তাঁর অসত্যভাষণের ভয় ছিল, জয়লাভেরও আগ্রহ 'ছল। 
তিনি উচ্চস্বরে বললেন, “অন্বখামা হতঃ' -__ অশ্বথামা হত হয়েছেন, তার পর 
অস্ফন্টস্বরে বললেন, 'ইাতি কুজজরঃ -_ এই নামের হস্তাঁ। যাধিষ্ঠিরের রথ পূর্বে 
ভূমি থেকে চার আগুল উপরে থাকত, এখন 'মিথ্যা বলার পাপে তাঁর বাহনসকল 
ভূমি স্পর্শ করলে। 

মহর্যদের কথা শুনে দ্রোণের ধারণা জল্মেছিল যে তিনি পাণ্ডবদের 
নিকট অপরাধী হয়েছেন। এখন [তান পত্রের মৃত্যুসংবাদে শোকে আভিভূত এবং 
ধৃদ্টদ্যন্ণকে দেখে উদ্বাবস্ন হলেন, আর যূন্ধ করতে পারলেন না। এই সময়ে 
ধৃজদ্যুদ্দ _- যাঁকে দ্ুপদ প্রজ্বালত আঁশ্ন থেকে দ্রোশবধের নামত লাভ 
করোছলেন -_ একটি সুদ্‌ঢ় দশর্ঘ ধনুতে আশশীবধতুল্য শর সন্ধান করলেন। দ্রোণ 
সেই শর নিবারণের চেম্টা করলেন, িল্তু তার উপয্যস্ত অস্ত তাঁর স্মরণ হ'ল না। 
দ্রোণের কাছে শিয়ে ভীম ধীরে ধারে বললেন, যে হন ব্রাহন্ণগণ স্বকর্মে তুষ্ট 
না থেকে অস্ম্রশিক্ষা করেছে, তারা যাঁদ যুণ্ধে প্রবৃত্ত না হস্ত তবে ক্ষন্রিয়কুল ক্ষয় 
পেত না। এই সৈন্যরা নিজের বাত্ত অনুসারে যুদ্ধ করছে, কিন্তু আপাঁন 
অন্রাহমণের বৃত্তি নিয়ে এক পত্রের জন্য বহু প্রাণী বধ করছেন, আপনার লজ্জা 
হচ্ছে না কেন? যাঁর জন্য আপনি অস্ধারণ ক'রে আছেন, যাঁর অপেক্ষায় আপনি 
জশীবত আছেন, সেই পূত্র আজ রণভূমিতে শুয়ে আছে। ধর্মরাজের বাক্যে আপনি 
সন্দেহ করতে পারেন না। 

প্রোণ শরাসন ত্যাগ ক'রে বললেন, কর্ণ, কর্ণ, কৃপ, দূর্যোধন, তোমরা 
যথাশান্ত যুদ্ধ কর, পাশ্ডবদের আর তোমাদের মঙ্গল হ'ক, আমি অস্ঘ ত্যাগ 
করলাম। এই ব'লে 'িতনি উচ্চস্বরে অম্বথামাকে ডাকলেন, তার পর সমস্ত অস্য 
রথের মধ্যে রেখে যোগস্থ হয়ে সবর্াণীকে অভয় দিলেন। এই অবসর পেয়ে 
ধূষ্টদ্যুদ্দ তাঁর রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং খড়গ নিয়ে দ্রোণের প্রীত ধাবিত 
হলেন। দৃই পক্ষের সৈন্যরা হাহাকার করে উঠল। দ্রোশ যোগমগ্ন হয়ে মুখ 
কাণ্ঠিং উন্নত ক'রে 'নিমশীলতনেতে পরমপৃরুষ 'বিফুকে ধ্যান করতে লাগলেন এবং 
ব্রহতস্বরূপ একাক্ষর ওম-সল্ল স্ঘরপ করতে করতে ভ্রহনলোকে বান্না করলেন। 
মৃত্যুকালে তাঁর দেহ থেকে 'দব্য জ্যোতি নির্গত হয়ে উদ্কার ন্যায় নিমেষমধ্যে 
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অন্তার্হত হ'ল। দ্রোপের এই ব্রহনলোকষাত্রা কেবল পাঁচজন দেখতে পেলেন _ 
কফ কৃপ যুধিষ্ঠির অর্জুন ও সঙ্জয়। 

জ্াণ রস্তান্তদেহে নিরস্ত্র হয়ে রথে বসে আছেন দেখে ধঙ্টদ্যুম্ন তাঁর প্রাত 
ধাঁবত হলেন। 'দ্ুপদপূত্র, আচার্যকে জীবত ধারে আন, বধ ক'রো না -- 
উচ্চস্বরে এই বলে অর্জুন তাঁকে নিবারণ করতে গেলেন; তথাপি ধূষ্টদ্হ্ন 
প্রাণহশন দ্রোণের কেশ গ্রহণ করে শিরশ্ছেদ করলেন এবং খড়গ ঘৃর্ণত ক'রে 
শসংহনাদ করতে লাগলেন। তার পর তিনি দ্রোণের মুণ্ড তুলে 'নিয়ে কৌরব- 
সৈন্যগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করলেন। 

দ্রোপের মৃত্যুর পর কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'ল। কুরুপক্ষের রাজারা দ্রোপের 
দেহের জন্য রণস্থলে অন্বেষণ করলেন, কিন্তু বহু কবম্ধের মধ্যে তা দেখতে 
পেলেন না। ধঙ্টদ্াম্পকে আলিষ্গন ক'রে ভখম বললেন, সৃতপত্র কর্ণ আর 
পাপী দূর্ধোধন নিহত হ'লে আবার তোমাকে আলিঙ্গন করব। এই বলে ভীম 
হন্টাচত্তে তাল ঠুকে পৃথিবী কম্পিত করতে লাগলেন। 


॥ নারায়ণাস্মমোক্ষপবধ্যায় ॥ 
২১। অশ্বত্থামার সংকল্প -_ ধন্টদ্যুম্দ-সাত্যকির কলহ 


দ্রোশের মৃত্যুর পর কৌরবগগণ ভাঁত হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ শল্য 
কপ দূর্যোধন দৃঃশাসন প্রভাতি রণস্থল থেকে চলে এলেন। অশ্বখামা তখনও 
শিখণ্ডী প্রভাঁতর সঙ্গে যুদ্ধ করাছলেন। কৌরবসৈন্যের ভঙ্গ দেখে [তানি 
দর্যোধনের কাছে এসে বললেন, রাজা, তোমার সৈন্য পালাচ্ছে কেন? তোমাকে 
এবং কর্ণ প্রভাঁতিকে প্রকাতিস্থ দেখাঁছ না, কোন্‌ মহারথ নিহত হয়েছেন 2 
দর্যোধন অধ্বখামার প্রশ্নের উত্তর 'দিতে পারলেন না, তাঁর চক্ষয অশ্রুপূর্ণ হ'ল। 
তখন কৃপাচার্য প্রোপের মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানালেন। অশ্বখ্ামা বার বার চক্ষ্‌ মুছে 
ক্রোধে নিঃ*্বাস ফেলে বললেন, আমার পিতা অস্ত ত্যাগ করার পর নশচাশয় 
পাপ্ডবগণ যে ভাবে তাঁকে বধ করেছে এবং ধর্মধবজী নৃশংস অনার্ব াঁধান্ঠর 
যে পাপকর্ম করেছে তা শৃনলাম। ন্যায়বৃদ্ধে নিহত হওয়া দুঃখজনক নর, 'কিল্তু 
সকল সৈন্যের সমক্ষে িতার কেশাকর্ষণ করা হয়েছে এতেই আম মর্মান্তিক কষ্ট 
পাচ্ছি। নৃশংস' ছরাত্্বা ধূষ্টদন্ন শশয্ঘই এয দারুণ প্রাতফল পাবে। যে 


8৬৬৮ 


মিথ্যাবাদী পাণ্ডব আচার্যকে অন্ঘত্যাগ কারিয়েছে, আজ রণভূমি সেই হ্যাধান্ঠরের 
রন্ত পান করবে। আম এমন কর্ম করব যাতে পরলোকগত পিতার নিকট দ্ধণম্‌ন্ত 
হ'তে পারি। আমার কাছে যে অস্ আছে তা পাণ্ডবগণ কৃফ ধূঙ্টদ্যুম্ন 'শিখস্ডী 
বা সাত্যক কেউ জানেন না। আমার পিতা নারায়ণের পূজা করে এই অন্ত 
পেয়োছেলেন। অস্মদানকালে নারায়ণ বলোছলেন, ব্রাহনমণ, এই অস্মা সহসা প্রয়োগ 
করবে না। শনুসংহার না করে এই অস্ নিবৃত্ত হয় না। এতে কে নিহত 
হযে না তা পূর্বে জানা যায় না, যারা অবধ্য তারাও নিহত হ'তে পারে। কিন্তু 
রথ ও অস্ন ত্যাগ ক'রে শরণাগত হ'লে এই মহাস্ত্র থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। 
দূর্যোধন, আজ আমি সেই নারায়ণাস্ দিয়ে পাণ্ডব পাণ্চাল নংস্য ও কেকয়গ্ণকে 
বিদ্রাবিত করব। গুর্হত্যাকার পাঁপিষ্ঠ ধূঙ্টদ্যুদ্ন আজ রক্ষা পাবে না। 

দ্রোণপুত্রের এই কথা শুনে কৌরবসৈন্য আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এল, কৌরব- 
শাবরে শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজতে লাগল। অশ্বর্থামা জলস্পর্শ ক'রে নারায়ণাস্ 
প্রকাশিত করলেন। তখন সগজনে বায় বইতে লাগল, পাঁথবী কাম্পিত ও 
মহাসাগর বিক্ষৃন্ধ হ'ল, নদীন্রোত বিপরশতগামশ হ'ল, সূর্য মালন হলেন। 

কৌরবাশ্রাবরে তুমূল শব্দ শনে যাঁধা্ঠর অর্জুনকে বললেন, দ্রোণাচার্যের 
নিধনের পর কোরবরা হতাশ হয়ে রণস্থল থেকে পালিয়োছল, এখন আবার ওদের 
ফিরিয়ে আনলে কে? ওদের মধ্যে ওই লোমহর্যকর নিনাদ হচ্ছে কেন? অর্জুন 
বললেন, অশ্বথামা গর্জন করছেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েই উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় চ্রষোরব 
কয়োছলেন সেজন্য তাঁর নাম অশ্বতথামা। ধঙ্টদ্যুন্প আমার গৃরূর কেশাকর্ষণ 
করোছলেন, অধ্বখামা তা ক্ষমা করবেন না। মহারাজ, আপনি ধর্মজ্ঞ হয়েও 
রাজ্যলাভের জন্য মিথ্যা বলে মহাপাপ করেছেন। বালিবধের জন্য রামের যেমন 
অকণীর্ত হয়েছে সেইর্‌প দ্রোশবধের জন্য আপনার চিরস্থারশ অকণীর্ত হবে। 
এই পাশ্ডুপুর সর্বধর্মসম্প্ষ, এ আমার শিষ্য, এ মিথ্যা বলবে না -- আপনার 
উপর দ্রোগের এই বিশ্বাস ছিল। আপনি অঙ্মত্যাগশ গুরুকে অধর্ম অনুসারে 
হত্যা কারয়েছেন, এখন যাঁদ পারেন তো সকলে মিলে ধন্টদ্যুদ্সকে রক্ষা করুন। 
যান সর্বভূতে প্রশীতমান সেই আঁতিমানূষ অণ্বখামা পিতার কেপাকর্ধণ শুনে আজ 
আমাদের সংহার করধেরন। আমাদের বয়সের আঁধকাংশই অতশত হয়েছে, এখন 
যে অল্পকাল অবশিষ্ট আছে তা অধর্মাচরণের জন্য বিকারগ্রস্ত হ'ল। 'ধিনি স্নেহের 
জন্য এবং ধর্মত পিতার তৃল্য ছিলেন, অল্প কাল রাজ্যভোগের লোভে তাঁকে 
জামরা হত্যা করিয়েছি। হা, আমরা শ্হৎ পাপ করোছি! 


প্রোণপর্ব ৪৫৯ 


ভশমসেন .ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, অর্জুন, তুমি অরণ্যবাসণী ব্রতধারী মুনির 
ন্যায় ধর্মকথা বলছ। কৌরবগণ অধর্ম অনুসারে ধর্মরাজ বুধিষ্ঠরের রাজ্য হরণ 
করেছে” দ্রৌপদশর কেশাকর্ষণ করেছে, আমাদের তের বংসর নির্বাসিত করেছে; 
এখন আমরা সেইসকল দুছ্কার্ষের প্রাতশোধ নিচ্ছি। তুমি ক্ষত্রধর্ম না বুঝে 
আমাদের ক্ষতস্থানে ক্ষার 'দিচ্ছ। তোমরা চার ভ্রাতা না হয় যুদ্ধ ক'রো না, আম 
একাই গদাহস্তে অশ্বহ্থামাকে জয় করব। 

ধন্টদ্যদ্দ অর্জনকে বললেন, ব্লাহনণদের কার্য যজন যাজন অধ্যয়ন 
অধ্যাপন দান ও প্রাতিগ্রহ। দ্রোণ তার কি করেছেন? তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করে 
ক্ষান্রয়বৃত্তি নিয়ে অলৌকিক অস্ঘে আমাদের ধংস করাছলেন। সেই নণচ ব্রাহন্রণকে 
যাঁদ আমরা কুটিল উপায়ে বধ করে থাক তবে কি অন্যায় হয়েছেঃ দ্োগকে 
মারবার জনাই যজ্ঞাশ্ন থেকে দ্ুপদপূত্ররূপে আমার উৎপা্ত। সেই নৃশংসকে 
আম নিপাঁতিত করেছি, তার জন্য আমাকে আঁভনন্দন করছ না কেন? তুমি 
জয়দ্রথের মুণ্ড নিষাদের দেশে নিক্ষেপ করেছিলে, কিতু আম দ্রোণের মুণ্ড 
সের্পে নিক্ষেপ কার নি, এই আমার দুঃখ । ভাঁত্মকে বধ করলে যাঁদ অধর্ম না 
হয় তবে দ্রোণের বধে অধর্ম হবে কেন? অর্জুন, জ্যেম্ পাণ্ডব মিথ্যাবাদী নন, 
আমিও অধার্মিক নই, আমরা শিষ্যদ্রোহশী পাপশীকেই মেরেছি। 

ধষ্টদ্যম্নের কথা শুনে অর্জুন বললেন, ধিক ধিক! যুধম্ঠিরাদ, কৃক, 
এবং আর সকলে ল্জ্রত হলেন। সাত্যকি বললেন, এখানে 'কি এমন কেউ নেই 
যে এই অকল্যাপভাষী নরাধম ধষ্টদ্যন্নকে বধ করে? ক্ষুদ্রমাত, তোমার জিহবা 
আর মস্তক বিদধর্ণ হচ্ছে না কেন? কুলাঙ্গার, গুরৃহত্যা ক'রে তোমার উধর্যতন 
ও অধস্তন সাত পুরুষকে তুমি নরকস্থ করেছ। ভাঁঙ্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর 
উপায় ব'লে দয়োছলেন, এবং তোমার ভ্রাতা শিখস্ডই তাঁকে বধ করেছে। তুম 
যাঁদ আবার এপ্রকার কথা বল তবে গদাঘাতে তোমার মস্তক চূর্ণ.করব। 

সাত্যাকর ভর্ঘসনা শৃনে ধন্টদ্য্ন হেসে বললেন, তোমার কথা শুনোছ 
শুনেছি, ক্ষমাও করেছি। সাত্যাক, তোমার কেশাগ্র থেকে নখাগ্র পর্ষস্ত নিচ্দনশয়, 
তথাঁপ আমার নিল্দা করছ! সকলে বারণ করলেও তুমি প্রায়োপাঁবন্ট ছিম্নবাহ্‌ 
ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ করেছিলে । তার চেয়ে পাপফর্ম আর 'ি হ'তে পারে? 
ধন্টদ্যম্নের তিরস্কার শুনে সাত্যাক বললেন, আম আর কিছু বলতে চাই না, 
তুম বধের যোগা, তোমাকে বধ করব। 

সাত্যাক গদা নিয়ে ধঙ্টদ্যুদ্নের প্রাত ধাবিত হলেন, তখন কৃষের ইঙ্গিতে 


৪৬০ মহাভারত 


ভশীমসেন সাত্যকিকে জাড়য়ে ধরে নিরস্ত করলেন। সহদেব 'মিষ্টবাক্যে বললেন, 
নরশ্রেষ্ঠ সাত্যাক, অন্ধক বৃফি ও পাণ্সাল ভিন্ন আমাদের মিত্র নেই। আপনারা, 
আমরা এবং ধৃষ্টদ্যুদ্ন সকলেই পরস্পরের মিত্র, অতএব ক্ষমা করুন। ধৃঙ্টদ্যুম্ন 
সহাস্যে বললেন, ভীম, শিনির পৌন্রটাকে ছেড়ে দাও, আমি তীক্ষ/ শরের আঘাতে 
ওর ক্রোধ, যুদ্ধের ইচ্ছা আর জীবন শেষ ক'রে দেব, ও মনে করেছে আমি 
শছন্নবাহু ভৃরশ্রবা। 

সাত্যকি ও ধৃচ্টদ্যুম্ন বৃষের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন, তখন কৃফ ও 
যাধান্ঠর অনেক চেষ্টায় তাঁদের শান্ত করলেন। 


২২। অশ্বথ্মমার নারায়ণাস্ মোচন 
পেণ্চদশ দিনের যৃদ্ধাল্ত) 


প্রলয়কালে যমের ন্যায় অশ্বামা পাশ্ডবসৈন্য সংহার করতে লাগলেন। 
তাঁর নারায়ণাস্ত থেকে সহশ্র সহন্্র দীপ্তমুখ সর্পের ন্যায় বাণ এবং লৌহগোলক 
শতঘখী শৃল গদা ও ক্ষুরধার চক্র নির্গত হ'ল, পাণ্ডবসৈন্য তৃণরাশির ন্যায় দগ্ধ 
হ'তে লাগল। সৈন্যগণ জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাচ্ছে এবং অজহ্ন উদাসীন হয়ে 
আছেন দেখে যুধাষ্ঠর বললেন, ধল্টদ্যুম্ন, তুমি পাণ্টাল সৈন্য নিয়ে পালাও; 
সাত্যাক, তুমি বৃফি-অন্ধক সৈন্য নিয়ে গৃহে চালে যাও; ধর্মীত্বা বাসূদেব যা 
কর্তব্য মনে করেন করবেন। আমি সকল সৈন্যকে বলাছ -- যুদ্ধ করো না, আমি 
ভ্রাতাদের সঙ্গে অখ্নপ্রবেশ করব। ভীঙ্ম ও দ্রোণ রূপ দুস্তর সাগর পার হয়ে 
এখন আমরা অশ্বথামা রূপ গোম্পদে নিমজ্জিত হব। আমি শুৃভাকাঞ্ক্ষী আচার্যকে 
'নিপাতিত কারয়োছ, অতএব অর্জুনের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। এই দ্রোশ যুদ্ধে অপ্চটু 
বালক আঁভমন্যুকে হত্যা কারয়েছেন; দ্যুতসভায় নিগৃহীত দ্রৌপদশীর প্রন শুনে 
নীরব ছিলেন; পাঁরশ্রা্ত অর্জুনকে মারবার জন্য দূর্যোধন যখন যৃষ্ধে যান 
তখন ইনিই তাঁর দেহে অক্ষয় কবচ বেধে দিয়েছিলেন; ব্রহনাস্প্রে অনভিজ্ঞ পাণ্ঠাল- 
শণকে ইনি ব্রহন্রাস্ম দিয়ে নিপাঁতিত করোছলেন; কৌরবগণ যখন আমাদের 
নির্বাসিত করে তখন ইনি আমাদের হৃম্ধ করতে দেন 'নি, আমাদের সম্গো বনেও 
যান নি। আমাদের সেই পরম সৃহৎ দ্রোণাচার্য নিহত হয়েছেন, অতএব আমরাও 
লবাম্ধবে 'প্রাণত্যাগগ করব। 


ভ্রেণপৰব ৪৬১ 


কফ সত্বর এসে দুই হাত তুলে সৈন্গণকে বললেন, তোমরা শগস্ 
অস্ৃত্যাগ কর, বাহন থেকে নেমে পড়, নারায়ণাস্ম নিবারণের এই উপায়। ভশম 
বললেন/ কেউ অস্ত্রত্যাগ করো না, আম শরাঘাতে অশ্বথামার অস্ম 'নিবারিত 
করব। এই ব'লে 'তাঁন রথারোহণে অশ্বথামার দিকে ধাবিত হলেন। অশ্বখামাও 
হাস্যমখে আভভাষণ ক'রে অনলোদগারী বাণে ভীমকে আচ্ছন্ন করলেন। 

পান্ডবসৈন্য অস্ত্র পারত্যাগ ক'রে হস্তী অশ্ব ও রথ থেকে নেমে পড়ল, 
তখন অশ্বখামার নারায়ণাস্ত্ কেবল ভঈমের 'দকে যেতে লাগল। কৃ ও 
অর্জুন সত্বর রথ থেকে নেমে ভীমের কাছে গেলেন। কৃফ বললেন, 
পাশ্ডুপত্র, এ 'কি করছেন? বারণ করলেও যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হচ্ছেন না কেন? 
যাঁদ আজ জয়ী হওয়া সম্ভবপর হ'ত তবে আমরা সকলেই যুদ্ধ করতাম। 
দেখুন, পাশণ্ডবপক্ষের সকলেই রথ থেকে নেমেছেন। এই বলে কৃ ও অর্জুন 
সবলে ভাীমকে রথ থেকে নামালেন এবং তাঁর অস্ত্র কেড়ে নিলেন। ভীম ক্রোধে 
রন্তনয়ন হয়ে সর্পের ন্যায় 'নিঃ*বাস ফেলতে লাগলেন, নারায়ণাস্মও নিবৃত্ত হ'ল। 

হতাবশিষ্ট পাণ্ডবসৈন্য আবার বুম্ধে উদ্যত হয়েছে দেখে দূর্যোধন 
বললেন, অশ্বথথামা, আবার অস্ত প্রয়োগ কর। অশ্বখামা (বিষগ্ন হয়ে বললেন, রাজা, 
এই নারায়পাস্ত দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করলে প্রয়োগকারীকেই বধ করে। নিশ্চয় কৃফ 
পান্ডবগণকে এই অস্ম নিবারণের উপায় বলেছেন, নতুবা আজ সমস্ত শর ধ্বংস 
হ'ত। তখন দূর্যোধনের অনুরোধে অশ্বখামা অন্য অস্ত নিয়ে আবার বু্ধে 
অবতীর্ণ হলেন এবং ধন্টদ্্্ন ও সাত্যাককে পরাস্ত ক'রে মালবরাজ সুদর্শন, 
পুরুবংশীয় বম্ধক্ষত্ ও চোদ দেশের যৃবরাজকে বধ করলেন। তার পর 'তাঁন 
অর্জুনের দিকে ভয়ংকর আশ্নেয়াস্্ নিক্ষেপ করলেন, অজহন রহমাস্ত্র প্রয়োগ 
ক'রে অম্বখামার অস্ম ব্যর্থ করে 'দলেন। 

এই সময়ে স্নিপ্ধজলদবর্ণ সর্ববেদের আধার সাক্ষাৎ ধর্ম. সদৃশ মহর্য 
ব্যাস আঁবর্ভত হলেন। অশ্বখামা কাতর হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, 
আমার অস্ত্র মিথ্যা হ'ল কেন? কৃষফার্জনের মায়ায় না দৈব ঘটনায় এমন হ'ল? 
ক ও অর্জুন মানূষ হয়ে আমার অস্ম থেকে কি করে নিস্তার পেলেন ? 

ব্যাসদেব বললেন, স্বয়ং নারায়ণ মায়ার দ্বারা জগৎ মোহত ক'রে 
কষ্রূপে বিচরণ করছেন। তাঁর তপস্যার ফলে তাঁরই তুল্য নর-খাঁষ ../-/$ ৫.২, 
অজন সেই নরের অবতার। অন্বখামা, তুমিও রুদ্রের অংশে জল্মেছ। কৃফ 
অর্জন ও তোমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে, তোমরা বহ্‌ কর্ম যোগ ও তপস্যা করেছ, 


ভ৬ৎ মহাভারত 


যুগে ষৃগে কৃষার্জুন শিবালস্গের পূজা করেছেন, তুমি শিবপ্রাতমার পূজা করেছ। 
কৃফ রুদ্রের ভন্ত এবং রুদ্র হতেই তাঁর উৎপাস্ত। 

ব্যাসের বাক্য শৃনে অশ্বখামা রূদ্রকে নমস্কার করলেন এবং কেশবের 
প্রীত শ্রম্থাবান হলেন। তান রোমাণ্টিতদেহে মহার্ধ ব্যাসকে আঁভবাদন করে 
কৌরবগণের নিকট ফিরে গেলেন। সে দিনের য্ম্ধ শেষ হ'ল। 


২৩। মহাদেবের মাহাত্ম্য 


দেখোছ এক অশ্নিপ্রভ পুরুষ প্রদীপ্ত শূল নিয়ে আমার আগে আগে যাচ্ছেন, 
এবং যে 'দিকে যাচ্ছেন সেই দিকেই শুরা পরাভূত হচ্ছে। তাঁর চরণ ভূমিস্পর্শ 
করে না, তিনি শূলও নিক্ষেপ করেন না, অথচ তাঁর শুল থেকে সহম্ত্র সহম্্র শূল 
নির্গত হয়। তাঁর প্রভাবেই শন্রু পরাভূত হয়, কিন্তু লোকে মনে করে আমিই 
পরাভূত করোছ। এই শৃলধারী সূর্বসন্নিভ পুরুষশ্রেম্ত কে তা বলুন। 

ব্যাস বললেন, অর্জুন, তুম মহাদেবকে দেখেছ। তান প্রজাপাঁতগণের 
প্রধান, সর্বলোকেশ্বর, ঈশান, শিব, শংকর, ভ্রিলোচন, রূদদ্র, হর, স্থাণ্‌, শহ্ভু, 
স্বয়ম্ভু, ভূতনাথ, বিশ্বেশ্বর, পশুপাঁতি, সর্ব, ধূজটি, বৃষধবজ, মহেশ্বর, নাক, 
শ্রাম্ষক। তাঁর বহু পারিষদ আছেন, তাঁদের নানা রূপ -_ বামন, জটাধারী, মুণ্ডিত- 
মস্তক, মহোদর, মহাকায়, মহাকর্ণ, বিকৃতমূখ, 'বিকৃতচরণ, 'বকৃতকেশ। 'তাঁনই 
যুদ্ধে তোমার আগে আগে যান। তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও। পূরাকালে প্রজাপতি 
দক্ষ এক যজ্জ করেছিলেন, মহাদেবের ক্রোধে তা পণ্ড হয়। পরিশেষে "দেবতারা 
তাঁকে প্রাণপাত ক'রে তাঁর শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁর জন্য 'বিশিষ্ট যজ্জভাগ 'নার্দিষ্ট 
ক'রে দলেন। তখন মহাদেব প্রসন্ন হলেন। পূরাকালে কমলাক্ষ তারকাক্ষ ও 
'বিদ্যল্মাল নামে তিন অসুর ব্রহনার নিকট বর পেয়ে নগরতুল্য বৃহৎ তিন বিমানে 
আকাশে ঘুরে বেড়াত। এই বিমানের একটি স্বর্ণময়, আর একাটি রজতময়, আর 
একটি লৌহময়। এই ন্লিপুরাসুরের উপদ্রবে পণীড়ত হয়ে দেবতারা মহাদেবের 
শর্সাপন হলেন। মহাদেব ত্রিশ্বুলের আঘাতে সেই ন্রিপুর বিনষ্ট করলেন। সেই 
সময়ে ভগবত উমা পণ্শিখাধুন্ত একটি বালককে কোলে নিয়ে দেবগণকে 'জিজ্ঞাসা 
করলেন, কে এই বালক? ইন্দ্র অস্ক্লাবশে বালকের উপর বস্ত্প্রহার করতে গেলেন, 
মহাদেব ইন্দ্রের বাহ স্ত্ভিত ক'রে দিলেন। তার পর পিতামহ ব্রহন্া মহেশ্বরকে 


প্রোশপর্থ ৪৬৩ 


শ্রেন্ঠ জেনে বন্দনা করলেন, দেষতারাও রুদ্র ও উমাকে প্রসন্ন ফরলেন। তখন ইন্দের 
বাহ্‌ পূর্ববং হ'ল। াশ্ডুনন্দন, আমি সহশ্র বংসরেও মহাদেবের সমস্ত গণ বর্ণনা 
করতে পার না। বেদে এ'র শত স্ভোম এবং অনন্তর নামে উপাসনামল্ 
আছে। জয়দ্রধবধের পূর্বে তুমি কৃষের প্রসাদে চ্বগ্নযোগে এই মহাদেবকেই 
দেখেছিলে। কৌচ্তেম়, যাও, যুষ্খ কর, তোমার পরাজয় হবে না, মন্মী ও রক্ষক 
রূপে স্যয়ং জনার্দনি তোমার পার্ে রয়েছেন। 


কর্ণপর্ব 


১। কর্ণের সেনাপাতিত্বে অভিষেক 


দ্রোণপূত্র অন্বরথামা মনে করেছিলেন যে নারায়ণাম্ত্র দ্বারা সমস্ত 
পাণ্ডববাহিনী ধৰংস করবেন। তার সে সংকল্প ব্যর্থ হ'ল। সম্ধ্যাকালে দুর্যোধন 
যুদ্ধাবরাতর আদেশ দিয়ে নিজ শাঁবরে ফিরে এলেন। তিনি কোমল আস্তরণযুন্ত 
সৃখশয্যায় উপবিষ্ট হয়ে স্বপক্ষীয় মহাধননর্ধরগণকে মধুরবাকযে অনুনয় করে 
বললেন, হে বুদ্ধিমান রাজগণ, আপনারা আবিলম্বে নিজের নিজের মত বলুন, 
এ অবস্থায় আমার কি করা উঁচত। 

দুষোধনের কথা শুনে রাজারা যৃদ্ধসূ্চক নানাপ্রকার ইঙ্গিত করলেন। 
অশ্বামা বললেন, পাঁণ্ডিতগণের মতে কার্যাসদ্ধির উপায় এই চারাঁট -_ কার্ষে 
অনুরাগ, উদ্যোগ, দক্ষতা ও নীতি; কিন্তু সবই দৈবের অধাঁন। আমাদের পক্ষে 
যেসকল অনুরন্ত উদযোগী দক্ষ ও নীতিজ্ঞ দেবতুল্য মহারথ ছিলেন তাঁরা হত 
হয়েছেন; তথাপি আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়, কারণ উপয্স্ত নশীতির প্রয়োগে 
দৈবকেও অনুকূল করা যায়। আমরা কর্ণকে সেনাপাত ক'রে শন্লুকুল মাথত 
করব। ইনি মহাবল, অস্বিশারদ, যুদ্ধে দূধর্য, এবং কৃতান্তের ন্যায় অসহনীয়। 
ইনিই যুদ্ধে শত্রুজয় করবেন। 

দূর্যোধন আশ্বস্ত ও প্রীত হয়ে কর্ণকে বললেন, মহাবাহহ, আমি তোমার 
বীর্য এবং আমার প্রাতি সৌহার্দ জানি। ভীঙ্ম আর দ্রোণ মহাধনূর্ধর হ'লেও 
বৃদ্ধ এবং ধনঞ্জয়ের পক্ষপাতী ছিলেন, তোমার কথাতেই আমি তাঁদের সেনাপাঁতর 
পদ 'দিয়োছলাম। তাঁরা নিহত হয়েছেন, এখন তোমার তুল্য অন্য যোচ্ধা আম 
দেখাঁছ না। তুমি জয়ী হবে তাতে আমার সন্দেহ নেই, অতএব তুমি আমার সৈন্য- 
চালনার ভার নাও, নিজেই নিজেকে সেনাপতিত্বে অভিষিন্ত কর। স্‌তপর, তুমি 
সম্মুখে থাকলে অর্জুন যুদ্ধ করতেই চাইবে না। কর্ণ বললেন, মহারাজ, আমি 
পুর্নসমেত পান্ডবগণ ও জনার্দনকে জয় করব। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আম তোমার 
সেনাপতি হব; ধ'রে নাও যে পাণ্ডবরা পরাজিত হয়েছে। 

তার পর দূর্যোধন ও অন্যান্য রাজারা ক্ষৌমবস্বে আচ্ছাদিত তান্ত্রময় আসনে 
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কর্ণকে বসালেন, এবং জলপর্ণ স্বর্ণমর় ও মন্ময় কুদ্ভ এবং মাঁপম্যস্তাভৃষিত 
গজদন্ত, গস্ডারশৃঙ্গ ও মহাবৃষের শৃঙ্গে 'নার্মত পান্র দ্বারা শাস্বিধি অনুসারে 
আঁভাঁষন্ত কফরলেন। বান্দগণ ও ব্রাহ্ণগণ বললেন, রাধেয় কর্ণ, সূর্ঘ যেমন ডাদত 
হয়ে অন্ধকার নম্ট করেন, আপনি সেইর্‌প পান্ডব ও পাণ্টালগণকে ধ্বংস করুন। 
পেচক যেমন সূর্যের প্রখর রশ্মি সইতে পারে না, কৃ ও পাণ্ডবরাও সেইরূপ 
আপনার শরবর্ষণ সইতে পারবেন না। বজ্জুধর ইন্দ্রের সম্মুখে দানবদের ন্যায় 
পান্ডব ও পাণ্টালগণও আপনার সম্মুখে দাঁড়াতে পারবেন না। 


২। অশ্বখামার পরাজয় 
(ষোড়শ দিনের যুদ্ধ) 


পরাদন সষোদয় হ'লে কর্ণ যুদ্ধসজ্জার আদেশ দিলেন। তখন হস্ত 
অশ্ব ও বর্মাবৃত রথ সকল প্রস্তুত হ'ল, যোদ্ধারা পরস্পরকে ডাকতে লাগলেন। 
কর্ণ শঙ্খধবনি করতে করতে যম্ধযান্না করলেন। তাঁর রথ শ্বেতপতাকায় ভূষিত 
এবং বহু ধনু তৃণশর গদা শতঘ্নী শল্ত শুল তোমর প্রভাত অস্ত সমন্বিত। 
রথধবজের উপর লাঞ্ছনাস্বরূপ গজবন্ধনরজ্জ ছিল। বলাকাবর্ণ চার অশ্ব সেই 
রথ বহন ক'রে নিয়ে চলল। কর্ণ মকরব্যহ রচনা ক'রে স্বয়ং তার মূখে রইলেন 
এবং শকুনি, তৎপুত্র উল্‌ক, অশ্বথামা, দূর্যোধনাদি, নারায়ণ সেনা সহ কৃতবর্মা, 
প্রিগর্ত ও দাক্ষিণাত্য সৈন্য সহ কৃপাচার্য, মদ্রদেশীয় বৃহৎ সৈন্য সহ শল্য, 
সহন্র রথ ও তিন শত হস্ত সহ সুষেণ, এবং বিশাল বাহিনী সহ রাজা 
চিত্র ও তাঁর ভ্রাতা চিন্রসেন সেই ব্যুহের 'বাভন্ন অংশ রক্ষা করতে লাগলেন। 

কর্ণকে সসৈন্যে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির অনুনকে বলজেন, মহাবাহ7, 
কৌরববাহিনর শ্রেষ্ঠ বীরগণ হত হয়েছেন, কেবল নিকৃষ্ট যোদ্ধারা অবশিন্ট আছেন। 
সতপদত্র কর্ণই ও পক্ষের একমান্র মহাধননর্ধর, তাঁকে বধ ক'রে তুমি বিজয়শ হও। 
যে শল্য ম্বাদশ বংসর আমার হৃদয়ে বিদ্ধ আছে তা কর্ণ নিহত হ'লে উদ্ধৃত হবে, 
এই বুঝে তুমি ইচ্ছামত ব্যহ রচনা কর। তখন অর্জন অর্ধচন্দ্বচৃহ রচনা করলেন, 
তাঁর বাম পাণ্বে ভশমসেন, দক্ষিণে ধৃন্টদ্যুম্ন, এবং মধ্যদেশে বৃিষ্ঠির ও তাঁর 
পশ্চাতে অজন নকুল সহদেব রইলেন। দুই পাণ্ালবীর যুধামন্য ও উত্তমৌজা 
এবং অন্যান্য যোম্ধারা ব্চহের উপযুন্ত স্থানে অবস্থান করলেন। 

৩৩ 


৪৬৬ মহাভারত 


দুই পক্ষে শঙ্খ ভেরী পণব প্রভাতি রণবাদ্য বেজে উঠল, জয়াকাঙ্ষণ 
বীরগণ গসংহনাদ করতে লাগলেন। অম্বের হো, হস্তীর বৃংহিতধৰনি, এবং 
রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে সর্ব দিক 'নিনাঁদত হ'ল। গজারোহনী ভীমসেন ও কুলূত 
দেশের রাজা ক্ষেমধূর্তি সসৈন্যে পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ক্ষেমধুর্ত ভশমের 
গদাঘাতে নিহত হলেন। কর্ণের সঙ্গে নকুল, অশ্বামার সঙ্গে ভম, কেকয়দেশীয় 
বন্দ অনৃবিন্দের সঙ্গে সাত্যাক, অর্জুনপুত্র শ্রুতকর্মীর সঙ্গে আভসাররাজ 
চন্রসেন, যুধিষ্ঠরপূত্র প্রাতাবন্ধ্যের সঙ্গে চিত্র, দূরযোধনের সঙ্গে যাঁধান্ঠর, 
সংশপ্তকগণের সঙ্গে অজুন, কৃপাচার্যের সঙ্গে ধৃঙ্টদ্যুম্ন, কৃতবর্মার সঙ্গে শিখন্ডা, 
শল্যের সঙ্গে সহদেবপত্র শ্রুতসেন, এবং দুঃশাসনের সঙ্গে সহদেব ঘোর যুদ্ধ 
করতে লাগলেন। 

সাত্যাকর শরাঘাতে অনুবিন্দ এবং আসর আঘাতে বন্দ নিহত হলেন। 
শ্রুতকর্মা ভল্লের আঘাতে চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করলেন। প্রাতীবন্ধ্যের তোমরের 
আঘাতে চিত্র নিহত হলেন। ভাঁমের প্রচণ্ড বল এবং অশ*্বথামার আশ্চর্য অস্ব্াশিক্ষা 
দেখে আকাশচারী সিদ্ধ চারণ মহার্ধ ও দেবগণ সাধু সাধু বলতে লাগলেন। 
কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বরথামা ও ভীম পরস্পরের শরাঘাতে অচেতন হয়ে নিজ 
নিজ রথের মধ্যে পড়ে গেলেন, তাঁদের সারথিরা রথ সরিয়ে নিয়ে গেল। 

কিছুক্ষণ পরে অশ্বথামা পুনর্বার রণভূমিতে এসে অর্জুনকে যুদ্ধে 
আহবান করলেন। অন তখন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করাছলেন। কৃ 
অশ্বথামার কাছে রথ নিয়ে গিয়ে বললেন, অশ্বখামা, আপান স্থির হয়ে অস্বপ্রহার 
করূন এবং অজঁনের প্রহার সহ্য করুন, উপজশীবীদের ভর্তৃপন্ড শোধ করবার 
এই সময় ৫১)। ব্রাহন্রণদের বাদানুবাদ সুক্ষ, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের জয়পরাজয় স্থূল 
অস্দে সাধিত হয়। আপাঁন মোহবশে অর্জুনের কাছে যে সংকার চেয়েছেন তা 
পাবার জন্য স্থির হয়ে যুদ্ধ করুন৷ “তাই হবে" -- এই ব'লে অশ্বঙ্থামা অনেক- 
গুল নারাচ নিক্ষেপ ক'রে কৃ ও অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। অর্জুনও তাঁর 
গাণ্ডব ধনু থেকে নিরল্তর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কাঁলঙ্গ বঙ্গ অঙ্গ ও 
নিষাদ বীরগণ এরাবততুল্য হস্তীর দল নিয়ে অর্জনের প্রাত ধাবিত হলেন, কিন্তু 
[িধবস্ত হয়ে পলায়ন করলেন। 

অশ্বহামার লোৌহময় বাণের আঘাতে কৃষ্ণ ও অর্জুন রন্তান্ত হলেন, লোকে 


0১) অর্থাৎ যুদ্ধ কারে আপনার অন্নদাতা কৌরবদের খণ শোধ করুন। 
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মনে করলে তাঁরা নিহত হয়েছেন। কৃফ বললেন, অর্জুন, তুমি. অসাবধান হয়ে 
আছ কেন, অন্বর্থামাকে বধ কর। প্রাতকার না করলে ব্যাঁধ যেমন কষ্টকর হয়, 
অ*বখামাকে “উপেক্ষা করা সেইর্প বিপজ্জনক হবে। তখন অর্জুন সাবধানে 
শরক্ষেপণ ক'রে অ*্বরথামার চন্দনচর্চিত দুই বাহ বক্ষ মস্তক ও উরুদ্বয় বিদ্ধ 
করলেন। অশ্বামার রথের অশ্বসকল আহত হয়ে রথ নিয়ে সবেগে দূরে চ'লে 
গেল! অর্জনের শরাঘাতে আভভূত ও নিরুৎসাহ হয়ে অশ্বথামা আর যুদ্ধ করতে 
ইচ্ছা করলেন না, কৃষ্ধাজদুনের জয় হয়েছে জেনে কর্ণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। 


৩। দণ্ডধার-দণ্ড-বধ -- রখভূমির ভীষণতা 
(ষোড়শ দনের আরও য্দ্ধ) 


মগধরাজ দণ্ডধার পান্ডবসেনার উত্তর দিকে রথ হস্তী অশ্ব ও পদাঁতি 
বনন্ট করছিলেন। আর্তনাদ শুনে কৃষ্ণ রথ ফিরিয়ে নিয়ে অর্জুনকে বললেন, 
রাজা দণ্ডধার অস্াবিদ্যা় ও পরারুমে ভগদত্তের চেয়ে নিকৃষ্ট নন, তাঁর হস্তাঁও 
বিপক্ষসেনা মর্দন করে। অতএব তুমি আগে তাঁকে বধ ক'রে তার পর সংশগ্তকদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করো। এই ব'লে কৃ অর্জনের রথ দণ্ডধারের কাছে নিয়ে গেলেন। 
দণ্ডধার তখন শরাঘাতে পান্ডবসৈন্য সংহার করাছিলেন, তাঁর হস্তঁও চরণ ও 
শুণ্ডের প্রহারে রথ অশব গজ ও সৈন্য মর্দন করাছল। অর্জুন ক্ষুরধার তিন বাণে 
দণ্ডধারের বাহুদ্বয় ও মস্তক ছেদন করলেন এবং হস্ত ও হাস্তিচালককেও 
নিপাঁতিত করলেন। মগধরাজকে নিহত দেখে তাঁর ভ্রাতা দণ্ড হস্তিপৃন্ঠে এসে 
কফার্জুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু তানও অর্জুনের অরধন্দ্র বাণে 'ছন্নবাহ 
ছল্নমূন্ড হলেন। তার পর অর্জুন ফিরে গিয়ে পৃনর্বার সংশপ্তকদের: বধ করতে 
লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুম খেলা করছ কেন, সংশস্তকদের বিনষ্ট ক'রে 
কর্ণবধে ত্বরান্বিত হও । 

অর্জন অবশিষ্ট 0১) সংশস্তকগণকে বধ করলেন। শরক্ষেপণে অর্জুনের 
ক্ষপ্রতা দেখে গোঁবল্দ বললেন, আশ্চর্য! তার পর তিনি রথের শ্বেতবর্ণ চার 
অ*ব চালিত করলেন। হংস যেমন সরোবরে যায় সেইরূপ অশ্বগাঁল শন্ুসৈন্যমধ্যে 
প্রবেশ করলে। সংগ্রামভূমি দেখতে দেখতে কৃ বললেন, পার্থ, দূর্যোধনের জন্যই 


পপ পপ এ 


(১) কিন্তু এর পরেও সংশস্তকরা যুদ্ধ করেছে। 


৪৬৮ মহাভারত 


পৃথিবীর রাজাদের এই ভাষণ ক্ষয় হচ্ছে। দেখ, চতুর্দিকে স্বর্ণভূষিত ধনূবাণ 
তোমর প্রাস চর্ম প্রভৃতি বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে, জয়াভিলাষা অস্ত্রধারী যোদ্ধারা 
প্রাণহশন হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু তাদের জাঁবিতের ন্যায় দেখাচ্ছে। বীরগণের 
কুণ্ডলভূষত চন্দ্রবদন এবং *মশ্রুমণ্ডিত মুখমশ্ডলে যাদ্ধস্থল আবৃত হয়েছে, 
ভূমিতে শোণিতের কর্দম হয়েছে, চারাদকে জীবিত মানুষ কাতর শব্দ করছে। 
আত্মীয়রা অস্ত্র ত্যাগ করে সরোদনে জলসেক ক'রে আহতদের পাঁরিচর্যা করছে। 
কেউ কেউ মৃত বীরগণকে আচ্ছাদিত ক'রে আবার যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, কেউ কেউ 
অচেতন প্রিয় বন্ধুকে আলিঙ্গন করছে। অর্জুন, তুমি এই মহাযুদ্ধে যে কর্ম 
করেছ তা তোমারই অথবা দেবরাজেরই যোগ্য। 


৪। পাণ্ড্যরাজবধ __ দুঃশাসনের পরাজয় 
(ষোড়শ দিনের আরও যুদ্ধ) 


লোকাবিশ্রুত বীরশ্রেষ্ঠ পান্ড্যরাজ পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করাছলেন। ইনি 
ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ অর্জন কৃষ্ণ প্রভাতি মহারথগণকে নিজের সমকক্ষ মনে করতেন না, 
ভীম্ম-দ্রোণের সঙ্গে নিজের তুলনাও সইতে পারতেন না। এই মহাধনবান সর্বাদ্র- 
বিশারদ পাণ্ড্য পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় কর্ণের সৈন্য বধ করাছলেন। অশম্বথ্থামা 
তাঁর কাছে গিয়ে মিষ্টবাক্যে সহাস্যে যুদ্ধে আহবান করলেন । দুজনে তুমুল যুদ্ধ 
হ'ল। আট গরুতে টানে এমন আটখানা গাঁড়তে যত অস্ত্র ধরে, অ*্বথামা তা 
চার দণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। দ্রোণপুত্রের সেই বাণবর্ষধণ বায়ব্যাস্ত্ে অপসারিত 
ক'রে পাশ্ড্যরাজ আনন্দে গন করতে লাগলেন। অশ্বথামা পাণ্ড্যের রথ অশ্ব 
সারাথ এবং সমস্ত অস্ত্র 'বিনম্ট করলেন, কিন্তু শত্রুকে আয়াতে পেয়েও বধ 
করলেন না। এই সময়ে একটি চালকহাীন সুসজ্জিত বলশালী হস্তাঁ সবেগে 
পাণ্ড্যরাজের কাছে এসে পড়ল। সিংহ যেমন পর্বতশৃঙ্গে ওঠে, গজযদ্ধপট, 
পাণ্ড্য সেইরূপ সেই মহাগজের পৃজ্ঠে চ'ড়ে বসলেন এবং সিংহনাদ ক'রে অ*্বথামার 
প্রতি একটি তোমর নিক্ষেপ করলেন। তোমরের আঘাতে অশ্বথামার মণিমস্তাভূষিত 
কির”ট বিদীর্ণ হয়ে ভূপাতিত হ'ল। তখন অন্বামা পদাহত সপ্পের ন্যায় কুদ্ধ 
হয়ে শরাঘাতে হস্তীর পদ ও শুণ্ড এবং পাশ্ডযরাজের বাহু ও মস্তক ছেদন 
করলেন, পান্ডের ছয় অনুচরকেও বধ করলেন। 


৪৬৯ 


পাণ্ড্যরাজ 'নিহত হ'লে কৃফ অর্জনকে বললেন, আমি যৃধা্ঠর ও 
নযান্য পাণ্ডবদের দেখাছ না, ওঁদকে কর্ণ প্রজবালত আঁ্নর ন্যায় ব্ম্ধে উপাস্থত 
হয়েছেন, অঙ্বখামাও সংঞ্জয়গণকে বধ করছেন এবং আমাদের হস্ত অম্ব রথ পদাত 
মর্দন করছেন। অর্জন বললেন, হৃষীকেশ, শশঘ্র রথ চালাও। 

কৌরব ও পাশ্ডবগণ যুদ্ধে মালত হলেন। প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য অঙ্গ বঙ্গ 
পনণ্ড্র মগধ তাম্রীলস্ত মেকল কোশল মদ্র দশার্ণ নিষষ ও কলিষ্গ দেশের গজযুদ্ধ- 
বিশারদ যোদ্ধারা পাণ্ালসৈন্যের উপর অস্দ্রবর্ষ করতে লাগলেন। সাত্যকি 
নারাচের আঘাতে বঙ্গরাজকে হস্ত থেকে নিপাঁতিত করলেন। নকুল অর্ধচন্দ্ু 
বাণে অঙ্গারাজপূত্রের মস্তক ছেদন করলেন। পাণ্ডবগগণের বাণবর্ধষণে বিপক্ষের 
বহ্‌ হস্তী নিহত হ'ল। সহদেবের শরাঘাতে দুঃশাসন জ্ঞানহশন হয়ে পড়ে গেলেন, 
তাঁর সারাথ অত্যন্ত ভাত হয়ে রথ নিয়ে পালিয়ে গেল। 


৫। কর্ণের হচ্তে নকুলের পরাজয় -_ যুষ;ৎস; প্রভৃতির হুম্ধ 
(ষোড়শ দিনের আরও যুদ্ধ ) 


নকুল কৌরবসেনা মথন করছেন দেখে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বাধা দিতে এলেন। 
নকুল সহাস্যে তাঁকে বললেন, বহনাদন পরে দেবতারা আমার উপর সদয় হয়েছেন, 
তুমি আমার সমক্ষে এসেছ। পাশ, তুমিই সমস্ত অনর্থ শত্রুতা ও কলহের মল, 
আজ তোমাকে সমরে বধ ক'রে কৃতার্থ ও 'বিগতজবর হব। কর্ণ বললেন, ওহে বার, 
আগে তোমার পৌরুষ দেখাও তার পর গর্ব করো। বৎস, বীরগণ কিছু না বলেই 
যথাশান্ত যুদ্ধ করেন, তুমিও তাই কর, আমি তোমার দর্প চূর্ণ করব। তার পর 
নকুল ও কর্ণ পরস্পরের প্রাত প্রচন্ড বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। দুই পক্ষের সৈন্য 
শরাঘাতে নিপশাঁড়ত হয়ে দূরে স'রে গিয়ে দর্শকের ন্যায় দাঁড়য়ে রইল। কর্ণের 
বাণে সমস্ত আকাশ মেঘাবৃতের ন্যায় ছায়াময় হ'ল। কর্ণ নকুলের চার অন্ব, রখ 
পতাকা গদা খড়গ চর্ম প্রভাতি বিনন্ট করলেন, নকুল রথ থেকে নেমে একটা 
পাঁরঘ নিয়ে দাঁড়ালেন। কর্ণের শরাঘাতে সেই পাঁরঘও নম্ট হ'ল, তখন নকুল 
ব্যাকুল হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ বেগে পিছনে গিয়ে তাঁর জ্যা সমেত বৃহৎ 
ধন, নকুলের গলায় লাগিয়ে সহাস্যে বললেন, তুমি যে মিথ্যা বাক্য বলোছলে, এখন 
বার বার আহত হবার পর আবার তা বল দোখ! বংস, তুম বলবান কৌরবদের 


৪৭০ মহাভারত 


সঙ্গে যুদ্ধ ক'রো না, নিজের সমান যোদ্ধাদের সঙ্গেই যুদ্ধ কারো; আমার কাছে 
পরাজয়ের জন্য লাঞ্জত হয়ো না। মাদ্রীপত্র, এখন গৃহে যাও অথবা কৃফার্জুনের 
কাছে যাও। বীর ও ধর্মজ্ঞ কর্ণ নকুলকে বধ করতে পারতেন, কিন্তু কুন্তীর 
অনুরোধ স্মরণ করে মস্ত দলেন। দুঃখসন্তপ্ত নকুল কলসে রুদ্ধ সপ্পের ন্যায় 
নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে যাুঁধান্ঠরের কাছে গিয়ে তাঁর রথে উঠলেন। কর্ণ তখন 
পা্চালসৈন্যদের দিকে গেলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর পাণ্ালসৈন্য বিধহস্ত হ'ল, 
হতাবাঁশম্ট পাণ্টালবীরগণ বেগে পালাতে লাগলেন, কর্ণও তাঁদের পিছনে ধাবিত 
হলেন। 

বৈশ্যাগভর্জাত ধৃতরাষ্ট্রপূত্র যুযুৎসু পাশ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন (১)। 
তান দূরোধনের বিশাল বাহিনী মথন করছেন দেখে শকুনিপূত্র উল্‌ক তাঁকে 
আক্রমণ করলেন। যুযৃৎসৃর অ*ব ও সারাঁথ 'বিনম্ট হ'ল, তান অন্য রথে উঠলেন। 
বিজয় উল্‌ক তখন পাণ্চাল ও সংঞ্জয়গণকে বধ করতে গেলেন। 

দুর্যোধনভ্রাতা শ্রুতকর্মা নকুলপূত্র শতানীকের অশ্ব রথ ও সারাঁথ [বনষ্ট 
করলেন, শতানীক ভগ্ন রথে থেকেই একটি গদা নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে 
শ্রতকর্মারও অশ্ব রথ সারথি বিনম্ট হ'ল। তখন রথহীন দুই বার পরস্পরকে 
দেখতে দেখতে রণভূঁমি থেকে চ'লে গেলেন। 

ভনমের পুত্র সতসোম শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন! শকুনির শরাঘাতে 
সৃতসোমের অশ্ব সারাথ রথ ও ধন: প্রভাতি নষ্ট হ"ল, সতসোম তখন ভূমিতে 
নেমে যমদণ্ডতুল্য খড়গ ঘোরাতে লাগলেন। তান চতুর্দশ প্রকার মণ্ডলাকারে 
বেগে বিচরণ ক'রে ভ্রান্ত উদ্ভ্রান্ত আবদ্ধ আশ্লুত িপ্লূত সৃত সম্পাত সমহ্দীর্ণ 
প্রভীতি গাঁত দেখালেন। শকুনি তধক্ষ" ক্ষুরপ্রের আঘাতে সৃতসোমের খড়গ 
'দ্বখণ্ড করলেন, সতসোম তাঁর হস্তধৃত খড়্‌গাংশ নিক্ষেপ ক'রে শকুনির ধন 
ছেদন করলেন। তার পর শকুনি অন্য ধন্‌ নিয়ে পাশ্ডবসৈন্যের আঁভমুখে ধাবিত 
হলেন। 

কৃপাচাষের সঙ্গে ধ্প্টদ্যুম্নের যুদ্ধ হচ্ছিল। কূপের শরাঘাতে আহত ও 
অবসন্ন হয়ে ধূম্টদ্যুম্ন ভীমের কাছে চলে গেলেন, তখন কপ 'শিখণন্ডীকে আক্রমণ 
করলেন। বহূক্ষণ যুদ্ধের পর খন্ড শরাঘাতে ম্ঘত হলেন, তাঁর সারথি 
রণভূমি থেকে সত্বর রথ সারয়ে নিয়ে গেল। 


শপ সস. সপ সস 


(১) ভাগঙ্মপর্ব ৬-পারচ্ছেদ দ্রস্টব্য। 
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৬। পান্ডবগণের জয় 
(ষোড়শ 1দনের যুদ্ধান্ত) 


'কৌরবসৈন্যের সঙ্গে ব্রিগর্ত শিবি শান্ব সংশস্তক ও নারায়ণ সৈন্যগণ, 
এবং ভ্রাতা ও পূ্রগণে বোষ্টত হয়ে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা অর্জনের আভমুথে 
চললেন। পতঙ্গ যেমন আঁশ্নতে দগ্ধ হয় সেইরূপ শতসহম্্র যোদ্ধা অর্জনের বাণে 
[বনম্ট হলেন, তথাপি তাঁরা স'রে গেলেন না। রাজা শব্ুঞ্জয় এবং সুশর্মার ভ্রাতা 
সৌশ্রাতি নিহত হলেন। সুশর্মার আর এক ভ্রাতা সত্যসেন তোমরের আঘাতে 
কৃষ্ণের বাম বাহ বিদ্ধ করলেন, কৃষের হাত থেকে কশা ও রশ্মি পড়ে গেল। 
অজন অত্যন্ত কুদ্ধ হয়ে শানিত ভল্লের আঘাতে সত্যসেনের মস্তক ছেদন এব 
শরাঘাতে তাঁর ভ্রাতা চিন্রসেনকে বধ করলেন। তার পর অর্জুন ইন্ড্রাস্ত্র প্রয়োগ 
করলেন, তা থেকে বহন 'সহম্ত্র বাণ নির্গত হয়ে শন্রুবাহনী ধ্বংস করতে লাগল। 
কোৌরবপক্ষীয় প্রায় সকল সৈন্য যুদ্ধে বিমুখ হয়ে পালিয়ে গেল। 

রণভূমির অন্য দিকে যুধিষ্ঠর ও দুর্যোধন পরস্পরের প্রাত বাণবর্ষণ 
করাছিলেন। যাঁধান্ঠর দুর্যোধনের চার অশ্ব ও সারাঁথ বধ ক'রে তাঁর রথধহজ 
ধন ও খড়গ ভূপাতিত করলেন। দূর্যোধন বিপন্ন হয়ে রথ থেকে লাফয়ে 
নামলেন, তখন কর্ণ অশ্বখামা কৃপ প্রভাতি তাঁকে রক্ষা করতে এলেন, পান্ডবগণও 
য্াঁধার্ঠরের কাছে এসে তাঁকে বেম্টন করলেন। দুই পক্ষে ভয়ংকর যুদ্ধ হ'তে 
লাগল, রণভূমিতে শতসহম্ত্র কবন্ধ উাঁথত হ'ল। কর্ণ পাণ্ডালগণকে, ধনঞ্জয় 'ন্রিগর্ত- 
গণকে, এবং ভীমসেন কুরূসৈন্য ও সমস্ত হস্তিসৈন্য বধ করতে লাগলেন। 
দুর্যোধন পুনর্বার য্ঁধাম্ঠরের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন এবং দুজনে বৃষের ন্যায় 
গজন ক'রে পরস্পরকে শরাঘাতে ক্ষতাঁবক্ষত করলেন। অবশেষে কলহের অন্ত 
করবার জন্য দূর্যোধন গদাহস্তে ধাবিত হলেন, যুধিম্ঠির প্রজবলত .উল্কার ন্যায় 
দীপ্যমান একটি বৃহৎ শান্ত অস্ত দূর্যোধনের প্রাত নিক্ষেপ করলেন। সেই অস্ত 
দুযোধনের মমস্থান বিদ্ধ হ'ল, তিনি মোহ্গ্রস্ত হয়ে পড়ে গেলেন। ভশম নিজের 
প্রাতজ্ঞা স্মরণ ক'রে বললেন, মহারাজ, দূর্যোধন আপনার বধ্য নয়। তখন যুধাম্ঠর 
যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন। 

কর্ণের সঙ্গে সাত্যকির যুদ্ধ হচ্ছিল। সায়ংকালে কৃষ্ার্জান বথাবিধি 
আহনককৃত্য ও শিবপূজা করে কৌরবসৈন্যের দিকে এলেন। তখন দূর্যোধন 
অন্বথামা কৃতবর্মা কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে অর্জুন সাত্যাক ও অন্যান্য পান্ডবপক্ষণয় 


৪৭২ মহাভারত 


বধরগণের ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। অর্জুনের বাণবর্ষণে কৌরবসৈন্য বিধ্বস্ত 
হ'ল। কিছুকাল পরে সূর্য অস্তাচলে গেলেন, অন্ধকার ও ধূলিতে সমস্তই 
দৃষ্টির অগোচর হ'ল। রান্রষফুদ্ধের ভয়ে কৌরবযোদ্ধৃগণ তাঁদের সেনা অপসারিত 
করলেন, বিজয়ী পাণ্ডবগণ হৃজ্টমনে ' শীবরে ফিরে গেলেন। তার পর রুদ্রের 
ক্লীড়াভীমিতুল্য সেই ঘোর রণস্থলে রাক্ষস পিশাচ ও *বাপদগণ দলে দলে আসতে 
লাগল। 


৭। কর্প-দ;যেধিন-শল্য-সংবাদ 


শন্লুর হস্তে পরাজিত প্রহৃত ও বিধবস্ত হয়ে কৌরবগণ ভগ্নদন্ত হতাঁবষ 
পদাহত সর্পের ন্যায় শাবিরে ফিরে এসে মল্রণা করতে লাগলেন । কর্ণ হাতে হাত 
ঘষে দূর্ধোধনকে বললেন, মহারাজ, অর্জুন দূঢ় দক্ষ ও ধৈর্যশালী, আবার কৃষ্ণ 
তাকে কালোপযোগণ মল্ণা দিয়ে থাকেন। আজ সে অতার্কতে অস্্প্রয়োগ ক'রে 
আমাদের বশ্চিত করেছে, কিন্তু কাল আমি তার সকল সংকল্প নম্ট করব। 

পরাঁদন প্রভাতকালে কর্ণ দুর্ধোধনকে বললেন, আজ আম হয় অর্জুনকে 
বধ করব নতুবা তার হাতেই নিহত হব। আম আর অজুন এপর্যন্ত নানা দিকে 
ব্যাপ্ত ছিলাম, সেজন্য আমাদের যুদ্ধে মিলনই হয় নি। আমাদের পক্ষের প্রধান 
বীরগণ হত হয়েছেন, ইন্দ্রদত্ত শান্ত অস্তও আর আমার নেই; তথাঁপ অস্ঘ্ীবদ্যায় 
শোর্ষে ও জ্ঞানে সব্যসাচী আমার সমকক্ষ নয়। যে ধনুর দ্বারা ইন্দ্র দৈত্যগণকে 
জয় করেছিলেন, ইন্দ্র যে ধনু পরশুরামকে দিয়েছিলেন, যার দ্বারা পরশুরাম 
একুশ বার পৃথিবী জয় করোছলেন, যা পরশুরাম আমাকে দান করেছেন, 'বিজয়- 
নামক সেই ভয়ংকর 'দিব্য ধনু গাণ্ডীব ধনু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সেই ধনূর দ্বারা 
আম যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করব। কিন্তু যে যে বিষয়ে আম অজনের তুলনায় 
হন তাও আমার অবশ্য বলা উচিত। অর্জুনের ধনতে দিব্য জ্যা আছে, তার দুই 
অক্ষয় তৃণীর আছে, আবার গোবিন্দ তার সারাথ ও রক্ষক। তার আশ্নদত্ত দিব্য 
অচ্ছেদ্য রথ আছে, তার অ*বসকল মনের ন্যায় দ্রুতগামন, এবং রথধহজের উপর 
যে বানর আছে তাও ভয়ংকর। এইসকল বিষয়ে আম অর্জন অপেক্ষা হান, 
তথাপি তার সঙ্গে আম যুদ্ধ করতে ইচ্ছা কার। শল্য কৃষ্ণের সমান, তান যাঁদ 
আমার সারাঁথ হন তবে নিশ্চয় তোমার বিজয়লাভ হবে। আরও, বহু শকট আমার 
বাণ ও নারাচ বহন ক'রে চলুক, উত্তম অশ্বয্াস্ত বহ্‌ রথ আমার পশ্চাতে থাকুক। 


কর্ণপর্ব ৪৭০ 


শল্যের সমান অশ্বতত্বজ্ঞ কেউ নেই, তান আমার সারাথ হ'লে ইন্দ্রাদ দেবগণও 
আমার সম্মুখখন হ'তে পারবেন না। 

দরর্যোধন বললেন, কর্ণ, তুমি যা চাও তা সমস্তই হবে। তার পর 
দূর্ধোধন শল্যের কাছে গিয়ে সাবনয়ে বললেন, মদ্্ররাজ, কর্ণ আপনাকে সারথি রূপে 
বরণ করতে চান। আম মস্তক অবনত ক'রে প্রার্থনা করাছ, ব্লহন্না যেমন সারাঁথ 
হয়ে মহাদেবকে রক্ষা করোছিলেন, কৃফ যেমন সর্ব 'বপদ থেকে অর্জুনকে রক্ষা 
করছেন, আপাঁনও সেইরূপ কর্ণকে রক্ষা করুন। পাশ্ডবরা ছল ক'রে মহাধনূর্ধর 
বৃদ্ধ ভীম্ম ও দ্রোণকে হত্যা করেছে, আমাদের বহু যোদ্ধা যথাশান্ত যুদ্ধ করে 
স্বর্গে গেছেন। পাশ্ডবরা বলব্বন 'স্থিরচিত্ত ও যথার্থীবক্রমশালী, আমাদের অবাঁশষ্ট 
সৈন্য যাতে তারা নষ্ট না করে আপনি তা করুন। আমাদের সেনার প্রধান বাঁরগণ 
নিহত হয়েছেন, কেবল আমার হিতৈষাঁ মহাবল কর্ণ আছেন এবং সর্বলোকমহারথ 
আপাঁন আছেন। মহারাজ শল্য, জয়লাভ সম্বন্ধে কর্ণের উপর আমার বিপুল 
আশা আছে, কিন্তু আপনি ভিন্ন আর কেউ তাঁর সারাঁথ হ'তে পারেন না। 
অতএব, কৃ যেমন অজনের, আপাঁন সেইরুপ কর্ণের সারাথ হ'ন। অরুণের 
সঙ্গে সূর্য যেমন অন্ধকার বিনষ্ট করেন সেইরূপ আপনি কর্ণের সাহত 'মালত 
হয়ে অজন্নকে 'বিনম্ট করুন। 

কুল এশবর্য শাস্তজ্ঞান ও বলের জন্য শল্যের গর্ব ছিল। [তিনি 
দু্োধনের কথায় ক্লুদ্ধ হয়ে ভ্রুকঁট ক'রে হাত নেড়ে বললেন, মহারাজ, এমন কর্মে 
তুমি আমাকে নিযুস্ত করতে পার না, উচ্চ জাতি নীচ জাতির দাসত্ব করে না। 
আমি উচ্চবংশীয়, মিন্ররূপে তোমার কাছে এসেছি; তুমি যাঁদ আমাকে কর্ণের 
বশবতাঁ কর তবে নীচকে উচ্চ করা হবে। ক্ষান্রয় কখনও সৃতজাতির আজ্ঞাবহ 
হ'তে পারে না; আম রাজর্ধকুলজাত, মূর্ধাভিষিন্ত 0১), মহারথ বলে খ্যাত, 
বান্দগণ আমার স্তুতি করে। আম সৃতপূত্রের সারথ্য করতে পার না। "দুর্যোধন, 
তুমি আমার অপমান করছ, কর্ণকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করছ। কর্ণ আমার 
ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। আম সামান্য লোক নই, তোমার পক্ষে যোগ 1দতে 
আমি স্বয়ং আস নি, অপমানিত হয়ে আম যুদ্ধ করতে পার না। গান্ধারীর 
পদ, অন্মাতি দাও আমি গৃহে ফিরে যাই। এই কথা ব'লে শল্য রাজাদের মধ্য 
থেকে উঠে গমনে উদ্যত হলেন। 
১) মাথায় জল দিয়ে যাঁকে রাজপদে আভীবন্ত করা হয়েছে। আর এক অর্থ _ 
স্ামণ পিতা ও ক্ষম্রিয়া মাতার পূ 


/ 
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তখন দূধোধন সসম্মানে শল্যকে ধরে সাঁবনয়ে মিম্টবাক্যে বললেন, 
মদ্রেশবর শল্য, আপনি যা বললেন তা যথার্থ, 'কল্তু আমার আঁভপ্রায় শুনূন। 
কর্ণ বা অন্য কোনও রাজা আপনার চেয়ে শ্রেম্ভ নন, কৃকও আপনার বিক্লম সইতে 
পারবেন না। আপাঁন যুদ্ধে শত্রুদের শল্যস্বরূপ, সেজন্যই আপনার নাম শল্য। 
রাধেয় কর্ণ বা আম আপনার অপেক্ষা বীর্যবান নই, তথাপি আপনাকে যুদ্ধে 
সারাথ রূপে বরণ করছি; কারণ, আমি কর্ণকে অর্জুন অপেক্ষা আধক মনে কারি 
এবং লোকে আপনাকে বাসুদেব অপেক্ষা আঁধক মনে করে। কৃ যের্প অশ্বহ্‌দয় 
জানেন, আপাঁন তার দ্বিগুণ জানেন। 

শল্য বললেন, বীর দুরোধন, তুমি এই .সৈন্যমধ্যে আমাকে দেবকণপত্র 
কৃষের চেয়ে শ্রেণ্ঠ বলছ সেজন্য আম প্রীত হয়োছি। যশস্বী কর্ণ যখন অর্জুনের 
সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন আম তাঁর সারথ্য করব, কিন্তু এই নিয়ম থাকবে যে 
আমি তাঁকে ষা ইচ্ছা হয় তাই বলব 0১)। 

দূর্যোধন ও কর্ণ শল্যের কথা মেনে নিয়ে বললেন, তাই হবে। 


৮। ত্রিপুরসংহার ও পরশ7রামের কথা 


দূরোধন বললেন, মদ্ররাজ, মহার্ধ মাকণ্ডেয় আমার পিতাকে দেবাসুর- 
যুদ্ধের যে ইতিহাস বলোৌছলেন তা শুনুন। দৈতাগণ দেবগণের সহিত যৃণ্ে 
পরাজিত হ'লে তারকাসুরের তিন পুত্র তারাক্ষ কমলাক্ষ ও 'বিদ্যল্মালী কঠোর 
তপস্যা করে ব্রহমাকে তুষ্ট করলে। ব্রহমা বর 'দিতে এলে তিন ভ্রাতা এই বর 
চাইলে, তারা ষেন সর্বভতের অবধ্য হয়। ব্লহন্না বললেন, সকলেই অমরত্ব পেতে 
পারে না, তোমরা অন্য বর চাও। তখন তারকের পুুন্রেরা বহু বার মল্তণা ক'রে 
বললে, প্রাপিতামহ, আমরা তিনটি কামগামী নগরে বাস করতে ইচ্ছা কার যেখানে 
সর্বপ্রকার অভাম্ট বস্তু থাকবে, দেব দানব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি যা বিনম্ট করতে 
পারবে না, এবং আভিচারিক ক্রিয়া, অস্ত্রশস্ত্র বা ব্রহমশাপেও যার হানি হবে না। 
আমরা এই তিন পুরে অবস্থান ক'রে জগতে বিচরণ করব। সহস্র বংসর পরে 
আমরা তিন জনে মিলিত হব, তখন আমাদের ভ্রিপুর এক হয়ে যাবে। ভগবান, 
সেই সময়ে যে দেবশ্রেষ্ঠ সম্মিলিত ভ্রিপূরকে এক বাণে ভেদ করতে পারবেন 
তিনিই আমাদের মৃত্যুর কারণ হবেন। ব্রহমা "তাই হবে' ব'লে প্রস্থান করলেন। 


0১) উদযোগপর্ব ৩-পারচ্ছেদে শলা-ঘৃধিদ্ঠিরের আলাপ দুষ্টব্য। 
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তারকপুত্রগণ ময় দানবকে ন্রিপুরনির্মাণের ভার 'দিলে। ময় দানব 
তপস্যার প্রভাবে একটি স্বর্ণের, একটি রোৌপ্যের এবং একটি কৃফলোহের পুর 
নির্মাণ “করলেন। প্রথম পুরাঁট স্বর্গে, দ্বিতীয়া অম্তরীক্ষে এবং তৃতীয়াটি 
পৃথিবীতে থাকত। এই পুরনয়ের প্রত্যেকটি চক্রযা্ত, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে শত যোজন, 
এবং বৃহৎ প্রাকার তোরণ প্রাসাদ মহাপথ প্রভাতি সমন্বিত। তারকাক্ষ স্বর্ণময় 
পুরে, কমলাক্ষ রোৌপ্যময় পুরে, এবং বিদ্যুল্সালী লোহময় পুরে বাস করতে লাগল। 
দেবগণ কর্তৃক বিতাড়িত কোটি কোটি দৈত্য এসে সেই ব্রিপুরদুর্গে আশ্রয় নিলে। 
ময় দানব তাদের সকল মনস্কাম মায়াবলে টসদ্ধ করলেন। তারকাক্ষের হারি নামে 
এক পত্র ছিল, সে ব্রহমার "নিকট বর পেয়ে প্রত্যেক পুরে মৃতসঞ্জশীবনী পুজ্করিণী 
নির্মাণ করলে। মৃত দৈত্যগণকে সেইসকল পুজ্কারণীতে 'নক্ষেপ করলে তারা 
পূর্বের রূপে ও বেশে জশীবত হয়ে উঠত। 
সেই দার্পত তিন দৈত্য ইচ্ছানুসারে বিচরণ ক'রে দেবগণ খাঁষগণ 'পিতৃগণ 
এবং ন্রিলোকের সকলের উপর উৎপশড়ন করতে লাগল। ইন্দ্র ন্রিপুরের সকল 'দিকে 
বজ্রাঘাত করলেন কিন্তু ভেদ করতে পারলেন না। তখন দেবগণ ব্রহমার শরণাপন্ন 
হলেন। ব্রহমা বললেন, এই ন্রিপুর কেবল একটি বাণে ভেদ করা যায়, কিন্তু 
ঈশান ভিন্ন আর কেউ তা পারবেন না, অতএব তোমরা তাঁকে যোদ্ধা রূপে বরণ 
কর। দেবতারা বৃষভধ্জ মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে স্তবে তুষ্ট করলেন। 
মহেশ্বর অভয় “দলে ব্রহমা তাঁর প্রদত্ত বরের কথা জানয়ে বললেন, শৃলপাণি, 
আপনি শরণাপন্ন দেবগণের উপর প্রসন্ন হয়ে দানবগ্গণকে বধ করূন। মহাদেব 
বললেন, দানবরা প্রবল, আম একাকী তাদের বধ করতে পারব না; তোমরা সকলে 
মাঁলত হয়ে আমার অর্ধ তেজ 'নয়ে তাদের জয় কর। দেবগণ বললেন, আমাদের 
যত তেজোবল, দানবদেরও তত, অথবা আমাদের দ্বিগুণ। মহাদেব বললেন, সেই 
পাপশরা তোমাদের কাছে অপরাধণ সেজন্য সর্বপ্রকারে বধ্য, :তোমরা আমার 
তেজোবলের অর্ধেক নিয়ে শত্রুদের বধ কর। দেবগণ বললেন, মহেশ্বর, আমরা 
আপনার তেজের অর্ধ ধারণ করতে পারব না, অতএব আপাঁনই আমাদের সকলের 
অর্ধ তেজ নিয়ে শন্রুবধ করুন । 
শংকর সম্মত হয়ে দেবগণের অর্ধ তেজ নিলেন। তার ফলে তাঁর বল সকলের 
অপেক্ষা আঁধক হ'ল এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হলেন। তখন দেবতাদের 
নির্দেশে অনুসারে বিশ্বকর্মা মহাদেবের রথ নির্মাণ করলেন। পাথবশী দেবখ, 
মন্দর পর্বত, দিগৃবাদক, নক্ষত্র ও গ্রহগণ, নাগরাজ. বাসুকি, হিমালয় পর্বত, 
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শবন্ধ্য গিরি, সপ্তার্ষমণ্ডল, গঞ্গা সরস্বতী ও সম্ধু নদী, শুরু ও কৃফ পক্ষ, 
রাত ও দন, প্রভাতি 'দিয়ে রথের 'বাঁভন্ন অংশ নার্মত হ'ল। চন্দ্রসূর্য চক্ক হলেন 
এবং ইন্দ্র বরুণ যম ও কুবের এই চার লোকপাল অশ্ব হলেন। কনকপর্বত সুমেরু 
রথের ধজদন্ড এবং তাঁড়দভীষত মেঘ পতাকা হ'ল। মহাদেব সংবৎসরকে ধনু 
এবং কালরা্িকে জ্যা করলেন। বিষ আঁশ্ন ও চন্দ্র মহাদেবের বাণ হলেন। 

খড়গ বাণ ও শরাসন হাতে নিয়ে মহাদেব সহাস্যে দেবগণকে বললেন, 
সারাথ কে হবেন? আমার চেয়ে যান শ্রেম্ঠতর তাঁকেই তোমরা সারাঁথ কর ॥ 
তখন দেবতারা ব্লহম্নাকে বললেন, প্রভু, আপনি ভিন্ন আমরা সারাথ দেখাছ না, 
আপান সর্বগৃণযুস্ত এবং দেবগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনিই মহাদেবের অশ*্বচালনা 
করুন। লোকপাঁজত ব্রহন্া সম্মত হয়ে রথে উঠলেন, অ*বসকল মস্তক নত ক'রে 
ভূমি স্পর্শ করলে। ব্রহম্া অশ্বদের উঠিয়ে মহাদেবকে বললেন, আরোহণ করুন। 
মহাদেব রথে উঠে ইন্দ্রাদ দেবগণকে বললেন, তোমরা এমন কথা বলবে না যে 
দানবদের বধ করুন, কোনও প্রকার দুঃখও করবে না। তার পর তান সহাস্যে 
ব্রহন্াকে বললেন, যেখানে দৈত্যরা আছে সৌঁদকে সাবধানে অশ্বচালনা করুন। 

ব্রহম়া ভ্রিপুরের আভমুখে রথ নিয়ে চললেন। মহাদেবের ধৰজাগ্রে স্থিত 
বৃষভ ভয়ংকর গর্জন ক'রে উঠল, সকল প্রাণী ভীত হ'ল, ব্রিভুবন কাঁপতে লাগল, 
বাবধ ঘোর দুলক্ষণ দেখা গেল। সেই সময়ে 'বাণাস্থত বিফ আগন ও চন্দ্র এবং 
রথার্ঢ় ব্লহমা ও রুদ্রের ভারে এবং ধনুর বিক্ষোভে রথ ভূমিতে বসে গেল। 
নারায়ণ বাণ থেকে নির্গত হয়ে বৃষের রূপ ধারণ ক'রে সেই মহারথ ভাঁম থেকে 
তুললেন। তখন ভগবান রুদ্র বৃষরূপী নারায়ণের পৃন্ঠে এক চরণ এবং অশ্বের 
পৃঙ্ঠে অন্য চরণ রেখে দানবপুর নিরীক্ষণ করলেন, এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও 
বৃষের খুর দ্বিধা বিভন্ত করলেন। সেই অবধি অম্বজাতির স্তন লুস্ত হ'ল এবং 
গোজাতর খুর বিভন্ত হ'ল। মহাদেব তাঁর ধনুতে জ্যারোপন এবং পাশৃপত অস্র 
যোগ ক'রে অপেক্ষা করছিলেন এমন সময়ে দানবদের তিন পুর একন্র 'মালত হ'ল। 
দেবগণ 'সিদ্ধগণ ও মহর্ষধগণ জয়ধ্যনি ক'রে উঠলেন, মহাদেব তাঁর 'দিব্য ধন 
আকর্ষণ করে ব্রিপুর লক্ষ্য ক'রে বাণ মোচন করলেন। তুমুল আর্তনাদ উঠল, 
ভ্রিপূর আকাশ থেকে পড়তে লাগল এবং দানবগণের সাঁহত দগ্ধ হয়ে পশ্চিম সমদ্রে 
নিক্ষিপ্ত হ'ল। মহেশ্বর তখন হা হা শব্দে তাঁর ক্রোধজনিত আঁশ্নকে নির্বাঁপত 
করে বললেন. ন্রিলোক ভস্ম কারো না। 


কর্ণপর্ব ৪৭৭ 


উপাখ্যান 'শেষ ক'রে দুোধন শল্যকে বললেন, লোকন্রজ্টা পিতামহ ব্লহনা 
যেমন রুদ্রের সারথ্য করছিলেন সেইরূপ আপাঁনও কর্ণের সারথ্য করুন। কর্ণ 
রদ্রের তুল্য এবং আপান ব্রহন্ার সমান। আপনার উপরেই কর্ণ ও আমরা নির্ভর 
করাছ, আমাদের রাজ্য ও বিজয়লাভও আপনার অধাঁন। আর একটি হীতহাস 
বলাছ শুনুন, যা কোনও ধর্মজ্ঞ ত্রাণ আমার পিতাকে বলোছলেন। _ 

ভূগুর বংশে জমদা্ন নামে এক মহাতপা খাঁষ জল্মোছলেন, তাঁর একটি 
তেজস্বী গুণবান পুত্র ছিল 'যান রাম (পরশুরাম) নামে বিখ্যাত। এই পুত্রের 
তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, রাম, তুমি কি চাও তা আমি জানি। অপান্র 
ও অসমর্থকে আমার অস্মসকল দগ্ৰ করে; তুমি যখন পাঁবন্ন হবে তখন তোমাকে 
অস্দান করব। তার পর ভার্গব পরশুরাম বহু বৎসর তপস্যা হীন্দ্িয়দমন নিয়ম- 
পালন পুজা হোম প্রভৃতির দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করলেন। মহাদেব বললেন, 
ভার্গব, তুমি জগতের হিত এবং আমার প্রীতর নিমিত্ত দেবগণের শত্রুদের বধ 
কর। পরশুরাম বললেন, দেবেশ, আমার কি শান্ত আছে? আমি অস্ত্রশিক্ষাহীন, 
আর দানবগণ সর্বাস্নবিশারদ ও দূধর্ষ। মহাদেব বললেন, তুমি আমার আজ্ঞায় 
যাও, পকল শন্রু জয় ক'রে তুমি সর্বগণান্বিত হবে। পরশুরাম দৈতাগণকে যুদ্ধে 
আহবান ক'রে বজ্ত্রতুল্য অদ্দ্ের প্রহারে তাদের বধ করলেন। যুদ্ধকালে পরশুরামের 
দেহে যে ক্ষত হয়োছিল মহাদেবের করস্পর্শে তা দূর হ'ল। মহাদেব তুষ্ট হয়ে 
বললেন, ভূগনন্দন, দানবদের অস্ত্রাঘাতে তোমার শরীরে যে পাঁড়া হয়োছল তাতে 
তোমার মানব কর্ম শেষ হয়ে গেছে। তুমি আমার কাছ থেকে অভাঁন্ট দিব্য 
অস্মসমূহ নাও। 

তার পর মহাতপা পরশ্যরাম অভীম্ট ব্যাস্ত ও বর লাভ ক'রে মহাদেবের 
অনুমাঁত নিয়ে প্রস্থান করলেন। মহারাজ শল্য, পরশ-্রাম প্রীত হয়ে মহাত্মা কর্ণকে 
সমগ্র ধনূর্বেদ দান করোছলেন। কর্ণের যাঁদ পাপ থাকত তবে-পরশুরাম তাঁকে 
দিব্যাস্ল দিতেন না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস কার না যে কর্ণ সূতকুলে জন্মেছেন; 
আমি মনে কার তিনি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন দেবপৃত, পরিচয়গোপনের নিমিত্ত পারত্যন্ত 
হয়োছলেন। সৃতনারী কি ক'রে কবচকৃণ্ডলধারী দীর্ঘবাহ্‌ সূ্যতুল্য মহারথের 
জননী হ'তে পারে? মগ কি ব্যাপ্র প্রসব করে 2 


৪৭৮ মহাভারত 
৯। কর্ণ-শল্যের যদ্ধযান্রা 


শল্য বললেন, ব্রহম্না ও মহাদেবের এই 'দিব্য আখ্যান আমি বহুবার শুনোছি, 

কৃষ্ণ তা জানেন। কর্ণ যাঁদ কোনও প্রকারে অজ্নকে বধ করতে পারেন তবে 
শঙ্খচক্রগদাধারী কেশব নিজেই যুদ্ধ করে তোমার সৈন্য ধ্বংস করবেন। কৃষ্ণ 
ক্লুদ্ধ হ'লে কোনও রাজা তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারবেন না। 

দুরোধন বললেন, মহাবাহ শল্য, আপাঁন কর্ণকে অবজ্ঞা করবেন না, 
ইনি অস্নাবিশারদগণের শ্রেম্ঠ, এর ভয়ংকর জ্যানর্ধোষ শুনে পান্ডবসৈন্য দশ দিকে 
পালায়। ঘটোধকচ যখন রান্রকালে মায়াফূদ্ধ করছিল তখন কর্ণ তকে বধ 
করোছিলেন। সোঁদন অজর্ন ভয়ে কর্ণের সম্মূখীন হয় নি। কর্ণ ধনুর অগ্রভাগ 
দিয়ে ভগমসেনকে আকর্ষণ করে ব'লোছিলেন, মূঢ় ওঁদাঁরক। ইনি দুই 
মাদ্রীপূত্রকে জয় করেও কোনও কারণে তাদের বধ করেন 'নি। ইনি 
বৃফবংশীয় বারশ্রেম্ত সাত্যাককে রথহশীন করেছেন, ধৃঙ্টদ্যুম্ন প্রভভতিকে বহুবার 
পরাজত করেছেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ হ'লে বজ্ুপাণ ইন্দ্রকেও বধ করতে পারেন, 
পাণ্ডবরা কি ক'রে তাঁকে ।জয় করবে? বীর শল্য, বাহুবলে আপনার সমান কেউ 
নেই। অর্জন নিহত হ'লে যাঁদ কৃষ্ণ পান্ডবসৈন্য রক্ষা করতে পারেন তবে কর্ণের 
মৃত্যু হলে আপাঁনই আমাদের সৈন্য রক্ষা করবেন। 

শল্য বললেন, গান্ধারীপূত্র, তুমি সৈন্যগণের সম্মুখে আমাকে কৃষ্ণ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেছ, এতে আম প্রীত হয়েছি, আমি কর্ণের সারথি হব। কর্ণ 
দূর্যোধনকে বললেন, মদ্ররাজ বিশেষ হন্টচিন্তে এ কথা বলছেন না, তুমি মধুরবাক্যে 
গুকে আরও কিছু বল। দূরোধন 'মেঘগম্ভীরস্বরে শল্যকে বললেন, পুরহষব্যাঘ, 
কর্ণ আজ ঘম্ধে আর সকলকে বিনষ্ট ক'রে অজর্নকে বধ করতে ইচ্ছা করেন; 
আম বার বার প্রার্থনা করছি, আপাঁন তাঁর অ*বচালনা করূন। কৃফ যেমন পার্থের 
সচিব .ও সারাথ, আপানিও সেইরূপ সর্বপ্রকারে কর্ণকে রক্ষা করূন। শল্য তুষ্ট 
হয়ে দযোধনকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, রাজা, তোমার যা কিছ: 'প্রয়কার্য সে 
সমস্তই আমি করব। কিন্তু তোমাদের হিতকামনায় আমি কর্ণকে প্রিয় বা আপ্রিয় 
যে কথা বলব তা কর্ণ কে আর তোমাকে সইতে হবে। কর্ণ বললেন, মদ্ররাজ, ব্রহ্া 
যেমন নহাদেবের, কৃফ যেমন অজর্নের, সেইরূপ আপনি সর্বদা আমাদের হিতে 
রত থাকুন। 
| শল্য কর্ণকে বললেন,.আত্মানন্দা আত্মগ্রশংসা পরনিন্দা ও প্রস্তুতি _ এই 


কর্ণপর্ব ৪৭৯ 


চতুর্বিধ কার্য সল্জন্বের অকর্তব্য, তথাপি তোমার প্রত্যয়ের জন্য আমি নিজের 
প্রশংসাবাক্য বলছি। অশ্বচালনায়, অশ্বতত্তের জ্ঞানে এবং অম্বচিকিৎসায় আম 
মাতলির ন্যায় ইন্দ্রের সারাথ হবার যোগ্য । সৃতপর্র, তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না, 
অর্জনের সাহত যুদ্ধের সময় আমি তোমার রথ চালাব। 

পরাঁদন প্রভাতকালে রথ প্রস্তুত হ'লে শল্য ও কর্ণ তাতে আরোহণ 
করলেন। দুর্ধোধন বললেন, আঁধরথপূত্র মহাবীর কর্ণ, ভীম্ম ও দ্রোণ যে দুজ্কর 
কর্ম করতে পারেন নি তুমি তা সম্পন্ন কর। ধর্মরাজ যাঁধাম্ঠিরকে বন্দী কর, 
অথবা অজ্ন ভীম নকুল ও সহদেবকে বধ কর এবং সমস্ত পান্ডবসৈন্য ভস্মসাং 
কর। তখন সহমত সহম্তর তূরী ও ভেরী মেঘগর্জনের ন্যায় বেজে উঠল। কর্ণ 
শল্যকে বললেন, মহাবাহ, আপাঁন অ্বচালনা করুন, আজ আমি ধনঞ্জয়, ভীমসেন, 
দুই মাদ্রীপূর্র ও রাজা যুধিষ্ঠরকে বধ করব। আজ অজর্ন আমার বাহুবল 
দেখবে, পান্ডবদের বিনাশ এবং দুর্ধোধনের জয়ের নিমিত্ত আজ আম শত শত 
সহম্্র সহম্্র আত তাক্ষ বাণ নিক্ষেপ করব। 

শল্য বললেন, সৃতপনত্র, পান্ডবরা মহাধনুরধর, তুমি তাঁদের অবজ্ঞা করছ 
কেন? যখন তুমি বন্ত্রনাদতুল্য গাণ্ডবের নির্ঘোষ শুনবে তখন আর এমন কথা 
বলবে না। যখন দেখবে যে পাশ্ডবগণ বাণবর্ষণ ক'রে আকাশ মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় 
ছায়াময় করছেন, ক্ষিপ্রহস্তে শন্রুসৈন্য ' বিদীর্ণ করছেন, তখন আর এমন কথা 
বলবে না। শল্যের কথা অগ্রাহ্য ক'রে কর্ণ বললেন, চল । 


১০। করণ-শল্যের কলহ 


কর্ণ যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন দেখে কৌরবগণ হন্ট হলেন।. সেই সময়ে 
ভুমিকম্প, উল্কাপাত, 'বনা মেঘে বজ্রপাত, কর্ণের অ*বসকলের পদস্থলন, আকাশ 
হ'তে আঁম্থবর্ষণ প্রভাতি নানা দ্বার্নীমত্ত দেখা গেল, কিন্তু দৈববশে মোহগ্রস্ত 
কৌরবগণ সে সকল গ্রাহ্য করলেন না, কর্ণের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। 

অভিমানে দর্পে ও ক্রোধে যেন জলে উঠে কর্ণ শল্যকে বললেন, আম 
যখন ধনু হাতে নিয়ে রথে থাক তখন বদ্ত্রপাঁণ রুদ্ধ ইন্দ্রকেও ভয় কাঁর না, 
ভীম্মপ্রমুখ বরগণের পতন দেখেও আমার স্থৈর্য নষ্ট হয় না। আম জান যে 
কর্ম অনিত্য, সেজন্য ইহলোকে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আচার দ্রোণের নিধনের 
পর কোন্‌ লোক নিঃসংশয়ে বলতে পারে যে কাল সূর্ধোদয়ের সময় 'সে বেচে 


৪8৮০ মহাভারত 


থাকবে? মদ্ররাজ, আপাঁন সত্বর পাণ্ডব পাণ্াল ও সঙ্জয়গণের দকে রথ নিয়ে 
চলুন, আমি তাদের যুদ্ধে বধ করব অথবা দ্রোণের ন্যায় যমলোকে যাব। পরশুরাম 
আমাকে এই ব্যাপ্রচর্মাবৃত উত্তম রথ 'দিয়েছেন। এর চক্রে শব্দ হয় না, এতে তিনাট 
স্বর্ণময় কোষ এবং তিনাট রজতময় দশ্ড অছে, চারটি উত্তম অশ্ব এর বাহন। 
বাঁচন্র ধনু, ধৰজ, গদা, ভয়ংকর শর, উজ্জ্বল আসি ও অন্যান্য অস্ত্র এবং ঘোর 
শব্দকারী শুভ্র শঙ্খও তান আমাকে 'দিয়েছেন। এই রথে আরুূড থেকে আজ 
আম অজুনকে মারব, কিংবা সর্বহর মৃত্যু যাঁদ তাকে ছেড়ে দেন তবে আমিই 
ভীম্মের পথে ষমলোকে যাব। 

শল্য বললেন, কর্ণ থাম থাম, আর আত্মপ্রশংসা কারো না, তুমি আতীরন্ত 
ও অযোগ্য কথা বলছ। কোথায় পুরুষশ্রেম্ঠ ধনঞ্জয়, আরু কোথায় পুরুষাধম তুমি! 
অজর্ন ভিল্ল আর কে ইন্দ্রপুরীর তুল্য দ্বারকা থেকে কৃষফভাগনশী সভদ্রাকে হরণ 
করতে পারেনঃ কোন্‌ পুরুষ ফিরাতবেশী মহাদেবকে যুদ্ধে আহবান করতে 
পারেনঃ তোমার মনে পড়ে কি, ঘোষযান্রার সময় যখন গন্ধর্বরা দূর্যোধনকে ধ'রে 
নিয়ে ষাঁচ্ছল তখন অর্জনই তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন ১ সেই যুদ্ধে প্রথমেই তুমি 
পালিয়েছিলে এবং পান্ডবগণই কলহাপ্রয় ধৃতরাম্ট্রপূব্রগণকে মুত্তি দিয়োছলেন। 
তোমরা যখন সসৈন্যে ভীম্ম দ্রোণ ও অশ্বখামার সঙ্গে বিরাটের গরু চুরি করতে 
গিয়েছিলে তখন অজুনই তোমাদের জয় করোছলেন, তুমি তাঁকে জয় কর নি কেন? 
সূতপুত্র, ঘোর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে, যাঁদ পালিয়ে না যাও তবে আজ তুমি মরবে। 

কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শল্যকে বললেন, হয়েছে হয়েছে, অজর্নের এত 
প্রশংসা করছেন কেন? সে যাঁদ যুদ্ধে আজ আমাকে জয় করতে পারে তবেই 
আপনার প্রশংসা সার্থক হবে। “তাই হবে বলে শল্য আর উত্তর দিলেন না, 
কর্ণের ইচ্ছানুসারে রথচালনা করলেন। পাণ্ডবসৈন্যের নিকটে এসে কর্ণ বললেন, 
অঞ্জন কোথায়? অজর্নকে যে দৌখয়ে দেবে আমি তার অভাঁম্ট পূরণ করব, 
তাকে একাঁট রত্পূর্ণ শকট দেব, অথবা এক শত দুগ্ধবতী গাভশ ও কাংস্যের 
দোহনপান্র দেব, অথবা এক শত গ্রাম দেব। সে যাঁদ চায় তবে সালংকারা গণতবাদ্য- 
নিপৃণা এক শত স্ন্দরী যুবতাঁ বা হস্তী রথ অশ্ব বা ভারবাহী বৃষ অথবা 
অন্য যে বস্তু তার কাম্য তা দেব। 

কর্ণের কথা শুনে দূর্যোধন ও তাঁর অনুচরগণ হন্ট হলেন। শল্য হাস্য 
ক'রে বললেন, সৃতপন্র, তোমাকে হস্তাঁ বা স্বর্ণ বা গাভী কিছুই দিতে হবে 
না, তুমি পূরস্কার না দিয়েই ধনঞ্জয়কে দেখতে পাবে। পূর্বে মূর্েরন্যায় বিস্তর 
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ধন তুমি অপারে দান করেছ, তাতে বহু7াবধ যজ্ঞ করতে পারতে। তুমি বৃখা 
কৃ্ণর্জনকে বধ করতে চাচ্ছ, একটা শাল দুই সিংহকে বধ করেছে এ আমরা 
পুনি নি। পালায় পাথর বেধে সমছ্রে সাঁতার অথবা পর্বতের উপর থেকে পড়বার 
ইচ্ছা যেমন, তোমার ইচ্ছাও তেমন। যাঁদ মঞ্জাল চাও তবে সমস্ত যোম্ধা এবং 
ব্যহব্ধ সৈন্যে সুরক্ষিত হয়ে ধনঞ্জয়ের স্গো যান্ধ করতে যেয়ো। যাঁদ বাঁচতে 
চাও তবে আমার কথায় বিশ্বাস কর। 

কর্ণ বললেন, আমি নিজের বাহুবলে নির্ভর করে অজ্নের সলো বদ্ধ 
করতে ইচ্ছা করি। আপাঁন মন্ররুপী শন তাই আমাকে ভয় দেখাতে চান। 
ল্য বললেন, অজুনের হস্তনিক্ষিপ্ত তীক্ষ! বাগসমূহ যখন তোমাকে বম্ঘ করবে 
তখন তোমার অনূতাপ হবে। ম্রাতার ক্লোড়ে শুয়ে বালক যেমন চন্দ্রকে হয়ণ 
করতে চায়, সেইর্‌প তুমি মোহগ্রস্ত হয়ে অজর্নকে জয় করতে চাচ্ছ। তুমি ভেক 
হয়ে মহামেঘ স্বর্প অঙ্জনের উদ্দেশে গর্জন করছ। গৃহবাসশ কুকুর যেমন 
বনাস্থত ব্যাপ্রকে লক্ষ্য ক'রে ডাকে তুমি সেইরূপ নরব্যাঘ্ব ধনঞ্জয়কে ডাকছ। 
মূ, তুমি সর্বদাই শৃগাল, অন সর্বদাই সিংহ। 

কর্ণ স্থির করলেন, বাকৃশলোর জনাই এ'র নাম শলা। তিনি বললেন, 
শল্য, আপনি সর্বগণহশীন, অতএব গুণাগুণ বুঝবেন কি ক'রে? কৃফের মাহাত্ম্য 
জাম যেমন জানি আপাঁন তেমন জানেন না; আমি নিজের ও অজরনের শক্তি 
জেনেই তাঁকে যুদ্ধে আহবান করাছি। আমার এই চন্দনচর্ণে পাঁজত সর্পতুল্য 
বিষমূখ ভয়ংকর বাণ বহ্‌ বংসর ধরে ত্‌ণের মধ পড়ে আছে, এই বাণ নিয়েই 
আমি কৃফাজনের সঙ্গে যূন্ধ করব। পিতৃদ্বসার পত্র এবং মাতুলের পৃ এই 
দুই ভ্রাতা (অর্জন ও কৃ) এক সান্্ে গ্রাথত দুই মাঁণর তুল্য। আপাঁন দেখবেন 
দূজনেই আমার বাণে নিহত হবেন। কুদেশজাত শল্য, আজ কৃফাজনকে বধ ক'য়ে 
আপনাকেও সবাম্ধবে বধ করব। দূব্দ্ধ ক্ষান্রয়কুলাঞ্গার, আপান সুহূং হয়ে 
শর ন্যায় আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। আপাঁন চুপ করে থাকুন, সহস্র বাস্‌দেব বা 
শত অজন এলেও আম তাঁদের বধ করব। আবালব্দ্ধবানতা সকলেই যে গাথা 
গান করে এবং পূর্বে ভ্রাহরণগণ রাজার নিকট যা বলোছিলেন, দূরাত্মা মন্রদেশ- 
বাসাঁদের সেই গাথা শুন্‌ন। _- অদ্ুকগণ তুচ্ছভাষী নরাধম মিথ্যাবাদশ কুটিল এবং 


মত্যুকাল পর্যন্ত দটস্বভাব। ভারা পিতা পত্র মাতা শ্বশুর শাশুড়ী মাতুল, 


জামাতা কন্যা পয বান্ধব বয়স্য অভ্যাগত দাস দাস প্রড়ীত স্শপ্রুষ সাঁলত 


ইয়ে শন ছাতু) ও মংস্য খায়, গোমাংসের সহিত মদ্যপান করে, হাসে, কাঁদে, 
৩১ 


| 
& 
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অসম্বদ্থ গান গায় এবং কামব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। মদ্রকের সঙ্গে শন্তুতা বা মিতা 
করা অনুচিত, তারা সর্বদাই কলুধিত। 'বিষাঁচীকৎসকগণ এই মন্ত্র পাঠ করে 
বৃশ্চিকদংশনের চিকিৎসা ক'রে থাকেন -_ রাজা স্বয়ং যাজক হ'লে যেমন হবি 
নন্ট হয়, শদ্রাজী ব্রাহ্মণ এবং বেদবিদ্বেব লোকে যেমন পাঁতত হক, 
সৈইর্‌প মদ্রকের সংসর্গে লোকে পাঁতত হয়। হে বৃশ্চিক, আমি অথর্বোন্ত মন্মে 
শান্তি করাছ -_ মদ্রকের প্রণয় যেমন নম্ট হয় সেইর্‌্প তোমার বিষ নম্ট হ'ল। 

তার পর কর্ণ বললেন, মদ্রদেশের স্নবলোকে মদ্যপানে মন্ত হয়ে বস্ত ত্যাগ 
করে নৃত্য করে, তারা অসংষত স্বেচ্ছাচারণী। যারা উম্ম ও গর্দভের ন্যায় 
দাঁড়য়ে প্রম্রাব করে সেই ধম্দরম্ট নির্লজ্জ স্তীদের পুত্র হয়ে আপানি ধর্মের 
কথা বলতে চান! মদ্রদেশের নারীদের কাছে কেউ যাঁদ কাঞ্জক€১) বা 
সুবীরক (২) চায় তবে তারা নিতম্ব আকর্ষণ ক'রে বলে, আম পত্র বা পাত 
দিতে পারি কিন্তু কাঞ্জক 'দতে পার না। আমরা শুনোছি, মদ্রুনারীরা কম্বল (৩) 
পরে, তারা গোরবর্ণ, দশর্থাকাতি, নিলল্জ, উদরপরায়ণ ও অশাঁচ। মদ্র সিম্ধু ও 
সৌবার এই তিনটি পাপদেশ, সেখানকার লোকেরা ম্লেচ্ছ ও ধর্মজ্ঞানহীন। 
নশ্চয় পাণ্ডবরা আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাবার জন্য আপনাকে পাঠিয়েছে । শল্য, 
আপনি দুর্ধোধনের মিত্র, আপনাকে হত্যা করলে নিন্দা হবে, এবং আমাদের 
ক্ষমাগণও আছে; এই তিন কারণে আপনি এখনও জশীবত আছেন। যাঁদ আবার 
এরূপ কথা বলেন তবে এই 'বস্ত্রতুল্য গদার আঘাতে আপনার মস্তক চূর্ণ করব। 


১১। কাক ও হুংসের উপাখ্যান 


শল্য বললেন, কর্ণ, তোমাকে মদ্যপের ন্যায় প্রমাদগ্রস্ত দেখাছি, সৌহার্দের 
জন্য আগ তোমার চিকিৎসা করব। তোমার 'হিত বা আহত যা আঁম জানি 
তা অবশ্যই আমার বলা উাঁচত। একটি উপাখ্যান বলাছ শোন। -- 

সমদ্রতীরবতর্শ কোনও দেশে এক ধনবান বৈশ্য ছিলেন, তাঁর বহন পর 
ছিল। সেই প্রেরা তাদের ভুক্তাবশিন্ট মাংসযুন্ত অন্ন দাঁধ ক্ষার প্রভাতি এক 
কাককে খেতে দিত। উীঁ্ছন্টভোজশী সেই কাক গার্বত হয়ে অন্য পক্ষীীদের অবর্জা 


০১) প্রচাঁলত অর্থ কাজ বা লামানি; এখানে বোধ হয় ধনো মদ বা পচাই অর্থ। 
€২) মদ্য 'বিশেষ। (৩) পশমণ কাপড়। 
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করত। একাঁদন গরুড়ের ন্যায় দুতগামশী এবং চক্রবাকের ন্যার 'বাঁচ্দেহ কতকগ্গাঁল 
হংস বেশে উড়ে এসে সমুদ্রের তরে নামল। বৈশ্যপূত্রেরা কাককে বললে, বিহঞ্গম, 
তুমি ওই হংসদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তখন সেই উ- স্৩ে।এ) কাক সগর্বে হংসদের 
কাছে গিয়ে বললে, চল, আমরা উড়ব। হংসেরা বললে, আমরা মানস সরোবরে 
আমরা বিখ্যাত। দুর্মীত, তুমি কাক হয়ে ক ক'রে আমাদের সঙ্গে উড়বে ? 
কাক বললে, আমি এক শ এক প্রকার ওড়বার পদ্ধাত জানি এবং প্রত্যেক 
পদ্ধাততে 'বাচতি গাঁততে শত যোজন যেতে পার। আজ আমি উচ্চশন অবডশন 
তোমরা আমার শান্ত দেখতে পাবে । বল, এখন কোন গাঁততে আমি উড়ব, তোমরাও 
আমার সম্গে উড়ে চল। একটি হংস হাস্য করে বললে, সকল পক্ষী যে গাঁতিতে 
ওড়ে আমি সেই গাঁততেই উড়ব, অন্য গাঁতি জানি না। রন্তচক্ষু কাক, তোমার 
যেমন ইচ্ছা সেই গাঁততে উড়ে চল। 
| হংস ও কাক পরস্পর প্রাতম্বন্দিতা ক'রে উড়তে লাগল, হংস একই গাঁত 
এবং কাক বহ-প্রকার গাঁত দেখাতে দেখাতে চলল। হংস নীরব রইল, দর্শকদের 
'বাস্মত করবার জন্য কাক 'িজের গাঁতর বর্ণনা করতে লাগল। অন্যান্য কাকেরা 
হংসদের নিন্দা করতে করতে একবার বৃক্ষের উপর উড়ে বসল, আবার নশচে নেমে 
এল। হংস মৃদু গাঁততে উড়ে কিছুকাল কাকের পিছনে রইল, তার পর দর্শক 
কাকদের উপহাস শুনে বেগে সমুদ্রের উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে উড়ে চলল। কাক 
শ্রান্ত ও ভশত হয়ে ভাবতে লাগল, কোথাও দ্বীপ. বা বৃক্ষ নেই, আম কোথার 
নামব? হংস পিছনে ফিরে দেখলে, কাক জলে পড়ছে। তখন সে বললে, কাক, 
তুমি বহ:প্রকার গাঁতর বর্ণনা করেছিলে, কিন্তু এই গৃহ গাঁতর কথা তো বল নি! 
তৃমি পক্ষ ও চণু) দিয়ে বার বার জলস্পর্শ করছ, এই গাঁতর নাম কি? 
পাঁরশ্রান্ত কাক জলে পড়তে পড়তে বললে, হংস, আমরা কাক রূপে সৃষ্ট 
হয়েছ, কা কা রব ক'রে বিচরণ কাঁরি। প্রাণরক্ষার জন্য আম তোমার শরণ 
নিলাম, আমাকে সমুদ্রের তীরে নিয়ে চল। প্রভু, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর, 
যাঁদ ভালয় ভালয় নিজের দেশে ফিরতে পাঁর তবে আর কাকেও অবজ্ঞা, করব না। 
কাকের এই বিলাপ শুনে হংস কিছু না ব'লে তাকে পা দিয়ে উঠিয়ে পিঠে তুলে 
নিলে এবং দ্ুতবেগে উড়ে তাকে সমূদ্রতীরে রেখে অভান্ট দেশে চ'লে গেল। 
উপাখ্যান শেষ ক'রে শলা বললেন, কর্ণ, তুমি সেই উচ্ছিন্টভোজশী কাকের 
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তুল্য; ধৃতরাম্ট্রপন্রদের ডীচ্ছন্টে পালিত হয়ে তোমার সমান এবং তোমার অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ সকল লোককে তুমি অবজ্ঞা ক'রে থাক। কাক যেমন শেষকালে বৃদ্ধি করে 
হংসের শরণ নিয়েছিল তুমিও তেমন কৃফাজনের শরণ নাও। 


১২। কর্ণের শাপবৃত্তান্ত 


কর্ণ বললেন, কৃ ও অর্জনের শান্ত আমি যথার্থরূপে জানি, তথাঁপ 
আমি নিভয়ে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কিন্তু ব্রাহন্ণশ্রেম্ঠ পরশুরাম আমাকে 
যে শাপ দিয়েছিলেন তার 'জন্যই অর্শ উদ্‌বিগন হয়ে আছ। পূর্বে আম 
দব্যাস্্ শিক্ষার জন্য ব্লাহনণের ছন্াবেশে পরশুরামের নিকট বাস করতাম। একাঁদন 
গুরুদেব আমার উরুতে মস্তক রেখে নিদ্রা যাচ্ছলেন সেই সময়ে অজনের 
িতকামী দেবরাজ ইন্দ্র এক বিকট কাটের রূপ ধারণ ক'রে আমার উরু বিদীর্ণ 
_ করলেন। সেখান থেকে অত্যন্ত রক্বস্রাব হ'তে লাগল, কিন্তু গুরুর নিদ্রাভঙ্গের 
ভয়ে আমি নিশ্চল হয়ে রইলাম। ভ্রাগরণের পর তান আমার সাহফুতা দেখে 
বললেন, তুম ব্রাহন্নণ নও, সত্য বল তুমি কে। তখন আম 'ননজের যথার্থ পাঁরচয় 
[দলাম। পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে এই শাপ দিলেন _ সৃত, তুমি কপট 
উপায়ে আমার কাছে যে অন্তু লাভ করেছ, কার্বকালে তা তোমার স্মরণ হবে না, 
মৃত্যুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে মনে পড়বে; কারণ, বেদমল্লয্ন্ত অস্ত্র অব্রাহমণের নিকট 
স্থায়শ হয় না। 

তার পর কর্ণ বললেন, আজ যে তুমুল সংগ্রাম আসন্ন হয়েছে তাতে সেই 
অস্মই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত হত। কিন্তু আজ আমি অনা অস্ত স্মরণ করছি 
যার দ্বারা অর্জন প্রভীতি শরুকে নিপাতিত করব। আজ আম অর্জনের প্রাত 
যে র্লাহম অস্ত্র নিক্ষেপ করব তার শান্ত ধারণাতীত। যাঁদ আমার রথচন্র গর্তে না 
পড়ে তবে অজন আজ ম্বন্তি পাবে না। মদ্ররাজ, পূর্বে অস্মাভ্যাসকালে 
অসাবধানতার ফলে আমি এক রব্রাহনণের হোমধেনূর বৎসকে শরাঘাতে বধ 
করোছলাম। তার জন্য 'তাঁন আমাকে শাপ 'দিয়োছলেন -_ যুম্ধকালে তোমার 
মহাভয় উপাস্থত হবে এবং রথচকু গর্তে পড়বে। আম সেই ব্লাহম্ণকে বহু ধেনং 
বৃষ হস্তাঁ দাসদাসী সুসজ্জিত গৃহ এবং আমার সমস্ত ধন 'দিতে চেয়েছিলাম, 
কিন্তু তিনি প্রসন্ন হলেন না। শল্য, আপানি আমার নিন্দা করলেও সোহার্দের 
জন্য এইসব কথা বললাম। আপাঁন জানবেন যে কর্ণ ভয় পাবার জন্য জন্মগ্রহণ 
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করে নি, বিব্রমপ্রকার্শ এ. লাডের জনা জলে! সহন্র শল্যের অভাবেও 
আম শন্লুজয় করতে পারি। 

শল্য বললেন, তুমি বিপক্ষদের উদ্দেশে যা বললে তা প্রলাপ মান্র। 
আমি সহম্র কর্ণ ব্যতীত যুদ্ধে শত্রুজয় করতে পাঁর। 

শল্যের নিষ্ভুর কথা শুনে কর্ণ আবার মদ্রদেশের নিন্দা করতে লাগলেন। 
[তান বললেন, কোনও ব্রাহণ আমার পিতার নিকট বাহশক ৫১) ও মদ্র দেশের এই 
কুংসা করোছলেন। -_ যে দেশ হিমালয় গঞ্গা সরস্বতী যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের 
বাহর্ভাগে, এবং যা 'সম্ধ্ শতদ্রু বিপাশা ইরাবতশ চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মধ্যে 
অবাঁস্থত, সেই ধর্মহীন অশুচি বাহীক দেশ বন করবে। জার্তক নামক বাহশীক- 
দেশবাসীর আচরণ আত নিন্দিত, তারা গুড়ের মদ্য পান করে, লসূনের সাঁহত 
গোমাংস খায়, তাদের নারীরা দুশ্চারত্রা ও অশলীলভাঁষণী। আরট্র নামক 
বাহীকগণ মেষ উচ্দ্রী ও গর্দভের দুগ্ধ পান করে এবং জারজ পত্র উৎপাদন করায়। 
কোনও এক সতাঁ নারীর অভিশাপের ফলে সেখানকার নারীরা বহুভোগ্যা, সেদেশে 
ভাগিনেয়ই উত্তরাধিকারণ হয়. পুত্র নয়। পাণ্চনদ প্রদেশের আরপ্রগণ কৃতঘ্য 
পরস্বাপহারশ মদ্যপ গুরুপত্রীগামী নিম্ঠুরভাষী গোঘাতক, তাদের ধর্ম নেই, 
অধর্মই আছে। 

শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি যে দেশের রাজা সেই অঙ্গদেশের লোকে 
আতুরকে পারিত্যাগ করে, নিজের স্বীপূত্র বিক্রয় করে। কোনও দেশের সকল 
লোকেই পাপাচরণ করে না, অনেকে এমন সচ্চারত্র যে দেবতারাও তেমন নন। 

তার পর দুরধোধন এসে মিন্ররূপে কর্ণকে এবং স্বজনরূপে শল্যকে 
কলহ থেকে নিবৃত্ত করলেন। কর্ণ হাস্য ক'রে শল্যকে বললেন, এখন রথ চালান। 


১৩। কর্ণের সাঁহত হ্যাধান্ঠির ও ভীমের হনম্থ 
(সস্তদশ দিনের যুদ্ধ) 


বাহ রচনা ক'রে কর্ণ পাশ্ডববাহনীর দিকে অগ্রসর হলেন। কপ ও 
কতবর্ম ব্যহের দাক্ষিণে রইলেন। 'পিশাচের ন্যায় ভীষণদর্শন দৃজয় অ*্বারোহশ 
গ্াম্ধার সৈন্য ও পার্বত সৈন্য সহ শকুনি ও উল্‌ক তাঁদের পার্্ব রক্ষা করতে 


৫১৯) বাহ্যীকের নামাস্তর। 
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১৪। জশ্বঘামা ও কর্ণের সাহত য্ষ্বিন্ঠর ও অজনের হ্ম্ধ 
(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


দূর্যোধন তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, কর্ণ ৰিপংসাগরে পড়েছেন, তোমরা শীঘ্র 
1গয়ে তাঁকে রক্ষা কর। তখন ধৃতরাম্ট্রপত্রগণ সকল দিক থেকে ভীমকে আক্রমণ 
করণেন। ভামের ভল্ল ও নারাচের আঘাতে দুর্যোধনের ভ্রাতা 'বাবংসু বিকট সহ 
ক্রাথ নন্দ ও উপনন্দ নিহত হলেন। কর্ণ ভীমের ধনু ও রথ বিনন্ট করলেন, 
ভশম গদা নিয়ে শন্লুসৈন্য বধ করতে লাগলেন। 

এই সময়ে সংশপ্তক কোশল ও নারায়ণ সৈন্যের সঙ্গে অজর্নের যুদ্ধ 
হচ্ছিল। সংশপ্তকগণ অজ্জনের রথ ঘিরে ফেলে তাঁর অশ্ব রথচক্র ও রথদণ্ড 
ধরে সিংহনাদ করতে লাগল। কয়েকজন কৃষ্ণের দুই বিশাল বাহু ধরলে। 
দুষ্ট হস্ত যেমন চালককে নিপাতিত করে, কৃ সেইর্প তাঁর বাহুদ্বয় সণ্টালন 
করে সংশস্তকগণকে নিপাতিত করলেন। অজর্ন নাগপাশ অস্ত্র প্রয়োগ 
ক'রে অন্যান্য সংশপ্তকদের পাদবন্ধন করলেন, তারা সর্পবেষ্টিত হয়ে নিশ্চেম্ট 
হয়ে রইল। তখন মহারথ সুশর্মা গরুড় অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, সর্পগণ ভয়ে 
পাঁলয়ে গেল। অন এন্দ্র অস্ত্র মোচন করলেন, তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত 
হয়ে শব্ুসৈন্য সংহার করতে লাগল । সংশপ্তকদের চোদ্দ হাজার পদাতি, দশ 
হাজার রথ এবং 'তিন হাজার গজারোহা যোদ্ধা ছিল, তাদের মধ্যে দশ হাজার 
অজনের শরাঘাতে নিহত হ'ল। 

কৌরবসৈন্য অজনের ভয়ে অবসন্ন হয়েছে দেখে কৃতবর্মা কপ অশ্বথামা 
কর্ণ শকৃনি উল্‌ক এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে দুর্ধোধন তাদের রক্ষা করতে এলেন। 
শখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্স কৃপাচার্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করজ্তে লাগলেন। অশ্বথামা শরাঘাতে 
আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে পাশ্ডবসৈন্য বধ করছেন দেখে সাত্যাক, যাধাম্ঠর, প্রাতাঁবন্ধ্য 
প্রভৃতি পাচি সহোদর এবং অন্যান্য বহর বার গ্রীকল দক থেকে তাঁকে আক্রমণ 
করলেন। তিমির আলোড়নে নদীমৃখ যেমন হয়, দ্রোণপত্রের প্রতাপে পাণ্ডবসৈন্য 
সেইরূপ বিক্ষোভিত হ'ল। যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে :অম্বত্থামাকে বললেন, পরুষব্যা, 
তোমার প্রণীত নেই, কৃতজ্ঞতাও নেই, তুমি আমট্ুকই বধ করতে চাচ্ছ। ব্রাহনণের 
কার্য তপ দান ও অধায়ন; তুমি নিকৃষ্ট ব্রাহীণ তাই ক্ষান্নয়ের কার্য করছ। 
অধ্বতামা একট: হাসলেন, কিন্তু য্যাধান্ঠরের অনুযোগ ন্যাব্য ও সত্য জেনে কোনও 


কর্ণপরৰ্ৰ ৪৮৯ 


উত্তর দিলেন না, তাঁকে শরবর্ষণে আচ্ছন্ন করলেন। তখন যুধিষ্ঠির সত্বর রণভূমি 
থেকে চলে গেলেন। 

দুরোধনের সঙ্গে ধঙ্টদ্যুম্ন ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্ধোধনের 
রথ নম্ট হওয়ায় তিনি অন্য রথে উঠে চ'লে গেলেন। তখন কর্ণ ধন্টদ্যম্নকে 
আক্রমণ করলেন। সিংহ যেমন ভত মৃগযূুথকে করে, কর্ণ সেইরূপ পাণ্তাল- 
রাথগণকে বিদ্রাত করতে লাগলেন। তখন যাধাণ্ঠর পুনর্বার রণস্থলে এসে 
[শখন্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, দ্রোপদরীর পণ্ঞপূত্র, এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের 
সঙ্গে মালিত হয়ে কর্ণকে বেন্টন করলেন & অন্যত্র বাহনীক কেকয় মদ্র সিম্ধু 
প্রীতি দেশের সৈন্যের সঙ্গে ভীমসেন একাকাঁ যূদ্ধ করতে লাগলেন। 

অন কৃফকে বললেন, জনার্দন, এই সংশপ্তক সৈন্য ভগ্ন হয়ে পালিয়ে 
যাচ্ছে, এখন কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল। অজর্নের বানরধবজ রথ কৃফ কর্তৃক 
চালিত হয়ে মেঘগম্ভীরশব্দে কৌরববাহনীর মধ্যে এল। অশ্বথামা অজরুনকে বাধা 
দিতে এলেন এবং শত শত বাণ নিক্ষেপ ক'রে কৃফাজুনকে নিশ্চেম্ট করলেন। 
অশ্বরথামা অর্জনকে আতব্রম করছেন দেখে কৃফ বললেন, অর্জন, তোমার বীর্য ও 
বাহুবল পূর্বের ন্যায় আছে কিঃ তোমার হাতে গাশ্ডীব আছে তো? গুরুপূত্র 
'মনে করে তুমি অশ্বখামাকে উপেক্ষা কারো না। তখন অর্জন ত্বরান্বিত হয়ে 
'চোদ্দটা ভল্লের আঘাতে অম্বরামার ধজ পতাকা রথ ও অস্রশস্ত্ নম্ট করলেন। 
অশ্বখামা সংজ্ঞাহীন হলেন, তাঁর সারাথ তাঁকে রণস্থল থেকে সাঁরয়ে নিয়ে গেল। 

এই সময়ে যাধম্ঠরের সঙ্গে দূর্যোধনাদর ঘোর যুদ্ধ হচ্ছিল। কৌরবরা 
যাঁধাম্ঠরকে ধরবার চেষ্টা করছে দেখে ভীম নকুল সহদেব ও ধৃন্টদ্যুদ্ন বহু সৈন্য 
নিয়ে তাঁকে রক্ষা করতে এলেন। কর্ণ বাণবর্ষণ ক'রে সকলকেই নিরস্ত করলেন, 
যাধচ্ঠিরের সৈন্য বিধ্বস্ত হয়ে পালাতে লাগল। কর্ণ তিনটি ভল্ল নিক্ষেপ ক'রে 
যুধাম্ঠরের বক্ষ বিদ্ধ করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রথে ব'সে প'ড়ে তাঁর সারাথকে 
বললেন, বাও। তখন দূর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা যাঁধার্ঠরকে ধরবার জন্য সকল 
দক থেকে ধাঁবত হলেন, কেকয় ও পাণ্টালবীরগণ তাঁদের বাধা 'দতে লাগলেন। 
যাধন্ঠির ক্ষতাবক্ষতদেহে নকুল ও সহদেবের মধ্যে থেকে 'শাবরে ফিরাছলেন, 
'এমন সময় কর্ণ প্নর্বার তাঁকে তিন বাণে বিদ্ধ করলেন, য্যাধাম্তর এবং নকুল- 
সহদেবও .কর্ণকে শরাহত করলেন। তখন যাঁধাম্ঠর ও নকুলের অশ্ব বধ ক'রে 
কর্ণ ভল্লের আঘাতে যৃঝিচ্ঠরের শিরম্তাণ নিপাতিত করলেন। যাষাষ্ঠর ও নকুল 
আহতদেহে সহদেবের রথে উঠলেন। 


৪৯০ মহাভারত 


মাতুল শল্য অনৃকম্পাপরবশ হয়ে কর্ণকে বললেন, তুমি অজ্নের সঙ্গে 
যাম্ধ না করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করছ কেনঃ এতে তোমার অস্শস্মের 
বৃথা ক্ষয় হবে, তৃণীর বাণশূন্য হবে, সারাথ ও অশ্ব শ্রান্ত হবে, তুমিও আহত 
হবে; এমন অবস্থায় অঞজনের সঙ্গে যৃম্ধ করতে গেলে লোকে তোমাকে উপহাস 
করবে। তুমি অজরনকে মারবে বলেই দুযোধন তোমার সম্মান করেন, যাঁধম্ঠিরকে 
মেরে তোমার কি হবে? ওই দেখ, ভীমসেন দৃর্যোধনকে গ্মস করছেন, তুম 
দুর্যোধনকে রক্ষা কর। তখন যৃধিষ্ঠর ও নকুল-সহদেবকে ত্যাগ ক'রে কর্ণ সত্বরূ 
দুর্যোধনের দিকে .গেলেন। 

যাধান্ঠর লাঁচ্জত হয়ে ক্ষতাবক্ষতদেহে সেনানিবেশে ফিরে এলেন এবং 
রথ থেকে নেমে শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর দেহে যেসকল শল্য বিদ্ধ 'ছিল 
তা তুলে ফেলা হ'ল, কিন্তু তাঁর মনের শল্য দূর হ'ল না। 'তাঁন নকুল-সহদেবকে 
বললেন, তোমরা শশঘ্র ভীমসেনের কাছে যাও, তানি মেঘের ন্যায় গর্জন ক'রে 
যুদ্ধ করছেন। 

এঁদকে কর্ণ তাঁর বিজয় নামক ধনু থেকে ভার্গবাস্ম মোচন করলেন, 
তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত হয়ে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করতে লাগল। অজন 
কৃফকে বললেন, কর্ণের ভার্গবাস্তের শন্ত দেখ, আম কোনও প্রকারে এই অস্্ 
নিবারণ করতে পারব না, কর্ণের সহিত যুদ্ধে পালাতেও পারব না। কৃফ বললেন, 
রাজা যূধিষ্ঠর কর্ণের -সাহত যুদ্ধে ক্ষতাবক্ষত হয়েছেন। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা 
ক'রে তাঁকে আশ্বাস দাও, তার পর ফিরে গিয়ে কর্ণকে বধ করবে। কৃফের 
উদ্দেশ্য _ কর্ণকে যুদ্ধে নিযুস্ত রেখে পারশ্রান্ত করা, এজন্যই তান অর্জধনকে 
যাঁধান্ঠরের কাছে নিয়ে চললেন। 


১৫। হ্যাধঙ্তিরের কবাক্য 


যেতে যেতে ভশমকে দেখে অজর্ন বললেন, রাজার সংবাদ কিঃ [তিনি 
কোথায়? ভশম বললেন, কর্ণের বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ধর্মরাজ এখান থেকে চ'লে 
গেছেন, হয়তো কোনও প্রকারে বেচে উঠবেন। অর্জন বললেন, আপান শীল 
গিয়ে তাঁর অবস্থা জানুন, আম এখানে শন্ুদের রোধ ক'রে রাখব। ভশম বললেন, 
তুমিই তাঁর কাছে যাও, আমি গেলে বীরগণ আমাকে ভাত বললেন। অজন 


কর্ণপর্ব ৪৯১ 


বললেন, সংশপ্তকদের বধ না করে আমি যেতে পাঁর না। ভাম বললেন, ধনজয়, 
আমিই সমস্ত সংশস্তকের: সঙ্গে বৃদ্ধ করব, তুমি যাও। 

শল্লুসৈন্যের সঙ্গে যম্ধ করবার জন্য ভীমসেনকে রেখে এবং তাঁকে 
উপদেশ 'দিয়ে কৃফ দ্ুতবেগে য্যাধা্ঠরের শাবরে রথ নিয়ে এলেন। য্াাঁধান্ঠর 
একাকী শুয়ে ছিলেন, কৃফাজন তাঁর পাদবন্দনা করলেন। কর্ণ নিহত হয়েছেন 
ভেবে ধর্মরাজ হর্যগদগদকণ্ঠে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে বললেন, তোমাদের দুজনকে 
দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়োছ, তোমরা অক্ষতদেহে নিরাপদে সর্বাস্তীবশারদ 
মহারথ কর্ণকে বধ করেছ তো? কৃতান্ততুল্য সেই কর্ণ আজ আমার সঙ্গে ঘোর 
যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাতে আম কাতর হই নি। সাত্যাক ধষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি 
বীরগণকে জয় ক'রে তাঁদের সমক্ষেই কর্ণ আমাকে পরাভূত করোছিলেন, আমাকে 
বু নিষ্ঠুর বাক্য বলেছিলেন। ধনঞ্জয়,। আমি ভীমের প্রভাবেই জাঁবিত আছি, 
এ আম সইতে পারাছ না। কর্ণের ভয়ে আম তের বংসর রাত্রিতে নিদ্রা যেতে 
পারি নি, দনেও সুখ পাই নি, সকল সময়েই আম জগৎ কর্ণময় দেখি। সেই বার 
আমাকে অশ্ব ও রথ সমেত জাঁবত অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন, আমার এই 1ধক্কৃত 
জাঁবনে ও রাজ্যে কি প্রয়োজন £ ভাঁম্ম দ্রোণ আর কূপের কাছে আম যে লাঞ্ছনা 
পাই নি আজ সতপূৃত্রের কাছে তা পেয়োছি। অর্জুন, তাই জিজ্ঞাসা করাছ, তুমি 
কিপ্রকারে কর্ণকে বধ ক'রে নিরাপদে ফিরে এসেছ তা সাঁবস্তারে বল। কর্ণ 
তোমাকে বধ করবেন এই আশাতেই ধৃতরাম্ত্র ও তাঁর পুশ্লেরা কর্ণের সম্মান 
করতেন; সেই কর্ণ তোমার হাতে কি ক'রে নিহত হলেন? যান বলোছলেন, 
'কৃফা, তুমি দূর্বল পাঁতিত দীনপ্রকৃতি পাণ্ডবদের ত্যাগ করছ না কেন?' যে দরাত্মা 
দ্যতসভায় হাস্য ক'রে দুঃশাসনকে বলেছিল, 'যাজ্ঞসেনীকে সবলে ধরে নিয়ে 
এস' -_ সেই পাপবৃদ্ধি কর্ণ শরাঘাতে বিদীর্ণদেহ হয়ে শুয়ে আছে তো? 

অজর্ন বললেন, মহারাজ, আমি সংশপ্তকদের সঞ্গো যুদ্ধ করছিলাম সেই 
সময়ে অশ্বথামা আমার সম্মুখে এলেন। আটাঁট শকট তাঁর বাণ বহন করাছল, 
আমার সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি সেই সমস্ত বাণই নিক্ষেপ করলেন। তথাঁপ 
আমার শরাঘাতে তাঁর দেহ শজারুর ন্যায় কণ্টাকত হ'ল, তিনি রুধিরান্তদেহে 
কর্ণের সৈন্যমধ্যে আশ্রয় নিলেন। তখন কর্ণ পণ্তাশ জন রথশীর সঙ্গে আমার কাছে 
এলেন। আম কর্ণের সহচরদের বিনস্ট ক'রে সত্বর আপনাকে দেখবার জন্য এসোছ। 
আমি শুনেছি, অশ্বামা ও কর্ণের সাঁহত যুদ্ধে আপানি আহত হয়েছেন, সে কারণে 
উপয্স্ত সময়েই আপাঁন ক্রুরস্বভাব কর্ণের কাছ থেকে চ'লে এসেছেন। মহারাজ, 


৪৯৭ মহাভারত 


যুদ্ধকালে আমি কর্ণের আশ্চর্য ভার্গবাস্্ দেখেছি, কর্ণের আক্রমণ সইতে পারেন 
এমন যোদ্ধা সঞ্জয়গণের মধ্যে নেই। আপনি আসুন, দেখবেন আজ আমি রণস্থলে 
কর্ণের সাহত মিলিত হব। যাঁদ আজ কর্ণকে সবাম্ধবে বধ না কাঁর তবে প্রাতিজ্রা- 
ভঞ্গকারীর যে কষ্টকর গাঁত হয়, আমার যেন তাই হয়। আপাঁন জয়াশশর্বাদ 
করুন, যেন আম সৃতপূত্র ও শন্লুগণকে সসৈন্যে বধ করতে পারি। 

কর্ণ সুস্থশরীরে আছেন জেনে শরাঘাতে পশীড়ত যাঁধণ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে 
বললেন, বংস, তোমার সৈন্যরা পালিয়েছে, তুমি তাদের পিছনে ফেলে এসেছ। 
কর্ণবধে অক্ষম হয়ে তুমি ভীমকে ত্যাগ ক'রে ভাত হয়ে চলে এসেছ। অন, 
তুমি কুন্তাঁর গর্ভকে হেয় করেছ। আমরা তোমার উপর অনেক আশা রেখেছিলাম, 
কিন্তু আতপৃষ্পশালী বৃক্ষ থেমন ফল দেয় না সেইরূপ আমাদের আশা বিফল 
হয়েছে। ভঁমতে উপ্ত বাঁজ যেমন দৈবকৃত বৃদ্টির প্রতীক্ষায় জীবত থাকে, 
আমরাও সেইর্‌প রাজ্যলাভের আশায় তের বংসর তোমার উপর নির্ভর করেছিলাম, 
কিন্তু এখন তুমি আমাদের সকলকেই নরকে নিমজ্জিত করেছ। মন্দব্াম্ধ, তোমার 
জন্মের পর কুল্ত আকাশবাণী শুনোছলেন, 'এই পত্র ইল্দের ন্যায় বিক্রমশালণী ও 
সর্বশন্লুজয়ী হবে, মদ্র কলিষ্গ ও কেকয়গণকে জয় করবে, কৌরবগণকে বধ করবে। 
গতশৃঙ্গ পর্বতের শিখরে তপাস্বগণ এই দৈববাণী শুনোছলেন, কিন্তু তা সফল 
হ'ল না, অতএব দেবতারাও অসত্য বলেন। আম জানতাম না যে তুঁম কর্ণের 
ভয়ে আভভূত। কেশব যার সারাথ সেই িশ্বকর্মা-নার্মত শব্দহীন কঁপিধবজ 
রথে আরোহণ ক'রে এবং স্বর্ণমাণ্ডিত খড়গ ও গাণ্ডীবধনু ধারণ ক'রে তুমি 
কর্ণের ভয়ে পালিয়ে এলে! দ.রাত্মা, তুমি যাঁদ কেশবকে ধনু দিয়ে নিজে সারাথ 
হ'তে তবে বদ্রধর দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রবধ করেছিলেন সেইরূপ কেশব কর্ণকে 
বধ করতেন। তুমি যাঁদ রাধেয় কর্ণকে আক্রমণ করতে অসমর্থ হও তবে তোমার 
চেয়ে অস্নাবশারদ অন্য রাজাকে গ্ান্ডীবধনু দাও। দূরাত্মা, তুমি যাঁদ পণ্ঠম মাসে 
গভচযুত হ'তে কিংবা কুল্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করতে তবে তাই তোমার পক্ষে 
শ্রেয় হপ্ত, তা হ'লে তোমাকে যূদ্ধ থেকে পালাতে হ'ত না। তোমার গাণ্ডীবকে 
'ধিক, তোমার বাহুবল ও বাণসমূহকে ধিক, তোমার কাঁপধবজ ও আঁশদান্ত 
বুথকেও ধিক। 


কর্ণপ্ৰ ৪১৯৩, 


১৬। অজজর্নের ক্রোষ __ কৃষের উপদেশ 


যুপ্লিষ্ঠরের তিরস্কার শুনে অরুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাঁর খড়গ ধারণ 
করলেন। চিত্তজ্ঞ কেশব বললেন, ধনঞ্জয়, তুমি খড়গ হাতে নিলে কেন? যুদ্ধের 
যোগ্য কোনও লোককে এখানে দেখাঁছ না, এখন ভঈমসেন দৃোধনাদিকে আক্রমণ 
করেছেন, তুমি রাজা যৃধিষ্ঠিরকে দেখতে এসেছ, 'তিনিও কুশলে আছেন। এই 
নৃপশ্রেষ্ঠকে দেখে তোমার আনন্দই হওয়া উচিত, তবে ক্রোধ হ'ল কেন? তোমার 
আঁতপ্রায় কি? 
সর্পের ন্যায় নিঃ*বাস ফেলতে ফেলতে যাঁধাচ্ঠরের দিকে চেয়ে অর্জন 
বললেন, আমার এই গুড় প্রাতিজ্ঞা আছে, যে আমাকে বলবে, 'অন্য লোককে গাশ্ডীব 
দাও, তার আমি শিরশ্ছেদ করব। গোবিন্দ, তোমার সমক্ষেই রাজা যুধাষ্ঠর 
আমাকে তাই বলেছেন1 আম ধর্মভশরু সেজন্য একে বধ ক'রে আমার প্রাতজ্ঞা 
রক্ষা করব, সত্যের নিকট খণমুস্ত হব। তুমিই বল এ সময়ে কি কর্তব্য। 
জগংাপতা, তুমি ভূত ভাঁবষ্যং সবই জান, আমাকে যা বলবে তাই আম করব। 
কৃফ বললেন, ধিক ধিক! অন, আম বুঝোঁছ তুমি বৃদ্ধের নিকট 
উপদেশ লাভ কর নি, তাই অকালে ক্রুম্ধ হয়েছ। তুমি ধর্মভীরু কিন্তু অপাঁণ্ডিত; 
যাঁরা ধর্মের সকল বিভাগ জানেন তাঁরা এমন করেন না। যে লোক অকর্তব্য কর্মে 
প্রবৃত্ত হয় এবং কর্তব্য কর্মে বিরত থাকে সে পুরুষাধম। আমার মতে প্রাণবধ 
না করাই শ্রেম্ঠ ধর্ম, বরং অসত্য বলবে কিন্তু প্রাণাহংসা করবে না। বিনি জ্োম্ঠ- 
ভ্রাতা, ধর্মজ্ঞ ও রাজা, নীচ লোকের ন্যায় তুমি তাঁকে কি ক'রে হত্যা করতে পার ? 
তুমি বালকের ন্যায় প্রাতজ্ঞা করোছলে, এখন মূঢ্তার বশে অধর্ময কার্ষে উদ্যত 
হয়েছ। ধর্মের সক্ষত্ন ও দুরূহ তত্ব না জেনেই তুমি গুরুহত্যা করতে যাচ্ছ। 
ধমজ্ঞ ভীঙ্ম, ষধিষ্ঠর, বিদুর বা ষশাঁস্বনী কুল্তী যে ধর্মতত্ব বলতে পারেন, 
আমি তাই বলছি শোন। __ 
সত্স্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্‌। 
' তত্বেনৈব স্বদুজ্ঞেয়িং পশ্য সত্যমনুষ্ঠিতম্‌॥ 
ভবেৎ সত্যমবন্তব্যং বন্তব্মনৃতং ভবেং। 
যন্ানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যণ্াপ্যনৃতং ভবেং॥ 
- সত্য বলাই ধর্মসংগত, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নেই; কিন্তু জানবে যে 
সত্যানূসারে কর্মের অনুষ্ঠান উচিত কিনা তা স্থির করা আত দূর্‌হ। যেখানে 


1৪৯৪ মহাভারত 


শমথ্যাই সত্যতুল্য হিতকর এবং সত্য মিথ্যাতুল্য আহতকর হয়, সেখানে সত্য বলা 
অনুচিত, মিথ্যাই বলা উচিত। -- 
িবাহকালে রাঁতসম্প্রয়োগে 


পণ্ঠানৃতান্যাহরপাতকানি ॥ 

-- বিবাহকালে, রাঁতিসম্বন্ধে, প্রাণসংশয়ে, সর্বস্বনাশের সম্ভাবনায়, এবং ব্রাহনণের 
উপকারার্থে মিথ্যা বলা যেতে পারে; এই পাঁচি অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ 
হয় না। 0১) 

তার পর কৃ বললেন, শিক্ষিত জ্ঞানী লোকে নিদারুণ কর্ম করেও মহং 
পণ্যের আধকারশী হ'তে পারেন, যেমন বলাক নামক ব্যাধ অন্ধকে হত্যা ক'রে 
হয়েছিল। আবার, মূঢ় অপাশ্ডিত ধর্মকামণীও মহাপাপগ্রস্ত হ'তে পারেন, যেমন 
কোঁশিক হয়োছিলেন। __ 

পুরাকালে বলাক নামে এক ব্যাধ ছিল, সে বৃথা পশৃবধ করত না, কেবল 
স্তী পত্র পিতা মাতা প্রভাতির জীবনযাত্রানির্বাহের জন্যই করত। একদা সে বনে 
গিয়ে কোনও মৃগ পেলে না, অবশেষে সে দেখলে, একাট মবাপদ জলপান করছে। 
এই পশুর চক্ষু ছিল না, ঘ্রাণশান্তই তার দস্টর কাজ করত। বলাক সেই অদচ্টপূ্ব 
অন্ধ পশৃকে বধ করলে আকাশ থেকে তার মাথায় পুষ্পবৃন্টি হ'ল। তার পর সেই 
ব্যাধকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য একটি মনোরম বিমান এল, তাতে অপ্সরারা গীঁত- 
বাদ্য করাছল। অজর্ন, সেই পশু সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট কারে অভাঁম্ট বর পেয়োছিল, 
শকল্তু ব্রহন্না তাঁকে অন্ধ ক'রে দেন। সেই সর্বপ্রাণাহংসক *বাপদকে বধ ক'রে বলাক 
স্বর্গে গিয়োছল। 

কোঁশক নামে এক ভ্রাহনণ গ্রামের অদৃরে নদীর সংগমস্থলে বাস করতেন। 
শতনি তপস্বী কিন্তু অজ্পজ্ঞ ছিলেন। তাঁর এই ব্রত ছিল যে সর্বদাই সত্য বলবেন, 
সেজন্য তিনি সত্যবাদী ব'লে বিখ্যাত হয়েছিলেন। একাঁদন কয়েকজন লোক 
দসর ভয়ে কৌঁশকের তপোবনে আশ্রয় নিলে। দস্যুরা খুজতে খজতে 
কোঁশিকের কাছে এসে বললে, ভগবান, কয়েকজন লোক এদিকে এসোৌছিল, তারা 
কোন্‌ পথে গেছে বাদ জানেন তো বলুন। সত্যবাদী কোঁশক বললেন, তারা 


0১) আদিপর্ব ১২-পারচ্ছেদে অনুর্প ম্লোক আছে। 


কণণপর্ব ৪৯৫ 


বহু-বৃক্ষ-লতা-গজ্ম-সমাকশর্ণ এই বনে আশ্রয় নিয়েছে। তখন নিম্ঠুর দস্যুরা সেই 
লোকদের খুজে বার 'ক'রে হত্যা করলে । মূঢ় কৌশিক ধর্মের সূক্ষন তত্ব জানতেন 
না, তিনি. তাঁর দুরাস্তর জন্য পাপগ্রস্ত হয়ে কম্টময় নরকে গিয়োছিলেন। 
উপাখ্যান শৈষ ক'রে কফ বললেন, কেউ কেউ তর্ক দ্বারা দুর্ধোধ পরমজ্ঞান 

লাভ করবার চেষ্টা করে, আবার অনেকে বলে ধর্মের তত্ব শ্রাতিতেই আছে। আমি 
এই দুই মতের কোনওাঁটর দোষ ধরছি না, কিন্তু শ্রতিতে সমস্ত ধর্মের বিধান নেই, 
সেজন্য প্রাণগণের অভ্যুদয়ের 'নামত্ত প্রবচন রাঁচিত হয়েছে । _- 

যত স্যাদহিংসাসংযুস্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ। 

আঁহংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম॥ 

ধারণাম্ধর্মীমত্যাহংরধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ। 

ষং স্যাদ্ধারণসংয্স্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ 


_যে কর্মে হিংসা নেই তা নিশ্চয়ই ধর্ম; প্রাণগণের আহংসার নিমিত্ত ধর্ম প্রবচন 
রচিত হয়েছে। ধারণ রেক্ষা) করে এজন্যই ধর্ম” বলা হয়; ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ 
করে; যা ধারণ করে তা নিশ্চয়ই ধর্ম। __ 
অবশ্যং কৃঁজতব্যে বা শঙ্কেরন্‌ বাপ্কৃজতঃ। 
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বন্তুং তত সত্যমাবচারতমূ॥ 
_-যেখানে অবশ্যই কিছ বলা প্রয়োজন, না বলা শঙ্কাজনক, সেখানে মিথ্যাই বলা 
শ্রেয়, সে 'মথ্যাকে 'নার্বচারে সত্যের সমান গণ্য করতে হবে। 
তার পর কৃ বললেন, যাঁদ মিথ্যা শপথ ক'রে দসঢুর হাত থেকে মাান্ত 
পাওয়া যায়, তবে ধর্মতত্ৃজ্ঞানীরা তাতে অধর্ম দেখতে পান না, কারণ উপায় থাকলে 
দস্যকে কখনও ধন দেওয়া উচিত নয়। ধর্মের জন্য মিথ্যা বললে পাপ হয় না। 
অজ:ন, আম তোমাকে সত্য-মিথ্যার স্বরূপ বাঁঝয়ে দিলাম, এখন বল.য্াঁধান্ঠরকে 
বধ করা উচিত 'কিনা। ্ 
অজর্ন. বললেন, তোমার বাক্য মহাপ্রাজ্ঞজ মহামাত প্রুষের যোগা, 
আমাদেরও 'হিতকর। কৃষ্ণ, তুমি আমাদের মাতার সমান, পিতার সমান, আমাদের 
পরম গাঁত। আম বৃঝোছ যে ধর্মরাজ আমার অবধ্য। এখন তুমি আমার সংকম্পের 
বিষয় শুনে অনুগ্রহ ক'রে উপদেশ দাও। তুমি আমার এই প্রাতজ্ঞা জান -_ কেউ যাঁদ 
আমাকে বলে, 'অপর লোক তোমায় চেয়ে অস্ীবদ্যায় বা বীর্ষে শ্রেষ্ঠ, তুম তাকে 
গাণ্ডীব দাওডঃ তবে আম তাকে বধ করব। ভাঁমেরও প্রাতজ্ঞা আছে -_ যে তাঁকে 


স্স্চ 


পণ 


৪৯৬ মহাভারত 


ত্‌বরক (১) বলবে তাকে তান বধ করবেন। তোমার সমক্ষেই য্যাধান্ঠির একাধিক বার 
আমাকে বলেছেন, 'গান্ডীব অন্য লোককে দাও'। কিন্তু যাঁদ তাঁকে বধ কাঁর তবে 
আম অজ্পকালও জশীবত থাকতে পারব না। কৃ, তুমি আমাকে এমন বাদ্ধ দাও 
যাতে আমার সত্যরক্ষা হয় এবং যাঁধার্ঠর ও আমি দুজনেই জাঁবত থাঁকি। 

কৃফ বললেন, কর্ণের সাহত যুদ্ধ ক'রে যাঁধাচ্ঠর শ্রান্ত দুঃখিত ও ক্ষত- 
বিক্ষত হয়েছেন, সেজন্যই ক্ষোভ ও ক্রোধের বশে তোমাকে অনুচিত বাক্য বলেছেন। 
এ'র এই উদ্দেশ্যও আছে ষে কুঁপত হ'লে তুমি কর্ণকে বধ করবে। ইনি এও জানেন 
যে তুমি ভিন্ন আর কেউ কর্ণের বিক্রম সইতে পারে না। যুধিম্ঠর অবধ্য, তোমার 
প্রীতজ্ঞাও পালনীয়। যে উপায়ে ইনি জাঁবত থেকেই মৃত হবেন তা বলাছ 
শোন। মাননীয় লোকে যত কাল সম্মান লাভ করেন তত কালই জাীবত 
থাকেন; যখন তান অপমানত হন তখন তাঁকে জাবল্মাত বলা যায়। রাজা 
যুধিষ্ঠির তোমাদের সকলের নিকট সর্বদাই সম্মান পেয়েছেন, এখন তুমি তাঁর 
কিপিং অপমান কর। পূজনীয় যাধঙ্ঠিরকে 'তুমি' বল; 'যিনি প্রভু ও গুরুজন 
তাঁকে তুমি বললে অবধেই তাঁর বধ হয়। এই অপমানে ধর্মরাজ নিজেকে নিহত মনে 
করবেন; তার পর তুমি চরণবন্দনা ক'রে এবং সান্না 'দিয়ে তাঁর প্রাত পূর্ববং 
আচরণ করবে। প্রজ্ঞাবান রাজা যাঁধন্ঠির এতে কখনই কুপিত হবেন না। সত্যভঙ্গা 
ও ভ্রাতৃবধের পাপ থেকে এইর্‌পে মু্ত হয়ে তুমি হন্টচিত্তে সতপূত্রকে বধ কর। 


১৭। অজর্নের সত্যরক্ষা __ যাাঁধচ্ঠিরের অনুতাপ 


অজর্ন যুধিঙ্ঠিরকে বললেন, রাজা, আমাকে কট;বাক্য ব'লে না, বলো না; 
তুমি রণভূমি থেকে এক ক্রোশ দূরে রয়েছ। ভীম আমার নিন্দা করতে পারেন, কারণ 
তান শ্রেচ্ঠ বীরগণের সঙ্গে 'সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করছেন। ভরতনন্দন, পাঁণ্ডিতগণ 
বলেন, ব্রাহণের বল বাক্যে আর ক্ষত্রিয়ের বল বাহতে; কিন্তু তোমারও বল বাক্যে, 
এবং তুমি নিষ্ঠ্র। আমি কিরূপ তা তুমি জান। স্পী পূত্র ও জশবন দিয়েও আম 
সর্বদা তোমার ইন্টসাধনের চেষ্টা করি, তথাপি তুমি যখন আমাকে বাকাবাণে আঘাত 
করছ তখন বুঝেছি তোমার কাছে আমাদের কোনও সুখলাভের আশা নেই। তুমি 
দ্রোপদীর শষ্যায় শুয়ে আমাকে অবজ্ঞা কারো না; তোমার জনাই আম মহারথগণকে 


(১) গোঁফদাঁড়হশীন, মাকুদন্দ। দ্রোপপর্ঘ ১৩-পাঁরঙ্ছেদে কর্ণ ভমকে তৃবরক 


বলেছেন। 


কর্ণপর্ব ৪৯৫ 


বধ করোছ, তাতেই তুমি 'নিঃশগ্ক ও 'নষ্ঠুর হয়েছ। আঁধরাজের পদ পেয়ে তুমি যা 
করেছ তার আমি প্রশংসা করতে পারি না। তোমার দ্যতাসীন্তর জন্য আমাদের রাজ্য- 
নাশ হয়েছে, *মামরা বিপদে পড়েছি । তুমি অঙ্পভাগ্য, এখন ক্লুর বাকোর কশাঘাতে 
আমাদের ক্রুদ্ধ করো না। 

যুধিষ্ঠিরকে এইপ্রকার পরূষ বাক্য বলে অজর্ন অনৃতস্ত হলেন এবং 
নিঃশবাস ফেলতে ফেলতে আসি কোষমূস্ত করলেন। কৃ বললেন, এক, তুমি আবার 
আসি নিজ্কাঁশিত করলে কেনঃ অজন বললেন, যে শরীরে আমি আহিত আচরণ 
করেছি সে শরশর আম নম্ট করব। কৃষ্ণ বললেন, রাজা য্াধান্ঠিরকে 'তুমি' সম্বোধন 
করেছ সেজন্য মোহগ্রস্ত হ'লে কেন? তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছঃ যাঁদ তুমি 
সতারক্ষার নিমিত্ত জ্যেম্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে তবে তোমার কি অবস্থা হস্ত? পার্থ, 
ধর্মের তত্ব সক্ষম ও দুজ্ঞেয়, বিশেষত অজ্ঞ লোকের কাছে । আম যা বলাছ শোন। 
আত্মহত্যা করলে তোমার ভ্রাতৃহত্যার চেয়ে গুরুতর পাপ হবে। এখন তুমি নিজের 
মুখে নিজের গুণকীর্তন কর, তাতেই আত্মহত্যা হবে। 

তখন ধনঞ্জয় তাঁর ধনু নমিত ক'রে য্বাধা্ঠরকে বলতে লাগলেন, মহারাজ, 
শুনুন _ পিনাকপাঁণি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনূর্ধর কেউ নেই। আম 
মহাদেবের অন্মাতিতে ক্ষণমধ্যে চরাচর সহ সমস্ত জগৎ বিনষ্ট করতে পারি। 
রাজসূয্স যজ্ঞের পূর্বে আমিই সকল দিক ও দকৃপালগণকে জয় ক'রে আপনার 
বশে এনোছলাম। আমার তেজেই আপনার দিব্য সভা নির্মিত এবং রাজসূয় যজ্ঞ 
সমাপ্ত হয়েছিল। আমার দাক্ষণ হস্তে বাণ, বাম হস্তে বাণযুস্ত বিস্তৃত ধন, এবং 
দই পদতলে রথ ও ধ্ৰজ আঁঙ্কত আছে, আমার তুল্য পুরুষ যুদ্ধে অজেয়। 
সংশস্তকদের অজ্পই অবাশিম্ট আছে, শন্রুসৈন্যের অর্ধ ভাগ আমি বিনষ্ট করোছ। 
আমি অস্ত্র দ্বারাই অস্পজ্ঞদের বধ কারি, অন্রপ্রয়োগে বিপক্ষ সৈন্য ভস্মসাৎ কার না। 
কষ, শীঘ্র চল, আমরা 'বিজয়রথে চ'ড়ে সৃতপূত্রকে বধ করতে যাই। আমাদের রাজা 
আজ সুখলাভ করুন, আম কর্ণকে বিনম্ট করব। আজ কর্ণের মাতা অথবা কুল্তশ 
পহীনা হবেন, আমি সত্য বলছি -_কর্ণকে বধ না করে আমার কবচ 
খুলব না। 

এই কথা ব'লে অর্জুন তাঁর খড়ুশ্গ কোষবন্ধ ক'রে ধনু ত্যাগ করলেন এবং 
লজ্জায় নতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে যুধিম্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, প্রসন্ন হ'ন, যা 
বলোছ তা ক্ষমা করুন, পরে আপানি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন, আপনাকে 
শমস্কার করাছি। আম ভমকে ষুম্ধ থেকে মস্ত করতে এবং সৃতপৃত্রকে বধ করতে 


৩২ 


৪৩০৩ 


৪৯৮ মহাভারত 


এখনই যাচ্ছি। সত্য বলাছ, আপনার 'প্রয়সাধনের জন্যই আমার জীবন। এই বলে 
অর্জন য্াধান্ঠরের পাদস্পর্শ করে যাষ্ধযান্রার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। 

ধর্মরাজ যাঁধম্ঠির শব্যা থেকে উঠে দুঃখিত মনে বললেন, অর্জন, আমি 
অসাধ্‌ কর্ম করোছ, তার জন্যই তোমরা বিপদগ্রস্ত হয়েছ। আম কুলনাশ 
পুরুষাধম, তুমি আমার শিরশ্ছেদ কর। আমার ন্যায় পাপী মূঢব্যম্ধি অলস ভীরু 
নিষ্ঠুর পুরুষের অনুসরণ ক'রে তোমাদের কি লাভ হবে? আমি আজই বনে যাব, 
মহাত্মা ভীমসেনই তোমাদের যোগ্য রাজা, আমার ন্যায় ক্লাবের আবার রাজকার্য কি? 
তোমার পরুষ বাক্য আম সইতে পারাছ না, অপমানিত হয়ে আমার জীবনধারণের 
প্রয়োজন নেই। 

অর্জনের প্রাতিজ্ঞারক্ষার 'বষয় যুধিষ্ঠিরকে বাঁঝয়ে 'দয়ে কৃষক বললেন, 
মহারাজ, আম আর অর্জন আপনার শরণাগত, আম প্রণত হয়ে প্রার্থনা করাছ, ক্ষমা 
করুন, আজ রণভাঁমি পাপী কর্ণের রন্ত পান করবে। ধর্মরাজ যাাঁধন্ঠির সসম্দ্রমে 
কৃষককে উঠিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, গোবিন্দ, আমরা অন্জানে মোহত হয়েছিলাম, 
ঘোর বিপতসাগর থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করেছ। 

অন সরোদনে য্বাধান্ঠরের চরণে পড়লেন। ভ্রাতাকে সমস্নেহে উঠিয়ে 
আলিঙ্গন ক'রে যাঁধাম্ঠরও রোদন করতে লাগলেন। তার পর অজর্ন বললেন, 
মহারাজ, আপনার পাদস্পর্শ ক'রে প্রাতিজ্ঞা করাছ, আজ কর্ণকে বধ না ক'রে আম 
যুদ্ধ থেকে ফিরব না। ফ্বাধন্ঠির প্রসন্নমনে বললেন, অর্জন, তুমি যশস্বী হও, অক্ষয় 
জীবন ও অভীষ্ট লাভ কর, সর্বদা জয়ী হও, তোমার শতুর ক্ষয় হ'ক। 


১৮। অজর্ন-কর্শের আভিঘান 
(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


কের আজ্ঞায় দারুক অজনের ব্যাগ্রচর্মাবৃত রথ সাক্জত করলে। যথাবাঁধ 
স্বস্তায়নের পর কৃষ্ণের সাহত অজন সেই রথে উঠে রণভূমির আভমুখে চললেন। 
সেই সময়ে সকল দিক নির্মল হ'ল, চাষ (নীলকণ্ঠ), শতপন্র কোঠঠোকরা) ও ক্রো 
€কোঁচ বক) প্রভাত শৃভসূচক পক্ষ অজণনকে প্রদাক্ষণ করতে লাগল। কক্ক গর 
বক ।শ্যন বায়স প্রভাতি মাংসাশী পক্ষী খাদ্যের লোভে আগে আগে যেতে লাগল। 

কফ বললেন, অর্জন, তোমার সমান যোদ্ধা পৃথিবীতে নেই, তথাঁপ তুমি 
কর্ণকে অবজ্ঞা করো না। আজ যুদ্ধের সপ্তদশ [দন চলছে, তোমাদের এবং শব" 


কর্পপর্ব ৪৯১৯ 


পক্ষের বিপুল সৈনোর এখন অজ্পই অবাঁশন্ট আছে। কৌরবপক্ষে এখন পাঁচ মহারথ 
জশীবত আছেন - অশ্বরামা কৃতবর্মা কর্ণ শল্য ও কৃপ। অশ্বরথামা তোমার 
মাননীয় গুরু দ্রোণের পত্র, কপ তোমার আচার্য, কৃতবর্মা তোমার মাতৃকুলের বান্ধব, 
মহারাজ শল্য তোমার 'বিমাতার ভ্রাতা, এই কারণে এ'দের উপর তোমার দয়া থাকতে 

পারে, কিন্তু পাপমাঁত ক্ষুদ্রাশয় কর্ণকে আজ তুমি সত্বর বধ কর। জতুগৃহদাহ, 
ক 
মূল দূরাত্মা কর্ণ। অজুন বললেন, গোবিন্দ, ভূতভবিষ্যদবিৎ তুমি যখন আমার 
সহায় তখন কর্ণের কথা দূরে থাক, ন্রিলোকের সকলকেই আম পরলোকে 
পাঠাতে পারি। 


এই সময়ে ভীম তুমুল যুদ্ধে নিষুস্ত 'ছিলেন। তান তাঁর সারাথ 
বশোককে বললেন, আঁম সর্বাদকে শত্রুদের রথ ও ধহজাগ্র দেখে উদাঁবগ্ন হয়োছি। 
অজন এখনও এলেন না, ধর্মরাজও আহত হয়ে চলে গেছেন। এ*রা জাবত 
আছেন কিনা জান না। যাই হক, এখন আম শরুসৈন্য সংহার করব, তুমি দেখে 
বল আমার কত বাণ অবশিষ্ট আছে। 'বিশোক বললে, পাশ্ডুপত্র, আপনার এত 
অস্ত আছে যে ছয় গোশকট তা বহন করতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে সহন্ত্ 
সহম্্র অস্ন নিক্ষেপ করুন। 

1কছুক্ষণ পরে 'বশোক বললে, ভমসেন, আপানি গান্ডীব আকর্ষণের শব্দ 
শুনতে পাচ্ছেন নাঃ আপনার আঁভলাষ পূর্ণ হয়েছে, হস্তিসৈন্যের মধ্য থেকে 
অজ€নের ধহজাগ্রে ওই ভয়ংকর বানর দেখা যাচ্ছে, তিনি কৌরবসৈন্য বিনন্ট করতে 
করতে আপনার কাছে আসছেন। ভাম হন্ট হয়ে বললেন, বিশোক, তুমি যে 
প্রয়সংবাদ দিলে তার জন্য আমি তোমাকে চোদ্দটি গ্রাম, এক শ দাসী এবং কুঁড়ি 
রথ দেব। 


অরুন কৃফকে বললেন, পাণ্ালসৈন্যেরা কর্ণের ভয়ে পালাচ্ছে, তুম শগন্্র 
কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল, নতুবা তিনি. পাশ্ডব ও সঞ্জয়গণকে নিঃশেষ করবেন। 
অজ*নের রথ দেখতে পেয়ে শল্য বললেন, কর্ণ, ওই দেখ অন আসছেন, তাঁর ভয়ে 
কৌরবসেনা সর্ব দিকে ধাবিত হচ্ছে, কিন্তু তিনি সমস্ত সৈন্য বর্জন কারে তোমার 
দিকেই আসছেন। রাধেয়, তুমি কৃফার্জনকে বধ করতে সমর্থ, তুমি ভণদ্ম দ্রো 
অশ্বর্থামা ও কৃপাচার্ষের সমান। আমাদের পক্ষের রাজারা অর্জনের ভয়ে পালাচ্ছেন, 


$০০ মহাভারত 


তুমি ভিন্ন আর কেউ এদের ভয় দূর করতে পারবে না। এই যুদ্ধে কৌরবগণ 
তোমাকেই দ্বীপের ন্যায় আশ্রয় মনে করেন। কর্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি এখন 
প্রকীতিস্থ হয়েছেন, আমার মনের মত কথা বলছেন, ধনঞ্জয়ের ভয়ও ত্যাগ করেছেন। 
আজ আমার বাহুবল দেখুন, আমি একাকীই পাণ্ডবগণের মহাচম্‌ ধৰংস করব এবং 
পুরুষব্যাঘ্র কৃধাজনকেও বধ করব। এই দুই বীরকে না মেরে আম ফিরব না। 

এই সময়ে দূর্যোধন কূপ কৃতবর্মা শকুনি অন্বর্থামা প্রভাতিকে দেখে কর্ণ 
বললেন, আপনারা সকল 'দিক থেকে কৃষ্ণাজ্কনকে আক্রমণ করুন, তাঁরা পাঁরশ্রান্ত ও 
ক্ষতাঁবক্ষত হ'লে আমি অনায়াসে তাঁদের বধ করব। কর্ণের উপদেশ অনুসারে 
কৌরবপক্ষীয় মহারথগ্ণ সসৈন্যে অজনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। অর্জনের 
বাণবর্ষণে কৌরবসৈন্য নিষ্পিস্ট ও 'বধবস্ত হ'তে লাগল, যারা ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ 
করাছল তারাও পরাঙ্মুখ হ'ল। কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'লে অজর্ন ভীমের কাছে 
এলেন এবং তাঁকে যাধান্ঠরের কুশলসংবাদ জানিয়ে অন্ন যুদ্ধ করতে গেলেন। 

দুঃশাসনের কনিষ্ঠ দশ জন অজুনকে পারিবেষ্টন করলেন, 'িন্তু অন 
ভল্লের আঘাতে সকলেরই শিরশ্ছেদ করলেন। নব্বই জন সংশপ্তক রথ অর্জনকে 
বাধা দিতে এলেন, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর তাঁরাও নিহত হলেন। 


১৯। দ;ঃশাসনবধ __ ভশমের প্রাতিজ্ঞাপালন 
সেপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


কণ পাণ্চালগণের সাঁহত য্ম্ধ করাছিলেন। তাঁর শরাঘাতে ধূচ্টদ্যুম্ের 
এক পত্র নিহত হ'লে কৃ অ্নকে বললেন, পার্থ, কর্ণ পাণ্টালগণকে নিঃশেষ 
, করছেন, তুমি সত্বর তাঁকে বধ কর। অন িছন্দূর অগ্রসর হ'লে মহাবীর ভামসেন 
প্নর্বার তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং পশ্চাতে থেকে অজরুনের প্ঠরক্ষা করতে 
লাগলেন। 

এই সময়ে দুঃশাসন নিয়ে শরক্ষেপণ করতে করতে ভীমের নিকটস্থ 
হলেন। হস্তিনী দেখলে দুই মদমন্ত হস্তীর যেমন সংঘর্ষ হয় সেইরুপ ভম ও 
দঃশাসন পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ভমের শরাঘাতে দুঃশাসনের ধন ও ধহজ 
ছিন্ন এবং সারথি নিহত হ'ল। তখন দুঃশাসন নিজেই রথ চালাতে লাগলেন এবং 
অন্য ধন; নিয়ে ভীমকে শরাহত করলেন। বাহ] প্রসারত ক'রে ভীম প্রাপশ্যন্যের 


কর্ণপর্ব ৫৮০১ 


ন্যায় রথের মধ্যে শুয়ে পড়লেন এবং কিছ:ক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ ক'রে গর্জন ক'রে 
উঠলেন। দুঃশাসন ভীমসেনকে আবার শরাঘাতে নিপীঁড়ত করতে লাগলেন । ক্লোধে 
জবুলে উঠে ভীম বললেন, দুরাত্বা, আজ যুদ্ধে তোমার রন্ত পান করব দুঃশাসন 
মহাবেগে একটি শান্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, উগ্রমূর্তি ভীমও তাঁর ভীষণ গদা 
ঘার্ণত ক'রে প্রহার করলেন। গদার প্রহারে শান্তি ভন হ'ল, দঃশাসন মস্তকে আহত 
হয়ে দশ ধনু চোল্লশ হাত) দূরে নিক্ষিপ্ত হলেন, তাঁর অ*ব ও রথও বিনম্ট হ'ল। 

দুঃশাসন বেদনায় ছটফট করতে লাগলেন। তখন ভশমসেন 'নরপরাধা 
রজস্বলা পাঁতকর্তৃক অরক্ষিতা দ্রোপদীর কেশগ্রহণ বস্বহরণ প্রভাতি দুঃখ স্মরণ 
করে ঘৃতাঁসন্ত হ্‌তাশনের ন্যায় জলে উঠলেন এবং কর্ণ দূর্যোধন কূপ অ*বথামা 
ও কৃতবর্মাকে বললেন, ওহে যোদ্ধ্গণ, আজ আম পাপী দুঃশাসনকে হত্যা করাছ, 
পারেন তো একে রক্ষা করুন। এই ব'লে ভশম তাঁর রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। 
ীসংহ যেমন মহাগজকে ধরে, বৃকোদর ভশম সেইরূপ কম্পমান দুঃশাসনকে আকুমণ 
ক'রে গলায় পা দিয়ে চেপে ধরলেন, এবং তীক্ষ1 আঁস 'দিয়ে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে 
ঈষদুষ রন্ত পান করলেন। তার পর ভূপাতিত দুঃশাসনের শিরশ্ছেদ ক'রে রন্ত 
চাখতে চাখতে বললেন, মাতার স্তনদুগ্ধ, মধ, ঘৃত, উত্তম মাধবীক মদ্য, দিব্য জল 
এবং মাঁথত দুগ্ধ ও দাঁধ প্রভাতি অমৃততুল্য যত পানীয় আছে, সে সমস্তের চেয়ে 
এই শন্রুরন্ত আঁধক সংস্বাদু মনে হচ্ছে। তার পর দুঃশাসনকে গতাস দেখে উগ্রকর্মা 
ক্রোধাবম্ট ভশমসেন হাস্য করে বললেন, আর আম কি করতে পারি, মৃত্যু তোমাকে 
রক্ষা করেছে। 

রন্তপায়ী ভমকে যারা দেখাঁছল তারা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল। 
তাদের হাত থেকে অস্ত্র খ'সে পড়ল, অস্ফুট আর্তনাদ করতে করতে অধধীনমশীলিত- 
নেত্রে তারা ভীমকে দেখতে লাগল । এ মানুষ নয়, রাক্ষস _ এই ব'লে সৈন্যগণ ভয়ে 
পালিয়ে গেল। কর্ণভ্রাতা চিত্রসেনও পালাচ্ছিলেন, পাণ্সালবীর যুধামনা্‌ তাঁকে 
শরাঘাতে বধ করলেন। 

উপাস্থত বীরগণের সমক্ষে দুঃশাসনের রন্তে অঞ্জাল পূর্ণ ক'রে ভাম 
সগর্জনে বললেন, পুরুষাধম, এই আমি তোমার কণ্ঠরূধির পান করাছ, এখন আবার 
আমাকে গর গর; বল দোঁখ! দ্যুতসভায় আমাদের পরাজয়ের পর যারা গর গর? 
বলে নৃত্য করোছিল, এখন প্রাতনৃত্য ক'রে তাদেরই আমরা “গরু গর? বলব। তার 
পর রক্তান্তদেহে মুখ থেকে রন্ত ক্ষরণ করতে করতে ঈষং হাসা ক'রে ভীমসেন 
₹ষ্াজখনকে বললেন, আম দৃঃশাসন সম্বন্ধে যে প্রাতজ্ঞা করেছিলাম তা আজ পর্ণ 


$০২ মহাভারত 


হ'ল। এখন দ্বিতীয় ষজ্ঞপশু দুরোধনকেও বাল দেব, এবং কৌরবগণের সমক্ষে 
সেই দূরাত্মার মস্তক টরণ দিয়ে মর্দন ক'রে শান্তিলাভ করব। এই ব'লে মহাবল 
ভশমসেন বত্রহল্তা ইন্দ্রের ন্যায় সহর্ষে সংহনাদ করলেন। 


২০। কর্ণবধ 
(সপ্তদশ 'দনের আরও যুদ্ধ) 


দুঃশাসনবধের পর ভশম ধৃতরাম্ট্েরে আরও দশ পূত্রকে ভল্লের আঘাতে 
যমালয়ে পাঠালেন। কর্ণপূত্র বৃষসেন প্রবল বিক্ুমে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সঙ্গে 
বহুক্ষণ যুদ্ধ কবে অজরনের বাণে নিহত হলেন। 

পৃত্রশোকার্ত কর্ণ ক্রোধে রন্তনয়ন হয়ে অজুনকে যুদ্ধে আহবান করলেন। 
ইন্দ্র ও বৃত্রাসূরের ন্যায় অন ও কর্ণকে যুদ্ধে সমাগত দেখে সমস্ত ভুবন যেন 
দ্বিধা বিভন্ত হ'য়ে দুই বারের পক্ষপাতী হ'ল। নক্ষত্রসমেত আকাশ ও আঁদত্যগণ 
কর্ণের পক্ষে গেলেন; অসুর রাক্ষস প্রেত 'িশাচ, বৈশ্য শূদ্র সত ও সংকর জাতি, 
শৃগালকুকুরাদ, ক্ষুদ্র সর্প প্রভৃতি কর্ণের পক্ষপাতী হ'ল। বশালা পৃথিবা, 
নদী সমদ্র পর্বত বৃক্ষাঁদ, উপানষৎ উপবেদ মন্দ ইতিহাসাঁদ সমেত চতুর্বেদ, 
বাসুকি প্রভাত নাগগণ, মাঙ্গালক পশহপক্ষী, এবং দেবার্ষ ব্রহমার্ধ ও রাজার্ষগণ 
অজর্নের পক্ষ নিলেন। 

ব্রহনা মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদ দেবগণও যুদ্ধ দেখতে এলেন। ইন্দ্র ও সূ 
নিজ নিজ পত্রের জয়কামনায় বিবাদ করতে লাগলেন। ব্লহন্া ও মহেম্বর বললেন, 
অর্জনের জয় হবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ ইনি খান্ডবদাহ ক'রে আঁগ্নকে তৃপ্ত 
করোছিলেন, স্বর্গে ইন্দ্রকে সাহাব্য করেছিলেন, কিরাতরূপী বৃষধবজকে তুষ্ট 
করোছিলেন, এবং স্বয়ং বিফ; এ"র সারাথ। মহাবীর কর্ণ বসৃলোকে বা বায়লোকে 
যান, কিংব। ভগম্ম-দ্রোণের সঙ্গে স্বর্গে থাকুন; “কিন্তু কৃফাজনই বিজয়লাভ করুন। 

অজর্নের ধবজস্থিত মহাকাঁপ লম্ফ 'দিয়ে সবেগে কর্ণের ধবজের উপরে 
পড়ল এবং কর্ণের লাঞ্ছন হস্তিবন্ধনরজ্জুকে আক্রমণ করলে । কৃফ ও শল্য পরস্পরকে 
নয়নবাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জন বললেন, কৃফ, আজ তুমি কর্ণপত্নশীদের বিধবা 
দেখবে; খণমূত্ত হয়ে আভমন্যুজননশ সভদ্রা, তোমার 'পিতৃচ্বসা কুল্তশ, বাম্পমৃখা 
দ্রৌপদী, এবং ধর্মরাজ যৃধিষ্ঠিরকে আজ তুমি সান্দবনা দেবে। 


কর্ণপর্ব ৫০৩ 


কর্ণ ও অরুন পরস্পরের প্রাতি নানাপ্রকার ভয়ানক মহাস্ নিক্ষেপ করতে 
লাগলেন। উভয়পক্ষের হস্তী অশ্ব রথ ও পদাত বধস্ত হয়ে সববাদকে ধাবত 
হ'ল। অর্জনের শরাঘাতে অসংখ্য কৌরবযোদ্ধা প্রাণত্যাগ্গ করলেন। তখন অশ্বথামা 
দূর্যোধনের হাত ধ'রে বললেন, দূর্যোধন, প্রসন্ন হও, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ ত্যাগ 
কর, যুদ্ধকে ধিক । আম বারণ করলে অজর্ন নিবৃত্ত হবেন, কৃফও বিরোধ ইচ্ছা 
করেন না। সাঁন্ধ করলে পাশ্ডবরা সর্বদাই তোমার অনুগত হয়ে থাকবেন! তুমি যাঁদ 
শান্তি কামনা কর তবে আম কর্ণকেও 'নিরস্ত করব। 

দুর্যোধন দু১খিতমনে 'নিঃশবাস ফেলে বললেন, সখা, তোমার কথা সত্য, 
কিন্তু দুর্মতি ভীম ব্যাঘ্রের ন্যায় দুঃশাসনকে বধ ক'রে যা বলেছে তা আমার হৃদয়ে 
গ্রাথত হয়ে আছে, তুমিও তা শুনেছ, অতএব শান্তি কি ক'রে হবেঃ পূর্বের বহু 
শরুতা স্মরণ ক'রে পান্ডবরা আমাকে বশবাস করবে না। কর্ণকেও তোমার বারণ 
করা উঁচত নয়। আজ অন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে আছে, কর্ণ বলপ্রয়োগে তাকে 
বধ করবেন। 

অর্জন ও কর্ণ আগ্নেয় বারণ বাষব্য প্রভৃতি নানা অস্ত্র পরস্পরের প্রাত 
নিক্ষেপ করতে লাগলেন । অর্জনের এন্দ্রাস্ত কর্ণের ভার্গবান্দ্ে প্রাতহত হয়েছে দেখে 
ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার সমক্ষেই পাপী সৃতপত্রের বাণে বহু পাণ্াল 
বীর কেন নিহত হলেন ? তুমিই বা তার দশটা বাণে বিদ্ধ হ'লে কেন? তুমি যাঁদ 
শা পার তবে আমিই তাকে গদাঘাতে বধ করব। কৃষ্ণ বললেন, অজন, আজ তোমার 
সকল অস্ত কর্ণের অস্ত্রে নিবারত হচ্ছে কেন? তুমি কি মোহগ্রস্ত হয়েছ তাই 
ফোৌরবদের আনন্দধ্বান শুনতে পাচ্ছ নাঃ যে ধৈর্যবলে তুমি রাক্ষস ও অসুরদের 
₹হার করোছিলে সেই ধৈর্যবলে আজ তুমি কর্ণকেও বধ কর। নতুবা আমার ক্ষুরধার 
সদর্শনচক্রা দয়ে শর্ুর মুন্ডচ্ছেদ কর। 

অজরন বঙ্গলেন, কৃষ্ণ, সৃতপুন্রের বধ এবং লোকের মঞ্গলের নিমিত্ত আমি 
এক উগ্র মহাস্থ প্রয়োগ করব; তুমি অনুমাত দাও, দেবগণও অনুমতি দিন! এই 
বলে অজ4ন ব্লহন্নাকে নমস্কার ক'রে শত্রুর অসহ্য ব্রাহ্ম অস্ত নিক্ষেপ করলেন, 'কিল্তু 
করণ বাণবর্ষণ ক'রে সেই অস্ত্র প্রতিহত করলেন। ভশমের উপদেশে অজ্ন আর এক 
হ্রাস নিক্ষেপ করলেন। তা থেকে শত শত শৃল পরশু চক্র নারাচ নির্গত হয়ে 
শ্,সৈন্য বধ করতে লাগল। এই সময়ে যুধাম্ঠির সুবর্ণ বর্ম ধারণ ক'রে কর্ণাজরনের 
বদ্ধ দেখতে এলেন; ভিষগৃগণের মন্ত ও ওষধের গুণে তান শল্যমন্ত ও 
বেদনাশন্য হয়েছিলেন। 


$০৪ মহাভারত 


অত্যন্ত আকর্ষণ করায় অজুনের গাশ্ডীবধনূর গুণ ছি হ'ল, সেই 
অবসরে কর্ণ এক শত ক্ষুদ্রক বাণে অজ*নকে আচ্ছন্ন করলেন এবং কৃষকেও যাটাট 
নারাচ 'দয়ে বিদ্ধ করলেন। কৃষার্জন পরাভূত হয়েছেন মনে করে কৌরবসৈন্য 
করতলধৰীন ও িংহনাদ করতে লাগল। গাণ্ডীবে নূতন গুণ প্রারয়ে অর্জন 
ক্ষণকালমধ্যে বাণে বাণে অন্ধকার ক'রে ফেললেন এবং কর্ণ শল্য ও সমস্ত কৌরব- 
যোদ্ধাকে বদ্ধ করে কর্ণের চক্ররক্ষক পাদরক্ষক অগ্ররক্ষক ও পৃচ্ঠরক্ষক যোদ্ধাদের 
িবনন্ট করলেন। হতাবাঁশস্ট কৌরববীরগণ কর্ণকে ফেলে পালাতে লাগলেন, 
দূর্যোধনের অনুরোধেও তাঁরা রইলেন না। 

খাণ্ডবদাহের সময় অন যার মাতাকে বধ করোছলেন সেই তক্ষকপন্ত 
অশ্বসেন 0১) এতাঁদন পাতালে শুয়োছিল। রথ অশ্ব ও হস্তাঁর মর্দনে ভূতল কাম্পিত 
হওয়ায় অশ্বসেন উঠে পড়ল এবং মাতৃবধের প্রাতশোধ নেবার জন্য শরর্‌প ধারণ 
ক'রে কর্ণের তৃণে প্রাবন্ট হ'ল। ইন্দ্র ও লোকপালগণ হাহাকার ক'রে উঠলেন। কর্ণ 
না জেনেই সেই শর তাঁর ধনূতে যোগ করলেন। শল্য বললেন, এই শরে অজনের 
গ্রীবা ছিন্ন হবে না, তুমি এমন শর সন্ধান কর যাতে তাঁর শিরশ্ছেদ হয়। কর্ণ 
বললেন, আমি দুবার শরসন্ধান করি না, -_ এই ব'লে তান শর মোচন করলেন। 
সেই ভীমদর্শন অত্যুজ্জবল শর সশব্দে নির্গত হয়ে যেন সীমল্ত রচনা ক'রে আকাশ- 
পথে জবলতে জবলতে যেতে লাগল। তখন কংসরিপু মাধব অবলশলাক্রমে তাঁর 
পায়ের চাপে অজ্নের রথ মাটিতে এক হাত€২) বসিয়ে দিলেন, রথের চার অ*্ব জান, 
দ্বারা ভূমি স্পর্শ করলে। নাগবাণের আঘাতে অজর্ুনের জগদ্বখ্যাত স্বর্ণীকরাট 
দশ্ধ হয়ে মস্তক থেকে পড়ে গেল। 

শররৃপশী মহানাগ অশ্বসেন পুনর্বার কর্ণের ত্‌ণে প্রবেশ করতে গেল। 
কর্ণের প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, তুমি না দেখেই আমাকে মোচন করোছিলে সেজনা 
অর্জনের মস্তক হরণ করতে পারি নি; আবার লক্ষ্য ক'রে আমাকে নিক্ষেপ কর, 
তোমার আর আমার শত্রুকে বধ করব। অশ্বসেনের ইতিহাস শুনে কর্ণ বললেন, 
অন্যের শান্ত অবলম্বন ক'রে আমি জয়ী হ'তে চাই না; নাগ, যাঁদ শত অজএনকেও 
বধ করা যায়, তথাপি এই শর আম পুনর্বার প্রয়োগ করব না, অতএব তুমি প্রসন্ন 
হয়ে চ'লে যাও। তখন অ*্বসেন অজর্নকে মারবার জন্য নিজেই ধাবিত হ'ল। কৃ 
অজরনকে বললেন, তুমি এই মহানাগকে বধ কর, খাণ্ডবদাহকালে তুমি এর শরতা 

(১) আদিপর্ব ৪০-পারচ্ছেদ দ্র্টব্য। (২) মূলে আছে পঁকচ্কুমারম, তার 
অর্থ এক হাত বা এক 'বিঘত। 


কর্ণপর্থ ৫০৫ 


করোছিলে; ওই দেখ, আকাশচ্যুত প্রজ্জবালত উল্কার ন্যায় তোমার দিকে আসছে। 
অজর্ন ছয় বাণের আঘাতে অ*্বসেনকে কেটে ভূপাতিত করলেন। তখন পুরুষোক্তম 
কৃষ্ণ স্বয়ং দুই হাতে টেনে অ্জনের রথ ভূমি থেকে তুললেন। 

অর্জন শরাঘাতে কর্ণের মণিভূষিত স্বর্ণীকরণট, কুণ্ডল' ও উজ্জবল বর্ম 
বহু খণ্ডে ছেদন করলেন এবং বর্মহীন কর্ণকে ক্ষতাবক্ষত করলেন। বায়-িত্ত-কফ- 
জনিত জবরে আক্রান্ত রোগণীর ন্যায় কর্ণ বেদনা ভোগ করতে লাগলেন। তার পর 
অজুন যমদস্ডতুল্য লৌহময় বাণে তাঁর বক্ষস্থল বিদ্ধ করলেন। কর্ণের মুষ্টি শাথল 
হ'ল, তান ধনর্বাণ ত্যাগ ক'রে অবশ হয়ে টলতে লাগলেন। সংস্বভাব পুরুষশ্রেষ্ঠ 
অজুন সেই অবস্থায় কর্ণকে মারতে ইচ্ছা করলেন না। তখন কৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে 
বললেন, পাশ্ডুপত্র, তুমি প্রমাদগ্রস্ত হচ্ছ কেন? বাদ্ধমান লোকে দুর্বল বিপক্ষকে 
অবসর দেন না, বিপদগ্রস্ত শত্রুকে বধ ক'রে ধর্ম ও যশ লাভ করেন। তুমি ত্বরান্বিত 
হও, নতুবা কর্ণ সবল হয়ে আবার তোমাকে আক্রমণ করবেন। কৃষ্ণের উপদেশ 
অনুসারে অরুন শরাঘাতে কর্ণকে আচ্ছন্ন করলেন, কর্ণও প্রকাতিস্থ হয়ে 
কৃফাজনকে শরাবদ্ধ করতে লাগলেন। 

কর্ণের মৃত্যু আসন্ন হওয়ায় কাল অদশ্যভাবে তাঁকে ব্রাহমণের শাপের বিষয় 
জানিয়ে বললেন, ভূমি তোমার রথচক্র গ্রাস করছে। তখন কর্ণ পরশ.রামপ্রদত্ত ব্রাহত্্ 
মহাস্তের বিষয় ভুলে গেলেন, তাঁর রথও ভূমিতে মগন হয়ে ঘুরতে লাগল । কর্ণ 
বিষগ হয়ে দুই হাত নেড়ে বললেন, ধর্মজ্ঞগণ সর্বদাই বলেন যে ধর্ম ধার্মককে রক্ষা 
করেন। আমরা যথাযোগ্য ধর্মাচরণ কার, কিন্তু দেখাঁছ ধর্ম ভভ্তগণকে রক্ষা না করে 
বনাশই করেন। তার পর কর্ণ অনবরত শরবর্ষণ ক'রে অজরনের ধনুর্গণ বার বার 
ছেদন করতে লাগলেন। কৃষের উপদেশে অজর্ন এক ভয়ংকর লোহময় 'দব্যাস্ত্র মল্ত- 
পাঠ ক'রে তাঁর ধনূতে যোজনা করলেন। এই সময়ে কর্ণের রথচকু আরও ভূপ্রাবস্ট 
হ'ল। ক্রোধে অশ্রুপাত ক'রে কর্ণ বললেন, পাশ্ডুপন্র, মূহূর্তকাল অপেক্ষা কর, 
দৈবর্ুমে আমার রথের বাম চক্র ভূমিতে বসে গেছে । তুমি কাপুরুষের আভসন্ধি 
ত্যাগ কর, সাধুস্বভাব বীরগণ যাচমান বা দর্দশাপন্ন বিপক্ষের প্রাত অন্রক্ষেপণ 
করেন না। তোমাকে বা বাসৃদেবকে আম ভয় কাঁর না, তুমি মহাকুলাববর্ধন ক্ষতিয়- 
পদ, ধর্মোপদেশ স্মরণ ক'রে ক্ষণকাল ক্ষমা কর। 

কৃ বললেন, রাধেয়, অদৃম্টের বশে এখন তুমি ধর্ম স্মরণ করছ। নাচ 
লোকে বিপদে পড়লে দৈবের নিন্দা করে, নিজের কুকর্মের নিন্দা করে না। তুমি যখন 
দ্যোধন দুঃশাসন আর শকুঁনর সঙ্গে মিলে একবন্মা দ্রৌপদীকে দ্যৃতসভায় 


৫০৬ মহাভারত 


আনিয়েছিলে তখন তোমার ধর্ম স্মরণ হয় নি। যখন অক্ষনিপ্ণ শকুনি অনীভন্ঞ 
যৃধিষ্ঠিরকে জয় করোছিলেন তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিলঃ যখন তোমার 
সম্মতিতে দূযোধন ভণমকে বিষযুত্ত খাদ্যা দয়েছিল, জতুগহে সুপ্ত পাশ্ডবদের 
যখন দগ্ধ করবার চেষ্টা করেছিল, দুঃশাসন কর্তক গৃহাঁতা রজস্বলা দ্রোপদণীকে 
যখন তুম উপহাস করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? শ্য়োদশ বর্ষ অতাঁত 
হ'লেও তোমরা যখন পান্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দাও নি, বহ, মহারথের সঙ্গে মিলে 
যখন বালক আঁভমন্যুকে হত্যা করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? এই সব 
সময়ে যাঁদ তোমার ধর্ম না থাকে তবে এখন ধর্ম ধর্ম ক'রে তালু শুখিয়ে লাভ কি : 
আজ তুমি যতই ধর্মাচরণ কর তথাপ নিচ্কীতি পাবে না। 

বাসুদেবের কথা শুনে কর্ণ লক্জায় অধোবদন হলেন, কোনও উত্তর 'দিলেন 
না। তিনি ক্রোধে ওষ্ঠ স্পন্দিত করে ধনু তুলে নিয়ে অজনকে মারঝর জন্য একটি 
ভয়ংকর বাণ যোজনা করলেন। মহাসর্প যেমন বল্মীকে প্রবেশ করে, কর্ণের বাণ 
সেইরূপ অজর্নের বাহুমধ্যে প্রবেশ করলে। অজর্নের মাথা ঘুরতে লাগল, দেহ 
কাঁপতে লাগল. হাত থেকে গাণ্ডীব প'়ে গেল। এই অবসরে কর্ণ রথ থেকে লাফিয়ে 
লেমে দুই হাত 'দিয়ে রথচক্ত তোলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন 
অর্জন সংজ্ঞালাভ করে ক্ষুরপ্র বাণ দিয়ে কর্ণের রত্রভূষিত ধ্বজ এবং তার উপাঁরস্থ 
উজ্জ্বল হ:স্তিরজ্জুলাঞ্ুন কেটে ফেললেন । তার পর তিনি তূণ থেকে বজ্ু আঁগন ও 
যমদণ্ডের ন্যায় করাল অঞ্জালক বাণ তুলে 'িয়ে বললেন, যাঁদ আম তপস্যা ও যন্ঞ 
ক'রে থাকি, গুরুজনকে সন্তুষ্ট ক'রে থাকি, সূহ্দ্‌গণের বাক্য শুনে থাকি, তবে 
এই বাণ আমার শত্রুর প্রাণহরণ করুক। 

অপরাহকালে অন সেই অঞ্জালক বাণ দ্বারা কর্ণের মস্তক ছেদন 
করলেন। রন্তবর্ণ সূর্য যেমন অস্তাচল থেকে পাঁতিত হন, সেইর্‌প সেনাপাঁত কর্ণের 
উত্তমাঙ্গ ভূমিতে পতিত হ'ল। সকলে দেখলে, কর্ণের নিপাঁতিত দেহ' থেকে একটি 
তেজ আকাশে উঠে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করলে। কৃ অর্জন ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ 
হৃজ্ট হয়ে শঙ্খধবনি করলেন, পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ 'সিংহনাদ ও তূ্য্ধনি ক'রে 
বস্ঘ ও বাহু সণ্টালন করতে লাগল। বার কর্ণ শোণিতান্তদেহে শরাচ্ছন্ন হয়ে ভূমিতে 
প'ড়ে আছেন দেখে মদ্ররাজ শল্য ধজহাীন রথ নিয়ে চ'লে গেলেন। 


কণন্পর্ব ৫০৭ 


২১। দুর্ষোধনের বিষাদ -_ যাঁধান্ঠরের হর্ষ 
(স্তদশ দিনের যুদ্ধাল্ত) 


হতব্যাম্ধ দুঃখার্ত শল্য দুর্োধনের কাছে এসে বললেন, ভরতনন্দন, আজ 
কর্ণ ও অর্জনের যে যুদ্ধ হয়েছে তেমন আর কখনও হয় নি। দৈবই পাশ্ডবদের রক্ষা 
করেছেন এবং আমাদের বিনম্ট করেছেন। শল্যের কথা শুনে দূর্যোধন নিজের 
দুন্শীতির বিষয় চন্তা করে এবং শোকে অচেতনপ্রায় হয়ে বার বার নিঃ*বাস ফেলতে 
লাগলেন। তার পর তিনি সারাথকে রথ চালাবার আদেশ দিয়ে বললেন, আজ আমি 
কৃ অন ভীম ও অবাঁশল্ট শত্রুদের বধ ক'রে কর্ণের কাছে খণম্স্ত হব। 

রথ অশ্ব ও গজ .বিহীন পশচশ হাজার কৌরবপক্ষীয় পদাতি সৈন্য যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হ'ল। ভামসেন ও ধ্টদ্যম্ন চতুরঙ্গ বল নিয়ে তাদের আক্রমণ করলেন। 
পদাতি সৈন্যের সঙ্গে ধর্মানুসারে যুদ্ধ করবার ইচ্ছায় ভীম রথ থেকে নামলেন এবং 
বৃহৎ গদা নিয়ে দণ্ডপাঁণি যমের ন্যায় সৈন্য বধ করতে লাগলেন। অর্জন নকুল 
সহদেব ও সাত্যাকও যুদ্ধে রত হলেন। কৌরবসৈন্য ভশ্ন হয়ে পালাতে লাগল। তখন 
দুযোধন আশ্চর্য পৌরুষ দেখিয়ে একাকী সমস্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
লাগলেন । তান স্বপক্ষের পলায়মান যোদ্ধাদের বললেন, ক্ষান্রয়গণ, শোন, পাঁথবীতে 
বা পর্বতে এমন স্থান নেই যেখানে গেলে তোমরা পাণ্ডবদের হাত থেকে নিস্তার 
পাবে। ওদের সৈন্য অল্পই অবশিষ্ট আছে. কৃফাজ?নও ক্ষতাবিক্ষত হয়েছেন, আমরা 
সকলে এখানে থাকলে নিশ্চয় আমাদের জয় হবে। কালান্তক যম সাহসী ও ভীরু 
উভয়কেই বধ করেন, তবে ক্ষত্রিয়ব্রতধারী কোন্‌ মূঢড় যুদ্ধ ত্যাগ করেঃ তোমরা 
পালালে নিশ্চয় ক্রুদ্ধশত্র ভশমের হাতে পড়বে, তার চেয়ে যুদ্ধে নিহত হয়ে 
স্বর্গলাভ করা শ্রেয়। রি 

সৈন্যরা দুর্যোধনের কথা না শুনে পালাতে লাগল। তখন ভীত ও 
কিংকতব্যবিমূঢ় মদ্ররাজ শল্য দূুর্যোধনকে বললেন, আমাদের অসংখ্য রথ অ*্ব গজ 
ও সৈন্য বিনষ্ট হয়ে এই রণভূঁমিতে প'ড়ে আছে। দূর্যোধন, নিবৃত্ত হও, সৈন্যেরা 
ফিরে যাক, তুমিও শাবরে যাও, দিবাকর অস্তে যাচ্ছেন। রাজা, তুমিই এই লোক- 
ক্ষয়ের কারণ। দুর্ধোধন “হা কর্ণ, হা কর্ণ বলে অশ্রপাত করতে লাগলেন। 
অ*্বথামা প্রভাতি যোদ্ধারা দূর্যোধনকে বার বার আশ্বাস দিলেন এবং নর-অশ্ব- 
মাতঙ্গের রস্তে সন্ত রণভূমি দেখতে দেখতে 'শাঁবরে প্রস্থান করলেন। ভস্তবংসল, 
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রন্তবর্ণ ভগবান সূর্য কিরণজালে কর্ণের রূধিরসিন্ত দেহ স্পর্শ ক'রে যেন স্নানের 
ইচ্ছায় পশ্চিম সমুদ্রে গমন করলেন। 

কল্পবৃক্ষ যেমন পক্ষাঁদের আশ্রয়, কর্ণ সেইরুপ প্রার্থীদের আশ্রয় ছিলেন। 
সংস্বভাব প্রার্থীকে তিনি কখনও ফিরিয়ে দিতেন না। তাঁর সমস্ত বিত্ত এবং জীবন 
শকছই রাহন্রণকে অদেয় 'ছিল না। প্রার্থগণের প্রিয় দানাপ্রয় সেই কর্ণ পার্থের হস্তে 
নিহত হয়ে পরমগাঁত লাভ করলেন। 

যাঁধাম্ঠর কর্ণাজর্নের যুদ্ধ দেখতে এসৌছলেন, কিন্তু পুনর্বার কর্ণের বাণে 
আহত হয়ে নিজের শাঁবরে ফিরে যান। কর্ণবধের পর কৃষণা্জন তাঁর কাছে গেলেন 
এবং চরণবন্দনা করে বিজয়সংবাদ 'দিলেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রীত হয়ে 
কৃফার্জনের রথে উঠলেন এবং রণভূমিতে শয়ান পুরুযশ্রেষ্ঠ কর্ণকে দেখতে এলেন। 
'তার পর তিনি কৃ ও অর্জনের বহ প্রশংসা ক'রে বললেন, গোবিন্দ, তের বংসর 
পরে তোমার প্রসাদে আজ আমি সূখে নিদ্রা যাব। 


শল্যপর্ব 
॥ শল্যবধপবধ্যায় ॥ 
১। কৃপ-দ[যেধিন-সংবাদ 


কৌরবপক্ষের দুরবস্থা দেখে সংস্বভাব তেজদ্বী বৃদ্ধ কৃপাচার্য কৃপাবিষ্ট 
হয়ে দূর্যোধনকে বললেন, মহারাজ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধধমহি শ্রেষ্ঠ, পিতা পত্র ভ্রাতা 
মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধী ও বান্ধবের সঙ্গেও ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করতে হয়। যুচ্ধে 
মৃত্যুই ক্ষব্িয়ের পরমধর্ম এবং পলায়নই অধর্ম। কিন্তু ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ জয়রথ, 
তেমার ভ্রাতারা, এবং তোমার পত্র লক্ষণ, সকলেই গত হয়েছেন, আমরা কাকে 
আশ্রয় করব? সাধ্‌স্বভাব পাণ্ডবদের প্রাতি তোমরা অকারণে অসদব্যবহার করেছ, 
তারই ফল এখন উপাঁস্থত হয়েছে। বংস, যুদ্ধে সাহায্যের জন্য তুমি যেসকল 
যোদ্ধাকে আনিয়েছ তাঁদের এবং তোমার নিজেরও প্রাণসংশয় হয়েছে, এখন তুমি 
আত্মরক্ষা কর। বৃহস্পাঁতর নীতি এই -_ বিপক্ষের চেয়ে ক্ষীণ হ'লে অথবা তার 
সমান হ'লে সাম্ধ করবে, বলবান হ'লে যুদ্ধ করবে। আমরা এখন হঈনবস, অতএব 
পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করাই উচিত। ধৃতরাষ্ট্র ও কৃষক অনুরোধ করলে দয়াল 
যাধাম্ঠর নিশ্চয় তোমাকে রাজপদ দেবেন, ভম অজণুন প্রতীতিও সম্মত হবেন। 

শোকাতুর দূর্যোধন কিছুকাল চিন্তা ক'রে বললেন, সৃহ্‌দের যা বলা উচিত 
আপানি তাই বলেছেন, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আপান পাণ্ডবদের সঙ্গে যৃদ্ধও 
করেছেন। ব্রাহনণশ্রেম্ত, মুমূর্ধর যেমন ওঁষধে রুচি হয় না সেইরূপ আপনার যান্ত- 
সম্মত হতবাক্য আমার ভাল লাগছে না। আমরা যাঁধাম্ঠরকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত 
করেছিলাম, তাঁর প্রোরত দূত কৃষককেও প্রতারিত করেছিলাম; এখন তিনি আমার 
অনুরোধ শুনবেন কেন? আমরা আভমন্যুকে বিনম্ট করেছি, কৃ ও অজর্ন আমাদের 
হিতচরণ করবেন কেনঃ কোপনস্বভাব ভাঁম উগ্র প্রাতজ্ঞা করেছে, নে মরবে তব্‌ 
নত হবে না। যমতুল্া নকুল-সহদেব আঁস ও চর্ম ধারণ করেই আছে; ধন্টদাম্ন ও 
শখণ্ডীর সঙ্গেও আমার শত্রুতা আছে। দাতসভায় সকলের সমক্ষে যিনি নিষ্ীতত 
হয়োছলেন সেই দ্রৌঁপদখ আমার (বিনাশ ও ভর্তৃগণের ক্বার্থাসাদ্ধর জন্য উগ্র তপস্যা 
করছেন, তিনি প্রত্যহ হোমস্থানে শয়ন করেন; কৃফভাঁগনণ সূভদ্রা আভমান ও 
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দর্প ত্যাগ ক'রে সর্বদা দাসীর ন্যায় দ্রৌপদীর সেবা করেন। এইসকল কারণে এবং 
বিশেষত আঁভমন্যুবধের ফলে যে বৈরানল প্রজবাঁলত হয়েছে তা নির্বাপত হয় নি, 
অতএব কি ক'রে পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি হবে? সাগরাম্বরা পাথবীর রাজা হয়ে 
আমি কি ক'রে পাণ্ডবদের প্রসাদে রাজ্য ভোগ করব, দাসের ন্যায় ষুধিষ্ঠরের পিছনে 
যাব, আত্মীয়দের সঙ্গে দীনভাবে জশীবিকানির্বাহ করব? এখন র্লীবের ন্যায় 
আচরণের সময় নয়, আমাদের যুদ্ধ করাই উচিত। যে বারগণ আমার জন্য নিহত 
হয়েছেন তাঁদের উপকার স্মরণ ক'রে এবং তাঁদের খণ শোধের বাসনায় আমার রাজ্যের 
প্রাতও আর রুচি নেই। পিতামহ ভ্রাতা ও বয়স্যগণকে নিপাতিত ক'রে যাঁদ আম 
নিজের জীবন রক্ষা কার তবে লোকে নিশ্চয় আমার নিন্দা করবে। আমি য্যাধাম্ঠরকে 
প্রাণপাত ক'রে রাজালাভ করতে চাই না, বরং ন্যায়যুদ্ধে হত হয়ে স্বর্গলাভ করব। 

দুর্োধনের কথা শুনে ক্ষান্রয়গণ প্রশংসা ক'রে সাধু সাধু বলতে লাগলেন 
এবং পরাজয়ের জন্য শোক না ক'রে যুদ্ধের নিমিত্ত ব্যগ্র হলেন। তার পর তাঁরা 
বাহনদের পারিচর্যা ক'রে হিমালয়ের নিকউবতর্ঁ বৃক্ষহশীন সমতল প্রদেশে গেলেন 
এবং অরুণবর্ণ সরস্বতী নদীতে স্নান ও তার জল পান করলেন। সেখানে িছ.কাল 
থেকে তাঁরা দূর্যোধন কর্তৃক উৎসাহত হ'য়ে রাঁ-.সের জন্য শাবরে ফিরে এলেন। 


২। শল্যের সেনাপাতত্বে আভষেক 


কৌরবপক্ষীয় বীরগণ দূুর্োধনকে বললেন, মহারাজ, আপাঁন সেনাপাঁত 
নিষ্ন্ত ক'রে যুদ্ধ করুন, আমরা তৎকর্তৃক রাক্ষিত হয়ে শত্রু জয় করব। দূর্যোধন 
রথারোহণে অশবখথামার কাছে গেলেন - ধান তেজে সূর্ধতুল্য, বাদ্ধতে বৃহস্পাতি- 
তুল্য, যাঁর পিতা অযোনিজ এবং মাতাও অযোনিজা, যিনি রূপে অনৃপম, সর্বাবদ্যার 
পারগামী এবং গুণের সাগর। দুষোধন তাঁকে বললেন, গুরুপত্র, এখন আপনিই 
আমাদের পরমগাঁত, আদেশ করুন কে আমাদের সেনাপাঁত হবেন। 

অশ্বামা বললেন, শল্যের কুল রূপ তেজ যশ শ্রী ও সর্বপ্রকার গুণই আছে, 
ইনিই আমাদের সেনাপাঁত হ'ন। এই কৃতজ্ঞ নরপাঁত নিজের ভাঁগনেয়দের ত্যাগ করে 
আমাদের পক্ষে এসেছেন। ইনি মহাসেনার অধীশ্বর এবং দ্বিতীয় কার্তকের ন্যায় 
মহাবাহু। দুর্ষোধন ভূমিতে দাঁড়য়ে কৃতাঞ্জাল হয়ে রথস্থ শল্যকে বললেন, মিব্রবংসল, 
'মিন্ন ও শত্রু পরাক্ষা করবার সময় উপাস্থত হয়েছে, আপাঁন আমাদের সেনার অগ্রে 
থেকে নেতৃত্ব করুন, আপানি রণস্থলে গেলে মন্দমাত পাণ্ডব ও পাণ্টালগণ এবং 


শল্যপর্ব ৫৮১১ 


তাদের অমাত্যবর্গ নিরদ্যম হবে। মদ্রাধপ শল্য উত্তর 'দলেন, কুরুরাজ, তুমি 
চাহিশভারউিরসিএে পেনিস আমার রাজ্য ধন প্রাণ সবই তোমার 
প্রিয়সাধনের জন্য । দূর্যোধন বললেন, বারশ্রেম্ঠ অতুলনীয় মাতুল, আপনাকে 
সেনাপাতিত্বে বরণ করাছ, কার্তিক যেমন দেবগণকে রক্ষা করেছিলেন সেইর্‌প 
আপাঁন আমাদের রক্ষা করূন। শল্য বললেন, দূর্যোধন, শোন -- কৃ আর অর্জনকে 
তুম রাঁখশ্রেম্ মনে কর, কিন্তু তাঁরা বাহুবলে কিছুতেই আমার তুল্য নন। আম 
ক্ুদ্ধ হ'লে সুরাসমর ও মানব সমেত সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি, 
পান্ডবরা তো দূরের কথা । আমি সেনাপাঁতি হয়ে জয়লাভ করব এতে সন্দেহ নেই। 

দূর্যোধন শল্যকে যথাবাঁধ সেনাপাঁতর পদে আঁভাঁষস্ত করলেন। সৈনোরা 
সিংহনাদ ক'রে উঠল, নানাপ্রকার বাদ্যধৰনি হ'ল, কৌরব ও মদ্রদেশীয় যোদ্ধারা হূজ্ট 
হয়ে শল্যের স্তুতি করতে লাগলেন। সকলে সেই রাব্রিতে সুখে নিদ্রা গেলেন। 


পাণ্ডবাঁশাঁবরে যাঁধান্তর কৃ্কে বললেন, মাধব, দুর্ধোধন মহাধনূর্ধর শলাযকে 
সেনাপাঁত করেছেন। তুমিই আমাদের নেতা ও রক্ষক, অতএব এখন যা কর্তব্য তার 
বাবস্থা কর। .কৃফ বললেন, ভরতনন্দন, আম শল্যকে জানি, তানি ভীম্ম দ্রোণ ও 
কর্ণের সমান অথবা তাঁদের চেয়ে শ্রেম্ঠ। শলোর বল ভীম অরুন সাত্যাক ধষ্টদ্যুম্ন 
ও িখণ্ডীর অপেক্ষা আধক। পুরুষশ্রেম্ত,। আপাঁন বিক্রমে শাদ্দলতুলা, আপাঁন 
ভিন্ন অন্য পুরুষ পাঁথবীতে নেই যিনি যুদ্ধে মদ্ররাজকে বধ করতে পারেন। তান 
সম্পর্কে মাতুল এই ভেবে দয়া করবেন না, ক্ষত্রধর্মকে অগ্রগণ্য করে শল্যকে বধ 
করুন। ভীম্ম-দ্রোণ-কর্ণরূপ সাগর উত্তীর্ণ হ'য়ে এখন শল্য-রুপ গোম্পদে নিমজ্জিত 
হবেন না। এইপ্রকার উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ সায়ংকালে তাঁর 'শাঁবিরে প্রস্থান করলেন। 
কর্ণবধে আনান্দত পাণ্ডব ও পাণ্চালগণ সেই রাত্রিতে সুখে নিদ্রা গেলেন। 


৩। শল্যবধ 


ভেম্টাদশ 'দনের যুদ্ধ) 


পরাদন প্রভাতে কৃপ কৃতবর্মা অশ্বঙ্খামা শল্য শকুন প্রভাতি দূর্যোধনের 
সঙ্গে মালত হয়ে এই নিয়ম করলেন যে তাঁরা কেউ একাকাঁ পাণ্ডবদের সঙ্গে যদ্ধ 
করবেন না, পরস্পরকে রক্ষা ক'রে মিলিত হয়েই যুদ্ধ করবেন। শল্য সর্বতোভদ্র 


৫৬১৭ মহাভারত 


নামক ব্যহ রচনা কবলেন এবং মদ্রদেশীয় বীরগণ ও কর্ণপূত্রদের সঙ্গে ব্যহের 
সম্মুখে রইলেন। ব্রিগর্তসৈন্য সহ কৃতবর্মা ব্যহের বামে, শক ও যবন সৈন্য সহ 
কৃপাচার্য দাক্ষণে, কাম্বোজ সৈন্য সহ অন্বথামা পৃজ্ঞদেশে, এবং কুরুবীরগণ সহ 
দুযোধন ব্যহের মধ্যদেশে অবস্থান করলেন। পাশ্ডবগণও নিজেদের সৈন্য ব্যৃহবদ্ধ 
ও 'দ্বধা বিভন্ত ক'রে অগ্রসর হলেন। কোরবপক্ষে এগার হাজার রথ, দশ হাজার 
সাত শ গজারোহাঁ, দু লক্ষ অশ্বারোহশী ও তিন কোটি পদাতি, এবং পাণ্ডবপক্ষে 
ছ হাজার রথ, ছ হাজার গজারোহশী, দশ হাজার অশ্বারোহী ও দু কোটি পদাতি 
অবশিল্ট ছিল। 

দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কর্ণপুত্র চিন্রসেন সত্যসেন ও সশর্মা 
নকুলের হাতে নিহত হলেন। পাণ্ডবপক্ষের গজ অ*ব রথ ও পদাতি সৈন্য শলোর 
বাণে নিপশীড়ত ও বচলিত হ'ল। সহদেব শল্যের পূত্রকে বধ করলেন। ভনমের 
গদাঘাতে শল্যের চার অশ্ব নিহত হ'ল, শল্যও তোমর নিক্ষেপ ক'রে ভশমের বক্ষ 
বিদ্ধ করলেন। বৃকোদর অবিচিলিত থেকে সেই তোমর টেনে নিলেন এবং তারই 
আঘাতে শল্যের সারাঁথর হৃদয় বিদীর্ণ করলেন। পরস্পরের প্রহারে দুজনেই আহত 
ও বিহবল হলেন, তখন কৃপাচার্য শল্াাকে নিজের রথে তুলে নিয়ে চ'লে গেলেন। 
ক্ষণকাল পরে ভীমসেন উঠে দাঁড়ালেন এবং মন্তের ন্যায় বিহবল হয়ে মদ্রুরাজকে 
আবার যুদ্ধে আহবান করলেন। 

দূর্যোধনের প্রাসের আঘাতে যাদববীর চেকিতান নিহত হলেন। শল্যকে 
অগ্রবতরঁ ক'রে কৃপাচার্য কৃতবর্মা ও শকুনি যৃধিষ্ঠিরের সঙ্গে এবং তিন হাজার রথাঁ 
সহ অশ্বথামা অজ:নের সঙ্গে য্দ্ধ করতে লাগলেন । যুধান্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের এবং 
কৃষকে ডেকে বললেন, ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ ও অন্যান্য পরা্রা্ত বহ রাজা কৌরবদের 
জন্য যুদ্ধ ক'রে নিহত হয়েছেন, তোমরাও উৎসাহের সাহত 'নিজ নিজ কর্তব্য 
পুরুষকার দৌখয়েছ। এখন আমার ভাগে কেবল মহারথ শল্য অবাশন্ট আছেন, 
আজ আমি তাঁকে যুদ্ধে জর করতে ইচ্ছা কার। বীরগণ, আমার সত্য বাক্য শোন _ 
আজ শল্য আমাকে বধ করবেন অথবা আম তাঁকে বধ করব, আজ আঁম বিজয়লাভ 
বা মৃত্যুর জন্য ক্ষত্ধর্মানূসারে মাতুলের সঙ্গে যাম্ধ করব। রথযোজকগণ (১) 
আমার রথে প্রচুর অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ রাখুক; সাত্যকি দাক্ষিণচক্র, ধস্টদ্যম্প 
বামচক্র, এবং অর্জন আমার পৃন্ঠ রক্ষা করুন, ভীম আমার অগ্পে থাকুন; এতে 


0১) যারা রথে যৃদ্ধোপকরণ বোগান দেয়। 
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আমার শাঁক্ত শল্য অপেক্ষা আঁধক হবে। যাঁধান্ঠরের প্রযনকামগণ তাঁর আদেশ 
পালশ কররোশি। 

আমিষলোভা দুই শার্দুলের ন্যায় যাুধান্ঠর ও শল্য 'বাঁবধ বাণ দ্বারা 
পরস্পর প্রহার করতে লাগলেন, ভাম ধষ্টদ্যুম্ন সাত্যাক এবং নকুল-সহদেবও শকুন 
প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন! কৌরবগ্ণণ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, কুল্তীপন্ত 
যুধিষ্ঠির যানি পূর্বে মৃদু ও শান্ত ছিলেন, এখন তিনি দারুণ হয়েছেন, এবং ক্রোধে 
কাঁপতে কাঁপতে ভল্লের আঘাতে শতসহত্্র যোদ্ধাকে বধ করছেন। যুধিষ্ঠির শল্যের 
চার অশ্ব ও দুই পৃজ্ঠসারাথকে বিনম্ট করলেন, তখন অশ্বরধামা বেগে এসে শল্যকে 
নিজের রথে তুলে নিয়ে চ'লে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শল্য অন্য রথে চ'ড়ে পূনর্বার 
ফ্াধা্ঠরের সঙ্গে ষুদ্ধে রত হলেন। 

শল্যর চার বাণে যুধিঙ্ঠরের চার অশ্ব নিহত হ'ল, তখন ভখমসেনও 
শল্যের চার অশ্ব ও সারাথকে বিনন্ট করলেন। শল্য রথ থেকে নেমে খড়গ ও চর্ম 
নিয়ে বুধিষ্ঠিরের প্রাত ধাবিত হলেন, কিল্তু ভমসেন শরাঘাতে শল্যের চর্ম এবং 
ভল্ল দ্বারা তাঁর খড়গের মুষ্টি ছেদন করলেন। যুধাষ্ঠর তখন গোঁবিন্দের বাক্য 
স্মরণ ক'রে শল্যবধে যত্রবান হলেন। 'তাঁন অ*বসারথিহশীন রথে আরুঢ় থেকেই 
একটি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জল মন্ত্রসম্ধ শান্ত অস্ত নিলেন, এবং 'পাপধ, তুমি হত 
হ'লে' _- এই বলে বিস্ফারত দীস্তনয়নে মদ্ররাজকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। 
প্রলযকালে' আকাশ থেকে পাঁতিত মহতাঁ উল্কার ন্যায় সেই শান্ত অস্ত স্কৃলিঙ্গ 
ছড়াতে ছড়াতে মহাবেশে শল্যের আভমুখে গেল, এবং তাঁর শুভ্র বর্ম ও বিশাল বক্ষ 
বিদীর্ণ ক'রে জলের ন্যায় ভূমিতে প্রাবন্ট হ'ল। বজ্রাহত পর্বতশৃঞ্গের ন্যায় শল্য 
বাহ, প্রসারিত ক'রে ভূমিতে প'ড়ে গেলেন। 

শল্য নিপাঁতিত হ'লে তাঁর কানিষ্ঠ ভ্রাতা রথারোহণে যৃধাষ্ঠরের দিকে 
ধাবত হলেন এবং বহন? নারাচ 'িক্ষেপ ক'রে তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন । যৃধিষ্ঠির 
শল্যভ্রাতার ধন ও ধহজ ছেদন ক'রে ভল্লের আঘাতে তাঁর মস্তক দেহচ্যুত করলেন। 
কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'য়ে হাহাকার ক'রে পালাতে লাগল । 

শল্য নিহত হু'লে তাঁর অনুচর সাত শ রথাঁ কৌরবসেনা থেকে বেরিয়ে 
এলেন। সেই সময়ে একটি পর্বতাকার হস্তীতে চ'ড়ে দূর্যোধন সেখানে এলেন; 
একজন তাঁর মস্তকের উপর ছত্র ধরোছিল, আর একজন তাঁকে চামর বীজন করাঁছল। 
দর্োধন বার বার মন্্রযোচ্ধাদের বললেন, যাবেন না, যাবেন না। অবশেষে তাঁরা 
নিধোধনের অনুরোধে পুনর্বার পাশ্ডবদের সঙ্গে বুণ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। শল্য হত 


৩৩ 


৬১৪ মহাভারত 


হয়েছেন এবং মদ্রদেশশয় মহারথগণ ধর্মরাজকে পশীড়ত করছেন শুনে: অঞর্দন সত্বর 
সেখানে এলেন, ভীম নকুল সহদেব সাত্যাঁক প্রভাতিও যৃধিম্ঠিরকে রক্ষা করবার জন্য 
বেন্টন করলেন। পাশ্ডবগণের আক্রমণে মদ্রবীরগণ বিনম্ট হলেন, তখন দুর্ষোধনের 
সমস্ত সৈন্য ভীত ও চণ্চল হয়ে পালাতে লাগল। বিজয়ী পাণ্ডবগগণ শঞ্খধবান ও 


1সংহনাদ করতে লাগলেন। 


৪। শ্ান্ববধ 
(অষ্টাদশ দিনের আরও যুম্ধ) 


মধ্যাহ্নকালে যুধাম্ঠর শল্যকে বধ করলেন, কৌরবসেনাও পরাজিত হয়ে 
ষুদ্ধে পরাঙ্মুখ হ'ল। পাণ্ডব ও পাণ্াল সৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ ধৈর্যশালী 
যৃধিষ্ঠির জয় হলেন, দূর্যোধন রাজজ্রীহীন হলেন। আজ ধৃতরাম্ী পুত্রের মৃত্যু- 
সংবাদ শুনবেন এবং শোকাকুজ হয়ে ভূমিতে পড়ে নিজের পাপ স্বীকার করবেন। 
আজ ঞ্রেকে দূযোৌধন দাস হয়ে পাণ্ডবদের সেবা করবেন এবং.তাঁরা যে দঃথ পেয়েছেন 
তা বুঝবেন। য্যাধম্ঠির ভীমাজন নকুল-সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখন্ডী ও দ্রৌপদার 
পণ্চপুত্র যে পক্ষের যোদ্ধা সে পক্ষের জয় হবে না কেন? জগন্নাথ জনার্দন কৃ 
যাঁদের প্রভু, যাঁরা ধর্মকে আশ্রয় করেছেন, সেই পাশ্ডবদের জয় হবে না কেন? 

ভাঁমসেনের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কৌরবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে দূর্যোধন তাঁর 
সারাঁথকে বললেন, তুমি ওই সৈনাদের পশ্চাতে ধীরে ধীরে রথ নিয়ে চল, আম 
রণস্থলে থেকে যুদ্ধ করলে আমার সৈন্যেরা সাহস পেয়ে ফিরে আসবে। সারাথ রথ 
নিয়ে চলল, তখন হস্ত অশ্ব ও রথাঁবহান একুশ হাজার পদাত এবং নানাদেশজাত 
বহ্‌ যোম্ধা প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে পূনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। ভামসেন তাঁর 
স্বর্ণমশ্ডিত বৃহৎ গদ্দর আঘাতে সকলকেই নিম্পোষত করলেন। দূর্যোধন তাঁর 
পক্ষের অবশিষ্ট সৈন্যদের উৎসাহ 'দিতে লাগলেন, তারা বার বার ফিরে এসে যদণ্ধে 
রত হ'ল, 'কিল্তু প্রাত বারেই বিধ্বস্ত হয়ে পালাল। 

দুযোধনের একটি মহাবংশজাত প্রিয় হস্তাঁ ছিল, গজশাস্মজ্ঞ লোকে তার 
পাঁরচর্যা করত। চ্লেচ্ছাধিপাঁত শাংব সেই পর্বতাকার হস্তশতে চ'ড়ে যুদ্ধ করতে 
এলেন এবং প্রচণ্ড বাণবর্ধণ ক'রে পাশ্ডবসৈন্যদের ঘমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। সকলে 
দেখলে, সেই বিশাল হস্তাঁ একাই যেন বহন সহম্র হয়ে সর্বত বিচরণ করছে। পাণ্ডব- 





শজ্যপর্ব ৫১৬ 


সেনা বিমার্দত হ'য়ে পালাতে লাগল। তখন ধষ্টদ্যম্ন বেগে ধাঁবত হয়ে বহু নারাচ 
নক্ষেপ ক'রে সেই হস্তীকে বিদ্ধ করলেন। শাল্ব অঞ্কুশ প্রহার ক'রে হস্তীকে 
ধন্টদ্যম্নের রথের দক চালিয়ে দিলেন। ধন্টদ্যুম্ন ভয় পেয়ে রথ থেকে নেমে 
পড়লেন, তখন সেই হস্তা শুন্ড দ্বারা অ*ব ও সারথি সমেত রথ তুলে নিয়ে ভূতলে 
ফেলে নিষ্পেষিত করলে । ভীম শিখন্ডী ও সাত্যাঁক শরাঘাতে হস্তনকে বাধা দেবার 
চেম্টা করলেন, কিন্তু তাকে থামাতে পারলেন না। বার ধৃম্টদ্যুম্ন তাঁর পর্বত- 
শৃঙ্গাকার গদা 'দিয়ে হস্তীর কুম্ভদেশে (মস্তকপার্্বস্থ দুই মাংসাঁপণ্ডে) প্রচণ্ড 
আঘাত করলেন। আর্তনাদ ও রম্তবমন ক'রে সেই গজেন্দ্র ভূপাতিত হ'ল, তখন 
ধূঙ্টদ্যুমন ভল্লের আঘাতে শাল্বের শিরশ্ছেদ করলেন। 


৫&।॥ উলক-শকুনি-বধ 
(অষ্টাদশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


মহাবীর শাল্ব নিহত হ'লে কৌরবসৈন্য আবার ভগ্ন হ'ল। রদ্রের ন্যায় 
প্রতাপবান দূর্যোধন তথাঁপ অদম্য উৎসাহে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, পান্ডবগণ 
মিলিত হয়েও তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতে পারলেন না। অ*্বথামা শকুনি উল্‌ক এবং 
কুপাচার্যও পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্োধনের আদেশে সাত শ 
রথা য্াধান্ঠরকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু পাণ্ডব ও পাণ্টালগণের হস্তে তাঁরা নিহত 
হলেন। তার পর নানা দিকে বিশৃঙ্খল ভাবে যুদ্ধ হ'তে লাগল। গান্ধাররাজ শকৃনি 
দশ হাজার প্রাসধারী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এলেন, কিন্তু তাঁর বহ্‌ সৈন্য নিহত 
হ'ল। ধষ্টদ্যম্ন দূর্ধোধনের অশব ও সারি বিনষ্ট করলেন, তখন দৃর্ষোধন একটি 
অশ্বের পৃষ্ঠে চ'ড়ে শকুনির কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অধ্বামা কৃপাচার্য ও 
কতবর্মা তাঁদের রথারোহশী যোম্ধাদের ত্যাগ ক'রে শকুন-দূর্ষোধনের সঙ্গে 
মালত হলেন। 

ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় 'দিব্যচক্ষু লাভ ক'রে কুরৃক্ষেত্রের ষুদ্ধে উপাস্থিত 
ধাকতেন এবং প্রাতাঁদন য্ম্ধশেষে ধৃতরাষ্ট্রকে যৃদ্ধবৃত্তান্ত জানাতেন ১)। কৌরব- 
সৈনা ক্ষীণ এবং শর্সৈন্য বেষ্টিত হয়েছে দেখে সঞ্জয় ও চার জন যোদ্ধা প্রাণের 
[লা ত্গ ক'রে ধন্টদ্যম্নের সৈন্যদের সম্পো [কিছুক্ষণ যুম্ধ করলেন, কিল্তু 


(১) তীক্মপব ২-পাঁরচ্ছেদ দ্ুষ্টব্য। 


৬১৬ মহাভারত 


অর্জনের বাণে নিপশীড়ত হয়ে অবশেষে যুদ্ধে বিরত হলেন। সাত্যকির প্রহারে 
সঞ্জয়ের বর্ম বিদীর্ণ হ'ল, তান মৃর্ঘত হলেন, তখন সাত্যাক তাঁকে বন্দ করলেন। 

দূরর্ষণ শ্রুতান্ত জৈন্র প্রভাতি ধৃতরান্ট্রের দ্বাদশ পত্র ভীমসেনের সঙ্গে 
প্রচশ্ড যুদ্ধ করলেন, কিন্তু সকলেই নিহত হলেন। অজঠন কৃষককে বললেন, ভীমসেন 
ধৃতরাম্ট্রের সকল পূত্রকেই বধ করেছেন, ষে দুজন (ের্ষোধন ও সদদর্শন) অবাশন্ট 
আছে তারাও আজ নিহত হবে। শকুনির পাঁচ শত অহ্ব, দুই শত রথ, এক শত গজ 
ও এক সহম্্র পদাঁত, এবং কৌরবপক্ষে অ*্বখামা কপ সুশর্মা শকুনি উল্‌ক ও 
কৃতবর্মা এই ছ'জন বীর অবাঁশন্ট আছেন; দুর্োধনের এর আঁধিক বল নেই। মূ 
দুর্যোধন যাঁদ যুদ্ধ থেকে না পালায় তবে তাকে নিহত বলেই জানবে। 

তার পর অঙরন ব্রিগর্তদেশশয় সত্যকর্মা সত্যে সংশর্মা, স্মশর্মার 
প*য়তাল্লশ জন পূত্র, এবং তাঁদের অনুচরদের 'িনন্ট করলেন। দর্ষোধনভ্রাত 
সুদর্শন ভশমসেন কর্তৃক নিহত হলেন॥। শকুনি, তাঁর পুত্র উল্‌ক, এবং তাঁদের 
অনুচরগণ মৃত্যুপণ ক'রে পাণ্ডবদের প্রাতি ধাবিত হলেন। সহদেব ভল্লের আঘাতে 
উলৃ্‌কের শিরশ্ছেদ করলেন। শকুনি সাশ্রুকণ্ঠে সাশ্রুনয়নে যুদ্ধ করতে লাগলেন 
এবং একটি ভাষণ শান্ত অস্ত সহদেবের প্রাত নিক্ষেপ করলেন। সহদেব বাণদ্বারা 
সেই শন্তি ছেদন ক'রে ভল্লের আঘাতে শকুনির মস্তক দেহচ্যুত করলেন। শকুনির 
অনুচরশ্গণও অজরুনের হস্তে নিহত হ'ল। 


॥ হুদপ্রবেশপবধ্যািয় ॥ 
৬। দ7যেধিনের হুদপ্রবেশ 


হতাবশিষ্ট কৌরবসৈন্য দূর্ধোধনের বাক্যে উৎসাহিত হয়ে পুনর্বার যুদ্ধে 
রত হ'ল, কিন্তু পাশ্ডবসৈন্যের আক্রমণে তারা একবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। 
দুর্যোধনের একাদশ অক্ষোৌহণশ সেনা ধৰংস হ'ল। পাস্ডবসেনার দু হাজার রথ, 
সাত শ হস্ত, পাঁচ হাজার অশ্ব ও দশ হাজার পদাতি অবশিম্ট রইল। দূর্যোধন যখন 
দেখলেন যে তাঁর সহায় কেউ নেই তখন তিনি তাঁর নিহত অশ্ব পাঁরত্যা্গ করে 
একাকী গদাহস্তে দ্ুতবেগে পৃর্মৃখে প্রস্থান করহলন। 


সজয়কে দেখে ধন্টদ্য্ন সহাস্যে সাত্যাককে বললেন, একে বন্দশ কারে কি 


শজ্যপৰ ৬১৫ 


হবে, এর জীবনে কোনও প্রয়োজন নেই। সাত্যাক তখন খরধার খড়গ তুলে সঙ্জয়কে 
বধ করতে উদ্যত হলেন। সেই সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ কৃফদ্বৈপারন ব্যাস উপস্থিত হয়ে 
বললেন, সঞ্জয়কে মুক্তি দাও, একে বধ করা কখনও উাঁচত নয়। সাত্যাক কৃতাজাল 
হয়ে ব্যাসদেবের আদেশ মেনে নিয়ে বললেন, সঞ্জয়, যাও, তোমার মঙ্গল হ'ক। 
বর্মহীন ও নিরস্ত্র সঞ্জয় মৃত্তি পেয়ে সায়াহকালে রষ্ধিরান্তদেহে হস্তিনাপুরের 
'দিকে প্রস্থান করলেন। 

রণস্থল থেকে এক ক্লোশ দূরে গিয়ে. সঞ্জয় দেখলেন, দূর্যোধন ক্ষত- 
'বিক্ষতদেহে গদাহস্তে একাকী রয়েছেন। দুজনে অশ্রুপূর্ণনয়নে কাতরভাবে 
কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর সঞ্জয় তাঁর বন্ধন ও মনন্তর বিষয় 
জানালেন। ক্ষণকাল পরে দুযোধন প্রকাতিস্থ হয়ে তাঁর ভ্রাতৃগগণ ও সৈন্যদের 'বিষয় 
জিজ্ঞাসা করলেন। সঞ্জয় বললেন, আপনার সকল ভ্রাতাই নিহত হয়েছেন, সৈন্যও 
নম্ট হয়েছে, কেবল তিন জন রথী কেপ, অশ্ব্থামা ও কৃতবর্মা) অবাঁশম্ট আছেন; 
প্রস্থানকালে ব্যাসদেব আমাকে এই কথা বলেছেন। দূর্যোধন দীর্ঘানঃ*বাস ফেলে 
সঞ্জয়কে স্পর্শ ক'রে বললেন, এই .সংগ্রামে আমার পক্ষে তুমি ভিন্ন 'ছ্বিতীয় কেউ 
জাঁবত নেই, 'কিচ্তু পাশ্ডবরা সহায়সম্পন্নই রয়েছে। সঙ্য়, তুমি প্রজ্ঞাচক্ষ; রাজা 
ধৃতরাষ্ট্রকে বলবে, আপনার পূত্র দূর্যোধন দ্বৈপায়ন হৃদে আশ্রয় নিয়েছে। আমার 
সুহ্‌ত ভ্রাতা ও পূত্রেরা গত হয়েছে, রাজ্য পাশ্ডবরা নিয়েছে, এ অবস্থায় কে বেচে 
থাকে? তুমি আরও বলবে, আমি মহাযুদ্ধ থেকে মৃস্ত হয়ে 5৬৫৫ এই হুদে 
সুশ্তের ন্যায় নিশ্চেম্ট হয়ে জীবিত রয়োছ। 

এই কথা ব'লে রাজা দূর্ধোধন শ্বৈপায়ন হুদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং 
মায়া দ্বারা তার জল স্তম্ভিত ক'রে রইলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য এশ্বখামা ও 
কৃতবর্মা রথারোহণে সেখানে উপস্থিত হলেন। সঞ্জয় সকল সংবাদ জানালে অশ্বখামা 
বললেন, হা ধিক, রাজা দূর্যোধন জানেন না যে আমরা জাঁবত আছ এবং তাঁর সম্গো 

হয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুম্খ করতেও সমর্থ আছি। সেই তিন মহারথ বহুক্ষণ 
বিলাপ করলেন, তার পর পাশ্ডবদের দেখতে পেয়ে বেগে শাবিরে চ'লে গেলেন। 


সূর্যাস্ত হ'লে কৌরবাশাবরের সকলেই দূুর্ষোধনন্রাতাদের 'বিনাশের সংবাদ 
পৈয়ে অত্যন্ত ভশত হা'ল। দূর্যোধনের অমাতাগণ এবং বেন্রধারী নারীরক্ষকগণ 
পাজভা্ধাদের নিয়ে হস্তিনাপুরে যারা করলেন। শয্যা আস্তরণ প্রভাতও পাঠানো 
হল। অন্যান্য সকলে অশ্বতরণবুন্ত রথে চ'ড়ে নিজ 'নিজ পত্ধী সহ প্রস্থান করলেন। 


$১৮ মহাভারত 


পূর্বে রাজপূরীতে যেসকল নারীকে সূর্যও দেখতে পেতেন না, তাঁদের এখন 
সকলেই দেখতে লাগল । 

বৈশ্যাগভ'জাত ধৃতরাম্ট্রপ্‌ত্র যুষুংসু যান পাশ্ডবপক্ষে যোগ 'দিয়োছলেন, 
তিনিও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে রাজভার্যাদের সঙ্গে প্রস্থান করলেন। হস্তিনা- 
পুরে এসে যৃযুংসু বিদুরকে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। বিদুর বললেন, বস, 
কোৌরবকুলের এই ক্ষয়কালে তুমি এখানে এসে উপয্স্ত কার্যই করেছ। হতভাগ্য 
অন্ধরাজের তুমিই এখন একমান্র অবলম্বন। আজ বিশ্রাম ক'রে কাল তুমি ষফুধিম্ঠিরের 
কাছে ফিরে যেয়ো । 


৭। যুধিন্ঠরের তন 


পাণ্ডবগণ অনেক অন্বেষণ ক'রেও দৃর্ষোধনকে কোথাও দেখতে পেলেন না। 
তাঁদের বাহনসকল পারশ্রান্ত হ'লে তাঁরা সৈন্য সহ 'শাবরে চ'লে গেলেন। তখন 
কপ অশ্বামা ও কৃতবর্মা ধীরে ধীরে হৃদের কাছে গিয়ে বললেন, রাজা, ওঠ, 
আমাদের সাহত 'মাঁলত হয়ে যুধাষ্ঠরের সঙ্গে যুদ্ধ কর। জয় হয়ে পৃথিবী ভোগ 
কর অথবা হত হয়ে স্বর্গলাভ কর। দূর্যোধন বললেন, ভাগ্ক্রমে আপনাদের জাবত 
দেখাছ। আপনারা পাঁরশ্রান্ত হয়েছেন, আমিও ক্ষতাবক্ষত হয়েছি; এখন যুদ্ধ 
কন্পতে ইচ্গগ করি না, বিশ্রাম ক'রে ক্লাল্তিহশীন হয়ে শত্রুজয় করব। বীরগণ, আপনাদের 
মহৎ অন্তঃকরণ এবং আমার প্রাতি পরম অনুরাগ আশ্চর্য নয়। আজ রান্রে বিশ্রাম 
ক'রে কাল আম নিশ্য় আপনাদের সাঁহত মিলিত হয়ে যুদ্ধ করব। অশ্বখামা 
বললেন, রাজা, ওঠ, আমি শপথ করাছ আজই সোমক ও পাণ্টালগণকে বধ করব। 

এই সময়ে কয়েকজন ব্যাধ মাংসভারবহনে শ্রান্ত হয়ে জলপানের জন্য হুদের 
নিকটে উপাস্ধিত হ'ল। এরা প্রত্যহ ভীমসেনকে মাংস এনে 'দিত। ব্যাধরা অল্তরাল 
থেকে দৃর্যোধন অ*্বখামা প্রভৃতির সমস্ত কথা শুনলে । পূর্বে হ্বীধাম্তঠর এদের 
কাছে দূর্যোধন সম্বন্ধে খোঁজ নিয়োছলেন। দূর্যোধন হুদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন 
জানতে পেরে তারা পাণ্ডবাশাবরে গেল। দ্বাররক্ষীরা তাদের বাধা দিলে, কিন্তু 
ভশমের আদেশে তারা 'শাঁবিরে প্রবেশ ক'রে তাঁকে সব কথা বললে । ভীম তাদের প্রচুর 
অর্থ দিলেন এবং যুধিম্ঠর প্রভৃতিকে দূর্যোধনের সংবাদ জানালেন। তখন পাণ্ডবগণ 
রথারোহণে সদলে সাগরতুল্য বিশাল দ্বৈপায়ন হদের নিকট উপাস্থত হলেন। 
শঙ্খনাদ, রথের ঘর্ঘর ও সৈন্যদের কোলাহল শুনে কৃপাচার্য অম্বত্খামা ও কৃতবর্মা 


শজ্যপর্ব . রী ৫১৯ 


দূর্যোধনকে বললেন, রাজা, পাণ্ডবরা আসছে, অনুমাত দাও আমরা এখন চ'লে যাই। 
তাঁরা বিদায় 'নিয়ে দূরে গিয়ে. এক বটবৃক্ষের নীচে বসে দূর্োধনের বিষয় ভাবতে 
লাগলেন। 

হুদের তীরে এসে ধুধিম্ঠর কৃফকে বললেন, দেখ, দুরয়োধন দৈবী মায়ায় 
জল স্তাম্ভিত ক'রে ভিতরে রয়েছে, এখন মানূষ হ'তে তার ভয় নেই; কিন্তু এ্রই শঠ 
আমার কাছ থেকে জীবিত অবস্থায় মুন্তি পাবে না। কৃ বললেন, ভরতনন্দন, মায়ায় 
দ্বারাই মায়াবীকে নম্ট করতে হয়। আপাঁন কৃউ উপায়ে দূর্োধনকে বধ করুন, 
এইরূপ উপায়েই দানবরাজ বাল বদ্ধ হয়োছিলেন এবং 'হরণ্যকাঁশপন. বৃত্র রাবণ 
তারকাসূর সুন্দ-উপসনন্দ প্রভাতি নিহত হয়েছিলেন। 

যুধিষ্ঠির সহাস্যে জলস্থ দূরোধনকে বললেন, সুযোধন, ওঠ, আমাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমার দর্প আর মান কোথায় গেল? যাম্ধ থেকে পাঁলয়ে আসা 
সজ্জনের ধর্ম নয়, স্বর্গপ্রদও নয়। তুমি পুত্র ভ্রাতা ও 'পিতৃগ্শকে নিপাতিত দেখেও 
যুদ্ধ শেষ না ক'রে নিজে বাঁচতে চাও কেন ? বৎস, তুমি আত্মীয় বয়স্য ও বান্ধবগণকে 
বনস্ট কারয়ে হুদের মধ্যে লুকিয়ে আছ কেন? দব্ধাম্ধ, তুমি বীর নও তথাপি 
মিথ্যা বীরত্বের আভমান কর। ওঠ, ভয় জ্মগ ক'রে যুদ্ধ কর; আমাতীদর পরাজিত 
করে পাঁথবশী শাসন কর, অথবা 'নহত হয়ে ভাঁমতে শয়ন কর। 

দুর্যোধন জলের মধ্যে থেকে উত্তর দিলেন, মহারাজ, প্রাণগণ ভয়ে আভিভূত 
হয় তা বিচিত্র নয়, কিন্তু আমি প্রাণের ভয়ে পাঁলয়ে আসি নি। আমার রথ নেই, 
তৃণ নেই, আমার পার্বরক্ষণ সারাথ নিহত হয়েছে, আম সহারহাঁন এন্ডাকী, অত্যন্ত 
ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রামের জন্য জলমধ্যে আশ্রয নিয়োছ। কুল্তীপন্র, আপনারা আশ্বস্ত 
হন, আমি উঠে আপনাদের সকলের সঙ্গেই যুদ্ধ করব। 

যুধিচ্ভর বললেন, সযোধন, আমরা আচ্ঘস্তই আছি। বহৃক্ষণ তোমার 
অন্বেষণ করেছি, এখন জল থেকে উঠে যৃম্ধ কর। দুরোধন বললেন, মহারাজ, যাঁদের 
জন্য কুযুরাজ্য আমার কাম্য, আমার সেই ভ্রাতারা সকলেই পরলোকে গেছেন; আমাদের 
ধনরক্কের ক্ষয় হয়েছে, ক্ষনিযশ্রেষ্ঠগণ নিহত হঞ্সছেন, আমি বিধবা নারীর তুল্য এই 
পাঁথবশ ভোগ করতে ইচ্ছা কার না। তর্থাপ আরম পাশ্ডব ও পাণ্টালদের উৎসাহ 
ভা ক'রে আপনাকে জয় করবার আশা কি। কিন্তু পিতা ভাঁত্মের খতন ও 
দ্রোণ-কর্ণের নিধনের পর আর যৃণ্ধের প্রয়োজন দোখ না। জামার পক্ষের সকলেই 
বিনষ্ট হয়েছে, আমার আর রাজ্যের স্পৃহা নেই, আমি দৃই খণ্ড মৃগচর্ম পরে বনে 
ধাব। মহারাজ, আপান এই 'রম্ত পৃথির্র্ধ বখাসুখে ভোগ করুন। 


৫২০ মহাভারত 


দুর্যোধনের করুণ বাক্য শুনে য্াধাম্ঠির বললেন, বৎস, মাংসাশী পক্ষ 
রবের ন্যায় তোমার এই আর্তপ্রলাপ আমার ভাল লাগছে না। তুমি সমস্ত পাঁথবী 
দান করলেও আম নিতে চাই না, তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত করেই আম এই বস্‌ধা 
ভোগ করতে ইচ্ছা করি। তুমি এখন রাজ্যের অধনশবর নও, তবে দান করতে চাচ্ছ 
কেনঃ যখন আমরা ধর্মানুসারে শান্তকামনায় রাজ্য চেয়োছলাম তখন দাও নি 
কেন? মহাবল কৃ যখন সাম্ধর প্রার্থনা করেছিলেন তখন তাঁকে প্রত্যাখ্যান 
করোছিলে, এখন তোমার 'চত্তাবভ্রম হ'ল কেন? সূচীর অগ্রে ষেটনকু ভূমি ধরে তাও 
তুমি দিতে চাও নি, এখন সমস্ত পাঁথবী ছেড়ে দিচ্ছ কেন? পাপা, তোমার জীবন 
এখন আমার হাতে। তুমি আমাদের বহু আঁনম্ট করেছ, তুমি জীবনধারণের যোগ্য 
নও; এখন উঠে যুদ্ধ কর। 


| গদাযুদ্ধপবধ্যায় ॥ 
৮। গদাষ;ম্ধের উপক্রম 


দুূধোধন পূর্বে কখনও ভর্সনা শোনেন নি, সকলের কাছেই তিনি 
রাজসম্মান পেতেন। ছত্রের ছায়া এবং সূর্যের অল্প 'কিরণেও যাঁর কষ্ট হত, 
সমস্ত লোক যাঁর প্রসাদের উপর নিভর করত, এখন অসহায় সংকটাপন্ন অবস্থায় 
তাঁকে যূুধিম্ঠরের কটুবাক্য শুনতে হ'ল। দূর্যোধন দর্ঘনিঃ*বাস ফেলে হাত নেড়ে 
বললেন, রাজা, আপনাদের সূহ্‌ং রথ বাহন সবই আছে; আম একাকা, শোকাত' 
রথবাহনহশীন। আপনারা সশস্ত্র, রথারোহ? এবং বহন; যাঁদ আপনারা সকলে আমাকে 
বেম্টন করেন তবে নিরস্ত্র পাদচারী একাকী আম 'কি ক'রে যুদ্ধ করব? আপনারা 
একে একে আমার সঙ্গে যূদ্ধ করুন। রান্রশেষে সূর্য যেমন সমস্ত নক্ষত্র বিনষ্ট 
করেন, আমিও সেইর্‌প নিরস্ত ও রথহীন হয়েও নিজের তেজে রথ ও অশ্ব সমেত 
আপনাদের সকলকেই বিনন্ট করব। 

যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহ7 সুযোধন, ভাগ্যক্রমে তুমি ক্ষত্রধর্ম বুঝেছ এবং 
তোমার যুদ্ধে মাতি হয়েছে । তুমি বীর এবং যুদ্ধ করতেও জান। মনোমত অস্র 
নিয়ে তুমি আমাদের এক এক জনের সঙ্গেই যুদ্ধ কর, আমরা আর সকলে দর্শক 
হয়ে থাকব। আমি তোমার ইচ্টের জন্য আরও বলাছ, তুমি আমাদের মধ্যে কেবল 
একজনকে বধ করলেই কুরুরাজ্য লাভ করবে; আর যাঁদ নিহত হও তবে স্বর্গে 


শজ্যপর্ব ৫২১ 


যাবে। দৃধোধন বললেন, একজন বারই আমাকে 'দিন;ঃ আম এই গদা নিলাম, 
আমার প্রাতদ্বন্থীও গদা নিয়ে পাদচারী হয়ে আমার সম্গে যৃম্থ করূন। 

উত্তম অ*ব যেমন কশাঘাত সইতে পারে না দূর্যোধন সেইর্‌প হাধান্ঠরের 
বাক্যে বার বার আহত হয়ে অসাহিফু হলেন। তিনি জল আলোড়িত ক'রে 
নাগরাজের ন্যায় নিঃ*বাস ফেলতে ফেলতে কাণ্চনবলয়মশ্ডিত বৃহৎ লৌহগদা নিয়ে 
হুদ থেকে উঠলেন। বজ্জ্ুধর ইন্দ্র ন্যায় এবং শূলপাঁণি মহাদেবের ন্যায় দূর্যোধনকে 
দেখে পাশ্ডব ও পাণ্টালগণ হৃস্ট হয়ে করতাঁল 'দতে লাগলেন। উপহাস মনে 
ক'রে দূর্যোধন সক্রোধে ওচ্ঠদংশন ক'রে বললেন, পান্ডবগণ, তোমরা শীঘ্রই এই 
উপহাসের প্রাতফল পাবে, পাণ্জালদের সঙ্গে সদ্য যমালয়ে যাবে। 

তার পর রস্তান্তদেহ দূর্যোধন মেঘমল্দ্রদ্বরে বললেন, যুধিম্ঠর, আম 
অবশাই আপনাদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু আপনি জানেন যে একজনের 
সঙ্গে এককালে বহুলোকের যুদ্ধ উাচত নয়। যুধান্ঠির বললেন, সষোধন, যখন 
অনেক মহারথ মলে আঁভমন্কে বধ করোছলে তখন তোমার এই বৃদ্ধ হয় নি 
কেন? লোকে বিপদে পড়লেই ধর্মের সন্ধান করে, কিন্তু সম্পদের সময় তারা 
পরলোকের দ্বার রুদ্ধ দেখে । বীর, তুমি বর্ম ধারণ কর, কেশ বন্ধন কর, যুদ্ধের 
যে উপকরণ তোমার নেই তাও নাও। আমি পুনর্বার বলাছ, পণ্টপাশ্ডবের মধ্যে 
যাঁর সঙ্গে তোমার ইচ্ছা তাঁরই সঙ্গে যুদ্ধ কর; তাঁকে বধ ক'রে কুর্‌রাজ্যের 
আধপাঁত হও, অথবা 'িনহত হয়ে স্বর্গে যাও। তোমার জীবনরক্ষা ভিন্ন আর কি 
প্রয়কার্য করব বল। 

দুর্যোধন স্বর্ণময় বর্ম ও বাঁচন্র শিরস্তাণ ধারণ ক'রে গদাহস্তে যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হলেন। কৃষ্ণ ক্রুম্ হয়ে যুাধষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, দূর্যোধন যাঁদি 
আপনার সঙ্গে অথবা অজুন নকুল বা সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান তবে 'কি 
হবেঃ আপনি কেন এই দুঃসাহসের কথা বললেন __ “আমাদের মধ্যে একজনকে 
বধ ক'রেই কুর্রাজ্যের আঁধপাঁত হও"? ভশমসেনকে বধ করবার ইচ্ছায় দূর্যোধন 
তের বংসর একটা ন্টক্ঞ্ন উপর গদাপ্রহার অভ্যাস করেছেন। ভামসেন ভিন্ন 
দর্যোধনের প্রাতযোদ্ধা দেখাঁছ না, কিন্তু ভীমও গদাযুম্ধশিক্ষায় আঁধক পারশ্রম 
করেন নি। আপান শকুনির সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া ক'রে যেমন বিষম কার্য করোছিলেন, 
আজও সেইরূপ করছেন। ভীম আঁধকতর বলবান ও সাঁহফু, কিন্তু দূর্যোধন 
অধিকতর কৃতশ; বলবান অপেক্ষা কৃতখই শ্রেম্ঠ। মহারাজ, আপনি শত্রুকে সুবিধা 
দিয়েছেন, আমাদের বিপদে ফেলেছেন। গদাহস্ত "স্বর জয় করতে পারেন 


৫২৭ মহাভারত 


এমন মানুষ বা দেবতা আম দৌখ না। আপনারা কেউ ন্যায়ষুদ্ধে দৃর্যোধনকে 
জয় করতে পারবেন না। পাশ্ডু ও কুল্তশর পত্রগণ নিশ্চয়ই রাজ্যভোগের জন্য স্ট 
হন নি, দীর্ঘকাল বনবাস ও ভিক্ষার জন্যই সম্ট হয়েছেন। 

ভীম বললেন, মধুস্‌দন, তুমি বিষপ্ন হয়ো না, আজ আম দুরোধনকে 
বধ করব তাতে সন্দেহ নেই। আমার গদা দুধোধনের গদার চেয়ে দেড় গুণ ভারণী, 
অতএব তুমি দুঃখ ক'রো না। দূর্যোধনের কথা দূরে থাক, আম দেবগণ এবং 
ন্িলোকের সকলের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে পাঁর। বাসুদেব হস্ট হয়ে বললেন, 
মহাবাহ7, আপনাকে আশ্রয় ক'রেই ধর্মরাজ শল্লুহশন হয়ে রাজলক্ষমী লাভ করবেন 
তাতে সন্দেহ নেই। বিফু যেমন দানবসংহার ক'রে শচীপাঁত ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য 
1দয়োছলেন, আপনিও সেইর্প দূর্োধনকে বধ ক'রে ধর্মরাজকে সসাগরা 
পৃথিবী দিন। 

ভীম গদাহস্তে দণ্ডায়মান হয়ে দুর্ধোধনকে যুদ্ধে আহবান করলেন। 
মত্ত হস্তশ যেমন মত্ত হস্তশর আভমুখে যায়, দুধোধন সেইরূপ ভীমের কাছে 
গেলেন। ভম তাঁকে বললেন, রাজা ধৃতরাচ্মী আর তুমি যেসব দূম্কৃত করেছ তা 
এখন স্মরণ কর। দরাত্মা, তুমি সভামধ্যে রজস্বলা দ্রোপদশীকে কন্ট 'দিয়োছলে, 
শকুনির বৃদ্ধিতে যৃধিচ্ঠরকে দ্যৃতক্রড়ায় জয় করোছলে, নিরপরাধ পাশ্ডবদের 
প্রাত বহু দুববিহার করেছিলে, তার মহৎ ফল এখন দেখ। তোমার জন্যই আমাদের 
পিতামহ ভীম্ম শরশব্যায় পড়ে আছেন, দ্রোপ কর্ণ শল্য শকুনি, তোমার বার ভ্রাতা 
ও পূত্রেরা, এবং তোমার পক্ষের রাজারা সসৈন্যে নিহত হয়েছেন। কুলঘন পুরুষাধম 
একমান্র তৃমিই এখন অবাঁশিন্ট আছ, আজ তোমাকে গদাঘাতে বধ করব তাতে 
সন্দেহ নৈই। 

দূর্ষোধন বললেন, বৃকোদর, আত্মশলাঘা ক'রে কি হবে, আমার সঙ্গে ষুষ্ধ 
কর, তোমার যূম্ধপ্রশীত আজ দূর করব। পাপী, কোন্‌ শত্রু আজ ন্যায়যৃদ্ধে 
আমাকে জয় করতে পারবে ?  ইন্দ্রও পারবেন না। কুল্তীপন্, শরৎকালীন মেঘের 
ন্যায় বৃথা গর্জন ক'রো না, তোমার যত বল আছে তা আজ যুদ্ধে দেখাও। 

এই সময়ে হলায়ুধ বলরাম সেখানে উপস্থিত হলেন; তিনি সংবাদ 
পেয়েছিলেন যে দুধোধন ও ভশম যুদ্ধে উদ্যত হয়েছেন। কৃ ও পাশ্ডবগণ তাঁকে 
বথাবাধ অর্চনা ক'রে বললেন, আপাঁন আপনার দৃই শিষ্যের যুদ্ধকৌশল দেখুন। 
বলরাম বললেন, কৃফ, আম পৃষ্যা নক্ষর্নে ম্বারকা ত্যাগ করেছি, তার পর বিয়াল্লিশ 
দিন গত হয়েছে, এখন শ্রবণা নক্ষত্রে এখানে এনেছি। এই ব'লে নীলবসন শহত্রকান্তি 
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বলরাম সকলকে যথাযোগ্য সম্মাননা আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশন-ক'রে যুদ্ধ দেখবার 
জন্য উপবিষ্ট হলেন। 


১। বলরামের তশর্থভ্রমণ -_ চন্দ্রের যক্ষা -- একত দ্বিত ত্রিত 


জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, বলরাম পূর্বে কৃষককে বলোছিলেন যে 
1তনি ধৃতরাম্ট্রপূত্র বা পাশ্ডুপূত্র কাকেও সাহায্য করবেন না, ইচ্ছানুসারে দেশভ্রমণ 
করবেন; তবে আবার তিনি কুরুক্ষেত্র কেন এলেন ? 

বৈশম্পায়ন বললেন, কৃতবর্মা যখন যাদবসৈন্য নিয়ে দূর্যোধনের পক্ষে 
গেলেন এবং কৃ ও সাত্যাঁক পাণ্ডবপক্ষে গেলেন, তখন বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে 
তঁর্থযান্রায় নির্গত হলেন। তান বহ সুবর্ণ রজত বস্ত্র অশ্ব হস্তী রথ গর্দভ 
উল্টর প্রভাতি সঙ্গে নিলেন, খাত্বক ও ব্রাহমণগণও তাঁর সঙ্গে যাল্লা করলেন। বলরাম 
সমুদ্র থেকে সরস্বতী নদীর ভ্রোতের বিপরীত দিকে যেতে লাগলেন এবং দেশে 
দেশে শ্রাল্ত ও ক্লান্ত, শিশু ও বদ্ধ বহ্‌ লোককে এবং ব্রাহন্ণগণকে খাদা পানীয় 
ধনরত্র ধেন্‌ যানবাহন প্রভাতি দান করলেন। 

বলরাম প্রথমে পবিব্র প্রভাসতর্থে গেলেন। পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ 
চল্দ্রকে তাঁর সাতাশ কন্যা নেক্ষত্র) দান করোছলেন। এই কন্যারা সকলেই অতুলনীয় 
রূপবতী ছিলেন, কিল্তু চন্দ্র সর্বদা রোহণীর সঙ্গেই বাস করতেন। দক্ষের অন্য 
কন্যারা রুষ্ট হয়ে দক্ষের কাছে আভযোগ করলেন। দক্ষ বহু বার চন্দ্রকে বললেন, 
তুম সকল ভার্যার সাহত সমান ব্যবহার করবে; কিন্তু চন্দ্র তা শুনলেন না। 
তখন দক্ষের আভিশাপে চন্দ্র ক্ষমা রোগে আক্রান্ত হলেন। চন্দ্রের ক্ষয় দেখে 
দেবতারা দক্ষকে বললেন, ভগবান, প্রসন্ন হান, আপনার শাপে চন্দ্র ক্ষীণ হচ্ছেন, 
তার ফলে লতা ওষাঁধ বীজ এবং প্রজাগণও ক্ষীণ হচ্ছে, আমরাও ক্ষীণ হচ্ছি। 
দক্ষ বললেন, আমার বাক্যের প্রত্যাহার হবে না। চন্দ্র সকল ভার্যার সঙ্গে সমান 
ব্যবহার করুন, সরস্বতী নদণর প্রধান তীর্ঘ প্রভাসে অবগাহন করুূন, তার পর 
প্দনর্বার বৃদ্ধলাভ করবেন; কিন্তু মাসার্ধকাল তাঁর নিত্য ক্ষয় হবে এবং মাসার্ধকাল 
নিত্য বাঁম্ধ হবে। চন্দ্র পশ্চিম সমুদ্রে সরস্বতীর সংগমস্থলে গিয়ে বিষূর আরাধনা 
করুন তা হ'লে কান্তি ফিরে পাবেন। চন্দ্র প্রভাসতার্ঘে গেলেন এবং অমাবস্যায় 
অবগাহন ক'রে ক্রমশ তাঁর শীতল কিরণ ফিরে পেলেন। তদবাধ তান প্রাত 


৫২৪ মহাভারত 


অমাবস্যায় প্রভাসতীর্থে স্নান ক'রে বার্ধত হন। চন্দ্র সেখানে প্রভা লাভ করেছিলেন 
এজন্যই প্রভাস' নাম। 


তার পর বলরাম ক্রমশ উদপানতার্ে গেলেন। সতায্‌গে সেখানে গোৌঁতমের 
[তন পুত্র একত 'দ্বিত ও 'ন্রত বাস করতেন। তাঁরা 'স্থির করলেন যে তাঁদের 
বজমানদের কা থেকে বহ? পশু সংগ্রহ করবেন এবং মহাফলপ্রদ যজ্ঞ ক'রে আনন্দে 
সোমরস পান করবেন। তিন ভ্রাতা বহু পশু লাভ ক'রে ফিরলেন, ব্রিত আগে আগে 
এবং একত ও 'দ্বিত পশুর দল নিয়ে পিছনে চললেন। দুম্টবাদ্ধ একত ও 'দ্বিত 
পরামর্শ করলেন, ত্রিত যজ্ঞনিপুণ ও বেদজ্ঞ, সে বহু পশু লাভ করতে পারবে; 
আমরা দুজনে এইসকল পশু নিয়ে চ'লে যাই, 'ব্রিত একাকাঁ যেখানে ইচ্ছা হয় যাক। 
রান্নিকালে চলতে চলতে ন্লিত এক বৃক নেকড়ে) দেখতে পেলেন এবং ভাত হয়ে 
পালাতে গিয়ে সরস্বততীরবতাঁ এক অগাধ কৃপে প'ড়ে গেলেন। তিনি আর্তনাদ 
করতে লাগলেন, একত ও 'দ্বিত শুনতে পেয়েও এলেন না, বৃকের ভয়ে এবং লোভের 
বশে পশু নিয়ে চলে গেলেন। 'ত্রত দেখলেন, কৃপের মধ্যে একটি লতা ঝূলছে। 
1তাঁন সেই লতাকে সোম, কৃপের জলকে ঘৃত এবং কাঁকরকে শকরা কল্পনা ক'রে 
যজ্ঞ করলেন। তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বৃহস্পাত দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে 
কৃপের নিকটে এলেন। দেবতার বললেন, আমরা যজ্ঞের ভাগ নিতে এসোছ। ন্রিত 
'ষখাঁবাধ মল্লাঠ ক'রে যজ্জভাগ দিলেন। দেবগণ প্রীত হয়ে বর 1দতে চাইলেন। 
ব্রত বললেন, আপনারা আমাকে উদ্ধার করুন এবং এই বর দিন -- যে এই কৃপের 
জল স্পর্শ করবে সে সোমপায়ীদের গাঁত লাভ করবে । তখন কূপ থেকে ডীর্মমতা 
সরস্বতাঁ নদী ডীথত হলেন, ব্রিত উৎক্ষিপ্ত হয়ে তারে উঠে দেবগণের পৃজা 
করলেন। তার পর [তান তাঁর দুই লোভন ভ্রাতাকে শাপ দিলেন -_- তোমরা বৃকের 
ন্যার দংস্ট্রীধুন্ত ভীষণ পশু হবে, তোমাদের সল্তানগণ ভল্লুক ও বানর হবে। 


১০। আপস৩০৭- ও জৈগশীষব্য -_ সারস্বত 


বলরাম সপ্তসারস্বত কপালমোচন প্রভাতি সরস্বতাতীরস্থ বহু তীর্থ 
দর্শন ক'রে আঁদত্যতীর্থে উপাঁস্থত হলেন। পৃরাকালে তপস্বী আঁসতদেবল 
'গ্লাহস্থ্য ধর্ম আশ্রয় ক'রে সেখানে বাস করতেন। তান স্বাঁবষয়ে সমদশর ছিলেন, 


জজ্যপৰ ৫২৫ 


'নত্য দেবতা ব্রাহন্ণণ ও আঁতাঁথর পৃজা করতেন এবং সর্বদা ব্রহমচর্ষে ও ধর্মকার্ষে 
রত থাকতেন । একদা ভিক্ষু জৈগণষব্য মুনি দেবলের আশ্রমে এলেন এবং যোগনিরত 
হয়ে সেখানেই বাস করতে লাগলেন। তিনি কেবল ভোজনকালে দেবলের নিকট 
উপাস্থত হতেন। দীর্ঘকাল পরে একাঁদন দেবল জৈগষব্যকে দেখতে পেলেন না। 
দেবল ভাবলেন, আমি বহু বৎসর এই অলস িক্ষুর সেবা করেছি, 'কন্তু তান 
আমার সঙ্গে কোনও আলাপ করেন নি। আকাশচারণ দেবল একাঁট কলস নিয়ে মহা- 
সমুদ্রে গেলেন এবং দেখলেন, জৈগাষব্য পূর্বেই সেখানে উপাস্থত হয়েছেন। দেবল 
বাঁস্মত হলেন এবং স্নানাদর পর জলপূর্ণ কলস নিয়ে আশ্রমে ফিরে এসে দেখলেন, 
জৈগীষবা নীরবে কাম্ঠের ন্যায় বসে আছেন। মল্তজ্ঞ দেবল ভিক্ষু জৈগণীষব্যের শক্তি 
পরণক্ষার জন্য আকাশে উঠলেন এবং দেখলেন, অন্তরীক্ষচারশ [সদ্ঘগণ জৈগীষব্যের 
পূজা করছেন। তার পর তান দেখলেন, জৈগষব্য স্বর্গলোক 'পিতৃলোক ষমলোক 
চন্দ্রলোক প্রভাত স্থানে এবং বহুবিধ যজ্ঞকারীদের লোকে গেলেন এবং অবশেষে 
অন্তাহ্হত হলেন। দেবল জিজ্ঞাসা করলে 'সম্ধ যাঁজ্ককগণ বললেন, জৈগীষব্য শাশ্বত 
ব্রহমলোকে গেছেন, সেখানে তোমার যাবার শান্ত নেই। দেবল তাঁর আশ্রমে 'ফিরে 
এলেন এবং সেখানে হ্ৈগীষব্যকে দেখলেন। দেবল [িনয়ে অবনত হয়ে সেই মহা- 
মূনিকে বললেন, ভগবান, আম মোক্ষধর্ম শিখতে ইচ্ছা কার। জৈগনীষব্য যোগের 
বিধি এবং শাস্ত্ানুষায়ণী কার্ষাকার্য সম্বন্ধে উপদেশ 'দলেন। দেবল সন্স্যাসগ্রহণের 
সংকল্প করলেন, তখন আশ্রমের সমস্ত প্রাণী, পিতৃগ্রণ, এবং ফলমূল লতা প্রভাতি 
সরোদনে বলতে লাগল, ক্ষ5্র দুম্মাত দেবল সর্বভূতকে অভয় 1দয়োছিল তা ভুলে 
গেছে, সে নিশ্চয় আমাদের ছেদন করবে । মূনিসত্তম দেবল ভাবতে লাগলেন, মোক্ষধর্ম 
আর গাহ্স্থ্যধর্মের মধ্যে কোনটি শ্রেয়দ্কর; অবশেষে তানি মোক্ষধমই গ্রহণ ক'রে 
1সাদ্ধলাভ করলেন। ও 

বৃহস্পাতিকে পুরোবতর্ঁ ক'রে দেবগণ ও তপাঁস্বগণ উপস্থিত হলেন এবং 
জৈগীষব্য ও দেবলের তপস্যার প্রশংসা করলেন। কিন্তু নারদ বললেন, জৈগণষবোর 
তপস্যা বৃথা, কারণ তিনি তাঁর শান্ত দোখয়ে দেবলকে 'বাস্মিত করেছেন। দেবতারা 
বললেন, দেবার্ষ, এমন কথা বলবেন না, মহাত্মা জৈগীষব্যের তুল্য প্রভাব তপস্যা ও 
ষোগাঁসাঁম্ধ আর কারও নেই। 


তার পর বলরাম সোমতার্৫ দেখে সারস্বত মুনির তাঁর্থে গেলেন। 


৬২৬ মহাভারত 


পূরাকালে মরস্বতাঁতীরে তপস্যারত দধীচ মুন অলম্বুষা অপ্সরাকে দেখে বিচলিত 
হন, তার ফলে সরস্বতী নদীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রসবের পর 
সরস্বতী দধীঁচকে সেই পূত্র দান করলেন। দধাঁচি তুষ্ট হয়ে সরস্বতণকে বর 
দিলেন, তোমার জলে তর্পণ করলে দেবগণ পিতৃগণ গন্ধর্বগণ ও অপ্সরোগণ তৃপ্ত 
হবেন এবং সমস্ত পুণ্যনদীর মধ্যে তুমি পুণ্যতমা হবে। দধীচি তাঁর পনুত্রের নাম 
রাখলেন সারস্বত। এই সময়ে দেবদানবের বিরোধ চলছিল। দধাঁচি গ্গেবগণের 
1[হতার্থে প্রাণত্যাগ ক'রে তাঁর আঁস্থ দান করলেন, তাতে বজ্র চক্র গদা প্রভাত 'টিব্যাস্ 
নির্মিত হ'ল এবং ইন্দ্র বস্ত্রাঘাতে দানবগণকে জয় করলেন। 

দিছকাল পরে দ্বাদশবর্ধব্যাপণী ভয়ংকর অনাবৃষ্টি হ'ল, মহার্ষগণ ক্ষুধার্ত 
হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য নানাদিকে ধাবিত হলেন। সারস্বত মৃনিও যাবার ইচ্ছা করলেন, 
1কল্তু সরস্বতণ তাঁকে বললেন, পত্র, যেয়ো না, তোমার আহারের জন্য আম উত্তম 
মংস্য দেব। সারস্বত তাঁর আশ্রমেই রইলেন এবং মংস্যভোজনে প্রাণধারণ ক'রে 
দেবতআ ও পিতৃগণের তর্পণ এবং বেদচর্চা করতে লাগলেন। অনাবৃন্টি অতাঁত হ'লে 
মহার্ধগণ দেখলেন তাঁরা বেদবিদ্যা ভুলে গেছেন। তাঁরা সারস্বত মাঁনর কাছে গিয়ে 
বললেন, আমাদের বেদ পড়াও। সারস্বত বললেন, আপনারা যথাঁবাধ আমার শিষ্য 
হংন।-মহার্ধরা বললেন, পন্ত্র, তুমি তো বালক। সারস্বত বললেন, যাঁরা আবাধপূর্বক 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করেন তাঁরা উভয়েই পাঁতিত এবং পরস্পরের শন্তু হন। বয়স 
পরুকেশ বিত্ত বা বন্ধ্বাহল্য থাকলেই লোকে বড় হয় না, যান বেদজ্ঞ তানই গুরু 
হবার ষোগ্য। তখন ষাট হাজার মূনি সারস্বতের শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন। 


১১। বৃষ্ধকন্যা সভ্র _ কুরুক্ষেত্র ও সমল্তপণ্চক 


তার পর বলরাম বদ্ধকন্যাশ্রম তঁর্থে এলেন। কুিগর্গ নামে এক মহাতপা 
খাঁষ ছিলেন, তিনি সূ নামে এক মানস কন্যা উৎপন্ন করোছিলেন। কুঁণিগর্গ 
দেহত্যাগ করলে আনান্দতা সুন্দরী সন্ত আশ্রম নির্মাণ ক'রে কঠোর তপস্যা করতে 
লাগলেন। বহুকাল পরে তান নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন, কিন্তু বার্ধক্য ও 
তপস্যার জন্য 'তিানি এমন কৃশ হয়ে গিয়োছিলেন যে এক পাও চলতে পারতেন না। 
তখন 'তিনি পরলোকগমনের ইচ্ছা করলেন। নারদ তাঁর কাছে এসে বললেন, 
আববাহতা কন্যার স্বর্গলাভ 'ি ক'রে হবে? তুমি কঠোর তপস্যা করেছ কিন্তু 
ফ্বর্গলোকের আধিকার পাও নি। সন্ত খাষগণের কাছে গিয়ে বললেন, যিনি আমার 


শল্যপর্ব ৫২৫ 


পাণিগ্রহণ করবেন তাঁকে আমার তপস্যার অর্ধভাগ দান করব। গালবের পত্র 
প্রাকশৃশাবান বললেন, সল্দরী, তুমি যাঁদ আমার সঙ্গে এক রাত্রি বাস কর তবে 
তোমার পাপিগ্রহণ করব। সুদ্রর সম্মত হ'লে গালবপূত্র যথাবাধ হোম ক'রে তাঁকে 
বিবাহ করলেন। সাহ্ত্র 'দিব্যাভরণভূঁষিতা 'দব্যমালাধারিণশ বরবার্ণন তরুণী হয়ে 
পাঁতর সাহত রান্রিবাস করলেন। প্রভাতকালে তিনি বললেন, ব্রাহমণ, তুমি যে নিয়ম 
(শর্ত) করোছলে তা আম পালন করোছ; তোমার মঙ্গল হ'ক, এখন আম যাব। 
গালবপূত্র সম্মাত দলে সান আবার বললেন, এই তার্থে যে দেবগণের তর্পণ ক'রে 
একরান্রি বাস করবে সে আটাম্ন বৎসর ব্রহমচর্য পালনের ফল লাভ করবে। এই ব'লে 
সাধবী সনু দেহত্যাগ ক'রে স্বর্গে চলে গেলেন। গালবপন্তর তাঁর ভার্ধার তপস্যার 
অর্ধভাগ পেয়েছিলেন; শোকে কাতর হয়ে তিনিও রূপবতী সন্রর অনুসরণ 
করলেন। 


তার পর বলরাম সমল্তপণ্চকে এলেন। খাঁষরা তাঁকে কুরুক্ষেত্রের এই 
ইীতহাস বললেন ।-__ পুরাকালে রাজার্ধ কুরু সেই স্থান সর্বদা কর্ষণ করেন দেখে ইন্দ্র 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজা, এক করছ ? কুরু বললেন, এই ক্ষেত্রে যে মরবে সে 
পাপশন্য পণ্াময় লোকে যাবে। ইন্দ্র উপহাস ক'রে চলে গেলেন এবং তার পর 
বহুবার এসে পর্বের ন্যায় প্রশ্ন ও উপহাস করতে লাগলেন। দেবতারা ইন্দ্রুকে 
বললেন, রাজার্ধ কুরুকে বর দিয়ে নিবৃত্ত করুন; মানুষ যাঁদ কুরুক্ষেত্রে মরলেই 
স্বর্গে যেতে পারে তবে আমরা আর যক্জরভাগ পাব না। ইন্দ্র কুরুর কাছে এসে 
বললেন, রাজা, আর পারশ্রম ক'রো না, আমার কথা শোন। যে লোক এখানে উপবাস 
করে প্রাণত্যা্গ করবে অথবা য্দদ্ধে নিহত হবে সে স্বর্গে যাবে। কুরু বললেন, 
তাই হ'ক। 8 

খাঁষরা বলরামকে আরও বললেন, ভ্রহন্াদ সরশ্রেষ্ঠগণ এবং পণ্যবান 
রাজার্ধগণের মতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা পৃণ্যস্থান পৃথিবীতে নেই। দেবরাজ ইন্দ্র এই 
গাথা গান করেছিলেন -- কুরুক্ষেত্র যে ধাঁ ওড়ে তার স্পর্শেও পাপারা পরমগাঁতি 
পায়। তারল্তুক অরম্তুক রামহুদ ও মচক্রুকের মধ্যস্থানকেই কুরুক্ষেত্রের সমল্তপণ্তক 
ও প্রজাপাঁতর উত্তরবেদশ বলা হয়। 


তার পর বলরাম হিমালয়ের 'নিকটস্থ তীর্থসকল দেখে 71478 পণ্য 


৬২৮ মহাভারত 


আশ্রমে এলেন এবং সেখানে ধাঁষ ও 'সিম্ধগ্গণের নিকউ 'বাবধ পাবন্র উপাখ্যান 
শুনলেন। সেই সময়ে জটামশ্ডলে আবৃত স্বর্ণকৌপানধারী নৃত্যগ তকুশল কলহ প্রিয় 
দেবার্ধ নারদ কচ্ছপ বাঁণা নিয়ে উপাস্থিত হলেন। বলরাম নারদের মুখে কুরুক্ষে- 
যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং দূর্যোধন ও ভীমের আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ শুনলেন। তখন 
1তনি তাঁর অনুচরবর্গকে বিদায় দিয়ে বার বার পাবন্র সরস্বতী নদীর 'দকে দৃম্টিপাত 
করলেন এবং দুই শিষ্যের যুদ্ধ দেখবার জন্য সত্বর রথারোহণে দ্বৈপায়ন হুদের নিকট 
উপাঁস্থত হলেন। 


১২। হুল উর্ভজ্গ 
(অষ্টাদশ দিনের যৃম্ধাল্ত) 


বলরাম যাধণ্ঠিরকে বললেন, নৃপশ্রেম্ঠ, আম খাঁষদের কাছে শুনোছ যে 
কুরুক্ষেত্র আত পূণ্যময় স্বর্গপ্রদ স্থান, সেখানে যাঁরা ষুদ্ধে নিহত হন তাঁরা ইন্দ্রের 
সাহত স্বর্গে বাস করেন। অতএব এখান থেকে সমল্তপণ্চকে 0১) চলুন, সেই স্থান 
প্রজাপাঁতির উত্তরবেদী ব'লে প্রাসম্ধ। তখন যুধাম্ঠরাঁদ ও দুযোধন পদররজে গিয়ে 
সরস্বতীর দক্ষিণ তারে একটি পবিত্র উল্মৃস্ত স্থানে উপাস্থত হলেন। 

অনন্তর দূর্যোধন ও ভাঁম পরস্পরকে যুদ্ধে আহবান করলেন এবং দুই 
বৃষের ন্যায় গর্জন ক'রে উন্মত্তবৎ আস্ফালন করতে লাগলেন । কিছুক্ষণ বাগ্‌যদ্ধের 
পর তুমুল গদাযূদ্ধ আরম্ভ হ'ল। দুই বীর পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধান ক'রে প্রহার 
করতে লাগলেন। 'বাচত্র গাতিতে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ক'রে, এগিয়ে গিষে, পিছনে হটে, 
একবার নাচু হয়ে, একবার লাফিয়ে উঠে তাঁরা নানাপ্রকার যুদ্ধকোঁশল দেখালেন। 
দুর্যোধন তাঁর গদা ঘুঁরয়ে ভীমের মাথায় আঘাত করলেন; ভীম আবিচাঁলত থেকে 
প্রত্যাঘাত করলেন, কিন্তু দুর্যোধন ক্ষিপ্রগাততে স'রে গিয়ে ভীমের প্রহার ব্যর্থ 
ক'রে দিলেন। তার পর ভাম বক্ষে আহত হয়ে মা্ঘতপ্রায় হলেন এবং কিছুক্ষণ 
পরে প্রকতিস্থ হ'য়ে দুধোধনের পাশ্বে প্রহার করলেন। দুর্ধোধন বিহবল হয়ে 
হাঁ; গেড়ে বসে পড়লেন এবং আবার উঠে গদাঘাতে ভমকে ভূপাতিত করলেন। 
ভশীমের বর্ম বিদীর্ণ হ'ল; মৃহূর্তকাল পরে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর রন্তান্ত মুখ 


0১) দ্বৈপায়ন হুদ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত নয়; সমন্তপপ্তক - দ.ক্ষেএ্রেপহ অংশ। 


শল্যপৰ ৫৮২৯ 


মূছলেন। তখন নকুল সহদেব ধষ্টদ্যম্ন ও সাত্যকি দুর্যোধনের 1দকে ধাবিত 
হলেন। ভীম তাঁদের নিধৃস্ত ক'রে পদনর্বার দুর্যোধনকে আক্রমণ করলেন। 

যুদ্ধ, ক্রমশ দারুণ হচ্ছে দেখে অজর্ন বললেন, জনার্দন, এই দুই বারের 
মধ্যে কে শ্রেম্ঠ 2 কৃষ্ণ বললেন, এরা দুজনেই সমান শিক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু ভীমসেন 
আঁধক বলশালম এবং দূর্যোধন দক্ষতায় ও যতে শ্রেম্ঠ। ভীম ন্যায়যুদ্ধে জয়লাভ 
করবেন না, অন্যায়যুদ্ধেই দুর্যোধনকে বধ করতে পারবেন । দ্যুতসভায় ভশম প্রতিজ্ঞা 
করোছলেন যে যুদ্ধে গদাঘাতে দুর্ধোধনের উরুভঙ্গ করবেন; এখন সেই প্রাতিজ্ঞা 
পালন করুন, মায়াবী দুরোধনকে মায়া কেপটতা) দ্বারাই বিনম্ট করুন। ভাম বাঁদ 
কেবল নিজের বলের উপর নির্ভর ক'রে ন্যায়যুদ্ধ করেন তবে য্বাধান্ঠর বিপদে 
পড়বেন। ধর্মরাজের দোষে আবার আমরা সংকটে পড়োছ, বিজয়লাভ আসন্ন হয়েও 
সংশয়ের বিষয় হয়েছে। য্দাধন্ঠির নির্বোধের ন্যায় এই পণ করেছেন যে দূর্যোধন 
একজনকে বধ করতে পারলেই: জয়শী হবেন। শ্ক্লাচার্ষের রাঁচত একি পুরাতন শ্লোক 
আছে -- পরাজিত হতাবাশন্ট যোম্ধা বাদ ফিরে আসে তবে তাকে ভয় করতে হবে, 
কারণ সে মরণ পণ ক'রে যুদ্ধ করবে। 

অর্জন তখন ভশমকে দোঁখয়ে নিজের বাম উরুতে চপেটাঘাত করলেন। 
এই সময়ে ভীম ও দূর্যোধন দুজনেই পারশ্রান্ত হয়েছিলেন। সহসা দর্যোধনকে 
নিকটে পেয়ে ভীম মহাবেগে তাঁর গদা নিক্ষেপ করলেন, দুর্ধোধন সত্বর সরে গিয়ে 
ভামকে প্রহার করলেন। ভশম রুধিরান্তদেহে কিছুক্ষণ মৃছিতের ন্যায় রইলেন, তার 
পর আবার দূর্োধনের প্রাত ধাবিত হলেন। ভীমের প্রহার ব্যর্থ করবার ইচ্ছায় 
দর্যোধন লাফিয়ে উঠলেন, সেই অবসরে ভীম সিংহের ন্যায় গর্জন ক'রে গদাঘাতে 
দূযোধনের দুই উরু ভগ্ম করলেন। 

দূর্যোধন সশব্দে ভূতলে নিপতিত হলেন। তখন ধুঁলবৃন্টি রন্তবৃন্টি ও 
উন্কাপাত হ'ল, ষক্ষ রাক্ষস ও িশাচগণ অল্তরণক্ষে কোলাহল ক'রে উঠল, ঘোরদর্শন 
কবন্ধসকল নৃত্য করতে লাগল। ভূপাতিত শত্রুকে ভর্খসনা ক'রে ভীম বললেন, 
আমাদের শঠতা দ্যাতক্রড়া বা বঞ্চনা নেই, আমরা আগুন লাগাই না, নিজের বাহু- 
বলেই শন্ুবধ কাঁর। তার পর ভাম তাঁর বাঁ পা 'দয়ে দুযোধনের মাথা মাঁড়য়ে তাঁকে 
শঠ বলে তিরস্কার করলেন। 

ক্ষদ্রচেতা ভীমের আচরণে সোমকবীরগণ অসন্তুষ্ট হলেন। যাঁধাম্থঠর 
বললেন, ভীম, তুমি সং বা অসং উপায়ে শন্লুতার প্রাতশোধ নিয়েছ, প্রাতজ্ঞাও পূর্ণ 
করেছ, এখন ক্ষান্ত ছও। রাজা দূর্যোধন এখন হতপ্রায়, ইনি একাদশ অক্ষৌহিশশ 

৩৪ 


$৩০ মহাভারত 


সেনা ও কৌরবগগণের আঁধিপ্াতি, তোমার জ্ঞাতি, তুমি চরণ 'দয়ে একে স্পর্শ ক'রো 
না। এ'র জন্য শোক করাই উচিত, উপহাস উচিত নয়। এর অমাত্য ভ্রাতা ও পূত্রগণ 
নিহত হয়েছেন, পিশ্ডলোপ হয়েছে; ইনি তোমার ভ্রাতা, একে পদাঘাত ক'রে তুমি 
অন্যায় করেছ। তার পর য্যাধন্ঠর দর্োধনের কাছে গিয়ে সাশ্রুকন্ঠে বললেন, 
বংস, দুঃখ কারো না, তৃমি পূর্বকৃত কর্মের এই নিদারূণ ফল ভোগ করছ। তোমারই 
অপরাধে আমরা তোমার ভ্রাতা ও জ্ঞাঁতদের বধ করেছি। তুমি নিজের জন্য শোক 
ক'রো না, তুমি শলাঘ্য মৃত্যু লাভ করেছ; আমাদের অবস্থাই এখন শোচনাঁয় হয়েছে, 
কারণ প্রিয় বন্ধুদের হারিয়ে দীনভাবে জীবনযাপন করতে হবে। শোকাকুলা বিধবা 
বধূদের আম 'কি ক'রে দেখব? রাজা, তুমি 'নিশ্চন্ন স্বর্গে বাস করবে, কিল্তু আমরা 
নারকী আখ্যা পেয়ে দার্ণ দুঃখ ভোগ করব। 


১৩। বলরামের ক্রোধ -- হ্যাধচ্ঠিরাদর ক্ষোভ 


বলরাম ক্রোধে উধর্ববাহ্‌ হয়ে আর্তকন্ঠে বললেন, ধিক খিক ভীম! ধর্ম- 
যৃণ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বৃকোদর নাঁভর নিম্নে গদাপ্রহার করেছে! এমন যুদ্ধ আম 
দৌঁথ নি, মূঢ় ভশম নিজের ইচ্ছাতেই এই শাস্তরবিরম্ধ যুদ্ধ করেছে। এই ব'লে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলরাম তাঁর লাঙ্গল উদ্যত ক'রে ভীমের প্রাত ধাবিত হলেন। 
তখন কৃষক 'বিনয়ে অবনত হয়ে তাঁর স্থূল সুগোল বাহ্‌ দিয়ে বলরামকে জাঁড়য়ে 
ধরলেন। 'দিবাবসানে চন্দ্র ও সূর্য যেমন আকাশে শোভা পান, কৃফ ও শুভ্র দুই 
যাদবশ্রেষ্ঠ সেইর্প শোভা পেলেন। কৃফ বললেন, নিজের উন্নাতি, মিত্রের উন্নতি, 
মিত্রের মিত্রের উন্নত; এবং শত্রুর অবনতি, তার মিত্রের অবনাতি, তার মিত্রের 'মিত্রের 
অবনাত __ এই ছয় প্রকারই নিজের উন্নাতি। পাশ্ডবরা আমাদের স্বাভাঁবক মি, 
আমাদের 'িতৃদ্বসার পনর, শুরা এদের উপর অত্যন্ত পশড়ন করেছে। আপনি 
জানেন, প্রাতজ্ঞারক্ষাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ভীম দ্যুতসভায় প্রাতিজ্ঞা করোছলেন যে যুদ্ধে 
দুর্ধোধনের উরুভষ্গ করবেন, মহার্ধ মৈন্রেয়ও দুর্ফোধনকে এইর্প আঁভশাপ 
শদয়েছিলেন, কাঁলষূগও আরম্ভ হয়েছে। অতএব আম ভমসেনের দোষ দোঁখ না। 
পৃরুষশ্রেম্ঠ, পাণ্ডবদের বৃদ্ধিতেই আমাদের বৃদ্ধি, অতএব আপান ক্রুদ্থ হবেন না। 

কৃফের মুখে ধর্মের ছলনা শুনে বলরাম অপ্রসম্নমনে বললেন, গোবিন্দ, 
ভীম ধর্মের পাঁড়ন ক'রে সকলকেই ব্যাকুল করেছে। ন্যায়যোদ্ধা রাজা দূর্যোধনকে 
অন্যায়ভাবে বধ ক'রে ভীম ক্‌টযোম্ধা বলে খ্যাত হবে। সরলভাবে যৃম্ধ,করার জন্য 


অঙ্যপর্থ ৫৩১ 


দূর্যোধন শাম্বত স্বর্গ লাভ করবেন। ইনি রণবজ্জে নিজেকে আহত দিয়ে বজ্ঞান্ত- 
স্নানের যশ লাভ করেছেন। এই কথা বালে বলরাম তাঁর রথে উঠে দ্বারকার আভিমুখে 
যান্রা করলেন? 

বলরাম চ'লে গেলে পাশ্ডব পাশণ্চাল ও ষাদবগণ 'নিরানন্দ হয়ে রইলেন। 
যৃধিষ্ঠির বিষন্ন হয়ে কৃফকে বললেন, বৃকোদর দুর্যোধনের মাথায় পা দিয়েছেন তাতে 
আম প্রীত হই 'নি, কুলক্ষয়েও আম হৃজ্ট হই নি। ধৃতরাম্ট্রের পুন্রেরা আমাদের 
উপর বহু অত্যাচার করেছে, সেই দার্‌্ণ দুঃখ ভীমের হৃদয়ে রয়েছে, এই 'চল্তা 
ক'রে আম ভীমের আচরণ উপেক্ষা করলাম । ভীমের কার্য ধর্মসংগত বা ধর্মীবরচ্ 
যাই হক, তিন অমাজতবাদ্ধ লোভী কামনার দাস দুর্ষোধনকে বধ ক'রে 
অভীম্টলাভ করুন। 

ধর্মরাজ যুঁধষ্ঠিরের কথা শুনে বাসুদেব সদুঃখে বললেন, তাই হ'ক। তান 
ভীমকে প্রীত করবার ইচ্ছায় তাঁর সকল কার্ধের অনুমোদন করলেন। অসন্তুষ্ট অজন 
ভীমকে ভাল মন্দ কিছুই বললেন না। ভাম হন্টচিন্তে উৎফল্লনেত্রে কৃতাঙজাল হয়ে 
যুধাষ্ঠরকে আভবাদন করে বললেন, মহারাজ, আজ পাঁথবী মঙ্গলময় ও নিচ্কপ্টক 
হ'ল, আপাঁন রাজ্যশাসন ও স্বধর্মপালন করুন। হযাঁধান্ঞঠওর বললেন, আমরা কৃষ্ণের 
মতে চলেই পৃথিবী জয় করোছি। দূধর্য ভঁম, ভাগ্যকুমে তুমি মাতার নিকট এবং 
নিজের ক্রোধের নিকট খধণমনন্ত হয়েছ, শত্রানপাত ক'রে জয়ী হয়েছ। 


১৪। দ;ুযোঁধনের ভৎসনা 


দুযোঁধনের পতনে পান্ডব পাণ্থাল ও সঞ্জয় যোদ্ধারা হ্‌স্ট হয়ে ?সংহনাদ 
ক'রে উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন। তাঁদের অনেকে ভীমকে বললেন, বার, ভাগ্যবশে 
আপাঁন মত্ত হস্তার ন্যায় পদ দ্বারা দূর্যোধনের মস্তক মর্দন করেছেন, সিংহ যেমন 
মাহষের রন্ত পান করে সেইরূপ আপাঁন দুঃশাসনের রন্ত পান করেছেন। এই দেখুন, 
দূর্যোধন পাঁতত হ'লে আমাদের যে রোমহর্ষ হয়োছল তা এখনও যায় নি। 

এইপ্রকার অশোভন উত্তি শুনে কৃফ বললেন, বিনষ্ট শন্রুকে উগ্রবাক্ে 
আঘাত করা উঁচত নয়। এই নিলজ্জ লোভা পাপশ দুর্ধোধন যখন সুহৃদগণের 
উপদেশ লঙ্ঘন করেছিল তখনই এর মৃত্যু হয়েছে। এই নরাধম এখন অক্ষম হয়ে 
কান্ঠের ন্যায় পড়ে আছে, একে বাক্য দ্বারা পশীড়ত ক'রে 'কি হবে? 


৬৩৭২ মহাভারত 


দূর্যোধন দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন এবং প্রাণান্তকর “বন্দমণা অগ্রাহ্য 
ক'রে ভ্রুকুটি ক'রে কৃফকে বললেন, কংসদাসের পত্র, অন্যায় যুদ্ধে আমাকে নিপাঁতিত 
ক'রে তোমার লল্জা হচ্ছে নাঃ তুমিই ভমকে উরুভঙ্ের প্রাতজ্ঞা মনে কাঁরয়ে 
1দয়োছলে, তুমি অুনকে যা বলেছিলে তা কি আমি জানি নাঃ তোমারই কূট- 
নীতিতে আমাদের বহু সহম্্র যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। তুমিই শিখন্ডীকে সম্মুখে 
রাঁখয়ে অজনের বাণে ভীম্মকে নিপাতিত করেছ, অশ্বথামার মরণের মিথ্যা সংবাদ 
1দয়ে দ্রোণাচার্যকে বধ করিয়েছ, কর্ণ যখন ভূমি থেকে রথচন্র তুলাছিলেন তখন তুমিই 
অজনকে 'দিয়ে তাঁকে হত্যা করেছ। আমাদের সঙ্গে ন্যায়যুদ্ধ করলে তোমরা কখনও 
জয়ী হ'তে না। 

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, গান্ধারীর পত্র, তুমি পাপের পথে গিয়েই আত্মীয়বান্ধব 
সহ হত হয়েছ। ভীঙ্ম পাণ্ডবদের আনম্টকামনায় যুদ্ধ করছিলেন সেজন্যই শিখণ্ডী 
কর্তৃক নিহত হয়েছেন। দ্রোণ স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে তোমার প্রীতির জন্য যুদ্ধ করাছিলেন, 
তাই ধূম্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছেন। বহু ছিদ্র পেয়েও অর্জন কর্ণকে মারেন নি. 
বশরোচিত উপায়েই তাঁকে মেরেছেন। অর্জুন নিন্দিত কার্য করেন না, তাঁর দয়াতেই 
তুমি এবং ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বথামা প্রভৃতি বিরাটনগরে নিহত হও নি। তুমি 
আমাদের যেসব অকার্ধের কথা বলেছ তা তোমার অপরাধের জন্যই আমরা করেছি। 
লোভের বশে এবং আঁতরিস্ত শান্তলাভের বাসনায় তুমি যেসব দুজ্কর্ম করেছ এখন 
তারই ফল ভোগ কর। 

দুরোধন বললেন, আমি যথাবাঁধ অধ্যয়ন দান ও সসাগরা পাথবাঁ শাসন 
করোছ, শত্রুদের মস্তকে আঁধম্ঠান করোছ, ক্ষত্রিয়ের অভশষ্ট মরণ লাভ করেছি, 
দেবগণের যোগ্য এবং নৃপগণের দুলভ রাজ্য ভোগ করোছ, শ্রেষ্ঠ এশ্বর্য লাভ 
করোছি; আমার তুল্য আর কে আছে £ কৃষ্ণ, সূহ্‌ং ও ভ্রাতাদের সঙ্গে আমি স্বর্গে 
যাব। তোমাদের সংকল্প পূর্ণ হ'ল না, তোমরা শোকসন্তপ্ত হয়ে জীবনধারণ কর। 

দুর্যোধনের উপর আকাশ থেকে পুস্পবৃষ্টি হ'ল, অপ্সরা ও গন্ধবগণ 
গ্ণতবাদ্য করতে লাগল, সিদ্ধগণ সাধু সাধু বললেন । দূর্যোধনের এইপ্রকার সম্মান 
দেখে কৃফ ও পাণ্ডব প্রভৃতি লাচ্জত হলেন। বিষন্ন পাণ্ডবগণকে কৃফ বললেন, 
দূর্যোধন ও ভাঁব্মাদ বীরগণকে আপনারা শ্যায়যৃদ্ধে বধ করতে পারতেন না। 
আপনাদের 'হিতসাধনের জন্যই আম কুট উপায়ে এদের নিধন ঘাঁটয়েছি। শত বহু 
বা প্রবল হ'লে বিবিধ কুট উপায়ে তাদের বধ করতে হয়, দেবতারা এবং অনেক 
সংপুরূষ এইরূপ করেছেন। আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন সায়াহযকালে বিশ্রাম 
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করতে ইচ্ছা কার, আপনারাও সকলে বিশ্রাম করুন। তখন পাণ্টালগণ হস্টে হয়ে 
শঙ্খধদান করলেন, কৃষফণও পাশণ্চজন্য বাজালেন। 


১৫। ধৃতরান্্র-গান্ধারণী-সকাশে কৃষ। 


সকলে নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করলে পাণ্ডবগণ দৃরোধনের 'শাঁবরে 
গেলেন। স্ত্রীলোক, নপুংসক ও বৃদ্ধ অমাত্যগণ সেখানে ছিলেন। দুর্ধোধনের 
পারচরগণ কৃতাঞ্জাল হয়ে তাঁদের সম্মুখে এল । পান্ডবগণ রথ থেকে নামলে কৃষের 
উপদেশে অজর্ন তাঁর গাণ্ডীব ও দুই অক্ষয় তৃণ নাময়ে নিলেন, তার পর কৃষ্ণ 
নামলেন। তখনই রথের ধ্জাস্থত 'দিব্যবানর অন্তাহ্হত হ'ল, রথ ও অস্নসকলও 
ভস্ম হয়ে গেল। বাস্মত অর্জনকে কৃষ্ণ বললেন, বহাবিধ অস্দ্ের প্রভাবে তোমার 
রথে পূর্বেই আঁশ্নসংযোগ হয়োছল, আমি উপরে থাকায় এত কাল দশ্ধ হয় 'নি। 
এখন তুমি কৃতকার্য হয়েছ, আমিও নেমোছ, সেজন্য রথ ভস্ম হয়ে গেল। 

পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা দূর্যোধনের 'শাবরে অসংখ্য ধনরত্ব ও দাসদাসী 
পেয়ে কোলাহল করতে লাগলেন। কৃষের উপদেশে পণ্পান্ডব ও সাত্যাক শিবিরের 
বাহদে'শে নদীতীরে রান্রিযাপনের আয়োজন করলেন। যাঁধাষ্ঠর কৃফকে বললেন, 
জনার্দন, ধৃতরাস্ট্রমাহষা তপাঁস্বনী গান্ধারী পূুত্রপৌন্রগণের নিধন শুনে 'নশ্চয় 
আমাদের ভস্মসাং করবেন। তোমার অনগ্রহেই আমাদের রাজ্য 'নিজ্কণ্টক হয়েছে, 
তুম আমাদের জন্য বার বার অস্ত্রাধাত ও কঠোর বাক্যযল্্রণা সয়েছ, এখন পৃন্ত- 
শোকার্তা গান্ধারীর কোধ শান্ত ক'রে আমাদের রক্ষা কর। 

দারুকের রথে চ'ড়ে কৃষ্ণ তখনই হস্তিনাপুরে গেলেন । সেখানে ব্যাসদেবকে 
দেখে তাঁর চরণবন্দনা ক'রে কৃষ্ণ ধৃতরাম্ত্র ও গান্ধারীকে আভবাদন করলেন। 
ধৃতরাম্ট্রের হাত ধ'রে কৃ সরোদনে বললেন, মহারাজ, কুলক্ষয় ও ফৃদ্ধ নিবারণের 
জন্য পাণ্ডবরা অনেক চেস্টা করোছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নি। তাঁরা বহ: কষ্ট 
ভোগ করেছেন। যুদ্ধের পূর্বে আমি আপনার কাছে এসে পাণ্ডবদের জন্য পাঁচট গ্রাম 
চেয়োছলাম, 'কল্তু লোভের বশে তাতেও আপাঁন সম্মত হন 'নি। ভটঙ্ম দ্রোণ কূপ 
বিদুর প্রভাতি সন্ধির জন্য বার বার আপনাকে অনুরোধ করোছলেন, তাতেও ফল 
হয় নি। আপান পান্ডভবদের দোষী মনে করবেন না, এই কুলক্ষয় আপনার দোষেই 
ঘটেছে। এখন আপনার কুলরক্ষা 'পপ্ডদান এবং প্যন্রের করণীয় যা কিছু আছে তার 
ভার পাণ্ডবদের উপরেই পড়েছে । অতএব আপনি এবং গান্ধারী ক্রোধ ও শেক ত্যাগ 
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ক'রে তাঁদের প্রাতপালন করুন। আপনার প্রাত যুধাঙ্ভরের ষে/প্রশীত ও ভান্ত 
আছে তা আপনি জানেন। এখন তানি শোকানলে 'দবারান্র দগ্ধ হচ্ছেন। আপাঁন 
পূত্রশোকে কাতর হয়ে আছেন সেজন্য তিনি লঙ্জায় আপনার কাছে আসতে 
পারছেন না। 

তার পর বাসুদেব গান্ধারীকে বললেন, সুবলনন্দিনী, আপনার তুল্য নার 
পৃথিবীতে দেখা যায় না। দুই পক্ষের হিতের জন্য আপনি যে উপদেশ 'দয়োছিলেন 
তা আপনার পূত্রেরা পালন করেন নি। আপান দৃর্োধনকে ভর্খসনা ক'রে বলোছিলেন, 
মৃঢ়, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় । কল্যাণী, আপনার সেই বাক্য এখন সফল হয়েছে, 
অতএব শোক করবেন না, পাণ্ডবদের বিনাশকামনাও করবেন না। আপাঁন তপস্যার 
প্রভাবে ক্লোধদীপ্ত নয়ন দ্বারা চরাচর সহ সমস্ত পাঁথবা দগ্ধ করতে পারেন। 

গ্রান্ধার বললেন, কেশব, তুমি যা বললে তা সত্য । দুঃখে আমার মন আস্থর 
হয়োছল, তোমার কথায় শান্ত হল। এখন তুমি আর পাণ্ডবরাই এই প্ত্রহীন বৃদ্ধ 
অন্ধ রাজার অবলম্বন। এই ব'লে গান্ধারী বস্তে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। 
ধৃতরাম্ট্র ও গাম্ধারীকে সান্না দিতে দিতে কৃষের জ্ঞান "হ'ল ষে অশ্বরামা এক দজ্ট 
সংকষ্প করেছেন। তান তখনই গাব্রোথান করলেন এবং ব্যাসদেবকে প্রণাম ক'রে 
ধৃতরাম্্রকে বললেন, মহারাজ, আর শোক করধেন না। আমার এখন স্মরণ হ'ল যে 
অন্বতামা পান্ডবদের বিনাশের সংকল্প করেছেন, সেকারণে আমি এখন যাচ্ছি। 
ধৃতরাম্র ও গান্ধারী বললেন, কৃষ, তুমি শীঘ্র গিয়ে পান্ডবদের রক্ষার ব্যবস্থা কর; 
আবার যেন তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। 


১৬। অশ্বামার অভিষেক - 


কৃপাচার্য অম্বথথামা ও কৃতবর্মা দৃতমূখে দৃর্ধোধনের উরুভঙ্গের সংবাদ 
শুনে রথে চ'ড়ে সত্বর তাঁর কাছে এলেন। অশ্বরামা শোকার্ত হয়ে বললেন, 
হা মহারাজ, সসাগরা পৃথিবীর অধাঁন্বর হয়ে এই নির্জন বনে একাকী পড়ে আছ 
কেন? দূর্যোধন সাশ্রুনয়নে বললেন, বরগণ, কালধর্মে সমস্তই বিনম্ট হয়। আম 
কখনও যুদ্ধে বিমুখ হই নি, পাপশ পাণ্ডবগণ কপট উপায়ে আমাকে নিপাতিত 
করেছে। ভাগ্যক্রমে আপনারা তিন জন জাীবত আছেন, আপনারা আমার জন্য দুঃখ 
করবেন না। যাঁদ বেদবাক্য সত্য হয় তবে আম নিশ্চয় স্বর্গলোকে বাব। আপনারা 
জয়লাভের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দৈবকে আঁতক্রম করা অসাধ্য। 
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অশ্বথামা বললেন, মহারাজ, পাশ্ডবরা নিষ্তুর উপায়ে আমার পিতাকে বধ 
করেছে, কিম্তু তাঁর জন্য আমার তত শোক হয় নি যত তোমার জন্য হচ্ছে। আম 
শপথ করছি, কের সমক্ষেই আজ সমস্ত পাণ্টালদের যমালয়ে পাঠাব, তুমি আমাকে 
অনুমতি দাও। 

দূর্যোধন প্রণীত হয়ে কুপকে বললেন, আচার্য, শশঘ্র জলপূর্ণ কলস আনন । 
কৃপাচার্য কলস আনলে দৃর্ধোধন বললেন, 'দ্বিজশ্রেচ্ঠ, দ্রোণপনত্রকে সেনাপাঁতির পদে 
আভাষন্ত করুন। আভষেক সম্পন্ন হলে অশ্বখামা দূর্যোধনকে আলিঙ্গন করলেন 
এবং সিংহনাদে সবাঁদক ধ্বনিত ক'রে কপ ও কৃতবর্মার সঙ্গে প্রস্থান করলেন। 
দুর্ধোধন রন্তান্তদেহে সেখানে শুয়ে সেই ঘোর রজনশ যাপন করতে লাগলেন ।0১) 


(১) দুষেধিনকে রক্ষার ব্যবস্থা কেউ করলেন না। 
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॥ সৌস্তকপবধ্যায় ॥ 
১ অশ্বব্ধানার সংকল্প 


কৃপাচার্য অশ্বখামা ও কৃতবর্মা কিছ;দূর গিয়ে এক ঘোর বনে উপস্থিত 
হলেন। অজ্প কাল বিশ্রাম ক'রে এবং অশ্বদের জল খাইয়ে তাঁরা প্নর্বার যান 
করলেন এবং একটি বিশাল বটবৃক্ষের নিকটে এসে রথ থেকে নেমে সম্্যাবন্দনা 
করলেন। রুমে রান্ন গভশর হ'ল, কপ ও কৃতবর্মা ভূতলে শয়ে 'নী্রুত হলেন। 
অশ্বথামার নিদ্রা হ'ল না, তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে সরপ্পের ন্যায় নিঃ*বাস ফেলতে 
লাগলেন। তিনি দেখলেন, সেই বটবৃক্ষে বহ? সহস্র কাক নিঃশঞ্ক হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে, 
এমন সময় এক ঘোরদর্শন কৃষণাঁপঞ্গলবর্ণ বৃহৎ পেচক এসে বিস্তর কাক বিনষ্ট 
করলে, তাদের ছিন্ন দেহে ও অবয়বে বৃক্ষের তলদেশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। 

অহ্বর্থামা ভাবলেন, এই পেচক যথাকালে আমাকে শন্রুসংহারের উপয্য্ত 
উপদেশ 'দিয়েছে। আমি বলবান বিজয়শ পাণ্ডবদের সম্মুখয্ম্ধে বধ করতে পারব না। 
ষে কার্য গাহ্তি বলে গণ্য হয়, ক্ষত্রধর্মাবলম্বী মানুষের পক্ষে তাও করণীয়। এই- 
প্রকার শ্লোক শোনা যায় __ পারশ্রান্ত, ভগ্ন, ভোজনে রত, পলায়মান, আশ্রয়প্রাবন্ট, 
অর্ধরাত্রে নিদ্রিত, নায়কহান, বিাচ্ছ্ন বা দ্বিধাযুন্ত শত্রুকে প্রহার করা বিধেয়। 
অশ্বথ্থামা স্থির করলেন, তিনি সেই রান্রতেই পান্ডব ও পাণ্ঠালগণকে সুপ্ত অবস্থায় 
হত্যা করবেন। 

দুই সঙ্গীকে জাগরিত কারয়ে অ*্বামা তাঁর সংকল্প জানালেন। কূপ ও 
কৃতবর্মা লজ্জিত হয়ে উত্তর দিতে পারলেন না। ক্ষণকাল পরে কপ বললেন, কেবল 
দৈব বা কেবল পঃরুষকারে কার্য 1সম্ধ হয় না, দুইএর যোগেই 'সাদ্ধলাভ হয়। 
কর্মদক্ষ লোক যাঁদ চেম্টা করেও কৃতকার্য না হয় তবে তার নিন্দা হয় না; কিন্তু 
অলস লোকে যাঁদ কর্ম না ক'রেও ফললাভ করে তবে সে নিন্দা ও বিদ্বেষের পানু 
হয়। লোভী অদূরদশ দূর্যোধন হিতৈষা মিন্রদের উপদেশ শোনেন নি, তানি অসাধু 
লোকদের মন্রণায় পাণ্ডবগণের সঙ্গে শন্লুতা করেছেন। আমরা সেই দুঃশশীল পাপাঁর 
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অনুসরণ ক'রে এই দার্ণ দর্দশার পড়েছি। আমার ব্যাম্ধ বিকল হয়েছে, কিসে 
ভাল হবে তা বুঝতে পারাছ না। চল, আমরা ধৃতরাষ্ট্র গাম্ধারী ও মহামাঁত বদরের 
কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা যা বলবেন তাই আমাদের কর্তব্য হবে। 

অশ্বরথামা বললেন, নিপুণ বৈদ্য যেমন রোগ নির্পণ ক'রে ওঁষধ প্রস্তুত 
করেন, সাধারণ লোকেও সেইর্‌পে কার্ধাসাদ্ধর উপায় নির্ধারণ করে, আবার অন্য 
লোকে তার 'নিন্দাও করে। যৌবনে, মধ্যবয়সে ও বার্ধক্যে মানুষের 'বাভন্ন বদ্ধ হয়, 
মহাবিপদে বা মহাসমৃদ্ধিতেও মান্‌ষের ব্দাম্ধ বকৃত হয়। আম শ্রেম্ঠ ব্রাহন্রণকুলে 
জন্মগ্রহণ ক'রে মল্দভাগ্যবশত ক্ষত্রধর্ম আশ্রয় করেছি; সেই ধর্ম অনুসারে আম 
মহাত্বা পিতৃদেবের এবং রাজা দুযোধনের পথে যাব। 'বিজয়লাভে আনন্দিত শ্রান্ত 
পাণ্টালগণ আজ যখন বর্ম খুলে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রামগ্ন থাকবে তখন আমি 
তাদের বিনষ্ট করব। পাণ্ালগণের দেহে রণভূমি আচ্ছন্ন ক'রে আম পিতার নিকট 
খণমূন্ত হব। আজ রান্রতেই আম 'নাদুত পাণ্ঠাল ও পাণ্ডবপনত্রগণকে খড়্‌গাঘাতে 
বধ করব, পাণ্ালসৈন্য সংহার ক'রে কৃতকৃত্য ও সখী হব। 

কূপ বললেন, তুম প্রাতশোধের যে সংকল্প করেছ তা থেকে স্বয়ং ইন্দ্ুও 
তোমাকে, নিবৃত্ত করতে পারবেন না। বৎস, তুমি বহূক্ষণ জেগে আছ, আজ রান্রিতে 
বিশ্রাম কর; কাল প্রভাতে আমরা বর্মধারণ ক'রে রথারোহণে তোমার সঙ্গে যাব, 
তুমি যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ ক'রে অনচর সহ পাম্টালগ্রণকে 'বিনম্ট ক'রো। 

অশ্বামা ক্রু্খ হয়ে বললেন, আতুর, ক্রোধাবন্ট, অর্থাচন্তাকুল ও 
কার্ষোদ্ধারকামীর নিদ্রা কোথায় 2 আম ধষ্টদ্যুম্নকে বধ না ক'রে জীবনধারণ 
করতে পারছি না। ভগ্মোরু রাজা দূর্ধোধনের যে বিলাপ আম শুনেছি তাতে কার 
হৃদয় দগ্ধ না হয়? মাতুল, প্রভাতকালে বাসুদেব ও অজন শন্রুদের রক্ষা করবেন, 
তখন তারা ইন্দ্রেরও অজেয় হবে। আমার ক্রোধ দমন করতে পারছি না, আম যা ভাল 
মনে করেছি তাই করব, এই রান্রতেই সপ্ত শত্রুদের বধ করব, ০ 
হয়ে নিদ্রা যাব। 

কৃপাচার্য বললেন, সৃহৃদ্গণ যখন পাপকর্ম করতে নিষেধ করেন তখন 
ভাগ্যবানই নিবৃত্ত হয়, ভাগ্যহন হয় না। বংস, তুমি নিজের কল্যাণের জন্যই নিজেকে 
সংযত কর, আমার কথা শোন, তা হ'লে পরে অনুতাপ করতে হবে না। সস্ত নিরস্ম 
অ*্বরথহাীন লোককে হত্যা করলে কেউ প্রশংসা করে না। পাণ্চালরা আজ রাত্রিতে 
মৃতের ন্যায় অচেতন হয়ে নিদ্রা যাবে; সেই অবকাশে যে কুটিল লোক তাদের বধ 
করবে সে অগাধ নরকে নিমগ্ন হবে। তুমি অস্তজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেচ্চ ব'লে খ্যাত, 
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অত্যজ্প পাপকর্মও তুমি কর নি; অতএব তুমি কাল প্রভাতে শরুগণকে যুদ্ধে জয় 
ক'রো। শুক্র বস্তুতে যেমন রন্তবর্ণ সেইরূপ তোমার পক্ষে গাহ্ত কর্ম অসম্ভাবিত 
মনে কার। 

অশ্বখামা বললেন, মাতুল, আপনার কথা সত্য, 'কিল্তু পাশ্ডবরা পূবেইি 
ধর্মের সেতু শত খণ্ডে ভগ্ন করেছে। আমি আজ রান্রিতেই 'পিতৃহল্তা পাণ্টালগণকে 
সৃস্ত অবস্থায় বধ করব, তার ফলে যাঁদ আমাকে কাঁটপতঙ্গ হয়ে জল্মাতে হয় তাও 
শ্রেয় । আমার পিতা যখন অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন তখন ধূন্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করোছল; 
আমিও সেইরুপ পাপকর্ম করব, বর্মহশন ধূষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় বধ করব, যাতে 
সেই পাপী অস্ত্াঘাতে নিহত বীরের স্বর্গ না পায়। অন্বামা এই বলে বিপক্ষ- 
ণশাঁবরের আঁভমুখে যাত্রা করলেন, কপ ও কৃতবর্মাও নিজ নিজ রথে চ'ড়ে অনুগমন 
করলেন। 
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শিবিরের দ্বারদেশে এসে অ*্বর্থামা দেখলেন, সেখানে এক মহাকার চন্দ্র- 
গুষের ন্যায় দশীপ্তমান লোমহর্ষকর পুরুষ দাঁঁড়য়ে রয়েছেন। তাঁর পাঁরধান 
রুধিরান্ত ব্যান্রচর্ম, উত্তরীয় কৃফসারমৃগচর্ম, গলদেশে সর্পের উপবাত, হস্তে নানাবিধ 
অস্প্র উদ্যত হয়ে আছে। তাঁর দংস্ট্রাকরাল মুখ, নাঁসিকা, কর্ণ ও সহম্র নেত্র থেকে 
অগ্লিশিখা নির্গত হচ্ছে, তার কিরণে শত সহম্ত্র শঞ্খচক্রগদাধর বিফু আবিভূর্ত 
হচ্ছেন। 

অন্বথামা নিঃশঙ্ক হয়ে সেই ভয়ংকর পুরুষের প্রাতি 'বাবধ 'দব্যাস্ম নিক্ষেপ 
করলেন, কিন্তু সেই পুরুষ সমস্ত অস্তই গ্রাস কারে ফেললেন। অস্ত্র নিঃশেষ 
হ'লে অশ্বথামা দেখলেন, অসংখ্য বিফুর আবিরভাবে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। 
তখন নিরস্ত্র অশ্বহ্থামা কৃপাচার্ষের বাক্য স্মরণ ক'রে অনুতপ্ত হলেন এবং রথ থেকে 
নেষে প্রশত হয়ে শূলপাি মহাদেবের উদ্দেশে স্তব করে বললেন, হে দেব, যাঁদ 
আজ এই ঘোর বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে পার তবে আপনাকে আমার এই 
পণ্ডভূতময় শরীর উপহার দেব। 

তখন একটি কাণ্টনময় বেদী আবিভূর্তি হ'ল এবং ভাতে আঁপ্ন জলে 
উঠল। নানারৃপধারণ বিকটাকার প্রমথগণ উপাস্থত হ'ল। তাদের কেউ ভেরী 
শঙ্খ মৃদষ্গ প্রভাতি বাজাতে লাগল, কেউ নত্যঙগণীতে রত হ'ল, কেউ লাফাতে 
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লাগল। সেই অস্মধারণী ভূতেরা অশ্বামার তেজের পরাঁক্ষা এবং সুস্ত যোদ্ধাদের 
হত্যা দর্শনের জন্য সর্ব দিকে বিচরণ করতে লাগল। 

অশ্বথামা কৃতাঞজীল হয়ে বললেন, ভগবান, আম আঁঙ্গারার কুলে জাত, 
আমার শরশর দিয়ে অপ্নিতে হোম করাছি, আপান এই বাঁল গ্রহণ করুন। এই 
বলে অন্বখামা বেদদতে উঠে জবলল্ত আশ্নতে প্রবেশ করলেন। তিনি উধর্ববাহু 
ও নিশ্চেম্ট হয়ে আছেন দেখে মহাদেব প্রত্যক্ষ হয়ে সহাস্যে বললেন, কৃফ অপেক্ষা 
আমার পপ্রয় কেউ নেই, কারণ তিনি সর্বপ্রকারে আমার আরাধনা করেছেন। তাঁর 
সম্মান এবং তোমার পরণীক্ষার জন্য আমি পাণ্টালগণকে রক্ষা করাছি এবং তোমাকে 
নানাপ্রকার মায়া দেখিয়েছি। কিন্তু পাণ্টালগণ কালকবাঁলত হত্েছে, আজ- তাদের 
জীবনান্ত হবে। এই বলে মহাদেব অশ্বথামার দেহে আবিষ্ট হলেন এবং তাঁকে 
একটি নির্মল উত্তম খড়গ দিলেন। অন্বথামার তেজ বার্ধত হ'ল, তিনি সমাঁধক 
বলশালী হয়ে শিবিরের আঁভমৃখে গেলেন, প্রমথগণ অদৃশ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে চলল। 


৩। ধন্টদ্যম্ন দ্রৌপদীপতত্র প্রভীতির হত্যা 


কূপ ও কৃতবর্মাকে শাবরের দ্বারদেশে দেখে অশ্বখামা প্রীত হয়ে 
মৃদ্স্বরে বললেন, আম শাঁবরে প্রবেশ ক'রে কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করব, 
আপনারা দেখবেন যেন কেউ জাঁবিত অবস্থায় আপনাদের নিকট মাস্ত না পায়। 
এই বলে অশ্বখামা অদ্বার দিয়ে পাশ্ডবশাঁবরে প্রবেশ করলেন। ূ 

ধীরে ধীরে ভিতরে এসে অ*্বখামা দেখলেন, ধূষ্টদ্াযুম্ন উত্তম আস্তরণয্্ত 
সবাসিত শব্যায় নীদ্রুত রয়েছেন। অধ্বস্রামা তাঁকে পদাঘাতে জাগাঁরত ক'রে কেশ 
ধরে ভূতলে 'নাষ্পিন্ট করতে লাগলেন। ভয়ে এবং নিদ্রার আবেশে ধন্টদ্্স 
নিশ্চেন্ট হয়ে রইলেন। অন্বথথামা তাঁর বুকে আর গলায় পা দিয়ে চাপুতে লাগলেন । 
বিলম্ব করবেন না, আমাকে অস্ত্রাঘাতে বধ করুন, তা হ'লে আম পৃশালোকে 


যেতে পারব। অম্বথামা বললেন, কুলাঙ্গার দৃর্মাত, ছু: হ৩যকানা পৃপ্যলোকে 
যায় না, তুমি অস্তাঘাতে মরবার যোগ্য নও। এই ব'লে অন্বত্বামা মর্মস্থানে 
গোড়ালির চাপ দিয়ে ধৃদ্টদ্যুদ্নকে হত্যা করলেন। 


আর্তনাদ শুনে স্ব ও রক্ষণ জাগারত হয়ে সেখানে এল, 'কিচ্তু 
অধ্বখামাকে ভূত মনে করে ভয়ে কথা বলতে পারলে না। অগ্বখামা রথে উঠে 
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'পাণ্ডবদের_শাবরে গেলেন। ড্তীদ নারীদের ক্ুন্দন শুনে বহু যোদ্ধা সত্বর 


এসে অ*্বথামাকে বে্টন করলেন, কিন্তু সকলেই রূদ্রাস্তে নিহত হলেন। তার পর 
অশ্বথামা উত্তমৌজা ও যুধামনামকে বধ ক'রে শিবিরস্থ নিদ্রামশন শ্রান্ত ও 'িরস্ত 
সকল যোম্ধাকেই হত্যা করলেন। দ্রৌঁপদীর পাঁচ পূত্র কোলাহল শুনে জাগাঁরত 
হলেন এবং শিখণ্ডীর সঙ্গে এসে অশ্বথামার প্রীতি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। 
অম্বথামা খড়গের আঘাতে দ্রোপদীর পূত্রগণকে একে একে বধ করলেন, 


1শখস্ডণীকেও দ্বিখশ্ডিত করলেন। 


শিবিরের রাক্ষগণ দেখলে, রন্তবদনা রন্তবসনা রন্তমালাধারণী পাশহস্তা 
কালরান্রির্পা কান্লৌ তাঁর সহচরশীদের সঙ্গে আঁবর্ভৃত হয়েছেন, তিনি গান 
করছেন এবং মানুষ হস্তাঁ ও অ*্বসকলকে বেধে নিয়ে যাচ্ছেন। এই রক্ষারা 
পূর্বে প্রাত রান্রিতে কালীকে এবং হত্যায় রত অশ্বথামাকে স্বঙ্নে দেখত; এখন 
তারা স্বন স্মরণ ক'রে বলতে লাগল, এই সেই! 

অর্ধরান্রের মধ্যেই অশ্বর্থামা পাণ্ডবাশাবিরস্থ সমস্ত সৈন্য হস্তী ও অশ্ব 
বধ করলেন। যারা পালাচ্ছিল তারাও দ্বারদেশে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা কর্তৃক নিহত 
হ'ল। এই হত্যাকান্ড শেষ হ'লে অশ*্বথথামা বললেন, আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন 
শীঘ্র রাজা দূরোধনের কাছে চলুন, তিনি যাঁদ জাীঁবত থাকেন তবে তাঁকে 
প্রিয়সংবাদ দেব। 


8 দঃযেধিনের মতৃযু 


অ*্বথামা প্রভৃতি দুর্যোধনের কাছে এসে দেখলেন, তখনও 'তাঁন জাঁবিত 
আছেন, অচেতন হয়ে রুধির বমন করছেন, এবং আঁত কষ্টে মাংশাসী *বাপদগণকে 
তাড়াচ্ছেন। অ*্বথামা করুণ বিলাপ ক'রে বললেন, পুরযশ্রেম্ঠ দূযোধন, তোমার 
জন্য শোক করি না, তোমার পিতামাতার জন্যই শোক করাছি, তাঁরা এখন ভিক্ষুকের 
ন্যায় বিচরণ করবেন। গান্ধারীপূত্র, তুমি ধন্য, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে ধর্মানুসারে 
যুম্ঘ ক'রে তুমি নিহত হয়েছ। কৃপাচার্য কৃতবর্মা আর আমাকে ধিক, আমরা 
তোমাকে অগ্রবতাঁ করে স্বর্গে যেতে পারাছি না। মহারাজ, তোমার প্রসাদে আমার 
পিতার ও কৃপের গৃহে প্রচুর ধনরহ্ আছে, আমরা বহু যজ্ঞ করেছি, প্রচুর দাক্ষণাও 
1দয়েছি। তুমি চ'লে যাচ্ছ, পাপী আমরা কিপ্রকারে জশবনধারণ করব? তুমি 


স্বর্গে গিয়ে দ্রোপাচার্যকে জানও যে আজ আম ধন্টদ্য্কে বধ করোছি। তুমি 
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ক'রে কুশলাজজ্ঞাসা ক'রো। দূুর্ধোধন, সুখসংবাদ শোন -_ শব্রুপক্ষে কেবল পণ্ঠ- 
পাণ্ডব, কৃর্ষ ও সাত্যাক এই সাত জন অবাঁশন্ট আছেন; আমাদের পক্ষে কৃপাচার্য, 
কৃতবর্মা আর আমি আছ। দ্রোপদীর পণুপন্ত্র, ধন্টদ্যুম্নের পূত্রগণ, এবং সমস্ত 
পাণ্সাল ও মংস্যদেশীয় যোদ্ধা নিহত হয়েছে, হস্তাঁ অশ্ব প্রভাঁতির সাহত পাণ্ডব- 
শাবরও ধংস হয়েছে। 

প্রিয়সংবাদ শুনে দূর্যোধন চৈতন্যলাভ ক'রে বললেন, আচার্যপ্র, তুমি 
কপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে মিলত হয়ে যা করেছ, ভীশম্ম-দ্রোণ-কর্ণও তা 
পারেন নি। আজ আমি নিজেকে ইন্দ্রের সমান মনে করাছ। তোমাদের মঙ্গল হ'ক, 
স্বর্গে আমাদের মিলন হবে। এই ব'লে কুরুরাজ দূর্যোধন প্রাণত্যাগ ক'রে পুণ্যময় 
স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন, তাঁর দেহ ভূতলে প'ড়ে রইল। 


॥ এষীকপবাঁধ্যায় ॥ 


&। দ্ৌঁপদীর প্রায়োপবেশন 


রান্নি গত হ'লে ধ্টদ্যুম্নের সারাঁথ যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে অম্বহ্থামার 
নৃশংস কর্মের বৃত্তান্ত জানালে । পুত্র শোকে আকুল হয়ে যুধিষ্ঠর ভূপাতিত হলেন, 
তাঁর ভ্রাতারা এবং সাত্যাঁক তাঁকে ধ'রে ওঠালেন। যুধা্ঠর বিলাপ ক'রে বললেন, 
লোকে পরাজিত হ'তে হ'তেও জয়লাভ করে, কিন্তু আমরা জয়ী হয়েও পরাজত 
হয়েছি। যে রাজপান্রেরা ভীম্ম দ্রোণ ও কর্ণের হাতে মানত পেয়োছিলেন্‌ তাঁরা আজ 
অসাবধানতার জন্য নিহত হলেন! ধন বাঁণকেরা যেমন সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে 
সত্তার অভাবে ক্ষুদ্র নদীতে নিমগ্ন হয়, ইন্দ্রতুল্য রাজপূত্র ও পৌরগণ সেইর্প 
অশ্বথামার হাতে নিহত হলেন। এ'রা স্বর্গে গেছেন, দ্রৌপদীর জন্যই শোক করাছি, 
সেই সাধ্যী কি ক'রে এই মহাদুঃখ সইবেন? নকুল, তুমি মন্দভাগ্যা দ্রৌপদশকে 
মাতৃগণের সাঁহত এখানে নিয়ে এস। তার পর য্যাধান্ঠর সৃহৃদৃগণের সঙ্গো শাবরে 
গয়ে দেখলেন, তাঁদের পুরন পৌন্র ও সখারা ছিন্নদেহে রন্তান্ত হয়ে প'ড়ে আছেন। 


লাগলেন। 
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নকুল উপস্লব্য নগর থেকে দ্রোপদীকে নিয়ে এলেন। দ্রৌপদী বাতাহত 
কদলণতরুর ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে ভূমিতে প'ড়ে 'গেলেন, ভাঁমসেন তাঁকে ধ'রে 
উঠিয়ে সাল্ষনা দিলেন। দ্রৌপদী সরোদনে যৃধাম্ঠিরকে বললেন, রাজা, তুমি ক্ষরধর্ম 
অনুসারে পূত্রদের ষমকে দান করেছ, এখন রাজ্য ভোগ কর। ভাগ্াক্রমে তুমি সমগ্র 
পৃথিবী লাভ করেছ, এখন আর মন্তমাতঙ্গগামী বীর :2%৩এযহত” তোমার স্মরণ হবে 
না। আজ যাঁদ তুমি পাপ দ্রোণপূত্রকে যুদ্ধে বধ না কর তবে আম এখানেই 
প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব। পাশ্ডবগণ, তোমরা আমার এই প্রাতজ্ঞা জেনে রাখ। 
এই ব'লে দ্রোপদণ প্রায়োপবেশন আরম্ভ করলেন। 

যুধিষ্ঠির বললেন, কল্যাণী, তোমার পূত্র ও ভ্রাতারা ক্ষত্রধর্মীনুসারে নিহত 
হয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক ক'রো না। দ্রোণপুত্ন দুর্গম বনে চ'লে গেছেন, যুদ্ধে তাঁর 
নিপাত তুম কি ক'রে দেখতে পাবে? দ্রৌপদী বললেন, রাজা, শুনোছি অশ্বখামার 
মস্তকে একটি সহজাত মাঁণ আছে। তুমি সেই পাপণীকে বধ ক'রে তার মণি মস্তকে 
ধারণ ক'রে নিয়ে এস, তবেই আমি জাবনত্যাগে বিরত হব। তার পর দ্রৌপদী 
ভশমসেনকে বললেন, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ ক'রে আমাকে ত্রাণ কর। তুমি জতুগৃহ 
থেকে ভ্রাতাদের উদ্ধার করেছিলে, হাঁড়ম্ব রাক্ষমকে বধ করেছিলে, কচকের হাত 
থেকে আমাকে রক্ষা করেছিলে, এখন দ্রোণপুত্রকে বধ ক'রে সুখী হও। 

মহাবল ভমসেন তখনই ধনর্বাণ নিয়ে রথারোহণে যাত্রা করলেন, নকুল 
তাঁর সারাথ হলেন। 


৬। ব্রহননশির অস্র 


ভশম চ'লে গেলে কৃ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, ভমসেন আপনার 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা, ইনি বিপদের আভমুখে যাচ্ছেন, আপান গুর সঙ্গে গেলেন না 
কেন? দ্রোণাচার্য তাঁর পুত্রকে যে ব্রহনশির অস্ঘ দান করেছেন তা পাঁথবী দগ্ধ 
করতে পারে। অজনকেও দ্রোগ এই অস্ত 0১) শাখয়েছেন। তিনি পুত্রের চপল 
স্বভাব জানতেন সেজন্য অস্দানকালে বলোছলেন, বৎস, তুমি যুদ্ধে অত্যন্ত বিপন্ন 
হ'লেও এই অস্্ প্রয়োগ কারো না, বিশেষত মানুষের উপর। তার পর তিনি 
বলোছলেন, তুমি কখনও সংপথে থাকবে না। আপনারা বনবাসে চ'লে গেলে অশ*্বখাম৷ 


€৯) বনপর্ব ১০-পাঁরচ্ছেদে আছে, অজন মহাদেবের কাছে এই অঙ্ম পেয়েছিলেন। 
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'্বারকায় এসে আমাকে বলেন, কফ, আমার ব্রহনাশর অস্ম নিয়ে তোমার সুদর্শন চক 
আমাকে দাও। আমি উত্তর দিলাম, তোমার অস্ম আমি চাই না, তুমি আমার এই 
চরু ধনু শান্ত বা গদা যা ইচ্ছা হয় নিতে পার। অশ্বখামা সুদর্শন চক্ষ নিতে গেলেন, 
ধকল্তু দ্‌ হাতে ধরেও তুলতে পারলেন না। তখন আমি তাঁকে বললাম, মূঢ় ব্রাহন্ণণ, 
তুমি বা চেয়েছ তা অন প্রদ্যুম্ন বলরাম প্রভৃতও কখনও চান নি। তুমি কেন 
আমার চক্র চাও? অশ্বথামা বললেন, কৃষ, এই চক্র পেলে সসম্মানে তোমার সঙ্গেই 
যুদ্ধ করতাম এবং সকলের অজেয় হতাম। কিন্তু দেখাছ তুমি ভিন্ন আর কেউ এই 
চক্র ধারণ করতে পারে না। এই ব'লে অশ্বখামা চ'লে গেলেন। তান ক্রোধ দূরাত্মা 
চপল ও ক্লূর, তারি ভ্রহনাশির অস্মও আছে; অতএব তাঁর হাত থেকে ভশমকে রক্ষা 
করতে হবে। 

তার পর কৃ তাঁর গরড়ধবজ রথে -যুধাম্ঠর ও অর্জনকে তুলে নিয়ে 
যা্া করলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে ভীমকে দেখতে পেয়ে তাঁর পশ্চাতে গিয়ে 
গঞ্গাতীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁরা দেখলেন, ক্রুরকর্মা অশ্বর্থামা কুশের 
কৌপীন পরে ঘৃতান্তদেহে ধূলি মেখে ব্যাস ও অন্যান্য খাঁষগণের মধ্যে বনে 
আছেন। ভশম ধূনর্বাণ নিয়ে অন্বথামার প্রাত ধাঁবত হলেন। কৃষাজন ও 
যৃধান্তঠরকে দেখে অম্বরথামা ভয় পেলেন; তিনি ব্রহমশির অস্ন প্রয়োগের ইচ্ছার 
একটি ঈষাঁকা কোশ তৃণ) নিক্ষেপ ক'রে বললেন, পাণ্ডবরা বিনম্ট হ'ক। তখন 
সেই ঈষাঁকায় কালাল্তক যমের ন্যায় আঁশ্ন উদ্‌ভূত হ'ল। কৃ বললেন, অর্জন 
অজধন, দ্রোণপ্রদত্ত 'দব্যাস্ঘ এখনই নিক্ষেপ ক'রে -অশ্বথামার অস্ত নিবারণ কর। 

অজন বললেন, অশ্বামার, আমাদের, এবং আর সকলের মঞ্গল হ'ক, 
অস্থ দ্বারা অস্ধ নিবারত হ'ক। এই ঝলে তান দেবতা ও গুরুজনের উদ্দেশে 
শমস্কার ক'রে ভ্রহনশির অস্ নিক্ষেপ করলেন। তাঁর অস্যও প্রলয়াশ্নির ন্যার 
জবলে উঠল। তথন সর্ব-৩1হৎতৈব) নারদ ও ব্যাসদেব দুই আগ্নরাশির মধ্যে 
দাঁড়য়ে বললেন, বর্বর, পূর্বে কোনও মহারথ এই অস্ম মানুষের উপর প্রয়োগ 
করেন নি; তোমরা এই মহাবিপজ্জনক কর্ম কেন করলে? 

অর্জন কৃতাঙজাল হয়ে বললেন, অশ্বথামার অস্ত নিবারণের জন্যই আম 
অন্ধ প্রয়োগ করোছ; যাতে সকলের মঞ্গল হয় আপনারা তা করুূন। এই ব'লে 
অজ'ন তাঁর অস্য প্রাতসংহায় করলেন। তিনি পূর্বে ব্রহমচর্য ও বাবিধ ভ্রত পালন 
করোছলেন সেজন্যই ব্রহমশির অপ্য প্রত্যাহার করতে পারলেন, কিন্তু অ*্বখামা তা 
পারলেন না। অধ্বখামা বিষ্স হয়ে য্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, আম ভামসেনের 
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ভয়ে এবং পাণ্ডবদের বধের নামত্ত এই অস্ নিক্ষেপ করেছি, আমি ক্রোধের বশে 
পাপকার্য করেছি; কিন্তু এই অন্ন প্রাতসংহারের শান্ত আমার নেই। ব্যাসদেব 
বললেন, বস, অজর্ন তোমাকে মারবার জন্য ব্রহন্রাশর অস্ত প্রয়োগ করেন 'নি, 
তোমার অস্ন নিবারণের জন্যই করেছিলেন। পাণ্ডবগণ ও তাঁদের রাজ্য সর্বদাই 
তোমার রক্ষণীয়, আত্মরক্ষা করাও তোমার কর্তব্য। তোমার মস্তকের মণি পাশ্ডবদের 
দান কর, তা হ'লে তাঁরা তোমার প্রাণ দান করবেন। 

অশ্বথামা বললেন, ভগবান, পাশ্ডব আর কোরবদের ঘত রত্ন আছে সে 
সমস্তের চেয়ে আমার মাঁণর মূল্য অধিক, ধারণ করলে সকল ভয় নিবারিত হয়। 
আপনার আজ্ঞা আমার অবশ্য পালনীয়, কিন্তু ব্রহনাশির অস্ব্ের প্রত্যাহার আমার 
অসাধ্য, অতএব তা পাশ্ডবনারীদের গর্ভে নিক্ষেপ করব। ব্যাসদেব বললেন, 
তাই কর। 

কৃফ বললেন, এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহন্ণ অজুনের পৃত্রবধ্‌ উত্তরাকে বলোছিলেন, 
কুরুবংশ ক্ষয় পেলে পরীক্ষিং নামে তোমার একটি পত্র হবে। সেই সাধু ব্রাহন্নণের 
বাক্য সফল হবে। অশ্বথামা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কেশব, তুমি পক্ষপাত ক'রে যা 
বলছ তা সত্য' হবে না, আমার বাক্যের অনাথা হবে না। কৃফ বললেন, তোমার 
মহাস্্র অব্যর্থ হবে, উত্তরার গর্ভস্থ 'শশুও মরবে, 'কল্তু সে আবার জশীবত হয়ে 
দীর্ঘায়। পাবে। অশ্বথামা, তুমি কাপ্যরুষ, বহু পাপ করেছ, বালকবধে উদ্যত 
হয়েছ; অতএব পাপকর্মের ফলভোগ কর। তুমি তিন সহম্ত্র বংসর জনহশীন দেশে 
অসহায় ব্যাধিগ্রস্ত ও পৃষশোণপতগন্ধী হয়ে বিচরণ করবে। নরাধম, তোমার 
অস্না্নিতে উত্তরার পত্র দগ্ধ হ'লে আমি তাকে জশীবত করব, সে কৃপাচার্যের নিকট 
অস্রশিক্ষা ক'রে ষাট বৎসর কুর্রাজ্য পালন করবে। 

অশ্বথ্থামা ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, পৃরুষোত্তম কৃষের বাক্য সত্য হ'ক, 
আম আপনার কাছেই থাকব। তার পর অশ্বর্থামা পাণ্ডবগণকে মাঁণ দিয়ে বনগমন 
করলেন। কৃষ্ণ ও যৃধিষ্ঠিরাদি ফিরে এলে ভীমসেন দ্রৌপদীকে বললেন, এই তোমার 
মণি নাও, তোমার পন্্হন্তা পরাজিত হয়েছে, এখন শোক ত্যাগ কর। কৃ যখন 
সাঁম্ধকামনার় হস্তিনাপুরে যাচ্ছেন তখন তুমি এই তীব্র বাকা বলোছলে - 
গোবিন্দ, আমার পাঁত নেই পূত্র নেই ভ্রাতা নেই, তুমিও নেই।' সেই কথা এখন 
স্মরণ কর। আমি পাপশণ দূর্ধোধনকে বধ করোছি, দুঃশাসনের রন্ত পান করেছি; 
অন্বত্থামাকেও জয় করোছ, কেবল ব্লাহন্ণ আর গুরুপূত্র ব'লে ছেড়ে 'দিয়োছ। 
তার যশ মাঁণ এবং আত্ম নন্ট হয়েছে, কেবল শরীর অবশিন্ট আছে। 


পৌঁস্তিক'পৰ &$8& 


তার পর দ্রোঁপদশর অনুরোধে যাধান্ঠর সেই মাঁণ মস্তকে ধারণ ক'রে 
চন্দ্রভষত পর্বতের ন্যায় শোভান্বিত হলেন। পন্ত্রশোকার্তা দ্ৌপদাীও গাঘ্োথান 
করলেন। , 


৭। মহাদেবের নাহাত্য 


যুধাদ্ঠর কৃফকে জিজ্ঞাসা করলেন, নশচস্বভাব পাপশী অশ্বতামা কি ক'রে 
আমাদের মহাবল পূত্তরগণ ও ধৃষ্টদ্যুদ্নাদকে বিনল্ট করতে সমর্থ হলেন? কৃষ্ণ 
বললেন, মহাদেবের শরণাপন্ন হয়েই তিনি একাকী বহু জনকে বধ করতে পেরেছেন। 
তার পর কৃফ এই আখ্যান বললেন। -_ 

পুরাকালে ব্রহনা মহাদেবকে প্রাণস্‌ন্টির জন্য অনুরোধ করোছলেন। 
মহাদেব সম্মত হলেন এবং জলে মগ্ন হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। দীর্ঘকাল 
প্রতীক্ষার পর ব্রহনা তাঁর সংকল্প ছ্বারা অপর এক ত্রম্টা উৎপন্ন করলেন। এই 
পুরুষ সস্তাবিধ প্রাণী এবং দক্ষ প্রভাত প্রজাপাতগণকে সৃষ্ট করলেন। প্রাণীরা 
ক্ষুধিত হয়ে প্রজাপাতিকেই খেতে গেল। তখন ব্রহনা প্রজাগণের খাদ্যের জন্য ওযাঁধ 
ও অন্যান্য উদ্ভিদ, এবং প্রবল প্রাণীর ভক্ষ্য রূপে দুর্বলপ্রাণী নির্দেশ করলেন। 
তার পর মহাদেব জল থেকে উঠলেন, এবং বহ:প্রকার জীব সম্ট হয়েছে দেখে 
ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহন্নাকে বললেন, অপর পুরুষ প্রজা উৎপাদন করেছে, আম 'লষ্গ নিয়ে 
ক ক্রবঃ এই বলে তিনি ভূমিতে লিঙ্গ ফেলে 'দিয়ে মুঞ্জবান পর্বতের পাদদেশে 
তপস্যা করতে গেলেন। 

দেবষুগ অতাত হ'লে দেবতারা যজ্ঞ করবার ইচ্ছা করলেন। তাঁরা যথার্থ- 
রূপে রুদ্রকে জানতেন না সেজন্য বজ্জের হবি ভাগ করবার সময় রুদ্রের ভাগ 
রাখলেন না। রুদ্র রুষ্ট হয়ে পাঁচ হাত দীর্ঘ ধনু নিয়ে দেবগণের যজ্ঞে উপাস্থত 
হলেন। তখন চন্দ্রসূর্য অদৃশ্য হ'ল, আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল, দেবতারা ভয়ে 
আভভূত হলেন। রূদদ্রের শরাঘাতে বিদ্ধ হয় অগ্নির সাহত বজ্ঞ মূগর্প ধারণ 
করে আকাশে গেল, রুদ্র তার অনুসরণ করতে লাগলেন। যজ্ঞ নষ্ট হ"লে দেবতারা 
বনদ্রের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে প্রসন্ন ক'রে তাঁর জন্য হাবর ভাগ নির্দেশ ক'রে 
দলেন। রুদদ্রের ক্রোধে সমস্ত জগৎ অস্‌স্থ হয়োছিল, তান প্রসন্ন হ'লে আবার 
সস্থ হ'ল। 

আখ্যান শেষ ক'রে কৃফ বললেন, মহারাজ, অধ্বতামা যা করেছেন ত। 
নিজের শীল্ততে করেন নি, মহাদেবের প্রসাদেই করতে পেরেছেন। 

৩৫ 


্ত্ীপর্ব 
॥ জলপ্রাদানিকপবধ্যায় ॥ 


১। বিদুরের সাল্বনাদান 


শত পুত্রের মৃত্যুতে ধৃতরাম্ী অত্যন্ত শোকাকুল হলেন। সঞ্জয় তাঁকে 
বললেন, মহারাজ, শোক করছেন কেন, শোকের কোনও প্রাতকার নেই। এখন 
আপাঁন মৃত আত্মীয়সৃহ্দগণের প্রেতকার্য করান। ধৃতরাম্মী বললেন, আমার 
সমস্ত পত্র অমাত্য ও সৃহ্‌ং নিহত হয়েছেন, এখন আমি ছিন্নপক্ষ জরাজীর্ণ 
ক্ষার ন্যায় হয়োছ, আমার চক্ষু নেই, রাজ্য নেই, বন্ধু নেই; আমার জীবনের আর 
প্রয়োজন কি? 

ধৃতরাম্ট্রকে আশ্বাস দেবার জন্য 'বিদূর বললেন, মহারাজ, শুয়ে আছেন 
কেন, উঠুন, সর্ব প্রাণীর গাঁতই এই । মানৃষ শোক ক'রে মৃতজনকে 1ফরে পায় 
না, শোক ক'রে নিজেও মরতে পারে না। _ 


সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমচ্ছয়াঃ। 
সংযোগা 'বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তণ জাঁবিতম, ॥ 
অদর্শনাদাপাঁতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ। 

ন তে তব ন ত্বেষাং ত্বং তন কা পারবেদনা॥ 
শোকস্থানসহম্রাণি ভয়স্থানশতানি চ। 

দিবসে দিবসে মূঢমাবিশল্তি ন পণ্ডিতম, ॥ 
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেশ্যঃ কুরুসত্তম। 

ন মধ্াস্থঃ রচিং কালঃ সর্বং কালঃ প্রকর্ধীত॥ 


-- সকল সন্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নাতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে 
বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। মানুষ অদৃশ্য স্থান থেকে আসে, আবার 
অদশ্য স্থানেই চ'লে যায়; তারা আপনার নয়, আপাঁনও তাদের নন; তবে 'কিসের 
খেদ? সহম্্র সমর শোকের কারণ এবং শত শত ভয়ের কারণ প্রাতদিন মূঢ় লোককে 
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অভিভূত করে, কিন্তু পশ্ডিতকে করে না। কুরশ্রেম্ঠ, কালের কেউ প্রিয় বা সপ্রয় 
নেই. কাল কারও প্রাত উদাসীনও নয়; কাল সকলকেই আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায়। 

তার পর বিদুর বললেন, গর্ভাধানের গছ পরে জব জরায়ুতে প্রবেশ 
করে, পণ্চম মাস অতাঁত হ'লে তার দেহ গাঁঠত হয়। অনন্তর সর্বাঞ্গসম্পূর্ণ 
হয়ে ভ্রণরূপে সে মাংসশোণিতযুন্ত অপাবিত্র স্থানে বাস করে। তার পর বায়ুর 
বেগে সেই ভ্রুণ উধর্বপাদ অধঃশিরা হয়ে বহু কম্ট ভোগ ক'রে যোনিদ্বার দিয়ে 
নর্গত হয়। সেই সময়ে গ্রহগণ তার কাছে আসে। ক্রমশ সে স্বকর্মে বদ্ধ হয় 
এবং বাবধ ব্যাধি ও বিপদ তাকে আশ্রয় করে, তখন হিতৈষী সূহৃদৃগণই তাকে 
রক্ষা করেন। কালক্রমে ষমদূতেরা তাকে আকর্ষণ করে, তখন সে মরে। হা, 
লোকে লোভের বশে এবং ক্রোধ ও ভয়ে উন্মত্ত হয়ে নিজেকে বুঝতে পারে না। 
সংকুলে জল্মালে নীচকুলজাতের এবং ধনী হ'লে দারিদ্রের নিন্দা করে, অন্যকে 
মূর্খ বলে, নিজেকে সংযত করতে চায় না। প্রাজ্ঞ ও মূর্খ, ধনবান ও নির্ধন, 
কুলীন ও অকুলণীন, মানী ও অমানী সকলেই যখন পাঁরশেষে শমশানে গিয়ে শয়ন 
করে তখন দুষ্টব্যা্ধ লোকে কেন পরস্পরকে প্রতারত করে ? 


২। ভীমের লৌহমূর্তি 


ব্যাসদেব ধৃতরাম্দ্রের কাছে এসে বহু সান্ত্বনা 'দয়ে বললেন, তুমি শোকে 
অভিভূত হয়ে বার বার মৃত হচ্ছ জানলে যাাঁধাম্ঠরও দুঃখে প্রাণত্যাগ করতে 
পারেন। তিনি সকল প্রাণীকে কৃপা করেন, তোমাকে করবেন না কেন? 'বাধর 
বিধানের প্রাতকার নেই এই বুঝে আমার আদেশে এবং পাণ্ডবদের দুঃখ বিবেচনা 
করে তুমি প্রাণধারণ কর, তাতেই তোমার কণীর্ত ধর্ম ও তপস্যা হবে। প্রজবালত 
আগ্নর ন্যায় যে পূত্রশোক উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞারুপ জল "দিয়ে তাকে.. নির্বাঁপত 
কর। এই ব'লে ব্যাসদেব প্রস্থান করলেন। 

ধৃতরাম্মী শোক সংবরণ ক'রে গান্ধারী, কুন্তাঁ এবং 'বধবা বধূদের 'নয়ে 
বিদুরের সঞ্গে হস্তিনাপুর থেকে যারা করলেন। সহম্্র সহত্র নারী কদিতে কাঁদতে 
তাঁদের সঙ্গে চলল। এক ক্লোশ গিয়ে তাঁরা কৃপাচার্য, অশ্বথামা ও কৃতবর্মাকে 
দেখতে পেলেন। কৃপাচার্য জানালেন যে ধন্টদ্যুম্ন ও দ্রোপদণীর পণ পত্র প্রভাতি 
সকলেই নিহত হয়েছেন। তার পর কৃপাচার্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্মা নিজের দেশে, 
এবং অ*্বখামা ব্যাসের আশ্রমে চ'লে গেলেন। 


$৪৮ মহাভারত 


ধৃতরাম্ট্রী হাস্তনাপুর থেকে নির্গত হয়েছেন শুনে যুধিষ্ঠিরাদ, কৃ, 
সাত্যাক ও যুযুৎস্‌ তাঁর অনৃগ্কমন করলেন। দ্রৌপদী ও পাণ্টালবধৃগণও সঙ্গে 
চললেন। পান্ডবগণ প্রণাম করলে ধৃতরাম্দ্র অপ্রণীতমনে যাধা্ঠরকে আলিজান 
করলেন এবং ভীমকে খ*জতে লাগলেন। অন্ধরাজের দূস্ট আভিসন্ধি বুঝে কৃষ্ণ তাঁ 
হাত দিয়ে ভীমকে সরিয়ে দিলেন এবং ভীমের লৌহময় মৃর্ত ধৃতরাস্ট্রের সম্মুখে 
রাখলেন। অযূত হস্তীর ন্যায় বলবান ধৃতরাম্ট্র সেই লৌহমাৃর্ত আলিঙ্গন করে 
ভেঙে ফেললেন। বক্ষে চাপ লাগার ফলে তাঁর মুখ থেকে রন্তপাত হ'ল, তিনি ভূমিতে 
প'ড়ে গেলেন; তখন সঞ্জয় তাঁকে ধ'রে তুললেন। ধৃতরাষ্ত্র সরোদনে উচ্চস্বরে 
বললেন, হা হা ভীম! 

কৃফ বললেন, মহারাজ, শোক করবেন না, আপাঁন ভীমকে বধ করেন নি, 
তাঁর প্রাতমৃর্তিই চূর্ণ করেছেন। দূর্যোধন ভীমের যে লোৌহমৃর্ত নির্মাণ 
করিয়েছিলেন তাই আম আপনার সম্মুখে রেখোছলাম। আপনার মন ধর্ম থেকে 
চ্যুত হয়েছে তাই আপাঁন ভীমসেনকে বধ করতে চান; কিন্তু তাঁকে মারলেও আপনার 
পাত্রেরা বেচে উঠবেন না। আপান বেদ ও বাবধ শাস্ত অধ্যয়ন করেছেন, পুরাণ ও 
রাজধর্মও শুনেছেন, তবে স্বয়ং অপরাধী হয়ে এরুপ ক্লোধ করেন কেন? আপান 
আমাদের উপদেশ শোনেন নি, দূর্োধনের বশে চলে বিপদে পড়েছেন। 

ধৃতরাম্্র বললেন, মাধব, তোমার কথা সত্য, পত্রস্নেহই আমাকে ধৈষ্যুত 
করোছল। আমার ক্রোধ এখন দূর হয়েছে, আম মধ্যম পাণ্ডবকে স্পর্শ করতে ইচ্ছা 
কার। আমার পূত্রেরা নিহত হয়েছে, এখন পাণ্ডুর পুন্রেরাই আমার স্নেহের পান্র। 
এই ব'লে ধৃতরাম্ট্র -ভীম প্রভৃতিকে আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশন করলেন। 


৩। গান্ধারীর ক্রোধ 


তার পর পণ্চপাণ্ডব গান্ধারীর কাছে গেলেন। পূত্রশোকার্তা গান্ধারা 
য্যাধাম্ঠরকে শাপ দিতে ইচ্ছা করেছেন জেনে দিব্যচক্ষুম্মান মনোভাবজ্ঞ মহার্ ব্যাম 
তখনই উপাস্থিত হলেন। তিনি তাঁর পূত্রবধূকে বললেন, গান্ধারণ, তুমি পাণ্ডবদের 
উপর রুদ্ধ হয়ো না। অন্টাদশ দিন যুদ্ধের প্রাতাঁদনই দূরোধন তোমাকে বলত, 
মাতা, আম শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, আমাকে আশীর্বাদ করুন। তুমি 
প্রীতাদনই পুত্রকে বলতে, যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেই জয় হবে। কল্যাণী, তুমি 
চিরাদন সত্য কথাই বলেছ। পাশ্ডবরা অত্যন্ত সংশয়াপন্ন হয়ে পাঁরশেষে তুম 
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যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, অতএব তাদের পক্ষেই অধিক ধর্ম আছে। মনাস্বিনী, তুমি পূর্বে 
ক্ষমাশীলা ছিলে, এখন ক্ষমা করছ না কেন £ যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেরই জয় হয়েছে। 
তোমার পূর্ববাক্য স্মরণ ক'রে পাণ্ডুপুত্রদের উপর ক্রোধ সংবরণ কর। 

গান্ধারী বললেন, ভগবান, আমি পান্ডবদের দোষ 'দচ্ছ না, তাদের বিনাশও 
কামনা কার না; পুন্নশোকে আমার মন বিহবল হয়েছে। দূর্যোধন শকুন কর্ণ আর 
দুঃশাসনের অপরাধেই কৌরবগণের ক্ষয় হয়েছে। কিন্তু বাসুদেবের সমক্ষেই ভীম 
দূর্যোধনের নাঁভর নিম্নদেশে গদাপ্রহার করেছে, সেজন্যই আমার ক্রোধ বর্ধিত 
হয়েছে। 'যাঁন বীর তিনি নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও যুদ্ধকালে কি ক'রে ধর্ম ত্যাগ 
করতে পারেন ? 

ভম ভাত হয়ে সানুনয়ে বললেন, দেবী, ধর্ম বা অধর্ম যাই হ'ক, আমি 
ভয়ের বশে আত্মরক্ষার জন্য এমন করেছি, আমাকে ক্ষমা করূন। আপনার পূত্রও 
পূর্বে অধর্ম অনুসারে যাধ্ঠিরকে পরাভূত করোছলেন এবং সর্বদাই আমাদের সঙ্গে 
কপটাচরণ করেছেন, সেজন্যই আমি অধর্ম করোছ। তান দ্যতসভায় পাণ্গালশকে 
[ক বলেছিলেন তা আপাঁন জানেন; তার চেয়েও তান অন্যায় কার্য করোছলেন -_ 
সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বাম উরু দৌখয়োছিলেন। রাজ্ঞী, দূর্যোধন নিহত হওয়ায় 
শন্ুতার অবসান হয়েছে, যাঁধচ্ঠির রাজ্য পেয়েছেন, আমাদের ক্লোধও দূর হয়েছে। 

গান্ধারী বললেন, বৃকোদর, তুমি দুঃশাসনের রাধর পান ক'রে আত গ্াহ্ত 
অনার্ধোচিত নিষ্ভুর কর্ম করেছ। ভীম বললেন, রন্ত পান করা অন্ীচত, নিজের 
রন্ত তো নয়ই । ভ্রাতার রন্ত নিজের রস্তেরই সমান। দুঃশাসনের রন্তু আমার দন্ত ও 
ওষ্ঠের নীচে নামে নি, শুধু আমার দুই হস্তই র্তান্ত হয়োছল। যখন দুঃশাসন 
দ্রোপদীর কেশাকর্ষণ করোছল তখন আম যে প্রাতজ্ঞা করোছলাম তাই আম ক্ষত্র- 
ধর্মানসারে পালন করেছি। আপনার পুত্রেরা যখন আমাদের অপকার করত তখন 
আপানি নিবারণ করেন নি, এখন আমাদের দোষ ধরা আপনার উচিত নয়। - 

গান্ধারী বললেন, বংস, আমাদের শত পত্রের একটিকেও অবাঁশন্ট রাখলে 
শাকেন? সে বৃদ্ধ পিতামাতার যন্টস্বরূপ হস্ত। তার পর গান্ধারী সক্রোধে 
জিজ্ঞাসা করলেন, সেই রাজা হাঁধম্ঠির কোথায় ঃ যুধিষ্ঠির কাঁপতে কাঁপতে 
কতাঙাল হয়ে বললেন, দেবী, আমিই আপনার পূত্রহন্তা নৃশংস যাঁধান্ঠর, আমাকে 
আভশাপ কিন গান্ধারশ নীরবে দণর্ঘ*বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর চরণ ধারণের 
জন্য য্াঁধান্ঠর অবনত হলেন, সেই সময়ে গান্ধারণ তাঁর চক্ষুর আবরণবস্তের অন্তরাল 
য়ে যাধষ্ঠিরের অঞ্গ্বীলর অগ্রভাগ দেখলেন; তার ফলে বূধাষ্ঠরের সূল্দর নখ 
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কুংীসত হয়ে গেল। অনন্তর কৃষ্ণের পশ্চাতে অজ?নও গান্ধারীর কাছে এলেন। 
অবশেষে গান্ধারী ক্লোধমূত্ত হয়ে মাতার ন্যায় পাণ্ডবগণকে এবং কুন্তঁ ও দ্রোপদীকে 
সান্তনা দিলেন। 


॥ স্লীবলাপপবধ্যায় ॥ 
81 গান্ধারশর কুরুক্ষেত্র দর্শন __ কৃষককে আভশাপ 


ব্যাসের আজ্ঞানুসারে ধৃতরান্ট্র ও যুধম্ঠিরাদি কৃফকে অগ্রবতাঁ করে 
কৌরবনারশদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে উপাঁস্থত হলেন। রূদূদ্রের ক্রীড়াস্থানের ন্যায় সেই 
যূম্ধভামি দেখে নারীরা উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে যান থেকে নামলেন। 

গান্ধারী দূর থেকেই দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই ভীষণ রণভূমি দর্শন করলেন। 
তিনি কৃফকে বললেন, দেখ, একাদশ অক্ষৌহণণর আঁধপাঁতি দুযোধন গদা আলিঙ্গন 
ক'রে রক্তান্তদেহে শুয়ে আছেন। আমার পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষাও কম্টকর এই, যে 
নারীরা নিহত পাঁতিগণের পাঁরচর্যা করছেন। লক্ষমণজননশী দুর্যোধনপত্নী মস্তকে 
করাঘাত ক'রে পতির বক্ষে পাঁতিত হয়েছেন। আমার পাঁতিপাত্রহীনা পত্রবধূরা 
আল.লায়িতকেশে রণভূমিতে ধাবিত হচ্ছেন। মস্তকহীন দেহ এবং দেহহীন মস্তক 
দেখে সনেকে মৃর্ছিত হয়ে প'ড়ে গেছেন। ওই দেখ, আমার পত্র বিকর্ণের তরুণী 
পত্রী মাংসংলাভাঁ গৃপ্রদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। কৃষ্ণ, তুমি 
নারীদের দারুণ ক্রন্দনের নিনাদ শোন । *বাপদগণ আমার পুত্র দুমুখের মুখমন্ডলের 
অর্ধভাগ ভক্ষণ করেছে । কেশব, লোকে যাঁকে অজর্ন বা তোমার চেয়ে দেড়গুণ আধক 
শৌর্যশালী বলত সেই আভমন্যুও নিহত হয়েছেন, বিরাটদুনাহতা বালিকা উত্তরা 
শোকে আকুল হয়ে পঁতির গায়ে হাত বাযালয়ে 1দচ্ছেন। উত্তরা বিলাপ ক'রে বলছেন. 
বীর, তুমি আমাদের মিলনের ছ মাস পরেই নিহত হ'লে! ওই দেখ, মৎস্যরাজের 
কুলস্ব্রগণ অভাঁগিন উত্তরাকে সারয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। হায়, কর্ণের পত্রী জ্ঞানশন্য 
হয়ে ভূতলে প'্ড়ে গেছেন, *বাপদগণ কর্ণের দেহের অজ্পই অবাঁশস্ট রেখেছে । গণ্ধ 
ও শৃগালগণ সিল্ভবযেএঞে জয়দ্রথের দেহ ভক্ষণ করছে, আমার কন্যা দুঃশলা 
আত্মহত্যার চেম্টা করছে এবং পান্ডবদের গালি দিচ্ছে। হা হা, ওই দেখ, দুঃশলা 
তার পাঁতির মস্তক না পেয়ে চারাঁদকে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওখানে উধর্বরেতা সত্যপ্রীতঞ্জ 
ভীহ্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন। দ্রোণপত্নী কৃপী শোকে বিহ্হল হয়ে পাঁতর সেবা 
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করছেন, জটাধারণ ব্রাহমণগণ দ্রোণের চিতা নির্মাণ করছেন। কৃফ, ওই দেখ, শকুনিকে 
শকুনগণ বেন্টন ক'রে আছে, এই দর্বদ্ধিও অস্তাঘাতে নিধনের ফলে স্বর্গে যাবেন! 

তার পর গান্ধারী বললেন, মধ্সৃদন, তুমি কেন এই যুদ্ধ হ'তে দিলে ? 
তোমার সামর্থ ও বিপুল সৈন্য আছে, উভয় পক্ষই তোমার কথা শুনত, তথাপি তুমি 
কুরুকুলের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। পাঁতির 
শশ্রুধা করে আমি যে তপোবল অর্জন করোছি তার দ্বারা তোমাকে আভশাপ 
দিচ্ছি __ তুমি যখন কুরুপাণ্ডব জ্ঞাঁতদের বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তখন তোমার 
জ্রাতগণকেও তুমি বিনম্ট করবে। ছন্রিশ বসর পরে তুমি জ্ঞাতিহীন অমাতাহশন 
পূতহীন ও বনচারী হয়ে অপকৃম্ট উপায়ে নিহত হবে। আজ যেমন ভরতবংশের 
নারীরা ভূমিতে লুশ্ঠিত হচ্ছে, তোমাদের নারীরাও সেইর্‌প হবে। 

মহামনা বাসুদেব ঈষৎ হাস্য ক'রে বললেন, দেবী, আপাঁন যা বললেন তা 
আমি জানি; যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্যই আপাঁন আভশাপ 1দলেন। বৃফিবংশের 
সংহারকর্তা আমি ভিন্ন আর কেউ নেই। যাদবগণ মানুষ ও দেবদানবের অবধ্য, তাঁরা 
পরস্পরের হস্তে নিহত হবেন। কৃষ্ণের এই উীন্ত শুনে পান্ডবগণ উদাবশ্ন ও জীবন 
সম্বন্ধে নিরাশ হলেন। 


॥ শ্রাদ্ধপবধ্যায় ॥ 
$। মৃতসংকার __ কর্পের জল্ম £₹/নিত্রেছ 


যাধান্ঠরের আদেশে ধোম্য বিদুর সঞ্জয় ইন্দ্রসেন প্রভাত চন্দন অগুরুকাচ্ঠ 
ঘত তৈল গম্ধদ্রব্য ক্ষৌমবসন কান্ঠ ভগ্নরথ ও বাঁবধ অস্ত সংগ্রহ ক'রে সযক্কে বহু 
চিতা নির্মাণ করলেন এবং প্রজবলিত আঁগ্নতে নিহত আত্মীয়বৃন্দ ও “অন্যান্য শত- 
সহম্র বীরগণের অন্ত্যোম্টাক্য়া সম্পাদন করলেন। তার পর ধৃতরাষ্্রকে অগ্রবতর 
ক'রে যাঁধাষ্ঠরাঁদ গঙ্গার তীরে গেলেন এবং ভূষণ উত্তরীয় ও উফীষ খুলে ফেলে 
বারপর়গণের সাহত তর্পণ করলেন। 

সহসা শোকাকুল হয়ে কুল্ত তাঁর পূত্লগণকে বললেন, অর্জন যাঁকে বধ 
করেছেন, তোমরা যাঁকে সৃতপূ্র এবং রাধার গর্ভজাত মনে করতে, সেই মহাধনূর্ধর 
বাঁরলক্ষণান্বিত কর্ণের উদ্দেশেও তোমরা তর্পণ কর। তিনি তোমাদের জোত্ঠ ভ্রাতা, 
স্ষের ওরসে আমার গর্ভে কবচকুণ্ডলধারণী হয়ে জল্মোছলেন। 
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কর্ণের এই জন্মরহসা শ্নে পাণ্ডবগণ শোকাতুর হলেন। যৃিষ্ঠির বললেন, 
মাতা, যাঁর বাহুর প্রতাপে আমরা তাপিত হতাম, বস্াবৃত আগ্নর ন্যায় কেন আপনি 
তাঁকে গোপন করোছলেন? কর্ণের মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকার্ত হয়েছ 
আভমন্যু, দ্রৌপদীর পণ প্র, এবং পাণ্গাল ও কৌরবগণের বিনাশে যত দুঃখ 
কারার রা রা 
সঙ্গে মালিত হতাম তবে স্বর্গের কোনও বস্তু আমাদের অগ্রাপ্য হ'ত না, এই 
কুরুকুলনাশক ঘোর যূম্ধও হ'ত না। 

এইর্প বিলাপ ক'রে যাঁধান্ঠর করণপরীগণের সহিত 'মালিত হয়ে কর্ণের 
উদ্দেশে তর্পণ করলেন। 


শান্তিপর্ 


॥ রাজধমনি-শাসনপর্বাধ্যায় ॥ 
১। হ্যাধাধ্ঠর-সকাশে নারদাদ 


মৃতজনের তর্পণের পর পাশ্ডবগণ অশোৌচমোচনের জন্য গঞ্গাতীরে এক মাস 
বাস করলেন। সেই সময়ে ব্যাস নারদ দেবল প্রভৃতি মহার্ষগণ এবং বেদজ্ঞ রাহত্ণ, 
স্নাতক ও গৃহস্থগণ তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে কুশলাজজ্ঞাসা করলেন। যাঁধম্ঠির 
বললেন, আম ব্রাহমণদের অনাগ্রহে এবং কৃ ও ভনমাজনের শোর্ষে পৃথিবী জয় 
করোছ, কিন্তু জ্ঞাতিক্ষয় এবং পূত্রদের নিধনের পর আমার এই জয়লাভ পরাজয়ের 
তুল্য মনে হচ্ছে। আমরা জানতাম না যে কর্ণ আমাদের ভ্রাতা, কিন্তু কর্ণ তা জানতেন, 
কারণ আমাদের মাতা তাঁকে বলোছিলেন। তথাপি তিনি কৃতজ্ঞতা ও প্রাতশ্রাতিরক্ষার 
জন্য দূর্যোধনকে ত্যাগ করেন নি। আমাদের সেই সহোদর ভ্রাতা অর্জন কর্তৃক 
নহত হয়েছেন। দূর্ধোধনের হিতৈষী কর্ণ যখন দ[তসভায় আমাদের কট.্বাক্য 
বন্বোছলেন তখন তাঁর চরণের সঙ্গে আমাদের জননশর চরণের সাদৃশ্য দেখে আমার 
ক্রোধ দূর হয়োছিল, কিল্তু সাদৃশ্যের কারণ তখন বুঝতে পার নি। 

দেবার্ধ নারদ কর্ণের জল্ম ও অস্বাশিক্ষার হীতিঙ্থাস বিবৃত ক'রে বললেন, 
কর্ণের বাহ্‌বলের সাহায্যেই দূর্যোধন কাঁলঞ্গরাজ চিন্রাশাদের কন্যাকে স্বয়ংবরসভা 
থেকে হরণ করেছিলেন। তার পর কর্ণ মগধরাজ জরাসম্থকে দ্বৈরথযৃদ্ধে পরাজিত 
করলে জরাসম্ধ প্রীত হয়ে তাঁকে অঙ্জাদেশের মালিনী নগরণ দান করেন। দূর্যোধনের 
কাছ থেকে 'তাঁন চম্পা নগরা পালনের ভার পেয়োছিলেন। পরশ্যুরাষ 3. একজন ব্রাহননণ 
তাঁকে আঁভশাপ দিয়োছলেন, ইন্দ্র তাঁর কবচকুণ্ডল হরণ করেছিলেন, স্কবন্ম অপমানিত 
হয়ে তাঁকে অর্ধরথ বলোছলেন, শল্য তাঁর তেজোহানি করোছিলেন। এইমকল কারণে 
এবং বাসুদেবের কুটনীতির ফলে কর্ণ যদ্ধে নিহত হয়েছেন, তাঁর জন্য শোক করা 
অন্যচিত। 
করোছলাম, তাঁর জনক 'দিবাকরও স্বগ্নযোগে তাঁকে অনুরোধ করোছলেন, তথ্যাপ 
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আমরা তোমার সশো কর্ণের মিলন ঘটাতে পার নি। যাধা্ঠর বললেন, কর্ণের 
পারচয় গোপন করে আপাঁন আমাকে কষ্ট 'দিয়েছেন। মহাতেজা যাঁধান্ঠর দুঃঁখত- 
মনে আভশাপ দিলেন -_ স্্জাতি কিছুই গোপন করতে পারবে না। 


২। হযাঁধাচ্ডঠরের মনষ্তাপ 


শোকসন্তপ্ত যুধিম্ঠির অজ্জনকে বললেন, ক্ষন্রিয়াচার পৌরুষ ও ক্লোধকে 
ধিক, যার ফলে আমাদের এই বিপদ হয়েছে । আমাদের জয় হয় নি, দূর্োধনেরও 
জয় হয় নি; তাঁকে বধ ক'রে আমাদের ক্রোধ দূর হয়েছে, কিন্তু আমি শোকে 
বিদীর্ণ হচ্ছি। ধনঞ্জয়, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নেই, তুমিই রাজ্যশাসন কর; 
আমি নির্ম্বন্ নির্মম হয়ে তত্ৃজ্ঞান লাভের জন্য বনে যাব, চীর ও জটা ধারণ ক'রে 
তপস্যা করব, ভিক্ষান্নে জাঁবিকানির্বাহ করব। বহু কাল পরে আমার প্রজ্ঞার উদয় 
হয়েছে, এখন আম অবায় শাম্বত স্থান লাভ করতে ইচ্ছা কাঁর। 

অজর্ন অসাহফু হয়ে ঈষৎ হাস্য করে বললেন, আপনি অমানুষিক কর্ম 
সম্পন্ন করে এখন শ্রেষ্ঠ ম্পদ ত্যাগ করতে চান! যে ক্লশব বা দীর্ঘসূত্রী তার 
রাজ্যভোগ কি ক'রে হবে? আপানি রাজকুলে জল্মেছেন, সমগ্র বসজ্ধরা জয় করেছেন, 
এখন মৃঢ্তার বশে ধর্ম ও অর্থ ত্যাগ ক'রে বনে যেতে চাচ্ছেন! মহারাজ, অর্থ 
থেকেই ধর্ম কাম ও স্বর্গ হয়, অর্থ না থাকলে লোকের প্রাণযান্লাও অসম্ভব হয়। 
দেবগগণও তাঁদের জ্ঞাত অসুরগণকে বধ ক'রে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। রাক্তা 
যাঁদ অন্যের ধন হরণ না করেন তবে কি ক'রে ধর্মকার্ধ করবেন? এখন সর্বদীক্ষণা- 
যৃস্ত যজ্ঞ করাই আপনার কতব্য, নতুবা আপনার পাপ হবে। মহারাজ, আপনি 
কুপথে যাবেন না। 

ভীম বললেন, মহারাজ, আপাঁন মল্দবুষ্ধি বেদপাঠক ব্রাহনণের ন্যায় কথা 
বলছেন। আপাঁন আলস্যে দিনযাপন করতে চান তাই রাজধর্মকে অবজ্ঞা করছেন। 
আপনার এমন বাম্ধ হবে জানলে আমরা যৃস্থ করতাম না। আমাদেরই দোষ, 
বলশালশ কৃতাঁবদ্য ও মনস্বণ হয়েও আমরা একজন ব্লীবের বশে চলোচছি। বনে গিয়ে 
মৌনন্রত ও কপট ধর্ম অবলম্বন করলে আপনার মৃত্যুই হবে, জাবক।পির্ব।-" হবে না। 

নকুল-সহদেবও হাধাঁক্ঠরকে নানাপ্রকারে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। 
তার পর দ্রৌপদী বললেন, নহারাজ, তোমান শ্রাতারা চাতক পক্ষণীর ন্যায় শুক্ষকণ্ঠে 
অনেক কথা বললেন, 'কিল্তু তুমি উত্তর 'দিয়ে এদের আনন্দিত করছ না। এরা 


শাল্তপৰ ৫৫৫ 


দেবতুল্য, এ'দের প্রত্যেকেই আমাকে সখী করতে পারেন। পণ্টেন্দ্ুয় যেমন মালত 
হয়ে শরীরের ক্রিয়া সম্পাদন করে সেইর্প আমার পণ পাঁত কি আমাকে সখা 
করতে পারেন না? ধর্মরাজ, তুমি উন্মত্ত হয়েছ, তোমার ভ্রাতারাও যাঁদ উন্মত্ত না 
হতেন তবে তোমাকে বেধে রেখে রাজ্যশাসন করতেন। নপশ্রেষ্ঠ, ব্যাকুল হয়ো না, 
পাঁথবী শাসন কর, ধর্মান্‌সারে প্রজাপালন কর। 

অর্জুন পুনর্বার বললেন, মহারাজ, রাজদণ্ডই প্রজা শাসন করে, ধর্ম অর্থ 
কাম এই ব্রিবর্গকে দণ্ডই রক্ষা করে। রাজার শাসন না থাকলে লোক বিনম্ট হয়। 
ধর্মত বা অধর্মত যে উপায়েই হ'ক আপাঁন এই রাজ্য লাভ করেছেন, এখন শোক 
ত্যাগ ক'রে ভোগ করুন, যজ্ঞ ও দান করুন, প্রজাপালন ও শন্রুনাশ করুন। 

ভীম বললেন, আপাঁন সর্বশাস্জ্ঞ নরপাঁতি, কাপুরুষের ন্যায় মোহগ্রস্ত 
হচ্ছেন কেন? আপান শন্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হয়েছেন, এখন নিজের 
মনের সঙ্গে বুদ্ধ করুন। পিতৃঁপতামহের অনুসরণ ক'রে রাজ্যশাসন ও অ*্বমেধ 
যজ্ঞ করুন, আমরা এবং বাসৃদেব আপনার কিংকর রয়েছি। 

যাঁধান্ঠর বললেন, ভীম, অজ্ঞ লোকে নিজের উদরের জন্যই প্রাণাহংসা 
করে, অতএব সেই উদরকে জয় কর, অঙ্পাহারে উদরাশ্নি প্রশামত কর। রাজারা 
কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না, কিন্তু সন্গ্যাসী অল্পে তুম্ট হন। অর্জন, দুইপ্রকার 
বেদবচন আছে __ কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর। তুমি যুদ্ধশাস্লই জান, ধর্মের সক্ষম 
তন্বে প্রবেশ করতে পারবে না। মোক্ষার্থগণ সন্ন্যাস দ্বারাই পরমগাঁত লাভ করেন। 

মহাতপা মহার্ধ দেবস্থান ও ব্যাসদেব বহু উপদেশ দিলেন, কিন্তু 
যুধাষ্ঠরের মন শান্ত হ'ল না। তিনি বললেন, বাল্যকালে যাঁর ক্রোড়ে আম খেলা 
করোছি সেই ভাীঁ্ম আমার জন্য নিপাঁতিত হয়েছেন, আমার মিথ্যা কথার ফলে 
আচার্য দ্রোণ 'বিনম্ট হয়েছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকেও আমি নিহত কারিয়োছি, আমার 
রাজ্ালোভের জন্যই বালক আভমন্যু প্রাণ "দিয়েছে, দ্রোপদীব .পণ্টপূত্র বিনষ্ট 
হয়েছে। আমি পৃথিবীনাশক পাপী, আম ভোজন করব না, পান করব না, 
প্রায়োপবেশনে শরীর শুষ্ক করব। তপোধনগণ, আপনারা অনুমাত দিন, আম 
এই কলেবর ত্যাগ করব। 

অজ€ুন কৃফকে বললেন, মাধব, ধর্মপৃত্ন শোকার্ণবে মগ্ন হয়েছেন, তুমি 
একে আশ্বাস দাও। যৃধিষ্ঠরের চল্দনচর্চিত পাষাণতুল্য বাহ্‌ ধারণ ক'রে কৃষ্ণ 
বললেন, পুরুযশ্রেম্, শোক সংবরণ করুন, যাঁরা যুদ্ধে মরেছেন তাঁদের আর ফিরে 
পাবেন না। সেই বারগণ অস্রপ্রহারে পৃত হয়ে স্বর্গে গেছেন, তাঁদের জন্য শোক 
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করা উঁচত নয়। ব্যাসদেব বললেন, যাঁধিচ্ঠির, তুমি ক্ষান্রয়ধর্ম অনসারেই 
ক্ষত্রিযদের বিনন্ট করেছ। যে লোক জেনে শুনে পাপকর্ম করে এবং তার পর 
নিললজ্জ থাকে তাকেই পূর্ণ পাপশ বলা হয়; এমন পাপের প্রায়শ্চিন্ত নেই। 
কিন্তু তুমি শুদ্ধস্বভাব, যা করেছ তা দূর্যোধনাদির দোষে অনিচ্ছায় করেছ এবং 
অনুতপ্তও হয়েছ। এর্‌প পাপের প্রায়শ্চিত্ত মহাযজ্ঞ অ*্বমেধ; তুমি সেই যজ্ঞ 
করে পাপমনস্ত হও। 

তার পর ব্যাসদেব নানাপ্রকার পাপকর্ম এবং সে সকলের উপযৃন্ত প্রায়শ্চিত্ত 
বিবৃত করলেন। যুৃধান্ঠর বললেন, ভগবান, আমি রাজধর্ম, চতুরবর্ণের ধর্ম, 
আপংকালোচিত ধর্ম প্রভাতি সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বললেন, তুমি 
'যাঁদ সর্বপ্রকার ধর্ম জানতে চাও তবে কুরীপতামহ ভীম্মের কাছে যাও, তান 
তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করবেন। য্াধান্ঠর বললেন, আম জ্ঞাঁতসংহার 
করেছি, ছল ক'রে ভীঙ্মকে নিপাঁতত করোছ, এখন কোন্‌ মুখে তাঁর কাছে গিয়ে 
ধর্মীজজ্ঞাসা করব? 

কৃফ বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, ভগবান ব্যাস যা বললেন তাই আপাঁন্ন করদন। 
গ্রীজ্মকালের অল্তে লোকে বেমন মেঘের উপাসনা করে সেইয়ুপ আপনান্ন প্রজারা, 
হতাবশিম্ট রাজারা এবং কুরুজাঞ্গলবাসা ব্রাহমণাদি চতুবর্ণের প্রজারা প্রার্থী রূপে 
আপনার কাছে সমবেত হয়েছেন। আপান আমাদের সকলের প্রীতর নিমিত্ত 
লোকাঁহতে নিযান্ত হ'ন। 

কফ, ব্যাস, দেবস্থানন, ভ্রাতৃগণ, এবং অন্যান্য বহ লোকের অন্দনয় শুনে 
মহাষশা ষাধিঙ্ঠিরের মনস্তাপ দূর হ'ল, তিনি শান্তিলাভ করে নিজের কর্তব্য 
অবহিত হলেন। তার পর ধৃতরাম্ট্রকে পুরোবতাঁ ক'রে এবং সৃহ্‌দ্গণে পাঁরবোন্টিত 
হয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সমারোহ সহকারে হাস্তিনাপ্‌রে প্রবেশ করলেন। 


৩। চাবকিবধ -_ হ্যাধাষ্ঠরের আভষেক 


রাজভবনে প্রবেশ করে য্দাধান্ঠর দেবতা ও সমবেত ব্রাহমণগণের যথাবিধি 
অর্চনা করলেন। “দূর্যোধনের সখা চার্বাক রাক্ষস ভিক্ষুর ছদ্মবেশে শিখা দণ্ড 
ও জপমালা ধারণ ক'রে. সেখানে উপাস্থিত ছিল। ব্রাহমণদের অনুমাতি না নিয়েই 
সে ষুধিষ্ঠিরকে বললে, কুক্তীপূত্র, এই দ্বিজগণ আমার মূখে তোমাকে বলছেন - 
ভুমি জ্ঞাতল্তা কুন্পাঁত, তোমাকে ধিক। জ্ঞাঁতি ও গুরুজনদের হত্যা ক'রে 


শাল্তিপর্থ ৫৬৭ 


তোমার রাজ্যে কি প্রয়োজন 2 মৃত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয়। য্বাধান্ঠর ব্যাকুল হয়ে 
বললেন, বিপ্রগণ, আমি প্রণত হয়ে বলাছ, আপনারা প্রসন্ন হ'ন; আমার মরখ 
আসন্ন,"আপনারা ধিক্কার দেবেন না। 

ব্লাহমণগণ জ্ঞানচক্ষু ম্বারা চার্বাককে চিনতে পেরে বললেন, ধর্মরাজ, এ 
দূর্যোধনসথা চার্বাক রাক্ষস। আমরা আপনার নিন্দা করি নি, আপনার ভয় দূর 
হ'ক। তার পর সেই ব্রহনবাদী বিপ্রগণ ক্রোধে অধশীর হয়ে হুংকার করলেন, চার্বাক 
দগ্ধ হয়ে ভূপাঁতিত হ'ল। 

কৃফ বললেন, মহারাজ, পুরাকালে সত্যযুগে এই চার্বাক রাক্ষস বদরিকাশ্রমে 
তপস্যা ক'রে ব্রহম্তার নিকট অভয়বর লাভ করোছল। বর পেয়ে পাপ রাক্ষস 
দেবগণের উপর উৎপণীড়ন করতে লাগল। দেবগণ শরণাপন্ন হ'লে ব্রহন্রা বললেন, 
ভাবষ্যতে এই রাক্ষস দূর্যোধন নামক এক রাজার সখা হবে এবং ব্রাহন্রণগণ্সের 
অপমান করবে; তখন বিপ্রগণ রুষ্ট হয়ে পাপন চার্বাককে দশ্ধ করবেন। ভরত- 
শ্রেন্, সেই পাপশ চার্বাকই এখন ব্রহনমতেজে বিনষ্ট হয়েছে। আপনার জ্ঞাত 
ক্ষত্িয়বীরগণ নিহত হয়ে স্বর্গে গেছেন, আপাঁন শোক ও গ্লানি থেকে মুস্ত হয়ে 
এখন কর্তব্য পালন করুন। 

- তার পর য্বাধাণ্ঠর হন্টচত্তে স্বর্ণময় পীঠে পূর্মৃখ হয়ে বসলেন। 
কৃফ ও সাত্যাক তাঁর সম্মুখে এবং ভীম ও অর্জন দুই পারে উপাবন্ট হলেন। 
নকুল-সহদেবের সাঁহত কুল্তী এক স্বর্ণভূষত গজদন্তের আসনে বসলেন। 
গান্ধারী যুঘুংস ও সঞ্জয় ধৃতরান্ট্রের নিকটে আসন গ্রহণ করলেন। প্রজাবর্গ 

| মাঞ্গঁলক দ্রব্য নিয়ে ধর্মরাজকে দর্শন করতে এল। কৃফের অনুমাতক্রমে 
প্রোহত ধোৌম্য একটি বেদীর উপর ব্যাপ্রচর্মাবৃত সর্ব তোভদ্র নামক আসনে মহাত্খা 
যাঁধান্ঠর ও দ্ুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে বাঁসয়ে যথাবাঁধ হোম করলেন। কৃষ্ণ পাণ্তজন্য 
শঙ্খ থেকে জল ঢেলে যৃধিন্ঠরকে আভাষস্ত করলেন, প্রজাবৃন্দসহ ধৃতরাষ্ট্রও 
জলসেক করলেন। পণব আনক ও দুন্দভি বাজতে লাগুল। যাাঁধান্ঠর ব্রাহম্ণদের 
প্রচুর দক্ষিণা দিলেন, তাঁরা আনান্দত হয়ে স্বস্তি ও জয় উচ্চারণ ক'রে রাজার 
প্রশংসা করতে লাগলেন। 
যাঁধান্ঠর বললেন, আমরা ধন্য, কারণ, সত্য বা মিথ্যা যাই হ'ক, ব্রাহম্রণ- 
শ্রেন্ঠগণ পাশ্ডবদের গৃণকণর্তন করছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের শ্পিতা এবং 
পরমদেবতা, আমি এ'র সেবা করব সেজন্য জ্ঞাতিহত্যার পরেও প্রাণধারণ ক'রে 
আছ। সুহৃদূগগণ, যাঁদ আমার উপর তোমাদের অন্গ্রহ থাকে তবে তোমরা 
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ধৃতরাণ্টের প্রাত পূবের ন্যায় ব্যবহার করবে। ইনি তোমাদের ও আমার আধপাঁত, 
সমস্ত পৃথিবী ও পাশ্ডবগণ এরই অধশীন। আমার এই কথা তোমরা মনে রেখো। 

পুরবাসী ও জনপদবাসীদের বিদায় 'দয়ে যুধিষ্ঠর ভীমসেনকে যৌবরাজো 
আঁভাষন্ত করলেন। তান বিদৃরকে মল্নণা ও সাম্ধবিগ্রহাদির ভার, সঞ্জয়কে কতব্য- 
অকর্তব্য ও আয়ব্যয় নির্পণের ভার, নকুলকে সৈন্যগণের তত্াবধানের ভার, 
অর্জনকে শন্রুরাজ্যের অবরোধ ও দূম্টদমনের ভার, এবং পুরোহত ধোম্যকে 
দেবতাব্রাহননণাঁদর সেবার ভার 'দিলেন। যাধান্ঠরের আদেশে সহদেব সর্বদা নিকটে 
থেকে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন। অন্যান্য কর্মে উপয্ন্ত লোক নিযুস্ত ক'রে 
ধর্মরাজ 'বিদুর সঞ্জয় ও যুযূৎসুকে বললেন, আমার পিতা রাজা ধৃতরাম্ট্রের 
প্রয়োজনীয় সকল কার্যে আপনারা অবাহত থাকবেন এবং পুরবাসী ও জনপদ- 
বাসীর কার্যও তাঁর অনুমতি নিয়ে করবেন। 

যুধম্ঠির নিহত যোদ্ধাদের ওধর্দোহক সকল কর্ম সম্পাদন ক'রে 
ধৃতরাম্্র গান্ধারী প্রভাতি এবং পাঁতিপনভ্রহীনা নারীগণকে সসম্মানে পালন করতে 
লাগলেন। তিনি দরিদ্র অন্ধ প্রভীতির ভরণপোষণের যথোচিত ব্যবস্থা করলেন এবং 
শল্লুজয়ের পর অগ্রাতিদ্বন্ী হয়ে সুখে কালযাপন করতে লাগলেন। 

ধৃতরাম্ট্রের অনুমাত নিয়ে যুধিষ্ঠির ভীমকে দূর্যোধনের ভবন, অজরুনকে 
দুঃশাসনের ভবন, নকুলকে দূমর্ষণের ভবন এবং সহদেবকে দুমঃখের ভবন দান 
করলেন। 'তনি পুরোহিত ধৌম্য ও সহম্্র স্নাতক ব্রাহমণকে বহু ধন দিলেন, 
ভূত্য আশ্রত আতীথ প্রভৃতিকে অভীষ্ট বস্তু 'দিয়ে তুষ্ট করলেন, কৃপাচার্যের জন্য 
গুরুর উপয্াস্ত বৃত্তর ব্যবস্থা করলেন, এবং বিদূর ও যুযুৎসূকেও সম্মানিত 
করলেন। 


8। ভাঁত্জ-সকাশে কৃ ও যাাধাচ্ঠরাদি 


একাঁদন যাঁধ্ঠর কৃষ্ণের গৃহে গিয়ে দেখলেন, তিনি পীত কোষেয় বস্তু 
প'রে 'দিব্যাভরণে ভূষিত হয়ে বক্ষে কোস্তুভ মাঁণ ধারণ ক'রে একাঁট বৃহৎ পর্যঙ্কে 
আসান রয়েছেন। ধর্মরাজ কৃতাঞ্জলি হয়ে সম্ভাষণ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ উত্তর 
দিলেন না, ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। হ্াীধান্ঠর বললেন, কি আশ্চর্য, আমতবিক্রম 
মাধব, তুমি ধ্যান করছ! ন্রিলোকের মঞ্জল তো? ভগবান, তুমি নিবাতনিচ্কম্প 
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দীপ এবং পাধাণের ন্যায় নিশ্চল হয়ে আছ। যাঁদ গোপনশয় না হয় এবং আম 
যাঁদ শোনবার যোগ্য হই তবে তোমার এই ধ্যানের কারণ আমাকে বল। 

ঈষৎ হাস্য কারে কফ উত্তর দিলেন, শরশব্যাশায়ী ভাম্ম আমাকে ধ্যন 
করছেন সেজন্য আমার মন তাঁর 'দিকে গিয়োছল। এই পুরুযশ্রেষ্ট স্বর্গে গেলে 
পাঁথবী চন্দ্রহশীন রানির তুল্য হবে। আপাঁন তাঁর কাছে গিয়ে আপনার যা জানবার 
আছে জিজ্ঞাসা করুন। য্াাঁধান্ঠর বললেন, মাধব, তোমাকে অগ্রবতর্শ করে আমরা 
ভীম্মের কাছে যাব। কৃষ্ণ সাত্যাককে আদেশ দিলেন, আমার রথ সাঁজ্জত করতে 
বল। 

এই সময়ে দক্ষিশারন শেষ হয়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়োছল। ভাঁত্ম 
একাগ্রাচত্তে তাঁর আত্মাকে পরনাত্মায় সমাবিন্ট ক'রে কৃষের ধ্যান করতে লাগলেন। 
ব্যাস নারদ আসত বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বৃহস্পাঁত শুক্র কপিল বাজ্মশীক ভার্গব কশ্যপ 
প্রভীত ভশজ্মকে বেম্টন ক'রে রইলেন। 

কৃফ, সাত্যাক, যাধাচ্ঠর ও তাঁর ভ্রাতারা, কৃপাচার্য, যুযুৎস্‌ এবং সঞ্জয় 
রথারোহণে কুরুক্ষেত্রে উপাস্থিত হলেন। তাঁরা দেখলেন, ওঘবতশ নদশর তরে 
পান স্থানে ভাত্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন, মুনিগণ তাঁর উপাসনা করছেন। 
ব্যাসাঁদ মহার্ধগণকে আভবাদন ক'রে কৃফ 'কিিৎ কাতর হয়ে ভীম্মকে তাঁর 
শারীরক ও মানাসক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশন করলেন। তার পর কৃ বললেন, 
প্রুষশ্রেষ্ঠ, আপাঁন যখন সুস্থদেহে সমনম্ধ রাজ্যে বাস করতেন তখন সহম্্র নারীতে 
পারবৃত হ'লেও আপনাকে উধ্বরেতা দেখোঁছ। আপনি ভিন্ন অপর কেউ মৃত্যুকে 
রোধ ক'রে শরশব্যায় শুয়ে থাকতে পারে এমন আমরা শুনি নি। সর্বপ্রকার ধর্মের 
তত আপনার জানা আছে; এই জোত্ঠপাস্ডব জ্ঞাঁতবধের জন্য সন্তপ্ত হয়েছেন, 
এর শোক আপাঁন দূরু করুন। কুরুপ্রবীর, আপনার জীবনের আর ছাপ্পান্ন ০১) 
দন অবাশন্ট আছে, তার পরেই আপাঁন দেহত্যাগ করবেন। আপাঁন- পরলোকে 
গেলে সমস্ত জ্ঞানই লুস্ত হবে এই কারণে বুধিষ্ঠিরাদি আপনার কাছে ধর্মীজজ্ঞাসা 
করতে এসেছেন। 

ভীক্ম কৃতাজাঁল হয়ে বললেন, নারায়ণ, তোমার কথা শুনে আম হর্ষে 
আপ্লুত হয়েছি। বাকৃপাঁত, তোমার কাছে আম কি বলব? সমস্ত বন্তব্যই 


পসরা 

(১) মূলে আছে -- 'পণ্ঠাশতং ফট. চ কুরুপ্রবীর শেষং 'দিনানাং তব জশীবতস্য।, 
এর 'বাভন্ন ব্যাখ্যা" প্রচালত আছে। অনৃশাসনপর্ব ২১-পাঁরচ্ছেদে ভীঙ্ম তাঁর মৃত্যুর সময়ে 
বলেছেন তিনি জাটাম্ন দন শরশব্যায় শুয়ে আছেন। 


(৬০ মহাভারত 


তোমার বাক্যে 'নীহত আছে। দুর্বলতার ফলে আমার বাকৃশান্ত ক্ষীণ হয়েছে, 
দিক আকাশ ও পাঁথবশীর বোধও লোপ পেয়েছে, কেবল তোমার প্রভাবেই জশীবত 
রয়েছি। কৃষ্ণ, তুমি শাশ্বত জগতকর্তা, গুরু উপাস্থিত থাকতে শিষ্যতুল্য আমি কি 
ক'রে উপদেশ দেব? 

কৃফ বললেন, গঞ্গানন্দন ভাঁম্ম, আমার বরে আপনার গ্লানি মোহ কষ্ট 
ক্ষুংীপপাসা কিছুই থাকবে না, সমস্ত জ্ঞান আপনার নিকট প্রকাশিত হবে, ধর্ম ও 
অর্থের তত্ব সম্বন্ধে আপনার বুদ্ধি তীক্ষ4 হবে, আপনি জ্ঞানচক্ষু জ্বারা সর্ব 
জশবই দেখতে পাবেন। কৃফ এই কথা বললে আকাশ থেকে পৃস্পবৃণ্টি হ'ল, বাবিধ 
বাদ্য বেজে উঠল, অপ্সরারা গান করতে লাগল, সুখস্পর্শ সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত 
হ'ল। এই সময়ে পশ্চিম দিকের এক প্রান্তে অস্তগাম 'দবাকর যেন বন দক্ধ 
করতে লাগলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখে মহর্ষিগণ গান্লোখান করলেন, কৃফ ও 
যাধান্ঠরাদও ভীম্মের নিকট 'বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেন। 


&। রাজধর্ম 


পরাদন কৃফ, যাাঁধান্ঠরাদি ও সাত্যাক পুনর্বার ভশজ্মের নিকট উপাঁস্থত 
হলেন। নারদপ্রমুখ মহার্ধগণ এবং ধৃতরাম্ট্রও সেখানে এলেন। কৃফ কুশলপ্র*্ন 
করলে ভণজ্স বললেন, জনার্দন, তোমার প্রসাদে আমার সন্তাপ মোহ ক্লান্তি গ্লানি 
সবই দূর হয়েছে, ভূত ভাঁবধ্যং বর্তমান সমস্তই আম করতলস্থ ফলের ন্যায় প্রত্ক্ষ 
দেখাঁছ, সর্বপ্রকার ধর্ম আমার মনে পড়ছে, শ্রেয়স্কর বিষয় বলবার শান্তও আমি 
পেয়েছি। এখন ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করুন। 

কৃফ বললেন, পৃজনীয় গুরুজন ও আত্মীয়-বাম্ধব রিনন্ট ক'রে ধর্মরাজ 
লাঁজ্জত হয়েছেন, আভশাপের ভয়ে ইনি আপনার সম্মুখে আসতে পারছেন না। 
ভাত্ম বললেন, পিতা পিতামহ ভ্রাতা গুরু আত্মীয় এবং বান্ধবগণ যাঁদ অন্যায়যুদ্ধ 
-প্রবৃন্ত হন তবে তাঁদের বধ করলে ধর্মই হয়। তখন যাান্ঠর সম্মুখে গিয়ে ভীব্মের 
চরণ ধারণ করলেন। ভশম্ম আশপর্বাদ ক'রে বললেন, বৎস, উপবিষ্ট হও, তুম 
নির্ভয়ে আমাকে প্রশ্ন কর। যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, ধর্মজ্ঞরা বলেন যে 
নৃপতির পক্ষে রাজধমহি শ্রেষ্ঠ ধর্ম; এই ধর্ম জীবলোকের অবলম্বন। রাশিম যেমন 
অম্বকে, অঙ্কুশ যেমন হস্তীকে, সেইর্প রাজধর্ম সকল লোককে নিয়ান্মিত করে। 
অতএব আপনি এই ধর্ম সম্বন্ধে বলুন। 


শাল্তিপর্থ ৫৬১ 


ভীব্ম বললেন, মহান ধর্ম, বিধাতা কৃ ও ব্রাহনণগণকে নমস্কার ক'রে 
আমি শাম্বত ধর্ম বিবৃত করছি। কুরশ্রেম্ঠ, দেবতা ও দ্বিজগণের প্রশীতসম্পাদনের 
জন্য রাজা শাস্ীবিধ অনুসারে সকল কর্ম করবেন। বৎস যাধাষ্ঠর, তুমি সর্বদা 
উদযোগণী হয়ে কর্ম করবে, পুরদষকার 'ভিন্ন কেবল দৈবে রাজকার্য 'সিম্ধ হয় না। 
তুমি সকল কার্যই সরলভাবে করবে, কিন্তু নিজের 'ছিদ্রগোপন, পরের 'ছদ্রান্বেষণ, 
এবং মল্ণাগোপন বিষয়ে সরল হবে না। ব্রাহন্নণকে শারশীরক দণ্ড দেবে না, 
গুরুতর অপরাধ করলে রাজ্য থেকে নির্বাঁসত করবে । শাস্ঘে ছয় প্রকার দূর্গ 
উত্ত হয়েছে, তার মধ্যে নরদূর্গই সর্বাপেক্ষা দূভেদ্য; অতএব প্রজাগণের প্রাত সদয় 
ব্যবহার করবে যাতে তারা অনরন্ত থাকে । রাজা সর্বদা মৃদু হবেন না, সবর্দা 
কঠোরও হবেন না, বসম্তকালীন সূর্যের ন্যায় নাতিশশীতোফ হবেন। গাঁভর্ণী যেমন 
নিজের প্রিয় বিষয় ত্যাগ ক'রে গভেরিই. হতসাধন করে, রাজাও সেইর্প নিজের 
হিতাঁচন্তা না ক'রে প্রজারই 'হিতসাধন করবেন। ভূত্যের সঙ্গে আঁধক পাঁরহাস 
করবে না; তাতে তারা প্রভুকে অবজ্ঞা করে, তিরস্কার করে, উৎকোচ নিয়ে এবং 
বঞ্চনার দ্বারা রাজকার্য নস্ট করে, প্রাতরূপকের জোল শাসনপন্রাদদর) সাহায্যে 
রাজাকে জীর্ণ করে। তারা বেতনে সন্তুষ্ট থাকে না, রাজার অর্থ হরণ করে, 
লোককে বলে বেড়ায়, “আমরাই রাজাকে চালাচ্ছ।, 

যাঁধান্ঠর, রাজ্যের সাতটি অঙ্গ আছে -- অমাত্য সুহৃৎ কোষ রাম্টী দুর্গ 
ও সৈন্য। যে তার বিরুষ্ধাচরণ করবে, গুরু বা মিত্র হ'লেও তাকে বধ করতে হবে। 
রাজা কাকেও অত্যন্ত আঁবশ্বাস বা অত্যন্ত বিশ্বাস করবেন না। তিনি সাধ্‌ লোকের 
ধন হরণ করবেন না, অসাধূরই ধন নেবেন এবং সাধু লোককে দান করবেন। যাঁর 
রাজ্যে প্রজাগণ পিতার গৃহে পুনের ন্যায় নিভয়ে বিচরণ করে সেই রাজাই শ্রেষ্ঠ। 
শংক্কাচার্য তাঁর রামচারত আখ্যানে এই শ্লোকাঁট বলেছেন -_ 


রাজানং প্রথমং বিন্দেখ ততো ভার্ধাং ততো ধনম্‌। ... 
রাজন্যসাতি লোকস্য কুতো ভার্ধা কুতো ধনম্‌॥ 


-- প্রথমেই কোনও রাজার আশ্রয় নেরে, তার পর ভার্যা আনবে, তার পর ধন 
আহরণ করবে; রাজা না থাকলে ভার্ধা কি ক'রে ধনই বা কি ক'রে থাকবে? 
ভীমের উপদেশ শুনে ব্যাসদেব কৃফ কপ সাত্যাক প্রভাতি আনন্দিত হয়ে 
সাধ, সাধ্য বললেন। য্াধাণ্ঠর সজলনরনে ভশজ্মের পাদস্পর্শ ক'রে বললেন, পিতামহ, 
দ্ধ অস্ত যাচ্ছেন, কাল আবার আপনার কাছে আসব। 
৩৬ 


&৬২ মহাভারত 
৬। বেণ ও পথ্য রাজার কথা 


পরাদন ষৃধিষ্ঠরাদ পূনর্বার ভাবের কাছে উপস্থিত হলেন। ব্যাস 
প্রভীত ধাঁষ ও ভাঁঙ্মকে আঁভবাদনের পর যাঁধান্ঠর প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, 'রাজা' 
শব্দের উৎপাত্ত কি ক'রে হ'ল তা বলুন। রাজা কি প্রকারে পাঁথবী রক্ষা করেন? 
লোকে কেন তাঁর অনগগ্রহ চায় ? 

ভীম্ম বললেন, নরশ্রেজ্ঠ, সত্যযূগের প্রথমে যেভাবে রাজপদের উৎপাত্ত হয় 
তা বলাঁছ শোন। পুরাকালে রাজা ছিল না, রাজ্য ও দণ্ডও ছিল না, দণ্ডার্হ লোকও 
ছল না, প্রজারা ধর্মানুসারে পরস্পরকে রক্ষা করত। ক্লমশ মোহের বশে লোকের 
ধর্মজ্ঞান নষ্ট হ'ল, বেদও লুপ্ত হ'ল, তখন দেবতারা ব্রহন্ার শরণ নিলেন। ব্রহনা 
এক লক্ষ অধ্যায়যুন্ত একটি নশীতিশাস্ রচনা ক'রে তাতে ধর্ম-অর্থ-কাম এই ্রিবর্গ 
এবং মোক্ষাবষয়ক চতুর্থ বর্গ বিবৃত করলেন। এই শাস্দ্ে তিন বেদ, আন্বীক্ষিকী 
€তকণীবদ্যা), বাতা কেিবাপিজ্যাদ বৃত্তি), দণ্ডনশীতি, সাম দান দণ্ড ভেদ উপেক্ষা 
এই পণ্চ উপায়, সাম্ধিবিগ্রহাদি, যুদ্ধ, দুর্গ বিচারালয়ের কার্য, এবং আরও অনেক 
বিষয় বার্শত হয়েছে। মানুষ অল্পায়, এই বুঝে মহাদেব সেই নীতিশাস্তরকে 
সংক্ষিপ্ত করলেন, তার পর ইন্দ্র বৃহস্পাঁত ও যোগাচার্য শুক্র ক্রমশ আরও সংক্ষিপ্ত 
করলেন। 

দেবগণ প্রজাপাঁত বিফুর কাছে গিয়ে বললেন, মানুষের মধ্যে কে শ্র্েন্য 
হবার যোগ্য তা বল্‌ন। বিফু বিরজা নামে এক মানসপনত্র সৃন্টি করলেন। 'বিরজার 
অধস্তন পুরুষ ষথারুমে কীর্তমান কর্দম অনগ্গ নীতমান বো আতবল) ও বেণ। 
বেণ অধার্মিক ও প্রজাপাঁড়ক ছিলেন, সেজন্য ধাঁষগণ মন্দপৃত কুশ দিয়ে তাঁকে বধ 
করলেন। তার পর তারা বেণের দাক্ষিণ উরু মন্থন করলেন, তা থেকে এক খর্বদেহ 
কদাকার দশ্ধকাণ্ঠতুল্া পুরুষ উৎপন্ন হ'ল। খাঁষরা তাকে বললেন, "নষাদ' _ 
উপবেশন কর। এই পূরুষ থেকে বনপর্বতবাসী নিষাদ ও চ্লেচ্ছ সকল উংপন্ন 
হ'ল। তার পর খাঁষিরা বেণের দক্ষিণ হস্ত মল্থন করলেন, তা থেকে ইন্দ্র ন্যায় 
রূপবান একটি পৃরূষ উৎপন্ন হলেন। হান ধনূর্বাপধারশী, বেদ-বেদাঞ্গ-ধনূ্বে দে 
পারদশণ এবং দশ্ডনখীতিজ্ঞ। দেবতা ও মহার্ধগণ এই বেণপন্রকে বলঙ্গেন, তুমি 
নিজের প্রি়-আপ্রয় এবং কাম ক্রোধ লোভ মান ত্যাগ ক'রে সর্বজশবের প্রাত সমদশাঁ 
হযে এবং ধর্মন্রম্ট মানুষকে দণ্ড দেবে; তুমি প্রাতজ্ঞা কর যে কায়মনোবাক্যে বেদ- 
'নাপন্টি ও দণ্ডনশীতিসম্মত ধর্ম পালন করবে, দ্বিজগগণকে দশ্ড দেবে না এবং 
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বর্ণসংকরদোষ নিবারণ করবে । বেণপতর প্রাতজ্ঞা করলে শুক্রাচার্য তাঁর পুরোহিত 
হলেন, বালাখিল্য প্রভাতি মুনিরা তাঁর মন্মশ হলেন এবং গর্গ' তাঁর জ্যোতিষণী হলেন। 

এই বেপপূন্ন পৃথু বিফ থেকে অস্টম পুরুষ । পূর্বোৎপন্ন সত ও মাগধ 
নামক দৃই ব্যান্ত পৃখুর স্তুতিপাঠক হলেন। পৃথু সৃতকে অন্প-দেশ (কোনও 
জলময় দেশ) এবং মাগধকে মগধ দেশ দান করলেন। ভূপন্ঠে অসমতল ছিল, পৃথু 
তা সমতল করলেন। 'বিক্‌, ইন্দ্রাদ দেবগণ ও ধাষগণ পৃথুকে পাঁথবীর রাজপদে 
গ্রাতিষ্ঠত করলেন। পৃথুর রাজত্বকালে জরা দুভর্ষ ব্যাধি তস্কর প্রভাতির ভয় 
'ছিল না, 'তাঁন পৃথিবী দোহন ক'রে সপ্তদশ প্রকার শস্য ও 'বাবধ অভাঁম্ট বস্তু 
উৎপাদন করেছিলেন। ধমণ্পরায়ণ পথ প্রজারঞ্জন করতেন সেজন্য 'রাজা' এবং 
ব্রান্নণগণকে ক্ষত (বিনাশ বা ক্ষাত) থেকে ত্রাণ করতেন সেজন্য 'ক্ষান্রয়' উপাধি 
পেয়েছিলেন। তাঁর সময়ে মোঁদনী ধর্মের জন্য প্রীত খ্যোত) হয়োছলেন সেজন্যই 
পৃথিবী নাম। পৃথুর রাজ্যে ধর্ম অর্থ ও শ্রী প্রাত্ঠিত হয়োছল। 

যুধিষ্ঠির, স্বর্গবাসী পণ্যাত্বার যখন পৃণ্যফলভোগ সমাপ্ত হয় তখন 
তান দস্ডনশীতাঁবশারদ এবং বিফৃর মহত্বযুন্ত হয়ে পৃথিবীতে নাজা রূপে জক্ম- 
গ্রহণ করেন। পাঁশ্ডতগণ বলেন, নরদেব (রাজা) দেবতারই সমান। 
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ভাঙ্ম বললেন, ভ্রাহমণের ধর্ম হীল্দ্রযদমন বেদাভ্যাস ও বাজন। ক্ষান্য়ের 
ধর্ম দান যজন বেদাধায়ন প্রজাপালন ও দুষ্টের দমন; তান যাজন ও অধ্যাপন 
করবেন না। বৈশ্যের ধর্ম দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, সদৃপায়ে ধনসন্টয়, এবং পিতার 
ন্যায় পশুপালন। প্রজাপাঁত শূদ্রকে অপর তিন বর্ণের দাসরূপে সৃ্টি করেছেন, 
তন বর্ণের সেবা করাই শদ্রের ধর্ম। শর ধনস্টয় করবে না, কারণ নীচ লোকে 
ধণ দিয়ে উদ্চশ্রেণশর লোককে বশশভূত করে; কিন্তু ধার্মক শত্রু রাজার অনুমাতিতে 
ধনসণয় করতে পারে। শুদ্রের বেদে আঁধকার নেই, শ্রাহন্রপাঁদ তিন বর্ণের সেবা 
এবং তাঁদের অনুমিত যজ্ঞই শূদ্রের যজ্ঞ। 

্রহন্র্য গ্াহস্থ্য বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য __ ভ্রাহত্ণের এই চার আশ্রম। 
মোক্ষকামী ব্রাহত্ণ ভ্রহনরচর্ষের পরেই ভৈক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষিয়াদি তিন বর্ণ 
ঈততরাশ্রমের সবগ্ৃলি গ্রহণ করেন না। যে ব্রাহতরণ দৃশ্চরিঘ ও স্বধর্মজন্ট তান 
বেদচ্চা করুন বা না করন, তাঁকে শব্রের ন্যায় ভিন্ন পঙ্জাততে খেতে দেবে এবং 
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দেবকার্ষে বর্জন করবে। যে শদ্রু তার কর্তব্য কর্ম করেছে এবং সন্তানের জনক 
হয়েছে, সে যাঁদ তত্বঁজিজ্ঞাস ও সদাচার হয় তবে রাজার অনুমাত নিয়ে ভৈক্ষ্য 
[ভিন্ন অন্য আশ্রমে প্রবেশ করতে পারে। 

যাঁধান্চর, সমস্ত জন্তুর পদচিহয যেমন হস্তীর পদচহেন লীন হয় 
সেইরূপ অন্য সমস্ত ধর্ম রাজধর্মে লীন হয়। সকল ধর্মের মধ্যে রাজধম্মই প্রধান, 
তার দ্বারাই চতুর্বর্ণ পাঁলত হয়। সর্বপ্রকার ত্যাগ্ই রাজধর্মে আছে এবং ত্যাগই 
শ্রেন্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম। সর্বপ্রকার ভোগ উপদেশ ও বিদ্যা রাজধর্মে আছে, সকলেই 
রাজধর্মের আশ্রয়ে থাকে। রাজা যাঁদ দণ্ড না দেন, তবে প্রবল মৎস্য যেমন দূর্বল 
মংস্যঞ্চে ভক্ষণ করে সেইরূপ প্রবল লোকে দূর্বলের উপর পণড়ন করবে। র্নাজার 
ভয়েই প্রজারা পরস্পরকে সংহার করে না। 

রাজা প্রথমেই হীন্দ্রিয় জয় ক'রে আত্মজয়শ হবেন, তার পর শন্রুজয় করবেন। 
যারা জড় অন্ধ বা বাঁধরের ন্যায় দেখতে, এবং ক্ষুধা পিপাসা ও শ্রম সইতে পারে, 
এমন বিচক্ষণ লোককে পরাঁক্ষার পর গুপ্তচর করবেন॥। অমাত্য মিত্র রাজপুত্র ও 
সামল্তরাজগণের নিকটে এবং নগরে ও জনপদে গৃস্তচর রাখবেন। এই চরেরা যেন 
পরস্পরকে জানতে না পারে, এবং তারা কি করছে তা দেখবার জন্য অপর লোক 
নিষুন্ত করতে হবে। যাঁরা সর্ব বিষয়ে আভজ্ঞ এমন লোককে রাজা বিচারক নিষ্ত 
করবেন। খাঁন, লবণ-উৎপাদন, পার-ঘাট, ধৃত বন্য হস্ত এবং অন্যান্য বিষয়ের 
শুল্ক আদায়ের জন্য বিশ্বস্ত লোক রাখবেন। প্রবল শন্রর আক্রমণ করলে রাজা 
দুর্গমধ্যে আশ্রয় নেবেন এবং সমস্ত শস্য সংগ্রহ করবেন। দুগেরি মধ্যে আনা 
অসম্ভব হ'লে ক্ষেত্রের শস্য পাঁড়য়ে ফেলবেন। নদীর সেতু ভেঙে ফেলবেন, পানীয় 
জল অপস্ত করবেন অথবা তাতে বিষ দেবেন। 

মহার্ধ কশ্যপ পুরুরবাকে বলোছিলেন, পাপী লোকে যখন স্মীহত্যা ও 
ব্রাহন্রণহত্যা ক'রেও সভায় সাধুবাদ পায়, রাজাকেও উপেক্ষা করে, তখন রাজার ভ্য 
উপাস্থত হয়। লোকে অত্যন্ত পাপ করলে রদ্রদেব উৎপন্ন হন, তিনি সাধু অসাধঃ 
সকলকেই সংহার করেন। এই রুদ্র মানবগণের হূদয়েই থাকেন এবং হীঁনই নিজের 
ও পরের দেহ বিনষ্ট করেন। 

তস্কর যাঁদ প্রজার ধন হরণ করে এবং রাজা তা উদ্ধার করতে না পারেন, 
তবে সেই অক্ষম রাজা নিজের কোষ থেকেই প্রজার ক্ষাত পূরণ করবেন। ধর্মরাজ, 
তুমি যাঁদ সর্বদাই মৃদুস্বভাব, আঁতসং, আঁতধার্মক, ক্লাবতুল্য উদ্যমহাীন ও 
দয়ালু হও তবে লোকে তোমাকে মানবে না। 
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ব্শধচ্ঠির বললেন, পিতামহ, অন্যের সাহায্য না নিয়ে রাজকার্য সম্পাদন 
করা অসম্ভব । রাজার সাঁচব 'কিপ্রকার হবেন? কিপ্রকার লোককে রাজা বিশ্বাস 
করবেন £ 

ভশম্ম বললেন, রাজার মিত্র চতুর্বিধ।-- সমার্থ যো স্বার্থ রাজার স্বার্থের 
সমান), ভজমান (অনুগ্গত), সহজ (আত্মশয়) এবং কৃন্রম (অর্থ দ্বারা বশণভূত)। 
এ ভিন্ন রাজার পণ্চম মিত্র -- ধর্মাত্মা; তিনি যে পক্ষে ধর্ম দেখেন সেই পক্ষেরই 
সহায় হন, সংশয়স্থলে নিরপেক্ষ থাকেন। 'বিজয়লাভের জন্য রাজা ধর্ম ও অধর্ম 
দুইই অবলম্বন করেন; তাঁর যে সংকল্প ধর্মীবরদদ্ধ তা ধর্মাত্বা মিত্রের নিকট প্রকাশ 
করবেন না। পূর্বোন্ত চতুর্বিধ মিত্রের মধ্যে ভজমান ও সহজই' শ্রেষ্ঠ, অপর দুজন 
আশঙ্কার পান্ন। একই কার্যের জন্য দু-তিন জনকে মল্লী করা উচিত নয়, তাঁরা 
পরস্পরকে সইতে পারবেন না। 

কোনও রাজকর্মচারশ যাঁদ রাজধন চুরি করে, তবে যে লোক তা জানাবে 
তাকে রাজা রক্ষা করবেন, নতুবা চোর-কর্মচারী তাকে বিনষ্ট করবে। যান 
লজ্জাশশীল ইন্দ্রিয়জয়ী সত্যবাদশী সরল ও উচিতবন্তা, এমন লোকই সভাসদ -হবার 
যোগ্য । সদ্‌বংশজাত বুদ্ধমান রূপবান চতুর ও অনুরন্ত লোককে তোমার পারজন 
নিযুস্ত করবে। অপরাধীকে তার অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেবে, ধনীর অর্থদণ্ড 
করবে এবং নির্ধনকে কারাদণ্ড দেবে । দুবৃন্তগণকে প্রহার ক'রে দমন করবে এবং 
সজ্জনকে মিম্ট বাক্যে এবং উপহার দিয়ে পালন করবে । রাজা সকলেরই বিশ্বাস 
জন্মাবেন, 'কিল্তু নিজে কাকেও বিশ্বাস করবেন না, পূত্রকেও নয়। 

রাজা ছয় প্রকার দুর্গের আশ্রয়ে নগর স্থাপন করবেন -_ মরুদর্গ 
মহাদ-গঁ গিরিদূর্গ মনৃষ্যদুর্গ মৃদ্‌দুর্গ ও বনদর্গ। প্রত্যেক গ্রামের একজন 
আঁধপাঁতি থাকবেন, তাঁর উপরে দশ গ্রামের এক অধিপতি, তাঁর উপরে বিশ. গ্রামের, 
শত গ্রামের এবং সহত্র গ্রামের এক এক জন আঁধপাঁত থাকবেন। এরা সকলেই 
নিজ নিজ আঁধকারে উৎপন্ন খাদ্যের উপযুক্ত অংশ পাবেন। রাজা নানাবিধ কর 
আদায় করবেন, কিন্তু করভারে প্রজাদের অবসন্ন করবেন না। ইদুর যেমন ধারাল 
দাঁত দিয়ে ঘুমন্ত লোকের পায়ের মাংস কুরে কুরে খায়, পা নাড়লেও ছাড়ে না, রাজা 
সেইর্‌প প্রজার কাছ থেকে ধীরে ধরে কর আদায় করবেন। যাঁদ শনুর আক্রমণের 
ভয় উপাস্থত হয় তবে রাজা সেই ভরের বিষয় প্রজাদের জানিয়ে বলবেন, 'ভোমাদের 


৬৬ মহাভারত 


রক্ষার জন্য আম ধন প্রার্থনা করাছ, ভয় দূর হ'লে এই ধন 'ফাঁরয়ে দেব; শন যাঁদ 
তোমাদের ধন কেড়ে নেয় তবে তা আর ফিরে পাবে না। তোমরা দ্ঘীপ্ত্রের জনাই 
হনসন্তয় ক'রে থাক, 'কিল্তু সেই স্ব্রীপৃত্রই এখন বিনম্ট হ'তে বসেছে; আপংকালে 
ধনের মায়া করা ভীচত নয়॥ 

ক্ষপ্িয় রাজা বর্মহণীন বিপক্ষকে আক্রমণ করবেন না। তিনি শঠ যোদ্ধার 
সঙ্গে শঠতান্ন ম্বাকা এবং ধার্মক যোদ্ধার সঙ্গে 8.2: বুদ্ধ করবেন। ভাত 
বা বাজত লোককে প্রহার করা উঁচত নয়। বিষাঁলপ্ত বাণ বজর্নীয়, অসং লোকেই 
এরুপ অন্য প্রয়োগ করে। যার অস্ম ভগ্ন হয়েছে বা বাহন হত হয়েছে, অথবা যে 
শরণা্গত হয়েছে, তাকে বধ করবে না। আহত শন্রুর চিকিৎসা করবে অথবা তাকে 
নিস্লে গৃহে পাঠাবে। 'চাকংসার পর ক্ষত সেরে গেলে শত্রুকে মাীন্ত দেবে। 

চৈন্ন বা অগ্রহায়ণ মাসেই সৈন্যসজ্জা করা প্রশস্ত; তখন শস্য পরু হয়, 
আঁধক শত বা গ্রশীজ্ঘ থাকে না। বিপক্ষ 'বিপদগ্রস্ত হ'লে অন্য সময়েও সৈনাসল্জা 
করা যেতে পারে। বৃম্টিহশন কালে রথাম্ববহূল সৈন্য এবং বর্ষাকালে পদাতি ও 
হাঁস্তবহূল সৈন্য প্রশস্ত। যাঁদ শাল্তস্থাপন সাধ্য হয় তবে যুষ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া 
অন্মাচিত। সাম দান ও ভেদ নীতি অসম্ভব হ'লেই যুদ্ধ 'বিধেয়। যুদ্ধকালে রাজা 
বলবেন, 'আমার লোকেরা 'বিপক্ষসৈন্য বধ করছে তা আমার 'প্রিয়কার্ধ নয়, আহা, 
সকলেই বাঁচতে চায়।' শন্লুর সমক্ষে এইরৃপ বলে রাজা গোপনে 'নিজের যোদ্ধাদের 
প্রশংসা করবেন, এতে হত ও হুন্তা উভয়েরই সম্মান হবে। 

যুধিদ্ঠির, আত্মকলহের ফলে গণভেদ(১) ও বংশনাশ হয়, রাজ্যের মূল 
উচ্ছল হয়, সেজন্য তার প্রাতাঁবধান করা আবশ্যক । এই আভ্যন্তারক ভয়ের তুলনায় 
বাহ্য শুর ভয় তুচ্ছ। স্বপক্ষের সংঘবম্থতাই রাজ্যরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। 


৯। শিতা জাভা ও গুর্‌ -_ বাবহ্াযর __ ঝাজকোথ 


ভবজ্ম বললেন, পি অন্ভা ও গুরুর দেবাই পরম ধ্। ফল জন শ্রোরিয় 
(বেজ জ্লাহনণ) অপেক্ষা পিজা শ্রেক্ঠ, দশ পিতা বা ফ্ষস্ত পৃঙিবশী অপেক্ষা মাত 
অ্রেখ্ড। 1কল্তু আহ মনে পিত্ত মাতা অপেক্ষাও গুরু শ্রেষ্ঠ । মানৃষের নশ্বর দেহ 
পা আতা হ'তে উৎপর, দকল্ছু আচারের উপদেশে যে জন্দঙ্গান্ড হয় মা অজর অমর) 


৯9 চ্যপক্ষেয অঙ্যে একের বন্াব? 


শ্রল্তিপর্ব ৫৬৭ 


যুধিষ্ঠির, ক্োধাবিষ্ট লোক যাঁদ টিটিভ পক্ষীর ন্যায় কর্কশ রাক্য বলে 
তবে তা গ্রাহ্য করবে না। যে প্রুযাধম নিশ্দিত কর্ম ক'রে আত্মপ্রশংসা করে তাকেও 
উপেক্ষা করবে। দ্ট খলের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও উাঁচত নযর়। মন্‌ বলেছেন, 
যার চ্বারা পপ্রয় বা আপ্রয় সকল লোকের প্রাতই অপক্ষপাতে দণ্ডপ্রয়োশ করে 
প্রজপালন করা যায় তারই নাম ধর্ম। দশ্ডের ভয়েই লোকে পরস্পরের হানি থেকে 
বিরত থাকে। সম্যকরূপে ধর্মের নির্ধারণকেই ব্যবহার (আইন) বলে। বাদী- 
প্রাতবাদীর মধ্যে একজন বিশ্বাঙ্গ উৎপাদন করে জয়ণ হয়, অপর জন দণ্ডলাভ করে; 
এই ব্যবহারশাস্ত্র রাজাদের জানা বিশেষ আবশ্যক । ব্যবহার দ্বারা যা নির্ধারত হয় 
তাই বেদ, তাই ধর্ম তাই সংপথ। যে রাজা ধর্মীনষ্ঠ তাঁর দৃষ্টিতে মাতা 'পিতা ভ্রাতা 
ভার্যা পুরোহিত কেউ দন্ডের বাহর্ভূত নন। 

রাজকোষ ঘাঁদ ক্ষয় পায় তবে রাজার বলক্ষয় হয়। আপতকালে অধর্মও 
ধর্মতুল্য হয় এবং ধর্মও অধর্মতুল্য হয়। সংকটে পড়লে ব্রাহ্মণ অযাজ্য লোকেরও 
যাজন করেন, অভোজ্য অন্নও ভোজন করেন। সেইরূপ ক্*াত্রয় রাজা আপতকালে 
ব্রাহননণ ও তপস্বী ভিন্ন অন্যের ধন সবলে গ্রহণ করতে পারেন। অরণ্যচারী মুন 
ভন্ন আর কেউ হিংসা বর্জন করে জীবিকানর্বাহ করতে পারে না। ধনবান লোকের 
অপ্রাপ্য কিছু নেই, রাজকোঘ পূর্ণ থাকলে রাজা সকল বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হন। 


॥ আপদধর্মপবধ্যায় ॥ 
১০। আজপদগ্রষ্ত রাজা -- তিন মংশ্যের উপাখ্যান 


যুখিজ্ঠির প্রশ্ন করলেন, যে রাজা অলস ও দুর্বল, যার ধনাগ্ার শূন্য, 
মন্দণা প্রকাশ পেয়েছে এবং অমাত্যরা বিপক্ষের বশগভুত হয়েছে, তিনি অন্য রাজা 
কতৃকি আক্লাল্ত হ'লে ক করবেন ? 

'ভীক্ম বলেন, বিপক্ষ রাজা বাদি ধাঁমকি ও শুক্ধস্ৰভার হন তরে শশষ্প 
সান্ধ করা উচিত। পঁষ্খ অসস্ডর হ'লে যৃদ্ধই কর্তব্য। সৈন্য খাঁদ অনুরন্ত ও সম্ভুদ্ট 
থাকে তবে অপ নৈন্যেও পণশ্থরী জয় করা যায়। যাঁদ যুদ্ধ করা নিতান্ত অসম্ভব 
ইয় তবে রাজা সূ তাগ ক'রে কিছুকাল অন্য দেশে থাকবেন এবং পরে উপযুক্ত 
মল্ঘণা ক'রে পন্য নিজ রাজ্য আকিকার করবেন। 

শাস্রে আনছে, আাপাদ্রস্ত প্লাজা গ্বরাক্য € গররয়াজ্য থেকে খনদংগাহ 


৫৬৬৮ মহাভারত 


করবেন এবং বিশেষত ধনশ ও দণ্ডার্হ লোকের ধনই নেবেন। গ্রামবাসীরা যাঁদ 
পরস্পরের নামে আভিযোগ করে তবে রাজা কাকেও পুরস্কার দেবেন. না, তিরস্কার 
করবেন না। কেবল সদুপায়ে বা কেবল নিষ্ঠুর উপায়ে ধনসংগ্রহ হয় না, মধ্যবত' 
উপায়ই প্রশস্ত। লোকে ধনহশীন রাজাকে অবজ্ঞা করে। বস্ত যেমন নারীর লচ্জ 
আবরণ করে ধনও সেইরূপ রাজার সকল দোষ আবরণ করে) রাজা সর্বতোভাবে 
নিজের উন্নতির চেস্টা করবেন, বরং ভগ্ন হবেন কিন্তু কখনও নত হবেন না। দস্যূরা 
যাঁদ মর্ধাদাবুস্ত ভেদুভাবাপন্ন) হয় তবে তাদের উীচ্ছন্ন না ক'রে বশশভূত করাই 
উচিত। ক্ষত্রিয় রাজা দস ও নিক্কিয় লোকের ধন হরণ.করতে পারেন। যিনি অসাধু 
লোকের অর্থ নিয়ে সাধূদের পালন করেন তানই পূর্ণ ধর্মজ্ঞ। 


যাধান্ঠর, কার্যাকার্ধীনর্ধারণ সম্বন্ধে আম একটি উত্তম উপাখ্যান বলাছ 
শোন। -_ কোনও জলাশয়ে 'তিনটি শকুল (শোল) মংস্য বাস করত, তাদের নাম 
অনাগতবিধাতা€১), প্রত্যুৎপল্নমতি২) ও দীর্ঘসূত্র৩)। একাঁদন জেলেরা মাছ 
ধরবার জন্য সেট জলাশয় থেকে জল বার ক'রে ফেলতে লাগল। ক্রমশ জল কমছে 
দেখে দীর্ঘদশী অনাগতবিধাতা তার দুই বন্ধুকে বললে, জলচরদের বিপদ উপাস্ধিত 
হয়েছে, পালাবার পথ বন্ধ হবার আগেই অন্য জলাশয়ে চল; যে উপযান্ত উপায়ে 
অনাগত অনিন্টের প্রাতাবধান করে সে বিপন্ন হয় না। দীর্ঘসত্র বললে, তোমার 
কথা যথার্থ কিন্তু কোনও বিষয়ে ত্বরান্বিত হওয়া উচিত নয়। প্রত্যুৎপনমাত 
বললে, কার্যকাল উপস্থিত হ'লে আম কর্তব্য অবহেলা কার না। তখন অনাগত- 
বিধাতা [জ্লঘ্রোতে নির্গত হয়ে অন্য এক জলাশয়ে গেল। জল বেরিয়ে গেলে 
জেলেরা নানা উপায়ে সমস্ত মাছ ধরতে লাগল, অন্য মাছের সঙ্গে দশর্ঘসূত্র এবং 
প্রত্যুংপন্নমতিও ধরা পড়ল। জেলেরা যখন সমস্ত মাছ দাঁড় 'দয়ে গাঁথাছিল তখন 
প্রত্যুৎপন্নমাত দাঁড় কামড়ে রইল, জেলেরা ভাবলে তাকেও গাঁথা হয়েছে। তার পর 
জেলেরা দাঁড়তে গাঁথা সমস্ত মাছ অন্য এক বৃহৎ জলাশয়ে ডুবিয়ে ধূতে লাগল, 
সেই সুযোগে প্রত্যুৎপন্নমাত পালিয়ে গেল। মন্দবদদ্ধি দীর্ঘসূত্র বিনষ্ট হাল। 

যুধিষ্ঠির, ষে লোক মোহের বশে আসন্ন বিপদ বুঝতে পারে না সে 
দীর্ঘসূত্রের ন্যায় বিনষ্ট হয়। যে লোক নিজেকে চতুর মনে ক'রে পূর্বেই প্রস্তুত না 


(১) যে ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করে বা প্রস্তুত থাকে। 
৫২) যে পূর্বে প্রস্তৃত না থেকেও কার্বকালে বৃদ্ধি খাটিয়ে উপবৃ্ত ব্যবস্থা করে। 
0৩) যে কাজ করতে দেরি করে, অলস।' 
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হয় সে প্রত্যুৎপন্নমতির ন্যায় সংশয়াপন্ন থাকে । অনাগতাঁবধাতা ও প্রত্যুৎপনমাঁত 
উভয়েই সংখা হ'তে পারে, কিন্তু দীর্ঘসূত্র বিনষ্ট হয়। যাঁরা বিচার ক'রে হস্ত 
অনুসারে কার্য সম্পাদন করেন তাঁরাই সম্যক ফললাভ করেন। 


১৯1 মার্জার-মধষিক-সংবাদ 


ভীঙ্ম বললেন, অবস্থাভেদে অমিনত্রও মিন্র হয়, মিও আমন হয়; দেশ 
কাল বিবেচনা ক'রে "স্থির করতে হয় কে বিশ্বাসের যোগ্য এবং কার সঙ্গে বিরোধ 
করা উচিত। হতাথ্থাঁ পাণ্ডিতগণের সঙ্গে চেষ্টা ক'রে সান্ধ করা উচিত, এবং 
প্রাণরক্ষার জনা শত্রুর সঙ্গেও সন্ধি করা বিধেয়। যিনি স্বার্থ বিচার ক'রে উপয্দ্ত 
কালে আমন্রের সঙ্গে সাঁম্ধ এবং মিত্রের সঙ্গে বিরোধ করেন 'তাঁন মহৎ ফল লাভ 
করেন। এক পুরাতন উপাখ্যান বলাছ শোন। __ 

কোনও মহারণ্যে এক বিশাল বটবৃক্ষ ছিল। পাঁলত নামে এক মাঁষক 
সেই বটবৃক্ষের মূলে শতদ্বার গর্ত নির্মাণ করে তাতে বাস করত। লোমশ নামে 
এক মার্জার সেই বটের শাখায় থাকত এবং শাখাবাসী পক্ষণদের ভক্ষণ করত। 
এক চণ্ডাল পশন্পক্ষী ধরবার জন্য প্রত্যহ সেই বৃক্ষের নীচে ফাঁদ পেতে রাখত। 
একাদন লোমশ সতর্কতা সত্বেও সেই ফাঁদে পড়ল। চিরশরুু বিড়াল আবদ্ধ হলে 
মাষক নিভয়ে বিচরণ করতে লাগল। সে দেখলে, ফাঁদের মধ্যে আমিষ খাদ্য রয়েছে; 
তখন সে মনে মনে বিড়ালকে উপহাস ক'রে ফাঁদের উপর থেকে আমিষ খেতে 
লাগল। সেই সময়ে এক নকুল (বেশীজ) এবং এক পেচকও সেখানে উপাস্থত হ'ল। 
মাঁষক ভাবলে, এখন আমার 'তিন শত্রু; সমাগত হয়েছে, আমি নীতিশাস্ অনুসারে 
বিড়ালের সাহায্য নেব। এই মূঢ় বিড়াল বিপদে পড়েছে, প্রাণরক্ষার জন্য সে আমার 
সঙ্গে সন্ধি করবে। মৃষিক বললে, ওহে মার্জার, তুমি জীবিত ক্সাছু তোঃ ভয় 
নেই, তুমি রক্ষা পাবে; যাঁদ আমাকে আকুমণ না কর তবে আম তোমাকে 'বপদ 
থেকে উদ্ধার করব। আঁমও সংকটাপন্ন, ওই নকুল আর পেচক লোলুপ হয়ে 
আমাকে দেখছে। তুমি আর আম বহুকাল এই বটবৃক্ষের আশ্রয়ে বাস করছি, 
তুমি শাখায় থাক, আমি মৃূলদেশে থাকি। যে কাকেও বিশ্বাস করে না এবং যাকে 
কেউ বিশ্বাস করে না, পণ্ডিতরা তেমন লোকের প্রশংসা করেন না। অতএব তোমার 
আর আমার মধ্যে প্রণয় হ'ক, তুমি যাঁদ আমাকে রক্ষা কর তবে আমিও তোমাকে 
রক্ষা করব। 


৭০ মহাভারত 


বে, মাঙ্জার মৃবককে বললে, সোমা, তোমার কল্যাণ হ'ক। বাদ 
উদ্ধারের উপায় জান তবে আর বিলম্ব কারো না, তুমি আর আঁম ঘুজনেই 
(বপদাপন্ন, অতএব আমাদের সন্ধি হ'ক। মান্ত পেলে আমি তোমার উপকার ভুলব 
নাধ আমি মান বিসর্জন 'দয়ে তোমার শরণাপন্ন হ'লাম। 

মৃষিক আশ্বস্ত হয়ে বিড়ালের বক্ষস্থলে লগ্ন হ'ল, তখন নকুল ও পেচক 
হতাশ হয়ে চ'লে গেল। মূষিক ধীরে ধীরে বিড়ালের পাশ কাটতে লাগল । বিড়াল 
বললে, সখা, বিলম্ব করছ কেন? আম যাঁদ পূর্বে কোনও অপরাধ ক'রে থাঁক 
তবে ক্ষমা কর, আমার উপর প্রস্ধ হও। মীঁষক উত্তর দিলে, সখা, আমি সমরজ্ঞ। 
যাঁদ অসময়ে তোমাকে বন্ধনমূন্ত কার তবে আঁম তোমার কবলে পড়ব। তুমি 
নিশ্চিন্ত হও, আম তোমার পাশের সমস্ত তন্তু কেটে ফেলোছ, কেবল একাঁট 
অবশিষ্ট রেখোছ; চশ্ডালকে আসতে দেখলেই তা কেটে ফেলব, তখন তুমি ভ্রস্ত 
হয়ে বক্ষশাখায় আশ্রয় নেবে, আমিও গর্তে প্রবেশ করব। 

রানি প্রভাত হ'লে বিকটমৃর্তি চণ্ডাল কুকুরের দল নিয়ে উপাস্থিত হ'ল। 
মৃষক তখনই 'বিড়ালকে বষ্ধনমূন্ত করলে, বিড়াল বক্ষশাখায় এবং মৃষিক তার 
গর্তে গেল। চণ্ডাল হতাশ হয়ে চলে গেল। ভয়মূন্ত হয়ে বিড়াল মৃূ'ষককে বললে,. 
সখা, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, এখন বিপদ দূর হয়েছে, তবে আমার কাছে 
আসছ না কেনঃ তুমি সবাম্ধবে আমার সম্গে এস, আমার আত্মীয়বন্ধৃশগণ সকলেই 
তোমার সম্মান করবে। তুমি বৃদ্ধিতে শূক্রাচার্য তুল্য; আমার অমাত্য হও এবং 
পিতার ন্যায় আমাকে উপদেশ দাও। 

তখন সেই পাঁলত নামক মৃষিক বললে, হে লোমশ, মিরতা ও শত্রুতা 
1স্থর থাকে না, প্রয়োজন অনুসারে লোকে মিন বা শরু হয়; স্বার্থই বলবান । 
যে কারশে আমাদের সৌছার্দ হয়োছিল সেই কারগ আর নেই। এর্ধন কিজন্য আমি 
তোমার ররর হাতে গ্যার 2 তুঁমি আমার শু ছিলে, জ্যার্খাসাজ্ধির জন্য মনত 
হয়েছিলো, এখন আবার শু হয়েছ। 'জাঙাকে ভাজ করা সিনে তোমার গগন অন্য 
কতন্য বেই। তোমার ভার আর পৃরেরাইি বা জাঙগাকে বনক্কাতি দেবে কেন সা, 
তুম যাও, তোমার 'কল্যাশ হাক। বাঁদ কৃতর্ঞ হ'তে গাও তরে আম গম্দর অসতরক 
থাকব তন আমার অন্ঃসরখ কারো না, তা হেট সৌয়ার্দ রক্ষা হযে। 


উপাখ্যাৰ শেল কারে ভদিম্ম বলনেন, বুিষ্ঠির, সেই খাীযিক দূর্বঙ হলেও 
এক়াকণি ন্ক্ধিবলে রহ শরুর ভাত তকে আজি 2যোছিল॥ বারা গর্বে শত 
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কারে আবার মৈল্লর চেষ্টা করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাদের উদ্দেশ্য । তাদের 
মধ্যে যে আঁধক বাদ্ধদান সে অন্যকে বণ্চনা করে, যে নির্বোধ সে বণ্চিত হয়। 


১২। বিশ্বামিন্র-চন্ভাল-সংবাদ 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, যখন ধর্ম লোপ পায়, লোকে পরস্পরকে 
বঞ্চনা করে, অনাবৃদ্টির ফলে খাদ্যাভাব হয়, জাঁবিকার সমস্ত উপায় দসচুর 
হস্তগত হয়, সেই আপংকালে কিরূপে জরীবনযাত্া নির্বাহ করা উচিত? ভঁদ্ম 
বললেন, আমি এক ইতিহাস বলাছি শোন। __ 

ব্রেতা ও দ্বাপর ঘূগের সম্ধিকালে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ঘোর অনাবৃদ্টি হয়োছিল। 
কষ ও গোরক্ষা অসম্ভব হ'ল, চোর এবং রাজাদের উৎপণড়নে গ্রাম নগর জনশূন্য 
হ'ল, গবাদি পশু নম্ট হয়ে গেল, মানুষ ক্ষুধিত হয়ে পরস্পরের মাংস খেতে লাগ্মল। 
সেই সময়ে মহার্ধ বিশ্বামিন্র স্মীপৃত্রকে কোনও জনপদে ফেলে রেখে ক্ষুযার্ত হয়ে 
নানা স্থানে পর্যটন করতে লাগলেন। একাঁদন 'তাঁন চণ্ডালবসতিতে এসে দেখলেন, 
ভগ্ন কলস, কৃর্কুরের চর্ম, শূকর ও গর্দভের আঁস্থ, এবং মৃত মনবুষ্যের বন্দর চারাদকে 
ছড়ানো রয়েছে। কোথাও কুন্ধ্ট ও গর্দভ ডাকছে, কোথাও চণ্ডালরা কলহ করছে। 
বিশ্বামিত্র খাদ্যের অন্বেষণ করলেন, কিন্তু কোথাও মাংস অন্ন বা ফলমূল পেলেন না; 
তখন তিনি দুর্বলতায় অবসন্ন হয়ে ভূপাতিত হলেন। এমন সময়ে তান দেখতে 
পেলেন, এক চণ্ডালের গৃহে সদ্যোনিহত কুকুরের মাংস রয়েছে । বিজ্বামিঘ্ন ভাবলেন, 
প্রাণরক্ষার জন্য চুরি করলে দোষ হবে না। রান্রিকালে চণ্ডালরা 'নাঁদুত হ'লে স্বামি 
কুটীরে প্রবেশ করলেন। সেই কুটরস্থ চণ্ডাল জাগারত হয়ে বললে, কে তুমি মাংস 
চুর করতে এসেছ? তোমাকে আর বাঁচতে হবে না। | 

বি্বামিত উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, আম বিশ্বামিত, ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হয়ে 
তোমার কুক্ধুরের জঘনমাংস হরখ করতে এসোছ। আমার বেদজ্ঞাৰ জৃপ্ত হয়েছে, 
আম খাঙ্গযাখাদ্য দিরচারে অক্ষম, অধর্ম জেনেও আম চো প্রবৃত্ত হয়োছি। আন্ন 
যেমন সর্বভূুক, আমাকেও এখন সেইরপ জেনো। 

চশ্ডাল সনন্্রমে শয্যা থেকে উঠে কৃতাঙ্জলি হয়ে বললে, মহার্ঘ, এমন কার্য 
করবেন না হাতে আপনার বর্ধহানি হয়। পশ্ডিতদের মতে কুকুর শগালেরও অধম, 
আবার তার জত্বনের ঘাংস অন্য অঙ্গের মাংদ অপেক্ষা অপাঁব। আপান খযার্থক্-ন্ব 
অগ্রগন্থ, প্রাণরক্ষার জন্য ভান্য উপায় অবলম্বন করুন। স্বামি বললেন, আবার 
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অন্য উপায় নেই। প্রাণরক্ষার জন্য যে কোনও উপায় বিধেয়, সবল হয়ে ধর্মাচরণ 
করলেই চলবে। বেদরূপ আঁশ্ন আমার বল, তারই প্রভাবে আম অভক্ষ্য মাংস খেয়ে 
ক্ষুধাশাল্তি করব। চণ্ডাল বললে, এই কুক্কুরমাংসে আয়ুব্বাম্ধ হয় না, প্রাণ তৃপ্ত 
হয় না। পণ্চনখ প্রাণীর মধ্যে শশকাদি পণ পশুই দ্বিজাতির ভক্ষ্য, অতএব আপাঁন 
অন্য খাদ্য সংগ্রহের চেম্টা করুন, অথবা ক্ষুধার বেগ দমন ক'রে ধর্মরক্ষা করুন। 

বিধবামিত্র বললেন, এখন আমার পক্ষে মৃগমাংস আর কুক্কুরমাংস সমান। 
আমার প্রাণসংশয় হয়েছে, অসৎ কার্য করলেও আমি চন্ডাল হয়ে যাব না। চন্ডাল 
বললে, ব্রাহন্রণ কুকর্ম করলে তাঁর ত্রাহত্রণত্ব নষ্ট হয়, এজন্য আম আপনাকে নিবারণ 
করাছি। নীচ চশ্ডালের গৃহ থেকে কুব্কুরমাংস হরণ করলে আপনার চারন্র দূষিত হবে, 
আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। বিশ্বামন্র বললেন, ভেকের 'চিংকার শুনে বৃষ 
জলপানে বিরত হয় না; তোমার উপদেশ দেবার আঁধকার নেই। 

িশ্বামিত্র চণ্ডালের কোনও আপান্ত মানলেন না, মাংস নিয়ে বনে চ'লে 
গেলেন। আগে দেবগগণকে তৃপ্ত ক'রে তার পর সপাঁরবারে মাংস ভোজন করবেন এই 
শস্থর ক'রে তিনি যথাবিধি আঁশ্ন আহরণ ও চরুট১) পাক ক'রে দেবগণ ও 'পিতৃগণকে 
আহবান করলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রচুর বারিবর্ষণ ক'রে ওষাঁধ ও প্রজাগগণকে 
সঞ্জশীবিত করলেন। 'বিশ্বামন্রের পাপ নষ্ট হ'ল, তিনি পরমগাঁত লাভ করলেন। 


আখ্যান শেষ ক'রে ভীম্ম বললেন, চরুর আস্বাদ না নিয়েই শীবশ্বামিনর 
দেবগগণ ও 'পিতৃগণকে তৃস্ত করোছলেন। বিপদাপন্ন হ'লে বিদ্বান লোকের যেকোনও 
উপায়ে আত্মরক্ষা করা উচিত; জাঁবত থাকলে তিনি বহু পুণ্য অর্জন ও শুভলাভ 
করতে পারবেন। 

যাধান্ঠর বললেন, আপাঁন যে অশ্রম্ধের় ঘোর কর্ম কর্তব্য বলে নির্দেশ 
করলেন তা শুনে আমি বিষাদগ্রস্ত ও মোহাচ্ছন্ন হয়োছ, আমার ধর্মজ্ঞান শিথিল 
হচ্ছে। আপনার কাঁথত ধর্মে আমার প্রবৃত্ত হচ্ছে না। ভীম্ম বললেন, আম তোমাকে 
বেদাদি শাস্ঘ থেকে উপদেশ 'দিচ্ছি না, পণ্ডিতগণ বাদ্ধিবলে আপংকালের কর্তব্য 
শীনর্ণয় করেছেন। ধর্মের কেবল এক অংশ আশ্রয় করা উচিত নয়, রাজধর্মের বহ; 
সাখা। উগ্র কর্ম সাধনের জন্য বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। শরীর বলেছেন, 
আপংকালে অশিষ্ট লোকের নিগ্রহ এবং শিম্ট লোকের পালনই ধর্ম। ২. 


(১) হব্য। এখানে কুকুরের মাংস। 


শাস্তিপৰ' ৫৭৩. 


১৩। খড়্‌গের উৎপত্তি 

খড়গষুদ্ধবিশারদ নকুল বললেন, পিতামহ, ধনুই শ্রেষ্ঠ প্রহরণ রূপে গণ্য 
হয়, কিন্তু আমার মতে খড়গই প্রশংসার যোগ্য । খড়গধারী বীর ধনূর্ধর ও গদা- 
শান্তধর শত্রুগ্ণকে বাধা 1দতে পারেন। আপনার মতে কোন্‌ অস্ত্র উৎকৃষ্ট ? কে খড়গ 
উদ্ভাবন করোছিলেন ? 

ভশম্ম বললেন, পূরাকালে 'হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপ প্রহ্াদ বিরোচন বাল 
প্রতি দানবেন্দ্রগণ অধর্মরত হয়োছিলেন। প্রজারক্ষার নিমিত্ত ব্রহমা ব্রহনাষগিণের সঙ্গে 
হিমালয়শৃঞর্গে গিয়ে সেখানে এক যজ্দ্রের অনুষ্ঠান করলেন। সেই যজ্ঞে হুতাশন 
থেকে এক আশ্চর্য ভূত উর্খত হ'ল, তার বর্ণ নীলোৎপলতুলাঁ, দন্তসকল তক্ষণ, 
উদর কৃশ, দেহ আতি উন্নত। এই দূধর্য অমিততেজা ভূতের উত্থানে বসুন্ধরা বিচলিত 
এবং মহাসাগর বিক্ষুব্ধ হ'ল, উল্কাপাত এবং নানাপ্রকার দুললক্ষণ দেখা গেল। ব্রহন্না 
বললেন, জগতের রক্ষা এবং দানবগণের বিনাশের নামত্ত আম আস নামক এই 
বর্ষবান ভূতকে চিন্তা করেছিলাম। ক্ষণকাল পরে সেই ভূত কালান্তকতুল্য ভীষণ 
খরধার নির্মল নাস্রিংশ(১)রুপে প্রকাশিত হ'ল। ব্রহনা সেই অধর্মীনবারক তাঁক্ষ! 
অস্র ভগবান রূদ্রকে দিলেন। রুদ্র সেই খড়গের আঘাতে সমস্ত দানব বিনষ্ট করলেন 
এবং জগতে ধর্ম সংস্থাপন ক'রে মঞ্গলময় শিবর্প ধারণ করলেন। তার পর তানি 
সেই রূধিরান্ত অসি -ধর্মপালক বফুকে দিলেন। বিফুর কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে 
মরীচ, মহার্ধগণ, ইন্দ্র, লোকপালগণ, সূর্ধপুত মন, মনূর পত্র ক্ষপ, তার পর 
ইক্ষৰাকু পুরুরবা প্রভাতি, তার পর ভরদ্বাজ, দ্রোণ, এবং পাঁরশেষে কৃপাচার্য সেই 
অস্ত পেয়েছিলেন। কৃপের কাছ থেকে তুমি ও তোমার ভ্রাতারা সেই পরম আঁস লাভ 
করেছ। মান্রীপন্র, সকল প্রহরণের মধ্যে খড়গই প্রধান। ধনুর উদ্ভাবক বেণপনত্র 
পথ, ধিনি ধর্মানুসারে প্রজাপালন এবং পাঁথবী দোহন ক'রে বহু শস্য উৎপাদন 
করেছিলেন; অতএব ধন্‌ও আদরণশয়। যুদ্ধাবশারদ বীরগণের সর্বদা. আসর পৃজা 
করা উঁচত। | 


১৪। কৃতঘন গোৌঁতমের উপাখ্যান 
ভশঙ্মের কথা শেষ হ'লে যুধিষ্ঠির গৃহে গেলেন এবং বিদুর ও ভ্রাতাদের 
সঙ্গে ধর্ম অর্থ ও কাম সম্বন্ধে বহু আলাপ করলেন। পরাদন তাঁরা প্‌নর্বার 
ভীম্মের নিকট উপাঁষ্থত হলেন। 


সতত 


0৯) যে খড়গ লম্বায় ত্রিশ আঙুলের বেশী। 
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যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, কিপ্রকার লোক সাধ? কার সঙ্গে পরম 
প্রীত হয়ঃ বতর্মান কালে এবং ভবিষ্যতে কারা হিতকারণ হয়ঃ আমার মনে হয়, 
খৃহতবাক্য শোনে এবং হিতকার্য করে এমন সৃহূৎ দুরলভ। ভাঁম্ম বললেন, যারা 
'লোভনী ক্লূর ধর্মত্যাগী শঠ অলস কুটিল গুরুপত্রীধর্ষক বন্ধৃপারত্যাগী 'নিলজ্জ 
নাস্তিক অসত্যভাষা দুঃশীল নৃশংস, যে মিত্রের অপকার করে, অপরের অর্থ কামনা 
করে, অকারণে ক্রোধ এবং হঠাৎ বিরোধ করে, যারা সরাপারশ প্রাণহিংসাপরায়ণ 
কৃতঘ্য এবং জনসমাজে 'নান্দিত, এমন লোকের সঙ্গে মিন্রতা করা উাঁচত নয়। যাঁরা 
সংকুলজাত জ্ঞানী রূপবান গুণবান অলোভাঁ কৃতজ্ঞ সত্যসন্ধ জিতৌন্দ্রয় ও জন- 
সমাজ খ্যাত, তাঁরাই রাজার মিত্র হবার যোগ্য । যাঁরা কষ্টস্বীকার করেও সৃহৃদের 
কার্য করেন, তাঁরাই বিশ্বস্ত ও ধার্মিক হন এবং সৃহ্‌দৃগণের প্রাত সর্বদা অনুরন্ত 
থাকেন। কৃতঘনন ও মিন্রধঘাতক নরাধমগণ সকলেরই বজনীয়। আম এক প্রাচীন 
ইতিহাস বলছি শোন। __ 


গোঁতম নামে এক ব্রাহনণ ভিক্ষার জন্য এক ভদ্রস্বভাব দস্র গৃহে 
এ্সৌছলেন। দস্যু তাঁকে নূতন বস্ত্র এবং একটি বিধবা ঘুবতা দান করলে । গোতম 
দস্যুদের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন এবং তাদেরই তুল্য হিংন্্র ও নির্দয় হলেন। 
িছুকাল পরে এক শুদ্ধস্বভাব বেদজ্ঞ ব্রাহন্রণ সেই দস্যুগ্রামে এলেন; ইনি গৌতমের 
ত্র ৪৮71 ও সথা ছিলেন। গোতমের স্কম্ধে নিহত হংসের ভার, হস্তে ধনূবাণ 
এবং তাঁর রাক্ষসের ন্যায় রুধিরান্ত দেহ দেখে নবাগত ব্রাহন্রণ বললেন, তুমি প্রসিদ্ধ 
বেদজ্ঞ বিপ্রের বংশে জন্মগ্রহণ কারে এমন কুলাষ্গার হয়েছ কেন? গৌতম বললেন, 
আম দারদ্রু ও বেদজ্ঞানশূন্য, অভাবে পড়ে এমন হয়েছি। আজ তুমি এখানে থাক, 
কাল আমি তোমার সঙ্গে চ'লে যাব। দয়ালু ব্লাহন্রণ সম্মত হয়ে সেখানে রাত্রিযাপন 
করলেন, কিন্তু গৌতম বার বার অনুরোধ করলেও আহার করলেন না। 


পরাঁদন ব্লাহনণ চলে গেলে গোতমও সাগরের দিকে যাল্লা করলেন। তিনি 
একদল বাঁপকের সঙ্গ নিলেন, কিল্তু বন্য হস্তীর আক্রমণে বহু বাঁণক নষ্ট হ'ল, 
গোঁতম একাকণই অরণ্যপথে যেতে লাগলেন এবং এক সূরম্য সমতল প্রদেশে উপাস্থিত 
হলেন। সেখানে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখে গৌতম তার পাদদেশে সুখে নিদ্রা গেলেন। 
সন্ধ্যাকালে সেখানে রহনার প্রিয় সখা কশ্যপশূনত্র পাক্ষশ্রেত্ঠ নাড়ীজজ্ঘ নামক বকরাজ 
ব্রহমনলোক থেকে অবতীর্ণ হলেন। ইনি ধরাতলে রাজধর্মা নামে বিখ্যাত 'ছিলেন। 


শ্যান্তিপৰ' ৫৭৫ 


রাজধর্মা গৌতমকে বললেন, ব্লাহনণ, আপনার কুশল তো? আপনি আমার আলয়ে 
আঁতাঁথ হয়েছেন, আজ এখানেই রান্লিযাপন করুন। 

রাঁজধর্মা গল্গা থেকে নানাপ্রকার মৎস্য এনে আতাঁথকে খেতে 'দিলেন। 
গোৌতমকে 32০4. জেনে রাজধর্মা পরাঁদন প্রভাতকালে বললেন, সৌম্য, আপনি 
এই পথ 'দিয়ে যান, [তন যোজন দূরে আমার সখা বির্‌পাক্ষ নামক রাক্ষসরাজকে 
দেখতে পাবেন; তিনি আপনার সকল অভিলাষ পূর্ণ করবেন। 

বির্পাক্ষ গৌতমকে সসম্ঘানে গ্রহণ ক'রে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। 
গৌতম কেবল তাঁর গোত্র জানালেন, আর কিছুই বললেন না। বির্পাক্ষ বললেন, 
ব্রান্নণ, আপনার নিবাস কোথায়? কোন গোত্রে বিবাহ করেছেন? সত্য বলুন, 
তয় করবেন না। গৌতম বললেন, আমার জল্ম মধ্যদেশে, এখন শবরালয়ে থাকি; 
আম এক বিধবা শদ্রোকে বিবাহ করেছি। রাক্ষসরাজ বিষগ্জ হয়ে ভাবলেন, ইনি 
কেবল জাতিতেই ব্রাহনণ; যাই হ'ক, আমার সূহৃং মহাত্মা বকরাজ এ'কে পাঠিয়েছেন, 
অতএব এ'কে আম তুষ্ট করব। আজ কার্তকী পূর্ণিমা, সহম্্র ব্রাহ্ণের সঙ্গে 
এ'কেও ভোজন করাব, তার পর ধনদান করব। 

ব্রাহশভোজনের পর 'বির্পাক্ষ সকলকেই স্বর্ণময় ভোজনপান এবং প্রচুর 
ধনরয় দক্ষিণা দিলেন। সকলে সন্তুষ্ট হয়ে প্রস্থান করলেন, গৌতম তাঁর স্বর্ণের 
ভার কন্টে বহন ক'রে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পর্বোন্ত বটবৃক্ষের নিকট 'ফিরে এলেন। 
মরবংসল িহগশ্রেষ্ঠ রাজধর্মা পক্ষম্বারা বীজন করে গোৌতমের শ্রান্তি দূর 
করলেন এবং ভোজনের আয়োজন ক'রে দিলেন। ভোজনকালে গৌতম ভাবলেন, 
আমি অনেক সুবর্ণ পেয়োছ, বহু দূরে আমাকে যেতে হবে, পথের জন্য খাদ্য 
সামগ্রী কিছুই নেই। এই বকরাজের দেহে প্রচুর মাংস আছে, একেই বধ করে 
নিয়ে যাব। রাজধর্মা বটবৃক্ষের নিকটে অন জেবলে তারই নিকটে নিজের ও 
গোতমের শয়নের ব্যবস্থা করলেন। রান্রিকালে দুরাত্মা গৌতম রাজধর্মাকে বধ 
করলেন এবং তাঁর পক্ক মাংস ও সুবর্ণভার নিয়ে দুতবেগে প্রস্থান করলেন। 

পরাঁদন রাক্ষসরাজ 'বির্পাক্ষ তাঁর পূত্রকে বললেন, বংস, আজ আমি 
রাজধর্মাকে দোঁখ নি, তিনি প্রাতাঁদিন প্রভাতকালে ব্রহন্নাকে বন্দনা করতে যান, 
আমাকে না দেখে গৃহে ফেরেন না। তুমি তাঁর খোঁজ নিয়ে এস। দুরাচার গৌতম 
তার কাছে গেছে সেজনা আম উদ্‌বিদ্ন হয়েছি। বির্‌পাক্ষের পুর তাঁর অনুচরদের 
নিয়ে বটবৃক্ষেয কাছে গিয়ে রাজধর্মার আঁস্থ দেখতে পেলেন। তার পর 'তাঁন 
ঘতবেগে গিয়ে গোঁতমকে ধারে ফেললেন এবং তাঁকে মের্ব্রজ নগরে বিরূপাক্ষের 


৬৭৮ মন্যারত 


পরমব্ক্ধ্জানিত লুখ লাভ করেছেন, আর্থ ও অনর্থ (ইন্ট ও অনিষ্ট) তাঁদের কদাচ 
ব্যগিত করে না। আর, যাঁরা পরদবুদ্ধি লাভ করেন নি অথচ মুঢ়ুতা আঁতক্রম 
করেছেন, তাঁরাই অত্যন্ত হর্ষ ও অত্যন্ত সল্তাপ ভোগ করেন। সুখ বা দুঃখ, 
প্রিয় বা আপ্রয়, বাই উপাচ্ছিত হ'্ক, অপরাঁজত অেনাতভূত) হয়ে হ্‌দরে মেনে 
নেবে। 

ব্রাহনপের নিকট এ্রইপ্রকার উপদেশ পেয়ে সেনাঁজৎ শাম্তিলাভ করলেন। 


১৬। জজগররত -_ কাদনাতদগ 


ভশম্ম বললেন, শম্পাক নামে এক ব্রাহনণ তাঁর পত্নীর আচরণে এবং 
অন্নবস্ত্রের অভাবে কষ্ট পেয়ে সম্গসস নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলোছলেন, 
মানুষ জন্সার্বাধ যে সুখদখ ভোগ করে, সে সমস্ত যাঁদ সে দৈবকৃত মনে করে 
তবে হন্ট বা ব্যাথত হয় না। যাঁর কিছুই নেই তিনি সুখে শয়ন করেন, সুখে 
উদ্ধান করেন; তাঁর শরু হয় না। রহজোর তুলনায় আঁকণ্ঠনতারই গুণ আঁধক। 
নেই; দ্নাথলারাজ্য দগ্ধ হয়ে গেলেও আনার কিছু নষ্ট হয় না। 

দানবরাজ প্রহন্নাদ এক রাহনরণকে বলেছিলেন, আপনি 'নির্লোভ শৃম্ধস্বভাব 
দয়াল জিতেন্দিয় অসুক্লাহীন দ্লেধাবী ও প্রাজ্ঞ, তথাপি বালকের ন্যায় বিচরণ 
করেন। আপনি লাভালাভে তুষ্ট বা দুঠঃাঁখত হন না, ধর্ম অর্থ ও কামেও আপনি 
উদাসীন। আপনার তত্ৃজ্জান শান্ত ও আচরণ কির্প তা আমাকে বলুন। ব্রাহরণ 
বললেন, প্রহনাদ, অজ্ঞাত কারণ থেকে জীবগণের উৎপাত ও বিনাশ হয়; মহাকায় 
ও সক্ষত্র, স্থাবর ও জঙ্গম সকল জবেরই মৃত্যু হয়; আকাশচারী জ্যোতিচ্কগণেরও 
পতন হয়। সকলেই শ্রৃত্যুর বশীভূত এই জেনে আমি সুখে নিদ্রা যাই। য়া 
লোকে দেয় তবে উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রচুরপারমাণে খাই, না পেলে অভ্ুত্ত থাকি। কখনও 
অন্গেক্র কণা, কখনও পিপ্যাক (তিলের খোল), কখনও পলাম্ন খাই; কখনও পর্যক্ষে 
কখনও ভুমিতে শুই; ক্ধনও চর কখনও মহানল্য বগম পাঁর। স্বধর্ম থেকে 
চত না হয়ে যাগদ্বেঘাদি ত্যাগ ক'রে পাঁবগরভাষে আমি অজগরন্রত আচরণ করছি। 
অজগর সর্প যেন দৈবরমে লক্গ খাদ্যে তুষ্ট থাকে, আমিও সেইর্প যদচ্ছাগত 
বিষয়েই ভুল্ট গাকফি। জামার শয়ন ভোজনের নিরম নেই, আমি সখের আনতাতা। 
ইিপলম্ধি ক'য়ে পবিযিাবে জাত্মবিষ্ঠ হয়ে এই অজগরব্রত পালন করাছ। 


শাচ্তিপর্ ৫৭৯ 


বুধিষ্ঠির, কশ্যপবংশীয় এক ফাঁধপূত্র কোনও বৈশ্যের রথের নীচে পড়ে 
আহত হয়োছলেন। ক্ষব্ঘ ও ব্লুম হয়ে তিনি প্রাণত্যাগের সংকজ্প করলেন। 
তখন ইন্দ্র শূৃগালের রূপ ধারণ ক'রে তাঁর কাছে এসে বললেন, তুমি দুর্লভ মানব- 
জন্ম, ব্লাহনণত্ব ও বেদাঁবদ্যা লাভ করেছ। তোমার দশ-অঙ্গাঁলযুস্ত দুই হস্ত আছে, 
তার দ্বারা সকল কর্ম করতে পার। সৌভাগ্ক্রমে তুমি শৃগাল কট মাষক সর্প 
বা ভেক হও নি, মনষ্য এবং ব্রাহমণ হয়েছ; এতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উাঁচত। 
আমার অবস্থা দেখ, আমার হস্ত নেই, দংশক কাঁটাদি তাড়াতে পারি না; আবার 
আমার চেয়েও নিকৃষ্ট জীব আছে। অতএব তুম নিজের অবস্থায় তুষ্ট হও। 
যান কামনা রোধ করতে পারেন 'তাঁন ভয় থেকে মুস্ত হন। মানুষ যে বস্তুর 
রসজ্ঞ নয় তাতে তার কামনা হয় না। মদ্য ও লটবাক চেড়াই) পক্ষণর মাংস 
অপেক্ষা উত্তম ভক্ষ্য কিছুই নেই, কিন্তু তুমি এই দুইএব স্বাদ জান না এজন্য 
তোমার কামনা নেই। অতএব ভক্ষণ স্পর্শন দর্শন দাঁমত করাই শ্রেয়স্কর। তুমি 
প্রাণবিসজনের সংকল্প ত্যাগ ক'রে ধর্মাচরণে উদ্যোগী হও। এইপ্রকার উপদেশ 
1দয়ে ইন্দ্র নিজ রূপ ধারণ করলেন, তখন খাষিপুত্র দেবরাজকে পূজা ক'রে স্বগৃহে 
চলে গেলেন। 


১৭। সম্টিতত -- সঙ্গাচার 


যৃধাষ্ঠর বললেন, পিতামহ, স্থাবরজঙ্গম সমেত এই জগৎ কি থেকে 
সম্ট হ'ল, প্রলয়কালে 'কিসে লয় পাবে, মৃত্যুর পরে জীব কোথায় যায়, এইসব 
আমাকে বলুন। ভীশম্ম বললেন, ভরম্বাজের প্রশ্নের উত্তরে মহার্ধ ভূগ যা 
বলোছলেন শোন। -_ মানস নামে এক দেব আছেন, 'তাঁন অনাঁদ অজর অমর 
অবান্ত শাশ্বত অক্ষয় অব্যয়; তাঁ হ'তেই সমস্ত জশব সম্ট হয এবং তাতেই লন 
হয়। সেই দেবই মহৎ অহংকার আকাশ সাঁলল প্রভাতর মূল কারণ । মানসদেবের 
সদ্ট পদ্ম হ'তে ভ্রহনার উৎপাস্ত। ব্রহন্না উৎপন্ন হয়েই 'সোহহং বলোছলেন, সেজন্য 
তান অহংকার নামে খ্যাত হয়েছেন। পর্বত মোঁদনশ সাগর আকাশ বায় আঁ্ন 
চন্দ্র সূর্ধ প্রভাত তাঁরই অঙ্গা। অহংকারের 'যাঁন অন্টা, সেই আত্মভূত দর্জের 
আঁদদেবই ভগবান অনল্ত-বিষু। 

আকাশের অন্ত নেই। যে স্থান থেকে চল্দ্ূসূর্যও দেখা যায় না সেখানে 
প্যংদীপ্ত দেবগণ বিরাজ কফরেন। পৃথিবীর অলন্তে সমন্্র, তার পর অন্ধকার, 


৬৮৩ মহাভারত 


তার পর সাঁলল, তার পর আঁশ্ন। আবার রসাতলের পর সলিল, তার পর সর্প- 
লোক, তার পর প্‌নর্বার আকাশ জল প্রভাঁতি। এই সকলের তত্ব দেবগণেরও 
দুর্ঞের। 

জীবের বিনাশ নেই, দেহ নম্ট হ'লে জীব দেহাল্তরে যায়। কান্ঠ দগ্ধ 
হয়ে গেলে অশ্ন যেমন অদৃশ্যভাবে আকাশ আশ্রয় করে, শরীরত্যাগের পর জাঁবও 
সেইরূপ আকাশের ন্যায় অবস্থান করে। শরীরব্যাপী অন্তরাত্মাই দর্শন শ্রবণ 
প্রভীতি কার্য নির্বাহ করেন এবং সুখদুঃখ অনুভব করেন। 

সত্যই ব্রহন ও তপস্যা, সত্যই প্রজাগণকে সৃন্টি ও পালন করে। ধর্ম 
ও অর্থ হ'তেই সুখের উৎপান্ত হয়, যার শারীরক ও মানাঁসক দুঃখ নেই সেই 
সুখ অনুভব করে। স্বর্গে নিত্য সুখ, ইহলোকে সুখদঃখ দুইই আছে, নরকে 
কেবল দুঃখ । সুখই পরমপদার্থ। 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আমি সদাচারের বিধি শুনতে ইচ্ছা কার। 
ভীম্ম বললেন, সদাচারই সাধুদের লক্ষণ, অসাধুরা দুরাচার। প্রাতঃকালে শোঁচের 
পর দেবতাদের তর্পণ ক'রে নদীতে অবগাহন করবে। সূর্যোদয় হ'লে নিদ্রা যাবে 
না। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে পূর্ব- ও পশ্চিম-মুখ হয়ে সাবিন্রীমল্্র জপ করবে। 
হস্ত পদ মুখ আর করে মৌনশ হয়ে ভোজন করবে। আঁতাথ স্বজন ও ভূৃত্যদের 
সঙ্গে সমানভাবে ভোজন করাই প্রশংসনীয়। ব্লাহমণের উচ্ছিষ্ট জননীর হৃদয়ের 
ন্যায় অমৃততুল্য। যিনি মাংসভক্ষণ ত্যাগ করেছেন তিনি যজ্ঞে সংস্কৃত মাংসও 
খাবেন না। উদীয়মান সূর্য এবং নগ্না পরস্কে দেখবে না। সূর্যের আভমুখে 
মত্রত্যাগ, নিজের পুরাঁষ দর্শন এবং স্মীলোকের সঙ্গে একত্র শয়ন ও ভোজন 
করবে না। জ্যেম্ঠদের তুমি” বলবে না। 

তার পর যাঁধান্ঠরের অনুরোধে ভম্ম অধ্যাত্মযোগ, ধ্যানযোগ, জপানুষ্ঠান 
ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে সবিস্তারে বললেন। 


১৮। বরাহরুপশী বিফু। _ ঘজ্জে অহিংসা -- প্রাণদশ্ডের 'নিল্দা 


যুধিক্ঠির বললেন, 1পতামহ, কৃফ তির্যগৃষোনিতে বরাহরূপে কেন 
জন্মেছিলেন তা শুনতে ইচ্ছা করি। ভাঁম্ম বললেন, পৃরাকালে নরক প্রভৃতি 
বলদার্পত অসুরগণ দেবগপের সমৃদ্ধি দেখে ঈর্ষান্বিত হয়োছল। তাদের উৎপাীড়নে 
বসুমতণ ভারাকাল্ত ও ক :র হলেন। তখন প্রহনা দেবগণকে আশ্বাস দিলেন বে 
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গব্ণু দানবগণকে সংহাক্ করবেন।' তার পর মহাতেজা বিষু বরাছের মার্ত ধারণ 
ক'রে ভূগর্ভে গিয়ে দানবদের প্রাত ধাবিত হলেন। তাঁর 'ননাদে লোক বিক্ষব্ধ 
হ'ল, দানবগগণ 'বিফ্ুতেজে মোহিত ও গতাসু হয়ে পাঁতিত হ'ল। মহর্ষিগণ স্তব 
করলে বরাহর্‌ুপশ বিষু রসাতল থেকে উঁখত হলেন। সেই মহাযোগী ভূতভাবন 
পদ্মনাভ বিফুর প্রভাবে সকলের ভয় ও শোক দূর হয়েছিল। 


তার পর যাধাচ্ঠরের প্রশ্নের উত্তরে ভীচ্ম 'বিবিধ দার্শানক তত্ব বিবৃত 
করে আহংসা সম্বন্ধে এই উপদেশ 'দলেন। -_ পুরাকালে রাজা বিচখ্যু গোমেধ- 
যজ্ঞে নিহত বৃবের দেহ দেখে এবং গোসকলের আর্তনাদ শুনে কাতর হয়ে এই 
আশীর্বাদ করোছলেন -_ গোজাতির স্বাস্ত হ'ক। যারা মূঢ় ও সংশয়গ্রস্ত নাস্তিক 
তারাই যজ্ঞধে পশুবধের প্রশংসা করে। ধর্মাত্মা মন্‌ সকল কর্মে আহংসারই 
উপদেশ 'দয়েছেন। সর্ভূতে আহংসাই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। ধূর্তেরাই 
সূরা মৎস্য মাংস মধু ও কৃশরান্ন ভোজন প্রবার্তত করেছে, বেদে এসকলের বিধান 
নেই। সকল যজ্ধেই 'বিষুর আঁধ্ঠান জেনে ব্রাহমণগণ পায়স ও প্জ্প দ্বারাই 
অর্চনা করেন। শুদ্ধস্বভাব মহাত্মাদের হতে যা কিছ উত্তম গণ্য হয় তাই দেবতাকে 
'নিবেদন করা যেতে পারে। 


যাঁধান্ঠর 'জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও লোককে বধদণ্ড না 'দয়েও রাজা 
কোন্‌ উপায়ে প্রজাশাসন করতে পারেনঃ ভীম্ম বললেন, আম এক পুরাতন 
ইাঁতহাস বলাছ শোন। -_- দ্যুমংসেনের আজ্ঞায় বধদণ্ডের যোগ্য কয়েকজন 
অপরাধীকে সত্যবানের নিকট আনা হ'লে সত্যবান বললেন, পিতা, অবস্থাবিশেষে 
ধম অধর্মরূপে এবং অধর্ম ধর্মরূপে গণ্য হয়, কিন্তু বধ কখনই ধর্ম হ'তে পারে 
শা। দ্যূমৎসেন বললেন, দস্যুদের বধ না করলে নানা দোষ ঘটে; দস্টের দমনের 
নিমিত্ত বধদশ্ড আবশ্যক, নতুবা ধর্মরক্ষা হয় না। অন্য উপায় যাঁদ তোমার জানা 
থাকে তো বল। 

সত্যবান বললেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শদ্রকে ব্রাহমণের অধশন করা কতবব্য। 
কেউ বাঁদ ব্রাহত্রণের বাক্য না শোনে তবে ব্রাহমণ রাজাকে জানাবেন, তখন রাজা 
তাকে দণ্ড দেবেন। অপরাধীর কর্ম নীতিশাস্ত্ অনুসারে বিচার না ক'রে বধদণ্ড 
দেওয়া অন্যায়। একজনকে বধ করলে তার 'পতা মাতা পক্ষী পুর প্রভাতিরও প্রাণ- 
সংশয় হয়। অসাধুলোকেও পরে সঙ্চার হ'তে পারে, অসাধূরও সাধ সম্তান 
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হ'তে পারে, অতএব সহজে সংহার করা অকর্তব্য। অপরাধের শাস্ত জন্য রূপেও 
হ'তে পারে, যথা ভরপ্রদর্শন, বন্ধন কোরাদস্ড)। বিরুপকরণ প্রভীত। অপরাধী 
ঘাঁদ পুরোহিতের শরণাশ্গত হয়ে বলে _. আর এজন কর্ম করব না, ভবে তাকে 
প্রথম বারে মার্জনা করাই উচিত। মানাগন্য লোকের প্রথষ অপরাধ ক্ষম্ার্হ, বার বার 
অন্পরাধ দস্ডনশয়। 

দঢমংসেন বললেন, পূর্বে লোকেরা সুশাস্য সত্যানিষ্ঠ ও মৃদুস্যভাব ছিল, 
[বিককারেই তাদের হথেষ্ট দশ্ড হু'্ত। ভার পর বাগ্‌দশ্ড (তিরস্কার) ও অর্থদণ্ড 
প্রচালত হয়, সম্প্রাত বধদশ্ড প্রবার্তত হয়েছে। এখন অপরাধণীকে বধদশ্ড দিয়েও 
জন্যন্য লোককে দমন করা যায় না। কাত আছে, দস্যু কারও আত্মীয় নয়, তার 
সষ্দে কোনও লোকের সম্বন্ধ নেই। যারা *্মশান থেকে শবের বস্ঘাঁদ এবং ভূতাবিষ্ট 
লোকের হন হরণ করে, শপথ করিয়ে তাদের শাসন করা যায় না। 

সভাবান' বললেন, যাঁদ আহংসে উপায়ে অস্ধৃকে সাহু করা অসাধ্য হয় 
তবে বজ্ঞ ম্বরা তাদের সংহার কর্‌ন। কিন্তু যাঁদ ভর দোঁখয়ে শাসন করা 
সম্ভবপর হয় তবে ইচ্ছাপূর্বক বধ করা অকর্তব্য। ব্াজা সদাচারী হ'লে প্রজাও 
সেইর্‌প হয়, শ্রেষ্ঠ লোকে যেমন আচরণ করেন ইতর লোকে তারই অনৃসরণ করে। 
যে রাজা নিন্ধেকে সংবত না করে অন্যকে শ্রাসন করতে যান তাঁকে লোকে উপহাস 
কষে । নিজের বচ্ঘু ও আত্মীয়কেও কঠোর দণ্ড 'দয়ে শাসন করা উাঁচত। আক্রু 
শান্ত ও কাল 'বিচার ক'রে রাজা দশ্ডাঁবধান করবেন। জাবগণের প্রাত অনুৃকম্পা 
ক'রে স্"ম্ম্ভুষ ধনু বলেছেন, 'বিনি সত্যা্থ ব্রেহত্রলাভেচ্ছ্‌) তিনি মহৎ কর্মের ফল 
কষ তযন্ম করবেন না। 


১৯। বিষরতৃষ্া __ বিকুর মাহাত্য -_ জবরের উৎপাত 


হাঁধান্ঠর বললেন, 1পতামহ, আমরা আত পাপশ ও নিষ্ভুর, অর্থের 
বনামত্ত আত্মীয়গণকে সংহার করোছ। যাতে অর্থতৃফা [নিবৃত্ত হয় তায় উপায় 

বলুন। 
ভীত্ম বলেন, তত্বাজজজমৃ যাশ্ডব্কে [িদ্হ্রোজ জনক এই কথা 
৩০০ আসার কিছুই নেই, তথাপি সৃখে জীবনযাপন কাঁর। 'বাথলা 
দন্ধ হয়ে গেলেও আমার কিছু নব্য হয় না। সকজ সসৃজ্ফিই হযখের কারণ। 
' জীহক সৃখ এবং স্যার সুখ তৃকাক্রজানিত সুখে ৮০» পকাংশও 


শাল ৮৩ 


নয়। বৃষের দেহবাদ্ধির সঙ্গে যেজন তার শংঙাও বম্ধি পার, গেইরপে ধদবৃব্ধির 
সশো বিষ্ঞাতৃকাও বার্ধত হয়৷ সামান্য বস্তুতে বাঁদ মদতা হয় তধে তা নষ্ট 
হ'লে দুঃখ হয়; অতঞব কামনা ত্যাগ করাই ভীরচত। জানা লোকে সর্থতৃতকে 
আপন।র তুল্য মনে করেন এবং কৃতকৃতা ও বিশব্ধাচিত হয়ে সবই ভাগ করতে 
পারেন। মন্দবৃদ্ধি লোকের পক্ষে যা তাগ করা দানা, দেহ জার্ণ হ'লেও বা 
জীর্ণ হয় না, যা আমরলস্থায়শ রোগের তুলা, সেই বিষ্াতৃঙ্াকে বানি ভাগ করেন 
[তিনিই সুখী হন। 

ষাঁধার্ঠর বললেন, পিতামহ, লোকে আমাদের ধন্য ধন্য বলে, কিল্তু 
আমাদের চেয়ে দৃঙখী কেউ নেই। কবে আমরা রাজ্য আগ করে সঙ্গযাঙগধর্ম গ্রহশ 
করতে পারব ফাতে সকল দুএখের অবসান হবে ? 

ভজ্দ বঙ্গলেন, মহারাজ, এক্বর্ককে দোখজনক মনে কারো না। তোরা 
ধর্ম, এক্কর্ব সত্বেও শমদমাদি সাধন দ্বারা বথাকালে মোক্ষলাভ করবে। উদযোগণ 
পুরুষের অবশ্যই ব্রহনলাভ হয়। পূরাকালে দৈতারাজ বন্ন বখন নাঁজতি লাজ 
হশন ও অসহায় হয়ে শহুগগণের মধ্যে অবস্ধান করাছিলেদ তখন শক্রাঙগর্থ তাঁকে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দানব, তুমি পরাজিত হয়েছ কিস্তু দুলীখত হও নি কেন? 
বৃত্ত বললেন, আমি সংসার ও মোক্ষের তত্ব জানি পেজন্য আমার শোক বা হর্ষ 
হয় না। পূর্বে আম ব্রিঙ্গোক জয় করোছলাম, তপস্যা ম্ধারা এক্বর্য লাভ 
করেছিলাম, কিম্তু আমার কর্মদোষে সব নষ্ট হয়েছে। এখন আমি ধৈর্য অবঙ্গম্ধন 
করে শোকহণীন হয়েছি। হর সাঁহত যুদ্ধের সঙ্গয় আর্মি ভগবান হারনালার়গ 
সনাতন বিফুরে দেখোঁছলাজ, যাঁর কেশ মৃজতৃণের' ন্যাক়্ পীতধর্ণ, শ্মশ্র পিজ্ালবর্ণ, 
যিনি সর্বতুতের পিতামহ । আমার সেই পণ্যের ফস এখনও কিছু অবাশিষ্ট আছে, 
তারই প্রজবে আপনাকে প্রন্ন করাছি __ ব্রহর কোথায় অথস্ধান করেন? জাঁব কি 
প্রকারে ব্রহমত্ব লাভ করে ? রি 

এই সঙঞে মহাগুনি সনত্কুার সেখানে উপাস্ধর্ত: হলেদ। শুরু তাঁকে 
বললেন, আপনি এই দানবরাজের 'লিকট বঞুর- মহাত্ব কীর্তন করন সনহৃমার 
বললেন, মহাবাহু এই জঙগাঘ বিফুতেই অবস্ধান করছে, তিপিই সমস্ত সমষ্টি, এবং 
লর করেন। তপসঢা ও যজ্ঞ ন্যারা জীঁকে পাওয়া যায় না) বান ইস্টির়িপত্ঘদ' ও 
চিলোফদ করেছেন, যাঁর বষ্ধি নির্ল হয়েছে, তিনিই পরলোক মোকলাভ- 
করেন। ম্ধর্পকার দেজন বহ-নায়া অপ্দিতি নিক্ষেপ কারে আি যত সণ শোধন 
করে, জাবও লেইরন্পে বহঝার। জন্মগ্রহণ কারে কর্গ ম্ধায়া বিপক্ধি লা করে 


3৮৪ মহাভারত 


যেমন অজ্প পুষ্পের সংস্পর্শে তিলসর্ষপাঁদ নিজ গন্ধ ত্যাগ করে না, কিন্তু 
বার বার বহু পৃষ্পের সংস্পর্শে নিজ গন্ধ থেকে মস্ত হয়ে পৃজ্পগন্ধে বাঁসিত 
হয়, সেইর্প বহুবার জন্মগ্রহণ ক'রে মানুষ আসীন্তজানত দোষ থেকে মস্ত হয়। 
যাঁর চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে তিনি মন দ্বারা অনুসম্ধান ক'রে চৈতন্যস্বরূপ ব্লহেনর 
সাক্ষাংকার এবং অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করেন। 

সনৎকুমারের উপদেশ শোনার পর দানবরাজ বৃত্র যোগস্থ হয়ে প্রাণ বিসর্জন 
দিয়ে পরমগাঁত লাভ করলেন। 


যাঁধাম্তঠর বললেন, পিতামহ, সনৎকুমার যাঁর কথা বলোছিলেন, এই জনার্দন 
কুফই 'কি সেই ভগবান ঃ ভাঁম্ম বললেন, এই মহাত্বা কেশব সেই পরমপুর্ষের 
অষ্টমাংশ। ইনিই জগতের শ্রম্টা এবং প্রলয়কালে সমস্ত বিনষ্ট হ'লে ইনিই 
পুনর্বার জগৎ সৃষ্টি করেন; এই 'বাচত্র বিশ্ব এ'তেই অবস্থান করছে। ধর্মরাজ, 
তোমরা শুদ্ধ ও উচ্চ বংশে জন্মেছ, ব্রতপালনও করেছ। মৃত্যুর পরে তোমরা 
দেবলোকে যাবে, তার পর আবার মত্তযলোকে আসবে; প্দনর্বার দেবলোকে সুখ- 
ভোগ ক'রে সিচ্ধ্খাণের পদ লাভ করবে। তোমাদের ভয় নেই, সকলে সুখে 
কালযাপন কর। 


যাঁধাম্ঠর বললেন, 'পতামহ, বৃত্র ধার্মক ও 'বিফুভন্ত ছিলেন, তানি ইন্দু 
কর্তক নিহত হলেন কি করে? ভীম্ম বললেন, যুদ্ধকালে বৃত্রের আঁত [বিশাল 
মার্ত দেখে ভয়ে ইন্দ্রের উরুস্তম্ভ হয়েছিল। তিনি বৃত্র কর্তৃক নিপশীড়ত হয়ে 
মৃর্ছিত হ'লে বাঁশষ্ট তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করলেন। তার পর ইন্দ্রাদ দেবগণ ও 
মহর্ষগণ বৃত্রবধের জন্য মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। মহাদেব ইন্দ্রের দেহে নিজের 
তেজ এবং বৃত্রের দেহে জবররোগ সংক্কামত ক'রে বললেন, দেবরাজ, এখন তুমি 
বন্দর দ্বারা তোমার শন্রুকে বধ কর। তখন ইন্দ্র বন্ধরপ্রহার ক'রে বৃত্রকে পাঁতিত 
করলেন। মহাদেব যখন দক্ষযজ্ঞ নস্ট করাছলেন তখন তাঁর ঘর্মীবন্দু থেকে একটি 
পুরুষ উৎপন্ন হয়েছিল, তারই নাম জবর। ত্রহমার অনুরোধে মহাদেব জবরুকে নানা- 
প্রকারে বিভন্ত করোছিলেন। হাস্তমস্তকের তাপ, পর্বতের শিলাজতু, জলের শৈবাল, 
ভুজঙ্গের নির্মোক, গোজাতির খুররোগ, ভূমির উষরতা, পশুর দৃষ্টিরোধ, অশ্বের 
গলরোগ, ময়ূরের শিখোদ্ভেদ, কোকিলের নেত্ররোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকের 
হিরা, এবং শাদ্লের শ্রম, এই সকলকে জবর বলা হয়। 


শাক্তিপব ৫৮৫ 


২০। দক্ষষত্ঞ 


মুহাভারতবন্তা বৈশম্পায়নকে জনমেজয় বললেন, মহার্ষ, বৈবস্বত মন্বন্তরে 
প্রচেতার পৃন্তর প্রজাপাঁতি দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ ির্‌পে নম্ট এবং প্নর্বার অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল তা আপাঁন বলুন । 

বৈশম্পায়ন বললেন, প্‌রাকালে 'হিমালয় পর্বতের পৃচ্ঠে পাঁবন্ন গঞ্গাদ্বারে 
দক্ষ প্রজাপাত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করোছিলেন। সেই যজ্ধে দেব দানব 
গন্ধর্ব; আঁদত্যগণ বসুৃগণ রূুদ্রগণ প্রভৃতি, ইন্দ্রাদ দেবগণ, এবং ব্রহনার সাঁহত 
খাষগণ ও পিতৃগণ আমাল্লত হয়ে এসোৌছলেন। জরায়ূজ অণ্ডজ স্বেদজে ও 
উদভিজ্জ এই চত্ার্বধ জীবও সেখানে উপস্থিত হয়োছিল। সমাগত সকলকে 
দেখে দধাঁচি মুনি ক্লুম্ধ হয়ে বললেন, যে অনুষ্ঠানে মহেম্বর রুদ্র পূজিত হন না 
তা ষজ্জও নয় ধর্মও নয়! ঘোর বিপদ আসন্ন হয়েছে, মোহবশে তা কেউ বুঝতে 
পারছে না। এই বলে মহাযোগণ দধাঁচি ধ্যাননেত্রে হরপার্বতী এবং তাঁদের নিকটে 
উপাঁবষ্ট নারদকে দেখলেন। দধীচি বুঝলেন, সকলে একযোগে মল্লণা ক'রে মহাদেবকে. 
নিমল্্ণ করেন নি। তখন [তিনি যজ্ঞস্থান থেকে সরে গিয়ে বললেন, যে লোক 
অপুজ্যের পূজা করে এবং পৃজ্যের পূজা করে না সে নরহত্যার সমান পাপ করে। 
আম সত্য বলছি, এই যজ্ঞে জগৎপাঁত যজ্ঞভোন্তা পশুপাঁতি আসছেন, তোমরা 
সকলেই দেখতে পাবে। 

দক্ষ বললেন, এখানে শৃলপাঁণ জটাজ্‌টধারী একাদশ রূদ্র উপাস্থত 
রয়েছেন, আম মহেশ্বর রূুদ্রকে চান না। দধীচি বললেন, তোমরা সকলে মল্প্রণা 
ক'রেই তাঁকে বর্জন করেছ। শংকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আম জানি না। তোমার 
এই বিপুল যজ্ঞ পণ্ড হবে। দক্ষ বললেন. যজ্ঞে*বর বিফুই যজ্ঞভাগ গ্রহণের 
আঁধকারাঁ; আমি এই স্মবর্ণপাত্রে রাক্ষিত মল্্পৃত হবি তাঁকেই নিবেদন করব। 

এই সময়ে কৈলাসাঁশখরে দেবী ভগবতা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আম. কির্প 
দান ভ্রত বা তপস্যা করব যার ফলে আমার পাঁত যজ্জের অর্ধ বা একতৃতাীর ভাগ 
পেতে পারেন? মহাদেব বললেন, দেবা, তুম কি আমাকে জান নাঃ তোমার 
'মোহের জন্যই ইন্দ্রাদ দেবগণ এবং ন্রলোক মোহাবন্ট হয়েছে। সকল যজ্জে আমারই 
স্তব করা হয়, আমার উদ্দেশেই সামগান হয়, ব্রহমাবৎ ব্রাহম্ণগণ আমারই অর্চনা 
করেন, অধবর্ধগণ আমাকেই যজ্জভাগ দেন। দেবী বললেন, আঁত প্রাকৃত আঁশাক্ষত 
গ্রাম্য) লোকেও স্মলোকের কাছে নিজের প্রশংসা ও গর্ব করে। মহাদেব বললেন, 


৫৮৩ 


আমি আত্মপ্রশংসা করছি না, যজ্জের জন্য আমি যা সৃন্টি করছি দেখ। এই ব'লে 
মহাদেব_ তাঁর মুখ থেকে এক ঘোরদর্শন রোমহর্যকর পুরুষ সৃষ্টি করলেন; তাঁর 
মুখ আত ভয়ংকর, শরশর আপ্নশিখায় ব্যাপ্ত, বহ্‌ হস্তে বহু আরুধ। বীরভদ্রু 
নামক এই পুরুষ কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, ফি আজ্ঞা করছেন? মহেম্বর বললেন, 
দক্ষের যজ্ঞ ধংস কর। 

বীরভদ্্র তাঁর রোমকৃপ থেকে রোম্য নামক রূদ্রুতুল্য অসংখ্য গণদেবতা 
সৃষ্ট ক'রে তাদের নিয়ে যজ্ঞস্থলে যাত্রা করলেন। মহেশ্বরশও ভশমর্‌পা মহাকালণর 
মূর্ত ধারণ ক'রে বীরভদ্রের অনুগমন করলেন। এ'রা যজ্ঞস্থলে উপাস্থত হ'লে 
দেবগণ ভ্রস্ত হলেন, পর্বত বিদীর্ণ ও বসৃম্ধরা কম্পিত হ'ল, বায়ু ঘূর্শিত এবং 
সমর বিক্ষুব্থ হ'তে লাগল, সমস্ত জগৎ ৩মিঞ:- হ'ল। বাঁরভদ্রের অনুচরগণ 
যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ চূর্ণ উৎপাঁটিত ও দশ্ধ ক'রে সকলকে প্রহার করতে লাগল । 
তারা অন্ন মাংস পায়স প্রভাতি খেয়ে ও নম্ট ক'রে, দেবসৈন্যগণকে ভয় দোঁখয়ে 
হতবৃম্ধি করে, এবং “হ-/2৮4দ ছুড়ে ফেলে দিয়ে খেলা করতে লাগল। রূদদ্রকর্মা 
বীরভদ্র বক্ঞস্থল দশ্ধ এবং যজ্ঞের১) শিরশ্ছেদন করে ঘোর সিংহনাদ করলেন। 

ব্হত্রাদি দেবগণ ও প্রজাপতি দক্ষ কৃতাঞজলি হয়ে বললেন, আপনি কে? 
বীঁরভদ্র উত্তর দিলেন, আমি রুদ্র নই, ইনিও দেবী ভগবত নন; আমরা ভোজনের 
জন্য বা তোমাদের দেখতে এখানে আসি নি, এই যজ্ঞ নষ্ট করতেই এসোছি। 
ভগবতশকে ক্ষৃষ্খ দেখে মহাদেব ক্লুম্ধথ হয়েছেন। আম রুদ্রকোপে উৎপন্ন বীরভদ্র, 
ইনি ভগতশর কোপ হ'তে বিনিঃসৃত ভদ্ুকালশী। দক্ষ, তুমি দেবদেব উমাপাঁতির শরণ 
নাও; অন্য দেবতার নিকট বন্নলাভ অপেক্ষা মহাদেবের ক্রোধে পড়াও ভাল। 


দক্ষ প্রণিপাত ক'রে মহেম্বরের স্তব করতে লাগলেন। তখন সহম্্র সূর্যের 
ন্যায় দীস্তিমান মহাদেব আশ্নকৃণ্ড থেকে উত্খিত হয়ে সহাস্মৃথে দক্ষকে বললেন, 
বল, কি চাও। দক্ষ ভয়ে আকুল হয়ে সাশ্রুনরনে বললেন, ভগবান, এই যজ্ঞের জন্য 
বহু বকে আম যেসকল উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম তা দশ্ধ ভক্ষিত ও নাশিত 
হয়েছে; যাঁদ প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই বর দন -_ আমার বজ্ঞ ফেন নিষ্ফল না 
হয়। ভগবান বিরুশাক্ষ বললেন, তথাস্তু। তখন দক্ষ নতজানু হয়ে অক্টোন্তর সহস্র 
নাম পাঠ ক'রে ভগবান বৃষভধ্যজের স্তব করলেন। 


৫১) সৌপ্তিকপর্ব ৭-পরিচ্ছেদে আছে, কন্ত মৃগরূে প্যালরেছিজেন। 


শান্তিপৰ ১&৬এ' 


২১। জান। ও/ন -- শ্যক্কের ইতিছান 


'ফযধহ্ঠির বললেন, পিতামহ, আমার ন্যায় রাজারা 'কির্‌পে আসান্ত থেকে 
মৃন্ত হ'তে পারেন তা বলুন। ভাঁত্ম বললেন, সগরের প্রশ্নের উত্তরে আরঙ্টনোম যা 
বলেছিলেন শোন। __ মোক্ষসৃখই প্রকৃত সুখ, স্সেহপাশে বন্ধ মৃূড় লোকে তা 
বুঝতে পারে না। যখন দেখবে বে পৃত্রেরা যৌবন পেয়েছে এবং জশীবকানর্বাহে 
সমর্থ হয়েছে তখন তাদের বিবাহ দেবে, এবং নিজে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 
যথাসৃখে বিচরণ করবে! পূত্রবংসলা বৃন্ধা ভার্যাকেও গৃহে রেখে মোক্ষের অন্বেষণে 
যক্রবান হবে। পূত্র থাকুক বা না থাকুক, প্রথমে রথাবাধ ইন্দ্রিরসখ ভোগ করার পর 
সংসার ত্যাগ ক'রে নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ করবে। বাঁদ মোক্ষের অভিলাষ থাকে তবে 
আমার অভাবে পাঁরবারবর্গ কি করে জাঁবিকানির্বাহ করবে -_ এমন চিন্তা করবে 
না। জীব স্বয়ং উৎপন্ন হয়, স্বয়ং বর্ধিত হয়, এবং স্বরং সৃখদৃঃখ ভোগ ক'রে 
পাঁরশেষে মৃত্যুর কবলে পড়ে। সকল জাবই পর্বজল্মের কর্ম অনুসারে বিধাতা 
কর্তৃক 'বাহত ভক্ষ্য লাভ করে। মান্য মৃখাঁপশ্ডের তুল্য এবং সর্বদা পরতল্্, তার 
পক্ষে স্বজনপোষণের চিন্তা করা বৃথা । মরণের পর তুমি স্বজনের সৃখদূঃখ কিছুই 
জানতে পারবে না; তোমার জাবন্দশার এবং তোমার মরণের পর তারা স্বকর্ম 
অনুসারে সৃখদূঃখ ভোগ করবে, এই বুঝে তুমি 'নিজের 'হিতের চেষ্টা কর। জঠরাশ্নই 
ভোল্কা এবং ভোজ্য অন্ন সোম স্বর্প -__ এই জ্ঞান যাঁর হয়, এবং 'বযাঁন নিজেকে 
এই দুই হাতে স্বতন্্র মনে করেন, যান স্‌খদুঃখে লাভালাভে জরপরাজয়ে সমবৃষ্ধি 
যিনি জানেন যে ইহলোকে অর্থ দূর্লভ এবং ক্রেশই সুলভ, তানিই মাান্তলাভ 
করেন। 


ফাধান্ঠর বললেন, পিতামহ, দেবার্ধ উশনা (শেক্র) কেশ দেবতাদের বিপক্ষে 
থেকে অস্রদের প্রিরসাধন করতেন, তাঁর শূকর নাম কেন হ'ল, তান গ্রহর্‌পে) 
আকাশের ষধ্যদেশে যেতে পারেন না কেন, এইসকল বিবৃত ক'রৈ আপাঁন আমার 
কোত্হল নিবৃত্ত করুন। ভাঁত্ম বললেন, বিফ শুকরের মাতা (১)কে বধ করেছিলেন 
সেন্দন্য শুক্র দেকদ্বেষী হন। একাদন তান যোগবলে কুবেরকে বন্ধ ক'রে তাঁর সমস্ত 


৫১) ভৃুপত্ণী। দেবগণের আরুঅণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য অসৃরগশ এর 
আশ্রমে শরণ 'নিয়েছিলেন। দেবতারা সেখানে প্রবেশ করতে পারেন 'ন, এজন্য 'বিকু তাঁর, 
চক দিয়ে ভূঙৃপরশর 'শিরজ্ছেহ করেন। 


৫৮৮ মহাভারত 


ধন হরণ করলেন। কুবেরের আঁভিযোগ শুনে মহাদেব শৃলহস্তে শুক্রকে মারতে 
এলেন, তখন শুক্র শূলের অগ্রভাগে আশ্রয় নিলেন। মহাদেব শুক্রকে ধরে মুখে 
পুরে গ্রাস করে ফেললেন। তার পর তান মহাহদের জলমধ্যে দশ কোটি বংসর 
তপস্যা করলেন, তাঁর জঠরে থাকায় শুক্রেরও উতকর্ষলাভ হ'ল। মহাদেব জল থেকে 
উঠলে শুরু বাহ্গত হবার জন্য বার বার প্রার্থনা করলেন, অবশেষে মহাদেব বললেন, 
তুমি আমার শিশন 'দয়ে নির্গত হও। িশনপথে নির্গত হওয়ায় উশনার নাম শুক্র 
হ'ল এবং তিনি আকাশের মধ্যস্থলে যেতে অসমর্থ হলেন। শক্রকে দেখে মহাদেব 
রূম্ধ হয়ে তাঁর শূল উদ্যত করলেন। তখন ভগবত বললেন, শুক্র এখন আমার 
পত্র হ'ল, তোমার উদর থেকে যে বাহর্গত হয়েছে সে বিনষ্ট হ'তে পারে না। 
'মহাদেব সহাস্যে বললেন, শুক্র যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। 


২২। সলভা-জনক-সংবাদ 


যাধচ্চিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীম্ম সাংখ্য যোগ গৃহস্থাশ্রম তপস্যা প্রভাতি 
সম্বন্ধে বহু উপদেশ 'দয়ে সূলভা ও জনকের এই প্রাচীন হঁতহাস বললেন। _ 
সত্যযূগে মাথিলায় জনক ৫১) নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর অন্য নাম ধর্মধবজ। তিনি 
সন্ন্যাসধর্ম মোক্ষশাস্ত ও দণ্ডনীতিতে আঁভজ্ঞ ছিলেন এবং 'জিতোৌন্দ্রয় হয়ে রাজ্য- 
শাসন করতেন। সুলভা নামে এক ভক্ষুকী (সম্ব্যাসনী) রাজার্ধ জনকের খ্যাত 
শুনে তাঁকে পরাঁক্ষা করবার সংকল্প করলেন এবং যোগবলে মনোহর রুপ ধারণ ক'রে 
শমাথলার রাজসভায় উপস্থিত হূলেন। তাঁর সৌন্দর্য দেখে রাজা 'বাস্মত হলেন এবং 
পাদ্য অর্থয আসন ভোজ্য প্রভাত দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। তার পর সুলভা যোগবলে 
শনজের সত্ব বৃদ্ধি ও চক্ষু জনকের সত্ব বাদ্ধি ও চক্ষুতে সান্লাবন্ট করলেন (২)। 

সুলভার আভিপ্রায় বুঝতে পেরে জনক তাঁকে নিজের মনোমধ্যে গ্রহণ ক'রে 
সহাস্যে বললেন, দেবী, তুমি কার কন্যা, কোথা থেকে এসেছ? তোমার সম্মানের 
জন্য আমি নিজের তত্ৃজ্ঞানলাভের বিষয় বলাছ শোন। বৃদ্ধ মহাত্মা পণ্শিখ আমার 
গরু, তাঁর কাছেই আমি সাংখ্য যোগ ও রাজধর্ম এই ন্রিবধ মোক্ষতত্ব শিখোঁছ। 
আসন্তি মোহ ও সুখদুঃখাঁদি দ্বন্ থেকে মুস্ত হয়ে আমি পরমবাদ্ধ লাভ করোছ। 
যাঁদ একজন আমার দক্ষিণ বাহুতে চন্দন লেপন করে এবং অপর একজন আমার বাম 


(১) মিথিলার সকল রাজাকেই জনক বলা হ'ত। 
(২) অর্থাৎ সুলভা তাঁর স্‌ক্ষশরণীর দ্বারা জনকের দেহে ভর করলেন। 


শাঁচ্তিপর্থ &৮৯. 


বাহু ছেদন করে তবে দুজনকেই আম সমদূদ্টিতে দেখব। নিঃস্ব হ'লেই.মোক্ষলাভ 
হয় না, ধনী হ'লেও হয় না, জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। সন্ন্যাঁসনী, তোমাকে 
সূকুমারী“সৃন্দরী ও যুবতা দেখাঁছ, তুমি যোগাঁসদ্ধ কিনা সে বষয়ে আমার সংশয় 
হচ্ছে। কার সাহায্যে তুমি আমার রাজ্যে ও রাজভবনে এসেছ, কোন্‌ উপায়ে আমার 
হৃদয়ে প্রবেশ করেছ? তুমি ব্রাহমণী, আমি ক্ষত্রিয়; তুমি সন্গ্যাসিনী হয়ে মোক্ষের 
অন্বেষণ করছ, আমি গৃহস্থাশ্রমে আছি; আমাদের মিলন হ'তে পারে না। যাঁদ 
তোমার পাঁত জীবিত থাকেন তবে আমার পক্ষে তুমি অগম্যা পরপত্রী। তুমি আমাকে 
পরাজিত ক'রে নিজের উন্নতি. করতে চাচ্ছ। স্তরী-পুরুষের যাঁদ পরস্পরের প্রাত 
অনুরাগ থাকে তবেই তাদের মিলন অমৃততুল্য হয়, নতুবা তা 'বিষতুল্য। অতএব 
আমাকে ত্যাগ ক'রে তোমার সন্্যাসধর্ম পালন কর। 

জনকের কথায় বিচলিত না হয়ে সুলভা বললেন, মহারাজ, যেমন কাচ্ঠের 
সঙ্গে লাক্ষা এবং ধূলির সঙ্গে জলাবন্দু, সেইর্‌প শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এবং 
পঞ্চ ইন্দ্রিয় প্রাণীর সাঁহত সংশ্লিম্ট থাকে। চক্ষু প্রভাতি ইন্দ্রিয়কে কেউ পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করে না, ইন্দ্িয়গণেরও নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। চক্ষু নিজেকে দেখে না, 
কর্ণ নিজেকে শোনে না, একত্র হ'লেও পরস্পরকে জানতে পারে না। তুমি যাঁদ নিজেকে 
এবং অন্যকে সমান জ্ঞান কর তবে আমার পাঁরচয় জিজ্ঞাসা করছ কেন? এই বস্তু 
আমার, এই বস্তু আমার নয় _ এই দ্বন্দ থেকে তুমি যাঁদ মৃন্ত হয়ে থাক, তবে 
তোমার প্রশ্ন নিরর্থক । তুমি মোক্ষের আঁধকারণ না হয়েই নিজেকে মৃস্ত মনে কর।. 
কুপথ্যভোজশীর যেমন ওষধসেবন, সমদৃজ্টিহীন লোকের মোক্ষের আভমান সেইরূপ 
বৃথা । তুমি যাঁদ জীবল্মন্ত হও তবে আমার সংস্পর্শে তোমার কি অপকার হবে ? 
পদ্মপন্নে জলের ন্যায় আম 'নির্লপ্তভাবে তোমার দেহে আছ; এতে যাঁদ তোমার 
স্পর্শজ্ঞান হয় তবে পণ্ডাশখের উপদেশ বৃথা হয়েছে । আমি তোমার সজাতি, রাজার্ধ 
প্রধানের বংশে আমি জন্মোছ, আমার নাম সুলভা। যোগ্য পাঁত ন। পাওয়ায় আম 
মোক্ষধর্মের সন্ধানে সন্ন্যাসনণ হয়োছ, সেই ধর্ম জানবার জন্যই, তোমার কাছে 
এসোছি। নগরমধ্যে শূন্য গৃহ পেলে ভিক্ষুক যেমন সেখানে রান্রিযাপন করে, সেইর্‌প 
আম তোমার শরীরে এক রান্র বাস করব। মাথলারাজ, তোমার কাছে আমি সম্মান 
ও আতিথ্য পেয়েছি; তোমার শরীরের মধ্যে এক রান্রি শয়ন ক'রে কাল আমি 
প্রস্থান করব। এ ৰ 

সুলভার য্যান্তসম্মত ও অর্থযুন্ত বাক্য শুনে জনক রাজা উত্তর না দিয়ে 
নীরবে রইলেন।: 


'&৯০ মহাভারত 
২৩। ব্যাসপনত্র শক -- নারদের উপদেশ 


যাঁধার্ঠটর বললেন, পিতামহ, ব্যাসের পূত্র ধর্মাত্মা শুক কিপ্রকারে জল্ম- 
'্লহণ ও 'সদ্ধলাভ করোছলেন তা বলুন। ভশম্ম বললেন, পুরাকালে মহাদেব ও 
-৯৮।0ভুধা ভবানী ভীমদর্শন ভূতগণে পাঁরবোন্টত হয়ে সমেরূর শৃশ্গে বিহার 
করতেন। ব্যাসদেব পূত্রকামনায় সেখানে তপস্যায় রত হয়ে মহাদেবের আরাধনা 
করতে লাগলেন। মহেশ্বর প্রস্ হয়ে বললেন, দ্বৈপায়ন, তুমি আঁশ্ন বায় জল ভূমি 
ও আকাশের ন্যায় পবিল্ন পত্র লাভ করবে, সে ব্রহনপরায়ণ হয়ে নিজ তেজে ন্রিলোক 
আবরণ ক'য়ে বশস্বী হবে। 

বরলাভ ক'রে ব্যাস আশ্ন উৎপাদনের জন্য দুই খণ্ড অরাঁণ কান্ঠ 'নিয়ে মল্থন 
করতে লাগলেন। সেই সময়ে ঘৃতাচশ অপ্সরাকে দেখে ব্যাস কামাবিষ্ট হলেন। তখন 
ঘৃতাচী শুক পক্ষিণীর যূপ ধারণ করলেন। ব্যাস মনঃসংযম করতে পারলেন না, 
তাঁর শুক্ত অরাণিকাচ্ঠের উপর স্খালত হ'ল; তথাপি তিনি মল্থন করতে লাগলেন। 
সেই অরণিতে শৃকদেব জন্মগ্রহণ করলেন। শুকরের মল্থনে উৎপন এজন্য তাঁর নাম 
শৃক হ'ল। তখন গঞ্গা মৃর্তমতশী হয়ে -হ4:০হ£-৮রে এসে শিশুকে স্নান করালেন, 
পৃকের জন্য আকাশ থেকে ব্রহমচারণীর ধারণায় দণ্ড ও কৃফাঁজন পাঁতিত হ'ল এবং 
দব্য বাদাধযান ও গম্ধর্ব-অপ্সয়াদের নৃত্যগশত হ'তে লাগল। মহাদেব ভগবতশর 
সঙ্পো এসে সদ্যোজাত মৃনিপৃন্ের উপনয়ন-সংস্কার করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে 
কমণ্ডলদ ও 'দিব্যবস্ত দিলেন। বহন সহত্র হংস, শতপন্র কোঠঠোকরা), সারস, শুক, 
চাষ নেলকণ্ঠ) প্রভাতি শুস্ভস্‌চক পক্ষী বালককে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। জন্মমান্র 
সমস্ত বেদ শৃকের আয়ত্ত হ'ল। তিনি বৃহচ্পাঁতর নিকট সকল শাস্ম অধায়ন করলেন। 

শুকদেব তাঁর পিতাকে বললেন, আপ্পাঁন মোক্ষধর্মের উপদেশ দিন। ব্যাস 
তাঁকে নাখল যোগ ও কাপিল সোংখ্য) শাগ্ম শিখিয়ে বললেন, তুমি মিথিলায় জনক 
রাজার কাছে ঘাও, তিনি তোমাকে মোক্ষধর্মের উপদেশ দেষেন। শুকদেব সৃমের্‌- 
অঙ্গ থেকে যায়া ক'রে হল।ব* হারিবর্ধ ও হৈসবতবর্ধ আতক্রম করলেন এবং চীন 
হু প্রড়াতি দেশ দেখে ভারতবর্ষে আর্ধাবর্তে এলেন। তায় পর 'মাথলার রাজ- 
ভবনে উপাস্থত হয়ে দুই কক্ষা (মহল) আতিক্রম ক'রে তিনি অমরাবতশতুলা তৃতীয় 
বক্ষায় প্রবেশ ফরলেন। সৈথানে পন্টাশ জম রূপবতী যারাঙনা তাঁকে পরাঙ্গ্য অর্থ 
দিয়ে পূজা কয়ে সুকষাদ আব 'নিষেদন কর়লে। 'জিতেন্দিয় শুকদেব সেইসকল 
সারীগণে পারব্ত হয়ে ।লাবকার16০ এক 'দিষায়াম যাপন কয়লেন। 


হাজত ৫৯৯ 


পরাঁদন জনক রাজা মস্তকে অর্থ্য ধারণ ক'রে তাঁর গুরুপ্র শুকদেবের 
কাছে এলেন। বথাবাঁধ সংবর্ধনা ও কুশলাজজ্ঞাসার পর শুকদেবের প্রশ্নের উত্তরে 
জনক ব্রাহননণের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ 'দিলেন। শুক বললেন, মহারাজ, বার মনে 
রাগদ্বেবাঁদ জ্বন্য নেই এবং শাশ্বত জ্ঞানাবজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, তাকেও কি ব্রহত্রচ্ধ 
গাহস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে বাস করতে হবে? জনক বললেন, জানাবিজ্ঞান 
বিনা মোক্ষ হয় না এবং গুরুর উপদেশ ভিন্ন জ্ঞানলাভও হয় না। যাতে লোকাচার 
ও কর্মকাশ্ডের উচ্ছেদ না হয় সেজন্যই ব্রহন্রচর্যাদ চতুরাশ্রম 'বাহত হয়েছে। একে 
একে চার আশ্রমের ধর্ম পালন ক'রে ক্রমশ শৃভাশুভ কর্ম ত্যাগ করলে মোক্ষলাভ হয়। 
কিন্তু বহু জন্মের সাধনার ফলে যাঁর চি্তশুদ্ধি হয়েছে তান নরক. 
মোক্ষলাভ করেন, তাঁর অপর তিন আশ্রমের প্রয়োজন হয় না। 

তার পর জনক মোক্ষাববয়ক বহু উপদেশ 'দিলেন। শৃকদেব আত্মজ্ঞান লাভ 
ক'রে কৃতার্থ হয়ে হিমালয়ের পূর্ব দিকে তাঁর পিতার নিকট উপাস্থত হলেন। 
ব্যাসদেব সেখানে সমন্্র বৈশম্পায়ন জৌমান ও পৈল এই চার শিষোর সম্গে 
শুকদেবকেও বেদাধায়ন করাতে লাগলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে শিষাগণ এই বর. 
প্রার্থনা করলেন, ভগবান, আমরা চার জন এবং গুরুপূত্র শুক -_ এই পাঁচ জন ভে 
আর কেউ যেন বেদের প্রাতজ্ঠাতা না হয়। ব্যাসদেব সম্মত হয়ে বললেন, তোমরা 
উপযুত্ত শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিয়ে বেদের বহ প্রচার কর; শিষ্য ভ্রতচারী ও পশ্যাত্থা 
ভিন্ন অন্য কোনও লোককে, এবং চাঁরন্র পরণক্ষা না ক'রে বেদাশিক্ষা দান করবে না। 
বশষ্যগণ তুষ্ট হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন এবং ব্যাসকে প্রণাদ ক'রে প্রস্থান করলেন 
এবং আঁশ্নহোলাঁদর মন্ত্র রচনা, যজ্ঞান্্ঠান ও অধ্যাপনা ক'রে বিখ্যাত হলেন। 

[শিষ্যগণ চলে গেলে ব্যাসদেব তাঁর পত্রের সম্গে নীরবে বসে রইলেন। 
সেই সময়ে নারদ এসে বললেন, হে বশিষ্ঠবংশশয় মহার্ধ, বেদধ্বান শুনছি না কেন, 
তুমি নীরবে ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছ কেন? ব্যাস বললেন, শিষাগণের বিচ্ছেদে আমার 
মন নিরানন্দ হয়েছে। নারদ বললেন, বেদের দোষ বেদপাঠ না করা, শ্রাহতরণের দোষ 
ব্রত না করা, পৃথিবীর দোষ বাহক ৫১) দেশ, স্লোকের দোষ কৌতহূল। অভ 
তুমি প্ত্রের সঙ্গে বেদধযনি কর, রাক্ষসভয় দূর হ'ক। 

নারদের বাক্যে হ্ট হয়ে বালদেব তাঁর পরের সম্গো উন্চকণ্ঠে বেদপাঠ করতে 
লাগলেন। সেই সময়ে প্রবলবেগে বায়ু বইতে লাগল; অনধ্যায়কাল (বিবেচনা ক'রে 


(১) কর্ণপর্য ১২-পারচ্ছেদে বাহশীকদেশের 'নিঙ্দা জাছে। 


৬৯২ মহাভারত 


ব্যাস তাঁর পূন্রকে নিবারণ করলেন। শুকদেব তাঁর পিতাকে বললেন, এই বায় কোথা, 
থেকে এল? আপানি বায়ুর বিষয় বলুন। ব্যাসদেব তখন সমান উদান ব্যান অপান 
ও প্রাণ এই পাঁচ বায়ুর ক্রিয়া বিবৃত ক'রে তাদের অন্য পাঁচ নাম বললেন -_ সংবহ্‌ 
উদ্‌বহ বিবহ আবহ ও প্রবহ। তিনি আরও দুই বায়ুর নাম বললেন _- পাঁরিবহ ও. 
পরাবহ। তার পর তিনি বললেন, এই সকল বায়ু দ্বারাই মেঘের সণ্চরণ, 'বিদ্যুতপ্রকাশ, 
' সমূদ্র হ'তে জলশোষণ, মেঘের উৎপাত্ত, বারিবর্ধণ, ঝঞ্চা প্রভাতি সাঁধত হয়। 
বায়ূবেগ শান্ত হ'লে ব্যাসদেব তাঁর পূত্রকে আবার বেদপাঠের অনুমাঁত 

1দয়ে গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। শুকদেব নারদকে বললেন, দেবার্য, ইহলোকে যা 
িতকর আপনি তার সম্বন্ধে উপদেশ দিন। নারদ বললেন, পুরাকালে ভগবান 
সনতকুমার এই বাক্য বলোছিলেন। -__ 

নাঁস্ত বিদ্যাসমং চক্ষুরনাস্তি সত্যসমং তপঃ। 

নাস্ত রাগসমং দুঃখং নাঁস্ত ত্যাগসমং সখম্‌ ॥ 

নিত্যং ক্রোধাং তপো রক্ষেচ্ছিয়ং রক্ষেচ্চ মৎসরাৎ। 

বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামাত্বানং তু প্রমাদতঃ ॥ 

আনশংস্যং পরো ধর্মঃ ক্ষমা চ পরমং বলমং। 

আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং ন সত্যাদ বিদ্তে পরমূ॥ 

সতাস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদাঁপ 'হিতং বদেখ। 

যদ্‌ভূতাঁহতমত্যল্তমেতৎ সত্যং মতো মম॥ 
-_ বিদ্যার তুল্য চক্ষু নেই, সত্যের তুল্য তপস্যা নেই, আসান্তর তুল্য দুঃখ নেই, 
ত্যাগের তুল্য সুখ নেই। ক্লোধ হ'তে তপস্যাকে, পরশ্রীকাতরতা হ'তে নিজের শ্র্রীকে, 
মান-অপমান হ'তে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ হ'তে আত্মাকে সর্বদা রক্ষা করবে। 
অনৃশংসতাই পরম ধর্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান; সত্য অপেক্ষা শ্রেম্ঠ 
িছুই নেই। সত্যবাক্য শ্রেয়, কিন্তু সত্য অপেক্ষাও 'হতবাক্য বলবে; যা প্রাণগণের 
অত্যন্ত হিতকর তাই আমার মতে সত্য। -- 

ন হিংস্যাং সর্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরে। 

নেদং জল্ম সমাসাদ্য বৈরং কুবাঁত কেনাঁচৎ॥ ... 

মৃতং বা যাঁদ বা নম্টং যোহতাশতমনুশোচাতি। 

দুঃখেন লভতে দঃখং দ্বাবনথো প্রপদ্যতে 1... 

ভৈষজ্যমেতদ দঃখস্য 34 ্াত রহ । 

চিল্তামানং হি ন ব্যোত ভূয়শ্চাঁপি প্রবর্ধতে £ 
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_ কোনও প্রাণীর হিংসা করবে না, সকলের প্রাতি 'মন্ত্তুল্য আচরণ করবে; এই 
মানবজল্ম পেয়ে কারও সঙ্গে শন্রুতা করবে-না। যাঁদ কেউ মরে, বা কোনও বস্তু নষ্ট 
হয়, তবে সেই অতশত বিষয়ের জন্য যে শোক করে সে দুঃখ হ'তেই দুঃখ পেয়ে 
দ্বগ্ণ অনর্থ ভোগ করে। চিন্তা না করাই দুঃখাঁনবারণের ওষধ; চিন্তা করলে 
দুঃখ কমে না, আরও বেড়ে যায় । __ 

ব্যাধাভর্মঘ্যমানাং ত্যজতাং 'বপুলং ধনম্‌। 

বেদনাং নাপকর্ষান্ত যতমানাশ্চিকংসকাঃ ॥ 

তে চাতনিপুণা বৈদ্যাঃ কুশলাঃ সম্ভূতৌষধাঃ। 

ব্যাধাভঃ পাঁরকৃষ্যন্তে মৃগা ব্যাধোরবার্দতাঃ ॥ 

কে বা ভূবি 'চাকৎসল্তে রোগার্তান মৃগপাক্ষণঃ। 

*বাপদানি দরিদ্রাংশ্চ প্রায়ো নার্তা ভবন্তি তে 

ঘোরানাঁপ দুরাধর্ধান্‌ নৃপতানহগ্রতেজসঃ। 

আক্রম্যাদদতে রোগাঃ পশ্‌ন্‌ পশুগণা ইব॥ 
_ ব্যাঁধতে ক্লিম্ট হয়ে যাদের [বিপুল ধন ত্যাগ করতে হয়, চিকিৎসকগণ যত্ন করেও 
তাদের মনোবেদনা দূর করতে পারেন না। আঁতাঁনপুণ আভজ্ঞ বৈদ্যগণ, যাঁরা গঁধধ 
সয় ক'রে রাখেন, ব্যাধ কর্তৃক 'নপশীড়ত মৃগের ন্যায় তাঁরাও ব্যাধি চ্বারা আক্রান্ত 
হন। পাঁথবশীতে রোগার্ত মৃগ পক্ষী *বাপদ ও দাঁরদ্রু লোককে কে 'চাকৎসা করে? 
এরা প্রায়ই পশীড়ত হয় না। পশু যেমন প্রবলতর পশু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, আত 
দুর্ধর্য উগ্রতেজা নৃপাঁতও সেইরূপ রোগের কবলে পড়েন। 

দেবার্ধ নারদ শুকদেবকে এইপ্রকার অনেক উপদেশ 'দলেন॥। শহকদেব 
ভাবলেন, স্তীপত্রাদ পালনে বহু ক্লেশ, বিদ্যাজলেও বহন? শ্রম; অল্প আয়াসে কি 
করে আমি শাশ্বত স্থান লাভ করব যেখান থেকে আর সংসারে ফিরে আসতে 
হবে নাঃ শহকদেব স্থির করলেন, তানি যোগবলে দেহ ত্যাগ ক'রে সৃর্যমণ্ডলে 
প্রবেশ করবেন। 'তনি নারদের অনুমাত নিয়ে ব্যাসদেবের কাছে গেঁলেন। ব্যাস 
বললেন, পত্র, তুমি কিছুক্ষণ এখানে থাক, তোমাকে দেখে আমার চক্ষু তৃস্ত' হ'ক। 
শ,কদেব উদাসীন স্নেহশ্‌ন্য ও সংশয়মুস্ত হয়ে পিতাকে ত্যাগ ক'রে কৈলাস পর্বতের 
উপরে চ'লে গেলেন। সেখান থেকে তানি যোগাবলম্বন ক'রে আকাশে উঠে সূর্যের 
আঁভমনুখে যাত্রা করলেন এবং বায়মশ্ডলের উধে” গিয়ে ব্রহনত্ব লাভ করলেন। 
ব্যাসদেব স্নেহবশত প্ঘ্রের অনুগমন করলেন এবং সরোদনে উচ্চস্বরে শুক 
ব'লে ডাকতে লাগলেন। সর্বব্যাপী সর্বাত্মা সর্বতোমৃখ শুক স্থাবরজঙ্গম অনুনাদত 
৩৮ 


৬৯৪ মহাভারত 


করে 'ভোঃ' শব্দে উত্তর দিলেন। তদবাঁধ গিরগহবর প্রভাঁতিতে কিছু বললে তার 
প্রাতধান শোনা যায়। 

শুকদেব অল্তার্হত হ'লে ব্যাসদেব পর্বতাঁশথরে বসে তাঁর পত্রের বিষয় 
ণচল্তা করতে লাগলেন। সেই সময়ে মন্দাঁকনীতাঁরে যে অপ্সরারা নগ্ন হয়ে ক্রীড়। 
করাছল তারা ব্যাসকে দেখে ঘস্ত ও লাঁজ্জত হ'ল, কেউ জলমধ্যে লীন হয়ে রইল, 
কেউ গুল্মের অন্তরালে গেল, কেউ পারধেয় বস্ত্র গ্রহণে ত্বরান্বিত হ'ল। এই দেখে 
পুত্রের অনাসন্তি এবং নিজের আসান্ত বুঝে বযাসদেব প্রণীত 0১) ও "লজ্জিত হলেন। 
অনন্তর 'পিনাকপাণি ভগবান শংকর আবির্ভূত হয়ে পূত্রবিরহকাতর ব্যাসদেবকে 
সা্ছনা দিয়ে বললেন, তোমার পুনের ও তোমার কশীর্ত চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। 
মহামূনি, তুমি আমার প্রসাদে সর্বদা সর্বত্র নিজ পুনের ছায়া দেখতে পাবে। 


২৪। উচ্ছব্রতধারীর উপাখ্যান 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি মোক্ষধর্ম বিবৃত করেছেন, এখন 
শখএখবখএনে ধর্ম সম্বন্ধে বলুন। ভখন্ম বললেন, সকল আশ্রমের জন্যই স্বর্গদায়ক 
ও মোক্ষফলপ্রদ ধর্ম বাহত আছে। ধর্মের বহু দ্বার, ধর্মানুষ্ঠান কখনও বিফল 
হয় না। যাঁর যে ধর্মে নিষ্ঠা, সেই ধর্মই তিনি অবলম্বন করেন। পারাকালে দেবার্ষ 
নারদ ইন্দ্রুকে যে উপাখ্যান বলেছিলেন তা শোন। __ 

গঙ্গার দাক্ষিণ তীরে মহাপদ্ম নগরে এক ধার্মক জিতোন্দ্রয় ব্রাহমণ বাস 
করতেন, তাঁর অনেক পূত্ন ছিল। তাঁর এই ভাবনা হ'ল -_ বেদোস্ত ধর্ম শাস্দোন্ত 
ধর্ম, এবং শিল্টাচারসম্মত ধর্ম, এই 'িতনের মধ্যে কোনটি তাঁর পক্ষে শ্রেয়। একাঁদন 
তাঁর গৃহে একজন ব্রাহম্ণ আঁতাঁথ এলে তিনি যথাবাধ সংকার ক'রে নিজের সংশয়ের 
বিষয় জানালেন। আঁতাঁথ বললেন, এ সম্বন্ধে আমিও কিছু স্থির করতে পারি নি। 
কেউ মোক্ষের প্রশংসা করেন, কেউ বা যজ্ঞ, বানপ্রস্থ, গাহস্থ্য, রাজধর্ম, গুরুনার্দন্ট 
ধর্ম বাকসংবম, পিতামাতার সেবা, আঁহংসা, সত্যকথন, সম্মৃখযৃদ্ধে মরণ, অথবা 
উচ্ছবৃত্তিকেই শ্রেষ্ঠ মার্গ মনে করেন। আমার গুরুর নিকট শুনোছ, নৌমবক্ষেত্র 
74128-8৮এার নাগাহবয় নোগ নামক) নগর আছে, সেখানে পদ্মনাভ নামে এক মহানাগ 
বাস করেন। তাঁর কাছে গেলে তিনি তোমার সংশয় ভঞ্জন করবেন। 


৫৯) ব্যাস জানতেন যে. অপ্দরারা 'জিতৌল্দিয 'নার্বকার শৃকের সমক্ষে লাঁচ্জত 
হত না। 


শান্তিপৰ্ব ৫১৫ 


পরাঁদন আঁতাঁথ চ'লে গেলে ব্রাহরণ নাগনগরের আভমুখে যাত্রা করলেন এবং 
বহু বন তাঁর্থ সরোবর প্রভাতি আতক্রম ক'রে পচ্মনাভের পত্রীর নিকট উপাস্থত 
হলেন। ধর্মপরায়ণা নাগপত়ী বললেন, আমার পাঁত সূর্যের রথ বহন করবার জন্য 
গেছেন, সাত আট 'দিন পরে ফিরে আসবেন॥ ব্রাহনণ বললেন, আমি গোমতাঁতীরে 
যাচ্ছি, সেখানে অল্পাহারণ হয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করব। পন্মনাভ যথাকালে তাঁর ভবনে 
ফিরে এলে নাগপত্নী তাঁকে জানালেন যে তাঁর দর্শনার্থাঁ এক ব্রাহনণ গোমতীতশরে 
অনাহারে রয়েছেন, বহু অনুরোধেও 'তানি আহার করেন 'নি, তাঁর কি প্রয়োজন তাও 
বলেন নি। পচ্মনাভ তখনই ব্লাহনণের কাছে গিয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা 
করলেন। ব্রাহননণ বললেন, আমার নাম ধর্মারণ্য; কৃষক যেমন জলধরের প্রতীক্ষা করে 
সেইর্প আম এত দন তোমার প্রতীক্ষা করোছ। আমার প্রয়োজনের কথা পরে 
বলব, এখন তুমি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও __ তুমি পর্যায়ক্রমে সূর্যের একচনক্র 
রথ বহন করতে যাও, সেখানে আশ্চর্য বিষয় কি দেখেছ ? 

পচ্মনাভ বললেন, ভগবান রবি বহু আশ্চর্যের আধার। দেবগণ ও সি 
মূনিগণ তাঁর সহম্্র রাশম আশ্রয় ক'রে বাস করেন, তাঁর প্রভাবেই সমশরণ প্রবাহিত 
হয়, বর্ধায় বারপাত হয়; তাঁর মন্ডলমধ্যবতাঁ তেজোময় মহান আত্মা সর্বলোক 
নিরীক্ষণ করেন। তিনি বার্ধত জল পাত্র কিরণ দ্বারা আট মাস পুনর্বার গ্রহণ 
করেন, তাঁর জন্যই এই বসজ্ধরা বীজ ধারণ করে, তাঁর মধ্যে অনাঁদ অনল্ত পৃরুষোত্তম 
বিরাজ করেন। এইসকল অপেক্ষা আশ্চর্য আর ক আছে? তথাঁপ আরও আশ্চর্ষ 
যা দেখোঁছ তা শুনুন। একাঁদন মধ্যাহকালে যখন ভাস্কর সর্বলোক তাপপিত করাছলেন 
তখন তাঁর আভমহখে দ্বিতীয় আঁদত্যতুল্য দীপ্তমান অপর এক পুরুষকে আনি 
যেতে দেখলাম। সূর্বদেব তাঁর দিকে দুই হস্ত প্রসারিত ক'রে সংবর্ধনা করলেন, 
সেই তেজোময় পুরুষও সসম্মানে নিজের দাঁক্ষণ হস্ত প্রসারত ক'রে সর্ষের রাশ্মি- 
মণ্ডলে প্রাবন্ট হলেন। উভয়ের মধ্যে কে সূর্য তা আর বোঝা গেল না। আমরা 
সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভগবান, দ্বিতীরস্ধ-ল্য ইনি কে? সূর্ধ বললেন, ইনি 
আঁগ্নদেব নন, অসুর বা পন্নগও নন; ইনি উচ্ছবৃত্তি১)-ব্রতধারী সমাধানষ্ঠ র্রাহরণ 
ছিলেন, অনাসন্ত এবং সর্বভূতাঁহতে রত হয়ে ফলমূল জী্ণপত্র জল ও বায়্‌ ভক্ষণ 
করে প্রাপধারণ করতেন। মহাদেবকে তুষ্ট করে ইনি এখন সূর্ধমণ্ডলে এসেছেন। 

ব্রাহন্ণ বললেন, নাগ, তোমার কথা আশ্চর্য বটে। আমি প্রণীত হয়েছি, 


(১) ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাঁদি খঃটে নেওয়া; অর্থাৎ অত্যল্গা উপকরণে জনক । 


৫৬৬১৬ মহাভারত 


তোমার কথায় আমি পথের সন্ধান পেয়োছ, তোমার মঙ্গল হ'ক, আমি এখন প্রস্থান 
করব। পদ্মনাভ বললেন, দ্বিজশ্রেম্ঠ, কোন প্রয়োজনে আপনি এসোৌছলেন তা না 
বলেই যাবেন? বুক্ষমূলে উপাবিষ্ট পাঁথকের ন্যায় আমাকে একবার দেখেই চ'লে 
যাওয়া আপনার উচিত নয়। আমি আপনার প্রাত অনুরন্ত, আপাঁনও নিশ্চয় আমাকে 
স্লেহ করেন, আমার অনুচরগণও আপনার অনুগত, তবে কেন যাবার জন্য ব্যস্ত 
হয়েছেন? ব্রাহন্ণ বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ ভুজঙ্গম, তোমার কথা যথার্থ । তুমিও যে, 
আমিও সে, তোমার আমার এবং সর্বভূতের একই সন্তা। তোমার কথায় আমার সংশয় 
দূর হয়েছে, আম পরমার্থলাভের উপায় স্বরূপ উদ্ছবৃত্তই গ্রহণ করব। তোমার 
মঙ্গল হ'ক, আমি কৃতার্থ হয়েছি। এই ব'লে ব্রাহমণ প্রস্থান করলেন এবং ভূগুবংশ- 
জাত চাবনের নিকট দীক্ষা নিয়ে উদ্বৃত্ত অবলম্বন করলেন। 


অনুশাসনপর্ব 


১। গোঁতমণ, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু ও কাল 


যাঁধান্ঠর বললেন, পিতামহ, আপনি বহ:প্রকার শান্তিবিষয়ক কথা বলেছেন, 
কিন্তু জ্ঞাতবধজনিত পাপের ফলে আমার মন শান্ত হচ্ছে না। আপনাকে শরে 
আবৃত ক্ষতবিক্ষত ও রূধিরান্ত দেখে আম অবসন্ন হচ্ছি। আমরা যে 'নান্দিত কর্ম 
করেছি তার ফলে আমাদের গাঁত কিপ্রকার হবে? দুর্োধনকে ভাগ্যবান মনে কারি, 
[তিনি আপনাকে এই অবস্থায় দেখছেন না। বিধাতা পাপকর্মের জন্যই নিশ্চয় 
আমাদের সূম্টি করেছেন। যাঁদ আমাদের 'প্রিয়কামনা করেন তবে এমন উপদেশ 'দিন 
যাতে পরলোকে পাপমূন্ত হ'তে পাঁর। ভীম্ম বললেন, মানুষের আত্মা বিধাতার 
অধীন, তাকে পাপপ্দণ্যের কারণ মনে করছ কেন? আমরা যে কর্ম কার তার হেতু 
আত সক্ষম এবং হীল্দ্িয়ের অগোচর। আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলাঁছ শোন। __ 

গোঁতমী নামে এক বথ্ধা ব্রাহনণণ ছিলেন, তাঁর পত্র সর্পের দংশনে হতচেতন 
হয়। অ্জনক নামে এক ব্যাধ ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পকে পাশবদ্ধ ক'রে গৌতমশীর কাছে এনে 
বললে, এই সর্পাধম আপনার পূত্রহন্তা, বলুন একে কি ক'রে বধ করব; একে আশ্নতে 
ফেলব, না খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটব? গোৌঁতমী বললেন, অর্জনক, তুমি নিবোধ, এই 
সর্পকে মেরো না, ছেড়ে দাও। একে মারলে আমার পত্র বেচে উঠবে না, একে ছেড়ে 
দিলে তোমারও কোনও অপকার হবে না। এই প্রাণবান জীবকে হত্যা ক'রে কে অনল্ত 
নরকে যাবে? 

ব্যাধ বললে, আপাঁন যে উপদেশ দিলেন তা প্রকাতিস্থ মানুষের উপযবত, 
কন্তু তাতে শোকার্তে'র সান্ছনা হয় না। যারা -81-৩৬1৭ তারা কালবশে এমন 
*.মছে এই ভেবে শোক দমন করে, যারা প্রতিশোধ বোঝো তারা শন্পদনাশ করেই 
শোকমৃস্ত হয়, এবং অন্য লোকে মোহবশে সর্বদাই বিলাপ করে। অতএব এই সর্পকে 
বধ ক'রে আপানি শোকমূক্ত হ'ন। গোঁতমী বললেন, যারা আমার ন্যায় ধর্মীনষ্ঠ 
তাদের শোক হয় না; এই বালক নিয়াতর বশেই প্রাণত্যাগ করেছে, সেজন্য আম 
সর্পকে বধ করতে পার না। ব্রাহনণের পক্ষে কোপ অকর্তব্য, তাতে কেবল যাতনা হয়। 


৬৯৮ মহাভারত 


তুমি এই সর্পকে ক্ষমা ক'রে মুস্ত দাও। ব্যাধ বললে, একে মারলে বহু লোকের 
প্রাণরক্ষা হবে, অপরাধীকে বনষ্ট করাই উচিত। 

র্যাধ বার বার অনুরোধ করলেও গোঁতমা সর্পবধে সম্মত হলেন না। তখন 
সেই সর্প মৃদুস্বরে মনৃষ্যভাষায় ব্যাংকে বললে, মূর্খ অজ্নক, আমার ক দোষ? 
আম পরাধীন, ইচ্ছা ক'রে এই বালককে দংশন করি নি, মৃত্যু কর্তৃক প্রোরত হয়ে 
করোছ; যাঁদ পাপ হয়ে থাকে তবে মৃত্যুরই হয়েছে । ব্যাধ বললে, অন্যের বশবতাঁ 
হলেও তুমি এই পাপকার্ষের কারণ, সেজন্য বধযোগ্য। সর্প বললে, কেবল আঁমই 
কারণ নই, বহ7 কারণের সংযোগে এই কার্য হয়েছে । ব্যাধ বললে, তুমিই এই বালকের 
প্রাণনাশের প্রধান কারণ, অতএব বধযোগ্য। 

সর্প ও ব্যাধ যখন এইর্‌প বাদানুবাদ করছিল তখন স্বয়ং মৃত্যু সেখানে 
আবির্ভূত হয়ে বললেন, ওহে সর্প, আমি কাল কর্তৃক প্রোরত হয়ে তোমাকে প্রেরণ 
করোছি, অতএব তুমি বা আমি এই বালকের বিনাশের কারণ নই। জগতে স্থাবর 
জঙ্গম সূর্য চন্দ্র বিষ ইন্দ্র জল বায়ু আঁগন প্রভাতি সমস্তই কালের অধশন, অতএব 
তুমি আমার উপর দোষারোপ করতে পার না। সর্প বললে, আপনাকে আম দোষী বা 
নির্দোষী বলাছ না, আম আপনার প্রেরণায় দংশন করোছি _- এই কথাই বলোছ; 
দোষ নির্ধারণ আমার কার্য নয়। ব্যাধ, তুমি মৃত্যুর কথা শুনলে, এখন আমাকে মান্ত 
দাও। ব্যাধ বললে, তুমি যে নির্দোষ তার প্রমাণ হ'ল না, তুমি ও মৃত্যু উভয়েই এই 
বালকের 'বিনাশের কারণ, তোমাদের ধিক। 

এমন সময় স্বয়ং কাল আবির্ভূত হয়ে ব্যাধকে বললেন, আমি বা মৃত্যু বা 
এই সর্প কেউ অপরাধী নই, এই শিশু নিজ কর্মফলেই 'বিনষ্ট হয়েছে । কুম্ভকার 
যেমন মৃতাঁপশ্ড থেকে ইচ্ছান্সারে বস্তু উৎপাদন করে, মানুষও সেইরূপ আত্মকৃত 
কর্মের ফল পায়। এই শিশু নিজেই তার বিনাশের কারণ । 

গোৌতমী বললেন, কাল বা সর্প বা মৃত্যু কেউ এই বালকের বিনাশের কারণ 
নয়, নিজ কর্মফলেই এ বিনম্ট হয়েছে, আমিও নিজ কর্মফলে প্রহশনা হয়েছি। 
অতএব কাল ও মৃত্যু এখন প্রস্থান করুন, তুমিও সর্পকে ম্যান্ত দাও । গোৌতমশ এইরূপ 
বললে কাল ও মৃত্যু চলে গেলেন, ব্যাধ সর্পকে ছেড়ে দিলে, গোতমীও শোকশন্য 
হলেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে ভীম্ম বললেন, মহারাজ, যুদ্ধে যাঁরা নহত হয়েছেন 
তাঁরা সকলেই কালের প্রভাবে নিজ কর্মের ফল পেয়েছেন, তোমার বা দুযোধনের 
করের জন্য তাঁদের মরণ হয় নি। অতএব তুমি শোক ত্যাগ কর। 


অনশাননপর্ব ৫৯৯ 
২। লদর্শন-ওঘবতীর আতাগসৎকার 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, গৃহস্থ ধর্মপরায়ণ হয়ে কি ক'রে মৃত্যুকে 
জয় করতে পারে তা বলুন। ভাঙ্ম বললেন, আম এক হাঁতহাস বলাছ শোন। -- 
মাহিদ্মতশ নগরীতে ইক্ষবাকুবংশশয় দূর্যোধন নামে এক ধর্মাত্বা রাজা ছিলেন। তাঁর 
ওরসে দেবনদী নর্মদার গর্ভে সদর্শনা নামে এক পরমরূপবতণী কন্যা জন্মগ্রহণ 
করেন। ভগবান আশ্নদেবের অভিলাষ জেনে রাজা তাঁকে কন্যাদান করলেন এবং শুজ্ক- 
স্বরূপ এই বর পেলেন যে আঁ্ন সর্বদা মাহঙ্মতাঁতে আঁধাষ্ঠত থাকবেন। সহদেব 
যখন দাক্ষিণ দিক জয় করতে গিয়োছলেন তখন তিনি সেই আঁশ্ন দেখোঁছলেন (১)। 
আশ্নদেবের গুরসে সৃদর্শনার এক পত্র হ'ল, তাঁর নাম সুদর্শন। সদর্শনের সঙ্গে 
নূগ রাজার পিতামহ ওঘবানের কন্যা ওঘবতার বিবাহ হ'ল। 

সুদর্শন পীর সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে বাস করতে লাগলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন 
যে গৃহস্থাশ্রমে থেকেই মৃত্যুকে জয় করবেন। তান ওঘবতকে বললেন, তুমি 
আতাঁথকে সর্বপ্রকারে তুষ্ট রাখবে, এমন কি প্রয়োজন হ'লে 'নার্বচারে নিজেকেও 
দান করবে। আম গৃহে থাকি বা না থাকি তুমি কখনও আতাথসেবায় অবহেলা 
করবে না। কল্যাণশ, আতাঁথ অপেক্ষা শ্রে্ঠ কেউ নেই। ওঘবতণ তাঁর মস্তকে অঞজাল 
রেখে বললেন, তোমার আদেশ অবশ্যই পালন করব। 

একাঁদন সদর্শন কাম্ঠ সংগ্রহ করতে গেলে স্বয়ং ধর্ম ব্রাহনণের বেশে 
ওঘবতশর কাছে এসে বললেন, আম তোমার আঁতাঁথ, যাঁদ গাহস্থ্যধর্মে তোমার 
আম্থা থাকে তবে আমার সংকার কর। ওঘবতশী আসন ও পাদ্য দিয়ে বললেন, বিপ্র, 
আপনার কি প্রয়োজন £ ব্রাহনণরপশী ধর্ম বললেন, তোমাকেই আমার প্রয়োজন। 
ওঘবতশী অন্যান্য অভশন্ট বস্তুর প্রলোভন দেখালেন, কিন্তু ভ্রাহননণ তাতে সম্মত 
হলেন না। তখন তিনি পাঁতর আজ্ঞা স্মরণ ক'রে সলজ্জভাবে বললেন, তাই হ'ক, 
এবং ব্রাহন্ণের সঙ্গে সহাস্যে অন্য গৃহে গেলেন। 

সুদর্শন ফিরে এসে পত্নীকে দেখতে না পেয়ে বার বার ডাকতে লাগলেন। 
ওঘবতশী তখন ব্রাহন্নণের বাহুপাশে বম্ধ ছিলেন এবং নিজেকে ডী্ছন্ট মনে ক'রে 
পাঁতর আহ্বানের উত্তর দিলেন না। সুদর্শন আবার বললেন, আমার সাধবী পাঁতব্রতা 
সরলা পত্ধী কোথায় গেল, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমার কিছুই নেই। তখন কুটশীরের 


৫৯) সভাপর্ব ৬-পরিচ্ছেদ চুষ্টব্য। 


৬০০ জহভোরত 


1ভতর থেকে ব্রাহন্রণ বললেন, অপ্নপনত্র সুদর্শন, আমি আঁতাথি ব্রাহন্নশ তোমার গৃহে 
এসোছ, তোমার ভার্ধা আমার প্রার্থনা পূরণ করছেন; তোমার যা উচিত মনে হয় কর। 

সদর্শনের পশ্চাতে লোহমুদগরধারী মৃত্যু অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা 
করছিলেন; তিনি 'স্থির করেছিলেন, সুদর্শন যাঁদ আঁতাথসংকারন্রত পালন না করেন 
তবে তাঁকে বধ করবেন। আঁতাথর কথা শুনে সুদর্শন 'বাস্মিত হর্লেন, এবং ঈর্ধা 
ও ক্রোধ ত্যাগ ক'রে বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনার সুরত সম্পন্ন হ'ক, আমার প্রাণ 
পত্নী এবং আর যা কিছু আছে সবই আমি আঁতাঁথকে দান করতে পারি। আম সত্য 
কথা বলোছি,. এই সত্যদ্বারা দেবতারা আমাকে পালন করুন অথবা দহন করুন। 
তখন সেই আতাথি ব্রাহনণ কুটীর থেকে বোরয়ে এসে ভ্রলোক অনুনাঁদিত ক'রে 
বললেন, আম ধর্ম, তোমাকে পরাঁক্ষা করবার জন্য এসোছ। মৃত্যু সর্বদা তোমার রল্ 
অনুসন্ধান করছিলেন, তাঁকে তুমি জয় করেছ। নরশ্রেম্ঠ, ন্রিলোকে এমন কেউ নেই যে 
তোমার পাঁতব্রতা সাধৰী পত্ীর প্রাতি দৃম্টিপাত করতে পারে। ইনি তোমার এবং 
নিজের গুণে রক্ষিতা, ইনি যা বলবেন তার অন্যথা হবে না। এই ব্রহন্নবাঁদনশী 'নিজ 
তপস্যার প্রভাবে অর্ধশরীর দ্বারা ওঘবতী নদশ হয়ে লোকপাবন করবেন এবং অর্ধ- 
শরীরে তোমার অনুগমন করবেন। তুমিও সশরীরে এ'র সঙ্গে শাশ্বত সনাতন লোক 
লাভ করবে। তুমি মৃত্যুকে পরাজিত করেছ, বীর্যবলে পণ্টভূতকে আঁতক্রম করেছ, 
গৃহস্থ ধর্ম বারা কাম ক্রোধ জয় করেছ। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র শূকরবর্ণ সহম্ত্র অ*্ব 
যোজত রথে সুদর্শন ও ওঘবতাকে তুলে নিয়ে প্রস্থান করলেন। 

-  ভীম্ম ষুধিষ্ঠরকে বললেন, গৃহস্থের পক্ষে আতাঁথই পরমদেবতা, আতাঁথ 
পৃজিত হ'লে যে শৃভচিন্তা করেন তার ফল শত যজ্ধেরও আধিক। সাধৃস্বভাব আঁতাথ 
যাঁদ সমাদর না পান তবে তানি নিজের পাপ গৃহস্থকে 'দিয়ে এবং তার পণ্য নিয়ে 
প্রস্থান করেন। বৎস, গৃহস্থ সুদর্শন ষে প্রকারে মৃত্যুকে পরাস্ত করোছলেন তার 
পৃণ্যময় আখ্যান তোমাকে বললাম। 


৩। কৃতজ্ঞ শ;ক -_ দৈব ও প্7র্ূষকার -_ ভষ্গাষ্বনের জ্দ্শীভাব 


যুধিষ্ঠর বললেন, পিতামহ, আপনি অনুকম্পা-্ধর্মের ও ভন্তজনের গুণ- 
বর্ণনা করুন। ভগজ্ম বললেন, আমি একটি উপাখ্যান বলছি শোন। -_ কাশীরাজ্যের 
অরণ্যে এক ব্যাধ মৃগবধের জন্য বিষাঁলস্ত বাপ নিক্ষেপ করোছিল, কিন্তু লক্ষ্য্রন্ 


জনশাননপব ৬০১৯. 


হয়ে সেই বাণ একাটি বশাল বৃক্ষে বিদ্ধ হ'ল। সেই বৃক্ষের কোটরে একটি শৃকপক্ষণ 
বহু কাল থেকে বাস' করত। 'বিষের প্রভাবে বৃক্ষ ফলপন্রহন ও শঙ্ক হয়ে গেল, 
কিন্তু আশ্রয়দাতার প্রাত ভান্তর জন্য শুক সেই বনস্পাঁতিকে ত্যাগ করলে না, অনাহারে 
ক্ষীণদেহে সেখানেই রইল। দেবরাজ ইন্দ্র সেই উদারস্বভাব কৃতজ্ঞ সমব্যথী শুকের 
আচরণে আশ্চর্য হলেন এবং ব্রাহন্রণের বেশে উপাস্থত হয়ে বললেন, পাক্ষশ্রেম্ঠ শুক, 
তুমি এই ফলপনরহশীন শৃদ্ক তর ত্যাগ ক'রে অন্যন্ন যাচ্ছ না কেন? এই মহারণ্যে 
আশ্রয়যোগ্য আরও তো অনেক বৃক্ষ আছে। শুক বললে, দেবরাজ, আম এখানেই 
জল্মোছ এবং নিরাপদে প্রাতপালত হয়োছ। আমি এই বৃক্ষের ভন্ত, এর দুঃখে 
দুঃখিত এবং অনন্যগাঁত। আপনি ধর্মজ্ঞ হয়ে কেন আমাকে অন্যত্র যেতে বলছেন ? 
এই বৃক্ষ যখন সস্থ ছিল তখন আম এর আশ্রয়ে ছিলাম, আজ আম কি করে 
একে ছেড়ে যেতে পারি? শুকের কথা শুনে ইন্দ্র আতশয় প্রত হলেন এবং তার 
প্রার্থনায় অমৃত সেচন ক'রে বৃক্ষকে পৃনজাঁবিত করলেন। 

উপকৃত হয়োছল, লোকেও সেইর্‌্প ভন্তজনকে আশ্রয় 'দয়ে সর্ব বিষয়ে 
সাদ্ধলাভ করে। 


বাঁধান্ঠর বললেন, 'িতামহ, দৈব ও পুরুষকার এই দুইএর মধ্যে কোনটি 
শ্রেষ্ঠ? ভীম্ম বললেন, এ সম্বন্ধে লোকাঁপতামহ ব্রহনা বশিম্ঠকে যা বলোছলেন 
শোন। -- কৃষক তার ক্ষেত্রে যেরূপ বাঁজ বপন করে সেইরূপ ফল. উৎপন্ন হয়; 
মানুষও তার সৎকর্ম ও অসৎকর্ম অনুসারে 'বাভল্ন ফল লাভ করে। ক্ষেত্র ব্যতীত 
ফল উৎপন্ন হয় না, পৃরুষকার ব্যতত দৈবও সিদ্ধ হয় না। পশ্ডিতগণ পুরুষকারকে 
ক্ষেতের সহিত এবং দৈবকে বাঁজের সাঁহত তুলনা করেন। যেমন ক্ষেত্র ও বীজের 
সংযোগে, সেইর্প পৃরুষকার ও দৈবের সংযোগে ফল উৎপন্ন হয়। র্লীব পাঁতর 
সাঁহত স্বর সহবাস যেমন নিম্ফল, কর্ম ত্যাগ ক'রে দৈবের উপর নির্ভরও সেইরহপ। 
প্রুষকার দ্বারাই লেকে স্বর্গ, ভোগ্য বিষয় ও পাশ্ডিত্য লাভ করে। কৃপণ র্লশীব 
নাক্ষয় অকর্মকারণ দূর্বল ও যয়হীন লোকের অর্থলাভ হয় না। পুরুষকার অবলম্বন 
ক'রে কর্ম করলে দৈব তার সহায়ক হয়, কিন্তু কেবল দৈবে কিছুই পাওয়া যায় না। 
' পুপ্যই দেবগণের আশ্রয়, পুণ্যকর্ম দ্বারা সমস্তই পাওয়া যায়, পৃশ্যশীল লোকে 
দৈবকেও আঁতক্রম করেন। দৈবের প্রভৃত্ব নেই, শিষ্য যেমন গুরুর অনুসরণ করে দৈব 
সেইরূপ প্রুষকারের অননসরণ করে। 


৩০২ হোত 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, স্লীপুরুষের মিলনকালে কার স্পর্শসুখ 
আঁধক হয়? ভাম্স বললেন, আমি এক পুরাতন ইাতহাস বলাছ শোন। -_ 
তঙ্গাস্বন নামে এক ধার্মিক রাজার্ধ পূত্রকামনায় অশ্লিম্টূত যজ্ঞ ক'রে শত পত্র লাভ 
নদ । এই বজ্ঞে কেবল আঁশ্নরই স্তুতি হয় এজন্য ইন্দ্র ক্লুদ্ধ হয়ে রাজার্ধর 
ছিদ্র অন্বেষণ করতে লাগলেন , একাঁদন ভঙ্গাস্বন মৃগয়া করতে গেলে ইন্দ্র তাঁকে 
বিমোহিত করলেন। রাজা 'দিগৃভ্রান্ত শ্রান্ত ও পপাসার্ত হয়ে ঘূরতে ঘূরতে একাঁট 
সরোবর দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর অশ*্বকে জল খাইয়ে নিজে সরোবরে অবগাহন 
করলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্পীর্প পেলেন। নিজের রূপান্তর দেখে রাজা আঁতশয় 
লাঁষ্জত ও চিন্তাকুল হলেন এবং কোনও প্রকারে অশ্বের পৃচ্ঠে উঠে রাজপূরশতে 
ফিরে গেলেন। তাঁর পত্রী পূত্রগণ ও অন্যান্য সকলে তাঁকে দেখে অত্যন্ত 'বাঁস্মত 
হলেন। নিজের পরিচয় 'দিয়ে এবং সকল ঘটনা বিবৃত ক'রে রাজা তাঁর পুত্দের 
বললেন, আমি বনে যাব, তোমরা সদ্‌ভাবে থেকে একক রাজ্য ভোগ কর। 

স্লীর্‌্পণী ভঙ্গাস্বন বনে এসে এক তাপসের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন। 
সেই তাপসের ওরসে রাজার গর্ভে এক শ পত্র হাল। তান এই পৃতদের নিয়ে 
পূর্বজাত পূত্রদের কাছে শিয়ে বললেন, তোমরা আমার পুরূষ অবস্থার পুত্র, আম 
স্মী হবার পর এরা জল্মেছে। তোমরা এই ভ্রাতাদের স্গে মিলিত হয়ে রাজ্য ভোগ 
কর। ভঙ্গাস্বনের উপদেশ অনুসারে তাঁর দুই শত পূত্র একত্র রাজ্য ভোগ করতে 
লাগল। ইন্দ্র ভাবলেন, আম এই রাজার্ধর অপকার করতে গিয়ে উপকারই করেছি। 
[তান ব্রাহন্রণের বেশে রাজপূত্রদের কাছে গিয়ে বললেন, যারা এক পিতার পুত্র তাদের 
মধ্যেও সৌভ্রার্ থাকে না; কশ্যপের পূত্র সুর ও অসুরগণের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। 
তোমরা রাজার্য ভল্গাস্বনের পত্র, আর এরা একজন তপস্বীর পুত্র; .এরা তোমাদের 
পৈতৃক রাজ্য ভোগ করছে কেন? ইন্দ্রের কথা শুনে রাজপূত্রদের মধ্যে ভেদবুদ্ধ 
হ'ল, তাঁরা যুদ্ধ ক'রে পরস্পরকে বিনষ্ট করলেন। 

পূত্রদের মত্যুসংবাদ পেয়ে তণ্গাস্বন কাঁদিতে লাগলেন । তখন ইন্দ্র তার কাছে 
এসে বললেন, তুমি আমাকে আহবান না ক'রে আমার আঁপ্রয় আঁপ্নম্টুত যজ্ঞ 
করোছলে সেজন্য আমি তোমাকে নির্যাতিত করেছি। ভগ্গাস্বন পদানত হয়ে ক্ষমা 
চেয়ে ইন্দ্রকে প্রসন্ন করলেন। ইন্দ্র বললেন, আম তুষ্ট হয়েছি; বল, তোমার কোন্‌ 
পৃরদের পৃনজঁবন চাও -- তোমার ওরস পূরদের, না গর্ভজাত পূত্রদের 2 তাপসশী- 
বেশশ ভল্গাস্বন কৃতাজাল হয়ে বললেন, আমার স্পীত্ব লাভের পর যারা জল্মোছল 
তাদেরই জশীবত করুন। ইন্দ্র বাস্মত হয়ে বললেন, এই পৃরেরা তোমার প্র 


জনশাদনপরৰ্ ৬০৩. 


অবস্থার পৃত্রদের চেয়ে “প্রয় হ'ল কেন? ভল্গাস্বন বললেন, দেবরাজ, পৃর্ষ 
অপেক্ষা স্মীর স্নেহই আঁধক। ইন্দ্র প্রীত হয়ে বললেন, সত্যবাঁদনশ, আমার বরে 
তোমার সকল পরই জাঁবিত হ'ক। এখন তুমি পূরুবত্ব বা স্রশত্ব কি চাও বল। 
রাজা বললেন, আম স্বীর্পেই থাকতে চাই। ইন্দ্র কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজা 
বললেন, দেবরাজ, স্্পৃরুষের সংযোগকালে স্বীরই আঁধক সুখ হয়, আম স্ত্রভাবেই 
তুষ্ট আছি। ইন্দ্র 'তাই হ'ক' বলে চ'লে গেলেন। 
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যুধান্ভঠর বললেন, পিতামহ, আপাঁন জগৎপাঁত মহেশ্বর শম্ভুর নামসকল 
বলুন। ভাম্ম বললেন, তাঁর নামকীর্তন আমার সাধ্য নয়। এই মহাবাহ কৃফ 
বদারকাশ্রমে তপস্যা ক'রে মহাদেবকে তুষ্ট করোছলেন, ইনিই তাঁর নাম ও গুণাবলী 
কর্তন করুন। 

ভীম্মের অনুরোধ শুনে বাসুদেব বললেন, ব্রহমা ইন্দ্রাদ দেবগণ এবং 
মহার্ধগণও মহাদেবের সকল তত্ব জানেন না, মানুষ কি করে জানবে? আমি তাঁর 
কথা পিং বলাছ শুনুন। অনন্তর কৃফ জলস্পর্শ ক'রে শুচি হয়ে বলতে 
লাগলেন। _ একদা জাম্ববতী আমাকে বললেন, তুমি পূর্বে মহাদেবের আরাধনা 
করোঁছলে, তার ফলে রুঝ্বিণীর গর্ভে চারনদেক সংচার্‌ চারুুবেশ যশোধর চার-শ্রবা 
চারুষশা প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু এই আট জন পূত্র জল্মেছে; তাদের তুল্য একটি পৃত্র 
আমাকেও দাও । জাম্ববতশর অনুরোধ শুনে আমি পিতা মাতা, রাজা আহক ০১) ও 
বলরাম প্রভাতির অনৃমাঁত নিয়ে গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে হিমালয় পর্বতে 
গেলাম। সেখানে মহার্ষ ব্যাপ্রপাদের পত্র উপমন্যুর আশ্রমে গিয়ে তাঁকে আমার 
আঁভলাষ জানালে তিনি বললেন, তৃমি যাঁকে চাচ্ছ সেই ভগ্গবান মৃহেশ্বর সপত্নীক 
এখানেই থাকেন। বাল্যকালে আম ক্ষণরান্ন খেতে চাইলে জননণ আমকে বলেছিলেন, 
বস, আমরা বনবাসণী তাপস, আমাদের গাভশ নেই, ক্ষীরান্ন কোথায় পাব? বাঁদ 
শংকরকে প্রসন্ন করতে পার তবেই তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তার পর আম বহু 
কাল তপস্যা করে মহাদেবকে তুষ্ট করলাম। তাঁর প্রসাদে আম অজর অমর সর্বজ্ঞ ও 
সুদর্শন হয়েছি এবং বন্ধুগণের সাহত অমৃততুল্য ক্ষাঁরান্ন ভোজন করতে পাচ্ছি। 
মহাদেব সর্বদা আমান আশ্রমের নিকটে অবস্থান করেন। মাধব, আমি 'দবানেন্রে 


হরর 


(১) উহ্াসেনের 'পিতা, অথবা উগ্রসেন। 


৬০৪ মহাভারত 


দেখাঁছ তুমি ছ মাস পরে তাঁর দর্শন পাবে এবং হরপার্বতশীর নিকট চাঁব্বশাঁট বর 
লাভ করবে। 

তার পর কৃষ্ণ বললেন, মুনিবর উপমন্যুর হীতহাস শুনে আম তাঁর কাছে 
দীক্ষা নিলাম এবং মস্তকমুন্ডন ক'রে ঘৃতান্তদেহে দশ্ড-কুশ-চশীর-মেখলা ধারণ ক'রে 
কঠোর তপস্যা করতে লাগলাম। ছ মাস পরে মহাদেব পার্বতীর সাঁহত আবির্ভূত 
হলেন। আম চরণে পাঁতত হয়ে স্তব করলে মহাদেব প্রসন্ন হলেন এবং আমার 
প্রার্থনা শুনে আটাঁট বর দিলেন -__ ধর্মে দূঢ়ানিষ্ঠা, যুদ্ধে শত্রুনাশের শাস্ত, শ্রেম্ঠ 
যশ, পরম বল, যোগাসিম্ধি, লোকাপ্রিয়তা, মহাদেবের নৈকট্য, এবং শত শত পূত্র। 
তার পর জগল্মাতা ভবান?ও প্রীত হয়ে আমার প্রার্থনায় আটটি বর 'দলেন __ 
খদ্বজগণের প্রীতি অক্লোধ, পিতার অনগগ্রহ, শত পুত্র, পরম ভোগ, কুলে প্রশীত। 
মাতার প্রসাদ, শান্তিলাভ, এবং দক্ষতা । তিনি আমাকে আরও বললেন, তুমি মহা- 
প্রভাবান্বিত হবে, মিথ্যা বলবে না, তোমার এক হাজার ষোল ভার্যা হবে, তোমার 
শপ্রয় হবে, তোমার শরীর কমনীয় হবে, এবং তোমার গৃহে প্রত্যহ সাত হাজার 
আঁতথি ভোজন করবে। তার পর আম উপমন্যূর কাছে ফিরে এসে তাঁকে বর- 
প্রাপ্তির সংবাদ দিলাম, তানি প্রীত হয়ে মহাদেবের মাহাত্ম্য এবং "স্থির, স্থাণদ, প্রভু, 
প্রবর, বরদ, বর, সর্বাত্মা প্রভাত অল্টোত্তর শত নাম কীর্তন করলেন। হর-পার্বতীর 
আরাধনা ক'রেই আমি জাম্ববতার পত্র শাম্বকে পেয়োছলাম। 


&। অজ্টাবক্রের পরণক্ষা 


ফুধিষ্ঠর বললেন, পিতামহ, পাণিগ্রহণকালে যে 'সহধর্ম” বলা হয় তার 
উদ্দেশ্য কি? পাঁতপত্ণীর এক সঙ্গে খাঁষপ্রোন্ত যক্ঞাদির অনূজ্ঠান, না প্রজাপাঁত- 
শীবহত সল্তানোৎপাদন, না অসুরধর্মানুযায়শ কেবল হীন্দ্রিয়সেবা? ভাঁম্ম বললেন, 
আমি এক প্রাচীন ইাঁতহাস বলাছ শোন। __ বদান্য নামক খাঁষর কন্যা স্মপ্রভার 
রূপগ্ুশে মুগ্ধ হয়ে অন্টাব্র তার পাণি প্রার্থনা করেছিলেন। বদান্য বললেন, 
আমি তোমাকে কন্যা দান করব, কিন্তু প্রথমে তুমি উত্তর দিকে যান্না করবে এবং 
দৃহুমালয় পর্বত ও কুবেরভবন আঁতক্রম ক'রে ভগবান রুদ্রের আবাস দেখে এক 
রমণশয় বনে উপাস্থত হবে। সেখানে এক বৃদ্ধা তপাঁস্বনশ আছেন); তুমি তাঁর সঙ্গে 
“দেখা ক'রে ফিরে. এলে আমার কন্যাকে পাবে। 


অনঃশাসনপর্ব ৬০৬ 


অঙ্টাবক্র উত্তর দিকে যান্না করলেন এবং হিমালয় পার হয়ে এক ছুদের 
নিকটে এসে রুদ্র ও রুদ্রাণীর পূজা করলেন। তার পর এক দৈব বৎসর (মানুষের 
৩৬০ বংসর) কুবেরের আতিথ্য ভোগ ক'রে কৈলাস মন্দর ও সূমেরু পর্বত আঁতক্রম 
করলেন এবং রমণশয় বনের মধ্যে একাট 'দব্য আশ্রমে উপাস্থত হলেন। সেই আশ্রমে 
কুবেরালয় অপেক্ষা শ্রেম্ঠ একটি কাণ্টনময় ভবন ছিল। অকষ্টাবন্র সেই ভবনের দ্বারে 
এসে বললেন, ভূমি আতাঁথ এসোঁছ। তখন সাতাঁট রূপবতী মনোহারিণী কন্যা 
এসে তাঁকে বললে, ভগ্গবান, ভিতরে আসূন। অস্টাবক্র মুস্ধ হয়ে ভবনের অভ্যন্তরে 
গেলেন এবং দেখলেন সেখানে এক বৃদ্ধা রমণী শুভ্র বসন প'রে সর্বাভরণে ভূষিত 
হয়ে পর্যঞ্ষে বসে আছেন। পরস্পর অভিবাদনের পর বৃদ্ধা অষ্টাবক্রকে বললেন, 
আপনি বসুন। অষ্টাবক্র ব”৬লন, এইসকল নারীদের মধ্যে যানি জ্ঞানবতশী ও শাল্ত- 
প্রকৃতি তান এখানে থাকুন, আর সকলে নিজ নিজ গৃহে চ'লে যান। কন্যারা 
অষ্টাবন্রকে প্রদক্ষিণ ক'রে চ'লে গেল, কেবল বৃদ্ধা রইলেন। 

অষ্টাবক্র শয্যায় শুয়ে বৃদ্ধাকে বললেন, রানি গভীর হয়েছে, তুমিও শোও 
বৃদ্ধা অন্য এক শয্যায় শুলেন, কিন্তু কিছু কাল পরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে 
মহর্ধর শয্যায় এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। অক্টাবক্র কাণ্ঠপ্রাচীরের ন্যার 
নার্বকার হয়ে আছেন দেখে বৃদ্ধা দুঃখত হয়ে বললেন, বিপ্রার্ধ, প্রফল্ল হও, 
আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তোমার তপস্যা সফল হয়েছে, তুমি আমার এবং এই 
সমস্ত ধনের প্রভু । অন্টাবক্র বললেন, আম পরদারগমন কার না। আমি ।ববয়০৩।০5 
অনভিজ্ঞ, ধর্মপালনের জন্যই সন্তান কামনা করি, পৃত্রলাভ হ'লে আমার সদৃঙ্গাত 
হবে। তুমি ধর্ম স্মরণ কর, অন্যায় উপরোধ করো না; যাঁদ তোমার অন্য প্রার্থনা 
কিছ থাকে তো বল। বৃদ্ধা বললেন, তুমি এখানে বাস কর, ক্রমশ দেশ কাল বুঝে 
মাত স্থির করতে পারবে এবং কৃতকৃতা হবে। অঙ্টাবক্র সম্মত হয়ে সেখানেই রইলেন, 
কিন্তু সেই বৃদ্ধার জীর্ণ দেহ দেখে তাঁর িছুমার অনুরাগ্গ হ'ল না।; তান ভাবতে 
লাগলেন, ইনিই কি এই গৃহের অধিষ্ঠান্্রী দেবতা, শাপের ফলে বিরুপপা হয়েছেন ? 

পরান বৃষ্ধা অদ্টাবক্রের সর্বদেহে তৈল মর্দন ক'রে তাঁকে সবতে স্নান 
কারয়ে দিলেন এবং অমৃততুল্য স্বাদ অন্ন খেতে দিলেন। রান্রিকালে তাঁরা পূর্বের 
ন্যায় পৃথক শয্যায় শুলেন এবং অর্ধরান্রে বৃম্ধা পৃনর্বার মহার্ধর শব্যায় আএলেন। 
মহার্ধ বললেন, পরদারে আমার আসান্ত নেই, তুমি নিজের শব্যায় যাও, তোমার 
মঙ্গল হ'ক। বৃন্ধা বললেন, আমি স্বতন্্া, কারও পত্নী নই; যাঁদ অন্য স্তর সংসর্গে 
আপাস্ত থাকে তবে আমাকে বিবাহ কর। মহার্ধ বললেন, নারণর ম্বাতল্্য কোনও 


৬০৬ মহতোরত 


কালে নেই; কৌমারে পিতা, যৌবনে পাঁত এবং বার্ধক্যে পূত্ন তাকে রক্ষা করে। 
'যৃষ্থা বললেন, আম কন্যা, ব্রহনচর্য পালন কারি, আমাকে 'বিবাহ কর, প্রত্যাখ্যান 
কারো না। 

সহসা বৃদ্ধার রূপান্তর হ'ল, 'তিনি সর্বাভরণভূষিতা পরমরপবতশ কন্যার 
আকৃতি ধারণ করলেন। অন্টাবন্ক আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, মহার্ধ বদান্য আমাকে 
'পরণক্ষার জন্য এখানে পাঠিয়েছেন; তাঁর দুঁহতাকে ত্যাগ ক'রে কি এই পরমসূল্দরণ 
ফন্যাকেই গ্রহণ করব? আমার কামদমনের শান্ত ও ধৈর্য আছে, আম সত্য থেকে 
ছ্ুত হব না। তিনি সেই কন্যাকে বললেন, তুমি 'কিজন্য নিজের রূপ পাঁরবর্তন 
করলে সত্য বল। কন্যা বললেন, সত্যাবক্রম ব্রাহন্ণ, আম উত্তর 'দিকের আধিষ্ঠান্রশ 
- দেবী, মহৃর্যি বদান্যের অনুরোধে তোমাকে পরণক্ষা করাছলাম, তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। 
জেনে রাখ যে স্প্ীজাতি চপলা, স্থাবরা স্ব্ীরও কামজবর হয়। দেবতারা তোমার 
উপর প্রস হয়েছেন, তুমি নার্বত্]ে গৃহে ফিরে যাও এবং বাতা কন্যাকে বিবাহ 
ক'রে পৃত্রলাভ কর। 

তার পর অক্টারক্র বদান্যের কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন, বদানা 
'তুষ্ট হয়ে তাঁর কন্যাকে দান করলেন। অঞ্টাবর্ত শৃভনক্ষত্রযোগে সংপ্রভাকে বিবাহ 
ক'রে নিজ আশ্রমে সুখে বাস করতে লাগলেন। ০১) 


৬1 ভু ৩০। জল) পাপ -- গঙ্গামাহাত্ --- মতঙ্গ 


বৃধিদ্ঠির বললেন, পিতামহ, শ্রহত্রহত্যা না করলেও কোন কর্মে ব্রহন্রহত্যার 
পাপ হয়? ভাঁক্ম বললেন, ব্যাসদেবের কাছে আম যা শুনেছি তাই বলাছ। __ 
যে লোক ভিক্ষা দেব ব'লে ভ্রাহন্পকে ডেকে এনে প্রত্যাখ্যান করে, যে দুর্বাম্ধ 
বেদাধ্যায়ণ ব্রাহনণের বৃত্তি হরণ করে, 'পিপাসার্ত গোসমূছের জলপানে যে বাধা দেয়, 
শ্াত বা 222 শাস্ম যে অনাভজ্ঞতার জন্য দূযিত করে, রৃপবতী দূহিতাকে 
যে উপবূন্ত পারে সম্প্রদান না করে, দ্বিজাঁতকে যে অধার্মক মূঢড় অকারণে 
মর্মান্তিক দুঃখ দেয়, যে লোক চক্ষুহণীন পঙ্গু বা জড়ের সর্বস্ব হরণ করে, যে মূ 


(১) হ্ধিন্ঠিরের প্রন্নের সঙ্গে এই উপাখ্যানের কি সম্বন্ধ তা স্পন্ট নয়। বোধ 
হয় প্রতিপাদ্য এই, যে প্রজাপাতাঁবাছত লম্তানোৎপাদনের জনাই হ বা্বনীর প্রয়োজন। 


অনশাননপর্ব ৬০৭ 


আশ্রমে বনে গ্রামে বা নগরে আঁ্নপ্রদান করে -_ তারা সকলেই ব্রহনহত্যাকারণীর 
সমান। 

বুধিদ্ঠির বললেন, কোন্‌ দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বত শ্রেম্ঠ গণ্য হয়? 
কোন্‌ নদ পৃপ্যতমা? ভশম্ম বললেন, এক সিদ্ধ ব্লাহনণ এক শিলবাতত (উদ্ছবৃত্তি) 
ব্রাহণকে যা বলেছিলেন শোন। -- সেই দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্ব তই শ্রেন্ঠ যার 
মধ্য দিয়ে সারদ্‌বরা গঞ্গা প্রবাহিত হন। তপস্যা ব্রহন্রচর্য যজ্ঞ ও দানের যে ফল, 
বাশার আরাধনাতেও সেই ফল। যারা প্রথম বয়সে, পাপকর্ম ক'রে পরে গঙ্গার সেবা 
করে তারাও উত্তম গাঁত পায়। হংসাঁদ বহ্াীবধ 'বিহজ্গে সমাকীর্ণ গোম্ঠসমান্বিত 
বাঙ্াকে দেখলে লোকে স্বর্গও বিস্মৃত হয়। গঞ্গাদর্শন গঞ্গাজলস্পর্শ ও গঙ্গার 
অবগাহন করলে উধর্বতন ও অধস্তন সাত পুরুষের সদ্গাত হয়। 


যুধিদ্ঠির বললেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শুদ্রু কোন্‌ উপায়ে শ্রাহনপত্ব পেতে 
পারে? ভশম্ম বললেন, ্রাহনপ্য আত দুর্লভ, বহুবার জল্মগ্রহণের পর লোকে 
ব্রাহ্ণ হ'তে পারে । আমি এক পূরমভন ইতিহাস বলাঁছ শোন। কোনও শ্রাহন্নশের 
মতা নামে একটি গৃুপবান পৃ ছিল। একাদিন ব্রাহননণ তাঁর প্রকে বজ্জের নিমিত্ত 
উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আনতে বললেন। মতগ্গ একটি গর্দভযোজত রথে বারা 
করলেন, কিল্তু অল্পবরস্ক গর্দভ নিজের জননীর কাছে রথ নিয়ে চলল । মতঙ্গ 
রুষ্ট হয়ে গর্দভের নাসিকায় বার বার কবাঘাত করতে লাগলেন। গর্দ'ভ বখন তার 
দুঃখিত হয়ো না, এক চণ্ডাল তোমাকে চালিত করছে, ভ্রাহনণ এমন নিষ্ঠুর হয় না। 
এই পাপণ নিজ জাতির স্বভাব পেয়েছ, শিশুর উপর এর দয়া নেই। মতলা রথ 
থেকে নেমে গর্দভশীকে বললেন, কল্যাণী, আমাকে চণ্ডাল বলছ কেন, আমার মাতা 
কি ক'রে দূষিত হয়েছেন সত্য বল। গর্দভশ বললে, তুমি কামোল্মত্তা ব্রাহন্রণীর 
গভে শূত্র নাপিতের ওঁরসে জল্মেছ, এজন্য তুমি ভ্রাহনণ নও, চম্ডাল। 
ব্রাহমণত্ব লাভের উদ্দেশ্যে অরণ্যে তপস্যা করতে গেলেন। তানি সহলাধক বংসর 
কঠোর তপস্যা করলেন। ইন্দ্র বার বার এসে তাঁকে বললেন, তুম চণ্ডাল হয়ে জল্মেছ,' 
পরাহমণত্ব পেতে পার না, অন্য বর চাও। অবশেষে মতঙ্গা যখন বুঝলেন যে স্তাহনশত্ব- 
লাভ অসম্ভব তখন তিনি ইন্দ্রকে বললেন, আপনার বরে আমি যেন কামচারশ 
কামরপণী বিহঙ্গ হই, রাহরণ কিয় প্রভাতি সকলেই যেন আমার পূজা করে, আমার 
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কশীর্ত যেন অক্ষয় হয়। ইন্দ্র বললেন, বৎস, তুমি ছন্দোদেব নামে খ্যাত এবং 
কামিনীগণের পূজনীয় হবে, ব্রিলোকে অতুল কণীর্ত লাভ করবে। 


৭। 1ঙবোদাসের পনত্র প্রতর্দন -- খ।৩ খেগ ভ্রাহমশত্বলাভ 


যুধিষ্ঠর বললেন, পিতামহ, শুনেছি রাজা বাঁতহব্য ক্ষত্রিয় হয়েও 
বশ্বামিঘ্রের ন্যায় ব্রাহত্রণত্ব পেয়েছিলেন। আপনি তাঁর ইতিহাস বলুন। ভাঁব্ম 
বললেন, মনুর পত্র শর্ধাতির বংশে রাজা বৎস জন্মগ্রহণ করেন; বংসের দুই পৃন্র, 
হৈহয় বা বীতহব্য, এবং তালজজ্ঘ। বাঁতহব্যের দশ পত্নীর গর্ভে এক শ বেদজ্ঞ ও 
অস্মবিশারদ পূত্র জল্মোছলেন; তাঁরা কাশীরাজ হর্য্বকে এবং পরে তাঁর পৃ 
সৃদেবকে যুদ্ধে বব করেন। তার পর সূদেবের পূত্ন দিবোদাস বারাণসশীর রাজা 
হলেন এবং গঞ্গার উত্তর ও গোমতখ নদীর দাক্ষিণ তারে অমরাবতার ন্যায় সমন্ধ 
ও সুরাক্ষত রাজধানশ স্থাপন করলেন। বীতহব্যের পন্রঙগণ আবার আক্রমণ করলে 
মহারাজ 'দিবোদাস তাঁদের সঙ্গে সহমত দিন ঘোর যুদ্ধ করলেন, কিন্তু অবশেষে 
পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন এবং বৃহস্পাঁতপূত্র ভরম্বাজের শরণাপন্ন হলেন। 
ভরদ্বাজ তাঁকে আশ্বাস 'দয়ে এক যজ্ঞ করলেন, তার ফলে 'দবোদাসের প্রতর্দন 
নামে একটি পুত্র হ'ল। 

প্রতর্দন জন্মগ্রহণ ক'রেই ভ্রয়োদশবধাঁয়ের ন্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। 
1তনি সমস্ত বেদ ও ধনূর্বেদে শিক্ষিত হ'লে ভরম্বাজ যোগবলে তাঁর দেহে প্রাবন্ট 
হয়ে সর্বলোকের তেজ সমাবিষ্ট করলেন। 'দিবোদাস তাঁর পরাক্রাল্ত পূত্রকে দেখে 
হৃষ্ট হয়ে তাঁকে যৌবরাজ্যে আভাঁষন্ত করলেন। তার পর পিতার আজ্ঞায় প্রতর্দন 
গঙ্গা পার হয়ে বীতহব্যের নগর আক্রমণ করলেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বীতহব্যের 
পূরণ 'ছন্নমস্তক হয়ে পাঁতিত হলেন। তখন বাঁতহব্য পলায়ন ক'রে মহার্ধ ভূগর 
শরণ নিলেন। প্রতর্দন বীতহব্যের অনুসরণ ক'রে ভূগুর আশ্রমে এলেন। যথাবাধ 
সৎকার ক'রে ভূগ্‌ বললেন, মহারাজ, কি প্রয়োজন বল। প্রতর্দন বললেন, মহর্ষি, 
এখানে বীতহব্য আশ্রয্প নিয়েছেন, আপান তাঁকে ত্যাগ করুন; তাঁর শত পত্র আমার 
পিতৃকুল ও কাশীরাজ্য খবংস করেছে। আমি তাদের বিনষ্ট করোছ, এখন বাঁতহব্যকে 
বধ করলেই 'পিতৃগণের নিকট থাপমুন্ত হব। ধর্মাত্মা ভূগু শরপাঙ্গত বীতহব্যের 
প্রাত কৃপাবিষ্ট হয়ে বললেন, এখানে কোনও ক্ষত্রিয় নেই, সকলেই ব্রাহন্নশ। প্রতর্দন 
.হৃজ্ট হয়ে ভূগুর পাদস্পর্শ ক'রে বললেন, ভগবান, তাই হ'ক, তাতেই আমি কৃতকৃত্য 
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হয়েছি, বীর্ধবান বাঁতহব্যকে জাতিত্যাগে বাধ্য করোছি। আপনি প্রসন্ন হয়ে অনমাতি 
দন, আমি এখন ফিরে যাই। 

স্প্প যেমন বিষ উদ্‌গার করে সেইরূপ বীতহব্যের উদ্দেশে এই কঠোর 
বাক্য ব'লে প্রতর্দন প্রস্থান করলেন। ভূগুর বাক্যপ্রভাবে বীতহব্য ব্রহনার্ধ ও 
ব্রহযবাদশী হয়ে গেলেন। গৃৎংসমদ নামে তাঁর এক রূপবান পূত্র হয়োছল, অসুররা 
তাঁকে ইন্দ্র মনে ক'রে নিপশীড়ত করোছিল। খগ্‌বেদে গ্‌ংসমদের কথা আছে। তাঁর 
অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ প্রমাত, তাঁর পূত্র রুরু, যান প্রমণবরাকে বিবাহ করোছিলেন। 
রূরুর পুত্র শুনক, তাঁর পত্র মহাত্মা শৌনক। ভূগুর অনগ্রহে বাঁতহব্য ও তাঁর 
বংশধরগণ সকলেই ব্রাহমণত্ব লাভ করেছিলেন। 


৮। ব্রাহমণনলেবা -_- সৎপাত্র ও অসৎপানত্র 


যুধিষ্ঠর বললেন, পিতামহ, রাজাদের পক্ষে কোন্‌ কার্য সর্বাপেক্ষা 
ফলপ্রদ্দ? ভাশম্ম বললেন, ব্রাহন্ণসেবাই রাজার শ্রেম্ঠ কার্য। একাদিন ইন্দ্র জটাধারী 
ও ভস্মলিস্ত হয়ে ছম্মবেশে অসুররাজ শম্বরের কাছে এসে বললেন, তুমি কির্‌প 
আচরণের ফলে স্বজাতায়গণের মধ্যে শ্রেম্ঠ হয়েছ 2 শম্বর বললেন, আম ব্রাহনণদের 
ঈর্ষা কার না, তাঁদের শাস্ত্রীয় কথা মনোযোগ 'দয়ে শান, তাঁদের মতেই চাঁল। আম 
ব্রাহমণদের নিকট অপরাধী হই না, সর্বদা তাঁদের পূজা কার। মধূমক্ষিকা যেমন 
চক্রমধ্যে মধুনিষেক করে, তাঁর সেইরূপ আমাকে সদুপদেশে তৃপ্ত করেন। তাঁরা 
যা বলেন সমস্তই আম মেধা দ্বারা গ্রহণ কার। এই কারণেই আম তারাগণের 
মধ্যে চন্দ্র ন্যায় অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্য হই। 

ফুধিষ্ঠর বললেন, অপরিচিত, দীর্ঘকাল আশ্রত, এবং দূরদেশ হ'তে 
অভ্যাগত, এই ঘ্রীবধ মনুষ্যের মধ্যে কাকে সংপান্র মনে করা উঁচিত-. .কাকে দান 
করলে উত্তম ফল হয়? ভীম্ম বললেন, তুমি যে ব্রিবিধ মনষ্যের কথা বললে -তাঁরা 
সকলেই সংপান্র, তাঁদের কেউ গৃহস্থ, কেউ সন্্যাসী। তাঁদের সকলেরই ' প্রার্থনা 
পূরণ করা কর্তব্য, কিন্তু ভূত্যদের পাঁড়ন ক'রে দান করা অননাচত। খাত্বক 
পুরোহত আচার্য শিষ্য কুট্‌ম্ব বান্ধব যাঁদ শাস্ত্জ্ঞ ও অসূয়াযশ্‌ন্য হন তবে সকলেই 
দানের যোগ্য পান্র। সাবধানে পরণক্ষার পর দান করা উঁচত। যাঁর অক্রোধ সত্য- 
নিষ্ঠা আহংসা তপস্যা সরলতা অনাভমান লজ্জা সাঁহফূতা জিতৌন্দ্য়তা ও 
মনঃসংষম আছে এবং 'যাঁন অকার্য করেন না তিনিই সম্মানের পান্র। যে বেদ ও 
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শাস্্ মানে না এবং সর্বাবষয়ে নিরমহীন সে অসংপার। যে শ্রাহণ পাঁণ্ডতাভিমানণ 
ও বেদনিন্দক, নিরর্থক তকাবদ্যার অনুরন্ত, সভায় হেতুবাদ দ্বারা জয়ী হ'তে চায়, 
যে কটুভাষী বহুবন্তা ও মূঢ়, তাকে কুকুরের ন্যায় অস্পৃশ্য জ্ঞান করা উচিত। 


৯। জ্ত্জাতির কুৎসা __ বিপলের গরবপত্বীরক্ষা 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, শোনা যায় স্মীজাত লঘরচত্ত এবং সকল 
দোষের মূল। আপাঁন তাদের স্বভাব সম্বন্ধে বলুন। ভীম্ম বললেন, আমি 
তোমাকে নারদ ও পৃংশ্চলী বেশ্যা) পঞ্চড়ার কথা বলাঁছ শোন। -_ একাঁদন 
নারদ বিচরণ করতে করতে ব্রহমলোকবাসিনী অপ্সরা পণ্চচূ্ড়াকে দেখতে পেলেন। 
নারদ বললেন, সুল্দরণ, স্বজাতির স্বভাব কিপ্রকার তা আম তোমার কাছে শুনতে 
ইচ্ছা করি। পণ্গচূড়া বললেন, আম স্ত্রী হয়ে স্বজাতির নিন্দা করতে পারব না, 
এমন অনুরোধ করা আপনার উচিত নয়। নারদ বললেন, তোমার কথা যথার্থ, 
কিন্তু মিথ্যা বললেই দোষ হয়, সত্য কথায় দোষ নেই। তখন চারুহাসিনশ পঞ্চচড়া 
বললেন, দেবার্ধ, নারীদের এই দোষ যে তারা সদ্‌বংশীয়া রূপবতশী ও সধবা হ'লেও 
সদাচার লঙ্ঘন করে। তাদের চেয়ে পাঁপচ্ঠ কেউ নেই, তারা সকল দোষের মূল। 
ধনবান রূপবান ও বশীভূত পাঁতির জন্যও তারা প্রতীক্ষা করতে পারে না, 
যে পুরুষ কাছে গিয়ে কিং চাটুবাক্য বলে তাকেই কামনা করে। উপধাচক 
পুরুষের অভাবে এবং পরিজনদের ভয়েই নারীরা পাঁতর বশে থাকে । তাদের অগম্য 
কেউ নেই, প্রুষের বয়স বা রূপ তারা বিচার করে না। রূপযৌবনবতশী সবেশা 
স্বোরণশকে দেখলে কুলস্মীরাও সেইর্‌প হ'তে ইচ্ছা করে। পুরুষ না পেলে তারা 
পরস্পরের সাহায্যে কামনা পূরণ করে। সুর্প পুরুষ দেখলেই তাদের হীল্দিয়- 
বিকার হয়। যম পবন মৃত্যু পাতাল বড়বানল ক্ষুরধারা বিষ সর্প ও আঁশ্ন -- এই 
সমস্তই একাধারে নারীতে বর্তমান। 


প্রসঞ্গাক্রমে ভাম্ম বললেন, পূরাকালে বিপূল যেপ্রকারে তাঁর গ্‌র্পত্বীকে 
রক্ষা করেছিলেন তা ধলাছ শোন। -- দেবশর্মা নামে এক খাঁষ ছিলেন, তাঁর পড়ার 
'নাম রুচি। অতুলনাীয়া সন্দরী রুচির উপর ইন্দ্রের লোভ ছিল। দেবশর্মা 
স্মীচরিত ও ইন্দ্রের পরস্্ীলালসা জানতেন সেজন্য রূচিকে সাবধানে রক্ষা করতেন। 
একদিন তিনি তাঁর প্রিয়শিষ্য বিপূলকে বললেন, আমি হজ্জ করতে যাচ্ছি, তুমি 
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তোমার গুরুপত্শীকে সাবধানে রক্ষা করবে। সরেশ্বর ইন্দ্র রাঁচকে' সর্বদা কামনা 
করেন; তিনি বহঃপ্রকার মায়া জানেন, বজ্রধারী 'িরীটাী, চণ্ডাল, জটাচীরধারা, 
কুরুপ, রূপবান, য্বা, বৃষ্ধ, ব্রাহ্মণ বা অন্য বর্ণ, পশহপক্ষী বা মাক্ষকামশকাঁদর 
রূপ ধারণ করতে পারেন। তিনি বায়মরূপেও এখানে আসতে পারেন। দুষ্ট 
করকুর যেমন যজ্ঞের ঘৃত লেহন করে, সেইরূপ দেবরাজ যেন রুচিকে উীচ্ছিস্ট না 
করেন । 

দেবশর্মা চ'লে গেলে বিপুল ভাবলেন, মায়াবী ইন্দ্রকে নিবারণ করা আমার 
পক্ষে দুঃসাধ্য, আমি পৌরুষ দ্বারা গুরুপত্রীকে রক্ষা করতে পারব না। অতএব 
আমি যোগ্রবলে এ'র শরীরে প্রবেশ ক'রে পদ্মপন্রে জলাবন্দুর ন্যায় 'নার্শিস্ত 
হয়ে অবস্থান করব, তাতে আমার অপরাধ হবে না। এইরূপ চিন্তা ক'রে মহাতপা 
বিপুল রুচির নিকটে বসলেন এবং নিজের নেত্ররশ্ম রুচির নেন্রে সংযোজিত ক'রে 
বায় যেমন আকাশে যায় সেইর্‌প গুরুপত্রীর দেহে প্রবেশ করলেন। রুচি স্তম্ভিত 
হয়ে রইলেন, তাঁর দেহমধ্যে বিপুল ছায়ার ন্যায় অবস্থান করতে লাগলেন। 

এমন সময় ইন্দ্র লোভনীয় রৃপ ধারণ ক'রে সেখানে এসে দেখলেন, 
আলেখ্যে 'চান্রত মৃর্তর ন্যায় বিপুল স্তব্ধনেত্রে বসে আছেন, তাঁর নিকটে 
পূর্ণচন্দ্রনিভাননা পদ্মপলাশাক্ষী রুচও রয়েছেন। ইন্দ্রের রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে 
রুচি দাঁড়য়ে উঠে বলবার চেষ্টা করলেন, তুমি কে?" কিন্তু পারলেন না। ইন্দু 
মধুরবাক্যে বললেন, সান্দরী, আম ইন্দ্র, কামার্ত হয়ে তোমার কাছে এসোছ, 
আমার আভলাষ পূর্ণ কর। রুচিকে নিশ্চেম্ট ও 'নার্বকার দেখে ইন্দ্র আবার তাঁকে 
আহ্বান করলেন, রুচিও উত্তর দেবার চেস্টা করলেন। তখন বিপুল গুরুপত্বীর 
মুখ 'দিয়ে বললেন, কিজন্য এসেছ? এই বাক্য নির্গত হওয়ায় রুচি লাঁ্জত 
হলেন, ইন্দও উদৃবিশ্ন হলেন। তার পর দেবরাজ দিব্যদূষ্টি দ্বারা দেখলেন, 
মহাতপা বিপুল দর্পপস্থ প্রাতবিম্বের ন্যায় রুচির দেহমধ্যে রয়েছেন। ইন্দ্ু শাপের 
ভয়ে শর্ত হয়ে কাঁপতে লাগলেন। বিপুল তখন নিজের দেহে প্রবেশ ক'রে 
বললেন, অ:..৬০-৩ দূর্বাম্ধ পাপাত্বা পৃরল্দর, তুমি দেবতা আর মানুষের পৃজা 
অধিক 'দিন ভোগ করবে না; গৌতমের শাপে তোমার সর্বদেহে যোঁনাচিহত্ 
ইয়োছল তা কি ভূলে গেছঃ আমি গুরূপত্রীকে রক্ষা করাছ, তুমি দূর হও, 
আমার গুরু তোমাকে দেখলে এখনই দণ্ধ ক'রে ফেলবেন। তুমি নিজেকে অমর 
ভৈবে আমাকে অবজ্ঞা করো না, তপস্যার অসাধা কিছু নেই। 

ইন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না, লাজ্জত হয়ে তখনই অন্তাহত হলেন। 


৬১৭ মহাভারত 


ক্ষণকাল পরে দেবশর্মা যজ্ঞ সমাপ্ত ক'রে ফিরে এলেন এবং সকল বৃত্তান্ত শুনে 
প্রীত হয়ে বিপুলকে এই বর দিলেন যে তাঁর ধর্মে একান্ত নিম্ঠা হবে। তার পর 
গুরুর অনুমতি নিয়ে বিপুল কঠোর তপস্যায় রত হলেন এবং কী ও 'সাম্ধ 
লাভ ক'রে স্পার্ধত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন। 

কিছুকাল পরে অঙ্জারাজ 'চত্ররথের পত্নী প্রভাবত এক মহোৎসবে তাঁর 
ভাগনী রূচিকে নিমল্মণ করলেন। এই সময়ে আকাশগামিনন এক 'দব্যাঙ্গনার 
অঙ্গ থেকে কতকগ্াল পুষ্প ভূপাতিত হ'ল॥ রুচি সেই পৃ্পে তাঁর কেশকলাপ 
ভূষিত ক'রে ভাগনী প্রভাবতশীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। প্রভাবতী রুচিকে বললেন, 
আমাকে এইরূপ পুষ্প আনিয়ে দাও। দেবশর্মার আদেশে বিপুল সেই ভূপাঁতত 
অম্লান পুষ্প সং ক'রে অঞ্গরাজধানন চম্পানগরীতে যাবা করলেন। যেতে যেতে 
[তিনি বনমধ্যে দেখলেন, এক নরামথুন নেরনার) পরস্পরের হাত ধারে ঘুরছে 
এবং একজন অন্যজনের চেয়ে শীঘ্র চলছে বলে কলহ করছে। অবশেষে তারা এই 
শপথ করলে - আমাদের মধ্যে ষে মিথ্যা বলছে সে যেন পরলোকে 'বিপুলের ন্যায় 
দুর্গত পায়। এই কথা শুনে বিপুল চিন্তিত হলেন এবং আরও কিছহদূর গিয়ে 
দেখলেন, ছ জন লোক স্বর্ণ ও রৌপ্য 'নার্মত পাশা নিয়ে খেলছে। তারাও 
শপথ করলে -. আমাদের মধ্যে ষে অন্যায় করবে সে যেন বিপৃলের গাঁত পায়। 
তখন বিপুলের মনে পড়ল, তান যে গুরুপত্রীর দেহে প্রবেশ করোছিলেন ত. 
গুরুকে জানান নি। বিপুল পুষ্প নিয়ে চম্পানগরীতে এলে দেবশর্মা বললেন, 
তুমি পথে যাঁদের দেখেছ তাঁরা তোমার কার্য জানেন, আমি আর রুচিও জানি। 
সেই মিথুন যাঁরা চক্রবৎ আবর্তন করেন তাঁরা অহোরান্র, এবং পাশক্লীড়ারত ছয় 
পুরুষ ছয় খতু। এরা সকলেই তোমার দুচ্কৃত জানেন। মানৃষ নির্জনে দুচ্ক 
করলেও 'দিবারান্র ও ছয় খাতু তা দেখেন। তুমি রূচিকে রক্ষা ক'রে হৃস্ট ও গর্বিত 
হয়েছিলে, িল্তু ব্যভচার আশব্কা করে আমাকে সব কথা জানাও নি, এই 
অপরাধ তোমাকে তাঁরা স্মরণ কারিয়ে দি্ধলনছেন। তুমি অন্য উপায়ে দুর্বৃন্তা রুচিকে 
রক্ষা করতে পারবে না বুঝে তাঁর শরীরে প্রবেশ করোছিলে, কিন্তু তাতে তোমার 
কোনও পাপ হয় নি। বংস, আমি প্রণীত হয়েছি, তুমি স্বর্গলোক লাভ কারে সুখাঁ 
হবে। 

আখ্যান শেষ ক'রে ভশন্ম বললেন, যুধিষ্ঠির, স্তীলোককে সর্বদা রক্ষা করা 
উচিত। সাধবী ও অসাধ্বী দূইপ্রকার স্বর আছে, লোকমাতা সাধবী 'স্তরগণ এই 
পৃথিবশ ধারণ করেন। দশ্চিতা কুলনাশিনশ অসাধবা স্মণদের গা্লক্ষণ দেখলেই 
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চেনা যায়, তাদের সাবধানে রক্ষা করতে হয়, নতুবা তারা ব্যভিচারিণণ হয় এবং 
প্রাণহানি করে। 


১০। িবাহভেদ _- দ্যাহতার আঁধকার __ বর্ণসংকর -_ পূত্রডেদ 


যুধিষ্ঠর বললেন, পিতামহ, কিরূপ পান্নে কন্যাদান করব্য? ভশক্ম 
বললেন, স্বভাব চাঁরন্র বিদ্যা কুল ও কার্য দেখে গুণবান পান্রে কন্যাদান করা উচিত। 
এইরূপ বিবাহের নাম ব্রাহন্রবিবাহ, ব্লাহমণ ও ক্ষন্নিয়ের পক্ষে এই বিবাহই প্রশস্ত। 
বরকন্যার পরস্পরের ইচ্ছায় 'বিবাহকে গান্ধর্ব বলা হয়। ধন ?দয়ে কন্যা ক্রয় করে 
যে বিবাহ হয় তার নাম আসুর। আত্মীয়বর্গকে হত্যা ক'রে রোরুদ্যমানা কন্যার 
সাঁহত বিবাহের নাম রাক্ষস। শেষোস্ত দুই বিবাহ নিন্দনীয়। ভ্রাহমণাঁদ প্রত্যেক 
বর্ণের পুরুষ তার সবর্ণের বা নিম্নবতরঁ অন্যান্য বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। 
ব্লাহমণ ও ক্ষন্রিয়ের পক্ষে সবর্ণা পত্ধীই শ্রেম্ত। ন্রিশ বংসরের পাত্র দশ বংসরের 
কন্যাকে এবং একুশ বংসরের পান্র সাত বংসরের কন্যাকে বিবাহ করবে। ০১) 
খতুমতাঁ হ'লে কন্যা তিন বৎসর বিবাহের জন্য অপেক্ষা করবে, তার পর সে স্বয়ং 
পাঁত অন্বেষণ ক'রে নেবে। মল্মপাঠ ও হোম ক'রে কন্যা সম্প্রদান করলে বিবাহ 
সিম্ধ হয়, কেবল বাগদান করলে বা পণ নিলে হয় না। সপ্তপদীগমনের পর 
পাণিগ্রহণমল্তর সম্পূর্ণ হয়। 

যুধঙ্ঠির বললেন, যাঁদ কন্যা থাকে তবে অপূত্রক ব্যান্তর ধন আর কেউ 
পেতে পারে কিঃ ভীমঘ্ম বললেন, দূনহতা পুত্রের সমান, তার পৈতৃক ধন আর 
কেউ নিতে পারে নী। পদুত্র থাক বা না থাক, মাতার যৌতুকধনে কেবল দীহতারই 
আঁধিকার। অপত্রক ধ্যান্তর দৌহতও পুত্রের সমান আঁধকারণী। | 

যুধিম্ঠর বললেন, আপান বর্ণসংকরের উৎপাত ও কমের বিষয় বলুন। 
ভীম্ম বললেন, দপিতা যাঁদ ব্রাহন্রণ হয়, তবে শ্রাহনণশর পত্র ব্রাহনণ, ক্ষতিয়ার পর 
মূর্ধাভিবিন্ত, বৈশ্যার পূত্ন অচ্বষ্ঠ, এবং শদ্রার পূত্র পারশব নামে উত্ত হয়? 'িতা 
যাঁদ ক্ষািয় হয় তবে ক্ষান্রয়ার পত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যার পূত্র মাহষ্য, এবং শদ্রার পন্র 
উগ্র নামে কথিত হয়। পিতা বৈশ্য হ'লে বৈশ্যার পৃত্কে বৈশ্য এবং শূদ্রার পূত্রকে 


(১) ১৬-পারচ্ছেদে বলা হয়েছে বে-বয়স্থা কন্যাকেই 'বিবাহ করা বিজ্ঞ লোবের 


৬১৪ নহনোরত 


করণ বলা হয়। শ্র-শদ্্রার পত্র শদদ্রই হয়। ।শম্পর্ পিতা ও উচ্চবর্ণের 
মাতার সল্তান নিন্দনীয় হয়। ক্ষত্রিয়-ব্রাহনণীর পত্র সত, তাদের কর্ম রাজাদের 
স্তুতিপাঠ। বৈশ্য-্লাহমণীর পুর বৈদেহক বা মৌদৃঙগল্য, তাদের কর্ম অল্তঃপূর- 
রক্ষা, তাদের উপনয়নাদি সংস্কার নেই। শদ্র-ব্রাহত্রণীর পত্র চশ্ডাল, তারা কুলের 
কলঙ্ক, গ্রামের বাঁহর্দেশে বাস করে এবং ঘাতক জেল্লাদ)এর কর্ম করে। বৈশ্য 
ক্ষাতিয়ার পৃর বাকাজশীবশী বন্দী বা মাগধ। শৃদ্র-ক্ষত্রিয়ার পৃত্র মৎসজীবী নিষাদ। 
শুদ্র-বৈশ্যার পত্র আয়লোগব সেত্রধ্র)। শাস্তে কেবল চতুর্বর্পের ধর্ম নাদ্ট 
আছে, বর্ণসংকর জাতির ধর্মের বিধান নেই, তাদের সংখ্যারও ইয়ত্তা নেই। 

তার পর ভাঁত্ম বললেন, ওরসজাত পত্র আত্মস্বর্প। পাঁতর অনৃমাঁততে 
অন্য কর্তৃক উৎপাঁদত সন্তানের নাম নিরুন্তজ, বিনা অনুমতিতে সন্তান হ'লে তার 
নাম প্রসৃতিজ। বিনামূল্যে প্রাপ্ত অপরের পত্র দশতকপূত্র, মূল্য দ্বারা প্রাপ্ত 
কৃতকপূত্র। গর্ভবতী স্মীর বিবাহের পর যে পত্র হয় তার নাম অধ্যো। 
আববাহিত কুমারীর পত্র কানীন। 


১১। চ্যবন ও নহুষ 


যৃধান্ঠর বললেন, পিতামহ, যাদের সঙ্গে একত্র বাস করা যায় তাদের 
উপর কির্‌প স্নেহ হয়? ভাব্ম বললেন, আমি এক ইতিহাস বলাছ শোন। _ 
প্রাকাণো ভৃগ্বংশজাত মহার্ঘ চ্যবন ব্রতধারী হয়ে ম্বাদশ বংসর গঞ্গাবমুনার 
জামে বাস করেছিলেন। তিনি সর্বভূতের বি*বাসভাজন ছিলেন, মতস্যাদি জলচর 
নিভরে তারি ওষ্ঠ আব্রা করত। একদিন ধীবরগণ জাল ফেলে বহু মৎস্য ধরলে, 
সেই সম্গে চ্াবনকেও তারা জালবম্ধ ক'রে তারে তুলল। তাঁর 'িষ্গলবর্ণ ম্মশ্রু, 
মস্তকের জটা এবং শৈবাল-শঙ্খ-শম্বুক-মশ্ডিত দেহ দেখে ধীবরগণ কৃতাঞ্জালপুটে 
ভামন্ঠ হয়ে প্রাম করলে। মতস্যদের মরণাপন্ন দেখে চ্যবন কৃপাবিজ্ট হয়ে বার বার 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাঙগলেন। ধাঁবরগণ বললে, মহামুনি, আমাদের অজ্ঞানকৃত 
পাপ ক্ষমা করুন, আদেশ করুন আমরা আপনার কি প্রিয়কার্ধয করব॥ চ্যবন 
বললেন, আম এই মংসাদের সঙ্গে একন্র বাস করোছ, এদের ত্যাগ করতে পারি না; 
আমি মৎসাদের সম্গেই প্রাণতাগ্গ করব বা বিক্রীত হব। 

ধশবরগগণ অত্য্ত ভীত হয়ে রাজা নহৃষের কাছে শ্িয়ে সকল বৃতান্ত 
জানালে । অমাতয ও বসন সম্মে নহুষ সত্বর এসে চাবনকে বললেন, 


সস. শালশসন্ ৬ ৯৫ 


দ্বিজোত্তম, আপনার কি প্রিয়কার্ধ করব বলুন। চাবন বললেন, এই মতসাজশীবীরা 
অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছে, তৃমি এদের মৎস্যের মূল্য এবং আমারও মূলা দাও। নহুষ 
সহম্ত্র মৃদ্ দিতে চাইলে চ্যবন বললেন, আমার মূল্য সহম্র মুদ্রা নয়, তুমি বিবেচনা 
করে উপযুত্ত মূল্য দাও। নহহয ক্রমে ক্রমে লক্ষ মুদ্রা, কোটি মুদ্রা, অর্ধ রাজ্য ও 
সমগ্র রাজ্য দিতে চাইলেন, কিল্তু চ্বন তাতেও সম্মত হলেন না। নহুষ দাখত 
ও চিন্তাকুল হলেন। এমন সময়ে এক গোগর্ভজাত ফলমূলাশশী তপস্বী এসে 
নহুষকে বললেন, মহারাজ, ব্রাহন্ণ আর গো অমূল্য, আপনি এই ব্রাহনপের মৃল্য- 
স্বরূপ একটি গাভী 'দিন। নহৃষ তখন হজ্ট হয়ে চ্বনকে বললেন, রহনর্ষি, 
গাপোখান করুন, আপনাকে আম গ্রাভী দ্বারা ক্রয় করলাম। চ্যবন তুষ্ট হয়ে 
বললেন, এখন তুমি বথার্থই আমাকে ক্রয় করেছ। শোধন তুল্য কোনও ধন নেই; 
গোমাহাত্্য কর্তন ও শ্রবণ, গোদান এবং গোদর্শন করলে সর্বপাপনাশ ও কল্যাণ 
হয়। গাভী লক্ষত্ীর মূল এবং স্বর্গের সোপান স্বর্প। গাভশ থেকেই যজ্জীয় 
হবি উৎপন্ন হয়। সমগ্র গোমাহাত্্য বলা আমার সাধ্য নয়। 

ধীবরগণ চাবনকে বললে, ভগবান, আপনি প্রসন্ন হয়ে এই গাভশ গ্রহণ 
করূন। চ্যবন বললেন, ধীবরগণ, আমি এই গাভাঁ নিলাম, তোমরা পাপমুস্ত হয়ে 
এই মংস্যদের সঙ্গে স্বর্গে যাও। তার পর চ্যবন নহুষকে আশাবাদ ক'রে নিজ 
আশ্রমে চলে গেলেন। 


১২। চ্যবন ও কৃশিক 


ৃধিদ্ঠির বললেন, পিতামহ, পরশুরাম ব্রহনর্ধির বংশে জল্দে ক্ষরধর্মা 
হলেন কেন? আবার, ক্ষত্রিয় কুশিকের বংশে জন্মে বিশ্বামির ব্রাহণ কি করে 
হলেন? ভাঁক্ম বললেন, ভূগুনল্দন চ্যবন জানতেন যে কুশিকবংশ থেকে তাঁর বংশে 
ক্ষতাচার সংক্তামিত হবে, সেজন্য তিনি কুশিকবংশ দশ্থ করতে "ইচ্ছা করলেন। 
চবন কুশিকের কাছে শিয়ে বললেন, মহারাজ, আম তোমার সঙ্গে বাস করতে চাই। 
কৃশিক তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ ক'রে বললেন, আমার রাজ্য ধন ধেন্‌ সমস্তই আপনার । 
চযবন বললেন, আম ওসব চাই না, আঁষ এক ভ্রতের অনুষ্ঠান করব, তৃঁমি ও 
তোমার মহিষ অকুশ্ঠিত হয়ে আমার পারিচর্যা কর। কুশিক সানন্দে সম্মত হয়ে 
তাঁকে একটি উত্তম শরনগৃহে নিয়ে গেলেন। সূর্ধাষ্ত হ'লে চ্যবন আহারের পর 
শব্যায় শুয়ে বললেন, ভোমরা আমাকে জাঁগিও না, নিরন্তর পদসেবা কর। বুশিক 


৬৯৬ মহভোারত 


ও তাঁর মাহষাঁ আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রে চ্যবনের পদসেবা করতে লাগলেন। একুশ 
দিন পরে চ্যবন শয্যা থেকে উঠে শয়নগৃহ থেকে নিক্কাল্ত হলেন, কুশিক ও তাঁর 


' মাহষাঁ অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হ'লেও পিছনে পিছনে গেলেন। ক্ষণকাল পরে 


চ্বন অন্তার্হত হলেন। 

সস্ীক কুশিক অন্বেষণ ক'রে কোথাও চ্যবনকে পেলেন না, তখন তাঁরা 
শয়নগৃহে এসে দেখলেন, মহার্ধ শষ্যায় শুয়ে আছেন। কৃঁশক ও তাঁর মাহা 
বিস্মিত হয়ে পুনর্বার পদসেবায় রত হলেন। আরও একুশ দন পরে চ্যবন উঠে 
বললেন, আম স্নান করব, আমার দেহে তৈলমর্দন কর। সপত্বীক কুশিক চ্যবনের 
দেহে মহামূল্য শতপাক তৈল মর্দন করতে লাগলেন। তার পর চ্যব্ম স্নানশালায় 
গিয়ে স্নান করে আবার অন্তার্হত হলেন। প্নর্বার আবির্ভূত হয়ে তিনি 
সিংহাসনে বসলেন এবং অন্ন আনবার আদেশ দিলেন। অন্ন মাংস শাক 'পিম্টক 
ফল প্রভৃতি আনা হ'লে চ্যবন তাঁর শয্যা-আসনাঁদর সঙ্গে সমস্ত ভোজান্রব্যে 
আঁগ্নদান ক'রে আবার অন্তাহ্হত হলেন এবং পরাদন দেখা 'দিলেন। 

এইরূপে অনেক দন গেল, চ্যবন কুঁশিকের কোনও রম্ধর ঘরেম্টি) দেখতে 
পেলেন না। একাঁদন 'তিনি বললেন, তুমি ও তোমার মাহী আমাকে রথে বহন 
ক'রে নিয়ে চল; পথে যারা প্রার্থী হয়ে আসবে তাদের আম প্রচুর ধনরদ্ব দিতে 
ইচ্ছা কার, তুমি তার আয়োজন কর। রাজা ও মাহী রথ টানতে লাগলেন, 
রাজভূত্যগণ ধনরত্ন নিয়ে পশ্চাতে চলল। চ্যবনের কষাঘাতে সস্তীক কুশিক ক্ষত- 
বিক্ষত হলেন, পুরবাসগণ শোকাকুল হয়েও শাপভয়ে নীরব রইল। অজন্্র ধন 
দান করার পর চ্যবন রথ থেকে নেমে বললেন, মহারাজ, তোমাদের উপর আমি 
প্রীত হয়োছ, বর চাও। এই বলে তান রাজা ও মাহষাীর দেহ হাত 'দয়ে স্পর্শ 
করলেন। কুশিক বললেন, মহর্ষি, আপনার প্রসাদে আমাদের শ্রান্তি ও বেদনা দূর 
হয়েছে। চ্যবন বললেন, এখন তোমরা গৃহে যাও, আমি কিছুকাল এই গঞ্গাতণীরে 
বাস করব, তোমরা কাল আবার এসো। দু৫াঁখত হয়ো না, শীঘ্রই তোমাদের সকল 
কামনা পূর্ণ হবে। 

পরাঁদন প্রভাতে কুশিক ও তাঁর মাহা গঞ্গাতশীরে এসে দেখলেন, সেখানে 
গন্ধর্বনগর তুল্য কাণ্চনময় প্রাসাদ, রমণীয় পর্বত, পদ্মশোভিত সরোবর, চিন্রশালা, 
তোরণ, বহুবক্ষসমন্বিত উদ্যান প্রভাত সম্ট হয়েছে। কুশিক ভাবলেন, আম কি 
্বঙ্ন দেখাছ, না সশরীরে পরমলোক লাভ করেছি, না উত্তরকুর বা অমরাবতীতে 
 এসোঁছ? কিছুকাল পরে সেই কানন প্রাসাদ প্রভাতি অদ'শ্য হয়ে গেল, গঞ্গাতাঁর 


অলবশ।লপলখ ৬১৭ 


পূর্বের ন্যায় নীরব, হ'ল। কুশিক তাঁর মাঁহষাঁকে বললেন, তপোবলেই এইসকল 
হ'তে পারে, ন্রিলোকের রাজ্য অপেক্ষা তপস্যা শ্রেম্ঠ। মহার্ধ চ্যবনের কি আশ্চর্য 
শান্ত! ব্লাহন্ণরা সর্বাবষয়ে পাঁবতর হয়ে জল্মগ্রহণ করেন; রাজ্য সহজেই পাওয়া 
যায়, কিল্তু ব্রাহমণত্ব আত দুলভ। 

কুশিক ও তাঁর মাহষাঁকে ডেকে চ্যবন বললেন, মহারাজ, তুমি হীনল্দ্রয় ও 
মন জয় করেছ, এখন কঠোর পরীক্ষা থেকে মস্ত হ'লে । আমি প্রীত হয়েছি, বর চাও। 
কাঁশক বললেন, ভূগনশ্রেম্ত, আপনার নিকটে থেকে আঁগ্নমধ্যবতাঁ ব্যান্তির ন্যায় আমরা 
যে দণ্ধ হই নি এই যথেষ্ট। যাঁদ প্রীত হয়ে থাকেন তো বলুন, আপান যেসকল 
অদ্ভুত কার্য করেছেন তার উদ্দেশ্য ক? চ্যবন বললেন, মহারাজ, আম ব্রহনার 
শীনকট শুনোছলাম যে ব্রাহমণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধের ফলে কুলসংকর হবে; তোমার এক 
তেজদস্বী বলবান পত্র জল্মাবে। তোমার বংশ দগ্ধ করবার জন্যই আম এখানে 
এসোঁছলাম, কিন্তু বহু উৎপাঁড়ন ক'রেও তোমাকে রুদ্ধ করতে পার 'নি, আভশাপ 
দেবার কোনও ছিদ্রুও পাই নি। তোমাদের প্রীতির জন্যই এই কানন সৃম্টি করোছিলাম, 
তাতে তোমরা ক্ষণকাল সশরীরে স্বর্গসৃখ অনুভব করেছ। রাজা, তুমি ত্রাহয়ণত্ব 
ও তপশ্চর্যার আকাঙ্ক্ষা করেছ তাও আম জান। ব্রাহত্ণত্ব আত দুর্লভ, খাঁষত্ব 
ও তপাম্বত্ব আরও দুললভ। তথাঁপ তোমার কামনা [সম্ধ হবে, তোমার অধস্তন 
তৃতীয় পুরুষ (বশ্বামিত্্) ব্রাহমণত্ব লাভ করবেন। ক্ষত্রিয়গণ ভূগুবংশীয়দের যজমান, 
তথাঁপ তারা দৈববশে ভূগন্বংশীয়গণকে বধ করবে। তার পর আমাদের ভৃগুবংশে 
উর্ব টের্) (৯) নামে এক মহাতেজস্বী প্দরূষ জন্মাবেন, তাঁর পত্র ধচীক সমস্ত 
ধনূর্বেদ আয়ত্ত করবেন এবং পুত্র জমদাঁশনকে তা দান করবেন। জমদাঁগনর সাঁহত 
তোমার পূত্র গাধির কন্যার বিবাহ হবে; তাঁদের পত্র মহাতেজা পরশুরাম (১) 
ক্ষত্রাচার হবেন। গাঁধির পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রাহন্ণত্ব লাভ করবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী 
ক'রে চাবন তীর্থযান্রায় গেলেন। এ 


১৩। দানধর্ম _ অপালক রাজা -_ কাঁপলা _ লক্ষী ও গোময় 


য্যাধান্ঠরের প্রশ্নের উত্তরে ভীম্ম তপস্যা ও 'বাবিধ ব্রতাচরণের ফল এবং 
ধেন; ভূমি জল সুবর্ণ অন্ন মৃগমাংস ঘৃত দুগ্ধ তিল বস্ত্র শয্যা পাদবকা প্রভাত 


(১) আদিপর্ব ৩১- এবং বনপর্ব ২৫-পরিচ্ছেদ দ্ুষ্টব্য। 


৬১৮ মহাভারত 


দানের ফল সবিস্তারে বিবৃত ক'রে বললেন, বাচক অপেক্ষা অধাচক ব্রাহমশকে দান 
করা শ্রের, যাচকরা দস্যুর ন্যায় দাতাকে *উদাঁবদ্ন করে। হাাধাঙ্ঠর, তোমার রাজ্যে 
যাঁদ অধাচক দরিদ্র ব্রাহন্ণ থাকেন তবে তুমি তাঁদের ভস্মাবৃত আঁশ্নর ন্যায় জ্ঞান 
করবে; তাঁদের সেবা অবশ্য কর্তব্য । 

তার পর ভশত্ম বললেন, রাজাদের যজ্ঞানূষ্ঠান করা উচিত, কিন্তু প্রজা- 
পীড়ন করে নয়। যে রাজ্যে বালকেরা স্বাদ খাদ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে 'কিল্তু 
খেতে পায় না, ব্রাহনণাঁদ প্রজারা ক্ষুধায় অবসন্ন হয়, পাঁতপূত্রদের মধ্য থেকে 
রোরুদ্যমানা রমণশ সবলে অপহৃত হয়, সে রাজার জীবনে ধিক। যান প্রজা রক্ষা 
করতে পারেন না, সবলে ধন হরণ করেন, সেই নির্দয় কাঁলিতুল্য রাজাকে প্রজাগণ 
মিলিত হয়ে বব করবে। 'যাঁন প্রজারক্ষার আশ্বাস 'দিয়ে রক্ষা করেন না সেই 
রাজাকে ক্ষিপ্ত কুরূরের ন্যায় বিনম্ট করা উচিত। মনৃস্মাতি অনুসারে প্রজার পাপ 
ও পৃণ্যের চতুর্থাংশ রাজাতে সংক্রামিত হয়। 

তার পর ভাগক্ম গোদানের ফল সাঁবশেষ কণর্তন ক'রে বললেন, গোসমূহের 
মধ্যে ক্পিলাই শ্রেম্ঠ। প্রজাসূম্টির পর প্রজাপতি দক্ষ অমৃত পান করেছিলেন, তাঁর 
উদ্‌শার থেকে কামধেন্‌ সৃরভী উৎপন্ন হন। সুরভাই সবর্ণবর্ণা কাঁপলা গাভীদের 
জল্স 'দয়েছিলেন। একদা কাঁপলাদের দৃপ্ধফেন মহাদেবের মস্তকে পাঁতিত হওয়ায় 
1তান ক্রুম্খ হন, তাঁর দৃদ্টপাতের ফলে কাঁপলাদের গান্র 'বাবিধবর্ণ হয়েছে। 
প্রজাপতি দক্ষ তাঁকে বলোছলেন, আপনি অমৃতে আভধযিন্ত হয়েছেন। দক্ষ 
মহাদেবকে একটি বৃষভ ও কতকগুলি গাভশ দিয়েছিলাম, সেই বৃষভ মহাদেবের 
বাহন ও লাঙ্ছন হল। 

বৃধান্ঠর, আম এক পুরাতন ইতিহাস বলাছ শোন। _- একাঁদন লক্ষন? 
মনোহরবেশে গাভীদের নিকটে এলে তারা 'জিজ্ঞাসা করলে, দেবী, তুমি কে? 
তোমার রূপের তুলনা নেই । লক্ষী বললেন, আম লোককাল্তা শ্রী; আম দৈত্যদের 
ত্যাগ করেস্ছি সেজন্য তারা বিনষ্ট হয়েছে, আমার আশ্রয়ে দেবতারা চিরকাল সৃখভোগ 
করছেন। গোগশ, আমি তোমাদের দেহে নিত্য বাস করতে ইচ্ছা করি, তোমরা শ্রীযৃত্তা 
হও। গাভীক্লা বললে, তুমি আস্থরা চপলা, বহুলোকের অনুরন্তা, আমরা তোমাকে 
চাই না। আমরা সকলেই কাল্তিমতশ, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। লক্ষী 
বললেন, অনাহৃত হয়ে যে আসে তার অপমান লাভ হয় -- এই প্রবাদ সত্য। মনুষ্য 
দেব দানব গনম্ধর্বাদ উগ্র তপস্যা দ্বারা আমার সেবা করেন; অতএব তোমরাও 
আমাকে গ্রহণ কর, প্িলোকে কেউ আমার অপমান করে না। তোমরা আমাকে 


জনবশনন'ৰ ৬১৯ 


প্রত্যাখ্যান করলে আম সকলের নিকট অবজ্ঞাত হব, অতএব তোমরা প্রসন্ন হও, 
আম তোমাদের শরপাগত। তোমাদের দেহের কোনও স্থান কুৎসিত নর, আঁম 
তোমাদের অধোদেশেও বাস করতে সম্মত আছি। তখন গাভশরা মল্মণা ক'রে বলুলে, 
কল্যাণী বশাস্বিনী, তোমার সম্মানরক্ষা আমাদের অবশ্য কর্তব্য; তুমি আমাদের 
পাব পৃরীষ ও মনে অবস্থান কর। লক্ষমী তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমাদের মঞ্গল 
হক, আম সম্মানিত হয়োছ। 


১৪। দানের অপান্ত -- বশিষ্তাদর লোভসংবরণ 


যৃধিদ্ঠিরের অনুরোধে ভীম্ম শ্রাদ্ধকর্মের বিধি সাঁবস্তারে বর্ণনা ক'রে 
বললেন, দৈব ও 'পিতৃকার্ধে দানের পূর্বে ব্রাহত্রণদের কুল শশল বিদ্যা ইত্যাঁদ বিচার 
করা উচিত। যে ব্রাহনণ ধূর্ত ভ্রুপহত্যাকারী দশ পশপালক বিদ্যাহীন 
- জব? বা রাজভৃত্য, যে পিতার সাহত বিবাদ করে, যার গৃহে উপপাতি আছে, 
যে চোর পারদারিক শূদ্রবাজক বা শস্্রজীবাঁ, যে কুকুর নিয়ে মৃগয়া করে, যাকে 
কুকুর দশেন করেছে, যে জোম্ঠ ভ্রাতার পূর্বে বিবাহ করেছে, যে কুশশলব (নট) বা 
কাঁষজশবী, যে কররেখা ও নক্ষঘাদি দেখে শৃভাশুভ নির্ণয় করে, এমন ব্রাহ্ণ 
অপাঙ্ক্তেয়, এদের দান করা উচিত নয়। দানগ্রহণও দোষজনক; যে ব্রাহন্ণ গৃণবানের 
দান গ্রহণ করেন তিনি অজ্পদোষী হন, ধিনি নিগ্ণের দান নেন তান পাপে নিমশ্ন 
হন। আম এক পৃরাভন হাতহাস বলাছ শোন। -_ 


কশ্যপ আন্নি বশিত্ঠ ভরম্বাজ গৌতম বিশ্বামত্ জমদপ্নি এবং বশিম্ঠপত্বী 
অরুম্ধতী ব্রহত্রলোক লাভের নিমিত কঠোর তপস্যা করে পৃথিবী পর্যটন 
করাছলেন। গণ্ডা নান্গে এক ফিংকরণী এবং তার স্বামী পশৃসখ নামক শুদ্র ধাঁষদের 
পারচর্ধা করত। এই সময়ে অনাবৃঞক্টির ফলে খাদ্যাভাবে লোকে অতান্ত দূর্বল হয়ে 
গিয়েছিল। শাবিপৃত্র শৈব্য-বৃযাদার্ভ এক যজ্ঞ ক'রে খাত্বগৃ্খশকে নিজ পৃ দাক্ষিশা- 
স্বরূপ 'দিয়োছলেন; সেই পূত্র অকালে প্রাশত্যাগ করলে মহার্ধগণ 'নজের 
জশীবনরক্ষার জন্য তাঁর দেহ স্থালশতে পাক করতে লাগলেন। তা দেখতে পেয়ে শৈব্য 
বললেন, আপনারা এই অভক্ষ্য বস্তু ত্যা্থ করূন, আপনাদের পুষ্টির জন্য যা চান 
তাই আমি দেব। খারা বললেন, রাজাদের দান গ্রহণ করলে আপাতত সৃখ হয় বটে, 
কিন্তু পারশামে তা 1বধতুল্য, 7.০. ফলে সমস্ত তপস্যা ন্ট হয়। যারা 





৬২০ মহাভারত 


যাচক তাদেরই তুমি দান কর। এই ব'লে খাঁষরা অন্য্র চ'লে গেলেন, তাঁরা যা পাক 
করছিলেন তা পড়ে রইল। 

রাজা শৈব্যের আদেশে তাঁর মল্লীরা বন থেকে উড়ুম্বর ডেমূর) ফল সংগ্রহ 
ক'রে ধাঁষদের দিতে লাগলেন। কিছু্দন পরে রাজা ফলের মধ্যে সুবর্ণ পুরে 
পাঠিয়ে দিলেন। মহর্ধ অত্র সেই ফল গুরুভার দেখে বললেন, আমরা নির্বোধ 
নই, এই সূবর্ণময় ফল নিতে পারি না। খাঁষরা সেই স্থান ত্যাগ করে অন্যন্ন চ'লে 
গেলেন। দান প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় শৈব্য ক্রুদ্ধ হয়ে এক যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞাগন থেকে 
যাতুধানী নামে এক ভয়ংকর কৃত্যা উাথত হ'ল। রাজা সেই কৃত্যাকে বললেন, তুমি 
আন্র প্রভাত সাত জন ধাঁষ, অরুন্ধতণ, তাঁদের দাস পশহসখ এবং দাসী গন্ডার কাঁছে 
যাও; তাদের নাম জেনে নিয়ে সকলকে বিনম্ট কর। 

ধাষিরা এক বনে ফলমূল খেয়ে বিচরণ করছিলেন। একাঁদন তাঁরা দেখলেন, 
এক স্থূলকায় পারিব্রাজক কুকুর নিয়ে তাঁদের দিকে আসছেন। অরুন্ধতন ধাঁষদের 
বললেন, আপনাদের দেহ এমন প্‌স্ট নয়। খাঁষরা বললেন, আমরা খাদ্যাভাবে কৃশ 
হয়োছ, আমাদের নিত্যকর্মও করতে পারি না; এই পাঁরব্রাজকের অভাব নেই সেজন্য 
সে ও তার কুকুর স্থুলদেহ। তার পর সেই পারব্রাজক নিকটে এসে ধাঁষদের 
করস্পর্শ কারে বললেন, আমি আপনাদের পাঁরচর্যা করব। একাঁদন সকলে এক 
মনোইর সরোবরের নিকট উপাঁস্থত হলেন, যাতুধানী তা রক্ষা করাছিল। খাষরা 
মৃণাল $নতে গেলে যাতুধানশ বললে, আগে তোমরা নিজেদের নাম ও তার অর্থ বল 
তার পর মৃণাল নিও। খাষিগণ অরুন্ধতী গণ্ডা ও পশহ্সখ নিজ নিজ নাম ও তার 
অর্থ জানালে যাতুধানন প্রত্যেককে বললে, তোমার নামের অর্থ বুঝলাম না, যা হক, 
তুমি সরোবরে নামতে পার। অবশেষে পাঁরব্লাজক বললেন, এরা সকলে ষেপ্রকারে 
নিজ নিজ নাম জানালেন আম তেমন পারব না; আমার নাম শুনঃসখসখ যেম 'বা 
ধর্মের সখা)। যাতুধানী বললে, তোমার বাক্য সান্দশ্ধ, প্দনর্বার নাম বল। পারব্রাজক 
বললেন, আমি একবার নাম বলোছি তথাপ তুমি বুঝতে পারলে না, অতএব এই 
ন্রিদণ্ডের আঘাতে তোমাকে বধ করব। এই বলে তিনি যাতুধানীর মস্তকে আঘাত 
করলেন, সে ভূপাতিত হয়ে ভস্মসাৎ হ'ল। 

খাঁষরা তখন মৃণাল তুলে তাঁরে রাখলেন এবং পুনর্বার জলে নেমে তর্পণ 
'করতে লাগলেন। জল থেকে উঠে তাঁরা মৃণাল দেখতে পেলেন না। তখন তাঁরা 
প্রত্যেকে শপথ ক'রে অপন্ছ:57585. উদ্দেশে আভশাপ 'দিলেন। পরিশেষে শুনঃসখ 
'এই শপথ করলেন -- যে চুর করেছে সে বেদজ্ঞ বা ব্রহনচর্যসম্পন্ন ব্রাহরণকে 
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কন্যাদান করুক এবং অর্র্ববেদ অধ্যয়ন ক'রে স্নান করূক। খাঁষরা বললেন, তুমি 
যে শপথ করলে তা সকল ব্রাহণেরই অভীম্ট, তুমিই আমাদের মৃণাল চুর করেছ। 
শুনঃসখ বললেন, আপনাদের কথা সত্য, আপনাদের পরখক্ষার জন্যই এমন করেছি। 
এই যাতুধানণী রাজা শৈব্য-বৃষাদর্ভর আজ্ঞায় আপনাদের বধ করতে এসোছল; আম 
ইন্দ্র, আপনাদের রক্ষা করোছ। আপনারা সর্বাবধ প্রলোভন প্রত্যাখ্যান ক'রে ক্ষুধা 
সহ্য করেছেন, সেজন্য সর্বকামপ্রদ অক্ষয় লোক লাভ করবেন। তখন সকলে আনান্দত 
হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে গেলেন। 


১৫। ছন্র ও পাদ;কা _ পজ্প ধুপ ও দীপ 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, শ্রাদ্ধাঁদতে যে ছন্র ও পাদুকা দেওয়া হয় তার 
প্রবর্তন কি প্রকারে হ'ল2 ভীঁম্ম বললেন, একদা জৈোম্ঠ মাসে মধ্যাহন্কালে মহার্ষ 
জমদশ্নি ধনু দ্বারা শর নিক্ষেপ ক'রে ক্লীড়া করাছলেন, তাঁর পত্নী রেপুকা সেই 
শর তুলে এনে 'দচ্ছিলেন। প্রখর রোৌদ্রে রেণুকার কষ্ট হ'তে লাগল। তাঁর বিলম্ব 
দেখে জমদ্নি র্লুম্ধ হয়ে বললেন, তোমার শর আনতে বিলম্ব হ'ল কেন? রেণ্‌কা 
বললেন, সূর্যাকরণে আমার মস্তক ও চরণ সন্তপ্ত হয়েছিল, আমি বৃক্ষের ছায়ায় 
আশ্রয় নিয়োছলাম। জমদাশ্ন দিব্য ধনু ও বহু শর নিয়ে সূর্যকে শাস্তি দিতে 
উদ্যত হলেন। তখন 'দবাকর ব্রাহন্রণের বেশে এসে বললেন, ব্রহনার্ধ, সূর্য আকাশে, 
থেকে কিরণ দ্বারা রস আকর্ষণ করেন এবং বর্ধায় সেই রস বর্ষণ করেন, তা থেকে 
অন্ন উৎপন্ন হয়। সূর্যকে নিপাঁতিত ক'রে তোমার কি লাভ হবেঃ র্য-,আকাশে 
স্থর থাকেন না, তাঁকে তুমি কি ক'রে বিদ্ধ করবে? জমদাগ্ন বললেন, আম 
জ্ঞাননেত্র দ্বারা তোমাকে জানি, মধ্যাহে তুমি অর্ধ 'নিমেষ কাল স্থির থাক, সেই 
সময়ে তোমাকে বিদ্ধ করব। সূর্য বললেন, আমি তোমার শরণ. নিলাম। জমদাঁশ্ন 
সহাস্যে বললেন, তবে তোমার সয় নেই; কিন্তু এমন উপায় কর যাতে লোকে 
রোদ্রতাঁপত পথ 'দিয়ে বিনা কন্টে যেতে পারে। তখন সূর্য জমদাশ্নকে ছন্র ও 
পাদুকা দিয়ে বললেন, মহার্ধ, এই দুইএর দ্বারা আমার তাপ থেকে মস্তক ও চরণ 
রাক্ষিত হবে। 

আখ্যান শেষ ক'রে ভীঞ্ম বললেন, য্ধান্ঠর, সূর্ষই ছন্র ও পাদ্‌কার 
প্রবর্তক, ব্রাহণদের দান করলে মহান ধর্ম হয়। তার পর ভাঁত্ম দেবার্চনায় পৃষ্প 
ধূপ ও দীপের উপযোগতা প্রসঙ্গো বললেন, পুষ্প মনকে আহনাদিত করে সেজন্য: 


'৬২২ মহাভারত 


স্তার নাম সৃমনাঃ। কণ্টকহশীন বৃক্ষের ম্বেতবর্ণ পৃষ্পই দেবতাদের প্রপীতিকর। 
-পচ্মাদ জলজ পৃষ্প গন্ধর্ব নাগ ও যক্ষগণকে প্রদেয়। কটু ও কণ্টকময় ওযাঁধ এবং 
রন্তবর্ণ পৃজ্প শরুদের আঁভচারের জন্য অথর্ববেদে ননার্দন্ট হয়েছে। ধূপ তিন 
প্রকার; গুগুল প্রভীতিকে নির্যাস, কান্ঠময় ধূপকে সারী, এবং মশ্রত উপাদান 
থেকে প্রস্তুত ধৃপকে কৃত্িম বলে। নির্ধাসের মধ্যে গ্গ্গুলহ শ্রেষ্ঠ, সারী ধূপের 
সধ্যে অগ্‌রু শ্রেছ্ঠ। শঙল্লকী (১) ও তজ্জাতীয় নির্যাসের ধূপ দৈত্যদের প্রিয়। 
সর্জরস (ধূনা) ও গন্ধকান্ঠ প্রভীতর সংযোগে যে কীঘম ধূপ হয় তা দেব দানব 
'মানব সকলেরই প্রশীতিকর। দপ দান করলে মানুষের তেজ বৃদ্ধি পায়, উত্তরায়ণের 
রান্িতে দাঁপদান কর্তব্য। 


১৬। সদাচার -- ভ্রাতার কতব্য 


যাধম্ঠির বললেন, পিতামহ, মানুষকে শতায় ও শতবীর্য বলা হয়, তবে 
অকালমৃত্যু হয় কেন? কি করলে মানুষ আয়ু কশীর্ত ও শ্রী লাভ করতে পারে ? 
ভশঙ্ম বললেন, যারা দূরাচার তারা দীর্ঘ আয়ু পায় না, যে নিজের হিত চায় তাকে 
সদাচার পালন করতে হবে। প্রত্যহ ব্রাহঘ মুহূর্তে উঠে ধর্মীর্থাচন্তা ও আচমন ক'রে 
কৃতাজাল ও পূবমুখ হয়ে পূর্বসম্ধ্যার উপাসনা করবে। উদীয়মান ও অস্তগামণী 
সূর্ধ দেখবে না; রাহ্রস্ত, জলে প্রাতফলিত এবং আকাশমধ্গত সর্ষের দিকেও 
দৃদ্টিপাত করবে না। মন্র-পুরীষ দেখবে না, স্পর্শও করবে না। একাকী অথবা 
অজ্ঞাত বা নাঁচজাতীয় লোকের সঙ্গে চলবে না। ব্রাহন্ণ গো রাজা বৃদ্ধ ভারবাহণী 
গাভ্ণী ও দুর্বলকে পথ ছেড়ে দেবে। অন্যের ব্যবহৃত পাদুকা ও বস্ত্র পরবে না। 
বৃথা মাংস এবং পৃন্ঠদেশের মাংস খাবে না। সশব্দে ভোজন করবে না। মর্মভেদশ 
বাক্য বলবে না; মূখ থেকে যে বাক্যবাণ নির্গত হয় তা কেবল মর্মস্থলেই বিদ্ধ হয়, 
তার আঘাতে লোকে 'দিবারার দুঃখ পায়। কুঠার প্রভীতিতে ছিন্ন বন আবার অক্কু্িত 
হয়, কিন্তু দূর্বাক্যজনিত হৃদয়ের ক্ষত সারে না। বাণ নারাচ প্রভাত অস্ম দেহ 
থেকে উদ্ধার করা যায়, কিন্তু বাকশল্য হৃদয় থেকে তুলে ফেলা যায় না। হশনাঙ্গা 
আঁতরিস্তাঞ্ বিদ্যাহীন রূপহীন নির্ধন বা দুর্বল লোককে উপহাস করবে না। 
শপন্টক মাংস পায়স প্রীতি উত্তম খাদ্য দেবতার উদ্দেশেই প্রস্তুত করবে, কেবল 
এনজের জন্য নয়। গাঁভ্ণী স্মীতে গমন করবে না। পূর্ব বা দাক্ষণ দিকে মস্তক 


(৯) লই, লবান বা শিলারস জাতণর। 
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রেখে শয়ন করবে। ক্ষেত্রে বা গ্রামের নিকটে মলত্যাগ করবে না। ভোজনের পর 
কিং খাদ্য অবশিন্ট রাখবে। আর্দচরণে ভোজন করবে, কিন্তু শয়ন করবে না। 
বৃষ্ধকে আঁভবাদন করবে এবং স্বয়ং আসন দেবে । বিবস্র হয়ে স্নান বা শয়ন করবে 
না। উীচ্ছন্ট হয়ে এ'টো মুখে) অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করবে না। গুরুর সঙ্গে 
বিতন্ডা বা গ্রুনিন্দা করবে না। সংকুলজাতা সূলক্ষণা বয়স্থা কন্যাকেই বিবাহ 
করা বিজ্ঞ লোকের উীচত। নিমাল্মিত না হয়ে কোথাও যাবে না। মাতা পিতা প্রভাতি 
গুরূজনের আজ্ঞা পালন করবে, তাঁদের উপদেশ বিচার করবে না। বেদ অস্ববিদ্যা 
অশ্ব-হস্তশী-আরোহণ ও রথচালন শিক্ষা করবে। খাতুর পণ্চম দিনে গর্ভাধান হ'লে 
কন্যা এবং যণ্ঠ দিনে পূত্র হয় এই বুঝে পত্ীর সহবাস করবে । যথাশান্ত যজ্ঞ জ্বারা 
দেবতাদের আরাধনা করবে। যুধিষ্ঠির, তুমি সদাচার সম্বন্ধে আর যা জানতে চাও 
'তা বেদজ্ঞ বৃন্ধদের জিজ্ঞাসা কারো । সদাচারই এখ্বর্ধ কশীর্ত আয়ু ও ধর্মের মূল। 

তার পর ভশত্ম ভ্রাতার কর্তব্য সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন। -- গুরু 
যেমন 'শিষ্ের প্রাতি সেইরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিম্ঠের প্রাত ব্যবহার করবেন। শুরা 
যাতে ভ্রাতাদের মধ্যে ভেদ সূষ্ট না করে সে বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সতর্ক থাকবেন। 
তিনি পৈতৃক অংশ থেকে কনিষ্ঠগণকে বণ্টিত করবেন না। কনিষ্ঠ যাঁদ দজ্কর্ম করে 
'তবে তার যাতে মঙ্গল হয় এমন চেষ্টা করবেন। জ্ঞেম্ঠ ভ্রাতা সং বা অসং যাই হ'ন, 
কনিজ্ঠের তাঁকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তার মৃত্যুর পর জোণ্ঠ ভ্রাতাই িতৃ- 
স্থানীয় হন, অতএব তাঁর আশ্রয়েই বাস করা কর্তব্য । জোোহ্ঠা ভাঁগনশ ও জ্যহ্ঠা 
ভ্রাতৃজায়া স্তন্যদায়িনী মাতার সমান। 


১৭। মানসতার্থ -_ বৃহষ্পাতর উপদেশ 


কঠিন প্রশ্নের উত্তরে ভীক্ম উপবাসের গুণবর্ণনার পর তশর্থ সম্বচ্ধে 
বললেন, পাঁথবীর সকল তঁথই ফলপ্রদ, 'কিল্তু মাননতথই পাঁবশ্লতম। ধৈর্য তার 
ইদ, বিমল সত্য তার অগাধ জল; এই তীর্ঘে স্নান করলে অনার্থত্ব খজ্‌তা মৃদৃতা 
আহংসা আনষ্ঠুরতা শান্তি ও হীল্দিযদমনশান্তি লাভ হয়। জল 'দিয়ে দেহ যোৌত 
করলেই ম্নান হয় না, "যান হী্্য় দমন করেছেন তাঁকেই যথার্থ স্নাত বলা যায়, 
তাঁর বাহ্য ও অভ্যল্তর শুচি হয়। মানসতীর্থে ব্রহমজ্ঞান রুপ সলিল দ্বারা স্নানই 
তত্দর্গঁদের মতে শ্রেষ্ঠ। 

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, মান্য কি জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করে, কির্‌প 
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কার্ষধের ফলে স্বর্গে বা নরকে যায়? ভীন্স বললেন, ওই ভগবান বৃহস্পাঁত 
আসছেন, ইনিই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। বৃহস্পাঁত উপাস্থত হয়ে যাঁধাচ্ঠরের 
প্রশ্ন শুনে বললেন, মহারাজ, মানুষ একাকণীই জন্মায়, মরে, দূর্গাত থেকে উদ্ধার 
পায়, এবং দুর্গাত ভোগ করে; পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধ কেউ তার সহায় নয়। 
আত্মীয়স্বজন ক্ষণকাল রোদন ক'রে মৃতব্যস্তির দেহ কাম্ঠ-লোন্ট্রের ন্যায় ত্যাগ ক'রে 
চ'লে যায়, কেবল ধর্মই অনুগমন করেন। মৃত্যুর পর জীব অন্য দেহ গ্রহণ করে, 
পণ্চভুতস্থ দেবতারা তার শুভাশুভ কর্মসকল দর্শন করেন। মানুষ ষে অন্ন ভোজন 
করে তাতে পণ্চভূত পাঁরতৃপ্ত হ'লে রেতঃ উৎপন্ন হয়, জীব তা আশ্রয় ক'রে স্্ীগরভে 
প্রবিষ্ট হয় এবং যথাকালে প্রসৃত হয়ে সংসারচক্রে ক্লেশ ভোগ করে। যে ব্যাস্ত 
জন্মাবাঁধ যথাশান্ত ধর্মাচরণ করে সে নিত্য সুখী হয়; যে অধার্মিক সে যমালয়ে 
যায় এবং তির্যগ্যোনি লাভ করে; যে ধর্ম ও অধর্ম দুইপ্রকার আচরণ করে সে 
সুখের পর দুঃখ ভোগ করে। যে ব্যন্তি মোহবশে অধর্ম করে পরে অনৃতস্ত হয় 
তাকে দৃজ্কৃতের ফল ভোগ করতে হয় না। যার মনে যত অনুতাপ হয় তার তত 
পাপক্ষয় হয়। ধর্মজ্ঞ ব্রাহমূণের নিকট নিজের কর্ম ব্যস্ত করলে অধর্মজনিত অপবাদ 
শশঘ্র দূর হয়। আঁহংসাই ধর্মসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। যানি সকল প্রাণীকে নিজের 
তুল্য জ্ঞান করেন, 'যাঁন ক্রোধ ও আঘাতের প্রবৃত্ত জয় করেছেন, তানি পরলোকে 
সুখলাভ করেন। 


১৮। মাংসাহা 


বৃহস্পাত চ'লে গেলে যাঁধান্ঠর বললেন, পিতামহ, আপাঁন বহু বার 
বলেছেন যে আহংসা পরম ধর্ম; আপনার কাছে এও শুনেছি যে 'পিতৃগণ আমিষ 
ইচ্ছা করেন সেজন্য শ্রাম্ধে বহুবিধ মাংস দেওয়া হয়। 'হংসা না করলে মাংস কোথায় 
পাওয়া যাবে; ভাশম্ম বললেন, যাঁরা সৌন্দর্য স্বাস্থ্য আয়ু বাদ্ধি বল ও স্মরণশক্তি 
চান তাঁরা হিংসা ত্যাগ করেন। স্বায়ম্ভুব মন্‌ বলেছেন, যিনি মাংসাহার ও 
পশৃহত্যা করেন না তিনি সর্ব জীবের মির ও বিশ্বাসের পান্। নারদ বলেছেন, যে 
পরের মাংস দ্বারা নিজের মাংস বৃদ্ধ করতে চায় সে কষ্ট ভোগ করে। মাংসাশী 
লোক যাঁদ মাংসাহার ত্যাগ করে তবে যে ফল পায়, বেদাধ্যয়ন ও সকল যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করেও সের্প ফল পেতে পারে না। মাংসভোজনে আসান্ত জন্মালে 
তা আগ করা কঠিন; মাংসবর্জন-ব্রত আচরণ করলে সকল প্রাণী অভয় লাভ 
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করে। যাঁদ মাংসত্ভাজীশী না থাকে তবে কেউ পশূহনন করে না. মাংসখাদকের জন্যই 
পশঘাতক হয়েছে । মনু বলেছেন, যজ্ঞাঁদ কর্মে এবং শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে যে 
মন্পৃত “সংস্কৃত মাংস 'নিবোৌদত হয় তা পাঁবন্র হাব স্বরূপ, তা ভিন্ন অন্য 
মাংস বৃথা মাংস এবং অভঙ্ষ্য। 

যাধা্ঠর বললেন, মাংসাশশ লোকে পিম্টক শাক প্রভৃতি স্বাদু খাদ্য 
অপেক্ষা মাংসই ইচ্ছা করে; আমও মনে কার মাংসের তুল্য সরস খাদ্য কিছুই 
নেই। অতএব আপনি মাংসাহার ও মাংসবর্জনের দোষগুণ বলুন। ভীম্ম বললেন, 
তোমার. কথা সত্য, মাংস অপেক্ষা স্বাদ কিছু নেই। কৃশ দুর্বল হীন্দ্রির়সেবী ও 
পথশ্রান্ত লোকের পক্ষে মাংসই শ্রেম্ঠ খাদ্য, তাতে সদ্য বলবৃদ্ধি ও প্ন্ট হয়। 
কিন্তু যে লোক পরমাংস দ্বারা নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায় তার অপেক্ষা ক্ষদদ্র ও 
নৃশংসতর কেউ নেই। বেদে আছে, পশুগণ যজ্ধঞের নামত্ত সম্ট হয়েছে, অতএব 
যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কারণে পশনৃহত্যা রাক্ষসের কার্য। পুরাকালে অগস্ত্য অরণ্যের 
পশুগণকে দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করোছিলেন, সেজন্য ক্ষান্রয়ের পক্ষে মগয়া 
প্রশংসনীয়। লোকে মরণ পণ ক'রে মহগয়ায় প্রবৃত্ত হয়, হয় পশু মরে নতুবা 
মৃগয়াকারী মরে; দুইএরই সমান বিপদের সম্ভাবনা, এজন্য মৃগয়ায় দোষ হয় না। 
কিন্তু সর্বভূতে দয়ার তুল্য ধর্ম নেই, দয়াল তপস্বীদের ইহলোকে ও পরলোকে 
জয় হয়। প্রাণদানই শ্রেষ্ঠ দান; আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর কিছু নেই, অতএব 
আত্মবান মানবের সকল প্রাণশীকেই দয়া করা উাচত। যারা পশুমাংস খায়, পরজল্মে 
তারা সেই পশু কর্তৃক ভক্ষিত হয়। আমাকে মোং) সে (সঃ) পূর্বজন্মে খেয়েছে, 
অতএব আম তাকে খাব -- 'মাংস' শব্দের এই তাৎপর্য । 


১৯। শ্রাহমণ-রাকস-পসংবাদ 


যূধিম্ঠর বললেন, পিতামহ, সাম (তোষণ) ও দান এই দুইএর মধ্যে কোন 
উপায় শ্রেষ্ঠ ঃ ভাঁব্ম বললেন, কেউ সাম দ্বারা কেউ দান দ্বারা প্রসাঁদত হয়, লোকের 
প্রকৃতি বুঝে সাম বা দান অবলম্বন করতে হয়। সাম দ্বারা দুরন্ত প্রাণশকেও 
বশ করা যায়। একটি উপাখ্যান বলাছ শোন। -- এক সংবস্তা ব্রাহমমণ জনহশীন বনে 
এক ক্ষুধার্ত রাক্ষসের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ হতবুদ্ধি ও ভ্রস্ত না হয়ে 
রাক্ষদকে 'মন্টবাক্যে সম্বোধন করলেন। রাক্ষস বললে, তুম যাঁদ আমার প্রশ্নের 
উত্তর দিতে পার তবে তোমাকে ছেড়ে দেব; আম কিজন্য পাশ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে 

৪০ 
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যাচ্ছি তা বল। ব্রাহন্রণ কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন, রাক্ষস, তুমি বিদেশে 
বম্ধূহখন হয়ে বিষয় ভোগ করছ এজন্য পাশ্ডুবর্ণ ও কৃশ হচ্ছ। তোমার মিন্রগণ 
তোমার নিকট সদ্ব্যবহার পেয়েও তোমার প্রাত বিমুখ হয়েছে। তোমার চেয়ে 
নিকৃষ্ট লোকেও ধনবান হয়ে তোমাকে অবজ্ঞা করছে। তুমি যাদের উপকার 
করোছলে তারা এখন তোমাকে গ্রাহ্য করে না। তুমি গুণবান 'বিনয়সম্পন্ন ও প্রাজ্ঞ, 
[কিন্তু দেখছ যে গদণহাঁন অজ্ঞ লোকে সম্মানিত হচ্ছে। কোনও শত্রু মিন্ররুূপে 
এসে তোমাকে বণনা করেছে। নিজের গুণ প্রকাশ ক'রেও তুমি অসং লোকের 
কাছে মর্যাদা পাও নি। তোমার ধন বাদ্ধ ও শাস্্জ্ঞান নেই, কেবল তেজাস্বিতার 
প্রভাবে তুমি মহান হ'তে চাচ্ছ। তুম বনবাসী হয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা কর, কিন্তু 
তোমার বান্ধবদের তাতে সম্মতি নেই। এক ধনী সর্প যুবা তোমার প্রাতবেশশ, 
সে তোমার 'প্রয়া পত্নীকে কামনা করে। তুমি লজ্জার বশে নিজের আঁভপ্রায় প্রকাশ 
করতে পার না। কোনও 'চিরাঁভিলাষত ফল তুমি লাভ করতে পার নি। অপরাধ 
না ক'রেও তুমি অকারণে অন্যের আভশাপ পেয়েছ। পাপশদের উন্নাতি এবং 
সাধূদের দুর্দশা দেখে তোমার দুঃখ হয়। সৃহৃদৃ্গণের অনুরোধে তুমি পরস্পর- 
বিরোধী লোকদের তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছ। শ্রোন্রিয় ব্রাহননণের কুকর্ম এবং জ্ঞানী 
লোকের হীন্দ্রয়সংবমের অভাব দেখে তুম ক্ষৃব্খ হয়েছ। রাক্ষস, এইসকল কারণে 
তুমি পান্ডুবর্ণ ও কৃশ হন্নে যাচ্ছ। 

ব্রাহমণের কথা শুনে রাক্ষস তুষ্ট হ'ল এবং তাঁকে বহ7 অর্থ দিয়ে ছেড়ে 
1দলে। 


২০। ন্িবিধ প্রমাণ -__ ভশম্মোপদেশের সমাপ্তি 


যাঁধম্ঠির বললেন, পিতামহ, প্রত্যক্ষ ও আগম [্রুত) এই দুই প্রমাণের 
কোনটি শ্রেচ্ঠ? ভীম্ম বললেন, পাঁণ্ডতাঁভমানী হেতুবাদীরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য 
প্রমাণ মানে না; তাদের এই 'সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। আগমই প্রধান প্রমাণ, কিন্তু 'অনলস 
ও অভিনিবিষ্ট না হ'লে তা স্থির করা দুঃসাধ্য । যারা শিল্টাচারহশীন, বেদ ও ধর্মের 
শবদ্বেষী, তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাঁরা সাধু, শাস্মচর্চায় যাঁদের বৃদ্ধি 
খবশুষ্ধ হয়েছে, তাঁদের কাছেই সংশয়ভঞ্জনের জন্য যাওয়া উচিত। বেদ, প্রতাক্ষ 
ও শিদ্টাচার - এই তিনাঁটই প্রমাণ। যুধিষ্ঠির বললেন, তবে ধর্মও কি তিন- 
প্রকার 2 ভীম্ম বললেন, ধর্ম একই, তার প্রমাণ তিনপ্রকার হ'তে পারে। তকর্দ্বারা 


অনশাপনপর্ব ৬২৭ 


ধর্ম জানতে চেম্টা ক'রো না, প্রমাণের যে ার্ঘস্ট পদ্ধাত আছে তার দ্বারাই নিজের 
সংশয় দূর করতে পারবে । আঁহংসা সত্য অক্রোধ ও দান __- "এই চারাঁটই সনাতন 
ধর্ম তুমি এই ধর্মের অনুষ্ঠান করবে। 'পিতৃতিতামহের অনুসরণ ক'রে ব্রাহ্মণদের 
সেবা কর, তাঁরাই তোমাকে ধর্মের উপদেশ দেবেন। 


ভীঙ্ম এইর্পে যুধাচ্ঠরকে নানাবিষয়ক উপদেশ দিয়ে নীরব হলেন। 
যে ক্ষত্রবীরগণ তাঁর নিকটে সমবেত হয়োছলেন তাঁরা ক্ষণকাল চিন্রার্পতের ন্যায় 
নিশ্চল হয়ে রইলেন। তার পর মহার্ধ ব্যাস শরশয্যাশায় ভীম্মকে বললেন, 
গঙ্গানন্দন, কুরুরাজ যুধিষ্ঠির এখন প্রকাতিস্থ হয়েছেন; তুমি অনুমাত দাও, তান 
তাঁর ভ্রাতৃগ্গণ, কৃষ্ণ ও উপাস্থিত রাজগণের সঙ্গে হস্তিনাপুরে ফিরে যাবেন। ভগজ্ম 
যাধান্ঠরকে মধুরবাক্যে বললেন, মহারাজ, তুমি এখন অমাতাগণের সঙ্গে নগরে যাও, 
(তোমার মনস্তাপ দূর হ'ক। তুম শ্রম্ধাসহকারে যযাতির ন্যায় বহু যজ্ঞ কারে 
প্রচুর দক্ষিণা দাও, দেবগণ ও 'পিতৃগণকে তৃপ্ত কর, প্রজাণের মনোরঞ্জন এবং 
সুহদঙ্ণের সম্মান কর। পক্ষীরা যেমন ফলবান বৃক্ষ আশ্রয় করে, তোমার 
স্হৃদৃগণ সেইরপ তোমাকে আশ্রয় করুন। সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হ'লে আমার 
মৃত্যুকাল উপস্থিত হবে, তখন তুমি আবার এসো। যাঁধম্ঠির সম্মত হলেন এবং 
ভীম্মকে ::%5%ঃন পর ধৃতরাষ্দ্র ও গান্ধারীকে অগ্রবতর্শ ক'রে সকলের সঙ্গে 
হস্তিনাপ্‌রে যাত্রা করলেন। 


২১। ভশম্মসের গ্ৰর্গারোছণ 


যাধান্ঠর হাস্তিনাপূরে এসে প্রবাসী ও জন্পদবাসীদের যথোঁচিত 
সম্মান ক'রে গৃহগমনের অনুমাত দলেন এবং পাঁতিপুত্রহীনা নারীদের প্রচুর অর্থ 
দিয়ে সাম্্না করলেন। পণ্ঠাশ দিন পরে তানি স্মরণ করলেন যে ভীব্মের কাছে 
তাঁর বাবার সময় উপাস্থত হয়েছে। তখন [তান অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য ঘৃত 
মাল্য ক্ষৌমবস্ম চন্দন অগুর প্রভাতি এবং 'বাবধ মহার্ঘ রত্ব পাঠিয়ে দিলেন এবং 
ধ্তরাম্ট্রী গান্ধারশ কুজ্তশ ও ভ্রাতুগণকে অগবতরঁ ক'রে যাজকগণের সঙ্গে যাল্রা 
করলেন। কফ 'বদুর যৃষ্‌ংস ও সাত্যকি তাঁর অনুসরণ করলেন। তাঁরা 
কুরদক্ষে রে ভীব্মের নিকট উপাস্থত হয়ে দেখলেন, ব্যাসদেব নারদ ও আঁসতদেবল 


৬২৬ মহাভারত 


তাঁর কাছে বসে আছেন এবং নানা দেশ হ'তে আগত রাজা ও রক্ষিগণ তাঁকে রক্ষ্য 
করছেন। 

সকলকে আভবাদন ক'রে যাঁধম্ঠির ভীম্মকে বললেন, জাহ]বাীনন্দন, আম 
যুধিষ্ঠির, আপনাকে প্রণাম করাছ। মহাবাহদ, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? বলুন 
এখন আমি আপনার কি করব। আমি আশ্ন নিয়ে যথাসময়ে উপাস্থত হয়েছি; 
আচার্য খাত্বক ও ব্রাহণগণ, আমার ভ্রাতৃগণ, আপনার পত্র জনেশ্বর ধৃতরাম্ট্র, এবং 
অমাত্যসহ বাস্‌দেবও এসেছেন। কুরুশ্রেষ্ঠ, আপনি চক্ষু উল্মধীলন ক'রে সকলকে 
দেখুন। আপনার অন্ত্যেন্টর জন্য যা আবশ্যক সমস্তই আম আয়োজন করেছি। 

ভনত্ম সকলের দিকে চেয়ে দেখলেন, তার পর যাঁধা্ঠরের হাত ধ'রে 
মেঘগম্ভশর স্বরে বললেন, কুল্তীপন্র, তুমি উপযুস্ত কালে এসেছ। আম অটান্ন 
দিন এই তাঁক্ষণ শ্রশয্যায় শুয়ে আছি, বোধ হচ্ছে যেন শত বর্ষ গত হয়েছে! 
এখন চান্দ্র মাঘ মাসের তিন ভাগ অবাঁশম্ট আছে, শুক্রপক্ষ চলছে। তার পর 
ভীম্ম ধৃতরাম্দ্রকে বললেন, রাজা, তুমি ধর্মজ্ঞ, শাস্্বিং বহ; ব্রাহমণের সেবা করেছ, 
বেদ ও ধর্মের সুক্ষ তত্ব তুমি জান; তোমার শোক করা উচিত নয়, ঘা ভবিতব্য 
তাই ঘটেছে। পাশ্ডুর পুত্রেরা ধর্মত তোমার প্রতুল্য, তুমি ধর্মানুসারে এদের 
পালন কর। ধর্মরাজ যাঁধান্ঠর শহদ্ধস্বভাব গুরুবংসল ও আহংস, হীন তোমার 
আজ্ঞানুবতাঁ হয়ে চলবেন। তোমার পরন্রেরা দ:রাআ্মা ক্রোধ মূঢ় ঈর্ষান্বিত ও 
দুর্বৃত্ত ছিল, তাদের জন্য শোক ক'রো না। 

অনল্তর ভীম্ম কৃফকে বললেন, হে দেবদেবেশ সরাসরবান্দিত শঙ্খচন্র- 
গদাধর ভ্রিবন্রম ভগবান, তোমাকে নমস্কার। তুমি সনাতন পরমাত্মা, আমি তোমার 
একান্ত ভন্ত; পুরুষোক্তম, তুমি আমাকে ত্রাণ কর, তোমার অনুগত পাণ্ডবগণকে 
রক্ষা কর। আম দুর্বাদ্ধি দুর্ধোধনকে বলোছলাম -- 

যতঃ কৃষস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ । 

_ যে পক্ষে কৃফ সেই পক্ষে ধর্ম, যেখানে ধর্ম সেখানে জয়॥ আম বার বার 
তাকে সম্ধি করতে বলোছিলাম, কিন্তু সেই মূঢ় আমার কথা শোনে নি, পৃথিবীর 
সমস্ত রাজাকে নিহত করিয়ে নিজে নিহত হয়েছে। কৃফ, এখন আমি কলেবর ত্যাগ 
করব, তুমি আজ্ঞা কর যেন আমি পরমগাঁত পাই। 

কৃফ বললেন, ভপম্ম, আম আজ্ঞা দিচ্ছি আপাঁন বসুগণের লোকে যান। 
রাজার্য, আপানি নিষ্পাপ, পিতৃভন্ত, 'দ্বিতীয় মাকণ্ডেয় তুল্য; মৃত্যু ভূত্যের ন্যায় 
আপনার বশবতর্শ হয়ে আছে । তার পর ভীগম্ম সকলকে সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন 
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করে যুধাঘ্ঠরকে বললেন, মহারাজ, ত্রাহযরণগণ _ বিশেষত আচার্য ও খান্বগ্গণ, 
তোমার পূজনায়। 

শম্তিনুপূ্র ভীক্ম সমবেত কুর্গণকে এইরূপ বলে নীরব হলেন, 
তার পর যথাকূমে মূলাধারাঁদতে তাঁর চিত্ত নিবেশিত করলেন। তাঁর প্রাণবায়্‌ 
নিরদ্ধ হয়ে যেমন উধ্থগামী হ'তে লাগল সেই সঞ্জো তাঁর শরার ক্রমশ বাগমাত্ত 
ও বাথাহীন হ'ল। তার পর তাঁর প্রাণ ব্রহম়রম্্র ভেদ ক'রে মহা উত্কার ন্যায় 
আকাশে উঠে অন্তাহত হ'ল। প্্পবৃষ্টি ও দেবদন্দাভির ধ্বান হ'তে লাগল, 
সিধ ও মহর্ষিগণ সাধু সাধু বলতে লাগলেন। ভীঁঙ্ম এইর্‌পে স্বর্গারোহণ 
করলে পাণ্ডবগণ বিদুর ও যুষুংসু চিতা রচনা করলেন, যাঁধাম্ঠির ও বিদূর তাঁকে 
ক্ষোম বন্মর পরিয়ে দিলেন, য্যুংস্‌ তাঁর উপরে ছন্র ধারণ করলেন, ভামাজন 
ও যূযিম্ঠর তাঁর পাদদেশে রইলেন। কৌরবনারাগণ ভীম্মের আপাদমস্তক 
তালপন্র (পাখা) 'দিয়ে বাঁজন করতে লাগলেন। হোম ও সামগানের পর ধৃতরাম্থ 
প্রীত ভ"ঙ্মের দেহ চন্দনকান্ঠ অগুর; প্রভাতি দ্বারা আচ্ছাঁদত ক'রে আঁ্নদান 
করলেন। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষ হ'লে সকলে ভাগাীরথাঁতীরে গিয়ে যথাবধি তর্পণ 
করলেন। 

সেই সময়ে দেবী ভাগাঁরথাঁ জল থেকে উঠে সরোদনে বললেন, কৌরবগণ, 
আমার পত্র রাজোচিত গুণসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ও মহাকুলজাত ছিলেন; পরশ.রামের 
নিকট যান পরাজিত হন নি, তান শিখণ্ডীর 'দিব্য অস্ত্রে নিহত হয়েছেন। 
আমার হৃদয় লোৌহময়, তাই প্রিয়পুত্রের মরণে বিদীর্ণ হয় নি। ভাগীরথণর 
এইর্‌প বিলাপ শুনে কৃ বললেন, দেবাঁ, শোক ত্যাগ কর, তোমার পূন্র পরমলোকে 
গেছেন। শিখণ্ডী তাঁকে বধ করেন নি, তীন ক্ষর্মনিসারে হ্ধ.কারে অর্জন 
কর্তৃক নিহত হয়ে বসলোকে গ্েছেন। 


আশ্বমেধিকপর্ব 


॥ আ*বমেধিকপাধ্যায় ॥ 
১। য্যিষ্ঠিরের প্নবরি মনল্ভাগ 


ভীম্মের উদ্দেশে তর্পণের পর ধৃতরাম্ট্রকে অগ্রবতাঁ ক'রে যাঁধান্র 
গঞ্গার তারে উঠলেন এবং ব্যাকুল হয়ে অশ্রুপূর্ণনয়নে ভূপাতিত হলেন। ভীম 
তাঁকে তুলে ধরলে কৃষক বললেন, মহারাজ, এমন করবেন না। ধৃতরাচ্মী বললেন, 
প্রুষশ্রেম্ঠ,। ওঠ, তোমার কর্তব্য পালন কর; তুমি ক্ষত্রধর্মানূসারে পৃথিবী জয় 
করেছ, এখন ভ্রাতা ও সৃহ্দবর্গের সঙ্গে ভোগ কর। তোমার শোকের কারণ 
নেই, গ্রান্ধারী ও আমারই শোক করা উচিত, আমাদের শতপত্র স্য্নলব্ধ ধনের 
ন্যায় বিনন্ট হয়েছে। 'দিব্যদশশী বিদূর আমাকে বলেছিলেন -_ মহারাজ, দুর্যোধনের 
অপরাধে আপনার কুলক্ষয় হবে; তাকে ত্যাগ করুন, কর্ণ আর শকুনির সঙ্গে তাকে 
মিশতে দেবেন না, ধর্মাত্বা ফাঁধম্ঠিরকে রাজো আঁভষিন্ত করুন; আর তা যাঁদ 
ইচ্ছা লা করেন তবে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করুন। দীর্ঘদশশ বিদুরের এই উপদেশ 
আম শুনি নি সেজন্যই শোকসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। এখন তুমি এই দধখার্ত 
বৃম্ধ পিতামাতার প্রাতি দৃষ্টিপাত কর। 

যুধিষ্ঠির নীরব হয়ে আছেন দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, মহারাজ, অত্যন্ত 
শোক করলে পরলোকগত আত্মীয়গণ সন্তপ্ত হন। আপনি এখন প্রকাতস্থ হয়ে 
বিবিধ যজ্ঞ করুন, দেবগণ ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করুন, অন্নাদ দান ক'রে আতাঁথ 
ও দরিদ্রগণকে তুষ্ট করুন। যাঁরা যুদ্ধে মরেছেন তাঁদের আর আপা দেখতে 
পাবেন না, অতএব শোক করা বৃথা। যৃধিষ্ঠর উত্তর দিলেন, গোবিন্দ, আমার 
উপর তোমার প্রীত ও অনুকম্পা আছে তা জানি; তুমি সম্তুচ্টচিন্তে আমাকে 
বনগমনের অনুমতি দাও, পিতামহ ভীম্ম ও প্রুষশ্রেষ্ঠ কর্ণের মৃত্ার জন্য আমি 
িছতেই শান্তি পাচ্ছি না। 

ব্যাসদেব বললেন, বংস, তোমার বুদ্ধি পাঁরপক্ নয়, তাই বালকের ন্যায় 
, মোহগ্রস্ত হচ্ছ, আমরা বার বার বৃথাই তোমাকে প্রবোধ 'দিয়োছ। তুমি ক্ষিয়ের 


অংশ্বমোধক'সব ৬৩১ 


ধর্ম জান, মোক্ষধর্ম রাজধর্ম দানধর্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে উপদেশও সাবস্তারে 
শুনেছ; তথাপি তোমার সংশয় দূর হয় নি, তাতে মনে হয় আমাদের উপদেশে 
তোমার শ্রদ্ধা নেই, তোমার স্মরণশান্তও নেই। সর্বধর্মের তত্ব জেনেও কেন তৃমি 
অজ্ঞের ন্যায় মোহগ্রস্ত হচ্ছ? 'যাঁদ নিজেকে পাপী মনে কর তবে আমি পাপনাশের 
উপায় বলাছ শোন। তপস্যা ষজ্ঞ ও দান করলে পাপমুস্ত হওয়া যায়, অতএব দাম 
দশরথপূত্র রাম এবং তোমার পূর্বপুরুষ দুল্মন্ত-শকুন্তলার পূত্র ভরতের ন্যায় 
অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রে প্রচুর দান কর। 

যুধিষ্ঠির বললেন, দ্বজোত্তম, অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে রাজারা নি-চয় 
পাপম্ন্ত হন; কিন্তু আমার এমন বিত্ত নেই যা দান ক'রে জ্ঞাতিবধের প্রায়শ্চিন্ত 
করতে পারি। এখন যে অল্পবয়স্ক নিধন রাজারা আছেন তাঁদের কাছেও আমি 
কিছু চাইতে পারব না। ব্যাসদেব ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বললেন, কুন্তাঁপনত্র, 
তোমার শূন্য কোষ আবার পূর্ণ হবে। মরুত্ত রাজা তাঁর ধজ্ঞে যে বিপুল ধন 
ব্লাহননণদের উদ্দেশে উৎসর্গ করোছিলেন তা হিমালয় পর্বতে রয়েছে; সেই ধন তুমি 
নিয়ে এস। যাঁধাম্ঠর বললেন, মরুস্ত রাজার যজ্ঞে ক ক'রে ধন সণ্চিত হয়োছিল £ 
[তান কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন ? 


২। মর্যত্ত ও সংবর্ত 


ব্যাসদেব বললেন, সত্মযূগে মন্‌ দণ্ডধর রাজা ছিলেন, তাঁর প্রপোন্র 
ইক্ষবাফু। ইক্ষবাকুর শত পত্র হয়েছিল, সকলকেই তিনি রাজপদে আভিষিন্ত করেন। 
জ্যেষ্ঠ পুত্র বিংশের পৌর খনীনেত্র সকলকে উৎপাঁড়িত করতেন সেজন্য প্রজারা 
তাঁকে অপসারিত ক'রে তাঁর পুত্র সুবর্চাকে রাজা করোছিল। সবর্চা পরম ধার্মক 
ও প্রজারঞ্জক ছিলেন, িল্তু কালক্রমে তাঁর কোষ ও অশ্বগজাদ্‌, ক্ষয় পাওয়ায় 
সামন্তরাজগণ তাঁকে 'নর্ধাতিত করতে লাগলেন। তখন তিনি তরি হস্তে ফংক্ার 
দিয়ে সৈন্দল সৃষ্টি করে বিপক্ষ রাজগণকে পরাস্ত করলেন। এই কারণে তিনি 
করম্থম ৫১) নামে খ্যাত হন। ন্রেতাযূগের প্রারম্ভে তাঁর আঁবাক্ষৎ নামে একটি 
সর্বগণান্বিত পূত্র হয়োছল। আবক্ষিতের পাত্র মহাবলশালশী "দ্বিতীয় 'বিফ্‌ 
স্বরূপ র্রাজচক্রবতাঁ মরুত্ত। ধর্মাআ মরুত্ত হিমালয়ের উত্তরস্থ মেরু পরতে এক 


(৯) যানি হাতে ফু* দেন। 


৬৩২ | মহাভারত 


যজ্ঞের অনূজ্ঠান করোছিলেন। তাঁর আজ্ঞায় স্বর্ণকারগণ স্বর্ণময় কুস্ড পান স্থালশ 
ও আসন এত প্রস্তুত করোছিল যে তার সংখ্যা হয় না। 

বৃহস্পাত ও সংবর্ত দুজনেই মহার্ধ আঁঙ্গরার পত্র, কিন্তু তাঁরা পৃথক 
থাকতেন এবং পরস্পর স্পর্ধা করতেন। বৃহস্পাঁতির উৎপীড়নে সংবর্ত সর্বস্ব 
ত্যাগ ক'রে দিগম্বর হয়ে বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এই সময়ে অসরাবজয়ী 
ইন্দ্র বৃহস্পাঁতকে নিজের পুরোহিত করলেন। মহার্ষ আঁঙ্গরা করন্ধমের কুল- 
পুরোহত 'ছিলেন। করম্ধমের পৌন্র মহারাজ মরযুত্তের প্রাত ঈর্ষান্বিত হয়ে হন্দ্ 
রাজা; আপাঁন আমাদের দুজনের পৌরোহিত্য করতে পাবেন না। বৃহস্পাঁত 
বললেন, দেবরাজ, আশ্বস্ত হও, আম প্রাতজ্ঞা করাছ মর্ত্যবাসী মরুত্তের 
পোৌরোহত্য করব না। 

মরুত্ত তাঁর যজ্ঞের আয়োজন ক'রে বৃহস্পাতর কাছে এসে বললেন, 
ভগবান, আপান পূর্বে আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তদনূসারে আমি যজ্ঞের 
সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করোছ; আম আপনার যজমান, আপাঁন আমার যজ্ঞ 
সম্পাদন করুন। বৃহম্পাতি বললেন, মহারাজ, আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রাতশ্রাত 
দিয়েছি যে মনুষ্যের যাজন করব না, অতএব তুমি অন্য কাকেও পৌরোহিত্যে বরণ 
কর। মর্দত্ত লজ্জিত ও উদবিগ্ন হয়ে ফিরে গেলেন এবং পথে দেবার্ষ নারদকে 
দেখতে পেলেন। নারদ তাঁকে বললেন, মহারাজ, আঁঞঙ্গরার কানম্ঠ পত্র ধর্মাত্মা 
সংবর্ত '1দগম্বর হয়ে উল্মত্তের ন্যায় বিচরণ করছেন, মহেম্বরের দর্শন কামনায় 
তান এখন বারাণসীতে আছেন। তুমি সেই পুরীর দ্বারদেশে একাঁট মৃতদেহ 
রাখ; সংবর্ত সেই মৃতদেহ দেখে যেখানেই যান তুম তাঁর অনুগমন করবে এবং 
কোনও নিন স্থানে কৃতাঞ্জাল হয়ে তাঁর শরণ নেবে। 'তিনি জিজ্ঞাসা করলে 
বলবে - নারদ আপনার সম্ধান বলেছেন। যাঁদ তান আমাকে অন্বেষণ করতে 
চান তবে বলবে যে নারদ আগ্নপ্রবেশ করেছেন। 

নারদের উপদেশ অনুসারে মরুত্ত বারাণসীতে গেলেন এবং পুরীর 
ঘবারদেশে একটি শব রাখলেন। সেই সময়ে সংবর্ত সেখানে এলেন এবং শব 
দেখেই ফিরলেন। মর্দন্ত কৃতাঞ্জাল হয়ে তাঁর অনুসরণ ক'রে এক নির্জন স্থানে 
উপস্থিত হলেন। রাজাকে দেখে সংবর্ত তাঁর গান্রে ধূলি কর্দম শ্লেম্মা ও 
নম্ঠটবন নিক্ষেপ করতে লাগলেন, তথাপি রাজা নিরস্ত হলেন না। পাঁরশেষে 
সংবর্ত বললেন, সত্য বল কে তোমাকে আমার সন্ধান 'দিয়েছে। মরুত্ত বললেন, 
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আপনি আমার গুরুপুত্র, আমি আপনার পরম ভন্ত; দেবার্ষ নারদ আপনার সন্ধান 
খদয়েছেন। সংবর্ত বললেন, নারদ জানেন যে আমি যাঁজ্ঞক; তিনি এখন কোথায় ? 
মরুত্ত বললেন, তিনি আশ্নপ্রবেশ করেছেন। সংবর্ত তুম্ট হয়ে বললেন, আম 
তোমার যজ্ঞ করতে পাঁর। তার পর তান কঠোর বাক্যে ভর্ধসনা ক'রে বললেন, 
আম বায়রোগগ্রস্ত বিকৃতবেশধারণ আঁস্থরমাত; আমাকে 'দয়ে যজ্ঞ করাতে চাও 
কেন) আমার অগ্রজ বৃহস্পাতর কাছে যাও, তিনি আমার সমস্ত জমান দেবতা 
ও গাহাস্থিত সামগ্রী নিয়েছেন, এখন আমার শরীর ভিন্ন নিজের কিছু নেই। 
তান আমার পৃজনীয়, তাঁর অনুমাতি বিনা আমি তোমার যজ্জ করতে পারব না। 

মর্ত্ত জানালেন যে বৃহস্পাঁত তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন সংবর্ত 
বললেন, আম তোমার যজ্ঞ সম্পাদন করব, কিন্তু তাতে ইন্দ্র ও বৃহস্পাত তোমার 
উপর ক্রুদ্ধ হবেন। তুম প্রাতজ্ঞা কর যে আমাকে পারিত্যাগ করবে না। মর্ুত্ত 
শপথ করলে সংবর্ত বললেন, হিমালয়ের পৃজ্ঠে মুঞ্জবান নামে একাট পর্বত আছে, 
শূলপাণি মহেশ্বর উমার সাঁহত সেখানে বিহার করেন; রূদ্্র সাধ্য প্রভাত গণদেব 
'এবং ভূত পিশাচ গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষসাদ তাঁকে উপাসনা করেন। সেই পর্বতের 
চতুষ্পার্রে সূর্ধরাশ্মর ন্যায় দীপ্যমান সুবর্ণের আকর আছে। তুম সেখানে গিয়ে 
মহাদেবের শরণাপন্ন হও, তানি প্রসন্ন হ'লে তুম সেই সুবর্ণ লাভ করবে। 

সংবতের উপদেশ অনুসারে মরুত্ত মুঞ্জবান পর্বতে গেলেন এবং 
মহাদেবকে তুম্ট ক'রে সেই স্বর্ণরাঁশ নিয়ে যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন। 
তাঁর আদেশে শিজ্পিগণ বহু সুবর্ণময় আধার নির্মাণ করলে। মরুত্তের সমৃদ্ধির 
সংবাদ পেয়ে বৃহস্পাঁতি সন্তপ্ত হলেন, তাঁর শরীর কৃশ ও বিবর্ণ হ'তে লাগল। 
তিনি ইন্দ্রুকে বললেন, যে উপায়ে হ'ক সংবর্ত ও মরুত্তকে দমন কর। ইন্দ্রের 
আদেশে বৃহস্পাঁতিকে সঙ্গে নিয়ে আঁগ্নদেব যজ্ঞস্থলে এসে মর্‌ত্তকে বললেন, 
মহারাজ, ইন্দ্র তোমার প্রাত তুণ্ট হয়েছেন, তাঁর আদেশে আঁম বৃহ্‌স্পাঁতকে এনোছি, 
ইানই যজ্ঞ সম্পাদন ক'রে তোমাকে অমরত্ব দেবেন। মরুত্ত বললেন, সংবর্তই 
আমার ঘাজন করবেন; আম কৃতাঞ্জালপুটে 'নিবেদন করাছ, বৃহস্পাঁত দেবরাজের 
পুরোহিত, আমার ন্যায় মানুষের যাজন করা তাঁর শোভা পায় না। অশ্নি মরুত্তকে 
প্রলোভিত করবার বহু চেষ্টা করলেন; তখন সংবর্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আঁগ্ন, 
তুমি চলে যাও, আবার যাঁদ বৃহস্পাঁতকে নিয়ে এখানে আস তবে তোমাকে ভস্ম 
করব। 

আগ্ন ফিরে এলে ইন্দ্র তাঁর কথা শুনে বললেন, তুমিই তো সকলকে দগ্ধ 
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কর, তোমাকে সংবর্ত কি ক'রে ডস্ম করবেনঃ তোমার কথা অশ্রম্ধের। তার পর 
ইন্দ্র গন্ধর্বরাজ ধৃতয়াম্টীকে মরদত্তের কাছে পাঠালেন। ধূতরাম্টী নিজের পাঁরচয় 1দয়ে 
মরুত্তকে বললেন, মহারাজ, তুমি যাঁদ বৃহস্পাতকে পুরোহিত না কর তবে ইন্দ্র 
তোমাকে বন্ত্প্রহার করবেন; ওই শোন, তিনি আকাশে সিংহনাদ করছেন। সংবর্ত 
মর্ত্তকে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আম সংস্তম্ভনী বিদ্যা দ্বারা তোমার ভয় 
নিবারণ করব। এই ব'লে সংবর্ত মন্দ্রপাঠ ক'রে ইন্দ্রাদ দেবগণকে আহবান করলেন। 

অনন্তর ইন্দ্র প্রভাত যজ্ঞস্থলে উপাস্থিত হলেন, মরুত্ত ও সংবর্ত তাঁদের 
যথোচিত সংবর্ধনা করলেন। মরুত্ত বললেন, দেবরাজ, আপনাকে নমস্কার করছি, 
আপনার আগমনে আমার জীবন সফল হ'ল। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তোমার গুরু 
মহাতেজা সংবর্তকে আমি 'জানি, এর আহবানেই আমি ক্রোধ ত্যাগ ক'রে এখানে 
এসেছি। সংবর্ত বললেন, দেবরাজ, যাঁদ প্রীত হয়ে থাকেন তবে আপনিই এই 
যজ্ঞের বিধান দিন এবং যন্ঞভাগ নির্দেশে করুন। তখন ইন্দ্রের আদেশে দেবগণ 
আতি বিচিত্র ও সম্ধ যজ্ঞশালা নির্মাণ করলেন; মহাসমারোহে মরুত্তের যজ্ঞ 
অনু্ঠিত হ'ল। ইন্দ্র বললেন, মরুত্ত, আমরা তোমার পজায় তুষ্ট হয়োছ; এখন 
ব্রাহম্ণগণ আঁগ্নর জন্য লোহিতবর্ণ, বিশবদেবগণের জন্য বাবধবর্ণ, এবং অন্যান্য 
দেবগণের জন্য ডীচ্ছশ্ন (উৎ-শিশন) নশলবর্ণ (কৃফবর্ণ) পবিত্র বৃষ বধ করুন। যজ্ঞ 
সমাপ্ত হ'লে মরুত্ত ব্রাহমণগণকে রাশি রাশি সুবর্ণ দান করলেন। তার পর তান 
প্রভূত বিত্ত কোষমধ্যে রক্ষা ক'রে গুরুর আদেশে স্বভবনে ফিরে এলেন এবং সসাগরা 
পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন। 

এই ইতিহাস শেষ ক'রে ব্যাস বললেন, য্বাধান্ঠর, তুমি মর্ত্তের সাত 
সুবর্ণরাশি নিয়ে এসে যজ্ঞ ক'রে দেবগণকে তৃপ্ত কর। 


৩। কামগশতা 


কৃ যুধিষ্ঠরকে বললেন, সর্বপ্রকার কুটিলতাই মৃত্যুজনক এবং সরলতাই 
ব্রহন্লাভের পল্থা; __ জ্ঞাতব্য বিষয় শুধু এই, অন্য আলোচনা প্রলাপ মান্ন। মহারাজ, 
আপনার কার্য শেষ হর্ন নি, সকল শত্রকেও আপানি জয় করেন নি, কারণ নিজের 
অভ্ল্তরস্থ অহংব্যাদ্ধ রূপ শন্রুকে আপনি জানতে পারছেন না। বোধ হয় সুখ- 
দঃখাদির দ্বারা আকৃন্ট হওয়াই আপনার স্বভাব। আপনি যেসকল কন্ট ভোগ 
করছেন তা স্মরণ না ক'রে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। এই যুদ্ধ একাকী 
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করতে হয়, এতে অস্ত অনুচর বা বন্ধুর প্রয়োজন নেই। যাঁদ নিজের মনকে জয় 
করতে না পারেন তবে আপনার আত দুরবস্থা হবে। অতএব আপনি শোক ত্যাগ 
ক'রে শপতাপিতামহের অনুবতর্ঁ হয়ে রাজ্যশাসন করুন। আম পূরাবং পণ্ডিত- 
গণের কথিত কামগাঁতা বলাছ শুনুন ।-_ 

কামনা বলেছেন, অনুপষ্স্ত উপায়ে কেউ আমাকে বিনষ্ট করতে পারে না; ষে 
অস্র ম্বারা লোকে আমাকে জয় করতে চেম্টা করে সেই অস্বই আমার প্রভাবে বিফল 
হয়। যজ্ঞ দ্বারা যে আমাকে জয় করতে চায় তার মনে আম জগ্গমস্থ ব্যস্ত জীবাত্মা 
রূপে প্রকাশ পাই। বেদ-বেদা্গ সাধন ক'রে যে আমাকে জয় করতে চায় তার 
মনে স্ধাবরস্থ অব্ন্ত জীবাত্মা রূপে আমি আঁধহ্ঠান করি। ধৈর্য দ্বারা ষে আমাকে 
পরাস্ত করতে চায় তার মনে আম ভাব রূপে অবস্থান কার, সে আমার আস্তত্ব 
জানতে পারে না। যে তপস্যা করে, তার মনে আম তপ রূপেই থাঁকি। যে 
মোক্ষমার্গ অবলম্বন করে তাকে উদ্দেশ ক'রে আম হাস্য ও নৃত্য কার। আম 
সনাতন এবং সর্বপ্রাণীর অবধ্য। 

তার পর কৃ বললেন, মহারাজ, আপান শোক সংবরণ করুন, নিহত বন্ধৃ- 
গ্রণকে বার বার স্মরণ ক'রে বৃথা দুঃখভোগ করবেন না; কামনা ত্যাগ ক'রে 'বাবধ- 
দাক্ষণাযূন্ত অশবমেধ যজ্ঞ করুন, তার ফলে ইহলোকে কণীর্ত এবং পরলোকে উত্তম. 
গ্াত লাভ করবেন। 

কৃফ ব্যাস দেবস্থান নারদ প্রভৃতির উপদেশ শুনে ষুধিম্ঠিরের মন শান্ত 
হ'ল। 'তনি বললেন, আম মরুত্তের স্‌বর্ণরাশ সংগ্রহ ক'রে অ*বমেধ যজ্ঞ করব। 
আপনাদের বাকো আমি আশ্বাসিত হয়েছি; ভাগ্যহীন পুরূষ আপনাদের ন্যায় 
উপদেষ্টা লাভ করতে পারে না। 


॥ অনুগতাপবধ্যায় ॥ 
৪1 অনগীতা 


একদা এক রমণশয় স্থানে বিচরণ করতে করতে অজরুন কৃফকে বললেন, 
কেশব, সংগ্রামের সময় আমি তোমার মাহাত্ম্য জেনেছিলাম, তোমার 'দব্য রূপ ও 
এম্বর্বও দেখোছলাম। তুমি সূহ্দভাবে আমাকে পূর্বে যে সকল উপদেশ 
দিয়েছিলে আম বাঁদ্ধর দোষে তা ভুলে গোঁছ। তুমি শগন্রই গর্যরকায় ফিরে যাবে, 


৬৩৬ মহাভারত 


সেজন্য এখন আবার সেই উপদেশ শুনতে ইচ্ছা কার। অর্জনকে আলিঙ্গন ক'রে 
কৃফ বললেন, আম তোমাকে নিগ্‌ঢ় সনাতন ধর্মতত্ব এবং শাশবত লোক সম্বন্ধে 
উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু বাদ্ধর দোষে তুমি তা গ্রহণ করতে পার 'ন, এতে আম 
দুঃখিত হয়েছি। আম যোহয্ন্ত হয়ে পূর্বে যে ব্রহম্তত্ব বিবৃত করোছলাম এখন 
আর তা বলতে পারব না। যাই হ'ক, এক সিদ্ধ ব্রাহমণ ধর্মাত্মা কশ্যপকে যে উপদেশ 
'দিয়োছলেন তাই আম বলছি শোন। -_ 

মানুষ পুণ্যকর্মের ফলে উত্তম গাঁত পায় এবং দেবলোকে সৃখভোগ করে, 
কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়শ নয়। আত কষ্টে উত্তম লোক লাভ হ'লেও তা থেকে 
বার বার পতন হয়। দেহধারী জীব বিপরশত ব্াম্ধর বশে অসং কর্মে প্রবৃত্ত হয়; 
সে আতিভোজন করে বা অনাহারে থাকে, পরস্পরবিরোধা বস্তু ভোজন ও পান করে, 
ভুস্ত খাদ্য জীর্ণ না হতেই আবার খ্নায়, দিবসে নিদ্রা যায়, আতারন্ত পারশ্রম বা 
স্লীসংসর্গের ফলে দুর্বল হয়। এইর্‌পে সে বায়পিত্তাদ প্রকোঁপত করে এবং 
পাঁরশেষে প্রাণান্তকর রোগের কবলে পড়ে। কেউ কেউ উদবল্ধনাঁদর দ্বারা 
আত্মহত্যা করে। 

দেহত্যাগের সময় শরীরস্থ উদ্মা বায়; দ্বারা প্রকোপিত হয়ে মম্থান ভেদ 
করে, তখন জাঁবাত্মা বেদনাগ্রস্ত হয়ে দেহ থেকে নির্গত হন। সকল জাঁবই বার বার 
জন্মমৃত্যু ভোগ করে; মৃত্যুকালে যেমন জন্মকালেও তেমন ক্লেশ পায়। সনাতন 
জীবাত্মাই দেহের মধ্যে থেকে সকল কার্য সম্পাদন করেন। মৃত্যু হ'লেও তাঁর কৃত 
কর্মসকল তাঁকে ত্যাগ করে না, সেই কর্মবন্ধনের ফলে জীবের আবার জল্ম হয়। 
চক্ষুম্মান লোকে দেখে -.. অন্ধকারে খদ্যোত কখনও প্রকাশিত হচ্ছে কখনও লীন 
হচ্ছে, সেইরূপ সিদ্ধ পুরুষ জ্ঞানচক্ষ দ্বারা জাবের জল্ম মরণ ও প্নর্বার গর্ভ- 
প্রবেশ দেখতে পান। সংসার রূপ কর্মভূমিতে শুভাশুভ কর্ম ক'রে কেউ এখানেই 
ফলভোগ করে, কেউ পণ্যবলে স্বর্গে যায়, কেউ অসৎ কর্মের ফলে নরকে পাঁতিত 
হয়; সেই নরক থেকে মাক্তিলাভ আত দুরূহ। মত্যুর পর পণ্যতআরা চন্দ্র সর্য 
অথবা নক্ষত্রলোকে যান, কর্মক্ষয় হ'লে আবার তাঁরা মর্তলোকে ফিরে আসেন; 
এইরূপ যাতায়াত বার বার ঘটে। স্বর্গেও উচ্চ মধ্যম ও নীচ স্থান আছে। 

শক্ত ও শোণিত সংযুক্ত হয়ে স্ীজাতির গভাশয়ে প্রবেশ কারে জাবের 
কর্মানূসারে দেহে পারণত হয়। দেহের আঁধম্ঠাতা জাঁবাত্মা আত সুক্ষ ও অদৃশ্য, 
ইনি কোনও বিষয়ে লিপ্ত হন না। ইনিই শাশ্বত ব্লহন্ন এবং সর্বপ্রাশীর বীজস্বর্প; 
এ'র প্রভাবেই প্রাণীরা জাঁবিত থাকে। বাহ যেমন অনপ্্রাবন্ট হয়ে লৌহাপপ্ডকে 
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তাঁপত করে, সেইর্খ জাীবাত্মা দেহকে সচেতন করেন। দীপ যেমন গৃহকে 
প্রকাশিত করে, সেইর্‌প .চেতনা শরীরকে সংবেদনশীল করে। 

“ যত কাল মোক্ষধর্মের উপলাব্ধ না হয় তত কাল জীব জল্মজন্মান্তরে 
শৃভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে তার ফলভোগ করে। দান ব্রত ব্রহমচর্য বেদাভ্যাস 
প্রশান্ততা অনুকম্পা সংঘম আঁহংসা, পরধনে অলোভ, মনে মনেও প্রাণগণের আহত 
না করা, পিতামাতার সেবা, গুরু দেবতা ও আতাঁথর পূজা, শুচিতা, হীন্দ্রয়সংযম, 
এবং শুভজনক কর্মের অনুষ্ঠান -- সাধূদের এইসকল স্বভাবাসম্ধ। এইংরপ 
সদাচারেই ধর্ম বার্ধত হয় এবং প্রজা চিরকাল পাঁলত হয়। সদাচারপরায়ণ সাধু 
অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, তিনি শশঘ্র মান্তলাভ করেন। 'যাঁন বুঝেছেন যে সখদঃখ 
অনিত্য, শর্ধর অপবিত্র বস্তুর সমস্টি, বিনাশ কর্মেরই ফল, এবং সকল সুখই দুঃখ, 
[তান এই ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হ'তে পারেন। জন্মমরণশীল রোগসংকুল 
প্রাণসমূহের দেহে যান একই চৈতন্যময় সত্ত্ব দেখেন তান পরম পদের অন্বেষণ 
করলে 'সাদ্ধলাভ করেন। 

যিনি সকলের মিন্র, সর্ব বিষয়ে সাহু, শান্ত ও জিতৌন্দ্রয়, যাঁর ভয় ক্লোধ 
আভমান নেই, বান পাঁবন্রস্বভাব এবং সর্বভূতের প্রাতি আত্ম আচরণ করেন, 
জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ 'প্রয়-আপ্রয় সমান জ্ঞান করেন, যান অপরের 
দ্রব্য কামনা করেন না, কাকেও অবজ্ঞা করেন না, যাঁর শন্রু-মিত্র নেই, সন্তানে আসান্ত 
নেই, যিনি আকাক্ক্ষাশ্‌ন্য এবং ধর্ম-অর্থ-কাম পারহার করেছেন, 'যাঁন ধার্মিক নন 
অধার্মকও নন, যাঁর চিত্ত প্রশান্ত হয়েছে, তিনি আত্মাকে উপলব্ধি ক'রে মাীস্তলাভ 
করেন। 'যাঁন বৈরাগ্যযৃস্ত, সতত আত্মদোষদশী, আত্মাকে নিগ্গণ অথচ গুণভোন্তা 
রূপে দেখেন, শারীরিক ও মানাঁসক সকল সংকল্প ত্যাগ করেছেন, তিনিই ইন্ধনহশন 
অনলের ন্যায় ক্রমশ নির্বাণ লাভ করেন।. যান সর্বসংস্কারম্‌ন্ত নির্্বন্থ, এবং 
কিছুই নিজের বলে মনে করেন না, তিনিই সনাতন অক্ষ ব্রহন্ন লাভ. করেন। 
তপস্যা দ্বারা হীন্দ্রয়সকলকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত ক'রে একান্তমনে যোগরত হ'লে 
হৃদয়মধ্যে পরমাত্মার দর্শন পাওয়া যায়। যেমন স্বশ্নে কিছু দেখলে জাগরণের 
পরেও তার জ্ঞান থাকে, সেইরূপ যোগাবস্থায় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করলে যোগভঙ্গোর 
পরেও সেই উপলাব্ধি থাকে। 

তার পর কৃ বাবধ উপাখ্যানের প্রসঙ্গে, সাঁবস্তারে অধ্যাত্মতত্ব বিবৃত 
করলেন। পাঁরশেষে তান বললেন, ধনঞ্জয়, তোমার প্রীত্র জন্য এইসকল নিগ় 
বিষয় বললাম; তুমি আমার উপাঁদিষ্ট ধর্ম আচরণ কর, তা হ'লে সকল পাপ থেকে 
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মস্ত হয়ে মোক্ষলাভ করবে। ভরতশ্রেষ্ঠ, আম বহ্‌ কাল আমার পিতাকে দোখ নি, 
এখন তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছা কাঁর। অঞ্জন বললেন, কফ, এখন হাস্তনাপুরে চল, 
রাজা বাঁধষ্ঠরের অন্মাত নিয়ে তুমি দ্বারকায় যেয়ো। 


৫&। কৃষের দ্বারকাযান্রা -_ মরযবাসী উতষ্ক 


কৃষ্ণ দ্বারকায় যেতে চান শুনে যুধিষ্ঠর বললেন, পুণ্ডরীকাক্ষ, তোমার 
অঙ্গল হক; তুমি বহু দন পিতামাতাকে দেখ নি, এখন তাঁদের কাছে যাওয়া তোমার 
কর্তব্য। দ্বারবতা পুরীতে গিয়ে তুমি আমার মাতুল বসুদেব, দেবী দেবকা, এবং 
বলদেবকে আমাদের অভিবাদন জাঁনিও, আমাকে ও আমার ভ্রাতগণকে নিত্য স্মরণে 
রেখো, আমার অ*বমেধ যজ্ধের সময় আবার এখানে এসো। 

ধৃতরাম্ট্র, গাম্ধারী, পিতৃম্বসা কুল্তশী ও 'বিদুর প্রভৃতির নিকট বিদায় নিয়ে 
কৃষ্ণ তাঁর ভাগনী সভদ্রার সঙ্গে রথারোহণে যাত্রা করলেন। 'বিদুর ভীমাজনাদি ও 
সাত্যাকি তাঁর পশ্চাতে গেলেন। কিছ দূর গিয়ে তিনি 'বিদুর প্রভাতিকে 'িবার্তত 
ক'রে দারুক ও সাত্যাককে বললেন, বেগে রথ চালাও । কৃফ ও অর্জন বহুক্ষণ 
পরস্পরের 'দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর রথ দৃস্টিপথের বাঁহরে গেলে অজর্নাঁদি 
হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। 

কৃষের যাত্রাপথে বহত্প্রকার শুভ লক্ষণ দেখা গেল। বায়ু সবেশে প্রবাহিত 
হয়ে রথের সম্মৃথস্থ পথের ধূলি কঙ্কর ও কণ্টক দূর করলেন, ইন্দ্র সুগন্ধ বার ও 
শদব্য পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন। কিছু দূর যাবার পর কৃ মরূপ্রদেশে উপাস্থত 
হয়ে মুনিশ্রেম্য উতক্কের দর্শন পেলেন। পরস্পর আঁভবাদন ও কুশলজিজ্ঞাসার পর 
উতজ্ক বললেন, শোৌরি, তোমার যয়ে কুরূপাণ্ডবদের মধ্যে সোভ্রান্ত স্থাপিত হয়েছে 
তো? কফ বললেন, আম সন্ধির জন্য বহু চেষ্টা করেছিলাম 'কিল্তু তা সফল 
হয় 'নি। বৃদ্ধি বা বল দ্বারা দৈবকে আঁতক্রম করা যায় না; ধৃতরাষ্মের পূত্রগণ 
সবাম্ধবে যৃণ্ধে প্রাণত্যাগ করেছেন, কেবল পণ্খপাশ্ডব জীবত আছেন, তাঁদেরও 
পূরামন্্র নিহত হয়েছেন। উতঞ্ক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কৃফ, তুমি সমর্থ হয়েও কুরু- 
“পুংগবগ্গণকে রক্ষা কর নি, তোমার মিথ্যাচারের জন্যই কুরুকুল বিনম্ট হয়েছে, আম 
তোমাকে শাপ দেব। বাসদেব বললেন, আমি অনুনয় করছি, শাপ দেবেন না। 
অন্প তপস্যার প্রভাবে আমাকে কেউ পরাভূত করতে পারেন না। আমি জান যে 


জম্বর্দোেধকপৰ ৬৩৯ 


আপাঁন কৌমার ও ব্রহমচর্য পালন ক'রে তপহঁসম্ধ হয়েছেন, গুরুকেও তুষ্ট করেছেন; 
আপনার তপস্যা আমি নম্ট করতে ইচ্ছা কার না। 


তার পর কৃষ তাঁর 'দিব্য এশবর্য সকল বিবৃত করলেন এবং উতচ্কের 
অনুরোধে বিশ্বরূ্প দেখালেন। উতজ্ক বিস্ময়াপন্ন হয়ে বললেন, হে বিশ্বকর্মা 
বিশ্বাত্মা বিশ্বসম্ভব, তোমাকে নমস্কার কার, তুমি পদদ্বয় দ্বারা পৃথিবী, মস্তক 
দবারা গগন, জঠর দ্বারা দ্যলোক-ভূলোকের মধ্যদেশ, এবং ভুজ দ্বারা দকসমূহ 
ব্যাপ্ত ক'রে আছ; দেব, তোমার এই মহৎ রূপ সংবরণ ক'রে পূর্বরূপ ধারণ কর। 
কৃফ পূর্বরূপ গ্রহণ ক'রে প্রসন্ন হয়ে বললেন, মহর্ষ, আপনি অভাশম্ট বর প্রার্থনা 
করূন। উতঙ্ক বললেন, পূরুষোত্তম, তোমার যে রূপ দেখোছি তাই আমার পক্ষে 
পর্যাপ্ত বর। যাঁদ নিতান্তই বর দেওয়া কর্তব্য মনে কর তবে এই বর দাও যেন 
এই মরুভঁমিতে ইচ্ছানসারে জল পেতে পারি। কৃ বললেন, জলের প্রয়োজন 
হ'লেই আমাকে স্মরণ করবেন। এই বলে কৃষ্ণ প্রস্থান করলেন। 


িছু কাল পরে একাদন উতষ্ক মরুভূমিতে চলতে চলতে তৃঁষত হয়ে 
কৃষকে স্মরণ করলেন। তখন এক দগম্বর মালনদেহ চণ্ডাল তাঁর কাছে উপাস্থত 
হ'ল, তার সঙ্গে কুকুরের দল, হাতে খড়গ ও ধনদর্বাণ; তার অধোদেশে জলম্রোত 
€প্রন্রাব) প্রবাহত হচ্ছে। চন্ডাল সহাস্যে বললে, ভৃগবংশজাত উতঙ্ক, তুমি 
আমার এই জল পান কর। উতত্ক 'পিপাসার্ত হয়েও সেই জল নিলেন না, ক্রুদ্ধ 
হয়ে তিরস্কার করলেন। চণ্ডাল অন্তাহ্হত, হ'ল। তার পর শঙ্খচক্রগদাধর কৃফকে 
দেখে উতঞক বললেন, প্‌রুবশ্রেজ্ঠ, ব্রাহমণকে চণ্ডালের প্রন্্রাব দেওয়া তোমার উচিত 
নয়। কৃফ সান্তনা দিয়ে বললেন, আপনাকে অমৃত দেবার জন্য. আ্বাম ইন্দ্রকে 
অনুরোধ করোছলাম। 'তিনি বলোছিলেন, মানুষকে অমরত্ব দেওয়া অকর্তব্য; যাঁদ 
উত্ককে অমৃত 'দিতেই হয় তবে আমি চন্ডালের রূপে দিতে যাব, বাঁদ [তিনি 
আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন তবে অমৃত পাবেন না। মহার্ধ, আপাঁন চণ্ডালরপণী 
ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছেন। যাই হক, আমি বর দিচ্ছ, আপনার 
পিপাসা পেলেই মেঘ উাঁদত হয়ে এই মরদুভুমিতে জলবর্ষণ করবে, সেই মেঘ উতঞ্ক- 
মেঘ নামে খ্যাত হবে। বর পেয়ে উতক্ক প্রীত হয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। 
এখনও উতঞ্কমেঘ সেই মরুভূমিতে জলবর্ষণ করে। 


৬৪০ মহাভারত 
৬। উতজ্কের পূরববৃত্তান্ত 


জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, উতঙ্ক এমন কি তপস্যা করোছলেন যে তান 
জগৎপ্রভু বিফুকে শাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন 2 বৈশম্পায়ন বললেন, উতত্ক (১) 
আতশয় গুরুভন্ত ও তপোনিম্ঠ ছিলেন, তাঁর গুরু গোতমও তাঁকে অন্যান্য শিষ্য 
অপেক্ষা আধক স্নেহ করতেন। একদিন উতজ্ক কান্ঠভার এনে ভূমিতে ফেলবার 
সময় দেখলেন, রোৌপ্যের ন্যায় তাঁর একগাছি জটা কান্ঠে লগ্ন হয়ে আছে। 
পারশ্রান্ত ক্ষুধাতুর উতঙ্ক তাঁর বাক্যের এই লক্ষণ দেখে কাঁদতে লাগলেন। 
গৌতমের কন্যা দ্ুতবেগে এসে উতঙ্কের অশ্রু অগ্জালতে ধারণ করলেন, তাতে তাঁর 
হস্ত দগ্ধ হ'ল। গৌতম জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস, তুমি শোকার্ত হ'লে কৈন? 
উতজ্ক বললেন, আমি শতবর্ষ আপনার 'প্রিয়সাধন করোছি; এতাঁদন আমার বার্ধক্য 
জানতে পার নি, সুখভোগও কার নি। আমার চেয়ে যারা ছোট এমন শত সহমত 
শিষ্য কৃতকার্য হয়ে আপনার আদেশে গৃহে ফিরে গেছে। গৌতম বললেন, তোমার 
শুশ্রুষায় প্রীত হয়ে আমি জানতে পারি নি ষে এত দীর্ঘকাল আমার কাছে আছ; 
এখন আজ্ঞা 'দাঁচ্ছ তুমি গৃহে যাও। 

উতজ্ক বললেন, ভগবান, আপনাকে গুরুদক্ষিণা কি দেব? গৌতম বললেন, 
তুমি আমাকে পারতুম্ট করেছ, তাই গন্রুদাক্ষণা। তুমি যাঁদ ষোড়শবষাঁয় যুবা 
হও তবে তোমাকে আমার কন্যা পান করব, সে ভিন্ন আর কেউ তোমার তেজ ধারণ 
করতে পারবে না। উতজ্ক তখনই যুবা হয়ে গুরুকন্যার পাণিগ্রহণ করলেন এবং 
গোতমের আদেশ নিয়ে গুরুপত্রীকে বললেন, আপনাকে কি দক্ষিণা দেব বলন। 
বার বার অনুরোধের পর অহল্যা বললেন, সৌদাস রাজার মহিষী যে 'দিব্য মাঁণময় 
কুশ্ডল ধারণ করেন তাই এনে দাও। উতঙ্ক কুণ্ডল আনতে গেছেন শুনে গোঁতম 
দুঃাখত হয়ে অহল্যাকে বললেন, সৌদাস বাঁশম্ঠের শাপে রাক্ষস হয়েছেন, তাঁর 
কাছে উতষ্ককে পাঠানো-উচিত হয় নি। অহল্যা বললেন, আম তা জানতাম না; 
তেমার আশশর্বাদে উতজ্কের কোনও অমঙ্গল হবে না। 

দীর্ঘশশ্রুধারী শোপিতান্তদেহ ঘোরদর্শন সৌদাসকে দেখে উতঙ্ক ভাত 
হলেন না। সৌদাস বললেন, ব্রাহণ, আমি আহার অন্বেষণ করাছলাম, তুমি 
উপযান্ত কালে এসেছ। উতঙ্ক বললেন, মহারাজ, আমি গুরপত্নীর জন্য আপনার 


(১) আঁদপর্ব ৩-পারচ্ছেদে উতচ্কের উপাখ্যান কিছু অন্যপ্রকার, তিনি 
-জনমেজয়ের সমকালখন। 


'আশ্বমেোধিকপর্' ৬৪৯ 


মহিষীর কু"্ডল ভিক্ষা করতে এসৌঁছ; আম প্রাতিজ্ঞা করাছ, গুরুপত্নীকে কুন্ডল 
দিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসব। সৌদাস সম্মত হয়ে বললেন, বনমধ্যে নির্ঝরের 
নিকট আরমার পত্রীকে দেখতে পাবে। 

সৌদাসমাহষী মদয়ন্তীর নিকট উপস্থিত হয়ে উতত্ক তাঁর প্রার্থনা জানালেন। 
মদয়ন্ত বললেন, দেবতা ষক্ষ ও মহার্ধগণ আমার কুণ্ডল হরণ করবার জন্য সর্বদা 
চেষ্টা করেন। এই কুণ্ডল ভূমিতে রাখলে সর্পগণ, উচ্ছিম্ট অবস্থায় ধারণ করলে 
যক্ষগণ, এবং নিদ্রাকালে ধারণ করলে দেবগণ অপহরণ করেন। এই কুণ্ডল সর্বদা 
সুবর্ণ ক্ষরণ করে, রান্রকালে নক্ষত্র ও তারাগণের প্রভা আকর্ষণ করে. ধারণ করলে 
ক্ষুধা পিপাসা এবং আগ্ন বিষ প্রভাতির ভয় দূর হয়। ব্রাহন্ণ, তুমি মহারাজের 
অভিজ্ঞান নিয়ে এস তবে কুণ্ডল পাবে। 

উতজ্ক আঁভজ্ঞান চাইলে সৌদাস বললেন, তু মাহষীকে এই কথা ব'লো __ 
আমার এই দূর্গাতি থেকে মস্ত পাবার অন্য উপায় নেই; তুমি তোমার কুণ্ডলদ্বয় 
দান কর। উতষ্ক সৌদাসের এই বাক্য জানালে মদয়ন্ত' তাঁকে কুণ্ডল 'দলেন। 
উতজ্ক সৌদাসের কাছে এসে বললেন, মহারাজ, মাঁহষী কুণ্ডল 'দয়েছেন; আম 
প্রাতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে আমার মিত্রতা হয়েছে, আমাকে 
বধ করলে আপনার মিন্রহত্যার পপ হবে। আপাঁনই বলুন, আপনার কাছে আবার 
আসা আমার উীচত কিনা । সৌদাস বললেন, আমার কাছে ফিরে এলে নিশ্চয় 
তোমাকে মরতে হবে, অতএব আর এসো না। 

মৃগচর্মের উত্তরীয়ে কুণ্ডল বেধে উতঙ্ক দ্রুতবেগে গৌতমের আশ্রমে যাত্রা 
করলেন। পাঁথমধ্যে ক্ষুধিত হয়ে তিনি একটি বিল্ব বৃক্ষে উঠে ফল পাড়তে 
লাগলেন, সেই স্বময়ে কুণ্ডলসহ তাঁর উত্তরীয় ভূমিতে প'ড়ে গেল। এরাবতবংশজাত 
এক সর্প কুণ্ডলদ্বয় মুখে নিয়ে বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করলে । বৃক্ষ থেকে নেমে 
উতজ্ক তাঁর দণ্ডকাণ্ঠ ব্রেহন্রচারীর যন্টি) দিয়ে বজ্মক খড়তে ল্লাগলেন, কিন্তু 
পণ্য়ন্রিশ দিন খড়েও তান ভিতরে যাবার পথ পেলেন না। তখন ব্রাহন্রণবেশে 
ইন্দ্র এসে বললেন, নাগলোক এখান থেকে সহম্্র যোজন, তুমি কেবল দণ্ডকান্ঠ দিয়ে 
পথ প্রম্তুত করতে পারবে না। এই ব'লে ইন্দ্র দণ্ডকাম্ঠে তাঁর বজ্র সংযুস্ত করে 
দিলেন। তখন উতঙ্ক ভূমি বিদীর্ণ ক'রে সুবিশাল নাগলোকে উপাস্থত হলেন ॥ 
তার দ্যারদেশে একটি কৃফবর্ণ অশ্ব ছিল, তার পচ্ছ শ্বেত, মুখ ও চক্ষু তাম্রবর্ণ। 
অ*্ব উতজ্ককে বললে, বংস, তুমি আমার গৃহ্যদ্বারে ফুৎকার দাও; ঘৃণা ক'রো না, 
আমি আঁগ্ন, তোমার গুরুর গুরু । উতষ্ক ফুংকার দিলে অশ্বের রোমকৃপ থেকে 

৪৯ 
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ভয়ংকর ধূম নির্গত হয়ে নাগলোকে ব্যাপ্ত হ'ল । বাস্নাক প্রভৃতি নাগগণ শ্রস্ত 
হয়ে বোরয়ে এলেন এবং উতষ্ককে পূজা ক'রে কুণ্ডল সমর্পণ করলেন। তার পর 
উতজ্ক আঁশ্নকে প্রদক্ষিণ ক'রে গুর্গহে ফিরে গেলেন এবং অহল্যাকে কুণ্ডল 
শদলেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, মহাত্মা উতঞ্ক এই 
প্রকারে ন্লিলোক ভ্রমণ ক'রে কুণ্ডল এনোছিলেন; তপস্যার ফলে তাঁর অসাধারণ প্রভাব 
হয়েছল। 


৭। কৃষের চ্বারকায় আগমন -_ যৃধাষ্ঠরের সবণণসংগ্রহ 


দ্বারকায় এসে কৃ তাঁর 'পতা বসুদেবকে সাবন্তারে কুরুপান্ডবযুদ্ধের 
শববরণ দিলেন, কিল্তু দৌহিত্র আভমন্যুর মৃত্যুসংবাদে বসৃদেব অত্যন্ত কাতর 
হবেন এই আশঙ্কায় তা জানালেন না। সূভদ্রা বললেন, তুমি আমার পুত্রের 
নিধনের কথা গোপন করলে কেন? এই ব'লে সুভদ্রা ভূপাতিত হলেন। বসহদেব 
শোকার্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কৃষষ আভমন্ুর মৃত্যুর সংবাদ 'দলেন। 
দৌঁহত্রের আশ্চর্য বীরত্বের বিবরণ শুনে বসৃদেব শোক সংবরণ ক'রে যথাবধি 
শ্রাম্ধের অনুষ্ঠান করলেন। 


হস্তিনাপুরে পাণ্ডবগণও অভিমন্যর জন্য কাতর হয়ে কালযাপন 
করাছলেন। বিরাটকন্যা উত্তরা পাঁতর শোকে দীর্ঘকাল অনাহারে ছিলেন, তার 
ফলে তাঁর গভস্থ সল্তান ক্ষীণ হ'তে লাগল। ব্যাসদেব উত্তরাকে বললেন, যশাস্বিনী, 
শোক ত্যাগ কর, তোমার মহাতেজা পনর হবে, বাসদেবের প্রভাবে এবং আমার বাক্য 
অনুসারে সে পাণ্ডবগণের পরে পৃথিবী শাসন করবে। 

তার পর বযৃধান্ঠর অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য উদযোগশী হলেন। তিনি 
ধৃতরাম্্পৃ্ যুষুংসুকে রাজ্যরক্ষার ভার দিলেন এবং মরুত্ত রাজার সংবর্ণরাশি 
আনবার জন্য শুভাঁদনে পুরোহিত ধৌম্য ও ভ্রাতাদের সঙ্গে সসৈন্যে হিমালয়ের 
আঁভমুখে যান্না করলেন। যথাস্থানে এসে যাঁধাষ্ঠর শাবির স্থাপনের আজ্ঞা 
দিলেন এবং পু*্প মোদক পায়স মাংস প্রড়ীত উপহার 'দিয়ে মহেশ্বরের পূজা 
করলেন। বক্ষরাজ কুবের এবং তাঁর অনচন্নগণের জন্যও কৃশর মাংস তিল ও আবাদি 
বনযোঁদত ছ'ল। তার পর হ্াঁধাষ্ঠর ত্রাহমণগণের অনুমাত নিম্নে ভুমি খননের 
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আদেশ দিলেন। স্যবর্ণময় ক্ষুদ্র বৃহৎ বহীবধ ভাণ্ড ভূঙ্গার কটাহ এবং শত সহস্র 
বিচ আধ্মর সেই খনি থেকে উদ্ধৃত হ'ল। তার পর যুধিষ্ঠির পূনর্বার মহাদেবের 
পুজা করলেন এবং বহু সহম্র উন্ট্র অশ্ব হস্তা গর্দভ ও শকচের উপর সেই সুবর্ণ-. 
রাশি বন্ধন ক'রে হাস্তনাপুরে খান্রা করলেন। গুরুভারপর্ীড়ত বাহনগণ দুই 
ক্লোশ অন্তর বিশ্রাম ক'রে চলতে লাগল ! 


৮। পরশীক্ষতের জন্ম 


যাধম্ঠিরের অন্বমেধ যজ্ধের কাল আগত হ'লে কৃষ্ণ তাঁর প্রাতশ্রাত স্মরণ 
করলেন এবং বলরামকে অগ্রবতাঁ ক'রে কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদ, ভগিনী সনভ্দ্রা, পৃত্ত 
প্রদ্যুদ্ন চারদেফ ও শাম্ব, এবং সাত্যাক কৃতবম্ণা প্রভৃতি বীঁরগণের সম্পে 
হস্তিনাপূরে উপাস্থত হলেন। 

সেই সময়ে পরাক্ষিৎ নিশ্চেন্ট শব রুপে প্রসূৃত হলেন। পুজি 
হর্যধ্বান উ্খিত হয়েই নিবৃত্ত হ'ল। কৃষ্ণ ব্যথিত হয়ে সাত্যাকর সঙ্গে জল্তঃপর়ে 
গেলেন, কুল্তাঁ দ্রৌপদী সুভদ্রা ও অন্যান্য কুরুনারীগণ সরোদনে তাঁকে বেজ্টন 
করলেন। কুন্তী বললেন, বাসুদেব, তুমিই আমাদের একমার গাঁত, এই কুরদকুল 
তোমারই আশ্রত। তোমার ভাগিনেয় আঁভমন্যুর পূ্ন অশ্বখামার অস্রপ্রভাবে মৃত 
হয়ে জন্মেছে, তুমি তাকে জাঁবিত ক'রে উত্তরা সনভদ্রা দ্রৌপদী ও আমীকে রক্ষা 
কর। এই বালক পাণ্ডবগণের প্রাণ স্বরূপ, এবং আমার পাঁত শ্বশুর ও আভমনচুর 
পিপ্ডদাতা। তুমি পূর্বে বলেছিলে যে একে পুনজর্পীবত করবে, এখন সেই প্রাতজ্ঞা 
পালন কর। আঁভমনছু উত্তরাকে বলেছিল - তোমার পুত্র আমার মাতুলগ্‌হে 
ধন্বেদ ও নাীতশাস্ত শিখবে। ০০০০০০০০০০০ 
তুমি কুরুকুলের কল্যাণ কর। 

সৃভদ্রা আর্তকণ্ঠে বললেন, পস্ডরণকাক্ষ, এই দেখ, পার্থের পৌরও 
অন্যান্য কুর্বংশশয়ের ন্যায় গতাস্‌ হয়েছে। পাশ্ডবগণ ফিরে এসে এই সংবাদ 
শবনে কি বলবেন? তুমি থাকতে এই বালক যাঁদ জাঁবিত না হয় তবে তোমাকে 
দিয়ে আমাদের কোন উপকার হবে? তুমি ধর্মাত্মা সত্যবাদশ সত্যাবরূম, তোমার 
শান্ত আম জানি। মেঘ যেমন জলবর্ধণ ক'রে শস্যকে সজশীবত করে সেইরূপ 
তুমি অভিমনাঢুর মৃত পুত্রকে জশীবত কর। আমি তোমার ভ্গিনধ, পর্রহণনা; 
শরণাপন্ন হয়ে বলাছ, দয়া কয়। 
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সূভদ্রা প্রভীতকে আশ্বাস দিয়ে কক সূতিকাগৃহে প্রবেশ করে দেখলেন, 
সেই গৃহ শভ্র পুষ্পমালায় সাঁজ্জত, চতুর্দকে পূর্ণকলস রয়েছে, ঘৃত, [িন্দূক 
(গাব) কাচ্ঠের অঞ্গার, সর্ষপ, পারিচ্কৃত অস্ত, আশ্ন ও অন্যান্য রাক্ষসভয়বারক 
দ্ুব্য যথাস্থানে রাখা আছে, বৃদ্ধা নারী ও দক্ষ ভিষগৃগণ উপস্থিত রয়েছেন। 
এইসকল দেখে কৃষ্ণ প্রীত হয়ে সাধু সাধু বললেন। তখন দ্রৌপদী উত্তরাকে 
বললেন, কল্যাণী, তোমার শবশুর আঁচন্ত্যাত্মা মধুসূদন এসেছেন। উত্তরা অশ্রু 
সংবরণ ও দেহ আচ্ছাদন ক'রে করুণস্বরে বললেন, পূন্ডরণকাক্ষ, দেখুন, আমি 
প.ন্রহশনা হয়েছি, অভিমন্যুর ন্যায় আমিও নিহত হয়েছি। দ্রোণপুত্রের ব্রহন্ান্দে 
[বিনষ্ট আমার পুত্রকে আপনি জীবিত করুন। অশ্থামার অস্ত্রমোচনকালে যাঁদ 
আপনারা বলতেন - এই ঈষীকা প্রসূতির প্রাণনাশ করুক, তবে ভাল হ'ত। 
গোবিন্দ, আম নতাঁশরে প্রার্থনা করছি, এই বালককে সঞ্জশবিত করুন, নতুবা 
আম প্রাণত্যাগ করব। দ্রোণপূত্র আমার সকল মনোরথ নম্ট করেছে, আমার জীবনে 
কি প্রয়োজন ঃ আমার আশা ছিল পূত্রকে কোলে নিয়ে আপনাকে প্রণাম করব, 
তা বিফল হ'ল। আমার চণ্চলনয়ন স্বামী আপনার 'প্রয় ছিলেন, তাঁর মৃত পূত্রকে 
আপাঁন দেখুন। এর পিতা যেমন কৃতঘ ও নিঠুর এও সেইরূপ, তাই পান্ডব- 
গণের সম্পদ ত্যাগ ক'রে যমসদনে গেছে। 


এইপ্রকার বিলাপ ক'রে উত্তরা মৃূ্ছিত হয়ে ভূপাঁতিত হলেন, কুল্তী প্রভাত 
তাঁকে তুলে কাঁদতে লাগলেন। সংজ্ঞালাভ ক'রে উত্তরা মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে 
বললেন, তুমি ধর্মজ্ঞের পূত্র হয়ে বৃষ্প্রবীর কৃষককে প্রণাম করছ না কেন? তুমি 
তোমার পিতার কাছে গিয়ে আমার হয়ে বলো __ বীর, কাল পূর্ণ না হ'লে কেউ 
মরে না, তাই আমি পাঁতিপুত্রহীনা হয়েও জীবিত আছি। আম ধর্মরাজের 
অনুমাতি নিয়ে ঘোর বিষ খাব বা আগ্নপ্রবেশ করব। পত্র, ওঠ, তোমার শোকার্তা 
প্রাপভামহশী কুল্ত এবং আমাদের দকে দৃম্টিপাত কর: তোমার চণ্চলনয়ন শপতার 
তুল্য যাঁর মুখ সেই লোকনাথ পৃণ্ডরীকাক্ষ কৃষকে দেখ। 


কৃফ বললেন, উত্তরা, আমার কথা 'মথ্যা হবে না; দেখ, সকলের সমক্ষেই 
এই বালককে পুনজাঁবিত করব। যাঁদ আম কখনও মিথ্যা না বলে থাঁক, যুণ্ধে 
[বিমুখ না হয়ে থাকি, যাঁদ ধর্ম ও ভ্রাহমণগণ আমার প্রিয় হন, তবে আভিমন্যুর এই 
পূরন জীবনলাভ করুক। যাঁদ অজখনের সাঁহত কদাচ আমার বিরোধ না হয়ে থাকে, 
যাঁদ সত্য ও ধর্ম নিত্য আমাতে প্রাতাম্ঠিত থাকে, যাঁদ কংস ও কেশখকে আঁম 
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ধর্মানুসারে বধ ক'রে থাকি, তবে এই বালক জীবিত হ'ক। বাসুদেব এইরূপ 
বললে শিশ্ঢ ধীরে ধীরে চেতনা পেয়ে স্পন্দিত হ'তে লাগল। 

অশ্বখামার ব্রহমনাস্ম কৃ কর্তৃক 'নিবার্তত হয়ে ব্রহন্নার কাছে চলে গেল। 
তখন বালকের তেজঃপ্রভাবে সুতকাগৃহ আলোকিত হ'ল, রাক্ষসরা পালিয়ে গেল, 
আকাশবাণী হ'ল -_- সাধু কেশব, সাধু। বালকের অঙ্জাসণ্জালন দেখে কুরুকুলের 
নারবীগণ হজ্ট হলেন, ব্রাহনণরা স্বাস্তিবাচন করলেন, মল্ল নট দৈবজ্ঞ সৃত মাগধ 
প্রভৃতি কৃষের স্তব করতে লাগল। উত্তরা পূত্রকে কোলে নিয়ে সহর্ষে কৃফকে প্রণাম 
করলেন। কৃষ্ণ বহ7? রত্ন উপহার দিলেন এবং ভরতবংশ পারক্ষীণ হ'লে আভমন্যুর 
এই পুত্র জন্মেছে এজন্য তার নাম রাখলেন __ পরশীক্ষৎ। পরশীক্ষতের বয়স এক 
মাস হ'লে পান্ডবগণ ফিরে এলেন, তখন সুসজ্জিত হাস্তনাপুরে নানাপ্রকার উৎসব 
হ'তে লাগল। 


৯। ঘযজ্ঞাশ্বের সাহত অজ্নের যাত্রা 


ফিছাঁদন পরে ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে এলে যাঁধাচ্চির তাঁকে বললেন, 
ভগবান, আপনার প্রসাদে আম যজ্জের জন্য ধনরত্ব সংগ্রহ করেছি, এখন আপাঁন 
যজ্ঞের অনুমাতি দন। ব্যাস বললেন, আম অনুমাত দিলাম, তুম অ*্বমেধ যজ্ঞ 
ক'রে বহু দক্ষিণা দাও, তার ফলে নিশ্চয় পাপমূূত্ত হবে। 

যুধিষ্ঠর কৃফকে বললেন, যদুনল্দন, তোমাকে জন্ম দিয়ে দেবকী 
সৃপুভ্রবতখ হয়েছেন, তোমার প্রভাবে আমরা ভোগ্য বিষয় অর্জন করোছ, তোমার 
পরাক্রম ও ব্যাম্ধতে পাঁথবী জয় করোছি। তুমি আমাদের পরম গুরু, তুমিই যজ্ঞ, 
তুমিই ধর্ম, তুমিই 'প্রজাপাঁত: অতএব তুমিই দীক্ষিত হয়ে আমার যজ্ঞ সম্পাদন 
কর। কৃ বললেন, মহারাজ, আপানি কুরুবশীরগণের অগ্রণন হয়ে ধমপালন করছেন, 
আপাঁন আমাদের রাজা ও গুরু । অতএব আপাঁনই দীক্ষিত হয়ে বজ্ঞ করুন এবং 
আপনার অভাঁম্ট কার্ধে আমাদের নিয়োজিত করুন। 

রি 6 
আমরা 'িন জনে যজ্ধের সকল কর্ম সম্পাদন করব। চৈন্রপৃর্ণিমায় তুমি যজ্ঞের 
জন্য দীক্ষিত হবে। অশ্বাবদ্যাবিশারদ সৃত ও ব্রাহনমণগণ যজ্ঞীয় অশ্ব নির্বাচন 
করুন, তার পর সেই অশ্ব মস্ত হয়ে তোমার যশোরাশ প্রদর্শন ক'রে সাগরাম্বরা 
পৃঁথবী পাঁরভ্রমণ করৃক। দিব্যধনুর্বাধারী ধনঞ্জয় সেই অশ্বকে রক্ষ করবেন। 


ভীহলদেন ও নকুল রাজ্যপালন এবং সহদেব কুটুম্বগণের তন্বাবধান করবেন। ব্যাসের 
উপদেশ জনৃসারে সকল বাবস্থা ক'রে বাঁধন্ঠির অজনকে বললেন, মহাবাহু, কোনও 
রাজা যাঁদ তোমাকে বাধা দেন তবে তুমি চেম্টা করবে যাতে বৃদ্ধ না হয়, এবং তাঁকে 
আহার এই যজ্জে নিষল্মশ করবে। 

যথাকালে ফৃখম্ঠির দশীক্ষিত হয়ে স্বর্ণঘালা কৃফাজিন দণ্ড ও ক্ষোৌমবাস 
ধারণ করলেন। বজ্জের অশ্য ছেড়ে দেওয়া হল; অজ্ন শ্বেত অশ্বে আরোহণ 
কারে সেই কৃফসান্স (শ্বেতকৃ্ণ 'মিশ্রিতবর্ণ) বজ্জঞাশ্বের অনুঙগমন করলেন । বহু 
বেদজ্ঞ ভ্রাহনশ এবং কান্রয় বীর অজুনের সম্দে যাত্রা করলেন । সকলে বললেন, 
জন্থ্ন, তোমার যষ্পল হক, তুমি নির্বিছের ফিরে এসো। 


১০। অআজনের নানা দেশে বৃদ্ধ -- বছ্রবাছন উলৃপী ও চিত্রাঙ্গদা 


িগর্তদেশের ঘেসকল বীর কুরুক্ষেত্রযৃষ্ধে হত হয়েছিলেন তাঁদের প্র 
পৌরখণ বৃধিষ্ঠিরের হজ্জা*্ব নেবার জন্য যৃদ্থ করতে এলেন। অজরুন বিনয়বাক্যে 
তাঁদের নিবৃস্ত করবার চেস্টা করলেন কিন্তু তাঁরা শুনলেন না, অজর্নের সলো 
বৃদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে ভাসি পরাজিত হয়ে বললেন, পার্থ, আমরা সকলে 
আপনার কিংকর, আদেশ কর্‌ন কি করব। জুন বললেন, আঁম আপনাদের প্রাণ 
পক্ষা করলাম, আপনারা আমার শাসনে থাকবেন । 

তার পর বজ্জায় অধ্ব প্রাগ্জ্যেহিষপৃরে উপাস্থিত হ'ল, ভগদত্ডের পত্র 
বন্ছুদন্ত তাকে হরণ করতে এলেন। তিন দিন দোব্র বৃদ্ধের পর বন্ধদত্ত তাঁর মহাহস্তাঁ 
অজনের ছিকে ধাবিত করলেন । অজর্ন নারাচের আঘাতে সেই হস্তাঁকে বধ করে 
বন্ধুদস্তকে বললেন, সহ্যরাজ্দ, ভয় নেই, তোষার প্রাণ হরণ করব না। আগামা 
চৈত্রপাীর্পআাকস ধর্ম রাজের. অশ্বষেধ বধ হবে, তাঁর আদেশে আমি তোমাকে িমল্মণ 
করছি, ভূঅ সেই বজ্জে যেয়ো! পরাজিত ব্জন্বন্ত সম্ঘত হলেন । 

কাচ সম্ছদেশে এলে সেখানকার রাজারা জরুঙ্থের নিধন স্মরণ ক'রে ক্ুদ্ধ 
হাজে নিপল সৈন্য নিয়ে অর্জনেকে আরুমখ করলেন, কিন্তু হৃজ্ধে পরাভুত হলেন। 
তখন ধ্ণ্তঝাত্টের কন্যার "77. জুঃশলর ভার বালক পোঁত্রের সঙ্গে রখারোহণে 
অজনের কাছে এলেন। ধনু ভয়গ ক'রে অজুন বললেন, ভগিনী, আমি ফি করব 
কলর হুল বললেন, তমার ভ্বাখ্িনের সৃরখের এই পত্র [ভামাকে প্রণাঘ করছে, 
খু একে ৮২৯১১ হেখ। অঙ্গন বলেন, এর পিতা কোথায় 2 দৃঃশলা 
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বললেন, তুমি বৃষ্ধার্থ হয়ে এখানে এসেছ শুনে আমার পত্র সুরথ অকস্মাৎ প্রাণ- 
ত্যাগ করেছে। দুর্ধোধন ও মল্দবৃদ্ধি জয়দ্ুথকে তুমি ভূলে যাও, তোমার ভগিনী 
ও তার পোন্রের প্রাত দয়া কর। পরীক্ষিৎ যেমন আভমন্যুর পতন, এই বালক তেমন 
সূরথের পুত। অজর্ুন আতশয় দুঃখিত হলেন এবং দুঃশলাকে সাল্বনা দিয়ে গৃহে 
পাঠিয়ে ৭দলেন। 


যজ্ঞাগ্ব বিচরণ করতে করতে মাঁধণপূরে এল। 'পিতা ধনঞ্জয় এসেছেন শুনে 
মাঁপপৃরপাঁত বশ্রুবাহন ব্রাহনণগণকে অশ্রবতর্শ কারে সাঁবনয়ে উপাস্থত হলেন। 
অর্জন রুষ্ট হয়ে তাঁর পূন্নকে বললেন, তোমার আচরণ ক্ষন্রিয় ধর্মের বাহর্ভত; আম 
যাঁধচ্ঠিরের যজ্ঞাম্বের সঙ্গে তোমার রাজ্যে এসোছ, তুমি যৃম্ধ করছ না কেন? 
অজর্নের তিরস্কার শুনে নাগকন্যা উল্‌পশী পৃথিবী ভেদ ক'রে উপাস্থত হয়ে 
বন্ুবাহনকে বললেন, পত্র, আমি তোমার মাতা (বিমাতা' উল্‌পখ; তুমি তোমার 
মহাবীর পিতার সঙ্গে যৃম্ধ কর, তা হ'লেই ইনি প্রীত হবেন। তখন বহ্রুবাহন 
স্বর্ণময় বর্ম ও শিরস্তাণ ধারণ ক'রে রথে উঠলেন এবং অনুচরদের সঙ্গে 
গিয়ে অশ্ব হরণ করলেন। অন প্রীত হয়ে পুত্রের সঙ্গো বৃদ্ধ করতে লাগলেন। 
তুমূল যৃদ্ধের পর অর্জন শরাবদ্ধ ও অচেতন হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেলেন। পিতার 
এই অবস্থা দেখে বন্রুবাহনও মোহগ্রস্ত হয়ে ভূপাঁতত হলেন। 

মণিপ্ররাজমাতা চিন্রাঙ্গদা রণস্থলে এসে পাঁতপূত্রকে দেখে শোকার্ত হয়ে 
তাঁর সপক্নীকে বললেন, উল্‌পশী, তোমার জন্যই আমার বালক পত্রের হস্তে মহাবীর 
অন নিহত হয়েছেন। তৃঁমি ধর্মশশলা, কিন্তু পুত্রকে দিয়ে পাঁতকে বিনষ্ট ক'রে 
তোমার অনুতাপ হচ্ছে না কেন? আমার পৃত্রও মরেছে, কিন্তু আমি তার জন্য 
শোক না ক'রে পাঁতর জন্যই শোকাকুল হয়েছি। আমি অনুনয়, করাছ; অর্জন 
যাঁদ কিছ; অপরাধ ক'রে থাকেন তো ক্ষমা ক'রে একে জশীবত কর। ইনি বহন 
ভার্ধা গ্রহণ করেছেন, কিল্তু পুরুষের পক্ষে তা অপরাধ নয়। এইরুশপ শবলাপ' 
ক'রে চিন্নাঞ্গদা অজর্নের চরণ গ্রহণ করে প্রায়োপবেশন করলেন। 

এই সময়ে বশ্রুবাহনের চেতনা ফিরে এল। তান ভূপাতিত পিতা ও 
জননীকে দেখে শোকার্ত হয়ে বললেন, আম নৃশংস পিতৃহক্তা, ভ্রাহণরা আদেশ 
দিন আমি কোন প্রায়শ্চিত্ত করব। আমার উচিত মৃত পিতার চর্মে আবৃত হয়ে 
এবং এর মস্তক ধারণ ক'রে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করা। নাগকন্যা, এই দেখুন, আম 
অজনকে বধ ক'য়ে আপনার প্রিয়সাধন করেছি, এখন আমিও পিতার জনগমন 


৬৪৮ . মহাভারত 


করব। এই ব'লে বদ্রুবাহন আচমন ক'রে তাঁর মাতার সাঁহত প্রায়ো্পাবষ্ট 
হলেন। 

তখন উল্‌পণী সঞ্জীবন মাণ স্মরণ করলেন; তৎক্ষণাৎ সেই মাঁণ নাগলোক 
থেকে চ'লে এল। উলৃপাী তা হাতে নিয়ে বদ্রুবাহনকে বললেন, পনর, শোক কারো 
না, ওঠ; অজর্ন দেবগণেরও অজেয়। হান তোমার বল পরাঁক্ষার ইচ্ছায় যদ্ধ 
করতে এসেছেন, তাঁর প্রাঁতির নিমিত্ত আমি এই মোহনা মায়া দোথয়েছি। এই 
দব্য মণির স্পর্শে মৃত নাগগণ জীবিত হয়, তুমি পার্থের বক্ষে এই মাঁণ রাখ। 
বন্রবাহন তাঁর পিতার বক্ষে সেই সঞ্জীবন মাঁণ রাখলেন। তখন অর্জন যেন 
দীর্ঘানদ্রা থেকে জাগারত হলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ ক'রে পূত্রকে আলিঙ্গন 
করলেন। 

অর্জন উলপশীকে বললেন, নাগরাজনন্দিনীী, তুমি ও মাণিপৃরপাঁতর মতা 
চন্রাঙ্গদা কেন এখানে এসেছ ? আমার বা বভ্রুবাহনের বা তোমার সপত্নী চিন্রাঙ্গদার 
কোনও অপরাধ হয় নি তো? উল্‌পনী সহাসো বললেন, তোমরা কেউ আমার কাছে 
অপরাধী নও। মহাবাহ ধনপ্রয়, তুমি মহাভারতয-দ্ধে অধর্মাচরণ ক'রে শান্তনুপন্র 
ভশচ্মকে শিখণ্ডশর সাহায্যে নিপাতিত করোছলে। আজ পত্র কর্তৃক নিপাঁতিত 
হয়ে তুমি সেই পাপ থেকে মস্ত পেলে। এই প্রায়শ্চিত্ত না হ'লে তুমি মরণের পর 
নরকে যেতে। ভাগণীরথশ ও বসুগণ তোমার পাপশান্তির এই উপায় বলেছিলেন। 
দেবরাজ ইন্দ্ও তোমাকে জয় করতে পারেন না; পুত্র আত্মস্বরূপ, তাই তুমি 
পনত্রকর্তক পরাজিত হয়েছ। 

অর্জন বললেন, দেবী, তুমি উপযযন্ত কার্য করেছ। তার পর তানি বন্র- 
বাহনকে বললেন, চেন্রপার্ণমায় যাধাণ্ঠর অ*বমেধ যজ্ঞ করবেন, তুমি তোমার দুই: 
মাতা এবং অমাতাগণের সঙ্গে সেখানে যেয়ো। বদ্রুবাহন বললেন, ধর্মজ্ঞ, আমি 
সেই যজ্ঞে দ্বিজগণের পরিবেশক হব। আজ রান্রতে আপান দুই ভার্যার সঙ্গে 
আপনার এই ভবনে বিশ্রাম করুন, কাল আবার অশ্বের অনুগমন করবেন। অজন 
বললেন, মহাবাহ, আম তোমার ভবনে যেতে পারব না; এই অশ্ব যেখানে যাবে 
আমাকে সেখানেই যেতে হবে। তোমার মঙ্গল হ'ক, আম আর এখানে থাকতে 
পারব না। এই বলে পত্র ও দুই পত্রীর নিকট বিদায় নিয়ে অন প্রস্থান করলেন। 


যজ্ঞামব মগধে এলে সহদেবপূত্র জেরাসম্ধের পৌনল) রাজা মেঘসন্ধি 
অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন, কিল্তু পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বাঁকার করলেন। 


জান্বমোধিক'্সৰ ৬৪১৯ 


অর্জন: তাঁকে যজ্ঞ উপাস্থিত হবার জন্য নিমন্্ণ করলেন। তার পর অজন 
অম্বের অনুসরণে সমদ্রতাঁর 'দিয়ে বঙ্গ পশ্দ্র কোশল প্রভাতি দেশে গিয়ে সেখানকার 
চ্লেচ্ছগণকে পরাস্ত করলেন। দাক্ষণে নানা দেশে বিচরণ ক'রে অশ্ব চোঁদরাজ্যে 
এল। শিশুপালপূত্র শরভ পরাজয় স্বীকার করলেন। কাশ অগ্গ কোশল কিরাত 
ও তঞ্গান দেশের রাজারা অজনের সংবর্ধনা করলেন, এবং দশার্ণরাজ চিন্রাঙ্গদ ও 
নিষাদরাজ একলব্যের পূর্ন যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। অজর্ন পুনর্বার দক্ষিণ সমুদ্রের 
তাঁর 'দয়ে চললেন এবং দ্রাবিড় অন্ধ মাহিষক ও কোল্বাগরিবাসী বীরগণকে জয় 
ক'রে সরাষ্ট্রী গোকর্ণ ও প্রভাস আতক্রম ক'রে দ্বারকায় এলেন। যাদব কুমারগণ 
অর্জনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু বৃষ ও অন্ধকগণের আধপাঁত উগ্রসেন এবং 
অজরনের মাতুল বসুদেব তাঁদের নিবারত ক'রে অজনের সংবর্ধনা করলেন। 

তার পর পশ্চিম সমুদ্রের উপকূল এবং সমৃদ্ধ পণ্চনদ প্রদেশ আতক্রম 
ক'রে অশ্ব গাম্ধার রাজ্যে এল। গান্ধারপাতি শকুনিপুত্র বহ্‌ সৈন্য নিয়ে য্দ্ধ 
করতে এলেন, অজর্ঁনের অনুরোধেও নিবৃত্ত হলেন না। অজরন শরাঘাতে গান্ধার- 
পাঁতর শিরস্তাণ বিচ্যুত করলেন। গান্ধারপাঁত ভঁত হয়ে সসৈন্যে পলায়ন করলেন, 
তাঁর বহু সৈন্য অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে বিনম্ট হ'ল। তখন গান্ধাররাজমাতা বদ্ধ- 
মন্ত্রীর সঙ্গে অর্থহস্তে অজরনের কাছে এসে তাঁকে প্রসন্ন করলেন। শকুনিপূত্রকে 
সান্বনা দিয়ে অজ্ন বললেন, ধৃতরাস্ট্র ও গান্ধারীকে স্মরণ ক'রে আদি তোমার 
প্রাণহরণ কার নি, কিন্তু তোমার বাদ্ধর দোষে তোমার অনচরগণ নিহত হ'ল। 
তার পর অজন শকুনিপুত্রকে যজ্ঞে আসবার জন্য নিমল্লণ ক'রে হস্তিনাপুরে 
যান্লা করলেন। 


১১। অশ্বনেধ যজ্ঞ 


মাঘ মাসের দ্বাদশী তিথিতে শুভনক্ষত্রযোগে যাঁধা্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের 
ডেকে এনে ভীমসেনকে বললেন, সংবাদ পেয়েছি অর্জন শশঘ্ব ফিরে আসবেন। 
তুমি যজ্ঞস্থান নির্পণের জন্য বেদজ্ঞ ব্লাহমণদের পাঠাও । যুধান্ঠরের আদেশ 
অনুসারে স্থান নির্পত্ত হ'লে স্বপাঁতগণ শত শত প্রাসাদ গৃহ স্তম্ভ তোরণ ও 
শপথ গমন্বিত যজ্ঞায়তন 'ির্মাণ করলেন। আমাল্নত নরপাঁতগণ বহু রত্র স্র অশ্ব 
ও 'মায়ুধ নিয়ে উপাস্থত হলেন, তাঁদের শাবরে সাগরগর্জনের ন্যায় কোলাহল 
হ'তে লাগল। বজ্ঞসভায় হেতুবাদী বাণ্মশ ব্রাহনণগণ পরস্পরকে পরাস্ত করবার জন্য 


৬৫০ মহাভারত 


তর্ক করতে লাগলেন। আমাল্রিত রাজারা ইচ্ছানূসারে বিচরণ ক'রে যজ্ঞের আয়োজন 
দেখতে লাগলেন। স্থানে স্থানে স্বর্ণ ভাষিত যূখকান্ঠ, স্থলচর জলচর পার্বত ও 
আরণ্য বিবিধ পশু পক্ষী ও উদ্ভিদ, অন্নের স্তূপ, দধি ও ঘতের ছুদ প্রভৃতি 
দেখে তাঁরা বিস্মিত হলেন। এক এক লক্ষ ব্রাহণভোজনের পর দন্দীভ বাজতে 
লাগল; প্রাতাদন এইর্‌পে বহ? বার দৃত্দভিধনি শোনা গেল। 

কৃফ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, দ্বারকাবাসী একজন দূত হ্বারা 
অজন আমাকে এই কথা ব'লে পাঠিয়েছেন। -_ কৃষ্ণ, তুমি রাজা যুধাঙ্ঠিরকে 
বলো যেন সমাগত রাজগণের সমূচিত সংকার হয়, এবং অর্থযদানকালে এমন কিছু 
না করা হয় যাতে রাজাদের বিদ্বেষের ফলে প্রজানাশ হ'তে পারে ১৯)। হ্বাধান্ঠির 
বললেন, কৃফ, তোমার কথা শুনে আমি আনন্দিত হয়োছ। আমি শুনেছি অন 
যেখানে গেছেন সেখানেই রাজাদের সঞ্চে তাঁর যুদ্ধ হয়েছে। তিনি সর্বদাই 
দুঃখভোগ করেন, কিন্তু আমি তাঁর দেহে কোনও অনিম্টসচক লক্ষণ দেখি 'নি। 
কৃফ বললেন, মহারাজ, পূরুবসিংহ ধনঞ্জয়ের পিশ্ডিকা পোয়ের গাল) আঁধক 
স্থূল) এই লক্ষণের ফলে তাঁকে সর্বদা ভ্রমণ করতে হয়; এ ভিন্ন তাঁর দেহে 
অশৃভসূচক আর 'কিছু আমি দোখ না। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমার কথা ঠিক! 
দৌপদী কৃষ্ণের দিকে অসক্লাস্চক (২) বক্ত দূম্টিপাত করলেন, কৃফও সস্নেহে তাঁর 
সখশীর দিকে ফিরে চাইলেন। ভামসেন প্রভাতি সকৌতুকে অজর্নের ওই কথা নিয়ে 
আলোচনা করতে লাগলেন। 

পরাঁদন অন যজ্ঞাশ্বসহ হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন এবং ধৃতরাষ্ বৃধিষ্ঠির 
প্রভৃতিকে আভিবাদন করে কৃফকে আলিঙ্গন করলেন। এই সময়ে মপিপুররাজ 
বন্রবাহনও তাঁর মাতৃষ্বয়ের সাঁহত উপাস্থিত হলেন এবং গুরুজনকে বন্দনার পর 
1পতামহশী কুল্তণর উত্তম ভবনে গেলেন। চিন্রার্গাদা ও উল্‌পখী 'বিনশতভাবে ফুদ্তা 
দ্রৌপদী সভদ্রা প্রস্ভীতির সহিত মিলিত হলেন। বন্ুবাহনকে কৃফ দিব্যাশ্বযুত্ত 
স্বর্ণ ভূষিত মহামূল্য রথ উপহার দিলেন; যুধিষ্ঠিরাদিও তাঁকে বিপুল অর্থ দিলেন। 
| তৃতীয় 'দিবসে ব্যাসদেব বৃধিষ্ঠিব্কে বললেন, যজ্ঞের মৃহূর্ত উপাচ্থত 
হয়েছে, আজ থেকে তৃমি ক্র আরম্ভ কর। মহারাজ, এই বজ্ে তি ব্রাহন্রপগণকে 
তিন গুশ দক্ষিণা দাও, তাতে তিন অশ্বমেধের ফল পাবে এবং .-৫৬্ব পাপ 


(১) অর্থাৎ রাজসূর় যজ্ঞের সময় যা ঘটোছল তেমন যেন না হয়। 
(২) বোধ হয় এর অর্থ _- কৃত্রিম কোপসৃচক। 


জ।. ৮.1. ৬৫৯ 


থেকে মুন্ত হবে। .অনল্তর বেদজ্ঞ বাজকগণ বথাবধি সকল কার্য করতে লাগলেন। 
বিচ্য থাঁদর পলাশ এই তিন প্রকার কাচ্ঠের প্রত্যেকের ছয়, দেবদারুর দুই, এবং 
শ্লেক্মাতক (৯) কান্ঠের একটি ষৃপ নার্মত হ'ল। তা ছাড়া ধর্মরাজের আদেশে 
ভশম স্বর্ণ ভাবত বহু বৃুপ শোতার জন্য প্রস্তৃত করালেন। চারাঁট আশ্নস্থান যত 
আঠার হাত বজ্ঞবেদশ ন্লিকোণ গরুড়াকারে নার্মত হ'ল। খাত্বগ্গণ নানা দেবতার 
উদ্দেশে বহু পশু পক্ষী বৃষ ও জলচর আহরণ করলেন। তিন শত পশুর সঙ্গে 
যজ্াীয় অশ্ষও যৃপবন্থ হ'ল। 

অ্নিতে অন্যান্য পশন বর্থাবাঁধ উৎসর্গের পর ব্রাহন্ণগণ শাল্ত্রানসারে 
বজ্জীয় অন্ব বধ ক'রে দুপদনান্দিনীকে তার নিকটে বসালেন। তার পর তাঁরা 
অশ্ষের বসা আশ্নতে 'দিলেন, ষৃধিচ্ঠর ও তাঁর ভ্রাতারা সেই সর্বপাপনাশক বসার 
ধূম আন্তাণ করলেন। ষোল জন ধাত্বক অ্বের অঙ্গসকল আঁশ্নতে আহ্াত 'দিলেন। 
এইরূপে যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে সশিষ্য ব্যাসদেব বাধন্ঠিরের সংবর্ধনা করলেন। 
বৃধিষ্ঠিয প্রাহরণগণকে  সহম্র কোটি নিচ্ক এবং ব্যাসদেবকে বসংম্ধরা দাঁক্ষপা দিলেন। 
ব্যাস বললেন, মহারাজ, শ্লাহন্ণরা ধনার্থী, তুমি বসন্ধরার পাঁরবর্তে আমাকে ধন 
দাও। হৃধিক্ঠির বললেন, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে পৃথিবী-দক্ষিণাই বিহিত; অজন যা 
জয় করেছেন সেই পৃথিবী আমি দান করোছ, আপনারা তা ভাগ ক'রে 'নিন। 
এই পৃথিবী এখন ব্রহনস্ব, আমি আর তা নিতে পারি না, আম বনপ্রবেশ করব। 

দ্রৌপদশ ও ভীমাদ বললেন, মহারাজ যথার্থ বলেছেন। তখন সভাস্থ 
সকলে রোমাপ্ঠিত হলেন, অল্তরণক্ষ থেকে সাধু সাধ্‌ ধ্বনি শোনা গেল, ব্রাহত্ণগণ 
হন্ট হয়ে প্রশংসা করতে লাগলেন। ব্যাসদেব পৃনর্বার বললেন, মহারাজ, আম 
তোমাকে পৃথিবশ প্রত্যর্পণ করছি, তুমি তার পাঁরবর্তে সুবর্ণ দাও। কৃ বললেন, 
ধর্মরাজ, আপাঁন ভগবান ব্যাসের আদেশ পালন করূন। তখন বাঁধান্ঠর ও তাঁর 
ভ্রাতারা প্িগৃণ দক্ষিশার কোটি কোটি গুণ দান করলেন, ব্যাস অ চার ভাগ ক'রে 
ধাত্বকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। বজ্ঞার়তনে যে সমস্ত স্বর্ণমন্ন অলংকার তোরণ 
বুপ ঘট স্খালশ হঞ্টক প্রভাত ছিল, বুধান্ঠরের আদেশে ব্রাহ্মণগণ ভাগ ক'রে 
নিলেন। অবশিষ্ট দুব্য ক্ষা্রীয় বৈশ্য শদ্র ও ম্লেচ্ছগণকে দেওয়া হ'ল। 

যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে ব্রাহত্রণরা প্রভূত ধন নিয়ে চলে গেলেন। ব্যাসদেব 
তাঁর অংশ কুল্তীকে দিলেন। বাঁধিক্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সাঁহত বজ্জান্তস্পান ক'রে 


৫৯) বহুবার বা বহুয়ারি। 


৬৫২ মহাভারত 


সমাগত রাজগণকে বহু রত্ধ হস্তী অশ্ব স্মশী বস্ন ও সুবর্ণ উপহার 'দিলেন এবং 
'বন্রুবাহনকেও বিপুল ধন 'দলেন। রাজারা বিদায় “নিয়ে চলে গেলেন। দুঃশলার 
বালক পৌররকে যুধিষ্ঠর 'সিম্ধুরাজ্যে অধাষ্ঠিত করলেন। কৃফ বলরাম প্রভাত 
বৃফিবংশীয় বীরগণ যথোচিত সংকার লাভ ক'রে ধর্মরাজের আজ্ঞা নিয়ে ম্বারকায় 
প্রস্থান করলেন। 


১২। শন্ত;দাতা ব্রাহনশ -_ নকুলরূপণ ধর্ম 


বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, মহারাজ, সেই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে 
এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটোছিল। মহাদানের ফলে যখন ধর্মরাজের যশ সর্ব দিকে 
ঘোষিত হ'ল এবং আকাশ থেকে তাঁর উপর পৃম্পবৃন্টি হ'তে লাগল তখন এক 
বৃহং নকুল যজ্ঞসভায় এল। তার চক্ষু নীল এবং পার্্বদেশ ০১) স্বর্ণবর্ণ। সে 
ধৃষ্টভাবে বজ্জ্রকশ্ঠে বললে, ওহে নরপাঁতগণ, কুরুক্ষেত্রবাসী এক উদ্ছজীবণ বদান্য 
ব্রাহমণ যে শন্তুদান করেছিলেন তার সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা 'হয় না। 
নকুলের এই কথা শুনে ব্রাহমণরা বললেন, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ ? কেন 
এই যজ্ঞের নিন্দা করছ? 

নকুল হাস্য করে বললে, দ্বিজগণ, আমি মিথ্যা বাল নি, দর্প ক'রেও 
বাল নি। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ব্রাহন্ণ কপোতের ন্যায় উঞ্চবৃত্ত 0২)দ্বারা 
জশীবিকানির্বাহ করতেন। একদা দারুণ দুর্ভক্ষের ফলে তাঁর সণ্চয় শূন্য হয়ে 
গেলে তিনি আত কম্টে কিং যব সংগ্রহ ক'রে তা থেকে শন্তু প্রস্তুত করলেন। 
জপ আহক ও হোমের পর ব্রাহত্রণ সপাঁরবারে ভোজনের উপরুম করছেন এমন 
সময়ে এক ক্ষুধার্ত আতা ব্রাহমণ এসে আহার চাইলেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আতাঁথকে 
সাদরে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দিয়ে নিজের শন্তুর ভাগ পনবেদম করলেন। আঁতাঁথ 
তা খেলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষুধানিবা্ত হ'ল না। তখন ব্রাহন্নণের পন্বী বললেন, 
তুম একে আমার ভাগ দাও। 

ব্রাহননণ তাঁর ক্ষুধার্ত শ্রান্ত শীর্ণ বৃদ্ধা পক্রীকে বললেন, তোমার ভাগ 
আমি নিতে পার না; কাঁট-পতগঞ্গা-মগাদিও নিজের স্মীকে পোষণ করে। ধর্ম 
অর্থ কাম সংসারকার্য সেবা সন্তানপালন সবই ভার্ধার সাহাযো হয়, ভার্ধাকে 


০১) পরে আছে _ মস্তক। (২) শাল্তপর্ব ২৪-পারচ্ছেদ পাদটশীকা দুষ্টব্য। 


আস্ষমে ধিকন্সৰ ৬৫৩ 


পালন না করলে লোকে নরকে যায়। ব্রাহন্রণী শুনলেন না, নিজের শল্তু আঁতাঁথকে 
দিলেন আতঘি তা খেলেন, কিন্তু তথাপি তাঁর তৃপ্তি হ'ল না। তখন ব্রাহনরণের 
পূন্ন তাঁর অংশ দিতে চাইলেন। ব্রাহণ বললেন, পুত্র, তোমার বয়স যাঁদ সহমত 
বংসরও হয় তথাপি তুমি আমার দৃষ্টিতে বালক, তোমার অংশ আমি আঁতাঁথকে 
দিতে পারব না। ব্রাহন্ণপূত্র আপাঁত্ত শুনলেন না, নিজ অংশ আঁতাঁথকে দিলেন। 
তথাঁপ তাঁর ক্ষুধা দূর হ'ল না। তখন ব্লাহমণের সাধ্বী পুত্রবধূ নিজ অংশ 
[দিতে চাইলেন। ব্লাহননণ বললেন, কল্যাণী, তোমার দেহ শশর্ণ ও বিবর্ণ, তুমি 
ক্ষুধার্ত হয়ে আছ, তুমি অনাহারে থাকবে এ আম কি ক'রে দেখব? পুত্রবধূ 
শুনলেন না, অগত্যা ব্লাহনণ তাঁর অংশও আঁতাঁথকে 'দলেন। 

তখন আঁতাঁথর্‌পশ ধর্ম বললেন, দ্বিজশ্রেম্ঠ, তোমার শুদ্ধ দান পেয়ে আম 
প্রীত হয়েছি; ওই দেখ, আকাশ থেকে পু্পবান্ট হচ্ছে, দেব গন্ধর্ক খাঁষ প্রভাতি 
তোমার দান দেখে বিস্মিত হয়ে স্তব করছেন। ক্ষুধায় প্রজ্ঞা ধৈর্য ও ধর্মজ্ঞান 
নম্ট হয়, কিন্তু তুমি ক্ষুধা দমন এবং স্তীপভ্রাদর স্নেহ আতক্রম ক'রে নিজ কর্ম 
দ্বারা স্বর্গলোক জয় করেছ। শন্তুদান করে তুমি যে ফল পেয়েছ বহু শত 
অধ্বমেধেও তা হয় না। দিব্য যান উপাস্থিত হয়েছে, তুমি এতে আরোহণ ক'রে 
পত্নী পূত্র ও পত্রবধূর সাহত ব্রহনলোকে যাও। 

আঁতাঁথর্‌পা ধর্ম এইর্‌প বললে ব্রাহনণ সপাঁরবারে স্বর্গে গেলেন। তখন 
আমি গর্ত থেকে নির্গত হয়ে ভূলুশ্ঠিত হলাম। সন্ত শল্তুকণার গন্ধে, 'দিব্য 
পৃষ্পের মর্দনে এবং সেই সাধু ব্রাহননণের দান ও তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক 
কাণ্ঠনময় হ'ল। আমার অবাঁশম্ট দেহও ওইর্‌ূপ হবে এই আকাঙ্ক্ষা আম 
তপোবন ও যজ্ঞস্থলে সর্বদা ভ্রমণ করাছ। আম আশাম্বিত হয়ে কুরুরাজের এই 
যজ্ঞে এসোঁছ, কিন্তু আমার দেহ কাণ্নময় হ'ল না। এই কারণেই আম হাস্য 
ক'রে বলোছলাম যে সেই উঞ্ছজীবী ব্রাহ্মণের শল্তুদানের সঙ্গে আপনাদের এই 
যজ্ঞের তুলনা হয় না। নকুল এই কথা ব'লে চ'লে গেল। সে অদৃশ্য হ'লে 
দ্বজগণ নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করলেন। 


কিছুই নেই; নকুল ইন্দ্রতুল্য রাজা ষুধিষ্ঠিরের নিন্দা করলে কেন? বৈশম্পায়ন 
বললেন, একদা মহার্ধ জমদা্ন শ্রাদ্ধের জন্য হোমধেন্‌ দোহন ক'রে একটি পাবি 
নূতন ভান্ডে দুগ্ধ রেখোঁছলেন। সেই সময়ে মহার্ধকে পরণীক্ষা করবার ইচ্ছায় 


৬৫৪ মহাভারত 


ধর্ম ক্রোধ রূপে সেই ভাণ্ডে প্রবেশ করে দুগ্ধ নষ্ট করলেন। জমদগ্নি কুষ্ধ 
হলেন না দেখে ধর্ম ব্রাহন্ণরূপে আবির্ভূত হয়ে বললেন, ভৃগশ্রেষ্ঠ, আমি পরাজিত 
হয়োছ; ভূগুবংশীয়গণ অত্যন্ত ক্রোধী এই অপবাদ মিথ্যা। আম ভাত হয়োছ, 
আপনি প্রসন্ন হ'ন। জমদাঁ্ন বললেন, ক্রোধ, তুমি আমার কাছে কোনও অপরাধ 
কর 'নি। আম পিতৃগ্ণণের উদ্দেশে এই দূগ্ধ রেখোঁছলাম, তুমি তাঁদের প্রসন্ন কর। 
তখন ক্োধরূপী ধর্ম পিতৃগণের নিকটে গেলেন এবং তাঁদের শাপে নকুলের রূপ 
পেলেন। শাপমুন্তির জন্য ধর্ম অনুনয় করলে পিতৃগণ বললেন, তুমি ধর্মের নিন্দা 
কর, তা হ'লে শাপম্ন্ত হবে। নকুল তপোবন ও বজ্ঞস্থানে গিয়ে ধর্মের নিন্দা 
করতে লাগল। যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্ম স্বরূপ, সেজন্য তাঁর যজ্ঞের নিন্দা করে 
নকুল পাপম্ত হয়েছিল। 


আশ্রমবাসিকপর্ব 


॥ আশ্রমবাসপবধ্যায় ॥ 


১। হাধিচ্ছিরের উদারতা 


য্ম্খজয়ের পর পাণ্ডবগণ ছান্নশ বংসর রাজ্যপালন করোছলেন। প্রথম 
পনর বৎসর তাঁরা ধৃতরাষ্টের সম্মতি নিয়ে সকল কার্য করতেন। বিদ্‌র সঞ্জয় 
যুযুংসু ও কৃপাচার্য ধৃতরাম্টের নিকটে থাকতেন, ব্যাসদেব সর্বদা বৃদ্ধ কুরূরাজকে 
দেবতা খাঁষ পিতৃগণ ও রাক্ষস প্রভৃতির .কথা শোনাতেন। বিদ্দর ধর্ম ও ব্যবহার 
আইন) বিষয়ক কার্য দেখতে লাগলেন। তাঁর সূনশীতর ফলে দামল্ত রাজাদের 
কাছ থেকে অল্প ব্যয়ে নানাবিধ অভাঁচ্ট কার্য আদায় হ'্ত। "তান কারার্দ্খ বা 
বধদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধণীকে মান্ত দিলে য্াঁধাষ্ঠর কোনও আপাতত করতেন না। কুণ্তাঁ 
দ্রোপদী সৃভদ্রা উল্গপণী চিন্রাঞ্গাদা, ধৃদ্টকেতুর ভাঁগনশী (১), জরাসম্ধের কন্যা (২) 
প্রভাত বর্ধদা গাম্ধারীর সেবা করতেন। ধর্মরাজ তাঁর ভ্রাতাদের সতর্ক করে 
দয়োছলেন, পৃরহারীন ধৃতরাম্মী যেন কোনও দুঃখ ন। পান। সকলেই এই আজ্ঞা 
পালন করতেন, কিচ্তু ধৃতরাগৌর দূবম্ধির ফলে পর্বে ধা ঘটেছিল ভীম তা 
ভুলতে পারলেন না। 

যাঁধান্ঠর তাঁর ভ্রাতা ও অমাত্যগ্ণকে বললেন, বন্ধ কুর্রাজ আমাদের 
সকলেরই মাননীয়; 'যাঁন তাঁর আজ্া পালন করবেন তান আমার সৃহ্‌ত, 'যানি 
করবেন না তিনি আমার শন্নু। ইনি আমাদের জন্যই পূরপোাদির শোকে কাতর 
ইয়ে আছেন, অতএব এ*র সকল আঁভিলাষ পূর্ণ করা আমাদের . কর্তব্য। মৃত 
আত্ম ।্ল--.৪ণ7 শ্রাঙ্ধাদর জন্য এ'র যা আবশ্যক সবই যেন হামি পান। 

কঃ আচরণে ধৃতরাম্মী আতশয় তুষ্ট হলেন, গাচ্ধারীও পতরশোক 
ত্যাগ ক'রে পাশ্ডবগণকে 'নিজপনতুল্য মনে করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট প্রাতাঁদন 
প্রাঃকালে পাণ্ডবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত স্বস্তায়ন ও হোম করাতে লাগলেন। 


(১) নকুলপত্নী করেপুমড়)। (২) সহদেবপদ্ধী। 


৬৫৬ মহাভারত 


[তান পাশ্ডুপত্রদের সেবায় যে আনন্দ পেলেন তা পূর্বে নিজের পূর্নদের কাছে 
পান নি। 


২। ডখমের আক্কোশ __ ধৃতরাষ্ট্ের সংকল্প 


এইর্‌পে পনর বৎসর কেটে গেল। ভাম অপ্রকাশ্যভাবে ধৃতরাম্ট্রের আপ্রুয় 
কার্য করতেন এবং অনুচর দ্বারা তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতেন। একাঁদন ভীম তাঁর 
বন্ধুদের কাছে তাল ঠুকে বললেন, আমার এই চন্দনচর্চিত পাঁরঘতুল্য বাহুর 
প্রতাপেই মূড় দূ্োধনাদি পূত্র ও বাম্ধব সহ নিহত হয়েছে। এই নিষ্ঠুর বাক্য 
শুনতে পেয়ে ধৃতরাম্্র অত্যন্ত ব্যাথত হলেন, বুদ্ধিমতা গান্ধারী কালধর্ম বুঝে 
নশরবে রইলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুন নকুল সহদেব কুন্তী ও দ্রৌপদী এ বিষয়ে 
কিছুই জানতে পারেন নি। ধৃতরাম্ট্র বাম্পাকুলকণ্ঠে তাঁর সৃহৃদগণকে বললেন, 
আমার দূুর্বাদ্ধর ফলেই কুরূকুল ক্ষয় পেয়েছে। প্‌ত্রস্নেহের বশে আম ব্যাসদেব 
কৃষ ভীম্ম দ্রোণ কূপ বিদূর সঞ্জয় ও গান্ধারীর উপদেশ শান নি, পাশ্ডবগণকে 
তাদের পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দিই নি। এই অপরাধ সহম্্র শল্যের ন্যায় আমার হৃদয়ে 
[বদ্ধ হয়ে আছে। এখন আমার পাপের প্রায়শ্চন্তের জন্য আম 'দনের চতুর্থ ভাগে 
বা অষ্টম ভাগে যংকিণ্চিং আহার করি, গাম্ধারী ভিন্ন আর কেউ তা জানেন না। 
আম ও গান্ধারী মৃগচর্ম পরে কুশশয্যায় শুয়ে নিত্য জপ কাঁর। যুধিষ্ঠির 
শুনলে অনুতপ্ত হবেন সেজনা এ কথা আম কাকেও জানাই নি। 

তার পর ধৃতরাষ্ট্র যুধাষ্ঠিরকে বললেন, বংস, তোমার আশ্রয়ে প্রাতপাঁলিত 
হয়ে আম সুখে আছ, দান ও শ্রাম্ধকর্মাদ ক'রে পণ্যসণ্চয়ও করোছি; পূন্রহাঁনা 
গাম্ধারীও আমাকে দেখে ধৈর্যধারণ করেছেন। যে নৃশংসগণ দ্রৌপদীর অপমান ও 
তোমাদের এ*্বর্ধহরণ করেছিল তারা ক্ষ্ধর্মানুসারে যুদ্ধে হত হয়ে স্বর্গে-গেছে। 
এখন আমার ও গাম্ধারশর পক্ষে যা শ্রেয় তাই অগমার করা উঁচত। তুমি ধর্মীনম্ঠ 
সেজন্য তোমাকে বলাছ, গান্ধারী ও আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও। বৃদ্ধ 
বয়সে পূন্রকে রাজ্য দিয়ে বনে বাস করাই আমাদের কুলোচিত ধর্ম। আমি 
গান্ধারীর সঙ্গে বনবাসশ হয়ে তোমাকে আশশর্বাদ করব, চশরবজ্কল ধারণ কারে 
উপবাসী হয়ে তপস্যা করব। সেই তপস্যার ফল তুমিও পাবে, কারণ, রাজার 
আধিকারে শুভাশৃভ যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় রাজাও তার ফলভোগশী হন। 

ফ্যাধর্ঠির বললেন, কুরুরাজ, আপান দৃঃখভোগ্‌ করলে এই রাজ্য আমার 


জান্রমবাসিক'্পব ৬৫৭ 


প্রীতকর হবে না। আমাকে ধিক, আমি আত দুর্বাদ্ধ রাজ্যাসন্ত ও প্রমাদগ্রস্ত । 
আপনি অসুখী হ'লে আমার রাজ্যভোগে কি প্রয়োজন; আপাঁন আমাদের পিতা 
ও পরম গুরু, আপনি চলে গেলে আমরা কোথায় থাকব? আপনার ওরসপত্র 
যুষুৎস বা আপনার মনোনীত অন্য কেউ এই রাজ্য গ্রহর্ণ করুন, আমিই বনে যাব। 
অথবা আপনি স্বয়ং রাজ্যশাসন করুন, অযধশ দ্বারা আমাকে দগ্ধ করবেন না। 
আম রাজা নই, আপানই রাজা । দুর্ষোধনাদর কার্যের জন্য আমার মনে কিছমান্তর 
ক্রোধ নেই, দৈববশেই আমরা সকলে মোহগ্রস্ত হয়োছিলাম। আমরাও আপনার প্র, 
গান্ধারী ও কুল্তীকে সমান জ্ঞান করি। আম নতশিরে প্রার্থনা করাছ, আপান 
মনের দুঃখ দূর করুন। 

ধৃতরাম্ী বললেন, বৎস, আম বনে গিয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা কাঁর। 
তুমি আমার যথোচিত সেবা করেছ, এখন বনগমনের অনুমতি দাও। ধৃতরাম্ট্র 
সহসা কাষ্পতদেহে কৃতাঞ্জালপুটে বললেন, বার্ধক্য ও আঁধক কথা বলার ফলে 
আমার মন অবসন্ন ও মুখ শচ্ক হচ্ছে, আম সঞ্জয় আর কৃপাচার্যকে বলাছি, 
এ'রা আমার হয়ে ধর্মরাজকে অনুনয় করুন। এই ব'লে ধৃতরাম্ট্র গান্ধারীর দেহে 
ভর 'দিয়ে সংজ্ঞাহন হলেন। 

যাঁধচ্ঠির বললেন, হায়, যান শত সহম্্র হস্তশর ন্যায় বলশালণী, 'যাঁন 
লোৌহভাম চূর্ণ করেছিলেন, তিনি এখন অচেতন হয়ে অবলা স্তকে অবলম্বন 
করলেন ! এইরূপ বিলাপ ক'রে যাঁধান্ঠর জলার্ হস্ত দিয়ে ধৃতরাস্ট্রের মুখ ও 
বক্ষ মুছয়ে দিলেন। সংজ্ঞালাভ ক'রে ধৃতরাম্দ্র বললেন, বংস, আমাকে আলিঙ্গন 
কর, তোমার স্পর্শে আম পুনজাীবত হয়োছ। আজ আমি দিবসের অন্টম ভাগে 
আহার করব এই স্থির করেছিলাম, এখন তার সময় হয়েছে; দুর্বলতার ফলে আমার 
চেতনা লুপ্ত হয়েছিল। বার বার কথা বললে আমার ক্লান্তি হয়). সি ভা 
1দও না, আমাকে বনগমনের অনমাত দাও। 

যুধিম্ঠর বললেন, কুরুরাজ, জননেতা জা রাত 
জীবনও ত্যাগ করতে পারি। আপনি এখন আহার করুন, বনগমনের কথা পরে 
হবে। 


৩। ধৃতরান্টের প্রজাসম্ভাষণ 


ব্যাসদেব এসে যুধাম্ঠরকে বললেন, কুরুনন্দন ধৃতরাম্্ী ঘা বলছেন তাতে 
তুঁম' সম্মত হও, আর বিচারের প্রয়োজন নেই। ইনি বৃম্ধ ও পূনশোকাতুর, 
৪২ 


৬৫৮ মহাভারত 


গান্ধারীও আত কন্টে ধৈর্য ধরে আছেন; এ'দের বনে যেতে দাও, যেন এখানে 
এ'দের মৃত্যু না হয়। অল্তকালে রাজাদের অরণ্যবাসই শ্রেয়। যৃদ্ধে অথবা যথাবাধ 
অরণ্যে প্রাণত্যাগগ করাই রাজার্ধদের পরম ধর্ম। ধৃতরাস্ট্রের তপস্যা করবার সময় 
হয়েছে, তোমার উপর এখন এ*র কিছ:মান্র ক্রোধ নেই। 

ব্যাসদেব চ'লে গেলে যুধাষ্ঠর বিনীত হয়ে ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, আপনার 
ধা আভিলাষ ব্যাসদেব তাতে সম্মতি 'দয়েছেন। কুরুরাজ, আম নতমস্তকে 
অনুনয় করছি, এখন আহার করুন, পরে অরণ্যাশ্রমে যাবেন। জরাজীর্ণ গজপাঁতির 
ন্যায় ধৃতরাম্্র ধরে ধীরে নিজ গৃহে গেলেন এবং আহনকাঁদর পর আহার করলেন। 
গাম্ধার কুন্তী ও বধুগণ তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন ॥ ভোজনের পর ধৃতরাম্্র 
যাধার্ভঠরের পঠে হাত রেখে রাজ্যপালন সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিলেন, তার পর 
শ্রান্ত হয়ে গান্ধারীর গৃহে গেলেন। 


ধৃতরাম্ট্রের অনুরোধে যাঁধা্ঠর কুরুজাঙ্গলের প্রজাগণকে ডেকে আনালেন। 
পরবাসী ও জনপদবাসঈ ব্রাহম্ণাঁদ এবং নানা দেশ হ'তে আগত নরপাঁতিগণ 
সমবেত হ'লে ধৃতরাম্ট্ী সকলকে সম্বোধন ক'রে বললেন, আপনারা বহুকাল 
কুরুকুলের সঙ্গে একন্র বাস করেছেন, আমরা পরস্পরের সহ ও 'হতৈষা। 
ব্যাসদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরের অনূমাত নিয়ে আমি গান্ধারীর সঙ্গে বনে যেতে 
ইচ্ছা করোছি, আপনারাও 'িনা দ্বিধায় আমাকে অনুমতি দিন। আম মনে কার, 
আমাদের সঙ্গে আপনাদের যে প্রাতর সম্বম্ধ আছে, অন্য দেশের রাজাদের সঙ্গে 
সে প্রকার নেই। গান্ধারী ও আমি পাত্রাবরহে কাতর হয়ে আছ, বয়স এবং 
উপবাসের জন্য দূর্বলও হয়েছি। যাঁধান্ঠরের রাজত্বে আমরা প্রচুর সুখভোগ 
করোছ। এখন এই পূত্রহীন অন্ধ বৃদ্ধের বনগমন ভিন্ন আর ক গাঁত আছে? 
বসগণ, শান্তনুর পরে ভীঁম্মপারপালিত 'বিচিন্রবীর্য এবং পাস্ডু এই রাজ্য পালন 
করোছলেন; তার পর আমও আপনাদের সেবা করেছি। যাঁদ আমার শ্রুটি হয়ে 
থাকে তবে আপনারা ক্ষমা করবেন। মন্দবুদ্ধি দূর্ধোধনও এই নিচ্কপ্টক রাজ্য 
ভোগ করেছে, কিন্তু আপনাদের কাছে সে কোনও অপরাধ করে 'ি। তার পুনর্ণীতির 
ফলে এবং আমার দোষে অসংখ্য মহশীপাল যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। আমার কার্য 
ভাল বা মন্দ যাই হ'ক, আম কৃতাঞ্জাল হয়ে বলাছ - আপনারা তা মনে রাখবেন 
না। এই পূত্রহীন শোকাতুর অন্ধ বৃন্ধকে পূর্বতন কুরুরাজগণের বংশধর ব'লে 
ক্ষমা করবেন। আম ও দুঃখিনী গান্ধারী আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি _ 


জান্রদবাসিকম্পব ৬৬৯ 


আমাদের বনগমনের অনুমাত দিন। সম্পদে ও 'বিপর্দে কুল্তীপূত্র যুধাম্ঠরের 
প্রাত আপনারা সমদৃণ্টি রাখবেন। লোকপাল তুল্য চার ভ্রাতা যাঁর সাঁচব সেই 
ব্রহন্নার ন্যায় মহাতেজা যুধিষ্ঠির আপনাদের পালন করবেন। ন্যস্ত ধনের ন্যায় 
আম য্দাধাম্তঠরকে আপনাদের হস্তে দচ্ছি,। আপনাদের সকলকেও যাঁধান্ঠরের 
হস্তে 'দিচ্ছ। আপনারা কখনও আমার প্রাত ক্রুদ্ধ হন নি, এখন আম ও গান্ধারণ 
কৃতাঞ্জাল হয়ে প্রার্থনা করছি - আমার আস্থরমাত লোভী স্বেচ্ছাচারী পূত্রদের 
অপরাধ ক্ষমা করুন। 

ধৃতরাষ্ট্রের অনুনয় শুনে নগরবাসী ও গ্রামবাসণ প্রজাবৃল্দ বাম্পাকুলনয়নে 
পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলেন এবং নুঃখে অচেতনপ্রায় হলেন। পাঁরশেষে শাম্ব 
নামে এক বাগ্মী ব্রাহনণ ধৃতরাম্দ্রকে বললেন, মহারাজ, প্রজাদের প্রাতাঁনাধরূপে 
আম আপনাকে বলছি -- আপনার কথা যথার্থ, আপাঁন ও আমরা পরস্পরের 
সৃহং। আপান ও আপনার পূর্বপুরুষগ্রণ পিতা ও ভ্রাতার ন্যায় আমাদের পালন 
করেছেন, রাজা দূর্যোধনও আমাদের প্রাতি কোনও দর্ব্যবহার করেন নি। আমরা 
তাঁকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস ক'রে স্‌খে ছিলাম তা আপনি জানেন। এখন 
কুন্তীপুত যাঁধান্ঠর সহম্র বংসর আমাদের পালন করুন। আমরা অনুনয় করাছ, 
জ্ঞাতবধের জন্য আর দূর্ধোধনের দোষ দেবেন না। কুরুকুলনাশের জন্য আপাঁন 
দূর্যোধন কর্ণ বা শকুনি দায়ী নন, দৈবই এর কারণ। মহারাজ, আমএ। অনমাত 
দাচ্ছ,” আপাঁন বনে গিয়ে পৃণ্যকর্ম করুন, আপনার পনত্রগণও স্বর্গলোক লাভ 
করুন, য্াধ্ঠির হ'তে আপনি যে মানাসক দুঃখ পেয়েছেন তা অপনণত হ'ক। 
পদরুষশ্রেম্ঠ, আপনাকে নমস্কার। 

ব্রাহনণের কথা শুনে সকলে সাধ সাধ; বললেন, ধৃতরান্ট্রও প্রীত হলেন। 
প্রজারা আভিবাদন ক'রে ধীরে ধীরে চ'লে গেল, ধৃতরাম্ট্র গান্ধারীরর সঙ্গে নিজ 
ভবনে গেলেন। | 


৪। ধৃতরাম্টী প্রীতির বনযাত্রা 


পরাঁদন প্রভাতকালে বিদুর যুধিম্ঠরের কাছে এসে বললেন, মহারাজ, 
ধৃতরাম্ট স্ধির করেছেন যে আগামশী কার্তক-পূর্ণিমায় বনে যাবেন। ভগম্ম দ্রোণ 
সোমদত্ত বাহলীক দূর্যোধনাঁদি জয়দ্রথ এবং মৃত সুহৃদৃণের শ্রাম্ধের জন্য 'তাঁন 
কিং অর্থ প্রার্থনা করছেন। যাঁধাণ্ঠর সানন্দে অর্থ দিতে স্বীকৃত হলেন, 


৬৬০ মহাভারত 


অর্জনও অনমোদন করলেন, কিন্তু ক্রোধী ভনম সম্মত দিলেন না। অজুন তাঁকে 
নম্রভাবে বললেন, আমাদের বৃদ্ধ পিতা জ্যেত্ঠতাত) বনে যাবার পূর্বে ভ"ত্ম 
প্রীতির শ্রাদ্ধ করতে চান; আপনার বাহুবলে যে ধন আজত হয়েছে তারই 'কিণ্চিং 
তিনি চাচ্ছেন। কালের কি বিপর্যয় দেখুন, পূৃবে যাঁর কাছে আমরা প্রার্থাঁ হয়ে 
গেছি এখন অদষ্টবশে তানই আমাদের কাছে প্রার্থনা করছেন। পুরুযশ্রেম্ত, 
আপাঁন আপাত্ত করবেন না, তাঁকে অর্থ না দিলে আমাদের অধর্ম ও অপষযশ হবে। 

ভীমসেন সক্রোধে বললেন, ভীম্মদ্রোণাঁদ এবং সুহৃদৃগণের শ্রাদ্ধ আমরাই 
ক, কর্ণের শ্রাদ্ধ কুন্তী করবেন। শ্রাদ্ধের জন্য ধৃতরাম্ট্রকে অর্থ দেওয়া উঁচত 
নয়, তাঁর কুলাষ্গার পূত্রগণ পরলোকে কম্টভোগ করুক । অজরন, পূর্বের কথা কি 
তুমি ভুলে গেছঃ আমাদের বনবাসকালে তোমার এই জ্যেন্ঠতাতের স্নেহ কোথায় 
ছিল? দ্রোণ ভীম্ম ও সোমদত্ত তখন কি করেছিলেন ? দ্যুতসভায় এই দুর্বদ্ধি 
ধৃতরাম্ট্রই বদরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন -_ আমরা কোন্‌ বস্তু জিতলাম 2 এসব 
কি তোমার মনে নেই ঃ 

যুধিষ্ঠর ভীমকে বললেন, তুমি ক্ষান্ত হও। তার পর তিনি বিদুরকে 
বললেন, আপাঁন কুরুরাজকে জানান যে তাঁর প্রয়োজনীয় অর্থ আমি নিজের কোষ 
থেকে দেব, তাতে ভীম অসন্তুষ্ট হবেন না। বনবাসকাল্পে ভীম অনেক কম্ট ভোগ 
করছেন, তাঁর ককর্শ আচরণে কুরুরাজ যেন রুস্ট না হন। আমার ও অজগনের 
সমস্ত ধনের তিনিই প্রভু । 

বিদুরের মুখে যাাধম্ঠরের বাক্য শুনে ধৃতরাম্ট্ প্রীত হলেন এবং আত্মীয় 
ও বান্ধবগণের শ্রাদ্ধ ক'রে ব্রাহন্রণগণকে প্রভূত ধন দান করলেন। তার পর তিনি 
কার্তক-পৃর্ণিমায় যজ্ঞ ক'রে অশ্নিহোন্র সম্মুখে রেখে বনযাত্রা করলেন। য্যাধান্ঠর 
শোকে অভিভূত হয়ে ভূপাতিত হলেন, অজ“ন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। পান্ডবগ্রণ 
িদ্যর সঞ্জয় যুযুৎসু কৃপাচার্য ও ধোম্য প্রভৃতি ব্রাহন্ণগণ সজলনয়নে কুরুরাজের 
অনগমন করলেন। বদ্ধনেত্রা গান্ধারণ কুন্তীর স্কন্ধে এবং অন্ধরাজ ধৃতরাম্ট্র গান্ধারীর 
স্কন্ধে দুই হস্ত রেখে চলর লাগলেন। দ্রৌপদী সনভদ্রা উত্তরা উল্‌পী চিত্রাঙ্গদা 
প্রভীতিও সরোদনে অনুন্গমঞ্জ ধরলেন। পাণ্ডবদর বনগমনকালে হস্তিনাপুরের প্রজারা 
যেমন দুঃখিত হয়েছিল, ধৃতরাম্ট্রের যান্রাকালেও সেইর্‌প হ'ল। 'বিদুর ও সঞ্জয় 
সংকজ্প করলেন যে তাঁরাও বনবাসী হবেন। কিছুদূর যাবার পর ধৃতরাগ্ 
বডি ফিরে যেতে বললেন। গান্ধার্লীকে দৃঢ়ভাবে ধ'রে কুল্ত বললেন, আমি 
বনে যাস করব, তপাঁস্বনী গান্ধারীর ও কুরুরাজের পদসেবা করব। যৃযিষ্ঠির, তুমি 


আন্রমবাসিক'পব ৬৬১ 


সহদেবের উপর কখনও অপ্রসন্ন হয়ো না, সে তোমার ও আমার অনুরন্ত। কর্ণকে 
সর্বদা স্মরণ ক'রো, তাঁর উদ্দেশে দান ক'রো, সর্বদা সকলে দ্রোপদণীর প্রিয়সাধন 
করো। কুরুকুলের ভার তোমার উপরেই পড়েছে। ্‌ 

যুধিষ্ঠির কাতর হয়ে কুন্তীকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন। ভীম বললেন, 
আমাদের ত্যাগ ক'রে বনে যাওয়াই যাঁদ আপনার ইচ্ছা ছিল তবে আমাদের "দিয়ে 
লোকক্ষয় করালেন কেন? কুন্তী পত্রদের অনুনয় শুনলেন না, অশ্রুরোধ ক'রে 
বললেন, তোমরা পাশ্ডুর পত্র এবং দেবতুল্য পরাক্রমশালী; জ্ঞাতির হস্তে 'নার্জত 
হয়ে য্তে তোমাদের দুঃখভোগ করতে না হয় সেজন্যই আম তোমাদের যুদ্ধে 
উৎসাহিত করোছিলাম, তোমাদের তেজোবাদ্ধির নিমিত্ত বাসৃদেবের নিকট বিদুলার 
উপাখ্যান বলোছিলাম। স্বামীর রাজত্বকালে আমি বহ সখ ভোগ করোছি, এখন পুত্রের 
বাঁজত রাজ্য ভোগ করতে চাই না। আমার পাঁত যেখানে আছেন সেই পুণ্যলোকে 
আমি যেতে ইচ্ছা কার; ধৃতরাম্ট্র ও গান্ধারীর সেবা এবং তপস্যা ক'রে শরখর শুচ্ক 
করব। কুরুশ্রেম্ঠ, ভাীমসেন প্রভৃতির সাহত গৃহে ফিরে যাও, তোমার ধর্মে মাত 
থাকুক, মন মহৎ হ'ক। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, যুধিম্ঠিরের জনন ফিরে যান, পত্র ও এম্বর্ধ ত্যাগ ক'রে 
ইীন কেন দুর্গম বনে যাবেন? রাজ্যে থেকেই ইনি দান ব্রত ও তপস্যা করুন। 
গাম্ধারী, তুমি একে নিবৃত্ত হাতে বল। ধর্মপরায়ণা সতঈ কুল্তণ বনগমনের সংকল্প 
ত্যাগ করলেন না; তখন দ্রৌপদী প্রভৃতি বধূগণ সরোদনে পান্ডবদের সঙ্গে 
হাস্তনাপুরে ফিরে গেলেন। 


ও। ধৃতরাম্ট্র-সকাশে নারদাঁদ 


বহ; দূর গিয়ে ধৃতরাম্ট্র ভাগীরথাতীরে উপাঁষ্থত হলেন সন্ধ্যাকালে 
সূর্যের আরাধনার পর 'িদুর ও সঞ্জয় কুশশব্যা প্রস্তুত ক'রে 'দিলেন; ধৃতরাম্ট্র এক 
শয্যায় এবং কুল্তীর সাহত গান্ধারী অন্য শষ্যায় রান্রিযাপন করলেন। প্রাতঃকালে 
যখাবিধি আহক ও হোমের পর তাঁরা উত্তর 'দিকে যান্রা করলেন এবং কুরুক্ষেত্রে 
উপাস্থত হয়ে রাজার্য শতয্‌পকে দেখতে পেলেন। ইনি কেকয় দেশের রাজা ছিলেন, 
বম্ধাবস্থায় জ্যষ্ঠপুত্নকে রাজ্য দিয়ে বনবাসণ হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ধৃতরাষ্টী 
ব্যাসের আশ্রমে গিয়ে দশক্ষা নিলেন এবং জটা অজিন ও বল্কল ধারণ ক'রে শতযুপের 
আশ্রমে বিদুর সঞ্জয় গাল্ধারণী ও কুল্তীর সাহত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। 


৬৬ৎ মহাভারত 


একাঁদন নারদ পর্বত ব্যাস প্রভাত ধৃতরাম্ট্রকে দেখতে এলেন। কথাপ্রস্গে 
নারদ বললেন, শতষ্‌পের পিতামহ সহম্রচিত্য তপস্যার ফলে ইন্দ্রলোক লাভ করেছেন ॥ 
আরও অনেক রাজা এই বনে তপ্ঠীসদ্ধ হয়ে স্বর্গে গেছেন। ধৃতরাম্ট্র, আপাঁনও 
ব্যাসের অনুগ্রহে গান্ধারীর সাঁহত উত্তম গাঁত লাভ করবেন। রাজা পাশ্ডু ইন্দ্রলোকে 
বাস ক'রে নিত্য আপনাকে স্মরণ করেন; আমরা 'দিব্যনেরে দেখাঁছ, সংকর্মের ফলে 
কুল্তণও তাঁর কাছে যাবেন। বিদূর যাাঁধম্ঠিরে প্রবেশ করবেন, সঞ্জয় স্বর্গে যাবেন। 

রাজার্য শতয্‌প বললেন, দেবার্ষ, ধৃতরাষ্ট্র কোন্‌ লোকে যাবেন তা তো 
আপনি বললেন না। নারদ বললেন, আমি ইন্দ্রের কাছে শুনোছি রাজা ধৃতরাম্ট্ী আর 
[তন বংসর জীবিত থাকবেন, তার পর গান্ধারীর সাঁহত 'দব্য বিমানে কুবেরভবনে 
গিয়ে ইচ্ছানূসারে দেব গন্ধর্ব ও রাক্ষসলোকে বিচরণ করবেন। ধৃতরাস্ট্রকে এইরূপে 
আশম্বাঁসত ক'রে নারদাঁদ প্রস্থান করলেন। 


৬। ধৃতরান্-সকাশে যঘধিষ্ঠিরাদি 


ধৃতরাম্ট্র প্রভীত বনে গেলে পূরবাঁসগণ শোকার্ত হয়ে বলতে লাগলেন, 
পূত্রহীন বৃদ্ধ কুরুরাজ এবং মহাভাগা গান্ধারী ও কুল্তী নির্জন বনে কি করে বাস 
করছেন ? পূত্রগণ ও রাজজ্রী ত্যাগ ক'রে কুল্তী কেন দৃচ্কর তপস্যা করতে গেলেন ? 

কুল্তীর বিরহে পাশ্ডবগণ কাতর হয়ে কালযাপন করতে লাগলেন, কোনও 
বিষয়ে আাঁরা মন দিতে পারলেন না। কয়েক দন পরে তাঁরা স্থির করলেন যে বনে 
গিয়ে সকলকে দেখে আসবেন, দ্রোপদ৭ীও গমনের জন্য উৎসুক হলেন। যাাধাষ্ঠরের 
আজ্জায় রথ হস্তী অশ্ব ও সৈন্য সাঁজ্জত হ'ল, বহু পুরবাস তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য 
প্রস্তৃত হ'ল। পাঁচ দিন নগরের বাঁহর্ভাগে বাস ক'রে ষষ্ঠ দিনে য্াাধান্ঠর সদলে যাত্রা 
করলেন। কৃপাচার্য সৈন্যদলের নেতা হয়ে চললেন; যুধিষ্ঠির ও অজুন রথে, ভীম 
হস্তীতে, নকুল-সহদেব অশ্বে, এবং দ্রৌপদণ প্রভাত নারীগণ 'শাঁবকায় যাত্রা করলেন। 
নগর ও গ্রামবাসী প্রজাগণ 'বাঁবধ যানে যুধিষ্ঠরের অনুগমন করলেন। যুষুৎসু ও 
ধোম্য পররক্ষার জন্য হস্তিনাপূরে রইলেন। 

পাণ্ডবগণ যমুনা পার হয়ে কুরুক্ষেত্রে এসে শতষ্‌প ও ধৃতরাম্টের আশ্রম 
দেখতে পেলেন এবং যান থেকে নেমে বনঈতভাবে পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। 
যুধিদ্ঠির সজলনয়নে তাপসগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের জ্যেন্ঠতাত কুরুবংশ- 
পাঁত কোথায়? তাঁরা বললেন, মহারাজ, তিনি পৃ্প ও জলগ আনতে এবং যমুনায় 


আন্রমব্াাসিকশ্পৰ ৬৬৩ 


সনান করতে গেছেন। পাশ্ডবগণ সত্বর যমুনার দিকে চললেন এবং কিছুদূর গিয়ে 
দেখলেন, গাম্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে কুন্তী আগে আগে আসছেন। সহদেব উচ্চস্বরে 
রোদন ক'রে কুন্তার পায়ে পড়লেন। তার পর পান্ডবগণ ধৃতরাম্ট্রীদকে প্রণাম ক'রে 
তাঁদের জলপূর্ণ কলস বয়ে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন। 

নানা স্থান থেকে তাপসগণ পণ্টপান্ডব ও দ্রোপদণ প্রভাতিকে দেখতে এলেন। 
সঞ্জয় এইপ্রকারে তাঁদের পাঁরচয় দলেন। __ যাঁর দেহ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, 
মহাসিংহের ন্যায় সবল, যাঁর নাঁসকা উন্নত এবং চক্ষু দীর্ঘ ও তাম্রবর্ণ, ইনি কুরুরাজ 
যুধিস্ঠির । এই মত্তগজেন্দ্রগামী তপ্তকাণ্চনবর্ণ দীর্ঘবাহ; স্থূলস্কন্ধ পুরুষ বৃকোদর। 
এর পার্কে যে মহাধনূর্ধর শ্যামবর্ণ আয়তলোচন হস্তিষুথপাতিতুল্য যুবা 
রয়েছেন, ইনি অর্জন । কুন্তরর নিকটে 'বফু ও মহেন্দ্র ন্যায় অনুপম রূপবান ও 
বলবান যে দুজন রয়েছেন, এরা নকুল-সহদেব। এই নশীলোতপলবর্ণা মধ্যবয়স্কা 
পদ্মপলাশাক্ষী মৃর্তমতশ লক্ষনীর ন্যায় নারী কৃষ্কা। এ'॥ পারবে যে কনকবণা 
চ্দ্রপ্রভার ন্যায় রূপবতী রমণণ রয়েছেন ইনি চক্রপাণি কৃষ্ণের ভগিনী সনভদ্রা;ঃ এই 
সুবর্ণ গোরাঙ্গী নাগকন্যা উলুপী, এবং আর্দ্র মধূক পুষ্পের ন্যায় যাঁর কান্তি, ইনি 
রাজকন্যা চিন্রাঞ্গদা; এ'রা অজনের ভার্ধা। যান কৃষের সাঁহত স্পর্ধা করতেন সেই 
রাজসেনাপাঁতি শল্যের ভগিনশ এই নীলোৎপলবর্ণা রমণী ভাঁমসেনের পত্রী (কালণ)॥ 
এই চম্পকগোরশ জরাসম্ধকন্যা সহদেবের পত্গী। এর নিকটে যে ইন্দীবরশ্যামবর্ণা 
রমণশ ভূমিতে বসে আছেন, ইনি নকুলের পত্নী ধেম্টকেতুর ভাগনী করেণ্মতাঁ)। 
এই প্রতপ্তকাণ্চনবর্ণা সুন্দরী 'যান পুত্রকে কোলে নিয়ে আছেন, ইনি বিরাটকন্যা 
উত্তরা; দ্রোণ প্রভাতি এ'র পাঁত আভিমন্যুকে রথহীন অবস্থায় বধ করোছিলেন। এই 
এক শত নারণ, যাঁরা শুক্র উত্তরীয় ধারণ ক'রে আছেন, যাঁদের সীমন্তে অলংকার নেই, 
এরা ধৃতরাজ্্রের অনাথা পু্রবধু। 


৭। বিদযরের তিরোধান 


তাপসগণ চ'লে গেলে ধৃতরাম্টী যুধিষ্ঠিরাদির কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। 
[কিছুক্ষণ আলাপের পর যৃধাষ্ঠর বললেন, মহারাজ, বিদূর কোথায়? তাঁকে তো 
দেখাঁছ না। সঞ্জয় তপস্যায় নিরত থেকে কুশলে আছেন তোট ধৃতরাম্টী বললেন, 
পত্র, বিদুূর কেবল বায়ু ভক্ষণ ক'রে ঘোর তপস্যা করছেন, তার শীর্ণ দেহ শিরায় 


৬৬৪ মহাভারত 


আচ্ছাঁদত হয়ে গেছে। এই বনের 'নিজর্ন প্রদেশে ত্রাহ়ণরা কখনও কখনও তাঁকে 
দেখতে পান। 

এই সময়ে যুধি্ঠর দূর থেকে শধর্ণদেহ 'দিগম্বর বিদুরকে দেখতে পেলেন, 
তাঁর মস্তকে জটা, মূখে বাটা ৫১), দেহ মলাঁলপ্ত ও ধূলিধূসর। 'বিদুর আশ্রমের 
দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেই চ'লে যাচ্ছিলেন, যাাধা্ঠির বেগে তাঁর পশ্চাতে যেতে যেতে 
বললেন, ভো ভো দূর, আম আপনার প্রিয় ষুধিম্ঠির, আপনাকে দেখতে এসেছি। 
বদূর এক বৃক্ষে ঠেস দিয়ে অনিমেষনয়নে যুধান্ঠরকে দেখতে লাগলেন, এবং তাঁর 
দৃষ্টিতে নিজের দৃম্টি, গান্রে গান্র, প্রাণে প্রাণ এবং হীন্ট্রিয়গ্রামে হীন্দ্য়সকল সংযোজিত 
ক'রে যোগবলে যাধান্তঠরের দেহে প্রাবিম্ট হলেন। যুধিষ্ঠিরের বোধ হ'ল তাঁর বল 
পূর্বাপেক্ষা বহ:”"ণ বৃদ্ধি পেয়েছে । বিদুরের বক্ষাশ্রত স্তব্ধলোচন প্রাণহীন দেহ 
দেখে তান ব্যাসের বাক্য (২) স্মরণ করলেন এবং অন্ত্যস্টীক্রিয়ার ইচ্ছা করলেন। 
এমন সময়ে তিনি দৈববাণী শুনলেন -- রাজা, বিদুরের দেহ দগ্ধ ক'রো না, এর 
কলেবর যেখানে আছে সেখানেই থাকুক; ইনি যাঁতধর্ম প্রাপ্ত হয়ে সান্তানিক লোক 
লাভ করেছেন, এ*র জন্য শোক ক'রো না। তখন য্াধাম্ঠির আশ্রমে ফিরে গিয়ে সকল 
বৃত্তান্ত জানালেন, ধৃতরাম্ট্র প্রভাতি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। 

পরদিন প্রভাতকালে ব্যাসদেব শতযৃপ প্রভাতির সঙ্গে আশ্রমে উপাঁস্থত 
হলেন। কুশলপ্রম্নের পর ব্যাস ধৃতরাম্দ্রকে বললেন, কুরুরাজ, তুম বিদূরের পাঁরণাম 
শুনেছ। ধর্মই মান্ডব্যের শাপে বিদুর রূপে জন্মেছিলেন (৩)। ব্রহনার আদেশে 
'বাচন্রবীর্ষের ক্ষেত্রে তোমার এই ভ্রাতাকে আমি উৎপাদন করোছিলাম। এই তপস্বী 
সত্যনিষ্ঠা হীন্দ্রিয়দমন শমগুণ আহংসা ও দানের ফলে বিখ্যাত হয়েছেন। যাঁধাম্ঠরও 
ধর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, 'যাঁন ধর্ম 'তাঁনিই বদুর, যিনি বদুর তিনিই যৃধিষ্ঠির। 
এই পাণ্ডুপত্র যুধিষ্ঠির, যানি তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে আছেন, এশর শরশীরেই বিদূর 
যোগবলে প্রাবষ্ট হয়েছেন । পুত্র, আম তোমার সংশয় ছেদনের জন্যই এখানে এসেছি। 
তোমার যাঁদ কিছ: প্রার্থনা থাকে, যাঁদ কিছ দেখতে বা জানতে চাও, তো আমাকে 
বলো, আমি তোমার অভাম্ট পূরণ করব। 


(১) প্দলির আকার কাচ্ঠখণ্ড, গ্লিডান্ডা খেলার গুলির তুল্য। বাক্য ও আহার 
বজনের চিহ। 

(২) বিদুর ও যুধিষ্ঠর দুজনেই ধর্মের অংশ। 

0৩) আঁদপর্ব ১৮-পাঁরচ্ছেদ দ্ুষ্টব্য। 


আশ্রমবাসিকপর্ ৬৬৫ 
॥ পূত্রদূশশনপবাধ্যায় ॥ 


এ ৮। মৃত যোম্ধ্গণের সমাগম 


পান্ডবগগণ ধৃতরাম্ট্রের আশ্রমে সুখে বাস করতে লাগলেন। এক মাস পরে 
ব্যাসদেব পৃনর্বার এলেন, সেই সময়ে মহার্য নারদ পর্বত ও দেবল, এবং গন্ধর্ব 
বিশ্বাবস তুম্বুরু ও চন্রসেনও উপাস্থিত হলেন। নানাপ্রকার ধর্মকথার পর ব্যাস 
ধৃতরাম্ীকে বললেন, রাজেন্দ্র, তোমার মনোভাব আমি জানি, তুমি এবং গাম্ধারী কুলন্তী 
দ্রৌপদী সূভদ্রা প্রভৃতি পূত্রবিয়োগের তীব্র শোক ভোগ করছ। তোমার কি কামনা 
বল, তপস্যার প্রভাবে আম তা পূর্ণ করব। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, আপনার ও এই সাধূগণের সমাগমে আমি ধন্য হয়োছ, 
আমার জীবন সফল হয়েছে। আমার আর পরলোকের ভয় নেই, কিন্তু যার দুনাঁতির 
ফলে পান্ডবগণ নির্যাতিত এবং বহু নরপাঁত 'বনাশিত হয়েছেন সেই দুর্বদ্ধি 
হতভাগ্য দূর্যোধনের জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে । পিতা, আম শান্তি পাচ্ছ না। 
গান্ধারী কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর *বশুর ব্যাসকে বললেন, মুনিপুংগব, ষোড়শ বংসর গত 
হয়েছে তথাপি কুরুরাজের পূত্রশোক শান্ত হচ্ছে না। আপন তপোবলে নানা লোক 
সূম্টি করতে পারেন, আমাদের পরলোকগত পূত্রগণকে কি দেখাতে পারেন না? 
আমাদের এই প্রিয়তমা পূত্রবধূ দ্রৌপদী, কৃফভাঁগনী সৃভদ্রা, ভূরিশ্রবার এই ভার্ষা, 
আপনার ষে শত পোন্র যুদ্ধে নিহত হয়েছে তাদের পত্রীগণ -_ এদের শোকের জন্য 
অন্ধরাজ ও আমার শোক বার বার বার্ধত হচ্ছে। এমন উপায় করুন যাতে আমরা এবং 
আপনার এই পৃ্রবধ্‌ কুন্তী শোকশন্য হতে পারি। 

গান্ধারী এইর্‌্প বললে কুন্তী তাঁর প্রচ্ছন্নজাত পুত্র কর্ণকে স্মরণ করলেন। 
তাঁর ভাবান্তর দেখে ব্যাস বললেন, তোমার মনে যা আছে তা বল। কুন্তী লাঁজ্জতভাসে 
বললেন, ভগবান, আপাঁনি আমার *বশুর, দেবতার দেবতা; আমি সত্য কথা বলছি 
শুনুন। তার পর কুল্তী কর্ণের জল্মবৃত্তান্ত বিবৃত ক'রে বললেন, আমি ম্‌ঢ়তার 
বশে সজ্ঞানে সেই পুত্রকে উপেক্ষা করোছ, তার ফলে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে। আমার 
কর্ম পাপজনক বা পাপশ্‌ন্য যাই হ'ক আপনাকে জানালাম। সেই পুত্রকে আম 
দেখতে ইচ্ছা কার; মুনিশ্রেম্ঠ, আমার হৃদয়ের কামনা আজ পূর্ণ করুন । 

ব্যাস বললেন, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তোমার অপরাধ হয় নি; দেবতারা 
ধশ্র্ধবান, তাঁরা সংকঙ্প বাক্য দৃষ্টি স্পর্শ বা সংগ্রম _ এই পাঁচ প্রকারে পত্র 


৬৬৬ মহাভারত 


উৎপাদন করতে পারেন। তোমার মনস্তাপ দূর হ'ক। যাঁরা বলশালগ তাঁদের পক্ষে 
সমস্তই হিতকর পাত্র ধর্মসংগত ও স্বকীয়। তোমরা সকলেই সপ্তোঁখিতের ন্যায় 
নিজ নিজ 'প্রয়জনকে দেখতে পাবে। সেই বীরগণ ক্ষত্রধর্ম অনুসারে নিহত হয়েছেন, 
তাঁরা দেবকার্য সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েছিলেন । গন্ধর্বরাজ ধৃতরাম্ট্রই কুরুরাজ 
রূপে জল্মেছেন। পাশ্ডু মরুদ্গণ হ'তে উৎপন্ন হয়েছিলেন। বিদুর ও যুধিষ্ঠির 
ধর্মের অংশে জল্মেছেন। দূর্যোধন কাল, শকুন দ্বাপর, দুঃশাসনাঁদ রাক্ষস, ভীমসেন 
বায়ু, অরুন নর-খাঁষ, কৃষ্ণ নারায়ণ, নকুল-সহদেব অশ্বনীকুমারদ্বয়, আভমন্যু চন্দ, 
কর্ণ সূর্য, ধৃষ্টদ্যম্ন অগ্নি, শিখণ্ডন রাক্ষস, দ্রোণ বৃহস্পাঁত, অশ*্বখামা রুদ্র, এবং 
ভীম্ম বসু হ'তে উৎপন্ন । দেবগণই মনষ্যর্পে পৃথবীতে এসে নিজ নিজ কার্য 
সম্পন্ন ক'রে স্বর্গে ফিরে গেছেন। তোমরা সকলে ভাগীরথশতশরে চল, নিহত 
আত্মীয়গণকে সেখানে দেখতে পাবে। 

ব্যাস এইরূপ বললে সমাগত জনগণ 'সিংহনাদ ক'রে গঞ্গার আভমুখে যাত্রা 
করলেন । ধৃতরাম্ট্র, পণ্টপাণ্ডব, অমাত্যগণ, নারবগণ, খাঁষ ও গন্ধর্বগণ, অনুচরবর্গ, 
সকলেই গঞ্গাতীরে এসে অধীরভাবে রান্রির প্রত"ক্ষা করতে লাগলেন। সায়াহনকাল 
উপাস্থত হ'লে তাঁরা পাঁবন্রভাবে একাগ্রমনে গঞ্গাতীরে উপবেশন করলেন। অনন্তর 
মহাতেজা ব্যাসদেব ভাগীরথাঁর পুণ্যজলে অবগাহন ক'রে মৃত কৌরব ও পাস্ডব যোদ্ধা 
*€ নরপাঁতগণকে আহবান করলেন। তখন জলমধ্যে কুরুপান্ডবসেনার তুমুল 'নিনাদ 
উঠল; ভাঁম্ম দ্রোণ, পূত্রসহ বিরাট ও দ্রুপদ, অভিমন্য্‌ ঘটোৎকচ কর্ণ, দুযোধন 
দুঃশাসন প্রভৃতি, শকুনি, জরাসম্ধপূত্র সহদেব, ভগদন্ত ভৃরশ্রবা শল্য বৃষসেন, 
দূর্যোধনপূত্র লক্ষণ, সানুজ ধন্টকেতু, বাহক সোমদত্ত চোঁকিতান প্রভাত বীরগণ 
দিব্য দেহ ধারণ ক'রে গঞ্গাগর্ভ থেকে সসৈন্যে উা্খত হলেন। জীবদ্দশায় যাঁর 
ষেপ্রকার'বেশ ধবজ ও বাহন ছিল এখনও সেইপ্রকার দেখা গেল। অস্সরা ও গন্ধবগণ 
স্তবগান করতে লাগলেন। ব্যাসদেব ধৃতরাম্ট্রকে 'দব্য চক্ষু দান করলেন। সকলে 
রোমাণ্টিত হয়ে চিন্রপটে আঁঞ্কতের ন্যায় এই আশ্চর্য উৎসব দেখতে লাগলেন। 

কুর্‌ ও পাশ্ডব পক্ষের বীরগণ ক্রোধ ও দ্বেষ ত্যাগ ক'রে নিষ্পাপ হয়ে একত্র 
সমাগত হলেন। পত্র িতামাতার সাঁহত, ভার্ধা পাঁতর সাঁহত, ভ্রাতা ভ্রাতার সাঁহত 
এবং মিত্র মিত্রের সাহত সহর্ষে মালত হলেন। পান্ডবগণ কর্ণ আভমন্যু ও দ্রৌপদীর 
পণ পূন্নের কাছে এলেন। মূনিবর ব্যাসের প্রসাদে সকলে আত্মীয় ও বান্ধবের সাঁহত 
মিলিত হয়ে- সেই রান্নিতে স্বর্গবাসের সুখ অনুভব করলেন, তাঁদের শোক ভয় দুঃখ 
অধশ কিছুই রইল না। তাঁরা নিজ নিজ পত্নীর সাহত এক রান্রি সুখে যাপন করলেন। 


আন্্রনদবাসিকপৰ ৬৬৭ 


রান্রি প্রভাত হ'লে ব্যাসদেব সেই মৃতোঁখিত যোগ্ধৃগণকে প্রস্থানের অনুমাঁত 
দলেন। ক্ষণমধ্যে তাঁরা রথ ও ধৰজ সহ গঞ্গাগর্ভে প্রবেশ ক'রে নিজ নিজ লোকে 
িরে,.গেলেন। পাঁতহাীনা ক্ষত্রিয় নারীগণকে ব্যাস বললেন, যাঁরা পাঁতিলোকে যেতে 
চান তাঁরা শীঘ্র জাহনবীর জলে অবগাহন করুন। তখন সাধৰী বরাঙ্গনাগণ ধৃতরাস্ট্রের 
অনুমাতি নিয়ে জলে প্রবেশ করলেন এবং দেহ ত্যাগ ক'রে পাঁতর সাঁহত 'মালত 
হলেন। 


যান এই 'প্রয়সমাগমের বিবরণ শোনেন তানি ইহলোকে ও পরলোকে প্রিয় 
বিষয় লাভ করেন। যান অপরকে শোনান তান ইহলোকে যশ এবং পরলোকে শুভ- 
গাঁত লাভ করেন। যে বেদজ্ঞ সাধু মানব শুচিভাবে শ্রদ্ধাসহকারে এই আশ্চর্য পর্ব 
শোনেন তিনি পরমগাঁত প্রাপ্ত হন। 


৯১। জনম্েজয়ের ঘজ্জে পরশীক্ষিৎ -_ পাণ্ডবগণের প্রস্থান 


জনমেজয় তাঁর পূর্বপুরুষদের এই পুনরাগমনের বিবরণ শুনে বললেন, 
যাঁরা দেহ ত্যাগ করেছেন তাঁদের দর্শনলাভ 'কি ক'রে সম্ভবপর হ'ল? ব্যাসাশষ্য 
বৈশম্পায়ন উত্তর দিলেন, মহারাজ, মানুষের কর্ম থেকেই শরীর উৎপন্ন হয়। শরীরের 
উপাদান মহাড়ুতসমূহ, ভূতাঁধপাঁতি মহে*বরের আঁধম্ঠানের ফলে দেহ নম্ট হ'লেও 
মহাভূত নম্ট হয় না, জীবাত্মা মহাভূতকে ত্যাগ করেন না, মহাভূত আশ্রয় ক'রে তানি 
পর্বরূপে প্রকাশিত হ'তে পারেন। 

তার পর বৈশম্পায়ন বললেন, জন্মান্ধ ধৃতরাম্ট্র পূর্বে তাঁর পনত্রদের কখনও. 
দেখেন নি, ব্যাসদেবের প্রসাদেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। জনমেজয় বললেন, 
বরদাতা ব্যাসদেব যাঁদ আমার পিতাকে দেখান তবে আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা হবে, 
আম প্রণীত ও কৃতার্থ হব। ব্যাসের প্রসাদে আমার আঁভলাষ পূর্ণ হ'ক। জনমেজয় 
এইরূপ বললে ব্যাসের তপস্যার প্রভাবে পরাক্ষিং তাঁর পর্বের বয়সে ও রূপে 
অমাত্যগণ সহ আঁবিভত হলেন, তাঁর সঙ্গে মহাত্মা শমীক (১) ও শঞ্গীও এলেন। 

জনমেজয় আঁতশয় আনাল্দত হলেন এবং যজ্জসমাপন ও যজ্ঞান্তস্নানের 
পর জরংকারুপূত্র আচ্তশককে বললেন, আমার এই যজ্ঞ আঁতি আশ্চর্য; আম পিতার 


(১) আঁদপর্ব ৮-পাঁরচ্ছেদ দ্রম্টব্য। 


৬৬৮ মহাভারত 


দর্শন পেয়োছি, তার আগমনে আমার শোক দূর হয়েছে । আস্তাীঁক বললেন, মহারাজ, 
যাঁর যজ্ঞে মহার্য দ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকেন তান ইহলোক ও পরলোক জয় করেছেন। 
পাস্ডুর বংশধর, তুমি 'বাচন্র আখ্যান শুনেছ, পিতাকে দেখেছ, সর্পসকল ভস্মসাং 
হয়েছে, তোমার সত্যবাক্যের ফলে তক্ষকও ম্ান্তলাভ করেছেন। তুমি ধাঁষদের পূজা 
করেছ, সাধুূজনের সাহত 'মাঁলিত হয়েছ, এবং পাপনাশক মহাভারত শুনেছ; এর ফলে 
তোমার বিপুল ধর্ম লাভ হয়েছে। 


বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন । -: সকলে গঞ্গাতনীর হ'তে আশ্রমে ফিরে এলে 
ব্যাসদেব ধৃতরাম্দ্রকে বললেন, তুমি ধর্মজ্ঞ খাঁষদের মুখে 'বাবধ উপদেশ শুনেছ, 
শৃভগাতপ্রাপ্ত পূত্রগণকেও দেখেছ । এখন শোক ত্যাগ কর, যুধিচ্ঠিরকে ভ্রাতাদের 
সঙ্গে রাজ্যে ফিরে যেতে বল; এরা মাসাধক কাল এখানে রয়েছেন। ব্যাসের বাক্য 
শুনে ধৃতরাষ্্র যাঁধান্ঠরকে বললেন, অজাতশন্রু, তোমার মঙ্গল হ'ক, তোমরা এখন 
হক্তিনাপুরে ফিরে যাও, তোমরা এখানে থাকায় স্নেহের জন্য আমার তপস্যার ব্যাঘাত 
হচ্ছে। তুমি আমার পুত্রের কার্য করেছ, আমাদের পশ্ড কণীর্ত ও কুল তোমাতেই 
প্রাতান্ভত আছে। আর আমার শোক নেই, জীবনেরও প্রয়োজন নেই, এখন কঠোর 
তপস্যা করব। তুমি আজ বা কাল চ'লে যাও। 

যুধিষ্ঠির বললেন, আমি এই আশ্রমে থেকে আপনার সেবা করব। সহদেব 
বললেন, আমি মাতা কুন্তকে ছেড়ে যেতে পারব না। ধৃতরাম্ট্র গান্ধারী ও কুল্তী 
বহ প্রবোধ 'দিয়ে তাঁদের নিরস্ত করলেন। তখন পাণ্ডবগণ বিদায় নিয়ে ভার্ধা বাম্ধব 
ও সৈন্য সহ হাঁস্তনাপুরে প্রস্থনে করলেন। 


॥ নারদাগমনপবধ্যায় ॥ 


১০। ধৃতরাম্ট্র গান্ধারী ও কুল্তণর মৃত্যু 


পাণ্ডবগণ হস্তিনাপূরে ফিরে যাবার দু বংসর পরে একাঁদন দেবার্ধ নারদ 
যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। তিনি আসন গ্রহণ ক'রে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, আমি গলা 
ও অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ কারে তোমাকে দেখতে এসোঁছ। য্াধা্ঠর বললেন, ভগবান, 
যাঁদ আমার পিতা ধৃতরাস্ট্রকে দেখে থাকেন তবে তান কেমন আছেন বলুন। 


আন্্রমবাসিকপৰ ৬৬৯. 


নারদ বললেন, তোমরা আশ্রম থেকে চ'লে এলে ধৃতরস্ট্র গান্ধারণী কুন্তী ও 
সঞ্জয় গঞ্গাদ্বারে গেলেন, আঁঙ্নহোন্র সহ প্রোহিতও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে 
ধৃতরাম্্র মুখে বাঁটা ৫১) 'দিয়ে মৌনী ও বায়দভক হয়ে কঠোর তপস্যায় রত হলেন, 
তাঁর দেহ আঁস্থচর্মসার হয়ে গেল। গান্ধারী কেবল জলপান ক'রে, কুন্তী এক মাস 
অন্তর এবং সঞ্জয় পাঁচ দন অন্তর আহার ক'রে জীবনধারণ করলেন। তাঁদের যাজকগণ 
যথাবাধ আশ্নতে আহত দিতে লাগলেন। ছ মাস পরে তাঁরা অরণ্যে গেলেন। সেই 
সময়ে চতুর্দিকে দাবানল ব্যাস্ত হ'ল, বৃক্ষ ও পশু সকল দগ্ধ হয়ে গেল। ধৃতরাম্ট্ 
প্রভৃতি অনাহারের ফলে অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিলেন, সেজন্য পালাতে পারলেন না। 
তখন ধৃতরাম্ট্র সঞ্জয়কে বল্লন, তুমি পালিয়ে আত্মরক্ষা কর, আমরা এই আঁগ্নতে 
প্রাণত্যাগ ক'রে পরমগতি লাভ করব । সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, এই বৃথাশ্নিতে প্রাণ- 
ত্যাগ করলে আপনার আনম্ট হবে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমরা গৃহ ত্যাগ ক'রে এসোছ,. 
এখন মরলে আনিষ্ট হবে না, জল বায় আঁগ্ন বা অনশন দ্বারা প্রাণত্যাগই তাপসদের 
পক্ষে প্রশ্স্ত; সঞ্জয়, তুমি চ'লে যাও। এই ব'লে ধৃতরাম্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর সাঁহত 
পূর্বাস্য হয়ে উপবেশন করলেন, সমাধিস্থ হওয়ায় তাঁদের দেহ কান্ঠের ন্যায় নিশ্চল 
হ'ল। এই অবস্থায় তাঁরা দাবানলে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। সঞ্জয় গঞ্গাতশরের 
মহার্ধগণকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে 'হিমালয়ে চ'লে গেলেন। 

তার পর নারদ বললেন, আমি গঙ্গাতীরে তাপসদের নিকটে ছিলাম, সঞ্জয়ের 
কথা শুনে তোমাদের জানাতে এসোছি। আম ধৃতরাম্ট্রাদর দেহ দেখোছ। তাঁরা 
স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছেন, সদৃগাঁতও পেয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক করা উাঁচত নয়। 

পাশ্ডবগণ দুঃখে অভিভূত হলেন এবং উধর্ববাহ হয়ে নিজেদের ধিক্কার 
দিয়ে রোদন করতে ল।গলেন। যাধাষ্ঠর বললেন, আমরা জশীবত থাকতে মহাত্মা 
ধৃতরাষ্ট্রেরে অনাথের ন্যম মৃত্যু হ'ল! অগ্নির তুল্য কৃতঘ্ম কেউ নেই, অজন 
খাণ্ডবদাহ ক'রে ভিক্ষার্থখ ব্রাহমণবেশ আঁগ্নকে বৃথা তৃপ্ত করেছিলেন। সেই 
অজরনের জননণীকেই তান দগ্ধ করলেন! রাজার্ষ ধৃতরাম্ট্র সেই মহাবনে মল্ঘপৃত 
আশ্ন রক্ষা করতেন, তথাপি বৃথাঁগ্নতে কেন তাঁদের মৃত্যু হ'ল 2 | 

নারদ বললেন, তাঁরা বৃথাগ্নতে দগ্ধ হন নি। ধৃতরাম্ট্র বনপ্রবেশের পূর্বে 
যে যজ্ঞ করেছিলেন যাজকগণ তার আঁগ্ন এক নির্জন বনে নিক্ষেপ করেছিলেন; সেই 
আঁশ্নই বার্ধত হয়ে সবন্র ব্যাপ্ত হয়। ধৃতরাষ্ট্র নিজের যজ্ঞাশ্নিতে জীবন বিজন 


০১) এ-্পারিচ্ছেদ পাদটীকা দুষ্টব্য। 


৬৭০ মহাভারত 


দয়ে পরমগতি পেয়েছেন। তোমার জননীও গর্শহশ্রুষার ফলে 'সাদ্ধলাভ করেছেন 
তাতে সংশয় নেই। এখন তুমি ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁদের তর্পণ কর। 

যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা ও নারণগণের সঙ্গে গঞ্গাতীরে যান্রা করলেন, পুরবাসা 
ও জনপদবাঁসিগণ একবস্ত্র পরিধান ক'রে তাঁদের সঙ্গে গেলেন। পাণ্ডবগণ যৃযুংসৃকে 
অগ্রবতাঁ ক'রে যথাঁবাধি ধৃতরাম্ট্র গান্ধারণী ও কুল্তীর তর্পণ করলেন। দ্বাদশ 'দিনে 
যুধন্ঠির তাঁদের শ্রাদ্ধ করলেন এবং প্রত্যেকের উদ্দেশে ব্রাহনণগণকে শয্যা খাদ্য যান 
মাঁণরত্ন দাস প্রভৃতি দান করলেন। তাঁর আজ্ঞায় মৃতজনের আঁস্থ সংগ্রহ ক'রে গঞ্গায় 
ফেলা হ'ল। 

দেবার্ধ নারদ যুধা্ঠরকে সান্তনা 'দিয়ে চ'লে গেলেন। কুরুক্ষেব্রযদ্ধের পরে 
হতপাতর ধৃতরাম্ট্র এইর্‌্পে হাস্তিনাপুরে পনর বংসর এবং বনবাসে তিন বংসর 
যাপন করোছলেন। 


মৌষলপর্ব 


১। শাদ্বের মূষল প্রসব -_ দ্বারকায় দ;লক্ষণ 


বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, ধাধচ্চিরের রাজ্যলাভের পর ষটটান্রংশ 
বংসরে বাফবংশীয়গণ (১) অত্যন্ত দুনর্শীতিপরায়ণ হয়ে পরস্পরকে বিনষ্ট 
করোছিলেন। জনমেজয় বললেন, কার শাপে এরূপ ঘটোছল আপান সাঁবস্তারে 
বলুন। বাসুদেব থাকতে তাঁরা রক্ষা পেলেন না কেন? বৈশম্পায়ন বলতে 
লাগলেন। -_ 

একাঁদন বিশ্বামন্র কণ্ব ও নারদ মুনি দ্বারকায় এসেছেন দেখে সারণ (২) 
প্রভৃতি বীরগণের কুবাদ্ধ হ'ল। তাঁরা শাম্বকে স্তীবেশে সাঁ্জত ক'রে মুনিদের কাছে 
নিয়ে গিয়ে বললেন, ইনি পূত্নাভিলাষী বন্রু ৩)র পত্রী; আপনারা বলুন ইনি কি 
প্রসব করবেন। এই প্রতারণায় মুীনগণ অত্যন্ত ক্লুদ্ধ হয়ে বললেন, এই কৃফপনত্র 
শা্ব একটি ঘোর লৌহমুষল প্রসব করবে। তোমরা অত্যন্ত দবৃন্ত নশংস ও 
গার্বত হয়েছ; সেই মুষলের প্রভাবে বলরাম ও কৃষ্ণ ভিন্ন যদুকুলের সকলেই বিনষ্ট 
হবে। হলায়ুধ সমূদ্রে দেহত্যাগ করবেন, জরা নামক এক ব্যাধ কৃফকে শরাবদ্ধ করবে। 
এই বলে মৃূনিগণ কৃষ্ণের কাছে গিয়ে আভশাপের কথা জানালেন। 

কৃ বৃফিবংশীয়গণকে বললেন, মুনিরা যা বলেছেন তাই হবে। এই ব'লে 
তান তাঁর ভবনে প্রবেশ করলেন, অভিশাপের প্রাতিকার করতে ইচ্ছা করলেন না। 
পরদিন শাম্ব মুষল প্রসব করলেন। রাজা উগ্রসেন বিষ হয়ে সেই মুষলের সক্ষত্ 
চূর্ণ করালেন, যাদবগ্ণ তা সাগরে ফেলে 'দিলেন। তার পর আহুক 'উগ্রসেন) বলরাম 
কৃ ও বন্রুর আদেশে নগরে এই ঘোষণা করা হ'ল -__ আজ থেকে এই নগরে কেউ 
সরা প্রস্তুত করবে না; যে করবে তাকে সবান্ধবে জীবত অবস্থায় শূলে দেওয়া হবে। 

বৃষ ও অন্ধকগণ সাবধানে রইলেন। এই সময়ে দেখা গেল, কৃষপিঞ্গালবর্ণ 
মুশ্ডিতমস্তক বিকটাকার কালপুরুষ গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে 
অদৃশ্য হচ্ছেন। তাঁকে দেখতে পেলেই যাদবগণ শরবর্ষণ করতেন কিন্তু বিম্ধ করতে 


(১) যাদবগণের 'বিভিন্ন শাখার নাম অম্ধক ভোজ বৃঁফি কুকুর। কৃ বৃফিবংশীয়। 
(২) কৃষের বৈমান্ তর ভ্রাতা, সৃভদ্রার সহোদর। (৩) যাদব বার বিশেষ। 


৬৭৭ মহাভারত 


পারতেন না। ম্বারকায় নানাপ্রকার দুরলক্ষণ দেখা গেল; মূষিকের দল 'নাদ্রত 
যাদবগণের নখ ও কেশ ছেদন করতে লাগল, সারস পক্ষী পেচকের এবং ছাগ শৃগালের 
রব করতে লাগল । গাভীর গর্ভে গর্দভ, অশ্বতরণীর গর্ভে হস্তিশাবক, কুর্কুরশর গভে 
বিড়াল এবং নকুলণীর গর্ভে মূষিক উৎপন্ন হ'ল। যাদবগণ নির্লজ্জভাবে পাপকার্ 
করতে লাগলেন। 

একাঁদন ভ্রয়োদশীতে অমাবস্যা দেখে কৃফ যাদবগণকে বললেন, ভারতযুদ্ধ- 
কালে এইপ্রকার দুর্নিমত্ত দেখা গিয়েছিল, আমাদের বিনাশ আসন্ন হয়েছে । তোমরা 
সমদদ্রতীরস্থ প্রভাসতীর্ঘে যাও। 


২। যাদবগণের [বিনাশ 


দ্বারকায় আরও নানাপ্রকার উৎপাত দেখা গেল। কৃফবর্ণা নার 'নাদ্রুত 
পূুরাঙ্গনাদের মঞ্গলসূত্র এবং ভয়ংকর রাক্ষসগণ ধাদবদের অলংকার ছন্র ধবজ ও কবচ 
হরণ করতে লাগল। কৃষেের চক্র সকলের সমক্ষে আকাশে অল্তাঁহ্ঘত হ'ল, দারুকের 
সমক্ষে অশ্বগণ কৃষের দিব্য রথ নিয়ে সাগরের উপর দিয়ে চলে গেল। অস্পরারা 
বলরামের তালধযজ এবং কৃষ্ণের গরুড়ধবজ হরণ ক'রে উচ্চর্ব বললে, যাদবগণ, 
প্রভাসতার্থে চ'লে যাও। 

বা ও অন্ধক মহারথগণ প্রচুর খাদ্য পেয় মাংস মদ্য নিয়ে তাঁদের 
পরিবারবর্গ ও সৈন্যদের সঙ্জো প্রভাসে গেলেন। সেখানে তাঁরা নারীদের সঙ্গে 
নিরন্তর পানভোজনে রত হলেন এবং ব্লাহমণের জন্য প্রস্তুত অন্বে সুরা মাশ্রত ক'রে 
বানরদের খাওয়াতে লাগলেন। বলরাম সাত্যাঁক গদ ০১) বন্রু ও কৃতবর্মা কৃষ্ণের 
সমক্ষেই সুরাপান করতে লাগলেন। সাত্যকি অত্যন্ত মত্ত হয়ে কৃতবর্মাকে বললেন, 
কোন ক্ষত্রিয় মৃতবৎ নিদ্রামগ্ন লোককে বধ করে? তুমি যা করেছিলে যাদবগণ তা 
ক্ষমা করবেন না। প্রদ্যম্ন সাত্যাকর বাক্যের সমর্থন করলেন। কৃতবর্মা ক্রুদ্ধ হয়ে 
বললেন, ভৃরশ্রবা যখন ছিন্নবাহ? হয়ে প্রায়োপবিষ্ট ছিলেন তখন তুমি নৃশংসভাবে 
তাঁকে বধ করোছলে কেন ? সাত্যকি স্যমল্তক মাঁণ হরণ ও সন্রাজিৎ ৫২) বধের বৃত্তান্ত 
বললেন। পিতার মৃত্যুর কথা শুনে সত্যভামা কৃফকে ক্রুদ্ধ করবার জন্য তাঁর ক্রোড়ে 


০১) কৃষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
(২) সতাভামার পিতা; কৃতবর্মা ও অক্রুরের প্ররোচনায় শতধন্বা একে বধ 
করেছিলেন। বিফৃপূরাণে ও হারবংশে সামম্তক মাঁণর উপাখ্যান আছে। 


মোধলপবৰ ৬৭৩ 


বসে রোদন করতে লাগলেন। সাত্যাক উঠে বললেন, সুমধ্যমা, আমি শপথ করাছি, 
ধঙ্টদ্যম্ন শিখন্ডী ও দ্রোপদীপানত্রগণ যেখানে গেছেন কৃতবর্মাকে সেখানে পাঠাব; 
এই প্রাপাত্মা অশ্ব্থামার সাহায্যে তাঁদের সৃপ্তাবস্থায় হত্যা করেছিল। এই বলে 
তানি খড়্গাঘাতে কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ ক'রে অন্যান্য লোককেও বধ করতে লাগলেন। 

তখন ভোজ ও অন্ধকগণ সাত্যকিকে বেষ্টন ক'রে ডীচ্ছস্ট ভোজনপান্র দিয়ে 
প্রহার করতে লাগলেন। কালের বিপর্যয় বুঝে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হলেন না। রুঁকিন্ণশপূত্র 
প্রদ্যুম্ন সাত্যাককে রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু সাত্যাকর সাঁহত 
1তাঁনও নিহত হলেন। তখন কৃষ্ণ এক মুম্টি এরকা (৩) নিলেন, তা বন্ত্রতুল্য লৌহ- 
মুষলে পরিণত হ'ল। সেই মুষলের আঘাতে তান সম্মখস্থ সকলকে বধ করতে 
লাগলেন। সেখানকার সমস্ত এরকাই মূষল হয়ে গেল; তার দ্বারা অন্ধক ভোজ বাঁ 
প্রভীতি যাদবগণ পরস্পরের হত্যায় প্রবৃত্ত হলেন এবং প্রমন্ত হয়ে পিতা পূত্রকে, পুন 
'পতাকে নিপাঁতিত করলেন। আঁগ্নতে পাঁতিত পতঙ্গের ন্যায় সকলে মরতে লাগলেন, 
কারও পলায়নের বুদ্ধি হ'ল না। কৃষ্ণের সমক্ষেই প্রদ্যুম্ন শাম্ব চারুদে আনরুষ্ধ 
গদ প্রভাত নিহত হলেন। তখন বন্রু ও দারুক বললেন, ভগবান, বহ্‌ লোককে 
বিনষ্ট করেছেন, এখন আমরা বলরামের কাছে যাই চলুন। 


৩। বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ 


বলরামের নিকটে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, তিনি নিজ স্থানে বৃক্ষমূলে ব 
চিন্তা করছেন। কৃষ্ণ দারূককে বললেন, তুমি সত্বর হা্তনাপুরে গিয়ে মাদবগ্রাণ 
নিধনসংবাদ অজরনকে জানাও এবং তাঁকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এস। দারুক তখনই " 
যাত্রা করলেন। তার পর কৃষ্ণ বদ্রুকে বললেন, তুমি নারীদের রক্ষা করতে যাও, যেন 
দস্যূরা তাঁদের আক্রমণ না করে। বন্রু যাত্রার উপক্রম করতেই এফ. ব্যাধের মুদ্গর 
সহসা নিপাঁতিত হয়ে তাঁর প্রাণহরণ করলে । তখন কৃষ্ণ তাঁর অগ্রজকে বললেন, আঁম 
নারীদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, আপনি আমার জুন্য অপেক্ষা করুন । 

কৃষ্ণ তাঁর পিতা বসৃদেবের কাছে গিয়ে বললেন, ধনঞ্জয়ের না আসা পর্যন্ত 
আপনি নারীদের রক্ষা করুন। বল্পরাম বনমধ্যে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, আমি 
তাঁর কাছে যাচ্ছি। আমি কুরুপান্ডবযুদ্ধে এবং এখানে বহু লোকের নিধন দেখোছ। 


(৯) হোগলা বা তজ্জাতশয় তৃণ। 
৪৩ 


৬৭৪ মহাস্ভারত 


যাদবশূন্য এই পরাতে আম থাকতে পারব না, বনবাসণ হয়ে বলরামের সঙ্গে 
তপস্যা করব। এই বলে কৃষ্ণ বসুদেবের চরণবন্দনা করলেন এবং নারী ও বালকদের 
ক্ুল্দন শুনে বললেন, সব্যসাচী এখানে আসছেন, তানি তোমাদের দুঃখমোচন করবেন। 

বনে এসে কৃ দেখলেন, বলরাম সেখানে বসে আছেন; তাঁর মুখ থেকে 
একটি শ্বেতবর্ণ সহম্্রশনর্ধ রন্তমুখ মহানাগ নির্গত হয়ে সাগরে প্রবেশ করছেন। 
সাগর, দিব্য নদী সকল, বাসুকি কর্কোটক তক্ষক প্রভৃতি নাগগ্ণ, এবং স্বয়ং বরুণ 
প্রত্যুদ্গমন করে স্বাগতপ্র*ন ও পাদ্য-অর্থ্যাদি দ্বারা সেই মহানাগের সংবর্ধনা 
করলেন। 

অগ্রজ বলদেবের দেহত্যাগ দেখে কৃষ্ণ সেই বনে কিছ:ক্ষণ 'বিচরণের পর 
ভূমিতে উপবেশন করলেন এবং গান্ধারী ও দুর্বাসার শাপের বিষয় চিন্তা করতে 
লাগলেন। অনন্তর তাঁর প্রয়াকাল আগত হয়েছে এই বিবেচনায় 'তান হীন্দ্িয়গ্রাম 
সংযম এবং মহাযোগ আশ্রয় ক'রে শয়ান হলেন। সেই সময়ে জরা নামে এক ব্যাধ 
মৃগ মনে ক'রে তাঁর পদতল শরাবদ্ধ করলে। তার পর সে নিকটে এসে যোগমশ্ন 
পণতাম্বর চতুর্ভূজ কৃষকে দেখে ভয়ে তাঁর চরণে পাঁতিত হ'ল। মহাত্মা কৃষ্ণ ব্যাধকে 
আশ্বাস 'দলেন এবং নিজ কান্তি দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে উধের্ব স্বকীয় লোকে 
প্রয়াণ করলেন। দেবতা খাঁষ চারণ 'সদ্ধ গন্ধর্ব প্রীতি সেই ঈশ্বরের অর্চনা করলেন, 
মূনিশ্রেষ্ঠগণ খক মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, এবং ইন্দ্র তাঁকে সানন্দে আভনান্দিত 
করলেন। 


৪1 অজণনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন 


দারুক হস্তিনাপুরে গিয়ে দ্বারকার ঘটনাবলী জানালেন। ভোজ অন্ধক 
কুকুর ও বৃফি বংশীয় বীরগণের নিধন শুনে পাণ্ডবগণ শোকাকুল হলেন। যদ,কুল 
ধংস হয়েছে এই আশত্কায় অন তাঁর মাতুল বসুদেবকে দেখবার জন্য তখনই যাত্রা 
করলেন। ম্বারকায় উপাস্থত হয়ে তান দেখলেন সেই নগরখ পাঁতহশনা রমণীর 
ন্যায় শ্রীহন হয়েছে। কৃষসখা অজনকে দেখে কৃষের ষোল হাজার স্ত্রী উচ্চকণ্টে 
রোদন করতে লাগলেন। অর্জনের চক্ষ বাম্পাকুল হ'ল, তিনি সেই পাঁতপুরহাীনা 
নারপদের দিকে চাইতে পারলেন না, সশব্দে রোদন ক'রে ভূপাতিত হলেন। রাীকমণা 
সতাভামা প্রভাতি তাঁকে উঠিয়ে স্বর্ণময় পাঁঠে বসালেন এবং তাঁকে বেন্টন ক'রে 'বিলাপ 
করতে লাগলেন। 


মোৌষলপর্ব ৬৭৫ 


অনন্তর অজন বসৃদেবের কাছে এসে দেখলেন, তন পূত্রশোকে সম্তপ্ত 
হয়ে শুয়ে আছেন। বসুদেব বললেন, অন, আমার মৃত্যু নেই; যাঁরা শত শত 
নপাঁত ও 'দৈত্যগণকে জয় করোছিলেন, সেই পূত্রদের না দেখেও আমি জাঁবত আছ। 
যে দুজন তোমার 'প্রয় শিষ্য ছিল, যারা আতিরথ ব'লে খ্যাত এবং কৃষ্ণের প্রিয়তম ছিল, 
সেই প্রদ্যুম্ন ও সাত্যাকই বৃফিবংশনাশের মূল কারণ। অথবা আম তাদের দোষ 
শদতে পারি না, খান্রিশাপেই আমাদের বংশ বিনষ্ট হয়েছে। তুমি ও নারদাদ মুনিগণ 
যাঁকে সনাতন বিষণ বলে জানতে, আমার পূত্র সেই গোবিন্দ যদুবংশের এই বিনাশ 
উপেক্ষা করেছেন, তান জ্ঞাতিদের রক্ষা করতে ইচ্ছা করেন নি। কৃষ্ণ আমাকে ব'লে 
গেছেন -- “আম আর অন একই, অরুন দ্বারকায় এসে স্ত্রী ও বালকগণের রক্ষার 
ভার নেবেন এবং মৃতজনের ওধর্বদোৌহক ক্রিয়া করবেন; তানি প্রস্থান করলেই দ্বারকা 
সমুদ্রজলে প্লাবিত হবে; আম বলদেবের সঙ্গে কোনও নির্জন স্থানে যোগস্থ হয়ে 
অন্তকালের প্রতণক্ষা করব ।' 

তার পর বসুদেব বললেন, পার্থ আমি আহার ত্যাগ করোছ, জঈবনধারণে 
আমার ইচ্ছা নেই। কৃষ্ণের বাক্য অনুসারে এই রাজ্য, নারীগণ ও ধনরত্ব তোমাকে 
সমর্পণ করাছি। অরুন বললেন, মাতুল, কৃষ্ণ ও বান্ধববিহীন এই পাঁথবী আম 
দেখতে ইচ্ছা কার না। আমার ভ্রাত্গণ ও দ্রোপদীর মনের অবস্থাও অনুরূপ, কারণ 
আমরা ছ জন একাত্মা। রাজা য্বাধান্ঠরেরও প্রয়াণকাল উপাঁস্থত হয়েছে, অতএব 
আম স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধদের নিয়ে সত্বর ইন্দ্প্রস্থে যাব। 

পরদিন প্রভাতকালে বস্‌দেব যোগস্থ হয়ে স্বর্গলাভ করলেন। দেবকী ভদ্রা 
মাঁদরা ও রোহিণী পাঁতর চিতায় আরোহণ ক'রে তাঁর সহগামিনী হলেন। অর্জুন 
সকলের অন্তিম কার্য সম্পন্ন করলেন এবং বলরাম ও কৃষের দেহ অন্বেষণ ক'রে এনে 
সংকার করলেন। সপ্তম দিনে তিনি কৃষ্ণের ষোল হাজার পত্রী, পোৌন্ন বজ্র ১১), এবং 
অসংখ্য নারী বালক ও বৃদ্ধদের নিয়ে যাত্রা করলেন। রথশী গজারোহনী ও 'অশ্বারোহশী 
অনূচরগণ এবং ব্রাহনরণক্ষিয়াঁদ প্রজা তাঁদের সঙ্গে গেলেন। অজন দ্বারকার যে যে 
স্থান আতক্রম করতে লাগলেন তৎক্ষণাৎ সেই সেই স্থান সমদ্রজলে প্লাবত হ'ল। 

কিছু দন পরে তাঁরা গবাঁদ পশু ও ধান্য সম্পন্ন পণ্চনদ প্রদেশের এক স্থানে 
এলেন। সেখানকার আভার দস্যুগণ যাদবনারীদের দেখে লব্ধ হয়ে যন্ঠি নিয়ে 
আক্লমণ করলে । অজরুন ঈষং হাস্য ক'রে তাদের বললেন, যাঁদ বাঁচতে চাও তো দূর 


0১) ভাগবতে আছে, ইনি কৃষের প্রপোন, প্রদ্ম্ণের পৌন্র, আনিরুদ্ধের পনর । 


উত৭৬ মহভোরত 


হও, নতুবা আমার শরে ছিন্ন হয়ে সকলে মরবে। দস্যগণ নিবৃত্ত হ'ল না দেখে 
অরুন তাঁর গাম্ডীব নিলেন এবং আত কন্টে জ্যারোপণ করলেন, কিন্তু কোনও 
ব্যাস্ত স্মরণ করতে পারলেন না। তিনি এবং সহগামশ যোদ্ধারা বাধা দেবার চেষ্টা 
করলেও দস্যুরা নারীদের হরণ করতে লাগল, কোনও কোনও নারা স্বেচ্ছায় তাদের 
কাছে গেল। অজুনের বাণ নিঃশেষ হ'লে তান ধনুর অগ্রভাগ "দিয়ে প্রহার করতে 
লাগলেন, কিন্তু সেই ম্পেচ্ছ দস্যুগ্গণ তাঁর সমক্ষেই বৃাঁফি ও অন্ধক বংশীয় সুন্দরীদের 
হরণ ক'রে নিয়ে গেল। অর্জন তাঁর দূরদ্ট দেখে দীর্ঘীনঃ*বাস ফেলতে লাগলেন 
এবং অবশিষ্ট নারীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্র এলেন। 

কৃতবর্মার পূত্র এবং ভোজ নারণগণকে মার্তিকাবত নগরে এবং সাত্যাকর 
পূন্রকে সরস্বতী নদীর নিকটস্থ প্রদেশে রেখে অজর্ুন অবাঁশন্ট বালক বদ্ধ ও 
রমণশগণকে ইন্দ্ুপ্রস্থে আনলেন । কৃষ্ণের পৌন্র বন্ত্রকে তিন ইন্দপ্রস্থের রাজ্য 
[দিলেন। অক্রুরের পত্নীর প্রব্রজ্যা নিলেন। কৃষের পত্রী রুকিমণী গান্ধারী শৈব্যা 
হৈমবতা ও জাম্ববতাঁ অশ্লিপ্রবেশ করলেন। সত্যভামা ও কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নগণ 
হিমালয় আঁতক্রম ক'রে কলাপ গ্রামে গিয়ে কৃষের ধ্যান করতে লাগলেন। দ্বারকাবাসণ 
পুর্ষগণকে বজ্র নিকটে রেখে অর্জন সজলনয়নে ব্যাসদেবের আশ্রমে এলেন। 

অর্জনকে দেখে ব্যাস বললেন, তোমাকে এমন শ্্রীহীন দেখছি কেন? 
তোমার গান্রে ক কেউ নখ কেশ বস্ত্া্ল বা কলসের জল দিয়েছে ঃ তুমি কি 
রজস্বলাগমন বা ব্রহন্রহত্যা করেছ, না ধৃদ্ধে পরাজিত হয়েছ 2 অন দ্বারকার সমস্ত 
ঘটনা, কৃফ-বলরামের মৃত্যু, এবং দস্যুহস্তে তাঁর পরাজয়ের বিবরণ 'দিলেন। পাঁরশেষে 
1তাঁন বললেন, সেই পদ্মপলাশলোচন শঙ্খচক্রগদাধর শ্যামতন চতুভূর্জ পাঁতাম্বর 
পরমপুরুষ, যান আমার রথের অগ্রভাগে থাকতেন, সেই কৃষককে আঁম দেখতে পাচ্ছ 
না; আর আমার জীবনধারণের ফল কিঃ তাঁর অদর্শনে আমি অবসন্ন হয়েছি, 
আমার শরশর ঘুরছে, আমি শান্তি পাচ্ছি না। মুনিসত্তম, বলুন এখন আমার কি 
কতবব্য। 

ব্যাস বললেন, কুরুশার্দূল, বৃফি-অন্ধক বীরগণ ব্রহন্নশাপে বিনস্ট হয়েছেন, 
তাঁদের জন্য শোক ক'রো না। কৃ জানতেন যে তাঁদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সেজন্য 
নিবারণে সমর্থ হয়েও উপেক্ষা করেছেন। তিনি পাঁথবীর ভার হরণ ক'রে দেহত্যাগ 
ক'রে স্বীর ধামে গেছেন। পুরুশ্রেষ্ঠ, ভম ও নকুল-সহদেবের সাহায্যে তুমি মহৎ 
দেবকার্য সাধন করেছ, যেজন্য পৃথিবীতে এসেছিলে তা সম্পন্ন করে কৃতকৃত্য হয়েছ; 
তোমাদের কাল পূর্ণ হয়েছে, এখন প্রস্থান করাই শ্রেয়। তোমার অস্মসমহের 


মোঘলপর্ব ৬৭৭ 


প্রয়োজন শেষ হওয়াতেই তারা স্বস্থানে ফিরে গেছে; আবার যথাকালে তারা তোমার 
হস্তগত হে। 

ব্যাসের উপদেশ শুনে অজন হস্তিনাপুরে গেলেন এবং যাাঁধাম্ঠরকে সমস্ত 
ঘটনা জানালেন। 


মহা প্রস্থানিকপর্ব 


১। মহাপ্রস্থানের পথে যূধিচ্ঠিরাদি 


অজর্ননের মুখে যাদবগণের ধ্বংসের বিবরণ শুনে যাধন্ঠির বললেন, কালই 
সকল প্রাণীকে বিনম্ট করেন, তিনি আমাকেও আকর্ষণ করছেন; এখন তোমরা নিজ 
কর্তব্য স্থির কর। ভীমাজ“ন নকুল-সহদেব সকলেই বললেন, আমরাও কালের প্রভাব 
আতিক্রম করতে চাই না। 

পরণীক্ষংকে রাজ্যে আঁভষিন্ত ক'রে এবং যুযুংসুর উপর রাজ্যপালনের ভার 
দয়ে যুধাচ্ঠির সুভদ্রাকে বললেন, তোমার পৌন্র কুরুরাজ রূপে হাঁস্তনাপুরে 
থাকবেন। যাদবগণের একমাত্র বংশধর কৃষ্ণপোন্ন বস্রকে আমি হন্দ্প্রস্থে আভীষন্ত 
করেছি, তিনি অবশিষ্ট যাদবগণকে পালন করবেন। তুমি এদের রক্ষা ক'রো, যেন 
অধর্ম না হয়। অনন্তর যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা বসুদেব ও কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতির 
যথাবিধি শ্রাদ্ধ করলেন এবং কৃষ্ণের উদ্দেশে ব্যাস নারদ মারশ্ডেয় ভরদ্বাজ ও 
যাজ্ববক্যকে ভোজন করিয়ে ব্রাহণগণকে বহু ধনরত্র দান করলেন। যাধিচ্ঠির 
কুপাচার্যকে পরীক্ষিতের শিক্ষার ভার দিলেন এবং প্রজাগণকে আহবান ক'রে মহা- 
প্রদ্থানের অভিপ্রায় জানালেন। প্রজারা উদ্বিগ্ন হয়ে বারণ করতে লাগল, কিন্তু 
যুধিষ্ঠির তাঁর সংকল্প ত্যাগ করলেন না। 

যুধন্ঠির, তরি ভ্রাতৃগণ, এবং ত্রীপদী সমস্ত আভরণ ত্যাগ ক'রে বহকল 
পারধান করলেন এবং যজ্ঞ ক'রে তার আঁগ্ন জলে নিক্ষেপ করলেন। তার পর তাঁরা 
হস্তিনাপূর থেকে যাত্রা করলেন। নারীগণ উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। 
পুরবাসী ও অন্তঃপুরবামিনীগণ বহ্‌ দূর পর্যন্ত অনুগমন করলেন, কিন্তু কেউ 
পাণ্ডবগণকে নিবৃত্ত হ'তে বললেন না। নাগকন্যা উল্‌পী গঙ্গায় প্রবেশ করলেন, 
চন্রাঙ্জাদা মাণপূরে গেলেন, অন্যান্য পাণ্ডবপত্নীগণ পরণীক্ষতের কাছে রইলেন। 

পণ্চপান্ডব ও দ্রৌপদী উপবাস ক'রে পূর্ব দিকে চললেন, একটি কুকুর 
তাঁদের পিছনে যেতে লাগল। তাঁরা বহ্‌ দেশ আঁতক্রম ক'রে লৌহত্য সাগরের তারে 
উপস্থিত হলেন। আসীন্তবশত অর্জন এপর্যন্ত তাঁর গান্ডীব ধনু ও দুই অক্ষয় তৃণ 
ত্যাগ করেন নি। এখন অশ্নি মৃর্তিমান হয়ে পথরোধ কারে বললেন, পান্ডবগণ, 


মহা প্র্থানিকপৰ ৬৭১৯ 


আমার কথা শোন, আম আঁগ্ন, পূর্বে অন ও নরোয়ণের প্রভাবে খান্ডব দশ্ধ 
করোছলাম। ত্জনের আর গাণ্ডীবের প্রয়োজন নেই; আমি বরুণের কাছ থেকে এই 
ধন এনে দি ॥ এখন ইনি বরুণকে প্রত্যর্পণ করুন। কৃষ্ণের চক্রও এখন 
প্রস্থান করেছে, যথাকালে আবার তাঁর কাছে যাবে। এই কথা শুনে অজর্ন তাঁর 
গাণ্ডীব ধনু ও দুই তৃণ জলে নিক্ষেপ করলেন, আঁগ্নও অন্তরহিত হলেন। পান্ডবগণ 
পৃথিব+৭ প্রদক্ষিণের ইচ্ছায় প্রথমে দাঁক্ষিণ দিকে চললেন; তার পর লবণসমহূদ্রের উত্তর 
তর দিয়ে পাশ্চম দিকে এলেন, এবং সাগরপ্লাবত দ্বারকাপুরী দেখে উত্তর দিকে 
যাত্রা করলেন। 


২। দ্রৌপদী সহদেব নকুল অজন ও ভশমের মৃত্যু 


পাণ্ডবগণ হিমালয় পার হয়ে বালকার্ণব ও মেরুপর্বত দর্শন করে যোগয্দ্ত 
হয়ে শীঘ্র চলতে লাগলেন। যেতে যেতে সহসা দ্রৌপদী যোগন্রম্ট হয়ে ভূপাতিত 
হলেন। ভীম যুধিম্ঠিরকে বললেন, দ্রুপদনান্দিনী কৃষক কোনও অধর্মাচরণ করেন নি, 
তবে কেন ভূপাতিত হলেন ? য্বাঁধাম্ঠর বললেন, ধনঞ্জয়ের উপর এর বিশেষ পক্ষপাত 
1ছল, এখন তারই ফল পেয়েছেন। এই ব'লে যাঁধাম্ঠর সমাহতমনে চলতে লাগলেন, 
দ্রৌপদণর দিকে আর দৃম্টিপাত করলেন না। 

কিছুক্ষণ পরে সহদেব পড়ে গেলেন। ভীম বললেন, এই মাদ্রীপূত্র 
নিরহংকার ছিলেন এবং সর্বদা আমাদের সেবা করতেন, তবে ভূপাতিত হলেন কেন ঃ 
যাঁধাষ্তর বললেন, সহদেব মনে করতেন তুর চেয়ে বিজ্ঞ আর কেউ নেই। এই ব'লে 
যৃধিচ্তির অগ্রসর হলেন। 

তার পর নকুল প'ড়ে গেলেন। ভনম বললেন, আমাদের এই অতুলনীয় 
রূপবান ভ্রাতা ধর্ম থেকে কখনও চ্যুত হন নি এবং সর্বদা আমাদের আজ্ঞাবহ ছিলেন; 
ইনি ভূপাতিত হলেন কেন? যূধিম্ঠির বললেন, নকুল মনে করতেন তাঁর তুল্য রূপবান 
কেউ নেই। বৃকোদর, তুমি আমার সঙ্গে এস, নকুল তাঁর কর্মের বাধানার্দন্ট ফল 
পেয়েছেন। 

দ্রৌপদী ও নকুল-সহদেবের পরিণাম দেখে অজন শোকার্ত হয়ে চলাছলেন, 
কিছ দূর গিয়ে তিনিও পড়ে গেলেন। ভীম বললেন, ইনি পাঁরহাস ক'রেও কখনও 
[মধ্যা বলেন নি, তবে কেন এর এমন দশা হ'ল? যুধাম্ঠর বললেন, অর্জন সর্বদা 
গর্ব করতেন যে এক 'দনেই সকল শন্রু বিনষ্ট করবেন, কিন্তু তা পারেন নি; তা ছাড়া 
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ইনি অন্য ধনুর্ধরদের অবজ্ঞা করতেন; এশ্বর্যকামী পুর্‌ষের এমন করা উচিত নয়। 
এই ব'লে যাধান্ঠর চলতে লাগলেন। 

অনন্তর ভীম ভূপাতিত হয়ে বললেন, মহারাজ মহারাজ, দেখুন, আমিও 
প'ড়ে গোছ; আম আপনার প্রিয়, তবে আমার পতন হ'ল কেন? যাাঁধষ্ঠির বললেন, 
তুমি অত্যন্ত ভোজন করতে এবং অন্যের বল না জেনেই নিজ বলের গর্ব করতে। 
এই বলে হবীধাচ্ঠির ভীমের প্রাত দৃম্টপাত না করে অগ্রসর হলেন' কুকুর তাঁর 
পিছনে চলল । 


৩। য্যাঁধচ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গযাত্রা 


ভুমি ও আকাশ নিনাদত ক'রে ইন্দ্র রথারোহণে অবতীর্ণ হলেন এবং 
ধাাধান্ঠরকে বললেন, তুমি এই রথে ওঠ। খর্মরাজ যাধান্ঠর শোকসন্তপ্ত হয়ে 
বললেন, সূরে*বর, আমার ভ্রাতারা এবং সুকুমার দ্রুপদরাজপূত্ণী এখানে পড়ে 
আছেন, তাঁদের ফেলে আম যেতে পারি না, আপানি তাঁদেরও 'নয়ে চলুন। হন্দ্ু 
বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, তাঁরা দেহত্যাগ ক'রে আগেই স্বর্গে গেছেন; শোক ক'রো না, 
তুমি সশরীরে সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখতে পাবে। যাধান্ঠর বললেন, এই কুকুর 
আমার ভন্ত, একেও আমার সঙ্গে নিতে ইচ্ছা কার, নতুবা আমার পক্ষে নির্দয়তা হবে। 

ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তুম আমার তুল্য অমরত্ব এ*বর্য 'সাদ্ধ ও স্বর্গ- 
সখের অধিকারী হয়েছ, এই কুকুরকে ত্যাগ কর, তাতে তোমার নিঁয়েতা হবে না। 
যুধিষ্ঠির বললেন, সহস্রলোচন, আমি আর্ধ হয়ে অনার্ধের আচরণ করতে পারব না; 
এই ভন্ত কুকুরকে ত্যাগ ক'রে আমি দিব্য এবর্যও চাই না। ইন্দ্র বললেন, যার কুকুর 
থাকে সে স্বর্গে যেতে পারে না, ক্লোধবশ নামক দেবগণ তার যজ্ঞাঁদর ফল বিনষ্ট 
করেন । ধর্মরাজ, তুমি এই কুকুরকে ত্যাগ কর। 

যাঁধাচ্ঠর বললেন, মহেন্দ্র, ভন্তকে ত্যাগ করলে ব্রহন্হত্যার তুল্য পাপ হয়, 
নিজের সুখের জন্য আম এই কুকুরকে ত্যাগ করতে পার না। প্রাণ বিসজন 'দয়েও 
আমি ভত অসহায় আর্ত দুর্বল ভক্তকে রক্ষা কার, এই আমার ব্রত। ইন্দ্র বললেন, 
। কুকুরের দৃম্টি পড়লে যজ্ঞ দান হোম প্রভাতি নম্ট হয়। ভ্রাতৃগণ ও প্রিয়া পত্নীকে ত্যাগ 
ক'রে তুমি নিজ কর্মের প্রভাবে স্বর্গলোক লাভ করেছ, এখন মোহবশে এই কুকুরকে 
ছাড়তে চাও না কেন? য্যাধান্ঠর বললেন, মৃত জনকে জশীবত করা যায় না, তাদের 
সঙ্পো কোনও সম্বন্ধ থাকে না। আমার শ্রাতৃগগণ ও পক্সীকে জশাবত করবার শান্ত 


নহ।শ্রস্বানিক'শৰ ৬৮১ 


নেই সেজন্যই ত্যাগ করোছ, তাঁদের জীবদ্দশায় ত্যাগ কার নি। আম মনে করি, 
শরণাগডকে ভয় দেখানো, স্তরীবধ, ব্রহমস্বহরণ ও 'মন্রবধ __ এই চার কার্ষে যে পাপ 
হয়, ভন্তকে ত্যাগ করলেও সেইরূপ হয়। 

তখন কুক্কুররূপাঁ ভগবান ধর্ম নিজ মুর্তি গ্রহণ ক'রে বললেন, মহারাজ, 
তুমি উচ্চ বংশে জন্মেছ, পিতার স্বভাবও পেয়েছ; তোমার মেধা এবং সর্বভূতে দয়া 
আছে। পনর, দ্বৈতবনে আমি একবার তোমাকে পরণক্ষা করোছিলাম, তুমি ভীমাজনের 
পাঁরবর্তে নকুলের জীবন চেয়োছলে, যাতে তোমার জননণর ন্যায় মাদ্রীরও একটি 
পুত্র থাকে ০১)। স্বর্গেও তোমার সমান কেউ নেই, কারণ ভন্ত কুকুরের জন্য তুমি 
দেবরথ ত্যাগ করতে চেয়েছ। ভরতশ্রেচ্ত, তুম সশরণরে স্বর্গারোহণ ক'রে অক্ষয় লোক 
লাভ করবে। 

তার পর ধর্ম ইন্দ্র মরুদগণ প্রভৃতি দেবতা এবং দেবার্ধগণ যুধান্ঠরকে 
দব্য রথে তুলে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। দেবার্ধ নারদ উচ্চস্বরে বললেন, যে রাজার্গণ 
এখানে উপাঁস্থত আছেন তাঁদের সকলের কীর্ত এই কুরুরাজ যুধাষ্ঠটর আবৃত 
ক'রে দিয়েছেন; ইনি যশ তেজ ও সম্পদে সকলকে আঁতক্রম করেছেন। আর কেউ 
সশরণীরে স্বর্গে এসেছেন এমন শুনি নি। 

যাঁধান্ঠর বললেন, আমার ভ্রাতারা যে স্থানে গেছেন তা শুভ বা অশুভ 
যাই হক আম সেখানেই যেতে ইচ্ছা কার। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, এখনও তুমি 
মানুষের স্নেহ ত্যাগ করছ না কেন? নিজের কর্ম দ্বারা যে শুভলোক জয় করেছ 
সেখানেই বাস কর। তুমি পরমাঁসাঁম্ধ লাভ ক'রে এখানে এসেছ, তোমার ভ্রাতারা এখানে 
আসবার আঁধকার পান নি। এখনও তোমার মানুষ ভাব রয়েছে কেন? এ স্বর্গ, 
এই দেখ দেবার্য ও সম্ধগণ এখানে রয়েছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, দেবরাজ, যেখানে 
আমার ভ্রাতারা আছেন, যেখানে আমার গুণবতী শ্যামাঙ্গিনী নারাশ্রেম্ঠা পক্সী 
আছেন, সেখানেই আমি যাব! নী 


৫১) বনপর্ব ৫এ-পারচ্ছেদ ঘুষ্টব্য। 


স্ব্গীরোহণপর্ব 


১। যযধিচ্ঠিরের নরকদর্শন 


জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, মহার্ষ ব্যাসের প্রসাদে আপান সর্বজ্ঞতা 
লাভ করেছেন; আমার পূর্বাপতামহগণ স্বর্গে গিয়ে কোন স্থানে রইলেন তা শুনতে 
ইচ্ছা কারি। বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন। - 

যৃধিম্ঠর স্বর্গে গিয়ে দেখলেন, দূর্যোধন সূর্যের ন্যায় প্রভান্বিত হয়ে 
দেবগণ ও সাধাগণের মধ্যে বসে আছেন। ধর্মরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে উচ্চস্বরে বললেন, 
আমি দুরোধনের সঙ্গো বাস করব না; যে লোক পাণ্চালীকে সভামধ্যে নিগৃহীত 
করোছল, যার জন্য আমরা মহাবনে বহ্‌ কম্ট ভোগ করোছ এবং যুদ্ধে বহু সৃহৎ 
ও বাম্ধব বিনষ্ট করেছি, সেই লোভী অদূরদরশ দূর্যোধনকে দেখতে চাই না, আমি 
আমার ভ্রাতাদের কাছে যাব। নারদ সহাস্যে বললেন, মহারাজ, এমন কথা ব'লো না, 
স্বর্গে বাস করলে বিরোধ থাকে না; স্বর্গবাসী সকলেই দূর্ধোধনকে সম্মান করেন। 
ইনি ক্ষরধর্মানূসারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ ক'রে বীরলোক লাভ করেছেন, মহাভয় 
উপাস্থত হ'লেও ইনি কখনও ভাঁত হন নি। তোমরা পূর্বে যে কষ্ট পেয়োছিলে তা 
এখন ভুলে যাও, বৈরভাব ত্যাগ ক'রে দূযোধনের সঙ্গে মিলিত হও। 

যৃধঙ্ঠর বললেন, যার জন্য পাঁথবী উৎসন্ন হয়েছে এবং আমরা প্রাতশোধ 
নেবার জন্য ক্রোধে দস্ধ হয়োছি, সেই অধর্মাচারী পাপী সৃহ্‌দদ্রোহী দুর্ষোধনের বাদ 
এই গাঁত হয় তবে আমার মহাপ্রাণ মহান্রত সত্যপ্রাতিজ্ঞ ভ্রাতারা কোথায় গেছেন ? 
কর্ণ ধন্টদ্যুম্ন সাত্যকি বিরাট দ্ুপদ শিখস্ডী আভমন্যু দ্রোপদীপরগণ প্রভীতি কোন্‌ 
লোকে গেছেনঃ আমি তাঁদের দেখতে ইচ্ছা কর। দেবার্য সেই মহারথগণ 'কি 
স্বর্গবাসের আঁধকার পান নি? তাঁরা যাঁদ এখানে না থাকেন তবে আমিও থাকব না। 
আমার ভ্রাতারা যেখানে আছেন সেই স্থানই আমার স্বর্গ। 

দেবগণ বললেন, বংস, যাঁদ তাঁদের কাছে যাবার ইচ্ছা থাকে তো যাও, 
বিলম্ব কারো না। এই ব'লে তাঁরা এক দেবদূতকে আদেশ দিলেন, যাঁধাম্ঠরকে তাঁর 
আত্মীয়-সুহৃদৃগণের নিকল্ট নিয়ে যাও। দেবদূত অগ্রবতাঁ হয়ে পাপশরা যে পথে 
যায় সেই পথ 'দিয়ে যাধাষ্ঠরকে নিয়ে চললেন। সেই পথ তমসাবৃত, পাপাঁদের 


স্যর চরাহনলৰ ৬৮৩, 


গান্ধযাত্ত, মাংসশোঁণিতের কর্দম আঁস্থ কেশ ও মৃতদেহে আচ্ছন্ন, এবং মশক মাক্ষিকা 
কামি কট ও ভল্লহকাদ 'হিংত্ত্র প্রাণীতে সমাকীর্ণ। চতুর্দকে আগ্ন জবলছে; লৌহমুখ 
কাক, সূচীমুথ গপ্ল এবং পর্বতাকার প্রেতগণ ঘুরে বেড়াচ্ছে; মেদরুধিরালপ্ত 
ছম্নবাহ্‌ ছিন্নপাদ 'ছন্বোদর মৃতদেহ সর্ব প'ড়ে আছে। সেই পৃতিগন্ধময় লোম- 
হর্ষকর পথে যেতে যেতে যাঁধান্ঠর তপ্তজলপূর্ণ দুর্গম নদ, তীক্ষক্ষুরসমাকীর্ণ 
আঁসপন্রবন, তপ্ততৈলপূর্ণ লৌহকুম্ভ, তীক্ষকণ্টকময় শাল্মলী বৃক্ষ প্রভাত, এবং 
পাপণদের যল্্রণাভোগ দেখলেন। তান দেবদৃতকে প্রশ্ন করলেন, এই পথ দয়ে আর 
কত দূর যেতে হবেঃ আমার ভ্রাতারা কোথায় ? 

দেবদূত বললেন, মহারাজ, আপান শ্রান্ত হ'লেই দেবগণের আদেশ অনুসারে 
আপনাকে 'ফারয়ে নিয়ে যাব। মনঃকন্টে ও দুর্গন্ধে পীড়ত হয়ে যাধাম্ঠর 
প্রত্যাবর্তনের উপরুম করলেন। তখন তিনি এই করুণ বাক্য শুনলেন -_ হে ধর্মপন্ত্ 
রাজার্ধ, দয়া ক'রে মূহূর্তকাল থাকুন। আপনার আগমনে সুগন্ধ পবিত্র বায় প্রবাহিত 
হচ্ছে, দীর্ঘকাল পরে আপনাকে দেখে আমরা সুখ হয়োছ, আমাদের যাতনাও 
নিবৃত্ত হয়েছে । দয়ালু যাঁধান্ঠর বার বার এইর্‌প বাক্য শুনে প্রশন করলেন, আপনারা 
কে, কেন এখানে আছেন £ঃ তখন চারাঁদক হ'তে উচ্চকণ্ঠে উত্তর এল _- আম কর্ণ, 
দ্রৌপদী, আমরা দ্রৌপদীপ্ত্র। যাধান্ঠর ভাবতে লাগলেন, দৈব এ ফি করেছেন! 
কোন্‌ পাপের ফলে এরা এই পাপগন্ধময় নিদারুণ স্থানে আছেন ১ আম সংস্ত না 
জাগ্রত, চেতন না অচেতন? এ কি আমার মনের বিকার না বিভ্রম? যুধিষ্ঠির 
দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হলেন এবং ক্লুদ্ধকণ্ঠে দেবদৃতকে বললেন, তুমি যাঁদের 
দূত তাঁদের কাছে গিয়ে বল যে আম ফিরে যাব না, এখানেই থাকব, আমাকে পেয়ে 
আমার ভ্রাতারা সুখী হয়েছেন। দেবদূত ফিরে গিয়ে ইন্দ্রকে ফুধান্ঠরের বাক্য 
জানালেন। টি 

কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রাদ দেবগণ ও ধর্ম যুধিচ্ঠিরের কাছে এলেন। সহসা 
অন্ধকার দূর হ'ল, বৈতরণশ নদী, লৌহকুম্ভ, কণ্টকময় শাল্মলণ বৃক্ষ প্রভাতি এবং 
বিকৃত শরীর সকল অদৃশ্য হ'ল, পাপীদের আর্তনাদ আর শোনা গেল না, শখতল 
সুগন্ধ পাব্র বায় বইতে লাগল। সুরপাতি ইন্দ্র বললেন, মহাবাহ যাঁধন্ঠির, দেবগণ 
তোমার উপর প্রীত হয়েছেন, তুমি আমাদের সঙ্গে এস। রুদ্ধ হয়ো না, সকল 
রাজাকেই শরক দর্শন করতে হয়। সকল মানুষেরই পাপপূণ্য থাকে; যার পাপের 
ভাগ আঁধক এবং পণ্য অঙ্প সে প্রথমে স্বর্গ ভোগ ক'রে পরে নরকে যায়; যার পণ্য, 


৬৮৪ মহাভারত 


আঁধক এবং পাপ অল্প সে প্রথমে নরক ও পরে স্বর্গ ভোগ করে। তুমি দশকে 
'অশ্বত্ধামার মৃত্যুসংবাদ 'দয়ে প্রতারত করোছলে, তাই আম তোমাকে ছলক্রমে 
নরক দৌঁখয়েছি। তোমার ভ্রাতারা এবং দ্রোপদীও ছলক্রমে নরকভোগ 
করেছেন। তোমার পক্ষে যে সকল রাজা নিহত হয়োছিলেন তাঁরা সকলেই 
স্বর্গে এসেছেন। যাঁর জন্য তুমি পারতাপ কর সেই কর্ণও পরমাঁসাদ্ধ লাভ করেছেন। 
তুমি পূর্বে কষ্টভোগ করেছ, এখন শোকশুন্য নিরাময় হয়ে আমার সঙ্গে বিহার কর। 
এই ন্রিলোকপাবনী দেবনদী আকাশগঞ্গায় স্নান ক'রে মানূষভাব থেকে মৃত হও+ 
মৃর্তমান ধর্ম তাঁর পুত্র যাাঁধাম্ঠরকে বললেন, বংস, এই তৃতীয় বার 
তোমাকে আম পরাঁক্ষা করোছ, তোমাকে িচাঁলত করা অসাধ্য । তোমরা কেউ নরক- 
'ভোগের যোগ্য নও, তুমি যা দেখেছ তা ইন্দ্রের মায়া। তার পর যুধিষ্ঠির আকাশগঞ্গায় 
স্নান ক'রে মনষ্যদেহ ত্যাগ করলেন এবং 'দব্য দেহ ধারণ ক'রে যেখানে পান্ডব ও 
ধার্তরাম্্গণ ক্রোধশন্য হয়ে সখে অবস্থান করাছলেন সেখানে গেলেন। 


২। কুরুপান্ডবাদির চ্বর্গলাভ 


যুধিষ্ঠির কুরুপাণ্ডবগণের নিকটে এসে দেখলেন, গোবিন্দ ত্রাহন্ত্রী তনু 
ধারণ ক'রে দীপ্যমান হয়ে বরাজ করছেন, তাঁর চক্র প্রভাতি ঘোর অস্মসমূহ পুরুষ- 
'মৃর্তিতে তাঁর নিকটে রয়েছে, অজুন তাঁকে উপাসনা করছেন। যধিচ্ঠিরকে দেখে 
কৃফধাজন যথাবাধ অভিবাদন করলেন॥ তার পর যুধাম্ঠর অন্যান্য স্থানে গিয়ে 
দ্বাদশ আঁদত্যের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ, মরদূগণবেম্টিত ভীমসেন, অশ্বদ্বয়ের 
“নকটে নকুল-সহদেব, এবং সূর্যের ন্যায় প্রভাশালনী কমল-উৎপলের মাল্যধারণী 
পাণ্টালীকে দেখলেন। 

ইন্দ্র বললেন, এই দ্রৌপদী অযোনিজা লক্ষনী, শূলপাঁণ তোমাদের প্রীতির 
নামত্ত একে সম্টি করোছিলেন। এই পাঁচ জন গন্ধর্ব তোমাদের পূত্রূপে এ*র গর্ভে 
জল্মেছিলেন। এই গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দেখ, ইনিই তোমার জ্যেষ্ঠতাত 'ছলেন। 
এই সূর্ধতুল্য বীর তোমার অগ্রজ কর্ণ। বাঁফ ও অন্ধক বংশীয় মহারথগণ, সাত্যাথি 
প্রভীত ভোজবংশশয় বীরগণ, এবং সুভদ্রাপত্র চন্দ্ুকান্তি আভমন্যু -_ এ'রা সকলেই 
'দেবগণের মধ্যে রয়েছেন। এই দেখ তোমার পিতা পাশ্ডু ও মাতা কুজ্তশ-মাদ্রী, এরা 
ববমানযোগে সর্বদা আমার কাছে আসেন। বসুগণের মধ্যে ভীঙ্ম এবং বৃহস্পাঁতির 


জ্বর্থারেহুশন্দব- ৬৮৬. 


পাশ্রবে তোমার গুরু দ্রোগকে দেখ । অন্যান্য রাজা ও যোদ্ধারা গন্ধর্ব যক্ষ ও সাধুগণের 
সঙ্গে রয়েছেন। 


জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, 'দ্বজোত্তম. আপনি যাঁদের কথা বললেন তাঁরা 
কত কাল স্বর্গবাস করেছিলেন? কর্মফলভোগ শেষ হ'লে তাঁরা কোন্‌ গাঁত 
পেয়োছলেন ? বৈশম্পায়ন বললেন, অগাধবুদ্ধি সর্বজ্ঞ ব্যাসদেবের নিকট আমি যেমন 
শুনেছি তাই বলাছ। -__ ভীম্ম বসৃগণে, দ্রোণ বৃহস্পাঁতির শরীরে, কৃতবর্মা মর়ুদ্‌গণে, 
প্রদান সনৎকুমারে, ধৃতপাম্ট্র ও গান্ধারী কুবেরলোকে, পাশ্ডু কুল্তী ও মাদ্রুখ 
ইন্দ্রলোকে, এবং বিরাট দ্রুপদ ভূরিশ্রবা উগ্রসেন কংস অক্তুর বসুদেব শাম্ব প্রভাতি 
বিশবদেবগণে প্রবেশ করেছেন। চন্দ্রপূত্র বর্চা অভিমন্ রূপে জন্মেছিলেন, তিনি 
চন্দ্রলোকে গেছেন। কর্ণ সূর্যের, শকুনি দ্বাপরের, এবং ধৃ্টদ্যম্ন পাব্কর শরশরে 
গেছেন। ধৃতরাম্ট্রের পূন্নেরা রাক্ষসের অংশে জল্মোছলেন, তাঁরা অস্ত্রাঘাতে পৃত 
হয়ে স্বর্গলাভ করেছেন। বিদুর ও যাঁধান্ঠর ধর্মে লন হয়েছেন। বলরামরূপশ 
ভগবান অনন্তদেব রসাতলে প্রবেশ করেছেন। দেবদেব নারায়ণের অংশে যিনি 
জন্মেছিলেন সেই বাসুদেব নারায়ণের সাঁহত যুস্ত হয়েছেন। তাঁর ষোল হাজার পত্রী 
কালক্রমে সরস্বতী নদীতে প্রাণত্যাগ ক'রে অপ্নরার রূপে নারায়ণের কাছে গেছেন।' 
ঘটোৎকচ প্রভাতি দেবলোক ও রাক্ষসলোক লাভ করেছেন। কর্মফলভোগ শেষ হ'লে 
এদের অনেকে সংসারে প্রত্যাবর্তন করবেন। 


রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারতকধা শুনে আতশয় 'বাস্মিত 
হলেন। তাঁর যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, সর্পগণের মান্ততে আস্তক মনি প্রীত হলেন। 
ব্রাহন্ণগণ দাক্ষণা পেয়ে তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন, নিমল্লিত রাজারাও প্রস্থান করলেন।। 
তার পর জনমেজয় বজ্ঞস্থান তক্ষাশলা থেকে হস্তিনাপূরে ফিরে গেলেন। 


৩। মহাভারত-নাহাত্ম্য 


নৌমষারণ্যের দ্বজগণকে সৌতি বললেন, আপনাদের আদেশে আম পবিত্র 
মহাভারতকথা কর্তন করেছি। ভগবান কৃফদ্বৈপায়ন-রচিত এই হীতহাস তাঁর শিষ্য 
বৈশম্পায়ন কর্তৃক জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে কাঁথত হয়েছিল। 'িনি পর্বে পর্বে এই 
গ্রন্থ পাঠ ক'রে শোনান 'তাঁন পাপম্ন্ত হয়ে ব্রহন্লাভ করেন। 'যান সমাহিত হয়ে এই 


৬৮৬ মহাভারত 


বেদতুল্য সমগ্র মহাভারত শোনেন তিনি ব্রহন্সহত্যাঁদ কোটি কোটি পাপ থেকে মন্ত 
হন। যান শ্রাম্ধকালে এর কিছ? অংশও র্রাহন্রণদের শোনান তাঁর 'পিতৃগণ অক্ষয় অন্ন 
ও পানীয় লাভ করেন। ভরতবংশীয়গণের মহৎ জল্মকথা এতে বার্ণত হয়েছে এই 
কারণে এবং মহত্ব ও ভারবত্বের জন্য একে মহাভারত বলা হয়। অষ্টাদশ পুরাণ, 
সমস্ত ধর্মশাস্ত্ ও বেদ-বেদাঙ্গ এক দিকে, এবং কেবল মহাভারত আর এক 'দিকে। 
পূুরাণপ্রণেতা এবং বেদসমুদ্রের মল্থনকর্তা ব্যাস খাঁষর 'সিংহনাদ এই মহাভারত; 
শতন বৎসরে তান এই গ্রন্থ রচনা করোছিলেন। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ 
এতে বার্ণত হয়েছে। যা মহাভারতে আছে তা অন্যন্ন থাকতে পারে, যা এতে নেই 
ত আর কোথাও নেই। জ্য়-নামক এই ইতিহাস মোক্ষার্থী ব্রাহমণ ও রাজাদের শোনা 
উঁচত। ধহাভারত শুনলে স্বর্গকামনর স্বর্গ, জয়কামীর জয়, এবং গাঁভ্পশর পু 
বা বহভাগ্যবতন কন্যা লাভ হয়। সমুদ্র ও হিমালয় যেমন রত্লানাধ নামে খ্যাত, 
মহাভারতও সেইরূপ । 

যাঁর গৃহে এই গ্রন্থ থাকে, জয় তাঁর হস্তগত । বেদে রামায়ণে ও মহাভারতে 
আদ অন্ত ও মধ্যে সর্বত্র হারিকথা কীর্তিত হয়েছে। সূর্ধোদয়ে যেমন তমোরাশি 
ধবনম্ট হয়, মহাভারত শুনলে সেইরূপ কাঁয়ক বাঁচিক ও মানাসক সমস্ত পাপ 
ধর হয়। 


পরিশিঃ 


মহাভারতে বহু? উন্ত ব্যন্তি, স্থান ও অন্দ্রাদ 


অক্ুর -_ কৃষ্ণের এক সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য। 

অঙ্গ দেশ -_ মুক্খোর ও ভাগলপুর জেলায়। 

অন্ধ দেশ -_ মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশ এবং হায়দ্রাবাদের কিয়দংশ। 
অবন্তী -_ মালব দেশ। 

অম্বা -_- কাশশরাজের প্রথমা কন্যা, পরজল্মে শিখণ্ডাী। 

অম্বাঁলিকা - কাশীরাজের তৃতনয়া কন্যা, বাঁচত্রবীর্য-পত্ণী, পাশ্ডু-জননী। 
আম্বকা -_ কাশীরাজের দ্বিতীয়া কন্যা, 'বাঁচন্রবীর্য-পত্বী, ধৃতরাম্ট্র-জননী। 
অজর্ন -- পাশ্ডুর তৃতনয় পত্র, ইন্দ্রের ওরসে কুলন্তীর গর্ভে জাত। 
অলম্বুষ -_ কুরুপক্ষাঁয় এক রাক্ষস যোদ্ধা, জটাসুরের পন্র। 
অশ্বথামা -_ দ্রোণ-কৃপাীর পত্র । 

আঁহচ্ছন্ন দেশ __ যুন্তপ্রদেশে বেরোল জেলায়। 

আস্তীক -- জরংকারু-পূত্র, বাসৃকির ভাগিনেয়। 

ইন্দরপ্রস্থ __ "দিল্লির নিকটবতর্শ নগর । 

ইন্দ্রসেন __ য্াঁধান্ঠরের সারাথ। 

ইরাবান - অজন-উলুপণর পন্তর। 

উগ্রসেন _- কংসের পিতা, যাদবগণের রাজা । 
উত্তমৌজা -_ পাণ্ডবপক্ষীয় পাণ্চাল বীর বিশেষ। 

উত্তর -_ বিরাটের কনিষ্ঠ পূত্র। ০৫ 
 উত্তরকুরু _ তিব্বতের উত্তরপ্্চিমস্থ দেশ; মতান্তরে সাইবিরিয়া। 
উত্তরা -_ বিরাট-কন্যা, আঁভমন্যু-পত্নী, পরশীক্ষং-জননী। 
উদ্ধব _- কৃষ্ণের এক সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য। 

উপপ্লব্য _ মৎস্যরাজ্যের অন্তর্গত নগর। 

উলূক _ শকুনি-পনন। 

উল্‌পণ - নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা, অর্জন-পত্ধী। 


৬৮৮ মহাভারত 


একচক্রা নগরশী _ অনেকের মতে বিহার প্রদেশের আরা; কিন্তু এই অনুমান 


ভ্রান্ত বোধ হয়। 
কংস -_ উগ্রসেন-পূত্র, দেবকণীর ভ্রাতা, জরাসম্ধের জামাতা । 
কবচ -- বর্ম। 


কম্বোজ __ কাশ্মীরের উত্তরস্থ দেশ। 

কর্ণ -_- সর্ষের ওরসে কুল্তীর গর্ভে জাত, সৃতবংশ্নয় আধিরথ ও তাঁর পত্নী রাধা 
কর্তৃক পালিত। 

কাঁলঙ্গ -_ মহানদী থেকে গোদাবরশ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তাঁরস্থ প্রদেশ। 

কাম্যক বন -_ কচ্ছ উপসাগরের নিকট সরস্বতী নদীর তারে। 

কশচক -_ বিরাট রাজার সেনাপাঁত ও শ্যালক। 

কুন্তিভোজ __ শুরের পিতৃজ্বসার পনর, কুন্তীর পালক-পিতা। 

কুম্তশ _ অন্য নাম পৃথা; শরের দ্াহতা, বসৃদেবের ভিন, কুঁল্তিভোজেের 
পাঁলিতা কন্যা, পাশ্ডুর প্রথমা পত্রী, যাধাষ্ঠি-ভীম-অর্জনের জননী । 

কুরু _- দৃত্সন্ত-শকুল্তলার পাত্র ভরতের বংশধর, সংবরণ-তপতনর পৃ্র। 

কুরুক্ষেত্র __ পঞ্জাবে অম্বালা ও কর্নাল জেলায়। 

কুর্‌জাঙ্গল -_ কুরুক্ষেত্র ও তার উত্তরস্থ স্থান। 

কৃতবর্মা __ ভোজবংশনয় যাদব প্রধান 'বিশেষ। 

কূপ -_ শরদ্বানের পত্র, কুরুপাশ্ডবের অন্যতর অস্ত্রশিক্ষক, দ্রোণের শ্যালক। 

কফ __ বস্‌্দেব-দেবকীর পুত্র, বলরাম ও সভদ্রার বৈমান্র ভ্রাতা, যাাধান্ঠরাদর 
মামাতো ভাই। 

কেকয় _ শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবতর্ঁ দেশ। মতান্তরে _ সিন্ধু নদের 
উত্তরপশ্চিমে। 

কেরল -_ দাক্ষণপশ্চিম ভারতে মালাবার ও কানাড়া প্রদেশ। 

কোশল -_ যুব্তপ্রদেশে অযোধ্যার নিকটউবতরঁ ফয়জাবাদ গণ্ডা ও» বরৈচ জেলায় 
অবাস্থত দেশ; উত্তর- ও দাক্ষণ-কোশল এই দুই অংশে বিভন্ত। পরে 
দক্ষিণ- বা মহা-কোশল মধ্যপ্রদেশে ছন্রিশগড় জেলায়। 

কোৌশকী নদী _ আধ্দনিক কুশী বা কোশী। 

ক্ষুরপ্র _ খুরপার ন্যায় ক্ষেপণাস্ত্র । 

গদ -_ যাদব বীর বিশেষ। 

গাদা _ মনদগরতুল্য বদ্ধাস্ত। 
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গান্ধার _ 'সিম্ধু ও কাবুল নদীর উভয়পার্বস্থ দেশ। মতান্তরে আধুনিক উত্তর- 
: পশ্চিম সণমান্ত প্রদেশ। 

গাম্ধারশ __ গান্ধাররাজ সৃবলের কন্যা, ধৃতরাম্ত্র-পত্রী, দর্যোধনাদর জননশ। 

[গাঁরব্রজ __ জরাসন্ধের রাজধানী, রাজগৃহ, আধুনিক রাজাগর। 

ঘটোংকচ -_ ভীম-াহাড়িম্বার পত্র। 

চক্র -_ তীক্ষধার চক্রাকার ক্ষেপণায় অস্ত্র, 0151005 । 

চর্ম _-- ঢাল। 

চ্মপ্বিতী নদ -- আধুনিক চম্বল, মধ্যভারতে। 

চন্রাঞ্গদা _- মাঁণপূরপাঁত 'চিন্রবাহনের কন্যা, অজর্ন-পত্ী, বন্রুনাহনের জননণ। 

চোঁকতান -_ যাদব যোম্ধা 'বিশেষ। 

চোদ -__ নর্মদা-শোদাবরীর মধ্যস্থ জব্বলপুরের নিকটবতাঁ দেশ। 

চোল -_ কাবেরশ নদীর উভয়তীরবতাঁ দেশ। 

জনমেজয় __ পরীক্ষিতের পত্র, আভিনন্যর পোন্র। 

জয়দ্রথ __- সৌবাররাজ. ধৃতরাম্ট্র-কন্যা দুঃশলার পাতি। 

জরাসম্থ _- মগধের রাজা, বৃহদ্রথের পূত্র, কংসের *বশুর। 

তক্ষক -_- নাগরাজ বিশেষ। 

তক্ষশিলা নগরী -_ উত্তরপশ্চিম সামাল্ত প্রদেশে রাওলাঁপাণ্ড জেলায়। 

তোমর -_- শাবলতুল্য যন্দ্ধাস্ত্র। 

ত্রিগর্ত দেশ __ পঞ্জাবে জালন্ধর জেলায় কাংড়া উপত্যকায়। মতান্তরে শতদ্ুর 

পূর্ববতাঁ মর: প্রদেশে । 

দরদ _- কাশ্মীরের নিকটস্থ দেশ, দার্দিস্তান। 

দশার্ণ দেশ __ মধাভারতে চম্বল ও বেতোআ নদীর মধ্যবতাঁ। .. 

দারুক -- কৃষের সারাথ। 

দুঃশলা __ ধৃতরাম্ট্র-গান্ধারীর কন্যা, জয়দ্রথ-পত্রণী। 

দুঃশাসন -_ ধৃতরাম্ম-গান্ধারীর ছ্বিতীর পত্র। 

দূর্যোধন -_ ধৃতরাম্ট-গাঞ্ধারীর জ্োষ্ত পূত্র। 

দরীবড় -- ভারতের দক্ষিপপূর্ববতর্শ দেশ । 

দ্ূপদ -_ পাণ্জালরাজ, ধঙ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও দ্ৌপদশীর পিতা । 

দ্রোণ -_ ভরম্বাজ-পূত্র, কুরুপাণ্ডবের অস্নগ্রু, কূপের ভাগনশীপাঁতি। 

দ্রৌপদী -_ কৃফা, পাণ্টালী; দ্রুপদ-কন্যা, পণ্চপান্ডবের পরী । 


৬৯০ অহাভারত ' 


দ্বৈতবন -- পঞ্জাবে সরস্বতী নদশর তঁরে। 

ধৃতরাম্ট্র _ বিচিরবীর্ের জ্যত্ঠ ক্ষেত্রজ পৃত, ব্যাসের ওরসে অন্বকার গর্ভে জাত। 

ধৃন্টকেতু -_ শিশুপাল-পুত্র, চোদ দেশের রাজা। 

ধঙ্টদ্াযম্ন -_ দ্ুপদ-পূত্র, দ্রৌপদশীর ভ্রাতা । 

ধোম্য _ যৃধিষ্ঠরাদির পুরোহত। 

নকুল-সহদেব -_ পান্ডুর চতুর্থ ও পণ্চম বমজ পত্র, আম্বনীকুমারম্বয়ের ওরসে 
মাদ্রীর গর্ভে জাত। 

নর -- বিফৃূর অংশস্বর্প দেবতা বা খাঁষ 'বশেষ। 

নারাচ -- লৌহময় বাণ। 

নালশক -_ বাণ বিশেষ। 

নিষধ দেশ _ মধ্যপ্রদেশে জব্বলপূরের পূর্বে । মতান্তরে য্ত্তপ্রদেশে কুমায়ূন 
অণ্ুলে। 

নৌমযষারণ্য -_ য্্তপ্রদেশে সীতাপৃর জেলায়, আধাঁনক 'নিমসার। 

পণ্টাল __ গঞ্গা-বমৃনার মধাস্থ দেশ, গঞ্গাম্বার থেকে চম্বল নদী পর্যচ্ত। 

পাট্রশ -_ ম্বিধার খড়গ বিশেষ । 

পরশু -_ কুঠার বা টাঁ্গি তুল্য যষ্ধাস্। মতান্তরে খড়গ 'বিশেষ। 

পাঁরঘ -_ লোৌহুমুখ বা লৌহকণ্টকযুত্ত মৃদশার। 

পরশীক্ষৎ -- আভমন্যু-উত্তরার পৃত্ত, অজ্নের পোর। 

পাস্ডু _ বাঁচন্রবীর্ষের ছ্বিতীয় ক্ষেত্র পৃ, ব্যাসের ওরসে অম্বাঁলকার 
গর্ভে জাত। 

পান্ড্য দেশ -_ মাদ্রাজ প্রদেশে মাদূরা ও 'তিনেভোল্ল জেলায় । 

পৃন্ড্র দেশ -_ উত্তরবঙ্গ। 

প্রদা্ন - কৃষ-রবাক্মপীর পৃত্ত। 

প্রভাস -_ কাথয়াবাড়ে ব্তলিলও তীর্থ । 

প্রাগজ্যোতিষ দেশ -_ কামরপ। 

প্রাচ্য _ সরস্বতী নদীর পূর্বস্থ দেশ। 

প্রাস _ ছোট বর্শা। 

বঙ্গ দেশ -_ পূর্ববঙ্গ। 

বস দেশ __ প্রয়াগের পশ্চিমে যমুনার উত্তরে। 

বন্রু - যাদব বাঁর বিশেষ। 
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বহ্ুবাহন -_ অজন-চন্তাগাদার পন্ত। 

বলরাম -_ বলদেব, কৃফের অগ্রজ বৈমান্র ভ্রাতা. বসৃদেব-রোহণীর পৃত। 

বসদেব _ কৃফ-বলরাম-সন্ভদ্রার পিতা, কুদ্তীর ভ্রাতা, শূরের পত। 

বারণাবত -_ প্রয়াগের 'নিকটস্থ নগর। 

বাসুকি -_ নাগরাজ, অনল্ত, কশ্যপ-কদ্ুর পৃত। 

বাহশীক বা বাহত্রশক দেশ __ সিম্ধু ও পণ্চনদ প্রদেশ। মতান্তরে বাল্‌খ। 

বাহনশকরাজ -_ কুরবংশীয়, সোমদন্তের পিতা, ভৃরশ্রবার পতামহ। 

িকর্ণ __ দূর্ধোধনের এক ভ্রাতা । 

শবাঁচন্রবীষ -_ শাল্তনু-সত্যবতশর পত্র, ভীঙ্মের বৈমান্ন ভ্রাতা! 

াবদভ' দেশ __ আধুনিক বেরার। 

ধবদুর _- ব্যাসের গরসে আম্বকার শূদ্রা দাসীর গর্ভজাত। 

বিদেহ দেশ -_ উত্তর বিহার বা মাথলা। 

শবরাট -- মংস্য দেশের রাজা, উত্তরার 'পিতা। 

বশ্বামত্র _- কান্যকুক্জরাজ গাঁধর পত্র, কৃশিকের পো । 

বৃহতক্ষর্র -- নিষধরাজ। জোন্ঠ কেকয়রাজ। 

বৃহদবল -- কোশলরাজ। 

বৈশম্পায়ন -_ ব্যাস-শিব্য, জনমেজয়ের সর্পযজ্জে মহাভারত-বস্তা। 

ব্যাস -_ কৃফদ্বৈপায়ন, পরাশর-সতাবতশর পৃত, ধৃতরাষ্ট্ পাশ্ডু ও বিদরের 
জল্মদাতা, মহাভারত-রচাঁয়তা । 

ব্রহনর্ধি দেশ -_ কুরৃক্ষেত মংস্য পাণ্ঠাল ও শ্‌রসেন সংবালত দেশ। 

ব্রহমাবর্ত -_ সরম্বতশী ও দৃধদবতশী নদীর মধ্স্থ দেশ। ৃ্‌ 

ভগদন্ত __ প্রাগৃজ্যোতিষপুরের রাজা, ম্েচ্ছ ও অসুরর্পে উত্ত। 

ভরত -- দূক্মল্ত-শকুল্তলার পূত্র, কুরপাশ্ডবগণের পর্প্র্ষ। 

ভল্ল -_ বর্শা বিশেষ। 

ভাঁম -- পাশ্ডুর দ্বিতাঁয় পূত্র, পবনদেবের ওঁরসে কুন্তীর গভে জাত। 

ভশত্ম _- শান্তনৃ-গঞ্গার পত্র । 

ভীব্মক -_ রাঁকণশীর পিতা, কের *বশূর, ভোজ দেশের রাজা । 

ভূরিশ্রবা _ সোমদত্তের পূত্র, কুরুবংশশীর় যোম্ধা বিশেষ। 

ভোজ -_ যদবংশ। মালব ও বিদভের নিকউবতঁ দেশ। 

মগধ দেশ -_ পাটনা-গয়ার নিকটে । 
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মাঁণপূর _ আধুনিক মাঁণপুর নয়: মহাভারতের মণিপুর অনিণশত। 

মৎসা দেশ _ রাজপূতানায় ঢোলপুর রাজোর পাঁশ্চমে। মতান্তরে আধুনিক 
জয়পূর। 

মদ্রু দেশ _- পঞ্জাবে চন্দ্রভাগা ও ইরাবতশ নদীর মধো। 

মধ্য দেশ _ হিমালয়-বিন্ধোর মধ্য, প্রয়াগের পশ্চিমে এবং কুরক্ষেত্রের পর্বে 
অবাস্থত ভূভাগ। 

ময় দানব -_ নমৃচির ভ্রাতা, পাণ্ডবরাজসভাশীনর্মাতা। 

মহেন্দ্র পর্বত এ পূর্বঘাট পর্বতমালা । 

মাদ্রী _ মদ্ররাজ শল্যের ভাগনী. পাশ্ডুর দ্বিতীয়া পত্রী, নকুল-সহদেবের” জনন । 

মালব দেশ - মধ্য ভারতে, আধুনিক মালোআ। 

মাহম্সতশী পুরী __ মধ্যপ্রদেশে নিমার জেলায় নর্মদাতশরে। 

মেকল দেশ -_ নর্মদার উৎপাত্তস্থান অমরকণ্টকের নিকটে। 

মের্‌, সূমেরু -- চীন-তুঁকিস্থানে, সম্ভবত হন্দুকুশ পর্বত। 

যুধামনহ _ পাণ্চাল বীর বিশেষ । 

যাঁধান্ঠর _- পাশ্ডুর জ্োষ্ঠ পত্র, ধর্মের রসে কুন্তীর গর্ভে জাত। 

যৃষুৎসু - বৈশ্যার গর্ভজাত ধৃতরাষ্ট্রের পূন্ন। 

রৈবতক পর্বত __ কাঁথয়াবাড়ে, আধুনিক গির্নার। 

লক্ষমণ __ দৃর্যোধন-পৃত্র। 

লোৌঁহত্য __ ব্রহম্পুত্র নদ। 

শকুনি -. দৃর্যোধনের মাতুল, গান্ধাররাজ সৃবলের পত্র। 

শঙ্খ _- বিরাটের জোম্ঠপুত্ত। 

শান্ত _ ক্ষেপণীয় লৌহদণ্ড বা বর্শা বিশেষ। 

শতঘযী - লোৌহকণ্টকাচ্ছল্ন বৃহং ক্ষেপণীয় অস্ত বিশেষ। 

শতানীক -_. বিরাটের ভ্রাতা । 

শল্য __ বাহনীক-বংশীয়, মদ্রদেশের রাজা, মাদ্রীর ভ্রাতা। 

শান্তন; __ প্রতীপের পুত্র, ভবম্ম চিন্রা্গদ ও 'বাচত্রবীর্যের পিতা । 

শাম্ব -- কষ্খ-জাম্ববতীর পত্র। 

শাম্ব দেশ -_ সম্ভবত রাজপুতানায়। সেখানকার কয়েকজন রাজার নামও শাল্ব। 

[শিখণ্ডশ -- দ্রুূপদের পুত্র, পূর্জিল্মে কাশীরাজকন্যা অম্বা। 

[শিশুপাল __ চোদ দেশের রাজা, দমঘোষ-পূত্র, কৃষের পিসতুতো ভাই। 


শুকদেব ৬ ব্যাসের পন্ত্র। 

শূর --,বসুদেবের পিতা। 

শূরসেন _ মথুরার নিকটবতা প্রদেশ। 

শ্রতায় - কিঞ্গারাজ। 

শ্বেত -: বিরাটের মধ্যম পূত্র। 

সঞ্জয় _ ধৃতরাম্মের সারাথ, সৃত-জাতীয়। 

সত্যাজং __ দ্রুপদের ভ্রাতা। 

সতাবতী - অন্য নাম মতসাগন্ধা, উপরিচর বসূর কন্যা, মতসীগর্ভে জাতা, ব্যাসের 
জননশী। পরে শাল্তনূর পত্রী এবং চিন্রাগদ ও বিচিন্রবীর্যের জনন । 

সমল্তপণ্চক -_ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত পণ%হ্দয্স্ত স্থান। 

সহদেব -- নকুল দেখ। জরাসম্ধ-পূন্র, মগধরাজ। 

সাত্যকি _ বৃঞ্বংশীয় যাদববীর, সত্যকের পত্র, শানির পো্র। 

সারণ -_ কৃষ্ণের বৈমান্র ভ্রাতা, সুভদ্রার সহোদর। 

সৃদেষ্কা _ বিরাটমাহষী, উত্তর-উত্তরার জননী, কেকয়রাজকন্যা। 

সবল -_ গান্ধাররাজ, গাম্ধারী ও শকুনির 'পিতা। 

সৃভদ্রা _ কৃফের বৈমাত্র ভাগনী, অজর্ন-পত্ণী, অভিমনা-জননী। 

পধমের, -_ মের দেখ। 

সংরাষ্ম, সৌ- - আধ্নক কাথিয়াবাড় ও গুজরাট। 

সূশর্মা _ীঘ্রগর্ত দেশের রাজা। 

সৃহম দেশ - তমল্‌কের 'নিকট। 

সামদত্ত - কুরুবংশীয়, বাহনীকরাজপুত্, ভৃঁরশ্রবার পিভা। 

সৌঁতি - প্রকৃত নাম উগ্রশ্রবা, জাতিতে সত; ইন নৌমষারণোর ধাঁষদের 
মহাভারত শূনিয়োছিলেন। রি 

সৌবাঁর দেশ -_ রাজপূতানার দাঁক্ষণ; মতান্তরে 'সিম্ধ্‌ প্রদেশে । 

হস্তিনাপুর _ দীল্লর পূর্বে, মিরাটের নিকট, গঙ্গার দক্ষিণ তাঁরে। 

হাঁড়িম্বা -- ভগমের রাক্ষসী পয, ঘটোংকচ-জননণ। 


